






















ন আগে, বাংলা ১৩৪৬ লালে বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষ আমাকে অধব্চজ্্-ব়ৃতা- 
ভাতত্ৰবের ইতিহাসের যে-কোনো একটি পর্ব বা দিক সম্বন্ধে তিনটি বন্ুতা দিবার 
ান্জান করেন। সেই আহ্বানের উত্তরে “বাঙালীর ইতিহাসের কাঠামো" একটি 
যি! পরিষদ-মন্দিরে তাহ! পাঠ করি, পর পর তিনটি বিশেষ ক্মদিবেশনে | এই তিন 
সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধ আচার্য ধদুনাখ সরকার বহাপয়, এবং তিন দিনই বকুত্তার 
মন্তব্যে তিনি আমাকে বেষ্ট পুরষ্লত করেল, এবং কাঠামোটিকে পূর্ণাঙ্গ 
লে কপান্ধরিত কৰিতে বলেন | সেই বকতা তিনটি পিষর-পন্জিকা প্রকাশিত: 
লে পর লন সতীখরাও অনেকে প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ এবং দ্াচার্ধ খদুনাখের কথাই 
তিন্মনি করেন। কিন্ত, তখন ঢাকা-বিশববিষ্কালয়ের বাংলার ইতিহাসের প্রথম এড রচনা এ 
॥ কাঙ্ছেই কাঠামোটকে বকু-মাংসে বিছা পূর্ণাঙ্গ ইততিহাস-রচনার কথা 
ভাবি নাই । স্বভাবতই মনে হইছিল, সে-প্রয়োজন তো এ-গ্রনথেই মিটিবে। 
কিছুদিন পর, বোধ হয় বাংলা ১৩৪৯ সালে, ঢাকা-বিশববিষ্ালয়ের শ্বপৃহৎ গ্রশনটি 
শান্প্রকাশ করিল শ্রদ্ধেয জীযুক্র রসেশচঙ্জ সজুমদার যহাশেব সম্পাদনা । এ-গ্স্থ বাংলার 
ও বাঙালীর মনীষার গৌরব, সন্দেহ নাই , তবু মনে হইল, আমার কাঠাযোটি বলঙ্গন 
করিয়া স্থাদিপবের বাডালীর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-চনান প্রযোজন বোধ হয় ধা ক্ডাই গেল। 
| আমাৰ এই ধারণা কতটা! সত্য বা সিখ্যা তাহার বিচার এখন পাঠকদের হাতে। কিছ, 
আচার্য বহনাথ ইতিমধ্যে একাধিকবার সামার কর্তব্য পালনের কথা স্থরণ করাইয়া দিলেন, 
এর সে-কর্তবা পালনের স্থখোগও করিছা দিলেন তলানীন্তন বাংলার বাজলরকার। r 
রাঞ্জরোগে আমি বন্দী হইলাম। জেলখানার সেই নিবা অবসতে স্মামার মূল কাঠামোর 
দশটি শ্দী্থ অধ্যায় রচনা ধন শেষ হইল তখন একদিন হঠাৎ মুক্তি পাইলাম। ইহার 
কিছুকাল পরই ‘বুক এম্‌পোবিয়মের' তদানীস্বন কর্মকর্তা, বন্ধু মুক্ত বীরেন ঘোষ 
আগ্রহাতিশব্বো লাগুলিপি ঢুকিল প্রেসে ; ভাবিলাম, ছাপার কাঙ্গ অগ্রসর হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে “নার বাকী পীচটি অধ্যায়ের বচনাও অগ্রসর হইবে। তাহাই ধীরে দীরে 
হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ধৃমানিত সাম্পরদান়িক বিবোধ অস্বিশিথায় আলিয়া উঠিয়া’ 
[তব জীবন বিপধন্ কৰিয়া দি্./ এক বংসক্েৱ ও অধিককাল একটি অক্ষর ছাপা 
সাঙ্গ তাহার ছুই বহসর পর বাকী বচন জীবে নীবে এবং সঙ্গে সক্ষে ছাপাও শেষ 
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গ্রন্থ রচনা যখন ক্ষারস্ড করিয়াছিলাম তখন বাংলাদেশ অখণ্ড এবং বৃহৎ ভারত- 
বর্ষে সঙ্গে চে সন্বন্ধে যুক্ত ; "যত, গ্রন্-বচনা যখন শেন হইল রাষ্টবিধাতাদের ইচ্ছায় ও 
কুট কৌশলে দেশ তখন ছ্বিপণ্তিত এবং ভাকত্বর্ষেক সঙ্গে তাহার অনাদিকালের নাভীর সদন্ধ 
বিচ্চিন্। দুই হান্ছার বংসবের ইতিহাসে বাংলাদেশ কখন এত গভীর ও ব্যাপক 1. 
ঘটনার সন্মুখীন হয় নাই । ইহার ফলে আজ বাঙালী জীবন যেভাবে বিপনন্ত হইয়াছে 
ও হইতেছে, সপ্তম-অষ্টম শতকের মাহরাম এবং অ্রযোদশ শতকের বাষ্ট, সমাজ ও সংস্কতি 
বিপধযেও তাহা হইয়াছিল বলিয়া মলে হযনা। কিন্তু বাষটবিধাতানেৰ ইচ্ছা বাহাই হউক, 
উতি্ছাসিকের দৃষ্টিতে সীমানার এপার-ওপার লইবা বাংলাদেশ এ বাঙালী এক এবং অগঞ। 
এই গ্রন্থে নি সেই এক এবং অখণ্ড দেশ এ জাতিবই ধ্যান করিয়াছি। পপর ধান: 
সন্ত নয়; বরুদিল পর্যন্ত তাহা সম্ভবও হইবেনা। ষ 





খত অধায়ন, বীক্ষণ, মনন, আলোচনা এ গবেবণাই এই গ্রন্থের পশ্চাতে থাকুক বা ন! 
খাকুক, জানল্পুহ। ব্মামাকে এই গ্রন্থ-বচনায প্রবৃত্ত করে লাই । প্রথম যৌবনে প্রাণের আবেগে 
এবং হ্বদেশরতের গুম দুরস্থ নেশায় বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রাস্থ পথন্ আমাকে শরিয়া 
বেড়াইতে হইয়াছিল। তখন বিস্তৃত বাংলার কুকের কুটাবে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, 
বটের ছায়ায়, সহরের বুকে, নির্জন প্রাস্থরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চুড়ায় এই দেশের 
এবং এই দেশের মাছের একটি কূপ সামি দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। 
পরিণত যৌবনে বারবার বাংলার ও ভাবতব্ের একপ্রান্থ হইতে অন্তপ্রান্থ পর্যন্ত খুরিয়াছি 
লালা প্রনয়াঙ্গনে অপ্রয়োজগনে ; দাঙ্গা তাহার বিরাম নাই । যত দেখিয়াছি, বত নিকটে: 
গিয়াছি, তত সেই ভালবাসা গল্তীব হইতে গভীবতর হইস্থাছে॥ এই ভালবাসার প্রেরণা তেই: 
আঁমি এই গ্রশ্-রচনার প্রশ্ন হইযাছিলাম-_ভালবাসাকে জ্ঞানের বন্তভিতিতে পুচ 
শরতিা্গানের উদ্দেশ্বে, দেশকে আরও গভীর আরও নিবিড় করিয়া পাবার উদ্দেশে | 
‘আমার বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুথিত পাতায় নাই, বাছকীয় লিপিমালায়ও নয়; 
লে-দেশ ও জাতি আমার চোখের সন্মুখে এ হৃদয়ের মুখে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন 
অতীত স্মাজিকার সন্ত বর্তমানের মতই প্দামাক কাছে সত্য ও হীবস্ত। সেই সত্য সাত be 
অভীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্বে--মৃতের কদ্ধালকে নয়। 

ছভিক্ষ বাষটরিপ্রব, দেশচ্ছেদ, প্রানী হবে ও 
বৃতি সকল শর মিলিয়| আজ বাংলাদেশকে এবং 
ছূ্গতিব মধ্যে সানিয়া ফেলিয়াছে। এই চরম 
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ইনিত নিতে পাবে, দেশ ও জাতির এতি কিছু ধা ও ভালবাসা জাগাইতে পারে, নিজেদের 
কিছু সত্য পরিচয় চিত্তের নিকটতর কৰিতে পারে, (এবং সেই ভালবাসা ও পরিচয়ের সম্পদ 
কইয়া বৃহৎ ভারতবধের সঙ্গে আস্মীয়-বন্ধনে নিঙ্গকে বাধিতে পারে, তাহা হলেই Fl 
তিহাসিকের চরম পুরস্কার ও সার্থকতা লাভ ঘটিয়া গেল। সআর কিসেরই বা প্রয়োজন । 





দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্ৰন্থ রচনা করিয্বাছি, দীর্ঘতর কাল ব্যাপিয়া গ্রস্থের বিষরবস্ত ধ্যান 
করিয়াছি, সতীৰ্থ ও সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া ছি, পূ্গামী ও সমসামহিক পত্তিত- 
আঅনীমীদের রচনা মধ্যে বিচরণ করিয়াছি । তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিয়া শেন করা 
ধায় না, রুতজ্ঞত| নিবেদন করিয়া ক্ষপশোধ করিবাব ইচ্ছাও সামার নাই। তৰু মতটা সম্ভব 
যথাস্থানে নামোরেখ ও খ্রণস্থীকারে কটি করি নাই। তাহা সত্বেও হয়তে| এমন অনেকেই 
অগিলেন ধাহাদের নামোল্পেখ করা হয় নাই ; তেমন হইয়া! থাকিলে আ্থামাব একান্ত অনিজ্ঞা.দ, 
অনবদানতাবশতই হইয়াছে। পাহারা ঘেন দদা করিঘা আমার এই ক্রটি মার্জনা ককেন। 
অনেক সতীর্থ, এবং এই পথের পথিক নহেন এমনও অনেকে, সহ্ধদতধ বন্ধুবত্সলতায় দিনের পর 
দিল ঘন্টার পর. ঘণ্ট। বসিয়া বৈৰ্ঘ ধরিযা এই গ্রন্থের অনেক অংশের পাঠ শুনিয়াছেন, তর্ক 
করিয়াছেন, আলোচন! করিাছেন--আামাকেই বাদিত ও উপরুত, করিবার জপ । 
কাহাদের সকলকে আজ্জ আমার বিনীত কুতজ্জতা জানাইতেছি। আর, বন্ধুত্বের যাহা গণ 
তাহা তো শোধ করা দাহনা। 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিবদ্‌ বাঙালী আত্তি গৌরবময় প্রিয় প্রতিষ্ঠান । এই প্রতিষ্ঠান ও 
উহার কর্মক্তারাই আমাকে প্রাথমিক কাঠামো বচনায় প্রব্বত্ত কবাইয়াছিলেন। সেই 
প্রবর্তনারই পরিণতি এই গ্রন্থ । আজ গ্রশ্ব-বচনা খন শেষ হইল তখন পরম শা, সকতঙ্জ 
অন্তরে পরিষদ ও পরিযদ-কর্মক্তাদের শরণ করিতেছি, এবং সবাগ্রে এই গ্র্থ তাহাঁদেরই 
উদ্দেশ্বো নিবেদন করিতেছি । 
এই গ্রনথ-রচনাহ একজন মহদাশহ মনীবীর প্রেরণা ও উৎসাহ কিছুতেই উল্লেখ না করিয়া 
পারিতেছি না। শ্রক্ধে্ব আচার্দ বহুনাখ সরকার মহাশয়ের প্রেরণা ও উৎসাহ আগাগোড্ধা 
ৰ দীপ্যমান না থাকিলে এ-গ্রশ্থ রচনা শেষ হওয়া দূকে থাক, স্থত্রপাতই হয়তো হইত না। 
{ ভাহার ইতিহাস-ধ্যানের ক্াদর্শ, তাহার স্রেহ ও শুভেচ্ছা আমার জীবনের পরম শ্ব । 
4 স্ঠাহা কাছে সত্যই আমার কতজ্ঞতার সীমা নাই। তিনি কুপাবশে পরম স্বেহে এই 
গ্রন্থের একটি পরিচয়পত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন; তাহাই ইহার নিতোতূযণ । . 
. আমার সকল প্রকার কর্ম প্রচেষ্টায় এবং খ্যানে ও মননে প্রেরণা ও উৎসাহ যোগাইয়া 
ছন সমতী মণিকা দেবী এই গ্রন্থে পশ্চাতেও লে-প্রেৱণা এ উৎসাহ হণ 
/ছিল। সাংসারিক ক্ষয় ও ক্ষতি খাহা তাহাও াহাকেই সঙ্গ কৰিতে 
সঙ্গে আমাৰ ছে বাক্জিগত সগন্ধ তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বধকাশ নাই। ; 
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আমার প্রেহাস্পদ প্রাক্তন ছাত্র নান সু মন্ধুমদার ও স্বনীলকুমার রা 
এই গ্রন্থের” নান-সথচী সংকলনে আমাকে প্রচুর সাহায্য করিযাছেন। তাহাদিগকে আমার 
একান্ত শুভকামন! ও স্বেহ আনীবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তীর্থ বন্ধু যুক্ত সরসীকুমার, E 
সরস্বতী, সোদবোপম জমান পুলিনবিহারী সেন এবং আমার প্রীতিভাঙ্গন প্রাক্তন ছাত্র 
ও বর্তমানে অধ্যাপক জ্রীমান স্রদীরবক্ধন দাশ লালাদ্দিক দিয়া আমার শ্রমলাঘব করিয়া 
শরম উপকার করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে আমার আতস্মীর-বন্ধন এত ঘনিষ্ট যে, কুতজ্ঞতা 
জাপন করিয়া সে-বগ্ধনের আমধাদা করিব না । 
গ্রন্থ হণ ও প্রকাশন! ব্যাপারে প্রশান্থক্মার সিংহ, প্রকুকুমাব বন, শক্তি দত্ত, 
দেবগ্রসাদ ঘোষ এবং বিশ্বভারতী গ্রশ্ন-বিভাগ এ আতশুতোষ-চিত্রশালার কর্মক্জারা 
নানাভাবে আমাকে ফে সাহাবা করিয়াছেন শুধু কৃতঙ্গত। প্রকাশ করিয়া সে-কণ শোধ 
কলা দায় ন! । রি 
এই ধরনের তখাবহল ও গবেনশানির্র গ্রন্থে সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পাদটীকা থাকার 
প্রচলিত বীতি আমার” জ্ঞাত বা অনভ্যন্ নহ; তৰু, আমি পাদটীকা বাবহার করি নাই, 
অধ্যায়-শেষে এক একটি করিয়া সংক্ষিপ্ত পাঠপন্ধী দিয়াছি মাত্র। আমার যুক্তি এই বে, 
সাধারণ পাঠক খাহাৰা ভাহাবের পাদটীকার প্রয়োজন নাই, তথ্য জানাতেই তাহাদের আগ্রহ 
এবং তথ্যবিরতিই তাহাদের পক্ষে বখেষ্ট। পাদটীকাকণ্টকিত গ্রন্থের প্রতি তাহাদের 
বিরাগ সববজলবিদিত। আর, ধাহারা পণ্ডিত ও গবেষক, ধাহারা তথ্যের মূল পর্ন্ত পৌছিতে : 
চাহেন, গাহাদেক কাছে আমার বিনীত নিবেদন, এই গ্রন্থে এমন কোনো উপাদান আমি 
বাবহার করি নাই, এমন কোনে! তথা বহন করিয়া আনি নাই খাহা তাহাদের কাছে অজ্ঞাত 
: ধাহা এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে বা যাহা ছিল অনাবিক্কৃত। আমি সজাত বা 
শ্জজ্াত, 'অনাদৃত ও অবহেলিত তথ্যগুলি নৃতন করিয়া সাঙ্গাইয়াছি মাত্র, নৃতন পৃথ্খলায় 
বাধিযাছি মা, নৃতন সৰ্থনিদেশ সন্ধান করিয়া নৃতন ভাবে ব্যাখা! করিয়াছি মাত্র । তাহার 
আগ্ত তে! পাদটীকার অলঙ্কারে পাত্িত্যের এশ্ব-প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নাই। তাহ! 
ছাড়া, এইটুহুই শুধু বলিতে পারি, কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণকেই আমি সঙ্গানে বিরুত করি 
লাই বা এমন কোনো উপাদান ও সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যবহার করি নাই যাহ! অবিলংবাদিত ভাবে 
মিথ্যা বা সগ্রান্ণ বলিঘা প্রমাণিত হইয়াছে । যেখানে সংশ বিদ্যমান অথবা যাহা শুধু 
অঙুমাল সেখানে তাহার স্থস্পষ্ ইঙ্গিত রাখিতে কটি করি নাই। গ্র্থশেষে প্রাচীন বাংলার! 
ডা ৰত কলহৰ সা তি. 
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কাজের ভিড়ের মধ্যে । সেই কাৰণে, এবং কিছুটা নিজের অজ্ঞত৷ এবং অনবধান্ডাত কিছু 


_ বৰ্ণাশুদ্ধি ও অন্তান্ত নানা প্রকারের হুশচুক্‌ খাকিয়া গেল। তবে, আশ! করি, তথ্যগ্ 


মারাত্মক কুল, অখব| এমন কুল বাহাতে ব্যাখ্যা বা অর্থই হয বায় বিপরীত, তেমন বেশি 
নাই । বদি থাকে সন্ধদয় পাঠক দয়া কৰি! আমাকে জালাইলে উপরূত হইব, এবং পরবর্তী 


সংস্করণে সঙ্ধণস্থীকার তাহা সংশোধন করিতে পাবিব। তৰু, গ্রস্থাস্ধে একটি সংশোধন ও 


সংযোজন জুড়িযা দিয়া৷ অপরাধ কিছুটা স্থালনের চেষ্টা করিয়াছি; কৌতূহলী পাঠক আগেই 
তাহ! দেখি! যথাস্থানে সংশোধন করিত লইবেন । আর বাহা বাকী বহিল তাহার জা 
কষা ভিক্ষা ছাড়া উপায় নাই। ইতি,:৩* আসিল, ১৩৫৯ 











প্রথম অধ্যায় £ ইতিহাসের যুক্তি ৩-২৫ পৃষ্ঠা 
বাঙালীর ইতিহাসের নর্থ (০ পৃ )--২॥ উপরোক্ত অর্থে বাঙালীর ইতিহাস কেন 
হইতে পাৰে নাই? (5 )--৩॥ বাঙালীর সমা-বিক্তাসের ইতিহাসই বাঙালীর 
ইতিহাস (১০)_-উপাদান সঙ্বন্ধে সাধারণ ছুই একটি কথা (১৪ )--৪ 8 এই প্রকে 
্ক্িপধায ( ১৮ )--দ্বিতীয যায: বাঙালী ইতিহাসের গোড়ার কথা ( ১৮ )--সৃতীত 
দেশ-পরিচয় সা ধনসন্ধল 1৭ অধ্যায় £ কূমি- 









আখ্যা, শাক লগ বিজ (২০ ) বৰৰ আকার? ৩ 
(২১)-াহশ আবধ্যান্ ২ দর্থকর্থ (২২) চকু অধ্যায় £ শিল্পকলা 

শিপ সাহিতা ইত্যাদি (২৯)--একারশ *. 
পক্ষ ক্যা: ইতিহাসের ইঙ্গিত (২৪)_ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় £ ইতিহাসের গোড়ার কথা ২৯-৮ পৃষ্ঠা 
১॥ ছনতদ্বের ভূমিকা (২৯ পৃ )-২॥ বাংলার বর্ণ-বিক্পাস ও জনতত্ব ( ৩০) 
৩॥ ভারতীয় জনতত্বে বাঙালীর স্থান (+ )-৪ ॥ ওঁডিছাসিক কালে বাংলার জনপ্রবাহ 
(*>১)-৫॥ জন এ ভাষাতত্ব (+৯)_-৬ জনপ্ৰবাহ ও বাস্তব সভাত (৬৫)_ 
৭ জনপ্রধাহ এ মানস-সংস্কৃতি ( ৩)--৮॥ মন্ধধ্য ( ৭৭-১৯ )-দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
্রস্থপন্রী (৮*-৮১)। 


তৃতীয় অধ্যায় £ দেশ-পরিচয় ৮২-১৫৬ পৃষ্ঠা 
১॥ ঘুষি (৮২ পৃ )--২ ॥ সীমা নির্দেশ (৮২)--উত্তব লীষা (৮৩ )-পুৰব সীমা (৮৪) 
পশ্চিম সীমা (৮৪ )--দক্ষিণ লীলা (৮৬ )--৩ নঙনমী (৮৮ )-- উপাদান (৮৯ )-_গঞ্গা- 
ভাগীববী (৯১ )--ছোটগঙ্গা, বড়গঙ্গা (>> )--সারিগঙ্ (৯৪) গঙ্গার প্রাচীনতম 
প্রবাহ (৯৪ )--সবস্বতী (>* )- অজয়, দামোদর, ক্ূপনারায়ণ (৯৮)-খমুনা (৯৭) 
গঙ্গার উত্তৰ প্রবাহ (৯৭)--পস্স। (৯৯)__গড়াই, মধুমতী, শিলাইদহ (১৯৯ )- কুমার 
(35১ )--ধলেশ্বরী, বুড়ীগঞ্গা (১*৩)-_জলাঙ্গী, চন্দনা (১*৩)--ভৈৱৰ, মধুমতী, আডিয়ল 
খা (১১৯) বাংলার খাড়ি ও ভাটি (১০8) বহন (১-৭ )--পৌহিত্য ৰা পুর 
২0৮৮) পক্ষা ( ১*৭ )-সরমা, মেঘনা (১০৮ )--করতোরা ( ১২৯ )-- তিন্তা (১৯৯) 
পুনৰা, মহানন্দা, আত্রাই (১১৯ )--৪ ॥ যাতায়াত এ বাণিজ্যপণ (১১২ ২ 




















দক্ষিণী পথ (১১৯)-_স্সতর্েশি নদীপখ (১২০) ব্গ-সিংহল প' 

ক্ষ মালয-যবস্ধীপ-বর্ন্থীপ পথ (১২২ )--তালি 

অর পতি জলবায়ু, ভি 
নবৃমি 











u/s 


পূর্ববঙ্গের পুরামি ৪ নবহুমি ( ১২৭ )--মৰুপুৰ গন্ড ( ১২৮ )--নবন্ধুমিৰ তুইভাগ (১২৮) 
মধ্য বা দক্ষিণ-বন্দের নবন্ধুমি ( ১২৮ )--সমতট (১২৯ )--দ্বলবাযু ( ১২৯ )--বসন্তবাঘু 
(১২৯) বর্ষা ও হেমন্তের বাংল! (১৩৮ )-_লোকপ্রক্লতি (১৩১ )-_গৌঁড, বঙ্গ (১৩১)-_ 
দ্ধ, রাড (১৩২ )--৬॥ জনপদ বিভাগ ( ১৩৪ )-_বাঙ্গাল! নামের উৎপত্তি ( ১৩৪ ) - 
বঙ্গ (১৩৯)-বঙ্গের পশ্চিম সীম! ( ১৩৭ )--উপবন্, বঙ্গ, প্রবন্ধ, অনন্তর বঙ্গ (১০৮) 
হৰিকেল, হরিকেলি, হনিকোলা ( ১৩৯ )--চহ্র্বীপ (১৪+ )--পটটিকের| (:৯১)-_বঙ্গাল 
(১৪২ )-পুণু, ( ১৪৩ )-পুগু,বদ নি (১৪৪) শিবেজ-বোগ্ী { ১৪৫ )--ৱাচা (১৪5) 
হঙ্গভূমি (১৪৬ )--প্রস্থন্ধ, ক্বন্মোত্তর, করছ, ব্রদ্ধোত্ধর ( ১৪৭ )--ৰজ.জনূমি (১৪৭). 
উত্তর-রাঢ় (১৪৭ )--দক্ষিণ-রাড় ( ১৪৯ )--বধমানরবক্তি, কছ্গ্রামকুক্কি (১৭*)_ 
তাম়লিল্তি (১৫১) দপুরৃক্ষি (১৪১ )গৌড (১৫১ )--কৰ্ণপ্তণৰ্ণ ( ১৫৩ )-_প্ৰাচীন 
জনপদ ও বাংলা নামকৰণ (১৫৪-৫৯) ॥ 


চতুর্থ অধ্যায় £ ধন-সন্দল ১৫৭-২০৫ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি (১৫৭ পৃ)--২॥ উপাদান (১৫৮ )-৩॥ কমি এ কৃমিজাত জব্যাদি 
(১৬২ ) খানা (১৯৫ )- ইক্ষু ( ১৬৯ )-_সৰপ (১৬৭ )--আম়, মহ্যা, মত্ত (১৬৭) 
লবণ ( ১৬৭ )--বাশ, কাঠ, ইক্ষু { ১৬৮ )--পান, গুধাক, নাৰিকেল (১৯৯ )_ম্মাম, ময়া, 
ক্কাটাল ও অন্তান্ত ফল (১৯১)--গ্রারুত বাঙালীর খাস্ধ 2 ভাত, শাক, দুণ, মাছ, ঘি 
{১৭৩ )--এলাচ, লবঙ্গ, লঙ্কা, তেজপাতা (১৭৩ )_ন্দপুক, কস্তী ( ১৭৪ )--হীৱা, মুক্তা, 
সোনা, রূপা, তামা, লোহা (১৭৪ )-_-পশুপঙ্গী। হাতী, হৰিণ, মহিষ, “রাহ, কাজ ইত্যাদি 
(১৭৫)-80 শিল্পঙ্গাত অব্যাদি (১৯৯)_বঙ্শিল (১+৯)-কুবিতরবয £ তেজপাতা, 
পিগ্ললি ; মুক্তা ও স্বর্ণের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ (১৭৭ )__তরোয্াল (১৭৯)_কার্পাল (১৭৯)__ 
চিনি, লবণ ও মংস্তপিজ্জ (১৮১)-_কাকশিলপ £ তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্জ; অলংকার শিল্প? 
লৌহশিল্প, স্বংশিল্প; কা্ঠশিল্প। দন্তশি; কাংস্্শিল্প (১৮৯)-নী-শিল্প (১৮০) .. 
৫ বাবসা-বাণিজ্জা (১৮৪ )--পান, গুবাক ও নারিকেলের বাবসা (১৮৫ )--গুবাকের 
ব্যবসার ইতিহাস (১৮৫ )_-লবশের ব্যবসা (১৮৫ )-শিল্পলির দাম ( ১৮৬ )--বস্বাবলা 
ও বঙ্গের মূলা ( ২৮৮ )--বাণিস্যো তামলিল্তির স্থান ( ৮৭ )--রাষ্টরে ও সমাজে বগিক- 
বারসারীর স্থান (:৮৮ )-_বাণিজ্যপথ ( ১৮৮) গঙ্গাবন্দর ও তাহলিস্তি ( ১৮৯) 
নৌক্ষবনিক বক্র { ১৯* )--সামুত্বিক বাণিছ্গালক নু (১৯২ )-৬॥ মৃতায় সামান্দিক 
ধনের কপ ( ১৯৩ )- স্বর্ণ ও রৌপামূজ্া এবং তাহার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সদদ্ধ ( ১৯৪ )-- 














চি 


সমাজ-বিন্যাস 


পঞ্চম অধ্যায় £ ভূমি-বিন্যাস ২৯-২৫৫ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি (২০৯ পূ )--২॥ ভৃষিদান এবং ক্রযন-বিক্রযের রীতি ও ক্রম (২১১ )-৩॥ 
৮ তুমিগানের সঙ্ত (২১৮)--৪॥ কৃমির প্রকার ভেদ (২২৩)--৫॥ কৃমির মাপ ও মূলা 
(২২৯)--৬॥ কমিব চাহিদা (২০৯ )--৭ ॥ ক্ষমির সীমা-নিৰ্দেশ (২৩৯ )- ৮ ॥ ভূমির 
উপস্বত্ধ, কর, উপরিকর ইত্যাদি (২৪১ )-৯ ॥ কৃমিদ্বত্থাধিকাৰী কে? বাজাও প্ৰজ্গার 
অধিকার; খাসপ্রঙ্গা ও নিয়প্র্থ ( ২৪৫ )-১* ॥ কৃমি-সংক্রান্ত কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য 
(২4৩ )--পঞ্চম অধ্যাযের গ্রন্থ ( ২৫৬) ॥ 


যষ্ঠ অধ্যায় £ বর্ণ-বিন্যাস ২৫৭-৩২৩ পৃষ্ঠা 

১॥ যুক্তি (২৫১ পৃ )--২॥ উপালান-বিচাত ( ২৪৮ )--বৃহদ্ধ্মপুৱাণ, অন্ধবৈবৰ্তপুৰাণ 

(২৫৯ )--বল্লাল-চরিত (২৯* )-_কুলকীগ্ন্থমালা ( ২৯২ )--চথাগীতি (২৯৫ )--৩ ॥ 

ার্থীকরণের স্থচন।ঃ বর্ণ-বিন্তাসের প্রথম পর (২৬৬ )-৪॥ গুপরপর্ধের বর্ণ-বিক্তাস 

(২০০ )-_হাগ্দণদের পদবী ও গাঞ্ী পরিচয়--ক্ষত্রিয ও বৈশ্য (২১১ )-৫॥ পাল-খুগ £. 

৮ বৰ্ণ-বিশ্যাসের তৃতীয় পর্ব (২৭৮ )--করণ-কামন্থ ( ২৭৯ )- বৈভ-আষ্ (২৮০ )-কৈবৰ্ত 

| (২৮১ )--বৰ্ণ-সমাজের নিয়ন্তর (২৮০) হণ ( ২৮৪ )_ পাল-বাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ 
(২৮৬ )--৬॥ চকঙ্গ ও কম্বোজ-বাষ্ট্ের সামাজিক আদর্শ (২৮ )--সমাজের গতি ও প্রকৃতি 

(২৮৮ )--৭॥ লেন-বর্মণ যুগ £ ব্বিজ্াসেক চতুর্থ পব ( ২৮৯ )-ত্রান্ণা স্বতি 

শাসনে স্চনা (২৯৯)-স্বতি ও ব্যযহার-শাসনের বিস্তার (২৯৩)-আক্প্য । 

রাষ্ট্র (২৯৪ )--বৌদ্ধধৰ্ম -ও সংঘের প্রতি ত্রাক্মণ-তক্তরের ব্যবহার (২৯৬ )-৮॥ 

_ (২৯৮ )- হণ ( ২৯৯ )--গাঞী বিভাগ (২৯ )--ভৌংগোলিক বিভাগ (৩: 

আন (৩-* )-_-বাক্ষণেতই বৰ্ণ-বিভাগ (৩:৩ )--উত্তম-সংকৰ (৩:৩ )--মধাম 

(৬০৪ )-সধম সংকর বা অস্তা্জ (৩০৪ )- জেন্ছ (৩০৫). নংশূজ ( ৩-৫ )-'ন্দ 

৩:৯ )--কৰণ-কাযন্থ (৩০৯) আগট-বৈস্য ( ৩-৮ )--কৈবৰ্ত-মাহিস্ ( ৩:৮ )--৯ 
শ্রেণী (০*৯)--১০॥ বৰ্ণ ও কো (৩১১ )-১১॥৷ : না 

৯২৪ বর্ণ ও আই (৩১৯)-১৩৪ আব 
























১৪/০ 


সপ্তম অধ্যায় £ শ্রেণী-বিন্যাস ৩২৪৩৪৮ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি (৩২৪ পুঃ )--২॥ উপাদান-বিবৃতি ; কৃমি দান-বিক্ৰয়ের পট্রোলী ( ৩২৬) 
1৩0 উপাদান-বিজ্লেষণ ( ৩২৮ )--পট্টোলী-সংবাদ ( ৩২৯ )--সমসামন্থিক সাহিত্য (৩০২) 
৪ ॥ বিবৰ্তন ও পরিশতি (৩০০ )--বাজ্পাদোপজীবী শ্রেণী (৩৩৪ )-_কুমাদিকারীর 
শ্রেণীপ্তর ( ৩৩৪ )-বাঙগসেবক শ্রেণী (৩০৪ )--আমলাতগ্ের শ্রেণী্তর (৩০৯)- ধ্দ এ 
জানজীনী শ্রেণী (০৩১ )--কুষক বা ক্ষেত্রকরা শ্রেণী ( ৩০৮ )--শিল্পী-বণিক-বাবসায়ী শ্রেণী 
(৩৪= )-৫ ॥ সাব-সংক্ষেপ ( ৩৪৩ )--পঞ্চম-সপ্ৰম শতক পৰ (৩৪৪ )-_অৱম-অযোদশ 
শতক পৰ (৩৩৪ )--৬॥ শ্ৰেণী ও বাষ্ট ( ৩৪৯) ॥ 


অষ্টম অধ্যায় £ গ্রাম ও নগর-বিন্যাস ৩৪৯--৩৯* পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি (৩৪৯ )--২॥ গ্রাম ও গ্রামের সংস্থান ( ৩৪২ )--৩॥ কয়েকটি প্রধান 
প্রধান গ্রামের বিবরণ__পশ্চিম-বদ (০৫৮)-পূর্ব ও গলিশ-বঙ্গ ( ৬৫৯ )- উত্তর-বঙ্গ 
(৩৯২ )--৪॥ নগৰ ও নগবের সংস্থান ( ৩৮৪ )--৫ ॥ কয়েকটি প্রধান প্রধান নগরের 
বিবরণ (৩৯৮) -পশ্চিম-বঙ্গ ( ৩৯৮ )--তাহ্বলিপ্ত ( ৩৮৮ )-_পুক্ৱণ, বধ মান ( ৩৮৯) 
সিংহপুর, প্রি, কর্ণপ্র্ণ (৩৭০ )-বিদ্ধযপুর, দশ্ডকুক্তি, তিবেশী (৩৭১ )--সপ্তগ্রাম 
(৬৭২)-উত্তব-বঙ্গ ( ৩৭২ )--পুঞ.নগৱ-মহাস্থান ( ৩৭২ )--কোটিব্ৰ-বাণগক ( ৩৭৪ ) 
__পঞ্চনগৱী, সোমপুৰ, জ্যন্তদ্ধাৰাক, ( ৩৭৫ )-_বাঘাবতী (৩৭৯)-_লগপাবততী, বিজ্গয়নগত্ 
(৩১৭ )- পূৰ্ব ও দক্ষিশ-বন্ধ ( ৩৭৭ )--গঙ্গা-বন্দর নগর, বঙ্গনগব ( ৩৭১ )--নব্যাবকালিকা, 
ারকমগ্ুল বিষয়, থবরণবীনী, জযকর্মান্ববাসক, সমতট নগর, পটিকেরা, মেহারকুল(৩৭৮)-_ 
জীবিক্রমপুর (৩৯ )- সুব্ণগ্রাম (৩৮+)--৬৪ গ্রাম ও নগর সন্ধে ছুই একটি সাগুরণ 
মন্তব্য (৩৮১)--৭॥ গ্রামীণ ও নগর সভাত! ও সংস্কৃতির পার্থকা (০৮৫ )--অষ্টম 
অধ্যায়ের গন্থপন্ী (৩৮৯-৯০)% 





নবম অধ্যায় £ রাষ্টরবিন্যাস ৩৯১-৪৩২ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি ও উপাদান (৩৯১)--২॥ কোৌম শাসনদঙ্ব_৩ ॥ প্রাথমিক বাজত 
(৬৯৪ )-৪ 0 গপ্রপব হক ৩:১--হ+* আী শতক (৩৯৮)- বাছা, সামস্ত-মহাসামন্ত 
(৩৯৮ )--হুক্তিপতি ও ভাহার শালনহস্থ (৩৯৮ )--বিহয়পতি  বিষয়াধিকরণ (৩৯৯ ) 
__পুপ্তপাল-দপ্তর (৪-১ )--বীবীর শাসনবঙ্জ (৪+১)- গ্রামের শাসনবস্--৫ ॥ গুপ্ঠোস্ঠর 
ধুলা ও অ! ৫*০--৭০* এৰী শতক ( ৪-৩ )--সামন্ততত্ত ( ৪)__তৃক্তি, বিষয় (৪*৫ )_৬॥ 








ছনপদ বিভাগ (৯২২ )--বিভিন্ন বাষ্ট্বিভাগ (5২৪ )-৮ ॥ বাষ্-বিস্তাস সমন্ধে সাধারণ 
কয়েকটি মন্থব্য (৪২৭ )-- বাষ্ট এ সমাঙ্জ ( ৪৩:-৪৩২ ) ॥ 


দশম অধ্যায় £ রাজরত্ত ৪৩৩-৫২৯ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তি (৯০০ পৃ)-২॥ পুৱাণ-কথা, আআ খ্ৰী পূৰ্ব ১০০০-৩৫০ (৪৩৫) ম্মাধ 
যোগাযোগ (৪৩৭ )--সাীকরশের হুত্রপাত (৪৩৮ )--সামাজিক ইক্ষিত (৪৩৯)-- 
কৌমতগ ( ॥॥+ )--৩ ॥ আ ৩৫" হী পূ হইতে সীষ্টোত্বৰ ৩+ ( ৪৪- )-গঞ্গাৱাষ্ট (৪৪১) 
-নন্দবংপানিকার ($৪১ )- মৌধাৰিকার (59২)-_ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে গর্গবন্মর 
(৮০) যাপন, মুগ (৪৪৩ )--সামানিক ইল্দিত : ক্মািক এ বাণিছিক লমবদ্ধি 
(555 ) -স্মা্ীকরণ ও পবাভবের হেতু (5:৫ )--৪॥ বাংলার গুপ্রাধিপতা £ কমা 
ীক্টোন্তর ৩**-৫৫৮ (5৪5 )_বঙ্ষদনসমূহ ; পুক্করণ। সমতট। ডবাক (59%) 
গ্রাগিকাসের কেন্দ্র ( ৪৪5 )--সামাজিক ইঙ্গিত : শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি; সওদাগরী 
ধনতন্ত্ৰ (5৪৮ )--অবসরপুষ্ট নাগর সমাজ (৪৯ )--পৌরাণিক ত্রান্ণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি 
(৫ )-৫ ॥ যুগান্তর ও বঙ্ধ-গৌঁড়ের স্থাতস্থা আ ৮১১৫১ খীরোতর (৪৪১ )--বঙগঃ 
গোপচন্ছের বংশ (৪৫২ )--বঙ্গ ও সমতট : বৌদ্ধ খঙগ-বংশ ( ৪৫৩ )--সমতট (৫৩) 
সমতটেম্বর বাত-বংশ (॥২৪ )--গৌড়তগ (5৫৫) ৬॥ শশা (5২৮) সামাঙ্গিক 
ইঙ্গিত (৪৬০ )- আমলাতত্ৰ ( ৪৮: )--সামন্ততঙ্ত (৪৯১)_ রাষ্ট্র ও সামাজিক ধন (৯২) 
= ও সংস্কৃতি (৪৯০ )--শশাক্ষের বৌদ্ধ বিচে? ($১৪ )--সামাজিক অর্থ (৪৯৮) 
৭॥ মাধ্জান্ায়ের শতবর্ষ, আসা ৮২*-১৫৮ ( 5৬৬ )--তিক্দত ও বাংলা (৪৬৭ )--নবগ্প্ত 
বসেও পৈলাধিপতা ; দশোবৰ্ম৷ কতৃক মগধ-গৌড-বঙ্গ জয় ( ৪৯৮৮ )--কান্মীর ও বাংলাদেশ 
(৪৬৯ )_ভগদৱ-বংশীৱ হৰ (৪৭০ )_ চঙ্গৰংশ (৪৭+ )-_বঙ্গৰীরনের অপমান 
নৈরাজা £ মাংশ্বন্পায় (৪৭১ )--সামাজিক ইঙ্গিত (৪৭২ )--বাবসা-বালিছোর 
(৪২২ )--সামন্ত ত্র ( ॥৭ত )-ৰ্ম ও সংস্কৃতি ॥২৩ )--৮ ॥ পালামন ($৭: )- 
বংপ-পরিচা, পিসি (55৪ )--সর্মশাল, আ ১২০-৮১০ (5২3 )--সামাদ্য-বিষ্তার ( 8 

























দেখপাল, অ ৮১---৮৫* (৪৭> )--সামাজ্যের বিলয়, পৰা ৮৫-- 

নারায়ণপাল ( ৪৮১ )--রাঢা-গৌডে কাষোজাবিপত্য (৪৮২! ্দে-বঙ্গালে 

4৮৩)- পাঙাঙ্া পুদ্ধাঝেহ চেষ্টা (৪৮০)-_মহীপাল, কমা ৯৮৮-১০২৭ ( 
ও সমসামধিক ভারতবর্ষ ( 5৮৫ )-তগ্রফ্পা (৪৮৭)- 


চি নী ইকৰৰ্ভামিপত্য, ছা ১০১০-১১০২, 
৯৮৯), রীনা জীন (2: 














১৪৮০ 


(৪৯৬) সামন্ত (৪৯৮)__সামলাতঙ্ক (৪৯৯ )__সমাজ্জের ক্ুষিনির্ভরতা (৫০৮ )__ 
৯1 সেলায়ন (*৫=১ )--বংশ-পরিচয়, অন্দর, পিতৃতৃষি ( ₹*১)_ কিজ্য়সেল ( ধ২.)__ 
লেনবান্নংশ কথার সামাজিক অর্থ( ২+৩)-__বল্লালসেন, লক্ষণসেন (৫০৪ )-_্ীভোল্মনপাল, 
বপবদ্ধমল হরিকালদেব, দেববংশ (২০৫ )-_গপ্রবংশ (₹৮৯ )_-বখ ত-ইদারেজ বঙ্গ-বিহার। 
জয় (৫+৬)-নবন্ধীপাভিষানের বিবরণ (£*৭)__লক্পসেনের আচরণ (১৪) 
_বিশ্বৰূপসেন, কেশবলেন (4১৪ )--অবসান (৫১৯ )-_সামাছ্িক ইঙ্গিত (৫১৬ )-_ 
া্ী় আদর্শ (৫১৭ )- সংকীৰ্ণ সামাজিক দৃষ্টি (4১৭)_্যাসলাত্ের শিপু (৫১৭)__ 
বাষট্রস্থে পৌরোহিতোৰ প্রভাব (২১৮ )--শিল্পী-বণিক-ব্যবসায্ী সম্প্রদায়ের স্থান ( ৫১৮ )-_ 
রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ (4১৯ )--বৌন্ধধর্স ও সংঘের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ (৫১৯ )_ 
পরিণতি (২২ )--ধ্বাস ও পতনের কারণ (৫২০ )-_উত্তব-পূর্ ভারতের অবস্থা (২৮) 
লেষ কথা (২৯) ৪ 





সংস্কৃতি 
একাদশ অধ্যায় £ দৈনন্দিন জীবন ৫৩৩-৫৭৩ পৃষ্ঠা 


১॥ যুক্তি (£৩০ পু)_উপাদান (459 )-২॥ গ্যাহার-বিহ্ার (৫৩%)_ প্রাক 
বাঙালীর খান্ত (4৩৮) _বিবাহভোঙ্জ £৩১ )--মংশ্য ও মাংস আহার (২৩৮)-হনিণ 
শীকার এ হরিণ মাংস আহার (4৩৯ )_তরক্ষারী। ফল (4৪৮ )_পানীয়, মগ্পান (49১) 
প্রাচীন বাঙালী কি ডাল খাইত লা? (৫5২)-লীকার ও অক্তান্ত শারীর ক্রিয়া (৫৪২) 
গৃহজীড়া (৫৪২ )--নৃতাসীতবান্ধ ও অভিনয় (4৪9 )--বিবাহ-যৌতুক (49৯) 
ধানবাহন, নৌ-ধান (4৪)-_গোষান, হন্দী ও অশ্বধান (49৮)_রবাড়ী (44৮) 

ৈঞলপত্ (২৪১ )৩ ॥ বপন-কৃঘণ, বিলাস-বাসন (4৫১)_কা্সীরে গৌড়ীয় বিগ্রাণী 
Cees )- বসন ও পরিধান-ভক্গী ( £৫২ )--কেশবিক্ষাল, পাদুকা (459) প্রসাধন 
ডি )-নগর & পরীবাপিলী («৫৯ )- অলংকরণ (৫২৮) দেহবর্ণ (৫৫৯ )-৪8 
জীবনচিত্র (৫৫৯ )--বালনা ও বাসন; লাগরানশ (হ২৯)- ্রা্প্যাদর্শ ( ৫৯১ )--পল্ীর 
আ্ীবনাদশ ( $৩ )_-শবর-শবৰী ও অনন্ত অন্থা্গবর্ণের 
_ক্ষীবনাদর্শ (৫৬৮ )-বৈধব্য জীবন 
(«৭১ )--একাদশ অধ্যায়ের 5 













৯ 


_ দ্বাদশ অধ্যায় £ ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা ৫৭৪_-৬৮* পৃষ্ঠা 

১॥ যুক্তি ( «১৪ পৃ )-সমগৰতত ( «৭৪ )--আাধপূৰ্ব ও আহেতর ধৰ্ম ( ₹১৬ )--২ ॥ আধেতর 
ধর্মের কূপ (৫২৮ )_ গ্রামদেবত! (৫৭> )-_ধ্বঙ্গাপুস্দা (৫৭৯ )_ ঘাত্রা (৫৮১)-_ব্রতোহলৰ 
(*৮২ )-ত্ৰত ও আতা ($৮২ )-ধৰ্ম্াকুৰ (২৮৫) চণ্ডকপূজা (4৮৫ )--হোলী বা 
হোলাক উৎসব ( £৮১)--ছন্ববাচীর পারণ (£৮৭)-মনসাপুঙ্গা ( $৮৮ )--জাঙ্গলী, 

(৫৮৯ )-শাৰরোংলব ( ₹৯* )--ঘটলন্দ্ীর পূজা, যী পু (*৯১)--প্রাক-আ্ধ খ্যানধারণ। 
(২৯২)-৬ 0 প্রাক গুপ্প(: ধর্মকর্ম, আহধ্নের বিদ্ঞার ( «৯২ )--জৈন ধৰ্ম ( ৫৯৩) 
্বাজীবিক ধর্ম (২৯৪) বৌদ্ধ ধৰ্ম (+৯৪ )--৪॥ গুপ্ত ও শুপ্যোতৱৱ পর্ব, আ| ৩৪৯-৭৫৪, 
আও বিবর্তন («৯ ) -বৈঢিক ধৰ্ম { ₹৯৮ )--বৈষ্ণৰ ধৰ্ম («২৯ )--শৈব ধৰ্ম (৮০২ )- 
সৌর ধর্ম ( ৯:৩ )--ঞৈন ধর্ম ( ৮.৪ )- বৌদ্ধ ধৰ্ম ( ৯৫ )--বিভিঙ্ন ধর্মের সিলন-সংখাত, 
(৯-23 )-৫॥ পাল € চন্দ পর (৯১২ )--বৈদিক ধৰ্ম (৯১৩ )--পৌৱাণিক আগ্মপা 
জগতের বিষ্ঠার (৯১৫  হৈঙব ধর্ম (৮১৬ )--শৈৰ ধৰ্ম (৯২৮) শাক্ষ ধৰ্ম ( ৯৯৩) 
(সৌর ধর্ম (৬২৭ )--৬॥ শাল-পর্বের বৌদ্ধধর্ম এ দেবদেবী (৮২৯ )-_বৌদ্ধ বাজাদের 
সামাজিক বারহার (৯৩* )-_বৌদ্ধ বিহাব-মহা বিহার (৮১২ )--মহাধানের দিবর্জন ( ৮৩৪ ) 
_ককদান ( ৬৩৯ )--সহছগান (৬৩৭ )--কালচক্ৰধান ( ৮০৮ )--বৌন্ধ নিক্ধাচাংকুল 
(৬৯+ )--কৌলমাৰ্শ (৬৪১ )--নাখধৰ্ম (৬৪২ )--সববধূতমাৰ্গ (৬৪২-)--সহজিয়া ধৰ্ম 
(৯৪৩ )--বাউল মাৰ্গ (৬৪৩ )--বৌন্ধ দেবঙেবী ( ৯৪৩ )--হৈন ধৰ্ম (৬৭*)-প্রাচীল, 
বাংলার কায়াসাখন ; সহছবান { ৬+ )--৭ ॥ সেন-বর্মণ-দেব পর্ণ ( ৬৪৫ )--বৈদিক ধৰ্ম 
এ সংগ্কান্ডো বিদ্ছার (৮২৮ )--পৌকাপিক ধর্ম ও সংস্কারের বিশ্ৃতি (৬৫৯ )--বৈষ্ণৰ ধৰ্ম 
(৯৮৮ )শৈৰ হৰ (৮৬০ )-শৈৰ ধৰ্ম ও শাক ধৰ্ম (৬৮০) - সৌগধৰ্ম ( ৬৮৪ )--অকা 
সম্প্রদায় ( £৬১ )--৮॥ তৌদ্ধ ধর্মের পৰিণতি (*৬৭ )--ছন্ব-সংঘৰ্ণ ও মিলন-সমধ্ব্থ 
(২৯৮ )- কণা সাম্পরসারিক ধর্ম ও বিভিন্ন সম্গ্লায়ে পপর সদ ( ৬১৩ )--বৌ্ধ ধর্মের 
অবশেষ ( ৯৭৪ )-- শেষ কথা ( ৯৭৭ )--ছবাদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপত্রী (৯৭৯৮৮) ৪ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দাক্ষা ৬৮১-৭ 
১॥ যুক্ধি : প্রাক্‌-আ্বাধ ও সআর্য ভাষার কথ! (৯৮১২)-২॥ গুপ্ত ও গুপ্ত 
(৯৮৪ )--চহ্গোষী ও চাহ্দব্যাকৱণ (৬৮৭ )-_গৌড়পাদ ও গৌঁড়পাছকারিক!| 
-বোমপাদ-পালকাশা কাহিনী: হন্তযাযবেদ (১৯ )_গৌঁডীরীতি ( ৯৯৯. 
চন্দ পর (৬৯২ )-আান্ধণা জ্ঞান-বিজ্ঞান ; সাহিতা-শিক্ষা-সংস্কতি (৯৯২. 





















২/০ 


(+৮৮)-ভিনন্দ ও বামরচিত ( ॥*১ )- সক্ধ্যাকর-লন্দীর বাষচরিত ( ৭*১ )--ক্েমী্বর, 
চত্ুকৌশিক ( ৯৬২ )--কীত্তিবৰ্মা, কীচকৰৰ (৭৩ )--কৰীজ্ছবচনসমৃক্ষয় (+৩ )--৪ ॥ 
পাল-চন্্ পর্বে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা-প্রতিষঠান ( ১*৫ )--উচ্্ীয়ান, 
জাহোৱ, সাহোব (৭:৮ )_বঙ্ছঘানী তাঙ্জিক সিন্ধাচা্য ও আচাদকুল ; তাহাদের বচনা 
(১১+ )-অষ্টন-নবম শতক ( ২১* )-শান্থিদেৰ, শাস্বিপাদ, সাবোকহবহ্ৰ বা পপর (৭১১) 
_লরহপাদ, কুকুরিপাদ, কঙ্গলপাল (৭১২ )--শবৰীপাৰদ (৭২১৩ )--কুমারচন্গ, উদ্ধদাস, 
মাগবোদি ( ৭১৩ )--দশম-দ্বাদগ শতক (১১৫ )-_জ্োষ্ট ও কনি ছেতারি, দীপন্ধণ-দীঙ্জান 
বা অতীশ (৭১৬) জ্ঞানজ্রীমিত। অভযাকব-গুপ্ত, পিবাকরচন্্র ( ৭১৮ )--রত্াকরশাস্ধি, 
কুমারবঙ্জ, দানশীল, বিস্কৃতিচক্ত, বোধিভত, প্রজ্ঞাবর্দা, ঘোক্ষাকরগুপ্ত, পুগ্তরীক ( ৭১৯) 
লুই-পা, মৎস্রেক্সনাখ (+২+ )-_গোরক্ষনাখ, জালন্ধরীপাদ, বিরূপা ( ৭২১ )--তিলোপা, 
নাড়ো-পা, কাহ্ন-প! (৭২২ )--দারিক, কিল-পা, কর্ার, বীশা-পা, গুণ্ডারী-পাদ, কন্ধন, 
গর্তপাদ, ( ১২৩ )--বাংলাদেশে রচিত মহাধান গ্রস্থাদি ( ১২৪ )--বাংলার বৌদ্ধবিহার 
(৭২৫ )--৫ ॥ স্থঙ্গামান বাংলা ভাৰা; শৌৱসেনী অপভ্ৰংশ ( ৭২৯ )--চধাগীতি (২৩+ ) 
=_ কানন ও সরহপাদের দোহাকোৰ ( ৭৩২ )--কষ্ণ-বাধা কাহিনী ( ১৩০ )--গীতগোৰিন্দের 
ভাষা (+৩০)-_প্রারুত-শৈঙ্গলের কয়েকটি কৰিতা ( 1৩৪ )--৬ ॥ সেন-ৰৰ্মণ পৰ (৭৩৯) 
মীমাংসা, ধর্মশাস্ ; ত্রাণ বিদিৰিধান (+৩ )--ভবদেব-ভট্র (৭৮ )--গীমৃতৰাছন 
(৭৩2 )-নিকদ্ধ,। বজালসেন (৭৪০ )--গুণবিষ্ণু, হলায়ু্ধ ( ৭৪১ )-_পুক্তবোত্তমনেব, 
পুরুযোন্তস (1২ )--সৰানন্দ ( ৭৪৩ )--জহৰ, নৈহধচৱিত ( ৭৪5 )__কাব/ ও কবিতা 
(২৯৯)-_সহক্ষিকর্পায়ত (৭৪৬ )শৱণ, খোরী-কবিরাজ (৭৪৯ )- উন্নাপতি-খব 
(১৮ )--আচাৰ গোবধন ( ৭৫* )--জয়দেব, লীতগোৰিন্দ ( ১৪১ )-_অয়োদশ অধ্যায়ের 
শ্রন্থপন্তী ( ২৫৭-৫৮) 1 





চতুদ্শ অধ্যায় £ শিলকল৷ ৭৫৯-৮২৫ পৃষ্ঠা 
১॥ যুক্তিও উপাদান ( ৭৫৯ পৃ )--লোকায়ত সঙ্গীত এ নৃতা ( ২৯* )--লোকায়ত শিল্প 
(1৭৬* )--খরবাড়ীর উপাদান'( ৭৯* )-_তক্ষণশিল্পে পাখর, কাঠ ও মাটি ( ১ )--কালা- 
ভীত মৃংশিল্ (৯২ )--কালধৰ্মী মৃতশিল্প (৭৮২ )--২॥ সঙ্গীত ও নৃত্য (১৮০) 
চধীগীতির বাগ ( ১৬০ )--চধাগীতির ক্রবপদ (৭৯৪ )--গীতগোবিন্দের বাগ ও তাল (৭৯৫) 
_তুদ্বকনাটক-গ্রশ্থ ও প্রাচ্যরীতি ( ২৯৬ )--বুন্ধনাটকের নৃত্যগীত ( ২৬৭১ )--লোচনেরত 
বাগতরঙগিনী ( ৭৯৭ )-- স্বর ও স্বরসংস্থান ( ৭৯৮ )--জনক ও আগ্ধ বাগ ( ৭৬৮ )- শীর্ষ 
কীতনের রাগ ও তাল (*৯৯)-৩॥ কষশশিলু প্রাথমিক বিকাশ ও ক্রাসিক্যাল পৰ 
(৭২)  কুযাশশিল্পের ধারা (৭+০)-_গুপ্ত-বের বৈশিষ্ট্য (১৭৬ )--ৰিব্তন 
না ত ১157277821৮ 


এ 





মলি: কলা ক 





২৮০ 


(১৮১৭ পাহাডপুর ও মহনামতীর লোকায়ত মবৎশিল্প (৭৮২ )--সপ্যম-অষ্টম শতকীয় 
সৃতি (৭৮৫ )-৪॥ তক্ষণশিল্পের দ্বিতীয় পর্ব ; পূর্ব-ভারতীয় শিল্পের ধাতা; মধ্যযুগীয় 
সংস্কৃতির স্চন! (৬৮৬ )_-মধ্যযুলীয পূৰা শিল্পের সামাজিক পটতৃমি ( %৮৭ )--পাল ও সেন 
তক্ষণকলাত লাধাবণ বৈশিষ্ট্য (+৮৯)-_নির্বানকলাত বিবৰ্তন, ৭৫০-১২৫ ( ৭৯২ )--নবষ 
শতক, দশম শতক ( ৭৯৩ )--একাদশ শতক, দ্বাদশ শতক { ৭৯৪ )--সাধারণ কয়েকটি মন্তবা 
(৭25 )-৫ ॥ চিত্ৰকলা, আ, ১***-১২৫* জৰী ( ৯৯ )--চিত্ৰসস্থলিত পাওুলিলিব তালিকা 
(৮০* )--কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য (৮-১ )--চিত্তশৈলী (৮*৩)-_ক্রালিক এবং মধাধৃগীয় 
বীতি ও আদশ (৮-৯ )--৬॥ স্থাপত্যশিল্জ (৮-৭) স্ত,প ( ৮১> )--বিহাৰ (৮১৩) 
লোমপুৰ-বিহাৱ (৮১৩ )--৭ ॥ মন্দি-স্থাপত্য (৮১৫ )--মন্দিৱেৱ বিভিন্ন কপ ও নীতি 
(৮১৯ )-পাহাড়পুবেত মন্দির (৮১৯ )- প্রাচীন বাংলা ও বহিষ্ঠারতের মন্দির (৮২৩) 
সাধারণ মন্তব্য ৮২৪ )- চতুৰ্দশ অধ্যায়ের গরত্থপন্জী (৮২৫ ) ॥ 


* 
শেষ কথা 


পঞ্চদশ অধ্যায় £ ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮২৯_৮৬৬ 
১0 কোঁদচেতনা ( ৮৩* পু )া্চলিক চেতনা ( ৮৩+ )-_-এই দুই চেতনার পুষ্টির কারণ 
(৮৩১ )--ভুমি-নিৰ্ডকধ কুৰিষ্জীবন ( ৮৩২ )--২ ॥৷ ইতিহাসের অসম গতি, তাহার কারণ 
(৮৩৩ )--৩॥ প্রাচীন বাঙালীর গ্রামকেন্সিক জীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতি (৮৩৮ )-৪॥ 
সামান্গিক ধন উৎপাদন ও বণ্টন (৮০৮ )--হৈদেশিক বানিজোৱ বিবর্তন ও সামাজিক 
ধন (৮৩৯ )--একান্তিক ভূমি ও কুষিনির্ঠরতায় কপান্তর (৮৪৩ )-৫॥ ভারতরদ্ধি ও 
ভারতবরের সঙ্গে সামগ্রিক বোগ (৮৪৫ )- বাধায় সবার স্বাত্্া (৮৪৬ )--পত্ধন এ 









"সবসানের হেতু (৮৪৭ )--সমাজ্দৃরির সংকীর্শতা (৮৪৯ )-৬॥ প্রাচীন ব 


আধপ্রবাহ ক্ষীণ (৮৫*)-_সলাতনহ্ের প্রতি বাঙালীর বিরাগ (৮৯) 
দেবাডতলে দেবীদের প্রধান (৮৫২ )--নারী বা মাত়ৃকাডস্ব (৮হ৩)__বাভালীক হৃদয়াবেগ, 
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২০০ 


ভাবনা-কজনার অভাব (৮৪৯ )--১*॥ উন্তরাধিকাহ (৮৯১)- ক্ষতি ও ছুবতার দিক 
(৮৮১ )--লাভ ও শক্তির দিক (৮৬৪ ) ৪৮ ত্িহালিকের ভাবনা (৮৮--৮৬৬) ॥ 


সংযোজন ও সংশোধন 
চিত্র ও মানচিত্র 


সঁচ 


চিত্র ও মানচিত্র সূচী 

চিনি a 
>। অভিজাত নাৰী । অগ্ৰদিঞুণ, দিনাজপুর ৷ দশম শতক । কালোপাধর | 
২। নারীমৃষ্ি। বাপগন্, দিনাজপুর ॥ প্রথম-দ্বিতীয় শতক । পোড়ামাটি। 
৩। হস্ত ও বুষ-মুজিত ফলক । বাণগন্ধ, দিনাজপুর । চতুর্থ শতক। পোড়ামাটি। 
৪। মিথুনমূতি। পাহাড়পুর, বাজসাহী ৷ সপ্তম শতক | বেলে পাথর ॥ 
*। বলরাম । পাহাড়পুর, বাঁজসাহী। সপ্তম শতক । বেলে পাখব। 
*। লসপ্তাস্বৰাহিত কধ। কাশীপুত, চৰ্িশপৱগণ!। সপ্তম শতক । কালোপাধর। 
৭। গরুড়বাহন বিকু। স্গ্রদিগুণ, দিনাজপুর । নবম শতক । কালোপাগর। ». 
৮। লক্ষ্মী । স্বন্দরবন, ভবিবণপরগণা। একাদশ শতক । কালোপাথৰ । 
= 1 উধ”লিঙ্গ শিব ৷ হৰিবপুৱ, বৰিশাল । একাদশ শতক । অষটদাতু ৷ 
১০) ৰীপাৰাদিনী সবস্বতী ৷ স্বন্দরবন,ঃ ভবিবশপবগণা। একাদশ শতক। 

কালোপাখর । 

৯১) মংস্কাবতাৰ বিষ্ণু। বজ্জখোগিনী, ঢাকা ৷, একাদশ শতক । কালোপাৰৰ । 


চে 














গমপদস্থানক বিষ্ণু। রংপুর; কলিকাতা চিত্রশালা। একাদশ শতক। 


ন্থরবাহন কান্ডিক । কালিগ্রাম, রাক্ষসাহী। দ্বাদশ শতক । কালোপাথর । 
বংশীগোপাল । কান্সাট, মালদহ । পঞ্চদশ শতক । নিষকাঠ। 
মন্দিরদার-পার্খ। বাঙ্ছলাহী। দশম শতক । কালোপাথর। 

বিষুপট্র। সেবপুর, বগুড্ধা। একাদশ শতক । কালোপাখৱ । 

বন্ধনী যোদ্ধা । পাহাড়পুর, ৰাজ্সাহী । অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 
পথিক ॥ পাহাডপুৰ, বাজসাহী । অষ্টম শতক ৷ পোড়ামাটি। 

বাপ্যবত পুরুষ । পাহাড়পুর, রাক্ছসাহী । অষ্টম শতক । পোড়াষাটি। 
বংশীধাদক । পাহাড়পুর, বাজনাহী ৷ অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 

যোদ্ধা । পাহা়পুর, রাজ্গলাহ্ী । অষ্টম শতক । পোড়ামাটি । 

যুৎ্ক্কাণ্ড বাদক । পাহাড়পুর, বাজ্সাহী । অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 

শব দম্পতি । পাহাড়পুর, বাজসাহী | স্ব্টম শতক । পোড়ামাটি। 
শিকারী শৰব ভীত অস্ত পুহ। পাহাডপুক, াঞ্সাহী। অষম শতক । 
পোচামাটি । 

পতাকাবাহী সৈনিক । পাহাড়পুর, বাক্ষসাহী। অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 
হাটফেরত শিতাপুত্ত। পাহাড়পুর, রাজসাহী । অষ্টম শতক। পোড়ামাটি। 
শবর দম্পতি । পাহাড়পুর, বাঞ্সাহী । অন্য শতক । পোড়ামাটি। 
শধাহাত হৰিণ । পাহাড়পুর, বাজসাহী। অই্টম শতক । পোড়ামাটি। 
ক্রতালবাস্মরত পুর্ন । পাহাড়পুর, বাজসাহী । অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 
বন্ধ বন্ধন । পাহাড়পুর, বাজলাহী । অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 

তাপ সঙ্গাসী ভিখাৰী ॥ পাহাড়পুর, বাঞ্লাহী। অষ্টম শতক । পোড়ামাটি। 
বিশ্রামরত দ্বাৱপাল । পাহাড়পুর, বাজলাহী । অষ্টম শতক। বেলে পাখর। 








প্রথম অধ্যায় 


ইতিহাসের যুক্তি 


৯ 


বাংলার ইতিহাস ও বাঙালীর ইতিহাসে প্রতেদ কোথায়, একখা বিশদ ভাবে ব্যাখা 
করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হব না। ফেবিষয়ের আলোচনার জন্য এই 
গর, তাহাকে বাংলার ইতিহাস বলিলে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তন বাঙালীর 
ইতিহাস যখন বলিতেছি তখন তাহাব কারদ নিশ্চয়ই একটু আছে। 
$ স্বগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ইংবাজি ভাষাত রচিত বাংলার পাল 
রাজবংশের কাহিনী, এবং "বাঙ্গালার ইত্ভিহাস” বন্ধদিন প্রাচীন বাংলার প্রামাগিক 
_ ইতিহাস বলিয়া গণা ছিল। কয়েক বংসব আগে শেষোক্ত গ্রন্বের তৃতীয় সংস্করণ 
4 প্রকাশিত হইয়াছে । এখনও যে সে-গ্রন্থের মূল্য পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত 
চি ইহাই তাহার প্রমাণ । সবি বমাপ্রসাল চন্দ মহাশয়ের “গৌড়রাজ- 
মালা” ঠতিহাসিকের কাছে স্থপরিচিত এবং মুলাবনি গ্রন্থ । 
ধু “গৌড়রাঙগমালা” প্রকাশিত ছইবার পর প্রীমক্ষ বমেশচঙ্ মন্ধুমদার, হেমচঙ্জ বাম়চৌধুকী, 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, ৰিনযচন্ছ সেন, হেমচঙ্গ কায়, ররাদাগোবিন্দ বসাক, প্রনোদলাল 
শাল, রগ ননীগোপাল মন্দার, গিনীক্রমোহন সরকার এবং আরও অনেক প্রথা 
শত্ডিত ও অনীমী প্রাচীন বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় বচনা করি 
তুলিয়াছেন। একথা সাঙ্গ অনন্থীকাণ দে ইহাবের এবং অনান্য আরএ অনেক গবেষকের 
EE ET ee এ বাং হাস সার 
বিতর সুপরিচিত অন্মত মোটামুটি কাঠামো! সন্বন্ধে ্বস্পষ্ট ধারণ! কিছু নাই। কিন্ত, 
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রাজকীয় সংবাদ ছাড়া কিংবা রাষ্ট্রপাসন পন্ধতির কথা ছাড়! আর কিছু আহরণ করিবার 
চেষ্টা কিছুদিন পূব পথফ বিশেষ কিছু হয় নাই । কোনও কোনও সম্পাদক, যখ স্বৰ্গত 
পল্যনাথ ভট্টাচাৰ, ননীগোপাল মজ্মনাব, গঙ্দামোহন লঙ্বর, পারছিটার, নগেঙ্জনাথ বস্তু, 
লালমোহন বিশ্যানিদি, অক্চঘ্ধকৃমাব মৈত্ৰেয়, কীলহন, শইযুক্ত ললিনীকান্ধ ভট্টশালী, 
রাধাগোবিন্দ বলাক, দীনেশচঙ্ছ সরকার, লীনেশচন্দ ভটটাচাখপ্রমুধ পত্তিতের। সমাদ সমন্ধে 
কিছু কিছু তক প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকংণ কৰিযাছেন। কিন্তু এই সমাজ সবই 
া্রমবন্ সমাজ, এবং তারাদের আহ্ৃত সমাজ-সংবাদ অদিকাংশ ক্ষেত্রেই ত্রাণ ও আনান 
উচ্চতর বর্ণের সমাজ্-সংখাদ। এ-হাবৎ ‘সামাজিক অবস্থা' বলিতে অধিকাংশ কেই 
“সমাজ কথাটা শান্ত সংকীণ অর্থে, উচ্চতর বর্ণ-সমাজ্ধ অর্থে বাযবন্ধত হইযাছে। এবং সে- 
সংবাদত তান অগ্রচৰ। মোটামুটি ইহাই ছিল কিছুদিন পূর্ব পন বাংলার ইতিহাসের 
উপাদান । গ্রশ্বাকাৰে বা প্রবন্ধাকারে মত প্রাচীন বাংলার ইতিহাসাধ্যাঘধ রচিত হইয়াছে 
তাহাতে রাঙ্গা, বাজা, বাজক্মচারী, বাষ্রশাসনপস্ধতে এবং উদ্চত্ বর্ণ-সমাঞ্জ সংপূক্ 
সংবাদ ছাড়া আব কিছু পাওয়া বায় না। ইহাই আমানের বাংলার ইতিহাস / 
আর? কিছু মাছে । ধর্ম, শিল ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের কিছু কিছু ক্জালিবা 
সুযোগ সদাছে। এবিষয়ে সৰ্বাগ্ৰে স্থপতি হবপ্রান শাস্থী মহালয়ের নাম করিতে হয়। 
প্রাচীন বাংলার সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও ব্রান্ধণা ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনিই সবপ্রধম আমাদের 
সজাগ করিয়াছিলেন। ঠাহার এবং স্বগত অক্ষ্বক্মার মৈত্রেয মহাশয়ের প্রদশিত পথে ' 
শিল্প, সাহিত্য, ভাষা ও ধর্মসংপক্ষ সংবাদ ক্যাহরণ ও আলোচনায় স্বগত নগেন্দনাখ বহু 
গির্ীক্রমেনহন সরকার, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায, জীযুক্ত ছিতেন্নাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
*  নুলিনীকাম্ম ভট্টপালী, স্থনীতিকুমাৰ চ্টোশাখ্যার, লবসীকুমার সরস্বতী, অর্ধেনুকুদার 
গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধচঙ্ছ বাগতী/ নূলিনীনাখ দাশগুপ্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, দীনেপচচ্জ | 
চার, দ্বোগেশচন্জ বাব, ছমতী স্টল ক্রামরিশ প্রকৃতি পণ্ডিত ও মনীধীর| নানাদিকে 
উ্লেখবোগা উদ্ন প্রকাশ করিয়া বাংলার ইতিহাসের সীম ও পরিষি বিন্তৃত করিয়াছেন। 
বরেজ্জ অঙুসন্ধান সমিতি, ঢাকার সরকারী চিত্রশালা! এবং বাংলার ও বাংলার বাহিরের: 
বার দু বৃহৎ সাধাবণ ও ব্যক্তিগত এত্বস্ত সংগ্রহের সহায়তায় প্রাচীন বাংলার f 
ও সাহিতা, ধৰ্ম ও নিয় মা আমাদের জ্ঞান & দি অনেকটা পি ইহারা এবং 
এই সব প্রতিষ্ঠান তনিমা উততিহাসিকদের পথ্থ হুগন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কি 
“কিছুদিন ১১ ৮৩5 
ভাষায় প্রাচীন 
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ইতিহাসের যুক্তি ৫ 
বর্াশরমীনের, যে-শিল্প বা সাহিত্য বাজসভার বা বি্শালী বণিক অথবা গৃহস্থের পোষকতা 
পুষ্ট ও লালিত, বে-শিল্প বা সাহিত্য বৰ্ণাশ্ৰম ধর্মের, পৌবাদিক করা ধর্মের এ নিল্পশাস্বের 
অনুশাসন, সাধন-পদ্ধতি এবং লক্ষণ স্থারা শাসিত, সেই ধর্ম, শিল্প ও সাহিতোর কথাই 
এ-মাবহ, আমরা পড়ি ব্মাসিযাছি। লোক-ধর্ণ লোক-শিয়, লোক-সাহিত্ প্রস্ৃতি 
লক্ষে আমর বহুদিন একেবাকে সঙ্গাগই ছিলাম না। গ্গ্ত হবপ্রসাধ শাস্টী সহাশয মাঝে 
মাঝে আমাদের একটু সঙ্গাগ করিতে চেষ্টা কবিযাছিলেন মাত্র । 

বহুদিন আগে বদ্ধিমচন্দর দুঃখ করিয়া বলিম্াছ্িলেন, “বাহ্গালার ইত্তিঠাস চাই । 
নহিলে বাঙ্গালী কখনও ঘাগ্রম হইবে না * * *"। তিনি শুধু বাজ! ও বাষ্ট্রের ইতিছাস- 
বচনা কামন| করেন নাই , চাহিয়া ছিলেন বাংলার সেই ইতিহাস ঘে-ই তিছাস বলিবে 
+ + + + বাছাশাসন শালী কিজণ তিল, শাত্ধিবন্দ। কিঙণে হযত। ৱাজসৈকা কক ছিল, কি 
ছিল, পাকের বল কি, বেন কি, সংখা কি? + * ৯ কাত বাকী ছিল, + ৮ ৯1. 
কে বিচার কিক + * = বাজ কি গঃতেন, মানা কি লইতে, এগার কি পান, কাঙাদের এশ সা কি 
(ছিল লগ, পূৰ্ব, খা এসকল কিক ছিল + ৮৮৯ জোন পৰ্ব কংনুর ললিত জিল ৮৯৮ তখনকার 
লোকের সামাজিক নব (কপ । সমাজ কর কিল? বলদ কিন * * * খাৰিজ কিনূপ, কি কি শিকাৰ 
পারিলাট। ছিল কোন্‌ কোন্‌ গেশোৎপত নি কোন কোন্‌ দেশে পাঠাই | + ++ জিত দেশ হাক কি কি 
“সামগ্ৰী আনদানি হইত, পণ্যকাধ কি পকাতে নি্াহ হইত /* 
২. আজ বহুদিন পর বক্কিমচঞ্জের এই কামনা কিছু সাক হইয়াছে, বলা ঘায়। সম্প্রতি 
ঢাকা! বিশবনিদ্ালয়ের নছান্কুলো বষেশচজ মজুমদারের যোগ সম্পাদনায় এবং 
প্রকৃত পম ও অধ্যায়ের ফলে ইত্যাদি ‘ভাষায় রচিত বাংলার ইতিহাসে স্ববৃহ প্রথম শত, 
অথাৎ প্রাচীন বাংলার পরিপূর্ণ, হুলরীক্ষিত, সুআালোচিত তথ্যবহুল একটি সামঠি/ক 
ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে । প্রা সাতশত পৃষ্ঠা বারোগ্ন বাঙালী পণ্ডিত ও অনীগীহ 
সমবেত, প্রচেষ্টায় প্রদ্তত এই গ্রন্থকে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সঙদ্ধে বিগত ০৫ বসাবে 
সম্মিলিত গবেষণার সমরিগত ফল বলা মাইতে পারে। আলোচনাবস্কেই যে-গভাব লব্ধ 
,অভিগোগ করা' হইয়াছে, এই গ্রন্থ প্রকাশের ফলে সেই অভাব কিছুটা মিটিয়াছে, 
একথা বোধ হয় বল! নাত । এ-গ্রন্থ বাঙালীর পাভিত্য ও হনীবাৰ্ধ গৌরব, এমন উক্তি 
করিলে খুন অত্যুক্তি কিছু করা হয় ন।। সম্প্রতি রমেশবাব এই সহ গ্রন্থের একটি বাংলা 


সি সাও প্রকাশ করিয়াছেন ॥' 
2 ৯১8 বলা চলে 


কিন্ত তংসয়েণ বাংলার এই ইতিহাসকে বাঙালীর 
হি ন 

























| তাহার কারণ একটু সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে 










৬ বাঙালীর ইতিহাস 


উঠিতে পাবে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন বাংলার খাহাদের বলা যায় জনসাধারণ, ধাহারা 
বর্ণসমাজের বাহিরে, পৌরাণিক ক্া্গণা ধর্মের বাহিরে অথবা বৌন্ধধর্মের বাহিরে, খাহার। 
কট দর ভূমিহীন বা বকৃমিকান প্রা বা সমাঙ্জ-শ্রমিক প্রভৃতি ভাহাদের কথা এই গরচ্ছে 
যথেষ্ট স্থান শায় নাই ; ব্মধচ তাহাবাই বে ছিলেন সংখ্যা-গবিষ্ঠ এ-সহন্ধে তো সন্দেহ নাই। 
থে লোকধরস; লৌকিক দেববেৰী, গ্রাম জনসাধারণের জীবন মাত্র, গ্রামের সঙ্গে নগরের 
শার্সকা ও যোগাযোগের অদিকতর তথা, যে অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপপ্ন সমগ্র জীবনধারা! 
গ্রবহমাণ তাহাক পূর্ণাঙ্গ আলোচন! প্রতি জনসাধারণের এই ইতিহাসকে পূর্ণতর ও 
উদ্ছবলতর করিতে পাৰিত, তাহা পরিপূর্ণ মধাদায় এই গ্রশ্বর্ক্র হইতে পারে নাই । সত্য 
বটে; ইহাদের কথা বলিযার মত যথেষ্ট তথ্য আমাদের সন্থুখে উপস্থিত নাই; তবু মতটুকু 
জানা বায় ততটুকু স্থত প্রাচীন বাংলাদেশকে বেশি জানা । তৃতীয়ত, এই গ্রন্থের 
প্রতোকটি অধ্যায় বিচ্ছি্ন, একে অন্রোর সঙ্গে অপবিহ্থাথ নিবাধ সম্ব্ধদ্ত্রে গ্রথিত নয । 
স্থলির্নিত এবং ত্যবজল রাঙ্গকাহিনী ও বাষ্ট ধয্ের আলোচনা এই পরনের এক 
ভৃতীয়াংশেৱঞ বেশি অনিকার করিয়া আছে; কিন্ত এত বেশি মুলা পাওয়া সবে রাঙ্গা ও 
ট্রে সঙ্গে সমাগ্গের বিভিন্ন দিকের গোগযযোগ সর্বন্ধে বিশেষ কিছু সচেতনত! এই 
আধ্যা গুলিতে লাই । ভাঙা ও সাহিতা সঙ্ধদ্ধে অধ্যায় দুইটি পা্ডিতাপুণ, তখাবজল এবং 
তান্ম লিখিত: কিন্ত টহাদের যখো সাহিতোব সঙ্গে সমসামত্িক সমাজ * রাষ্ট্রের এবং 
সখ নৈতিক অবস্থার সক্ধের ইঙ্গিত অতান্ম কম,।  ধমের অধ্যাতে লোক-ধর্ম, লৌকিক দেব- 
গেনীৱ শক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রায় নাই বলিলেই চলে; অথচ, বাংলাদেশে উচ্চতর বর্ণসমাজে 
মেসের প্রচলন তাহার ভিত্তিকূমিই হইতেছে লোকধর্ম, লৌকিক দেবদেবী ও লৌকিক 
আচারাহটঠান। লমাদ্গ কখাটিও অত্যন্ত সংকীর্ণ অখে ব্যবহৃত হইয়াছে । তবু জনসাধারণের 
কণা যাহ! কিছু সমান-অধ্যারেট আছে: একমাত্র এই অধ্যা এবং ইহার পরবর্তী 
মর্ম নৈছিক অবস্থার অধ্যায়েই জনসাধারণ আমাদের দৃষ্টির বাহিতে পড়িয়া থাকে নাই । 
কিন্ত, এসব ক্ষেত্রেও ধর্ম, সমাজ ও আদিক অবস্থার সঙ্গে বাজা ও রাষ্টের এবং বর্ণ-বিশ্ান্ত, 
েণী-বিক্যন্ত বৃহত্তর সমাজের সন নির্ণয়ের চেষ্টা যখের কর! হয় নাই । 

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, শিৱ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কিক বিক্ধাস প্রস্ততি সমস্ব কিছুই গড়িয়া 
তোলে মাচ্ছল ; এই সাহুমের ইতিহাস নখা ইতিহাস । এই মানুষ সম্পূর্ণ মাছুম । তাহার 
একটি কর্ম অন্ত আব একটি কর্ম হইতে বিদ্ছির নয়, এবং বিচ্ছিপ্র করিযা দেখিলে 

















ইতিহাসের যুক্তি ৭ 
'শহয়রণ করিব! আসিয়াছি তাহার মূলে পূবোক্ সতোব স্বীকতি যথেষ্ট নাই । ক্তিহাসের 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার স্বীকৃতি বা অস্বীরতির যুক্তি ন! তুলিয়াও বলা যায়, উনবিংশ 
শতকের মধ্যপাদ হইতেই মানবিক তথা ও তক বানা এ আলোচনায় এই সত্য 
স্বীকুত যে, মান্ষের সমাজই মারের সবপ্রকার কমকুতির উৎস, এবং সেই সমাংজের 
বিবর্তন আবপ্ুনের ইতিহাসই দেশকালধ্বৃত মালব-ইত্তিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় রে। 
আমাদের দেশে ইত্তিহাসালোচনায় এই সমাজতাত্বিক দৃষ্টি ও আলোচন৷-পঞ্ধতি 
আজও পূর্ণ স্বীকৃতি লান্ড করে নাই । তাহা ছাড়া, আমাদের দেশে রাজকাহিনী এবং 
বাষ্ট্রণ্-কাহিনী আআঙ্9 এতিহাসিক গবেদপা। & আলোচনার একটা প্রধান স্থান অনিকার 
করিয়া আছে। ইহার কাবণ অবশ্য সহঙ্গবোধা ও স্পরিজ্ঞাত। প্রাচীন ও সাহু 
ভারতবধে বাজসভায় বাজ৷ ও বাষ্ট্রের পৃঃপোদকতার যে-সব গ্রন্থ রচিত হইত তাহার 
মধ্যে গাঙ্জকাছিনী, বাষ্রকাছিনী-গ্রন্থের অপ্রাচু্ ছিল না--বাজসভার তাহা হাত 
খাকে_ কিন্ত এই সব গ্রন্থে দেশের সমাজ্জ-বিন্ধাল বা জ্ঞান-বিজ্ঞান স্থাটি * আলোচনার যখের 
স্থান বা মূলা ছিল না। স্থচ, বাচ্ছা ও বাষ্ট ভারতীয় সমাজ-বাবস্থায় কখন$ একা 
হইয়। উঠে নাই। অষ্টাদশ শতক পথস্থ ভাৱতবহের সব আমাদের জীবন ছিল 
একান্তই সমাজকেন্দিক, বাষ্টরকেন্দিক নয়; আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের দাহা 
কিছু কর্মক্তি সমগ্তই আবতিত হইত সমাজকে ঘিবিযা। কিন্ত, উনবিংশ শতকে 
ইতিহাস-রচনার যে ব্রীতিপস্ধতি ও আদর্পের সন্ধান আমর! ইংবাজি শিক্ষার ভিতব দিয়া 
পাইয়াছি তাহা একান্তই বান্দা ও নাষ্ট্রকেজিক। বিংশ শতকে তাহা অনেকটা সমাজ ও 
ও শাস্কৃতি-আলোচনার দিকে মোড় ক্ষিরিৱাছে সতা, কিন্তু এখনও সমাজকেন্গিক হইয়া 
ওঠে নাই । hs ৯ 
অথচ) দেশে রাজা বা বাজপাদোপজ্জীৰী কয়জন ? বাউীশাসনখ্স থাহা্া পরিচালনা 
তাহারা ঝা কয়জন } যুদ্ধবিগ্রহ নিত্য হইত না, সমগ্ৰ ইতিহাসে তাহার স্থান 
1 স্বাজিকার দিনের সামগ্রিক যুদ্ধের যত তখনকার দিনের যুদ্ধৰিগ্রহ সমাজের 
মূল ধরিয়া টান দিত না। বুদ্ধ সাধারপত্ যুদ্ধের স্থান, বাজা, সেনাখাক্ষ, দৈক্ধবাহিরী, 
ঝাঙ্গসভা, বাজকর্মচারী ইহাদের মধ্যেই আবন্ধ ও সীমাবন্ধ খাকিত ৷ যুদ্ধের ফলাফল 
নিকট ও দূর ভবিস্ংকে একাস্ ভাবে কূপাস্থত্িতও কৰিতে পাৱিত না। বাজ। ও বাজ- 
সভার বাহিবে ছিল অগপিত জনসাধারণ, বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত, বিভিন্ন দনবিস্বাস ছ্বার) শাসিত, 
 জেনীর সীমায় সীমিত, ঠিক এখনও বাংল! হেশে যেমনটি আমতা দেখি। তৰু, 
ন কালে, বাষ্ট বটা সবগ্রালী, বাষ্ট ও বানী সমস্যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 













চেন, অন্ত বাজ বাহু পৰিয়া স্বাজসিংহাসনে বলিয়াছেন। বি 
সরি টি: সর 
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৮ বাঙালীর ইতিহাস 


সমাজ্ধ-বাবস্থাবও খুব দত উলোট-পালোট কিছু হইয়া ঘার নাই-_যাহা হইয়াছে তাহা 
দীৱে দীরে এবং সমাঙ্গের উচ্চতর গ্রে ) 

আসল কথা, প্রাচীন ভাবতবঞ্ে রাজা ও নাস সমগ্র সমাক-বাবস্থাব রক্ষক ও নিয়ামক 
মাত্র । বান্ধ! ও রাষ্ট্রের দাৰবিত্ব ছিল এই সমাজ-ব্যবন্ধাকে রক্ষণ ও পালন করা) আব সমাজের 
ধারক রাজা ও রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করা ' সমাঙ্জ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র এবং রাজাও আছেন, 
সমাজ্ঘীন বাষ্ট কল্পনাও করা যার না। রাজা ও'বান্ট্রের পক্ষে ধন ঘেমন অপরিহাণ, সমর 
পক্ষেও তাঙাই । ধন-ব্যবস্থা, কৃমি-বাব্থা, শ্রেণী-বাবস্থা, রাষ্টর-বাবস্থ। সমস্তই সামাজিক ধনকে 
কেন করিয়া; ধন ন! হইলে কাজা ও রাষ্ট্র প্ৰতিপালিত হয় না এই খন উৎপাদনের তিন 
উপায় প্রাচীন বাংলায় দেখিতে পাওয়া খায-_কুষি, শিল্প ও বাণিজ্য । এই তিন উপায় 
তিন শ্রেণীর করাঘত্_কৃমিবান শ্রেণী, শিল্পী শ্রেণী, বণিক-বাবসাধী শ্রেণী। এই তিন 
উপায়ে উৎপাদিত অস্বারা সমাঙ্গ-বাবস্থা। ও বাষ্্র ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইত, এবং 
সম্ভকখিত তিন শ্রেণী ও বাষ্ট মিলিয়া উৎপাদিত ধন-বণ্টনের ব্যবন্থ। করিতেন। কাজেই, « 
বাঞ্জ। ও বাষ্ট ছাড়া সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে এই তিন শ্রেণীর অর্থাৎ খনো২পাগক শ্রেণীর একটা 
বিশেষ স্থান ছিল, এবং রাজ। ও রাদকর্মচারীদের অপেক্ষা ইহারা যে সংখ্যায় অনেক বেশি 
ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় । অথচ, ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার 
আখোগ নাই। ধনোংপাদন প্রণালী, ধনবণ্টন, কৃমি-ব্যবস্থায় ভূমিবানদের সপ্দে কৃমিয্ীন 
কষককুল ও কষিশ্রমিকনের সম, শিল-বাবসা-বাণিঙ্ছো শিল্পী-বণিক-বাবসাযীনের সঙ্গে বাষ্ট ও. 
সমাজের সদ, শ্রেণী-বযবস্থা ও বর্ণ-ব্যবস্থায বর্ণের সঙ্গে শ্রেণী, বর্ণের সঙ্গে রাই রাষ্ট্রের পদে 
শ্রেণীর সঙ্গ ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের কিছু জানিবা যোগ আজও অতি অন্নই আছে 
* এইট মাত্র থে ধনোৎপাদক শ্রেণী এ কৰিশ্রমিকৰের কথা বলিলাম, ইহাদের জীবনা- 
চরণ খে শুধুই ধনসবশ্থ, শনকেন্দিক ছিল, একখা বলা চলে না। ষ্টঁহাদের রক্ষা ও পালন 
ধাহার| করিতেন সেই হাঙ্গা ও বাঙ্গপাদপোক্সীবীদের জীবনে ধর্ম ও শিল্পের। শিক ও 
সাহিতোর, এক কথায় সংস্কৃতিরও প্রয়োজন ছিল। সেই সংস্কৃতি ব্ৰভাবতই এমন হওয়া 
প্রয়োজন ছিল যাহা তদানীন্থন সমাজ-সংস্থানের পরিপন্থী নয়। এই সংস্কৃতির পুষ্টি ও 
পালন ধনসাপেক্ষ ; নেই বন সমাজ্ছের উদ্ধত্ত ধন । দৈনন্দিন একাস্ড প্রয়োঙ্ছনীয় ব্যয়ভার 
নিৰাহ করি বেলন খাকিত সেই ধনের কিনা খাহাবা দিতেন ও দিতে সমর্থ ছিলেন 
কোং পাপন উচ্চতর মাজে তির আহ নিনি ও নি 
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J ইতিহাসের যুক্তি ' ৯ 
€ ভরণপোবশের দায়িত্ব গ্রহশ করিত । সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ইহাদের বর্ণ এ €শ্রদীগত 
স্থান ও ব্যবহার, বাষ্ট্রের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ, দনোৎপাদক ও বণ্টক শ্রেণীনের সন্ধে 
সগ্গন্ধ ইত্যাদি ব্যাপার, এবং ইহাদের স্ব সংস্কৃতির আদর্শ সঙ্ন্ধে আমাদের সারণ। স্পষ্ট 
করিয়া লইবার শ্রনোগ আঙ্জও কম। ইহাকা ছাড়া, সমাজের নির্নতর শুরপ্ুলিতে নিরক্ষর 
জনসাধারণের ও একটা মানস-জীবন ছিল, সংস্কৃতি ছিল। এ-সছদ্ধেও আমাদের জান ই । 
অথচ, ইহারা. সমাজের বিশেন একটি অন, ' এবং এই সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ ও ইতিহাস 
বাংলার ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কা ॥ 
রাজা, রাঙ্গপাদোপলীবী। শিলী, বণিক, কৃষক, নৃদ্ধিজীৰী, কমিনান সম্প্রদায় 
প্রভৃতি শ্রেণীর অসংগা লোকের বিচিত্র প্রয়োজনের সেবার জন্য ছিল আবার শ্বগণিত 
জনসাধারণ | ইহাদের অশন বসন, বিলাস আবাম, সখ পরবিবা, দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র 
= কর্তা প্রভৃতি সম্পাদনার জবর প্রয়োজন হইত নানা শ্রেণীর, নান! বৃত্তির সমাদসেবক 
ও সমাঞ্রশ্রমিক শ্রেণীর আপংখাতর "তব" জনের--প্রাচীন লিপিনালায় খাহাদের বল! 
হইয়াছে “অনবীতিত' বা! অভিখিত জনসাধারণ । ইহাদের ছাড়াও সনা চলিতন| ) 
এই অকীত্তিত জনসাধারণ সমাজের অন্ধ বিশেষ, এবং সমাজ্র-বাবন্থাৰ মখো উহাদের 
স্থান ছিল। অথচ, ইহাদের কথাও আমর! কমই জালি। ইতাদেরঞ ধর্মবিশ্বাস ছিল, 
দেৰদেৰী ছিল, পু্গান্ান ছিল, সংস্কৃতির একট। দা! ছিল। উৎপাদিত ধনের খানিকটা 
ক স্বমতম অংশ সন্দেহ লাই--ইহাদের হাতে “আলিত কোনও লা কোন সা ধরিয়|। 
এসব সদ্বন্ধে আমাদের দৃরি আজও বেষ্ট সচেতন নয । 
কাজেই, রাজা, বাষ্ট, বাষ্পাোপআ্ীৰী, শিল্পী, বলিক, বাবলারী, শ্রী, মানপ ভূমিধান 
মহান, কৃমিহীন রুদক, বৃ্ধিভীবী, সমাজসেবক, সমান্রশ্রমিক, "কীক্চিতান্‌ আচচালাৰ! * 
প্রতি সকলকে লইয়া প্রাচীন বাংলার সমাজ । ইহাদের সকলের কথ! কাইঘা তবে 
বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কখা। এই অর্থেই আমি “বাঙালীর ইতিহাস" 
কথাটি বাবহাৰ করিতেছি । বাঙালী-সমাজও এই বৃহতব অর্থে ই বুকিডেছি। 
“অথচ এই অৰ্থে বাংলার অথবা! বাঙালীর ইতিহাস সদধ যনীষী এতিহাদিকের। সকলেই 
কিছু একেবারে সজাগ ছিলেন না, একথা সতা নয় । বক্ষিমচঞ্জের কথ! আগে বলিয়াছি। 
দেশকালগৃত ইতিহাসের এই সমগ্রকপ সঙধন্ধে সচেতন ছিল বলিঘা মনে হইতেছে। 












ছল । "গৌঁড়রাক্রমালা গ্রন্থের কৃমিক্ায় স্বগত অক্ষংক্মার হৈছের” 

“বালা, বাহ্য, ধান, বৰষিল এবং অযু পৱাৰহ ইহাৰ পক 
পি কেবল এই সকল কুখা লইয্াই ইতিহাস সংকলিত হইতে 
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কেন হয় নাই তাহার কারণ খুজিতে খুব বেশি দূব গাইতে হয় না । উনবিংশ 
শতকের শেষপালে এবা বিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীর পাণে এতি্াদিক গবেষণার 
ফে-পঞ্ধতি ও পৃষি হি বাংলাদেশে, তথ ভাৱতবনে, প্রচলিত সে-পনধতি 
উপবোজ অর্থে এ পুজি আনব! পাইঘাছি সনসানরিকষ ঘুবোপীয়, বিশেষভাবে 
গাগা ইতিাস  ইচ্যান্ছি উততিহাসিক ্যালোচনা-গবেষ্গার বীতিপঞ্চতি ও আদর্শ 
পি. হইতে। এই আশ, পদ্ধতি ও দুষিত একাই বাক্িকেন্িক, এবং 
গাছ ও বাষ্ট এই গবেদপার কেঙ্জ। সামাজিক চেতনা এই আদর্শ 
ও পন্ধতিকে উদক করে নাই । দুল দৃষ্টিতে দেখা খায়, বাষ্টরই সকল ব্যবস্থাত নিয়ন্তা । 
যেদিকে তাকানো হায়, সেইদিকেই রাষ্ট্রের ুদীগশাহ বিস্তৃত, ইহাই দৃষি আকদণ করে। 
এব সেই রাষ্ট্র কোনও বিশেষ বাক্তি ব। বিশেষ ব্যক্ি-সময্িকেই খেন আতর করিয়া আছে, 
ইহাই সৰজনগোচৰ হয়। অপচ, সেই রাষ্ট্রের পশ্চাতে খে বৃহত্তর সমাজ এবং সমাজের মণ 
জে বিশেষ বিশেষ স্ার্ের লীলাদিপত্য তাহা সহন, চোখে ধরা পড়ে না। সমাঙ্গবিকাশের। 
মোষ নিয়মের বশেই যে বাজা ও বাষ্টের প্র, একখা উনবিংশ শতকের ইংরাজি 
এতিহাসিক আলোচনা-গবেষণা স্বীকার করে নাই । জীবনের আক্তার ক্ষেত্রে খেমন, 
ইতিহাস এ এঁতিহালিক গবেষণার ক্ষেত্রের তেমনই তখন পথন্থ ইলণ্ডে এবং যুরোপেও 
অদিকাংশ পত্ডিত মহলে ফরানী বিশ্লবের বাক্জিস্বাতগ্াবাদের, কালাইলের বীর ও : 
দীরপুজাদদ্শর বিজয-পতাক! উদ়িতেছে। এদেশে আমবা তাহার ন্গ্রকরণ: করিয়াছি 
ম্ভর। এতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি সেই জনতাই বিশেষভাবে 
রাজা এ রাষ্ট্রের দিকেই আকল হইয়াছে, এবং সমাঙ্গ সং্বন্ধেও তখা যখন সাহৃত 
ও আলোচিত হইয়াছে, তখন 'সযাজ্' অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থেই গ্রহণ ও প্রয়োগ 
করা হঃয়াছে। কিন্ত উসবিংশ শতকের তৃতীর পাদ হইতেই যুরোপের কোথাও 








হালের বৃ সমাজ-সস্থান নির্ভর করে, বিভিন্ন বরণ, শ্রেণী ও স্তর এই 
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উনবিংশ শতকের শেষ পাদেই আবপ্ হইসথাছিল, এবং ধাহার ঢেউ কতকটা বস্ধিসচন্দরের 
চিন্ততটে আসিব! আঘাত করিয়াছিল, বিংশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংলঞ্ডেও 
তাহার প্রবর্তন। দেখো! দেৱ । ইহার কিছুদিন আগে হইতেই সমাঙ্, সামান্ছিক 
7 ধন, বাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ, বাষ্ট, পর্ম এবং দংকৃতি প্রভৃতির পারস্পরিক সমস্থ ইত্যাদি 
লইয়া প্রামানিক গ্রন্থ ই:লণ্ডেও বচিত হইতেছিল, কিন্ত ডনতন্ত ও সমাছবিজানের 
আলোচনার প্রসার ও প্রগতির লক্ষে সঙ্গে এই নূতন উত্তিহাপিক দুটি জপ ক্ৰমশ 
আরও সুস্পষ্ট হইতেছে । আমানের দেশে ইরতিহাসিক আলোচনা-গবেষণায় এই উন্দিত 
বিংশ শতকের দ্বিতীয় পানে ৪ এরা পড়িল না! এই ছগ্তাই আত পন্থ বাঙালীর হা 
ভারতবাসীর ইতিহাস রচিত হইতে পাৰিল না । 
উপরোক্ত শ্যান এ বারণাগত কারণ ছাড়া সমগ্র জনসাবারপের উত্তিছাস রচিত না 
হওয়ার একটা বস্্গত কারণ মাছে --তাহা জনসাধারণের ইতিহাস-রচনার স্টপদোগী 
উপাদানের শভাব। প্রারীন ভাবতবনের ইতিহাস সঞ্ধত্ধে সমগ্রভাবেই এই অভিগোগ 
করা চলে, বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধে তো! চলেই । রাজা, রাজবংশ, বাষ্ট, বাসার, 
ব্াঞ্জকর্মচাণী ইত্যাদির কথাই প্রন্ত দন্তে তিল তিল করিৱা সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, তবে 
আঙ্গ আমর! এতদিনের পর আমাদের ইতিছালের অলির স্পষ্ট একটা রূপ দেখিতে 
পাইতেছি। এখনও এমন কাল ও এমন 'দেশখণ্ড আছে নাহার বাবাবাছিক ইতিহাস 
সংকলন সত্ান্ আতাস সাধ্য । বাঙ্গা ও বাসের ইতিহাস স্ধন্ধেই দেখালে এই স্বস্থ, 
সেখানে বৃহত্তর সমান ও সমাজের ইত্তিহাস সংন্ধে উপাদানের অপ্রাচূধ থাকিবে, ইহাতে 
আব আমন্ড কি! সমগ্র ভারতবধের কথা বলিয়া লাভ নাই; বাঙালী ইত্হাস ৰচনা 
করিতে বলিয়া বাংল। বেপের কথাই বলি। বাংলার রাষ্ট্র ও রাছবংপাকলীর ইতিহাসু 
বতটুকু আমরা জানি তাহার বেশির ভাগ উপাদান ছ্োগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালী। 
এই পেখযাল। নিপালিপিই হউক মার তামলিপিই হউক, ইহাৰ অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে হয় 
রাজসভাকৰি বচিত রাজার অববা রাজবংশের প্রশন্তি--কোনও বিশেখ ঘটনা উপলক্ষে রচিত 
বিবরণ, ৰ! কোনও ভৃমিবান বিক্রয়ের দলিল, অথন! কোনও সৃতি বা মন্দিরে উৎকী্ণ উৎপর্ণ- 
লিপি। কৃমি দান-বিক্ৰয়ের দলিলগুলিও সাখারপত ঝা) অন! বান্ধকর্মচারীদের নির্দেশে 
চিত প্রচারিত । এই লেখনালাৰ উপাধান ছাড়৷ কিছু কিছু সাহিতা-ছাতী উপাধানও 
 আছে। ইহাদের অধিকাংশই আবাহ সা্রসভাব সভাপত্ডিত, সভাপুৱোহিত, বাস গুরু অখবা 
| প্রধান কর্মচারীদের দ্বাবা রচিত স্বতি, ব্যবহার ইত্যাদি জাতী গ্রশ্থ+ 
_শপ্বনদূতা, সন্ধ্যাকর নন্দীর “বামৱচিত", শীধরাসের “সহুক্তিকৰ্ণামৃত”-জাতীয 
চারিম্বানি কাব্যগ্রশণও মাছে__সেগুলি অধিকাংশ রাঙ্গ বা াজসভাপুষ্ট কবিদের স্থারা 
ত ॥ কর বৈ এবং বিণ বত দিই তিনটি বাটন পুৱা গাছে 
ভা বচিত হয়তো নৱ, কিন্ত সভা, রাজবংশ অণব| অভ্তিদাত সা 




























১২ ঠৰ বাঙালীর ইতিহাস 
কনক পুষ্ট ও লালিত বর্ষণ বৃনধ্ীবী স্্রবাযের বচন৷ ইহা ছাড়া, অন্ন প্রদেশের 
সমসাময়িক লিশিমালা এবং গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু উপাকান পাওয়া দায়; কিন্তু এগুলির, 
তপ্ত প্রা একই প্রকারের । ফাছিযান্‌, যুত্ান-চোষাড, ইৎসিকের মতন বিদেনী পথটকদের 
বিবরণী, গ্রীক ও খিশনীয় ভৌগোলিক ৬ উতিহাসিকদের বিববসী, তিনতে ও নেপালে 
প্রাপ্ত নানা বৌদ্ধ ও অক্তাক্ত ধ ও সম্্রদাগত্ত বিভিন্ন বিষয়ক পুমিপত হইতে কতক 
উপাদান সংগৃহীত হইৱাছে, এখনও হইতেছে। কিন্ত, একখ। মনে বাখা। প্রযোজ্জন, বিভিন 
বিদেশী পথটকেরা বান্স-অতিথিককলে বা রাষ্ট্রের সহায়তাথ এই দেশ পতিভ্রমণ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহারা বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রশাছের লোক ছিলেন। বিদেশী পাশ্চাত্তা ভৌগোলিক 
ও তিহাসিকের রচনা সবদিকাংশ ক্ষেত্রে লেখকদের শ্রেদী ও সম্পনায়গত স্বাথদৃরিকে 
অতিক্রম কহিতে পারে নাই । সথা, তিবতে-নেপালে প্রাপ্ত পুঘিগুলি তো একান্তভাবে 
বৌদ্ধ ও ত্াগণাধর্মের ছত্রছায়ায় বসিদ্ধাই লেখা হইয়াছিল। হতগুলি উপাদানের উল্লেখ 
করা হইল তাহার অদিকাংশই বাঞ্জসহ৷, ধর্মগোষ্ঠী বা বশিকগোষ্ঠীর পোষকতাথ বচিত। 
তবে, রাজা, মন্ত্রী ব। রাজবংশের অখব! অন্য কোন অভিজ্ঞ বংশের প্রপপ্তিলিপিগুলি 
হইতে এবং “বামচরিতে'র মত; সাহিত্যগ্রশ্ব হইতেই রাঙা ও বাষ্ট সঙন্ধে প্রত্যক্ষ সংখাদ 
পাওয়া যাইতেছে; আর, “আহংযঞ্ধলিযূলক্র'-দাতীয় অক্জার ধর্ম অথনা সাহিতাগ্রন্থ, 
অনান্য স্তি, ব্যবহার ও পুরাপগ্রশ্থ হইতে কিংবা কৃমিদান-বিক্রয়ের তায়পট হইতে যে- 
সংবাদ পাওয়া বাইতেছে তাহা পরোক্ষ ।- বাপভয্রের "হর্বচরিছ", বিল্হনের “বিক্রমাংক- 
দেবচরিত" বা কহ লনের “রাজ্তরঙ্িণী"র মতন কোনও ইতিহাস-গর্থ প্রাচীন বাংলার 
ইতিহাস-ুচনায় সহায়তা করিতেছে না । এই অবস্থায়, রাঙ্গা, হাজবংশ, বাষ্ট ও যুঞ্চবিগ্রছের 
ইতিহাস বচনার উপাদানই তো অপূর্ণ ও অপ্রচুর, সামাজিক ইতিহাসের তো কথাই লাই। 
তৰে, ইহাদের ইতিহাসের উপাদান অপূর্ণ ও অপ্রচর হইলেও জন্থপঙ্গের পগপাতিত্থ দো, 
ইহাদের উপব আরোপ করা দার না; কারণ এসমন্ড উপাদানই বাজ! অব! রাজবংশের 
কিবা তাহাদের সমশ্রেনীর পোষক্তায় লালিত ও বদিত বৃন্ধিদ্ীৰী, বণিক ৰ! ধর্ষগো্ীর। 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ আশ্রয়ে রচিত ॥ 

উপরোক্ত উপাদানগুলি বাংলার রহত্তর সামাজিক ইতিহাসেরও উপাদান। সমাঙ্গ 
সঙ্বন্ধে ঘে-সংবাদ ইহাদের মধ্যে পায়| যায় তাহা যে শুধু পরোক্ষ সংবাদ তাহাই নয়, 
শুধু ৰে সপূ ও অপ্রচুর তাহাই নয়, কতকটা একদেশীয, একপক্দীর হওয়াই স্বাতাবিক। 
ুধমত, সামাদ্িক ইতিহাসের সংবাদ দেওহ। তাহাদের উদ্দেশ্ন নয়। যতটুকু সংবাদ 
পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষভাবে, বিবৃত ঘটনা ও পারিপাস্থিকর জন ধতটুকু প্র 
হৰং তাহার প্রসঙ্গকমে। সেই দিক হইতে যাহা ee bos চা 


















ইতিহাসের যুক্তি ১৩ 
স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে সমাজের অন্তত শ্রেণী বা গোর সম্বন্ধে বেসংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে তাহা অতান্ত স্বর শুধু নয়, অপক্ষপাত দৃরিও তাহার মধ্যে নাই । শিল্পী ও 
বনিকহেণী, ক্ষেঅকর ও সনাজ-অরমিক শ্রেণীর মতন সমাজের এমন প্রয়োজনীয় শ্রেদীদের 
সমদ্ধেও এইসৰ উপাদান অসিকাংশ কেরে নীবৰ। তাহ ভাড়া, প্রাচীন ভারকবশের 
ইতিহাস, বিশেষভাবে সামাজিক ইতিহাস রচনায় ফে-সাহাবা সমকালীন পম) স্থতি, 
ত্র এবং অর্থশাস্র জাতীয় গ্রন্থাদি হইতে পাও! বায়, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাস বচনায 
সেই ধরনের সাহাদা একাদশ-খাদশ শতকের আগে পায় মার না বলিলেই চলে। অবশ, 
অনেকে ধরিযা লন বে, এই জাতীয় গ্রশ্থাদিতে বদিত সামাজিক অবস্থ৷ তদানীন্বন 
বাংলাদেশেও হয়তো প্রচলিত ছিল $ তর, দেহেতু এই জাতীর কোনও গ্রন্থ বাংলাদেশে 
ৰচিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসংশবে বল! যায় না, সেই কারণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস 
নায় তাহাদের প্রঘাণ অঙ্রমানের আহিক নৃলা বহন করে না, এবং উতিহাসািকের কাছে 
গুমানসিপ্ধ প্রমাণের মূলা খুব বেশি নয়, বদি সমাঙ্গনিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম সালা তাজা 
সিদ্ধ ও সমধিত না হয়। এই সব কারশেন বৃহত সামাজিক ইতিহাস রচনার দিকে, তথা 

৮ বাঙালীর ইতিহাস রচনার দিকে, আমাদের ইতিহাসিকনের দৃষ্টি আক হয় নাই । 


বন্ধত, সমাজমিশ্যাসের ইতিছাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইততিছাস। প্রাচীন বাংলার 
সমাজবিন্তাসের ইততিহাসই এই গ্রন্থের সুষ্য আলোচা বলিছ| উহার নামকরণ 
করিয়াছি বাঙালীর ইতিহাস । বাঙ্গা ও রাষ্ট্র এই সঞ্াঙ্নিক্কাসে 
বতটুক স্থান নিকাব করে ততটুকুই আমি ইহাদের আলোচনা 

a কহিঘাছি॥ এই সমাঙ্গবিস্থাপের বঙ্গগত ভিত্তি, সমাজের বিভিন বণ ও 
মীর তত শ্রেণী, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাহাদের স্থান, তাহাদের হায় ও অধিকার, 
বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর ও রাষ্টেম সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাঙ্ছের সনধ, দমাজও রাষ্ট্রের পঙ্গে সংস্কৃতির 
সগদ্ধ, সংস্কতির বিভিন্ন কপ ও প্রকৃতি, ইত্যাদি লাম প্রাচীন বাংলার সমাঙবিশ্যাসের, 
তথা! জনসাধারণের ইতিহাসের আলোচনার বিদয়। এই সমাঙ্বিন্তাসের ইতিহাস রচনার 
কতকট। পরিচয় পাওয়া আরমান পত্তিত কিক্‌ (814. রচিত বৃন্ধদেবের সমপামরিক 
_ উত্তরপূর্ব ভারতবর্দের ইতিহাস-গ্রশ্বে (197৬ Socinle Gielderung in Nordostlichen 
১০৭৪ 7/০ ) | নব, জাতকের অসংখ্য গল্পে এবং প্রাচীন ক্র গুলিতে 

সমাজ-বিন্যাসের ফে-স্রস্পর্ধ চিত্র আমানের দৃরিগোচর হয়, প্রাচীন বাংলাৰ 








বাধালীর  সমাজ- 
হের হাস 











১৪. বাঙালীর ইতিহাস 
গ্রন্থে তাহার চেয়ে বেশি কিছু করা হইতেছে না, বোধ হয় সন্তৰ নয়। বাংলা দেশে 
অতিহাসিক উপাদান, আবিষ্কারের চেষ্টা খুব ভাল করিয়া হয় নাই ; এক পাহাড়পুর নানাদিক 
দিয়া প্রাচীন বাংলার জনসাধারণের ইতিহাসে অভিনব আলোকপাত করিয়াছে; কিন্তু, 
তেমন উদ্ধন অন্যত্র এখনও দেখ) হাইতেছে না। বেনির ভাগ উপাদানের ক্ানিষ্কার 
আৰুস্মিক এৰং পরোক্ষ । তৰু, ক্রমশ নৃতন উপাদান সাগ্ৃহীত হইতেছে, এবং আজ বাছা 
কাঠামো মাত্র, ক্রমশ আবিষ্কৃত উপাদানের সাহাবো হতো সেই কাঠামোকে একদিন বক্তে 
মাংসে ভৱিয৷ সমগ্র একটা কূপ দেওয়া সম্ভব হইবে । 

সমাজ্বিন্তাসের অথবা বৃহত্তর অর্থে সামাজিক ইতিহাস বচনার একট! স্থবিধাও 
আছে, কাজী ইতিহাস বচনায় ছাহা নাই । বাসী, বিশেষভাবে বাছবংশের ইতিহালে 
সন তাতিগ তান প্রয়োঙ্জনীর তথ্য। কোন্‌ বাজার পৰে কোন্‌ সা, কে কাহার পুত্র 
অথবা! দৌছিয, কোন্‌ যুদ্ধ কবে হরঘাছিল ইত্যাদির চুলচেল! বিচার পরিহার । সন 
তারিগ লইয়া সেগুন প্রাচীন হারতবণের ইতিহাস আলোচনায়. এত বিতর্ক । এই 

ইতিহাসে ঘটনাৰ মূলাই সকলের চেয়ে বেশি এবং লেই ঘটনার ০ 


_ উপাদান সত 'কালপবস্পরার উপহই ইতিহাসের নির্ভর । সামাজিক ইতিহাস রচনায় 
সাধা 
বৰ৷ এই আতীয ঘটনার মূল্য স্মপেক্ষারুত অনেক কম; সন তারিখের 


মোটামুটি কাঠামোট। ঠিক হইলেই হইল--যদি না কিছু তায, কসবা 
সামাজিক উপশ্রৰ সমাজের চেহারাটাই ইতিমদো একবারে বগলাইয়া দেচ । তাহার কারণ 
সহজেই শতুমেয । সামাজিক বর্ণধিভাগ, শ্রেণীবিভাগ, ধনোহপাদন ও বণ্টন প্রণালী, জাতীয় 
উপাদান, প্রমিবাবস্থা, বাশিঙ্গাপথ ইত্যাদি, এক কথায় সমাজবিজ্ঞান প্রাচীন পৃরিদবীর 
ঝাজ। না রাওবংশের হঠাৎ পরিবর্তনে বাতারাতি কিছু বদলাই! খায় লাই; অগ্ত প্রাচীন 
বাংলায় বা ভারতবঞে ভাঙা হা লাই । প্রাচীন পৃথিবীতে সত্ৰই এইকপ । রাষ্ট্রীয় ও 
সামাছিক বৃহৎ কিছু একট! উপগব সাঘটিত হইলে সমা্গবিন্কাসও বদলাইঠ বায়; কিন্ত 
ভাহাও একদিনে, দুই দশ বংসবে হয় না. বৎদিন ৰব্বিয| সী নীবে এই বিবর্তন চলিতে 
থাকে, সমাজপ্রকতিব-নিয়সে। বসত খর্তমান যুগে জাগতিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী 
জআআবিষ্কারের ফলে এই বিবর্তন অতান্থ ক্ষত সংঘটিত্ত হইয়া! খাকে। কিন্ত এই সব. 
আবিফারের পুব পৰস্ক তাহা দীবে নীন্বেই হইত । আবদের পা 
কালের একটি বৃহৎ সামাজিক উপগবের নুর হিলাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে: 
নাগ অথবা আপু সমানগবিন্তাস ছিল একরকম; তারপর আধের। যখন. 





















লাগিয়াছিল। পিন বদর দরিয়া, 
_সমাত্বৰিক্লাস গড়িয়া 





তখনও এই বকমই একটা সাবান্ধিক বিষের হৃচন। হইস্াছিল, কারণ এই আবিষ্কারের 

ফলে শল-উৎপাদনের প্রণালী গিরাছিল ববলাইযা। এনা, তাহার- ফলে সমাছবিক্ানও 

ব্দলাইতে বাধা হইয়াছিল ॥ কিন্তু এই পরিবর্তন একদিনে হয় নাই প্রাচীন 

বাংলাৰ এতিহাপিক কালে-_ প্রাগৈতিহাসিক যৃপের কথা স্বামি বলিব না, তাহার কারণ 

লেস স্পট করিঘা আনব! কিছুই জানি ন৷--এনন কোন সাম্যত্বিক উপপ্নৰ দেখা 

দেয় নাই । যুকৰিগ্ৰহ বেষ্ট হইয়াছে, ভিন্তুদশাগত আক্গা ও বাজবংশ বহুদিন ধরিয়া 

বাংলা দেশে বাঙগ্ও কৰিযাছেন, ডিহদেশাগত দুরীমের নৈশ এ সাদাবণ পাকত জন নানা 

বৃদ্ধি অবলঙ্ধন কৱিৱা এদেশে নিজেনেক বক্চ মিশারয়। নিয়া বাঙালীর সঙ্গে এক হইয়া 

গিয়াছেন, কিন্তু এইসব এতিরাসিক পৰিবৰ্তন বিবেক স্থাকার ধা করিয়া সমাজের 

মূল ধরিয়া! - টানিয়| সমাজ্জবিন্ধাসের চেহারাটানে একেবাতরে বদলাই দিতে পাঞে নাই । 

অদল বদল বে একেবারে হয় নাই তাং! নয, কিন্তু হাহ! হইয়াছে, তাহা খুব নীরে ধীরে 

হইয়াছে, এখানে সেখানে কোন কোন সমাজ-সঙ্গের বং ও কূপ একটু আধটু বদলাইদাছে, 

কোনও নৃতন “মন্দের যোজনা হইয়াছে, কিন্তু যোটানুটি কাঠামোট। ঠিকই খাকিয়া 

গিয়াছে। বদল বদল থাহা হইয়াছে তাহা প্রারুতিক ও সমাগৰিজ্ঞানের নিয়মের 

বশেই হইয়াছে। কাজেই, বাষ্রীঘ ইতিহাসের ‘অজ্ঞাত যুগ’ সামাজিক ইতিহাসের দিক 

হইতে একেবারে অজ্ঞাত নাও হইতে পারে। পুবের এবং পরের সমাঞ্জবিস্তাসের 

ইতিহাস ধদি জানা খাকে তাহ) হইলে মাঝখানের ফাকট! কনা এ অঙ্গমান দিয়া 

ভরাট করিয়া লা যাইতে পাবে, এবং তাহা উত্তিহাসিক সতোৱ পরিপন্থী না ওয়াই 
স্বাভাবিক । প্রাচীন রাংলাব সমাদবিক্ঞাসেব ইতিহাসে একথা প্রযোজা।  € 

কিন্ত, ক্থবিধার কথা! ঘছি বলিলাম, সঅস্তবিধার কথাও বলি। আগেই বলিয়াছি, জন- 

৮ সাধারণের ইত্তিহাস বচনার বে-সব উপাদান আমাদেৰ আছে, তাহার ন্ঘিক্ষাংশ রাজসভ! 

২. আধর্মগোষীর আশ্রয়ে হচিত । হাসা বা ধরষগোষঠ সগ্ধে মাহ) জাতবা তাহার অনেকাংশ 

এই সব উপাদানের মধ্যে পাওযা খাত । কিন্তু সমাজের শ্বন্যান শ্রেণীদ থে অগণিত 

জনসাধারণ তাহাদের বা তাহাদের াশযে রচিত কোনও উপাঙ্গানই আমরা পাই না 

কেন? ছে বলিক-সম্প্রদা্ব দেশে বিদেশে দাবসা-বাণিঞ্ঞা চালাইতেন সাহার! মূর্খ বা 

নিরক্ষর ছিলেন না, এমন 'অক্মান সহজেই করা দার।  বাবসা-বাণিজোর সমৃদ্ধি 

দিন ছিল ততদিন সমাজে তাহাদের স্থান বেশ উপবেই ছিল, বাষ্ট এবং সমাজ 











প্টাযাবা নিজেবাও কেহ কিছু সালা বাধিয়া বান / নাই । শিল্পী ও 
স্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। আর , চণ্ডাল পদস্থ বে অকীতিত 
নাই বলিলাম । ইহারা তো নিংক্ষৰই ছিলেন । সমাজে 
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১৬ বাঙালীর ইতিহাস ~ 


ইহাদের আমিপতা বা অধিক্তার বলিয়া কিছু ছিল, এমন প্রমাণও নাই। কাঙ্েই, 
ইহাদের সম্বন্ধে যে বিশেষ কিছু জানিনা তাহাতে আশ্চহ হইবার কিছু নাই। কিন্ত 
কি নিল্লী-মানপ-ব্যাপারী-বণিক, কি ক্ষেত, কি লিয্বতম সম্প্রদায়, ইহারা বাসনা 
বা ৰ্মগো্ৰন্বারা কীত্তিত কিংবা কীতনিযোগা বিবেচিত না হইলেন, উহাদের সকলের 
দনন্দিন কখদুঃখের। জীবনসমস্যাব, নিজের বৃত্রি-সংপৃক্ষ নালা প্রশ্নে, এবং সাফ্ষলা- 
অনাক্ষলোর প্রকাশ ও পরিচয় তদানীন্বন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও না কোথা 
ছিলই ; হয়তো সকল শ্রেণীর প্রকাশ ও পরিচয় সমভাবে একত্র কোথাও. হইত না; 
হয়তো বিশেষ শ্রেণীর জীবনধাতার প্রকাশ ও পরিচয় শ্রেণীর জনসাধাত্রণের গোষট আধ্ধ 
খাকিত। কিন্তু যেভাবেই তাহা হউক, তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হই! খাকে নাই; 
সভাকবি, বাগপত্ডিত, অভিঙ্জাতসমাজপুই কৰি এ লেখক, বা ধমগোষ্ঠীর নেতাদের কাড়ে 
আইনৰ প্রকাশ ও পরিচয় লিপিবোগ্য বা গরন্থনষোগা মধাদা লাভ করিতে পাতে নাই । 
স্াতিাবহার-পুবাপ গ্রশ্থাদিতে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে 
মায়, ব্রাহ্মণ ও অক্গাগ্ধ উচ্চতর বর্ণসমাজের সঙ্গে ইহাদের সঙবন্ধ নির্পযের প্রসঙ্গে । তাহা 
ছাড়া, বাসা ৬ “বর্মগোষ্ঠা উভয়েরই লেখা ভাষা ছিল সংক্ষৃত ; অথচ, এই 'দেনভাষা' 
যে প্রারততঙ্জনের ভাঙা ছিল না তাহা তে! সবঞ্জনস্বীকত_-বাংলার লিপিমালায়ও 
তাহার প্রমাণ বিক্ষিপ্র। প্রাচীন বাংলার প্রাকতঙ্গনের এই ভাষার বিশেষ 
কিছু পরিচয় আমাদের সন্মশে উপস্থিত নাই । স্বগত হরপ্রসাদ শাস্মী মহাশয় কণ্ঠ 
বিক্ষত এবং অধুনা স্বপবিচিত ভধানীতিগলির ভাষা হয়ত দশম-দ্বাদশ শতকের 
এই প্রারুণ্ত ভাধা, কিন্তু .সন্ধাভাষায় বচিত এই দোহা ও গানগুলিকে ঠতিছাসিক 
ক. উপ্চদানক্ষপে পুরোপুরি গ্রহণ কবা সর সম্ভব নয়। ধর্মের ইতিহাসে অবগত 
এই পদগুলির বিশেশ মূলা আছে। ভাক্ষ ও গনার বচনগুলিতেণ কিছু কিছু 
ইতিহাসের উপাদান আছে । পণ্ডিতের স্বীকার কবেন যে. এই বচনগুলিতে সমাজের 
যে-পরিচয় টুকরা টুকরা ভাবে ইতস্তত বি্ষিগ্ণ সবস্থায় পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে। 
ক্র্ীয় দশম অথবা একাদশ শতকের, কিন্তু উতিহাসিকের বিপদ এই যে, এই বচনগুলি 
বর্তমানে আমরা যে-কপে পাই, শে-ভাষায় বর্তমানে ইহারা শ্াযাদের হাতে আসিয়াছে, 
শেপ ও সে-ভাষা এত প্রাচীন নয । কাজেই নৃখে মূখে প্রচলিত বচনগুলি পরলর্তারণলে 
ক্রমশ বখন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন শে সঙ্গে সঙ্গে সমসামমিশ যুগের সমাজের পরিচয় কিছু 
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উ গানটি বাংলা বউ সম্বন্ধে একই কৰা বলা চলে। 





দুঃখ, ক্র বৃহৎ আীবন-সমস্কা ইত্যাদি প্রকাশ করিত গানে গল বচনে গাঁদা 
ক্ষপকখার আড়ালে, তাহা কেহ লিখিযা রাখে নাই, লোকের দুখে মুখেই তাহা সীত ও. 
প্রচারিত হইয়াছে, এব বহুদিন পরে তাহা হয়তো লিপিবন্ধ হইয়াছে নখন প্রাকৃত জনের 
ভাষা! লেখা-মধান! লাভ করিয়াছে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে, এই সব প্রমাণ স্বসপ্পূর্ণ 
্বযংসিদ্ধ প্রমাণ হিসাবে বাবহার করিবার উপায় নাই, ঘতন্দণ পথস্থ সমসাসদিক প্রমাণ 
দার! তাহা সমখিত না৷ হর। 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন লিপিমাল। এবং কিছু কিছু ধর্ম ও সাহিতা-গরশ্থই 
বাঙালীর ইতিহাসের উপাদান এবং ইহাদের সান্দাই প্রামাণিক । এই লিপিগুলি সমন্তই 
সমসাময়িক ; স্মতি, পুরাণ, ব্যবহার এবং কষাবাগ্রন্থগুলিও তাহাই । কোখাও কোখাও, 
কিছু কিছু পরবর্তী অথবা পুববর্তী প্রামানিক লিপি ও গ্রন্থের সহাহত। জমি গ্রহণ করিয়াছি, 
কিন্তু যতক্ষণ পং্যন্ত সমসাময়িক প্রামাণিক সাক্ষ্য দ্বারা তাহ! সমধিত ন। হইয়াছে ততঙ্গণ 
আমার বক্তবোর পক্ষে মানের অধিক মূল্য কখন সামি দাৰি করি নাই । অনিকাংশ 
ক্ষেত্রে আমি বাংলাদেশের সাক্ষ্য প্রমাশই গ্রহণ করিয়াছি, তবে মাঝে মাঝে কোথা 
কোথাও কোনও সাক্ষা না উক্তি শ্বম্প্ট করিবার জন্য প্রতিবেশী কামক্কপ সণব| বিহার 
অখৰ। উড়িগ্যার সাক্ষা-প্রমাণও উল্লেখ করিয়াছি । সেগুলি প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত ন) 
হইলেও একথ| অপ্রমান করিতে বাধা নাই যে, বাংলাদেশেও হয়তো অস্থরূপ রীতি 
প্রচলিত ছিল। 

বাংলাদেশের লিপিগুলি কালাম্থযারী সাজাইলে খৃষ্টপূৰ্ব নমান্ুমানিক দ্বিতীয় শতক 
হইতে স্মারস্ত করিয়া তুকী বিঙযের9 প্রায় তব কাল পর পান্ত বিদ্বৃত পা যায়। 
তৰে, আহীয় পঞ্চম শতক হইতে ত্রয়োদশ শতক পধন্ধই বারাবাহিকভাবে পা 
যায, এবং এই সাত আট শত বসরের সামাঙ্গিক ইন্তিহাসের কপই কতকটা স্পর হইয়া 
চোখের স্খে ধর! দেয়। পঞ্চম শতকের আগে আমানের জ্ঞান তান স্প এবং 
একান্দ অগ্রসানসিন্ধ। লিপিগুলির পাক্ষা প্রমাণ ব্যবহারের আব একটু বিপদ 
আছে। কৰ্ীয় পঞ্চম পবা! বষ্ঠ শতকে উৎকীণ দামোদৱপুরে (পুুবধনক্ষি) প্রা 
কোনও তামপট্টে কৃমিব্যবস্থা অথবা বাষটরব্যবস্থা সন্বন্ধে যে-খবহ পাঞযা বায তাহা 
পন একাদশ শতকে সমতটমণ্ডল অথবা! খাড়িমণল, কিংবা পুুবধলনৃক্ষির অন্ত 

গুল বা বিষয় সঙ্বত্ধে সতা হইবে, এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই । এমন 
onde বাংলার অন্য কোন কৃক্ধি অথবা বিষয় সমন্ধে সত্য হইবে, তাহা 
sss নার না। কাছেই যেকোনও লিপিবসিত বে-কোন অবস্থা! সমগ্রভাবে বাংলা 
্ধ শ্বা সমগ্র প্রাচীনকাল সম্বন্ধে প্রযোক নাও হইতে পাবে । বন্তত, দেখা 
বাংলার বিভিন্ন স্থানে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা, বীতি ও পদ্ধতি 
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বধিত স্থান ও কালের উল্লেখ সবই কৰিয়াছি; এবং সেই স্থান ও কালেই বসিত বিগ 
প্রদোঙ্গা, এইকপ ইঙ্গিত কবিয়াছি। তারপর বিশেষ কোন নিয়ম বা শন্ধতি কতটুকু 
অন্য কাল ও অন্য স্থান সঙ্কন্ধে প্রযোজ্য, কি পরিমাপে সমগ্র বাংল! ছেএ সম্ধন্ধে প্রযোজ্য 
তাহা লইয়া পাঠক অনুমান বদি করিতে চান তাহাতে এতিহাসিকের দাস কিছু লাই । 
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ধমাজ-বিন্তাসের ইতিহাস বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় নবতন্ধ = জনততের কথা 
এবং তাহাৰই সঙ্গে অপ্গাক্ি জড়িত ভাবাতব্বের কথা। সেইজগ্য বাঙালীর হতিছাসের 
এগাড়ার কথ! বাঙালীর নৱতব্বের কখা, বিভিন্ন নরগোষ্জীব ভাষার কথা, বাঙালীর জন, 
ভাষা, সম্ভাত। ও সংস্কৃতির অস্পষ্ট উষাকালের কথ! । বাঙালীর আধ 
এআ কতখানি? পিতেকা আবভাবাভাধী নৱগোষ্ঠীর থে একাৰিক ধারার 
হুকি পথা 
কখা বলেন, বদি ভাহা সতা হব, তাহা হইলে সেই আখধত্ব কি কথেদীয় 
আধভাষীনের না পাযীর ঘালভমি এ তক্পামাকান্‌ বকুনি হইতে আগত আল্পাইন আ- 
ভাষীদের, নডিক না প্রাচ্য আধভাষীদের, না আর কাহারও? আংপূৰ জননের কাহারা। 
বাংলা দেশের নিবাসী ছিলেন; এই স্দাধপূৰ বাঙালীদের মখো নেগ্রিটো, অষ্টিকু, বা ৃমধ্যীর 
নরগোষ্ঠীার আভাস কতটুকু দেখা যায়, কোথায় কোখায় দেখা খায়? মোগ্োলীয় ও 
চোট-চীন নৱগোষ্ঠীর কিছু আভাস বাঙালীর বক্র, বাঙালীর দেহগঠনে আছে কি? 
থাকিলে কতটুকু এবং বাংলার কোন্‌ কোন্‌ জায়গায়? আৰ ও আশপূৰ জাতিদের 
বক্ষ ও চেহগঠন বাঙালীর রক্ত ও দেহগঠনে কতটুকু, কি পরিমাণে সঙ্কাযতা করিয়াছে? 
করতিহাসিক কালে ভারতনবের বাহিরের ও ভিতরের নত প্রদেশের কোন্‌ কোন্‌ নর- 
গোষ্ঠীর লোক বাংলাদেশে আসিয়াছে, এবং বাঙালীর বা 4 দেহগঠন কতখানি রূপাস্তথরিত 
করিয়াছে? বাংলাদেশে খে-বর্ণবিভাগ দেখা যায় তাহার সঙ্গে নবতদ্বের সম্বন্ধ কতটুকু 
দ্বিতীয় অধ্যার  ব্রান্মণ, বৈধ, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণের লোকেরা কোন্‌ নবগোষ্ঠীর 1 
ফাঙালীর ইতিধাসের সমাজে জলচল ক্ষ্ত্বর্ণের লোকেরা কোন্‌ নরগ্রোষ্ঠী ? জল-মচল নিয় 
গড়ার কৰ! গা! অস্জাজ পথায়ের ঘে অসংখ্য লোক তাহাবাই বা কোন নরগোষ্ী ? 
বক) নাপিত, কর্মকার, সুত্ধর ইত্যাদিবাই বা কে? সব প্রশ্নের উত্তর বাংলার নত: 
হগাবেষণার বর্তমান অবস্থায় পাওয়া বাইবে না । তৰু, হতটুকু নির্ধারিত হইয্থাছে ' 
বলে মোটামুটি একটা কাঠামে। গড়িয়া তোলা ঘাইতে পারে। বাঙালীর জন- 
এই গোড়ার কথাটা না জানিলে প্রাচীন বাংলার শশী ও বর্ণ-বিভাগ, না ্ব 
(খাই সমাজের সা চেৰাহটি ধা পড়িবে না 













ইতিহাসের যুক্তি ১৯. 
একসপ্গে দানা বাৰিয়। উঠিতেছছিল তাহাদের বন্ধনস্ত্ঞ ছিল পুর্ধভারতের ভাগীবথী- 
করতোয়া-শৌহিত্য বিশৌত বিদ্া-হিমালন বাহ বিগত ভুভাগ ॥ এই স্ববিস্তীখ ভূভাগের 

55 জল ও বায এই দেশের স্বৰিবাসীদিগকে গড়িয়াছে ইহার কুমির 
নিন উৰবৱত| ক্ুষিকে খনোহপান্নের অন্যতম প্রদান উপার করিয। 
রচনা করিয়াছে; ইহার অসংব্য মংগ্রাবহুল নধনদী, তাহাদের শাখা 
ও উপনদী গুলি অস্তিত্ব সাহাদ্য কৰি গলো২পাবনে আর একটি উপায় সহঙ্গ ও 
আগম করিয়াছে। ইহার সনুজোপক্ল শুধু হে বহিব্যণিজোর সাহায্য করিছাছে তাহাই 
নয়, দেশের কোনও ক্রোনও উৎপন্ত জব্যের স্বক্কপও নির্শঘ করিগাছে। তাহা ছাড়া, এই 
দেশের প্রাচীন যে রাষ্ট্র ও কষনপদরিভাগ তাহা নির্ণীত হইয়াছে বাংলার নদনদী গুলির 
যার! । বাংলার এই নদনদীগুলি, এই খন ও প্রান্ধর, ইহার জলবাব্র উষ্ণ দগীরতা, 
ইহার কষতু-পথায, ইহার বিসৌত নিয্ননুমিগুলি, ধনময় সনুহোপকুল সমস্ত এই দেশের 
সমানিগ্তাসকে কমবেশি প্রচাবান্বিত করিয়াছে । কাজের বাংলাদেশের সত্য ভৌগোলিক 
পরিচয়ও বাঙালীর ইতিহাসেরই কৰা । 
জাতি এবং দেশ হইতেছে সমাজ-বচনার এতিছ ও পরিবেশ। কিন্তু, পৃবেই 
বলিয়াছি, সমাজ্জ-সৌদের বস্তবতিত্তি হইতেছে শন । কাছেই প্রাচীন বাংলার ধনসল 
কি ছিল, গনোৎপাদনের কি কি উপাষ ছিল, কি কি ছিল উৎপন্ন বন্ধ, কথি-শিল্প-বাণিলা 
ইত্যাদি কিনপ ছিল, এই সব তথ্য বাঙালীর ইতিহাসের কৃতী কথা । এই তিন কথা লইয়া 
চুৰ্ণ অথাথ  বাডালীর ইঠিহাসেহ বস্তভিত্রি এবং এই ভিত্তির উপরই গিয়া 
দনসঞল উঠিয়াছিল প্রাচীন বাঙালীর সমাঙ্গবিগ্ঞাস । 
এই মাত্র বলিলাম, প্রাচীন বাংলায় কনি ছিল ধনোংপাদনের আশ্রম প্রথম ও 
প্রদান উপায় । রুদ্র সঙ্গে দেশের ভূমিবাবস্থ। জড়িত । এই ভূমিবাবস্থার উপরই দেশের 
অগনিত অনসাধাৱপেষ মরণ বাচন নির্ৱ কমি, এখন, বেমন করে। কৃমি কছ প্রকার 
ছিল, কৃমির উপর রাজার অসিকাবের সপ কি ছিল, প্রথার অধিকাবই বা কতা 
পঞ্চম আধার ছিল কৃমির সুলাগ্াহী কে ছিলেন, কৃমিরানের প্রেরণ! কি ছিল, কৃমির 
কৃনিৰিষাস  সীমানির্দেশের রীতি এ উপায় কি ছিল, রাজগ্গ কিক্ূপ ছিল, প্রজার 
দার কি ছিল, খাসগ্রঙ্গা, নিয় এছ, কূমিহীন প্রঞ্ছা ইত্যাদি ছিল কিনা, এক কথার 
ক্মিবাবস্থাব কথ! বাঙালীর ইতিহাসের পঞ্চম এবং সমাজবিকঞাসের প্রথম কথা। 
_ প্রাচীন ও বর্তমান বাংলার সমাঙ্ছবিগ্ঞাসের ফিকে তাকাইলে যে-জিনিল সবগ্রগমণ 
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২৬ বাঙালীর ইতিহাস 

বাংলাদেশে কি ভাবে কখন প্রতিষ্ঠিত হইল? বৈক্ব-কাযস্থ বৃত্তিধাৰী লোকেরাই বা 
কি করিয়া কখন বর্বন্ধ হইলেন } এবং, ব্রাহ্থদদগের পরেই ভাহাদের স্থান নির্গীত হইল 
কিকূপে } শবন্া্ত সংকর পায়ের বিচিত্র জাতের এবং মেহ্ছ-পতিত-অস্থ্যজ পায়ের যে-সব 
(লোকদের কথা প্রাচীন লেখমালায় ও সাহিত্যগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় তাহাদের পরস্পরের 
মধ্যে সদ কিন, প্রতোকের স্বরূপ কি, বৃত্তি কি, দায় কি, সদিকার কি ছিল? বর্ণের 
সঙ্গে শ্রেণীৰ সঙ্ব্ধ কিরূপ ছিল, রাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণের স্থান কিরূপ ছিল, ঝানগবংশের এবং রাষ্ট্রের 
সঙ্গে বণবিপ্যাসের স্্ধ কি ছিল, ইত্যাদি সকল কথাই বাঙালীর ইতিহাসের কথ! । এই 
কথা লইয়া বাঙালীর ইতিহাসের বন অধ্যায় । 


আগে যে বাংলার আ্রনসাধারণের কথা বলিয়াছি তাহারা সকলেই তে| কিছু রুষক . 


বা ক্ষেত্রকর ছিলেন না। এখনকার মত তখনও বৃহৎ একটা চাকুরিক্টীবী সম্প্রদায় ও ছিল। 
ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন ঝাদ্গকমচারী । তাহা ছাড়া, ছোট ছোট মানপ বা দোকানদার 
হইতে আহন্থ করিয়া বড় বড় বণিক, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, ব্যাপারী ইত্যাদির সংখ্যা কম ছিল 
না। কুষক বা ক্ৰেত্ৰকররা তো ছিলেনই । তাহা ছাড়া, অধ্যাপনা, দেবপু্ধা, পৌরোছিতা, 
নীতিপা৯, ধর্ম ও সং প্রস্ভতি নালা বস্তি! বাণ এ অন্যান 
পাখার বেরি সংখ্যক নৃতধি্ীবী ব্যক্তি ছিলেন। সকলের শেষে 
সমাজের নিচ্ধতম বর্ণপ্তর ও শ্রেণীতে চণ্ডাল পণম্ক ল্সান্ধা অকীতিত 
লোকও ছিলেন অগণিত। প্রাচীন বাঙালী সমাজ এইসব নানা শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। 
এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি, তাহাদের পরস্পর সন্ধন্ধ, তাহাদের হায় ও অধিকার ইত্যাদি 
সঙ্বন্ধে যে স্বর কণা জানা যায় তাহা লইয়া! বাঙালীর ইতিহাসের সপ্রয অধ্যায় । 
বর্ণ ও শ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ বাস করিতেন হয় গ্রামে ন! হয় নগরে। 
এখনকার মত তখনও বোধ হয় বর্তমান কালাপেক্ষাও অধিকল'পাক লোক গ্রামে! 
বাস করিতেন। জনসাধারণ বলিতে তখন প্রধানত এই অগনিত গ্রামবাসীদেরই বুকাইত, 
এমন মনে করা অগৌক্কিক নয । এক একটা গ্রাম কি করিয়া গড়িয়া উঠিত তাহার ছুই একটি 
আৰৈ অনার প্রমাণ পাওয়া বায গ্রামের সংস্থান কিরূপ ছিল, নগরের 
আম ও নগরবিক্ষাস কিক্ূপ ছিল ? ইহাদের বিশেষ বিশেষ কূপ কি ছিল? গ্রাম ও ন 
এই দুয়ের সভ্যতার পার্খকা কিরূপ ছিল? ধর্ম ও শিক্ষাকেক্স, বশিনাকের 
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রে ইতিহাসের যুক্তি ২১ 
জমির সীমা ডিঙাইয়৷ প্রতিবেশীর জমি লোভ করিবেন না, তাহা দেখিবে কে? যে-বলিক 
Ee পুগ্ড, অথব। চম্পাপুত্রীপাটলিপুত্র হইতে গরুর গাড়ির লহরে 
ববি অখব। নৱীপশে লঙ্গতিক্গাহ পন্য সাঙ্গাইঘ! চলিয়াছেন তাশ্রলিঞ্ি, 
পথে দয তাহাকে হত্যা করিয়া পণা লুটিয়া লইবেনা, একট 
খাস তাহাকে দিবে কে? প্রতোকে প্ৰদর্মে ও সবাবিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকি যাপন সপন 
কচি ও কততবযাহযামী জীবন ঘাপন করি যাইতে পারিবেন, এই আত্বাস সমাজ দিতে লা 
পারিলে সমাজবিন্থান স্তব হইতে পাবে না। এই আস্থাল দিনার, প্রতোককে স্বধমে 
ও স্বাদিকারে প্রতিষ্টিত রাশিবার বহ হইতেছে বাষ্ট্র। ভিতর ও বাহিরের হাত হইতে 
দেশ ও রাজাকে রক্ষা করিবার বত এই বাষ্র। সমাজ নিজের প্রয়োজনেই এই 
রাষ্ট্র সি করে, এবং রাষ্ট্রপ্রধান পরিচালককে বব ঝা প্রান ন) লাক বলিয়া 
স্বীকার করে, তাহার ও ঠাহাব বাছপুকষদের এবং সাষ্ট্রঙ্ছের নিধন নির্দেশ মানি চলে, 
রাষ্্রষ্থ পরিচালনার ব্যভার নিবাহ করে, বাঙাকে শ্রন্থাগান করে, এব তাহার ৪ 
বাষ্টধয্নেত সবগ্রকার বণ্যতা স্বীকার করে। ইহাই মহাভারতের শাঞ্িপব-বপিত বাজ, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ঝোপের সামাজিক সর্তের মূল ন্থত্র । প্রাচীন বাংলায় এই রাঙ্গা ও 
বাষ্টরঙ্ের স্বকূপ কি ছিল? ঝাষটপ্রধান কাহার! ছিলেন, বাষ্টরযগ্থ পরিচালন। কাহারা 
করিতেন ? রাষ্ট্রে আম বা কি ছিল? রাঙ্গঙ্গ কি কি ছিপ, কিকূপ ছিল? রাষ্ট্রের দঙ্গে 
বর্ণ ও শ্রেণীর সকষন্ধ কি ছিল, গ্রাম ও নগরগুলির সঙ্বন্ধ কি ছিল? বনোৎপাদনে ও বাটনে 
ট্রে খাবিপতা কতটুকু ছিল? রাষ্ট্রের ব্যান বিভিন্ন কালে কিনা ছিল? বানের 
সঙ্গে সামাঙ্গিক সংস্কৃতির যোগ কিরূপ ছিল? এইসব বিচিত্র প্রশ্থে বখালভ্য উত্তর লহয়। 
বাঙালীর ইতিহাসের নবম অধ্যায় । 
নস, কূমিবিশ্যাস, ব্ণবিস্তাস, শ্েণীবিক্ষাল, গ্রাম ও নগর বিক্লাস, বাষটবিপ্্াস 
প্রভৃতি সন কিছুৰ সঙ্গে দেশের ইতি কথা, অর্থাৎ বিডি পব-বিভাগের কথা, ঝা 
ভান পতনের কখা, গ্থাজ৷ ও রাঙ্গবংশেত পরিচয, বারীয় আদর্শের পরিণতি, বিগ্রহ ও 
বিএন, পাৰি ও সংগ্রাম প্রভৃতির বিবরণ এতপ্রোত ভাবে জড়িত। সমাজবিন্াপ ও সা 
হই একে অন্ধকে প্রভাবাৰিত কহে, এব দুইয়ে মিলিহা 
দশন থা. ইতিহাস চুকে আবতিত করে।  সেইকপ্াই সমাজবিশ্াসের 
12 প্রেক্ষাপট হিসাবে এবং অন্তত প্রধান প্রভাবক হিসাবে বাজব্বর-কথা 
অব্য আতবা__নাজা, এবং রাজবংশের স্থল ও বিস্তৃত বিবরণ হিসাবে নয়, সমাজের সে 
ইহাদের এবং বিভিন্ন বাজপব ও ব্রাষ্টাদর্শের সক্দ্ধেব দিক হইতে । সেইন্ই করত 
কথ! লইয়া এই ইতিহাসেৰ অক্ততম স্থরীণ স্যার । 
সবশেষে আসিতেছে প্রাচীন বাঙালীর মানট-সংক্কতির কথ ॥ সংস্কৃতির প্রয়োজন 
মাহৰ ত শুধু খাইয়া পৰিত দেহগত জীবনগারণ করিয়া বাচিয়া খাকে না। তাহার 
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২২ বাঙালীর ইতিহাস 


একট! মানসগত জীবনও আছে। এই মানসগত জীবন সকল মাহুষের সমান নয়। যে 
শ্রেণী অখব। সমাজের সামাজিক ধনসক্র বত বেশি সেই শ্রেণী ও সমাজের মানসন্্রীবন 
ততউন্তত। এই মানলন্গীবনেক প্রকাশই সংস্কৃতি । এই সংস্কতি সকল শ্রেণী ও বর্ণের 
লোকদের এক নয়, এক হইতে পারে না। সংস্কৃতির মূলে আছে কানিক শ্রম হতে 
অবসর থে শ্রেনী ও বর্ণের সামাজিক ধনসকুর ব। উদ্ধত ধন বেশি তাহারাই সেই দলের 
বলে সেই শ্রেণী ও বর্ণের ও অন্ত শ্রেণী ও বণের কতকগুলি লোককে ধনোহপাদনগত কায়িক 
শ্রম হইতে মুক্তি দিয় অবসরের হুযোগ দিতে পাবে । লেই স্বদোগে তাহার। চিন্ত, অধায়ন, 
শিল্পা ইত্যাদি করিতে পারেন, এবং তাহারা ভাহাণের শ্রেণীগত, নিজন্ব ও বৃহত্তর সমাগত, 
যানসের চিন্ত, কল্পনা, ভাব ও অন্ভবকে কূপদান কৰিতে পারেন। প্রাচীন বাংলায়ও তাহাই 
হইয়াছিল ; ইহাই প্রাক্ততিক নিয়ম । বাহাত হউক, প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃতির কপ আমরা 
দেনিতে পাই বমকর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পকলায় এ নৃতাযীতে, সাহিত্যে, জানবিজানে, বাবহারিক 
অনুশাসন, সামাজিক অঙ্রশাসন ইত্যাদিতে । এই সংস্কৃতির অবেক পুরাতন উতিহা- 
জাত ; এই এতিক্ষের মধ্যে পাকে জনগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি, পূ্পুকুহদের সংস্কৃতির 
নতি; ঝাকি সনে সমসামঘিক সমাজবিক্াসের প্রয়োজনে গড়িছা উঠে। কাজেই 
সতীতের স্বতি এ বর্তমানের প্রয়োজন, এই ছুই বস্তুই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের 
সংস্কৃতির মণ জড়াজড়ি করিয়া মিশাইয়া খাকে । প্রাচীন বাংলাযও তাহাই হইয়াছিল, এবং 
প্রাকৃতিক নিঘসের বশেই হইয়াছিল । প্রাচীন বাংলার এই সংস্কৃতির স্বরূপটি কি, সতাকার 
চেহারাটা! কি তাহা জানিবার প্রয়াস পইযাই আমার বাডালীর ইতিহাসের শেষ কয়েকটি 
অন্যায় । চপ সন্ধপ হয়ত জান! যাইবে না, জানিবাত ঘখেষ উপাদান ও এ-খাবং “দাবিক্কত 





৮. হয নাই , তৰু, চেষ্ করিতে দোষ নাই, মোটাদুটি আভাস একটু পাওয়া থাকবে তে)! 


তাহা ছাড়া, মানস-সৃস্কৃতি প্রকাশ পা নবনানীর দৈনন্দিন জীবনচগাৰ ভিতর দিয়া, তাহাদের 
আহাৰ-বিহারে, বসন-বাসনে, আচাব-ব্যবহারে। জনসানারশের জীবনেতিহাস জানিতে 
হইলে এসমন্ত বিষয়ের আলোচন! অপবিহাধ । 

প্রাচীন বাঙালীব নানস-সংস্কতির প্রথম ও প্রধান পরিচন ভাহাকের ধর্মকর্মে। বিচিত্র, 
পরসনস্থার। বিশ্বাস, পুজা, সাচার-অশ্রটান, বাবমাসে তের পাবণ, অসংখ্য দেবদেরী ও 
জা প্রতীক লইঘাই প্রাচীন বাঙালীত সবীবন তাহার বৈনন্দিন জীবনও এইসধ লইয়াই 
[EE ও মামি) তাহাৰ প্রাগৈতিহাসিক কৌম বিশ্বাস, সা, পা, আচার, 

“অশ্র্ীন ইত্যাদির উপর উত্তর কালে ক্রমে ক্রমে মন, 

প্রকৃতি আবশমেন, নানাপ্রকার ত্াস্জিক বাচার, পন্থা 













ইতিহাসের যুক্তি ২৩ 
প্রভাব কম পড়ে নাই । বিশেষ বিশেষ বর্ণ ও শ্রেণীতে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর, বিশেষ 
বিশেদ গান ও বিশ্বাসের প্রচারের নশ্োও লমসানঘি সমাজবিন্তাদের পরিচয় স্বল্প । 
বমকমের বিবর্তন-উতিহাসের ভিতর দিহা& সেইজন্য জনসাগারপের জীবনের এবং সমাজ 
বিগ্তাসের ইতিহাস উদ্জলতত হৰ। সেইজনক দর্মকনের কৰ লইয়া প্রাচীন বাঙালীর 
ইতিহাসের একাদশ অধ্যায় । 

এই দৰ্মকর্মের লঞ্চে অঙগাকী জড়িত প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, নৃত্যগীত রত্যাদি। 
নিই হউক আর নৃতযগীতই হউক, ইহাদের প্রথম ও প্রান আর ছিল ধর্মকর্ম , বরমকর্মাগ্ষ্ঠান 
উপলক্ষেই নৃত্যগীতের প্রচলন হইয়াছিল বেশি, নৃত্তি এ মন্দিহ ইত্যাদি তো একাস্ডভাবেই 
দর্মাত্রয়ী । বাদপ্রাসাদ, অভিজাত বালীয়দের বাসগৃহ ইত্যাদি ইউকে নিমিত হইত 
সন্দেহ নাহ ; যৃত্িতে চিত্রে গৃহ লক্কিত হইত; কিন্ধ কাল, প্রকৃতি 
ও মানুষের ধরংসলীলার হাত একাইঘা আজ আর তাহাদের 
চিঙ্ক ধতমান লাই বে দুইচাহিটি চিহ্ন বত আৱাসে আবিষ্কৃত 
হুইথাছে, তাহা প্রায় সমন্তই খনকমাপ্রিত। শিল্কলা-নৃতাগীতের দিক হইতে ইহাদের 
থে বিশুদ্ধ নিশ্নমূল! ব। সংঙ্কতিমূলা তাহ। তো! আছেই , ভারতীয় শিলে ইতিহাসে 
প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার একটি নিশেষ স্থান আছে। কিন্তু বাঙালীর 
ইতিহাসে তাহার আালোডনাব মুলা সমাজমানসের দিক হইতেই বেশি, এবং তাহাই 
মুখা। এই শিল্পকলা-নৃত্যগীতের মধ্যে প্রাচীন বাঙালীর মন, তাহাদের সমাজবি্যাস, 
পরিবেশ সন্ধে ঠাহ।গের মানসিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই 
আমাদের প্রধান আলোচ্য । এই আশোচন! লা আমাদের ইতিহাসের ছাদশ অধ্যায় । 

ধর্মকর্ম শিল্পকলার মত সনাজ্যানসের অভিব্যক্তি দেখা ধার সমসাময়িক সাহিত্তো, 
জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শিক্ষাদীক্ষাধ । প্রাচীন বাংলায় ইহাদেরও প্রধান আত্ম ধর্মকর্ম, ধর্মবিশ্বাস, 
সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি । ইহার সমস্্ই মানসোংকবের ৰ! আপকরের, এক কথায় সংস্কৃতির 
- লক্ষণ, সন্দেহ নাই । ইহাদের কতক অংশ গড়িয়া উঠিয়াছিল দৈনন্দিন জীবনচগার এবং 
বহর সমান্মচধীর ব। অব্য ব্যবহারিক প্রয়োজনে, কতক একাম্থই স্থির প্রেবণায--বুদ্ধিগত, 
ভাবকনাগত, চিন্তাগত, অভিজ্ঞতাগত মানসের আত্মপ্রকাশের থে 
স্বাভাবিক বৃত্তি তাহারই প্রেরণাত্থ । এই আত্মপ্রকাশের কপ এ রীতি 
বহুলাংশে সমাজবিক্াস স্বার নিন্দিত হইৱ্া খাকে। আবার 


দশ নার 
শিকল 























দিক হইতে ততটা ন্ধ। এই শিক্ষানীক্ষা-ক্ঞালবিজ্ঞান-সাহিতা লইঘ! বাঙালীর ইতিহাসের 


অয়োদশ অধ্যায় । 
জনসাঙারের মানস-সংক্কতিৰ পরিচয় শুধু ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, সাহিতা-বিজ্ঞানের সখযোই 
আবন্ধ হইয়া খাকে না। নিদিলভাবে বলিতে গেলে, ইহারা মানস-সংক্কতির পোষাকী দিক্‌; 
কিন্ত, সংস্কৃতির আর একটা আটপৌরে দিক আছে, এবং সেই দিক্টাতেই জনসাধারণের 
জীবনচথার ঘনিষ্ৃতম পিচ । সআহার-বিহাব, বসন-ব্যসন, আমোদ-আহলাদ, দৈনন্দিন 
চন অধ্যাত জীবনের সুখ, উৎসব-আচার-ব্যবহার প্রন্ৃতির মধ্যে এই পরিচয় 
আহার-বিহার, বসন- যেমন পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। দৈনন্দিন জ্জীবনের 
দন, আচার-ঝাবহার, আটপোবে, দিকটা লইয়া ্ষনসাধাৱণের জীবনেতিহাসের ' সন্ততম 
দৈনলিন জীবন 
প্রধান, অপরিহা এবং অবশ্য জাতব্য কমান । 
ইতিহাস শুধু তথা মাজ নয়৷ হে তথ্য কথা বলে না, কাধকারণ সমত্ধের ইদিত 
বহন করেনা, খাহার কোন ব্যঞ্জনা নাই, শুধুই বিন্ছি্ তথা মাত্র, তথ্য কোনও যুক্তিস্থত্রে 
গ্রধিত নম, ইতিহাসে তাহার কোনও মূল্য নাই । সমপ্ত তখোর পশ্চাতে কাখকারণ 
পৱমপরার অমোধ নিম সবল! সক্রিয় । এই নিহঘটি ধরিতে পারা, দেশকালগ্বত নরনারীর 
গতি-পরিণতির প্রতিটি ধরিতে পারা, সমাজের প্রবহসাণ ধারাহ্মোতের। 
লধনপ গাছ. পম্চাতের ইপ্দিতটি জানাই ইতিহাসিকের কর্তবা। কারকারণ পরসপবায়, 
ইতিখাসেং হাত মুকিশগা তথা সরিবেশ করিয়া খাইতে পারিলে তবেই 
'অমোখ নিয়মটি, ইঙ্গিত ও প্রক্কতিটি জানা বার। প্রাণহীন, নীরব, নীরস তথা, 
তখন সথীব, মুখর ও সরস হইয়া উঠে। আমার তথ্য সগ্িবেশের মধ, ইতিহাসের 
লেই সঙ্গীৰ মুখরতা পরিশ্ছুউ হইবে কিনা জানিনা; তবু সকল তখোর পশ্চাতে 
বাঙালীর আদি ইতিহাসের গতি-একতিক একটি সমগ্র ইঙ্গিত আমি মনন-কু্পনার : 
ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি । সে-ইঙ্গিত আলোচ্য অপ্যাহগ্ুলির নে স্থানে পাওয়া যাইবে, 





বিশেষভাবে পাও বাইবে কাজত অন্যায়ে । তবু, সবশেষ অধ্যায়ে ইতিহাসের ইঙ্গিতটি 


একটি অথ অথচ সংদ্দিপ্জ সমগ্রতাত উপস্থিত করিতে চে৷ করিয়াছি ॥ 


সমগ্ড প্রাচীন গ্রন্থ বা লেখমালা সংকলিত ও সম্পাদিত হইবাছে, * 
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ইতিহাসের যুক্তি ২৫ 
আমি স্থণী, বিশেষভাবে নী এই অধ্যায়ের প্রথমেই যে-সব মনীষীদের নাযোরেখ করিয়াছি 
তাহাদের কাছে । এই সণ সগৌরবে দোষণ। করিতে এতটুকু বিধা আমার নাই- ইহারা বে 
(কোন দেশের গৌরব, এবং ইহাদেরই অকুণ্ঠ অবারিত দানের ছোষণা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে 
ছত্রে ছত্রে।' এই সমপ্ত পুবানিক্কত উপাদান ও পৃূৰশ্ীদের বচনা আমার সন্মুখে বর্তমান না 
থাকিলে এই প্রয়াস অসপ্তব হইত | আমি শুধু প্রাচীন বাংলার প্রাচীন বাড়ালীর 
ইতিহাস একটি নৃততন কাধকারণ সগ্বন্ধগত যুক্তিপবস্পরায় একটি নৃতন দৃিভঙ্ির ভিতর দি 
বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতেছি মাত্র । এই যুক্তিপারম্পধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমান্জ- 
বিজ্ঞান সন্মত তিহাসিক যুক্তি ও দৃষ্টি বলিয়া আধুনিক ওতিহালিকেরা বিশ্বাস করেন, 
আমিও করি। আমার বিশ্বাস, এই যুক্তি ৪ দৃষ্টি অগ্ুসঃণ করিলে প্রাচীন বাঙালীর 
ইতিহাসের দে সামগ্রিক সবতোভত কূপ দৃরিগোচর হয়, তাহা অন্ত উপায়ে সম্ভধ নয । 

তাহা ছাড়া, এই যুক্তি + দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সআমি প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর সম্পূর্ণ 
ইতিহাস বচনার প্রয়াসও করিতেছি না । সে-সময় হয়ত এখনও আসে নাই ॥ নৃতন নৃতন 
উপাদান প্রাযণ আবিক্কৃত হইতেছে । বর্তমানে উপাদান স্রপ্রচর নয, উপাদানলৰ্ধ সংবাদত 
অল্নতর । আমি শুধু কাঠামে। বচনাৰ প্রয়াস করিয়াছি _ ভবিশ্পৎ বাঙালী এতিহাসিকেরা 
ইহাতে রক্ষমাংস যোজন! করিবেন, এই আশ৷ ও বিশ্বাসে । রগ একটু আশা এই থে, 
এই মুক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে তাহাৱা বাংলার মধ্য ও 
উত্তরপবের ইতিহাস বচন। কৰিষ। তুলিবেন। স্থযোগ ও অবসর খটিলে নিজের উপর 
সে কর্তা পালনের দায়ি রহিল, তাহা অস্বীকার করিতেছি লা। 

আমার কোনও কথাই শেষকখা নয় । সত্যাসন্ধী ইতিহালিকের কাছে শেষ গখ। কিছু 
নাই; সাহার সব কথাই experiments with truth মাত্র । এই কাঠামো রচনার প্রযুুস »». 
সত্যে পৌছিবার নিয্নতম স্তর, এই স্তর হি ভবি্গৎ এতিহাসিককে সতো পৌছিতে 
কিছুনা সহায়তা করে, তবেই আমার দেশের এবং আমার জাতির এই ইত্তিহাস-বচনা 
সাখক। 











দ্বিতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসের গোড়ার কথা 
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একগা রৰীক্নাখ ভারততীর্থকে অগণিত জাতির মিলনক্ষেতর কজন! করিয়া বলিহা ছিলেন, 
কেহ নাহি জানে, কার আহবানে 
কত মাঙ্গমের ধারা, 
ছবাৰ ভ্রোতে এল কোখা হ'তে 
এ-সমুত্রে হ'ল হারা । 
ভারততীর্দের অন্তাতম প্রাপ্রিক দেশ বঙ্গকূমি সন্ধে ৪ একখ) সমান প্রযোজ্য । গঙ্গা- 
ক্রতোয়া-লৌহিতা বিশৌত। সাগর-পবতগ্তত, বাঢ়-পুগড-ধঙ্গ-সমতট এই চতুষ্জনপদসগন্ধ 
বাংলা দেশে প্রাচীনতম কাল হইতে আবস্থ করিয়া তু ক্র পা কত বিভিন্ন জন, কত 
বিডি কত এ সংগ্কতির ধাবা বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং একে একে দীবে কোথায় কে 
i কি ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে ইতিহাস তাহা সঠিক হিসানু বাখে 
ত নাই। লঙ্গাগ চিত্তের ও ক্রিয়ালল মননের রচিত জোন ইতিহাসে 
4 তাহাৰ হিসাব লাই একথা সত্য, কিন্ত মাহ তাহা, রক এ দেহগঠনেন 
ভাষায় এ সভ্যতার বাণ্ৰ উপাদানে এবং মানসিক সংক্কতিতে তাহ! গোপন করিতে 
পারে নাই । সকলের উপর এই বিচিত্র বক্র ও সংক্কতির খারা তাহার পর উন্দিত 







| গিয়াছে খাালীন প্রাচীন সমাজবিন্সাসের মধ । শা ইতিহালে সে-ইঙ্গিত 

ক দর! পড়্িবাক কথা নয়। 

__ বাংলা দেশে জনতব্ধ গবেষণার মাত্র শৈশ্বাবন্থা। একা অবস্থা সকলেই জানেন, 

বাঙালী এক সংকর জন,৯ কিন্তু কথাটা নেই শেষ হয়া খাব না, বরং ই্ানেট কণার 

₹ আৰম্ভ | অথচ, কি কি সবল উপাদানের দৈৰ সনের ফলে বাঙালী আজ এক সংকর আনে 

১৭ Es 

__ 3, এই নিৰকে "অন' সাধাৱণত ইংৰাজী “০৮১৮৮ অৰ্থে যব হইয়াছে. ০৯৮1০ বুঝ্যাইতে “বণ ও 

হাত শব্ধ বাহার করিমাতধি । প্রণীত বা নরক ৮০" কাউকে ‘নৰ’ এবং ‘নযগোষ্ঠ" এবং 
কোন' শ্ব ব্য হইয়াছে। ইং ৮২০ এ ৮০4৮1 এই দুইটি শব্দ লইয়া 

| ভুলত নঙ। এ লে সদ দৃতাত্িক কন আটকস্েড 











৩০ বাঙালীর ইতিহাস, 


পরিণত হইয়াছে, একথা কমবেশি নিশ্চ করিয়া বলিবার যতন বেষ্ট উপকরণ দেশের সরস 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকিলেও নুতহবিদ্‌ এ এতিহাসিকের দৃষ্টি সেদিকে সাত পথন্থ নিশেষ 
আর্ট হয় নাই । কেন হত নাই তাহার কারণ কষ্টবোধ্য না হইলেও এখানে তাহার 
আ্মালোচন। অবাস্থর । বাঙালীর জনতন নিকষপণ শুধু নতান্ধিকের কাজ নয়; তাহাব সঙ্গে 
এ্রতিহাপিক এ ভাষাতাত্বিকের জ্ঞান এ দৃরির একত্র মিলন লা হইলে বাঙালীর জনবহক্ত 
উন্মোভন কণা প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। যেন দত বেশি সংকর সে-ছলের ক্ষেত্রে 
একথা তত বেশি প্রদোজা । 

বাঙালীর জনতব নিক্ধপণের একতম এবং প্রধানতম উপায় বাংলাদেশের আচগ্ডাল 
সমন্ধ বর্ণের এবং সমস্ত শ্রেণীর জনলাধারপের, বিশেষ ভাবে প্রতান্ধশায়ী জনপদবানীদের 
সকলের, বাক ও রেহগঠনের বিজ্ঞানসম্মত বিঙ্গেঘণ, এক কথায় নগরতত্তের পরিচয় । স্মামাদের 
দেশের ব্রত গবেষণায় বক্তবিক্েষণ এখন সানারপভাবে পাতিতবেক দৃষ্টির পরিদির মধ্যে 
ধরব দেয় নাই । ছুই একজন একটু আট পরীক্ষা বস করিয়াছেন মাত্র । দেহগঠনের 
বিশ্লেষণের এ-পাঙ্থ মাহা স্বীকৃত এ সন্ত হইযাছে তাহা শুধ নবমূণ্, নরকপাল ও 
নাসিক্ার পরিমিস্চি এ পরস্পর অনুপাত এবং চুল, চোগ ও চামড়ার বাং আশ্রয় করিয়া । 
স্বরোপে, বিশেষ করিয়া জার্মানী এ শরিয়া, গাথের চামড়ার উউপাদানবৈশিষ্টয, কেশমূল, 
কেশবৈশিষ্টা, নগবৈশিষট, হাত « সাথে তালু প্রন্থৃতি ঙগ-প্রতাঙ্গের নানাগুণ ও বৈশিষ্ট 
লইয়া! গে সব আলোচন! হইয়াছে আমাদের দেশের নবত্ধ গবেষণায় আগ বিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় পাদেও তাহা অল্পই স্থান পাইয়া । নরমুণ্ড কপাল ও নাসিকার পরিমিতি ও 
পরাস্পন্চ অঙ্যপ!ত বি্গেষণ যাহা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নয় । বহুদিন আগে বিজলী (31919). 
সাহেব বাংলাদেশের বিদ্িত্র স্থানের জনসাধারণের কিরগংশের পরিষিতি গণনা করিয়াছিলেন; 
আঙ্গ পাস্ত নৃতক্বিদেরা সাশারণত্ত সেই গণনার উপরই নিতর কৰিযা াসিয়াছেন। 
সাম্প্রতিক জালে ফন আাইকস্টেছ ট, কষে এইচ. হাটন্‌, বিবন্ধাশন্কর পুহ, ভূপেক্জনাখ দা, 
রষাপ্রসাদ চন্দ, শরংচচগ বায, হাবাগচঙ্ছ চাকলানাক, মীনেহ্ছনাশ বহু, তারক বায় চৌধুরী 
প্রমুগ কয়েকজন প্ডিত কিছু কিছু নৃতন পৰিমিতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকসংখ্যা, 
অঙ্থপাতে তাহা খুবই অপ্প, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, থে সব নিদর্শন 












ইতিহাসের গোড়ার কথা ৩১ 
আহরণ ইহাব। কৰিযা ছেল লব্ধ সেন্ডলির প্রস্তিনিদিত্ধ স্বীকার কবা যায় না, অর্থাৎ সমাজের 
সকল বর্ণ ও শ্রেণী-প্ছবেশ এ ধেশের সকল স্থানের জনলাধাবণের মনা হইতে নিদর্শন নিবাচন 
সব দখা ও যবে হইয়াছে, বৰ্ণ, জেনী ও স্থানের ইত্তিপশ্শ্পরাগত সুল স্বীকৃত হইয়াছে, 
এক নিঃসংপয়ে বলা বায না। তাহা ছা, পরিমিতি গণনার প্রতোক ক্ষেত্রেই যে 
বাক্ষিগত কুল খাকার সন্তাবনা, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় লাই । তরু, ঘটুক 
হইয়াছে, যেভাবে হানে তাহ! হইতে কিছ কিছু ইদ্দিত পাওয়া খায়, এবং ভাষা, বান্ধব 
সভাত! এ মানসিক স'স্কৃতি-ৰিকাশেৱ ইতিহাসের সাহাঝো সেই ইদ্দিতগ্ুলি ফুটাইয়! তোলা 
হয়তো অসম্ভব নয় । 

বাঙালীর জনতন্থ নিরূপপেৰ কিছুটা সহায়ক উপায়, বাংলা ভাষার বি্লেষণ। আব 
একদা সত্য যে, ভাষা বিক্লেষপের সাহা নত ঠিক নির্ণয় করা চলে না। কাৰণ মান 
নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অখবা ধর্মগত কারলে ভাষা বদলায় ; এক জন স্থানের ভাষা গ্রহণ 
করে এবং সেই ভাষাই দুই তিন পুকষ পরে লিঙ্ছেদের জাতীয় ভাষায় পরিণতি লা করে। 
ভারতববের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্দের অভাব লাই । কান্দেই ভাষার উপর নির্ভর করিয়া 
নত নির্যের চেষ্টা স্বভাবতই অযৌক্তিক এব: বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধা্ বিবাদী; তবে জন 
নির্ণয়ে ভাষা-বিস্লেষণ যে অন্ততম সহায়ক একা একেবাৰে উড়্াইয়া দেওয়া! যায না। 
কোনও জনের ভাষা বিঙ্সেবণ করিয়া বদি বে বাছ সেই ভাবার জীবলচধার মূল শব্দগুলি 
কিংব| পদরচন। রীতি কিংব| পদভন্দি অথবা দাগ ও স্থান ইত্যাদির নাথ অন্য কোনও 
জনের ভাষা হইতে শৃদ্ধীত বা উদ্ভৃত, তখন স্বভাবতই এ অপ্রঘান করা চলে বে, সেই 
প্রবোক্ষ জনেব লঙ্গে শেষোক্ত জনের বু সংমিশ্রণ ন! হোক, মেলামেশা ঘটিয়ে । এই 
মেলামেশা নানা সাান্দিক ও লন কারণে সমাঙ্গ-কাঠামোর সকল স্তরে নাও হইতে পারে, 
যে যে সততে হইয়াছে সেখানে সব সমভাবে হানে একখাও বলা ছা না। হাই হউক, 
ভাষা ৰিগ্লেষণের ইঙ্গিত: নরগোষ্ঠী নিধারণে না হউক জন-নিকপণে অনেকথানি সাহাবা 
করিতে পাচর, আৰ সেই ই্সিতের মধ্যে বদি নরতব-বিপ্রেষণপঞ্জ ইন্দিতের সমর্থন 
পাওয়া তাহা হইলে পুরক সাক্ষা হিসাবে জনতত্ত নিৰ্ণয়েৰ কাজেও লাগিতে পানে । 
বাংলা দেশ ও বাংলার সংলগ্ন প্রত্যন্ত দেশগুলির ভাষার বিশ্লেষণ নেক দূর অগ্রসর 
হইয়াছে । আচা গ্রীৰাস ন হইতে আবস্ত করিযা স্বনীতিকুমার চট্টোপাশ্যাগ যহাশ পন্থ 
কয়েকছন প্যাতনাম| পত্তিত বাংল! ভাষাত জন্ম ও জীবনকখা নিকূপণ করিতে সার্থক প্রয়াস 
ত 1 ফৱালী পন্ডিত জ্যা পৰিলস কি (1০501931445), ছল এ, (001৬5 ৮ 
বানি লেডি এবং তাহাদের ক্বছুসবগ করিঘা হুনীতিক্ষার চট্টোপাধ্যায় ও 
চন্দ বাগচী মহাশয় আহপুৰ ও জাবিভপুব ভূবেতীয ভান! ও জন স্ধ ঘে সুলবান 
টা ভাষা ও ছন সঙন্ধে নূতন 
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৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বাঙালীর জনতত্ত নিন্ধাদপের অন্যতম সহায়ক উপাকক, প্রাচীন ও বর্তমান বাস্তব সভ্যতা 
৪ মানসিক সংস্কৃতির বিঞ্লেহণ। ভাষায় যেমন তেমনই বাস্তব সভ্যতা & মানসিক 
সংস্কৃতিতেও বিভিন্ন জনের সংমিশ্রপের ইতিহাস পূক্কায়িত খাকে। প্রত্যেক জনের ভিতর 
এই ছুই বন্ধ একটা কূপ গ্রহণ করে, এব: নানা উপায় ও উপকরণ, রীতি ও অনথঠান, আদশ 
এ বিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা সমাস্মপ্রকাশ কৰি! থাকে ॥ কালচক্রের আবর্তে সেই জন যখন 
অন্য জনের ছারা পরান্ৃত অখবা মিত্র বা শক্ুকূপে পরস্পরের সন্মুখীন হয়, একের সঙ্গে অক্তোর 
আদান প্রদান ঘটে তখন কোন জনই লিঙ্গের সভ্যতা  সংক্কতিকে অক্তের প্রভাব হইতে 
মুক্ত রাখিতে পারে না। বাক্তির জীবনে সাধাহণ প্রাকৃতিক নিম খাহা ঘটে জনের 
জীবনেও তাহাই । বশর, অদিকতর পৱাক্রান্ এ বীধবান যে জন লে প্রভাবাৰিত বেশি 
জের বিজি গোরা এ স্তরে এই 
নিকট, ফলে কমবেশি আদান প্রদান চলিতেই থাকে এবং একট! সমখযও সঙ্গে সঙ্গে 
চলিতে খাকে। ভীবদর্মের নিয়মই এইকপ ৷ আঘাত হইলেই প্রত্যাখাতএ অনিবা্ এবং 
ষ্টএ মিলিয়া একটা সমৰিত গতি সমান অনিবাধ । বালা দেশে প্রাচীনকালে, এবং 
কতকটা বর্তমানে এ; শে সমন্বিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির কূপ দেখিতে পাওয়া যা তাছা।বিষ্লেষণ 
কৰিলে বিস্িজ জনের বাস্ধর সভ্যতা & মানসিক সাস্কতির কিছু কিছু পরিচয় সহজেই ধরা 
পড়ে, এবং ভাষা  নতন্ বিগ্লেষণের সাহাছে তাহা হইতে জন-নির্ণয়ের কাজটা কিছুটা 
লহ হয়। একগা বাই সতা, সভ্যতা ও সংস্কতির বিঙ্লেষণ একক কখনই জন-নির্দেশক 
হইতে পারে না । কিন্তু, তাহা যে ইজ্িত দেয়, ভাষ! « নৃতদ্বের ইদ্দিতের সঙ্গে তাহা খোগ 
করিলে জনতব্বের প্বকপ তাহাতে অশ্পবিস্তর বরা পড়িতে বাধা । 

এই সভাতা € সংস্কৃতি বিঙ্গেদণের কাছ আমাদের দেশে খুব যে অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
বলা বাঘ না। সং্কতি, বিশেষভাবে ধৰ্ম এ মৃদ্তিতত্ধ এবং আভাব-অন্তষ্ঠানের বিশ্লেষণ কিছু 
কিছু যদি বা হইয়াছে, বান্দর সভ্যতার বিস্লেঃশ একেবাৰেই হয় নাই । এক্ষেত্রে ভাষা 
নিপ্লেষণের সাহাঘা অপতিহাগ ৷ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসন্মত এতিহাসিক বিশ্লেষণ মাহ] 
হইয়াছে তাহার মধ্যে সমাজের উচ্চ এ নিচন্তবের লোকাচার, ও লোকধম অললই স্থান 
পাইয়াছে এবং পুরাণান্তমোনিত সের স্থান বেষ্ট হয় নাই ; অথচ জনতত্বের অনেক 
নিশানা উ গুহাগুলির মধ্য নিহিত । 

এই সমন্ত উপায় ও উপকরণ সমন্ধে সমস্ত তথ্য জানিবার উপা্ নাই এবং আন: ও 








কণে, নিচে প্রভাবান্বিত হয় কম। কিন্ধ তৎসত্বে 





“ভাবা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতি সন্ধে সে সব প্রশ্ন এই উপলক্ষে মনকে অধিকার করা সম্ভব, তাহার 


সব কিছুর উত্তর পায়! যাইবে, তাহা বলা হায় না। তবে মোটামুটি কাঠামোটা। ধরা 
পড়িতে পারে, এই আশা করা ধায়। বাঙালীর ইতিহাসের জন্তু বাংল) দেশের নবনতত্থ ও 
তংসংলগ অন্যান্য সমস্যা সমন্ধে নে সব আঁলোচনা-গৰেষণা ইত্যাদি হইয়াছে তাহার বিশদ ও 
বিস্তারিত পরিচয় ও বিশ্লেষণের প্রন্থোজ্ন এশালে কিছু নাই ; এই আলোচন! ও গবেষণার 











ইতিহাসের গোড়ার কথা হও 


মোটামুটি ফলাফল একত্র করিতে পাৰিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সভাতা এ সংস্কৃতি 
বিশ্লেষণের ফলাফলের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই ইতিহাসের প্রমো্ন মিটিতে পারে । 

স্ারতবঞধে বায়ান। নামক স্থানে প্রসতরীভৃত নবমূণ্ডের কাল, দক্ষিণ-ভাবতে আদিতা- 
নন্তুরে প্রাপ্য কতকগুলি দৃণু-কম্কাল, মহেন-জো-দড়ে। ও হবধ্রার প্রা কতকগুলি নরকন্গাল 
এবছতক্ষশিলার ধর্মবাজিক বিহারের ব্বংসাবশেষের নধ্যে প্রাপ্ত কয়েকটি বৌদ্ধভিক্ষুর দেহাবশেষ 
ভারতীয় নবতত্ ছিজ্ঞাসার মীমাংলায় যে-পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, বাংলা দেশের জন 
নির্ণয়ে তেমন সাহায্য শাইবার উপায় এ পথস্ক আৰিষ্কত হয় নাই । বৰন্ত, এ যাবৎ বাল! 
দেশের কোথাও প্রাগৈতিহাসিক ব! এতিছাসিক কোন? যুগের কোনও নবকন্ধাল আবিক্ুত 
হয় নাই । প্রাগৈতিহাসিক লৌহ অথব।প্র্তর যুগের ।বশেষ কোন বাস্তবাবশেগণ বাংলাদেশে 
এপদপ্ এমন কিছু পাওয়া বাঘ নাই বাহার কলে সেই যুগের সভ্যতা এবং সেই পত্রে নবতর 
নির্ণয়ের ইঙ্গিত কতকট। পায়৷ ঘাইতে পারে! কিন্তু খাহা আ্বামাদের নাই তাহা লইয়া 
দুঃখ করিয়াও লাভ নাই । যতটুকু যাহ) পাওয়া গিয়াছে তাহা লইযাই একট! হিসাব-নিকাশ 
আপাতত করা ঘাইতে পারে। * 


২ 
বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর জনসাধারণের দেছগঠনের, বিশেষভাবে কেশবৈশিষ্ঠা, 
চোখ ও চামড়ার বা, নাসিকা, কপাল ও নবসুণ্জের থাঙতি ইত্যাদির পরিমিত্তি গ্রহণ 
করিয়া এ-পর বাহ! পাওয়া গিয়াছে তাহ! সংক্ষেপে ছানিয়া লওয়। যাইতে পায়ে। 
সকলের পরিমিতি একই মানদণ্ড অঙ্রসাবে খুহীত হয় নাই : পন্তিতদের মধ্োনপরিমিতি- 





গপনার দে বিভিত্রতা দেখা যার ইহা তাহার অন্নতম কারণ। ত্য, 


বাংলার ব্ণবিকাস মোটামুটি বৈনিষ্যন্ডলি দরিতে পারা গুব কঠিন নয়। পবন প্রধান 

ER প্রধান ধারার কথাই উল্লেখ কৰা সম্ভব; উপবাবাঞ্ডলির ইঞ্গিতমাত্র 
দেওয়া চলে; অথচ. প্রধান প্রধান ধারার সঙ্গে উপধারা মিলিয়া এক হইয়াই বাঙালীর 
আন-সাংকথের স্থ্টি হইয়াছে, একখ। কুলিলে চলিবে না। 

বৃহদ্ধর্মপুৱাণ একটি উপুর, ইহার তারিখ আপ্রমানিক আছর ভ্রোদশ শতক, 

তুকি-বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে বাচদেশে ইহার ধচনা বলিয়া অনুমান করিলে খুব 
অন্যায় হয় না। বণ ব্রাহ্মণ বাদ দিয়া| সমসাময়িক বাংল! দেশের জনসাধারণ যে ছত্রিশি জাত; 
বিভক ছিল, তাহার একটু পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া দায়! গ্রন্থটির রচনিতা আ্রাক্পের 
_শৃত্ববৰ্ণের লোকদিগকে তদানীন্ধন বর্ণবিভাগাস্থদাযী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ 
১) উত্তম সংকর বিভাগ : করণ (সংশৃহ),সম্্[বৈদ), উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, 
; কংসকার, কুম্তকার, তত্ব, কর্মকার, গোপ, দাস (চাৰী), রাজপুত্র, নাপিত, 
ৰ টিন ২৭) রা 















হি বাঙালীর ইতিহাস ৯ 
(২) মধ্যম সংকর বিভাগ : তক্ষণ, বজক, স্র্ণকাব, ন্র্ণহপিক, আ্ভীর, তৈলকারক, 

দীবর, শৌত্তিক, নট, শাবাক (শাবক), শেখর ও জালিক ॥ (১২) 
৩) অন্থাঙ্গ বা আবম সংকর (বণীশ্রম-বহিষ্কত) 7. মলেগ্রহী। কুড়ন, চগ্াল, বরুড়। 

চর্মকাব, ঘণ্টজীবী না ঘ্ীনী, ভোলাবাহী, ময় ও তক্ষ। (৯) 
ইহা ছাড়| তিনি অবাঙালী ও বৈদেশিক ফেচ্ছ কয়েকটি কোষের নামও করিয়াছেন, 
স্বত্ন বিভাগের অনীনে, দখা, দেবল বা শাকর্বীলী ত্রাণ, গণক-গ্রহৰিপ্র, বাদক, পুলিন্দ, 
পুকৃষণ, খণ, ববন, হু, কঙ্গো, পৰৱ, খর ইত্যাদি । উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, 
বৃহন্ধৰ্মপুরাশ যদি বলিতেছেন হৃত্রিশটি জাত বা বর্ণ-উপবর্ণের কা, নাম করিবার সয় 
করিতেছেন একডজিপটর । পাচটি বে পরবর্তীকালের ঝোঙ্গনা। এ-ছগ্রমান সেই হেতু অসংগত 
নয়। এখনগ আমরা ভত্রিশ পাত এর কথাই তো প্রসঙ্গত বলিয়া কি । ত্র্ষৰেধতপুরাণের 
্ক্ষখণ্ডও খুব সম্ভব বাংলা দেশের বচনা এবং বৃহস্র্মপুরাণেত্ প্রায় সমসামঘ্িক । এই 
পুতাশেও সমসাময়িক বাংলার বিভিন্ন জাত_এর একটা অস্ুক্প তালিকা পাওয়া খায়। এই 
গ্রশ্থেরই বর্ণবির্াস অধ্যায়ে এ'সমন্ধে বিস্বৃত আলোচন। পাওয়া ধাইবে। এখানে বর্তমান 

প্রয়োজনে সে-তালিকার আর কোনও প্রয়োজন নাই । 

বর্ণ ও জনের দিক হইতে এই বিভাগ যে ক্রত্রিম একথা অনস্বীকাধ ; তাহা ছাড়া 
বণ তে কিছুতেই জন-নির্দেশক হইতে পারে না। আর, একটু মনোযোগ করিলেই দেখা 
যাইবে, ইহার প্রথম দুইটি বিভাগ বাবসারকর্মগত্ত এবং তৃতীর এ চতুর্থ বিভাগ দুইটি কতকট। 
জনগত।। প্রশম বিভাগটি জলচল € দ্বিতীয় বিভাগটি জল-অচল বর্ণের বলিয়া অঙ্রমেয় ; কাজেই 
* কি ক্মবিন্তাগ কি জনবিভাগ কোন দিক হইতেই উহার মৰো উতিহাসিক যুক্তি হয়তো 
মিলিবে না। দন্ত স্বূপ বলা হায়, স্ব্ণকার ৪. স্ণবণিক কেনই বা নথাম সংকর, কার 
a গন্ধবণিক ও ক'সবণিক কেনই বা উত্তম সংকর, অথবা তৈলকার কেনই বা মধ্যম সংকর | 
বস্তুত, বর্ণবিভাগ বেখানে বাবসায়কর্মগত সেখানে প্রত্যেক বর্ণের অবোই বিভিন্ন জনের বণ 
আত্মগোপন করিয়া গাকিবেই । এই বর্ণগুলি সেইজন্থাই সংকর এবং স্মৃতি ও পুরাণে বারবার * 
খে ব্ণসংকর ও জাতিস:কর কখ] ব্যবহার কর] হইদ্াছে ইহার ইদ্দিত ইতিহাস ও নরতব্বের 
দিক হইতে নিরর্ণক € অযৌক্তিক ন্ধ। ব্রাঞ্ছণ বর্ণের যন্যে সাংকধের কথ! যে বলা হয় 
নাই তাহার কারণ হয়ত এই যে, এই সব পুরাণ = তি পা তাহাদেরই কনা 5 অথচ, 














5: ইতিহাসের গোড়ার কথা চি 
119), সাত গোল নম, নী নন; নাঁসিকা তীক্ষ ও উন্নত । নিরঙ্গাপংকর গুহ মহাশয় 
বাচীর ব্রাহ্মাদের বে-পরিমিতি গ্রহণ, করিছাছধিলেন, তাহাতে এই বৈশিষ্টাগুলি পর 
পডিয়াছ্ধিল। কিন্ত, সাম্প্রতিক কালে খাহার! এই বর্ণের সুপ্তি বিক্সেষণ করিয়াছেন 
তাহার! মনে করেন বে, উত্তর বা দক্ষিণ বাটীয়, বাবেন্র বা বৈদিক সকল পধযায়ের রাক্ষণদের 
মধ্যোই গোল মাখার ( beachy০phli০ ) একটা জুস্পক্ক বাবা একেবানে অন্বীকার করা ধার 
না। কারস্থদের মনো তাহাই | সঙ্গে স্গে এই তিন সারের ত্রাক্ষণদের মনো আবার চ্যাপ্টা 
বিষ্তুত নাসার (20818570194) একট! অল্প ধারাচিজও অনন্থীকাখ, বদি গোল এবং 
মধামাকতির মুণ্ড ও উন্নত স্তগন্তিত নালা সাধারণ বৈশিষ্টা। কিন্তু, এই বিগ্লেষশের 
পরে একথা বলা প্রয়োজন যে, বরাপ্পবের মৰো নীর্ণ মন্চিকাক্রতির (olioocephalie) 
স্বর হইলে একটা অধ্রপাত পবা পাড়ে। একদা সাধারণভাবে অন্যান্য অঞ্প্রতাক্ষের 
পরিমিতি বৈশিষ্টা সঞদ্ধে৪ সতা ; কারপ, আগেই বলিয়া, প্রান খাবার উদ্লেশ্ট সপ্ন, 
উপধারাএলির উদ্দিত করা নাত মাত্র । 

ত্রা্গণদের দেহগঠন স্বন্ধে আমরা! বাহ জানি, বাঙালী কায়ন্ছদের দেহবৈশিষ্ঠা 
সঙ্ধদ্ধেও তাহ! সত্য নগ্মত নও ও নাসারতির দিক হইতে ব্রাহ্মণ ও -কাযন্বের মোটান্টি 
কোন পাখকাই নৃতত্তবিদের চোখে বরা পড়ে না; নৱতব্বের দিক হইতে ইহার সকলেই 
একট নরগোষ্ঠী । ত্রাহ্মণদের মত ইহাবা মধামারতি, ইহাদেরএ চুলের রং কালো, চোখের 
মনি মোটামুটি পাতলা হইতে ঘন-বাদামী নাহা সাধাবণ দিতে কালো বলিয়া মনে হয়। 
গায়ের রং পাতলা বাছামী হইতে ব্যাস্ত করিয়া পাতল! গৌর । কাহারও কাহারও 

বাটীয় কায়স্থদের মঙ্ো দীর্ণ অস্থপ্রত করোটির প্রাধান্য দেখা ছা, মধ্যুমারুতির 

সেগানে কম। কিন্তু এই কমবেস্ি যেহেতু মানফ্নিষ্ঠর এবং যেহেতু বিভিন ». 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানদণ্ড বাধহার কৰিয়া পরিমিতি গ্রহণ করা হটযাছে, সেই হেতু শেষোক্ত * 
বত যন সিং কলা কিছু বলা যায় না। 
ক ্রাঙ্ছশেতর, অন্তাক বে সমস্থ জাতির দেহবৈশিষ্টা-পরিমিতি গ্রহণ করা হইয়াছে, 
তাহাদের ম্যে কায়স্থ, গোযালা, কৈরত, পোদ, বাগী, ৰাউনী, চণ্ডাল, মালো, মালী, মুচি, 
বাচ্ষবংলী, সদ্গোপ, বুনা, বাশফোড, কেওড়া, যুগী, সাওতাল. নম্যপূত, কৃমি, লোহার 
মাৰি (বেদে), তেলি, বর্ণ বণিক, গদ্ধৰণিক, ময়ৰ, কলু, তন্তবায়, মাহিবয, তাম্লী। নাপিত 
এবং রঙ্গকই প্রধান ॥ ইহা ছাড়া ঘশোহব ও খুলন| অঞ্চলের নলুষা (মূললমান) এবং 
এ পুববাংলার, মুসলমানদের কিছু কিছু পরিমিতিৎ গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত * 
আাত-এরই পরিমিতি-গণনা সমসংখ্যায় হইয়াছে এব: দেশের সব সমভাবে বিস্তৃত 
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৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 
নাপিত, বজক ইত্যাকি গণনা করিয়াছেন স্ূপেক্দনাথ দত্ত মহাশব ; বারেহ্গ আরাগ্দদের 
পরিমিতি লইম্াছেন তাবকচন্দ বাহচৌবুরী একা, হারাপচচ্র চাকলাদার লইয়াছেন 
কলিকাতার ব্রাঞ্চণ ও শবীরহূমের মুডিক্ের । বিজলী গণনা করিয়াছেন সদ্গোপ, রাজবংশী, . 
সুচি মালী, মালো, কৈবৰ্ত, গো়ালা, চণ্ডাল, নাউন্ী, বাগনী এবং পূব বাংলার মুসলমানদের, 
কিন্ত অমূসলমান নিদর্শপনন্ডলি কোথা হইতে আহ্ধত তাহা বলেন নাই । মীনেহ্ছনাখ বহ 
মহাশয় গণনা করিহাছেন উত্তর, মধা ও দক্ষিণ বাংলার আটটি জেলার বুনা, ললুযা 
(মুসলমান), ধাশঞ্চোড়, মুচি, বাজবংলী, মালো (এই ছুই বর্ণের বাবসা মাছ ধরা ও মাছ 
বিক্ৰয়), কে ও যুগীদেৱ ৷ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবৰ্ত, বাক্বংশী, পোদ্‌ এবং 
বাগদীদের পরিমিতি গপন। করিয়াছেন প্রশান্থচন্গ মহলানবিশ । মোটামুটিভাবে এই সব 
বর্ণ ৪ শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহন্তর্মপুর্যণের উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর এ অন্মাজ্ এই বিভাগ 
তিনটির প্রতিনিধিদের অনেকেরই সন্ধান মিলিবে । নমংশৃত বর্ণের থে সখ্য জনসাধারণ 
মগা ও ব্তমান যুগের একটি বলি বর্ণ ও শ্রেণী স্তর তাহানের দেহগঠনের পরিমিতি খাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মশ্যে হাটন এ রিঙ্গ.লীর নাম কহিতেই হয়। 
ইহাদের সকচলর সম্মিলিত বিষ্লেঞণ হইতে দেহগঠন, চোশ ও চামনার রং, কেশ 
বৈশিষ্ঠা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তথা সহজেই খরা পড়ে। ইহাদের গো সবাগ্রে 
নম্যপূত্রদের কথা বলিতেই হয়, কারণ ত্রাণ, কায়স্থ: বৈ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোকদের 
দঙ্গে নবততত্বের দিক হটতে ইহাদের কোন পার্থক্য নাই, একথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা 
যায়। উচ্চ বর্ণের লোকদের নত ইহারাও দৈর্খ্যে মধ্যমারুতি, দুর গঠন মাধামিক, এবং 
নাসা তীর ও উপ্নত; ইহাদের চোখ ও চামড়ার রংএ মোটামুটিভাবে আ্রাগ্গণ, বৈজ্া, 
এ ক্া্থদেরই মত, অপ স্বতিশাসিত ছিন্দসমাজ্ে উহাদের স্থান এত নিচে খে নৱতত্বের 
 পাঁরিষিতি গণনার মো ভাহাত কোনও বুক্ধি খা পাণহা হায় ন!। সেকি হয়ত 
পাওয়া যাইবে জাত-সংঘৰের ইতিহাসের মধ, অগব৷ বাটার ও সামাজিক ইতিহাসের মধো |. 
ক্ষণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নমঃশূত্দের ছাড়া নার যে-সব বরের উল্লেখ আগে করা 
হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গান্ধিক বণিক, সদ্গোপ = গোহাল! (গোপ), কৈৰ (চাষী ও 
মাহত), নাপিত, ময়া (মোগক), বাকই (বাবদ্ীবি অর্থাৎ পানের বব হার উপজ্ীবিকণ)। 
তাষ্লী (তাঙ্গুলী মে পান বিক্ৰয় করে) এবং হুলী (তন্তবায়) নিন্দেছেই 
উত্তন সংকর পথায়ুক্ত ; এবং কলু বা তেলি (তৈলকারক), রক, হুববপিক: এ 
শাম সংকর পাক । চণ্ডাল বা চাডাল, মুচি (কাক), দুলিয়া (জোলাবাহী), 
এবং কেওড়া, ময়, দীবর প্রভৃতি অন্ধ পধায়ের । 
এইপ্ুলি ছাতা * 
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অৰ্থাৎ ব্রাগণ, বৈজ্, কায়স্থ বর্ণের বাঙালী দেহ-দৈর্থোর দিক হইতে সধামাকুতি ; নমলূতেরাও 
তাহাই । উত্তম সংকর বিভাগের বাঙালী সাধারণত বধানাকুতি কিন্তু খ্বতার দিকেও 
একটা ঝোঁক খুব স্পর্ট। মালী ছাড়া মধ্যম সংকর বর্ণের লোকেরাও তদগক্ূপ ; মালীরা 
খবাক্কৃতি। অস্তযজ্জ পধায়ের বা বর্তমানের তথাকথিত সম্পৃশ্া জাতের লোকেরা সাধাবণত 
খবাকুতি। কিন্ত ইহাদের মশ্যেও কোন কোন জাত স্পষ্ট অধানারুত্তি এবং অনেক 
জাতের মধ্যেই মধযদারুতির দিকে কোক কিছুতেই নৃষ্টি এড়াইবাত কথ নয়। নুগ্ডাকুতির 
দিক হইতে দেখিতে গেলে, সাধারণত ত্রাণ কাযম্থ প্রভৃতি উচ্চবৰ্ণ এবং নমঃপূজরা যেমন, 
গোলারুতি, উত্তম সংকর পধায়ের অধিকাংশ বর্ণ তেমনই । ক্মাণার কোন কোন 9 নিয় উপ- 
বর্ণের মধো, থেমন পশ্চিম বাংলার কৃমিজ এ সা প্রতালবের মধ্যে, গোলের দিকেও একটু 
ক উপস্থিত । এই ধরনের ঝেক অবস্থা কিছু কিছু শক্ত বর্ণের মশ্যেও একবারে স্রপন্থিত 
নয় । তেমনই াৰার কতকগুলি বরের মধ্যে দৈরখোর দিকে বেক অত্যান্ত পপর, যেমন মানিল, 
নাপিত, ময়রা, স্ববর্ণবণিক, নুচি, বুনা, বাগ লী, পশ্চিম গেজ মুসলমান প্রভৃতিদের 
মগো। কতগুলি বণ তো স্পষ্টতই দীৰ্ণনগ্াকুতি, গেমন উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলে 
বাজনংনীরা, সীশক্ষোড়, মালী, বাউন্টী, তাষ্লী, কেলি প্রভৃতি উ্ারণের লোকেগা। 
নাসারুতির দিক হইতে ব্রাস্ছণ-বৈন্য-কাযা্থ € নাশ বণেখ লোকেরা সকলেই সাধাৱণত 
ভীক্ষ ও উ্নতনাস। স্বব্ণবলিকনেৰ ম্যে তীক্ ও উন্নত নাসা হইতে চ্যাপ্টা! পধন্থ সব ধারাহ 
সমভাবে বিশ্বামান , পশ্চিম বঙ্গে মুসলমানদের সঙ তাহাই । মযবাদের নাসাকুতি 
মধ্যম কিন্ত তীক্ষতার দিকে ঝোক স্পর। উত্তম ও মধাম সংকর পধাযের, এমন কি আস্পৃ্গ 
এ অস্তাছ্গ পদাগের 'অদিকাংশ বর্ণেরই নাসাকত্তি মধ্যম, তবে কোন কোনূও গর্ণের 
লোকদের মধো, যেমন গন্ধবণিক, নাপিত, তেলি, কলু, মালে প্রস্থৃতির, চ্যাপ্টার দিকে 
কিক সহভেই ধরা পড়ে। সাবার কতগুলি বর্ণের নালাকুতি একেবাবেই চ্যাট, 
খেমন, বেদে, কৃমিঙ্জ, বাগদী, ৰাউবী, তাস্লী, তন্তবায, বঙ্গক, মালী, মুচি, 
কাশক্ষোড্ড, মাহি প্রকৃতি । সাওতালদেক নাসিকাকৃতিও চ্যাপ্টা, কিন্ত বগামারুতির দিকে 
ঝোক আছে। 
*, কয়েকটি ধাবণ। এইবার মোটামুটি কিছুটা স্পষ্ট হইল। সাধাবপভাবে বল৷ বায, 
বাঙালীর চুল কালো, চোখের যণি পাতলা হইতে ঘন বাদামী বা কালো" গায়ের রং 
সাধারণত পাত পা হইতে ঘন বাদামী, নিয়তম শ্রেণীতে চিক ঘনশ্রাম পথসথ। দেহ-বৈরখোর 
দিক হইতে বাঙালী মধ্যমাকুতি, খর্বতার দিকে কেও অস্বীকার করা সায় না। বাহালীর * 
মুগ্ডাকুতি সাধাৰণত দীর্ঘ, উচ্চ ব্ণপ্থবে গোলের দিকে বেশি ঝোঁক । নাসারুতিও মোটামুটি 
ধাম, মদিও তীক্ষ ও উন্নত নাসাকুতি উচ্চতৰ বর্ণের লোকদের ভিতর সচরাচর সুলভ ॥. 
বাংলা দেশের বিভিন শ্রেণীর উচ্চ ও নিয্নজা্ডের এবং বাঙালী মুসলমানদের কিছু কিছু 
(কোথাও কোথা হইয়াছে । মিসেল য্যকফারলেন, বৰীঙ্গনাথ বস্তু, মীনেজনাখ 























ছি বাঙালীর ইতিহাস 


বস্তু, শশাক্কশেখর সরকার, অনিল চৌধুরী, মাখনলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি করেকজন তাহাদের 
গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন । ইহাদের সম্মিলিত গবেষণার ফল মোটামুটি বাঙালীর 
জন-সাংকহের ইদ্দিত সমর্খন করে। ভক্টর ম্যাকক্ষারলেনের মতে, বর্ণ, বর্ণেতর ও অস্পৃশ্য 
বাঙালী হিন্দুদের মনো যে বক্তবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে বাঙালী নুসলমানদের মধ্োও তাহাই। 
বাঙালী মুসলমানেরা যে বাঙালী ছিন্দুদেরই সমগোত্রীয় উহা তাহার আর একটি প্রমাণ । 
কিন্ত এতক্ষণ বাঙালী আাতির দেহ-গঠনের থে-সব ইৈশিষ্টোর কথা বলা হইল, তাহা 
আপিল কোথা হইতে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রাগৈতিছালিক যুগ হটতে 
আর করিয়া ভারতবধে যে-সণ জন ছিল ও পরে ঘে-সব জন একের পর এক এদেশে 
আলিয়া বসবাস করিয়াছে, প্রাবহমাণ বাকরু্জোতে নিঙ্গেছের বক মিশাইয়াছে, মৈত্রী ও 
ৰিরোপের মধ্য দিয়া একে অনোব নিকটতর হইস্বাছে, তাহাদের হিসাব লইতে হয়। কিছ 
তাহা করিবার আগে একটি স্ব প্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধে একটু বিচারের ক্মবতারগা করা 
প্রয়োজন । এই মতটি নরতান্বিক হাবাট বিজলী । 
বালাদেশের উদ্ভবপ গুলির ভিতর এবং অগ্তান্য বর্ণের ভিতরঞ চণড়া নাসিকারুতি 
এধা গোল সুপ্তারুতির একট! হল্পক্ট সারা বিজ্ঞমান, একথা আগেই বলা হইযাছে। 
বাঙালীর এই সব বৈশিষ্টোর খুকি খু জিতে পির বহ দিন আগে রিঙ্গ.লী সাহেব বলিয়াছিলেন, 
বাঙানীবা। প্রপানত োগ্দোলীয় এ জবি নরাগোীর সংমিশ্রণে উৎপ | তির্বত-চৈনির 
গোর চীনা, বনী, ভোটিয়া, নেপালী প্রস্তৃতি জনেহ লোকেরা তো আমাদের সুপরিচিত । 
ইহারা! শব, প্ন্মশা, এবা লীতাভ বৰ্ণ । ইহাদের করোটি প্রশন্থ, নাসারুতি সাধারণত 
চ্যাপ্টা ৷ সার, ৱিজলী বাহাদের বলিয়াছেন জবিড, সেই নবগোরী সাহার মতে সিংহল 
হইতে গঙ্গার উপতাকা পথ বিশ্ধৃত। ইহারা ক্ষরণ, খবকায়, ইহাদের মৃঞ্ডাকতি লীগ, 
৮ নীসাঞ্তি চ্যাপ্টা । বিচ. লী মনে কৰেন, এই ভূই নরগোষ্ঠীব নিশ্রণে উৎপক্সজ মোঙ্গোল-দ্রবিড 
নরগোষ্ঠী বিহার হইতে মাৰন্ত কৰিয়া আসাম পংস্থ এবং উক্িয়া এ ছোটনাগপুৱ হইতে 
আর্ত করিম হিমালয় পথস্ বিস্তৃত । তালের মাথা গোল হইতে মধযমাকতি। নাসা সধাম 
হইতে চ্যাপ্টা । ব্ৰা্ধণ-কায়ন্থদের ভিতর উত্রত ও গঠিত নাসার প্রাধান্য দেখা নায়।, 
মোক্ষোলীয়দের মাখা পরশ (অর্থাৎ গড, ৪০১৩৭০), কিন্ত তাহাদের নাক চ্যাপ্টা 
8 লাগালীদের পরশ মতডের দাবা মোক্ছোলীয় শোশিতের দান, আর ব্রাহ্ণণ-কায়স্থদের উন্নত 
স্থগিত নান! ভারতীয় আব বক্তের দান, ইহাই হইতেছে বিছলীব মত,। এই নত লহ 
করিৱা তিনি সিঙ্ধান্থ করিয়াছিলেন থে, উড়িস্কা ও ছোটনাগপুর পংস্থ সমগ্র পূর্বভা 











ইতিহাসের গোড়ার কথা 


রিজলীগ মত যথেষ্ট বুক্তিগ্রান্ক মনে না করিবার কারণ অনেক। জবিড়। 
প্রথমত কোনও নবগোষ্জীর নাম নঘ, এমন কি ধনের নাম . নয্ন ভাষাতাত্বিক 
শ্রেণীৰিভাগের অক্কতম নাম মাত্র ।  ছিভীবত, পর্াতট হইতে আরম্ভ 
করিয়া সিংহল পথগ্ত ভ্রবিড ভাব৷ প্রচলিত নাই, মধাভাহতের জঙ্গলময় আটবী 
ও পাবত্য কৃষিতে অস্রক ভাষাভাষী লোকের নাস এখনও বিশ্তমান। তৃতীয়ত, বিজলী 
বেসব তথাকণিত ভ্রনিক্ উপভাতিদের নাম করিয়াছেন, মন্তিষ্ধারুতির দিক হইতে 
তাহারা সকলেই মোটামুটি দীখনু হইলেও প্রতোক সমাঞ্জের উচ্চতম ক্রমঞ্জলিতে 
গোল মুণ্ডাকতিৱও কিছু অভাব নাই । নাসাঞ্তিঞ মোটানূটি উন্নত ও তাীক্ণ হইতে 
একেবারে চ্যাপ্টা পৰন্ত । কাজেই বিড ভাষাভাষী বিচিত্র জন লইয়া সমগ্লিটাকেই 
জ্রৰিড বলাটা খুব যুক্ধিপংগত নয় । ভতুর্থত, রিঞলী ঘাহাদের বলিছাছিলেন বিড়, 
নরতবের বিশ্লেষণে তাহাদের মধো অস্তত ছুইটি বিভিত জনের অন্তিত্ ধরা পড়ে (১) 
ববাদি-নিগ্রোবট : ইহাদের মাখা হী এ উচ্চ, নাক তীক্ষ। ও উচ্চ, (২) 
আদি-অক্টরেলীয় ১ ইহাদের মাথা লীখ এ অস্ত, নাক যখান। ইহাদের সঙ্গে বাঙালীর 
জনতব্বের সঙ্দ্ব কি. এবং কোখান, এবং থাকিলে কতটুকু সে-আালোচনা 
পরে করা বাইবে, আপাতত এইটুকু বলা চলে, বিজ লী-কখিত স্রবিদ নবগোর্ঠার 
অস্তিত্ব নৃতত্ববিজ্গানীদের কাছে অগ্রাহ্য । বিজ .লী-কখিত ঘোক্ষোলীয় প্রভাব সঙ্গচ্ধে 
প্রথমেই বলিতে হয়, বাংলার % ভারতের পূব ও উত্তরশাযী প্রত্যপ্তদেশগুলির : সকল 
ভোট-চৈনিক গোষ্ঠীর লোকেরাই গোল মুগ্ডাকত্তি নয । দ্বিতীয়ত, আমদের ভারতাগমনের 
১ পুঝে। আখভাষ| বিশ্কৃতিলাভের আগে, বাংলা, উদ্ভিক্ছা, ছোটনাগপুর পদস্থ শৌক্সোলীয 
* গোষ্ঠী লোকেরা! বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, ইত্তিহালে এমন কোনও প্রমাণ খুজিয়া পাঞ্জ 
যায় না। দীগকরোটি কোচ, পলিয়া, বা উন্তব-ধাংলার বাহে, বাজ্ধবংলী প্রভৃতি ভোট- 
যা গোষ্ঠাব লোকের! হিমালয় অঞ্চল ব! ত্রক্ূপুত্র উপত্যকা হইতে আসিয়া উতিহাসিক 
_উপনিৰিষ্ট হইৰ্বাছে। তৃতীয়ত, বৰপুত্ৰ উপতাকার এই সব মোঙ্োলীয়ের। 
lo দীগসুণড। কাজেই, বাঙালীর মনো ছে গোল বৃগ্ডাকতি দেখা ধায় তাহা এইসব 
মোপোলীয জাতির প্রভাবের ফলে হইতেই পাহে না। উবে লেশ চা, ভোটানী, চট্টগ্রামের 
ক্ষা প্রভৃতি লোকৰো গোলমূও বটে, কিন্তু ইহাদেরই বক্তপ্রভাবে গদি বাহালীত মাখা গোল 
হইলে স্বভাবতই এই লৰ দেশে কাছাকাছি দেশখণ্ড গুলিতেই গোলমুগড, ত 









১ ite, 


৪০ বাঙালীর ইতিহাস 
 পৃবপরান্থশানী মোক্ষোলীদ অনিবাসিকের পতিমিতি গণনা কৰিয়া দেখাইয়াছেন যে, গারো, 
২. খাসিয়া, কুকী, এমন কি মৈমনসিংহের উত্তরতম প্রান্তের গাঁরোদের এবং অন্কাগ্ত কোমের 
লোকদের সুগ্ডাকতি মধ্যম, খুব বড় জোর গোলের দিকে একটু ঝোক আছে। কাক্ষেই 
বাঙালীদের মধ্য বে গোলদুণ্ডের দিকে কোক তাহ। মোগ্গোলীয় জনদের গোলমুগ্ড অথবা 
মধামমুণ্ডের প্রভাবের ফল হইতে পাবে নী এই সব নানা কারণে বিছ লীর মোক্সোলীয়- 
জৰিড সাংকদের মত এখন সার গ্রান্ধ নয । 
কি, বিজলী খাঙালীর জনতবগতত বৈশিষ্ঠ নিকেশে শুব দুল কিছু করেন নাই; দুল 
করিয়াছিলেন সেই বৈশিষ্টোর মূল অশ্রসন্ধানে ৷ মূল বে মোঙ্গোলীয-তৰিড় সংমিশ্রপের মধ 
নাই, এবিষয়ে নবতবনিদেবা এখন আত কিছু সন্দেহ করেন না, সেই মূলের সন্দান পাওয়া 
দায় ভারতীয় নৱতত্বেহ্ নব-নির্শীত ইতিহাসের সঙ্গো । কাজেই, তাহার পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক 
নয়। এই নব-নিলীত ইতিহাস পূৰ্ণাঙ্গ ও নিধোষ নয়, কিন্তু তৎসত্বেও ভারতীয় নরাতণ্ডের 
এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জনৱহস্কের মোটাদুটি কাঠাঘোট। আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়িতে 
বাগে না। 


৩ 


নৃতন্তবিদের! মলে কবেন ভারতীয় জনসৌনের প্রথম স্তর নেগ্রিটো বা নিগ্রোবট জন । 
আন্দামান খবীপপুজে এবং মালয় উপস্থীপে খে নেগ্রিটো জনের বসবাস ছিল এ তথ্য বহু 
পুরাতন । কিছুদিন আগে হাটন, লাপিক (12৭০) এ বিবজাশংকর 'ুহ মহাশয় 
দেখাইয়াছিলেন যে, আসামের অঙ্গমি নাগাদের মনো এবং দক্ষিণ ভারতের পেরাগকুলম এবং , 
oat আগ্রামালাই পাহাড়ের কাদার ঞ% পুলায়ানদের ভিতর নিগ্রোবটু 
ভারতীর জনতন্বে বক্ত্রবাহ স্পঃ ভাৰতীয় নিগ্রোবটুদের দেহবৈশিষ্টা কিরূপ ছিল, 
খিঙালীর গান তাহা নিশ্চয় কি বলিহার উপায় কম; কারণ বহুযুগ পূবেই ভারতবধের 
মাটিতে তাহাৰা বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তবে, বিহারের রাজমহল 

পাহাক্ের আদিম অসিবাসীদের কাহারও কাহারও মধ্যে কখন কখন যে-ধবলের কষা 
কষ্া ঘনপ্যাম, উর্ণাবৎ কেশযুক্ত, দী্ণ ৃস্তাক্রতির দেহবৈশিযা দেখা হায়, কাদারদের মধো 
থে মধ্ামারুতি নবমুণ্ডের দর্শন মেলে, তাহা হইতে এই অগ্মান করা যায় থে, ভাবত ও 
এ বাংলার নিগ্রোবটুব। জেহগঠনে কতকটা তাহাদের প্রতিনাসী লিগ্রোবটদের মতনই ছিল । 
পুহ বহাল মান কবেন। বাংলার পশ্চিম প্রানে ঝাঙযহল পাহাড়ের বাগ দীনের মধো, 
আ্রধলের মতা লিন জে দের ম্যে, যৈমনসিংহ ও নিমবন্ধের কোনও কোনও | 








1" কর সপ স্পা 








ইতিহাসের গোড়ার কথা ৪১ 


ঠোট, খবকায, অতি চ্যাপ্টা নাকেহ লোক দেখিতে পাও! মায়, তাহা তো নিগ্রোবট বক্ষেবই 
ফল বলির। মনে হয়। নিঃগ্রাবটুদের এই বিস্তৃতি হইতে অন্মমান কর! চলে যে, এখন 
তাহাদের অবশেষ প্রমাপসাপেক্ষ হইলেও এক সময়ে এই জাতি ভারতবণে এব বাংলার স্থানে 
স্থানে স্থবিক্ৃত ছিল | কিন্তু বিচিত্ৰ জ্নসংঘৰ্ছের মাবর্তে তাত) টি কি! খাকিতে পারে 
নাই । জর্ান পণ্ডিত ফল, আইকস্টেডট্‌ কিন্তু ভাবতবনৰে নিগ্রোবটুদের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না । তিনি বলেন, এদেশে সন্ধান-সপ্তাব্য আরিমতম স্তরে নিগ্রোহ্টুসম না কতকটা 
এ ধরনের দেহলক্ষণবিশিক্ট একটি নরগোষ্ঠী বিস্তার ছিল, কিন্ত তাহাবা থে নেগ্লিটো ৰ। 
নিগ্রোবটু নরগোষ্ঠীরই লোক, একথা নিশ্চয় করিৱ বল। হার না। 
নিয়বর্ণের বাঙালীর এবং বাংলার আদিম অধিবাসীলের ভিত ঘে-জনের প্রভাব 
সবচেয়ে বেশি, নরতব্ববিদের। তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন আদি-অস্টে লীয় ( ॥॥০০- 
Aunraloid ) | ভাহাঝ! মলে করেন যে, এই জন এক সম ম্য-ভারত হইতে আবম 
করিয়া দক্ষিণ-ভাবত, সিংহল হইতে একেবারে অস্টে.লিয৷ পহস্থ বিস্তৃত ছিল ।  মোটামটি 
ভাবে ইহাদের দেহ-বৈিষ্টোরপ্ররগুলি ধা পড়ে ভাবতবধের, বিশেষভাবে মথা ও দক্িশ- 
ভারতের 'আছিম জশিবাসীদের মনো, লিংহলের ভেডডাদের মধ্যে এবং অঁস্টে লিয়ার আদিম 
অদিবাসীদের মধ্যে । এই তখাই বোধ হয় আদি-অস্টে লীয় নামকরণের হেতু। যাহা 
হউক, মা এ দক্ষিণ-ভাবতের আদিম 'অধিবাসীর| যে খবকার়, রুষ্ষবর্ণ, দীর্ণমূগ, প্রশন্নাস, 
তায়কেশ এই আরি-অস্টে গীয়দের বংশধৰ এ সমন্ধে কোনও সন্দেহ নাই | পন্চিম-ভাবতে 
এবং উদ্ধর-ভারতের গাঙ্েয় প্রদেশে যে-সব লোকের স্থান হিন্দু সমাঙ্বিক্ধাসের প্রান্থতম 
সীমায় তাহারা, মশা-ভারতের কোল, ভীল, করোদ্থা, সারওয়ার, মৃগ, কৃষিজ, মাৰ্লাহাড়ী 
প্রভৃতি লোকেরা, দক্ষিণ-ভারতের চেক, কুক্ব, যেকন গ্রস্তৃতি লোকেরা সকলেই সেই 
আদি-অস্টে লীয় গোষ্ঠীর লোক। বেধে থে নিষাদদের উল্লেখ আছে, বিষ্ণুপুররাণে থে 
নিধাদদের বর্ণনা করা হইয়াছে অঙ্গাব-রক্ষবর্ণ, খবকায়, চ্যাপ্টাসুখ বলিয়।, ভাগবত-পুরাণ 
যাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন কাকরুষ্ণ, অতি খবকাষ, খববাধ, নাস, বক্রচন্ছ এবং তামকেশ 
ৰলিয়া--সেই নিযাদৱাঞ আছি-অস্টে লীয়দেৱই বংশধর বলিয। অহমান করিলে অন্তায় হয 
ন! । পুৱাণোক্ত ভীয-কোজৰা ও তাহাই । বতমান ধাংলাৰেশেক,বিশেষভাবে হাড় অঞ্চলের 
নাওতাল, কমি, মুণ্ডা, বাশফোড়, মালপাহাড়ী প্রসৃতিরা ৰে সেই আদি-অস্টে লীষদের সঙ্গে 
ম্প্ত একসহযান নবতরবিরোধী নয । এই আছি-অস্টে শীয়দের সঙ্গে পূর্বতন নি্রোবটুদের 
[খায় কোথায় কতখানি রক্ত মিশ্রণ ঘচিয়াছিল তাহ) বলা কঠিন, তবে কোথাও কোঁঘাও 






দূ বা আদি-অস্টেলীষদেক মধ্য দেহ-কৈলিষ্যের যে পাখকা দেখা বায়, তাহার 
Y পাঠা মাছ লা এ প্রসঙ্গে বল৷ উচিত, ঘন, আইকস্টছউ মোটামুটি 
কে অংশ৷ মধ্য ও পুর্কভাবতদবের সনি 
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৪২. বাঙালীর ইতিহাস 


নামকরণ করিঘাছেন *কোলিড: এবং সিংহলীয় অংশের 'ভেক্িচড.'। +কোলিড বা 
'কোলসম' নামকরণ ভারতীয় এততিক্ষের সমর্থক। সেই কারণে আইকৃস্টেড্‌টের এই 
নামকরণ গহণযোগা । 
ভারতবর্ণের জনবহুল সমতল স্থান গলিতে বে জনের বাস তাহাদের মধ্য হইতে পূথোক 
আনিম অদিবাসীদের গেহলক্ষণগুলি বাদ দিলে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এট 
জনের লোকেরা দেহদৈথো মধ্যমাকতি, ইহাদের মৃণ্ডাকতি লীগ ও উন্নত, কপাল সংকীণ, মুখ 
খৰ এবং গণ্ান্থি উন্নত, নাসিকা লগ = উন্নত কিন্তু লাসাহুখ এন্ড, ঠোট পুর এবং 
মুখগছৰৱ বড়, চোখ কালে৷ এব" গায়ের চামড়া সাধারণত পাতলা হইতে খন বাদামী । 
দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোক এবং উত্তর-ভাখতের নিয়ত শ্রেণীর প্রা সকলেই উপরোক্ত 
বৈশিষটাসম্পন্ন দীর্ণমুণ্ড জনের বংশধর এবং এই দীর্ণমূ্ড জনেবাই ভারতীয় জন-প্রবাছে থে 
দীগমু্ ধারা বহমান তাহার উৎস। বাংলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এব: অন্ধাজ পধায়ে 
খে দীর্খমূণ্ডের ধারাচিন্ন দেখা ধায়, তাহা ও মূলত এই নরগোষ্ঠীবই দান । এই গোষ্ঠীর আদি 
বাসস্থান কোথায় এবং বিস্তৃতি কোথা ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়| বলিবার উপায় নাই, তবে 
বিবাজশংকর গুহ মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন দে, এক সময় এই দীণমূগ্ড গোষ্ঠী 
উত্তর-আফ্রিক। হইতে আরস্ করিয়া ভাবতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পধন বিস্বৃত ছিল; 
পরে লবাপ্রন্তর যুগে ইহারা ক্রমশ মধ্য ও দক্দিশ-ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব 
দেশে আদি-অস্টে.লীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু বক্র সংমিশ্রণ ঘটে ।, 
এই সন্কপিত জন ছাড়া আরও ছুইটি দীখমূণ জন কিছু পরবর্তী কালেই ভারতবঙষে 
আসিয়া* বসবাস করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই ছুই জনের কিছু কিছু কক্কালাবশেষ 
€-“লাঞয়| গিয়াছে সিন্ধু নদীর উপত্যকায় । মাকবান, হব ও মহেন-জে|-দড়োর নিয়ন্তরে 
প্রাপ্থ ক্ালগুলি হইতে মনে হয় ইহাদের মধে/ একটির দেহগঠন ছিল স্বপূ ও বলি, 
মগজ্জ বড়, জ-স্থি স্পষ্ট, কালের পেছনের অস্থি বৃহৎ । এই সব দেহলক্ষণ পল্াবের 
সমরকুশল, দূঢ় ও বলিষ্ট কোন কোনও শ্রেণী ও বর্ণের ভিতর এখনও দেখা যায়। কিন্তু 
এই জন পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূ ও দক্ষিণ দিকে ক্ষার অগ্রসর হইদ্বাডিল বলধা মনে 
হয় লা। দ্বিতীয় দীর্ঘমণ্ড জনেৱ পতরিচয়ও মহেন-জো-দড়োর কোনও কোনও 
কত্কালাৰশেষ হইতেই পাওয়া মায়। এই জনের লোকদের দেহগঠন তত স্বপূড ও 
| = বলিষ্ঠ নয়, বরং ইহাবা নৈর্খ্যেও একট খৰ, কিন্তু মৃখাবয়ন তীক্ষ ও স্পাই, নাসিক 
ভীক্ষ ও উন্নত, কপাল বঙকের মত ৰক্ধিম। ইহাদের মধ্যে কুষধ্য লবগোঠীর 











ভারত এ দক্ষিপ-ভারতের লোকদের মধ্যে নেহ-গঠনের স্পট ভাবতমা দেখা বায়, বরিএ 
দকৰ্ধিণ-ভারতে ব্রাহ্মপদের মধ্যে এ-বাতার কিছুটা নিত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাংলাদেশে এই দীর্গমুণ্ড জনের বক্-প্রবাহের ধাবা কতখানি ক্যানিহা পৌছিয়াছিল তাহা 
নিশ্চয় কৰিমা বলা মায় না: কতকটা স্রোতম্পন বে লাগিয়াডিল সে-সঞন্ধে সন্দেহ কি? 

উপরোক্ষ দীর্ণমূগ্ড জলের! ছে জনন্তর গড়িয়া তুলিরাছিল, উত্তর-পশ্চিম হইতে তাহার 
উপর এক গোলমুণ্ড জন আসিয়া নিজেদের বক্তপ্রবাহ সঞ্চারিত করিল, মনে রাখা প্রয়োজন 
যে, ইহাদের সঙ্গে গোলমুগ্ড মোঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর কোনই সঙ্বদ্ধ নাই । এই জনের সরপ্রাচীন 
সাক্ষা সংগৃহীত হইয়াছে হজ্জ! ও মহেন্‌-জো-দড়োতে প্রাপ্ নুগুকঙ্কাল হইতে । ইহাদের সঙ্গে 
পব-ইউরোপের দীনারীয় এবং কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সমন্ধ সরস্পট। এই জাতিই 
লাপো5 (1)6 1০০৪), বিপ লী (8৮1০৮), লুস্সান্‌ (14১১০) ও বনাপ্রসাদ চন্দ-কৰিত 
আলপাইন (মণ ॥॥৷৷৷4) নৰগোষ্ঠী, বিরজাশকর গুহ-কছিত জ্যাল্পো-দীনানীয় 
নরগোষ্ঠী, ফন্‌ আইক্স্টেড উ-কথিত পশ্চিম ও পূব "বাকি বা গোলমুণ্ড নবগোষ্ঠী । 
বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের ও উত্তম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে গোল ও মধ্যম 
মুগ্ারুতি, তীক্ষ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসারুতি ও মাধামিক দেহদৈর্থোর লক্ষণ দেখিতে 
পাওয়া ধায়, তাহা অনেকাংশে এই নরগোষ্ঠীবই দান । বস্তত, বাংলাদেশের দে জন ও 
সংস্কৃতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিদ্বা গড়িয়া উঠিরাছে, তাহার প্রা্থ সমগ্র মূল ক্পায়নই 
প্রধানত আযালপাইন ৪ আদি-সন্টরেলীয়, এই দুই জনের লোকদের কীপ্তি। পরবর্তীকালে 
আগত ক্মাধভামাভাষী ন্সাদি-নদ্িক নবগোষ্ঠীন বক্রপ্রবাহ = সংস্কৃতি তাহার উপরের 
স্তপের একটি গ্রীণ প্রবাহ মাত্র এবং এই প্রবাহ বাছালীর জীবন ও সমাজ্-বিক্লাসের 
উচ্চতর স্ববেই আবদ্ধ ; ইহার ধার! বাঙালী আীবন এ সমাজেৰ গভীব মূলে বিকৃত হইতে __.. 
পারে লাই । দাহাই হোক, পামীব যালকুমি, তাক্লাকামান্‌ মকতৃমি, আম্লস্‌ পর্বত, 
দক্ষিণ-আরব এ ইউরোপের পূবদেশবাসী এই আ'ালপাইন জনের বংশৰবেরা বর্তমান 
ভারতবধে ছড়াইয়া আছে, নানাস্থানে--প্ুদ্গৱাটে, কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে, কুর্গে, মধাভারতে, 
বিহারে, 'নাগর" ব্রাগণদের মনো, বাংলাম ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বপন এবং উপরের বর্ণস্তরের সকল 
লোকদের মন্যো। সব সমানভাবে একই বৈশিষ্ট বিগ্ঞমান লাই, একথা সঙ্গ; কিন্ত 
ভারতবর্ষে গোলসু্; উত্নতনাস মানের বক্রধারা খেখানে নে-পরিমাণে আছে তাহাক 
মূলে এই গোলমুণ্, উন্তনাস আলপাইন নবগ্োষ্ঠী উপস্থিত। ক্ষন আইক্স্টেড টের মতে 
এই নরগোষ্ঠীর তিন পাখ। £ পশ্চিম ব্রযাকিড খাহাদের বংশধর বর্তমান মহারাষ্ট্র এ কুর্গের 
অধিবাসীরা, গাঞ্দের় উপতাকাৰ দীর্ঘদেহ ত্রাকিড্‌ব। এবং বাংলা ও উদ্তিয়ার পূব 
ব্রাকিড্‌রা। এই তিন শাখাই, তাহার মতে, ্াধভাত্রী 'ইত্তিজ! নামক বহর নরগোষ্ঠীর 
1 
সপ বিশিষ্ট ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মদাতা এবং খাতার পৃৰতুল 











১ 


৪৪ বাঙালীর ইতিহাস 


ভারতীয় সংস্কৃতির আমূল কুপান্থর সাধন করিয়া তাহাকে নবকলেবর নবরূপ নাল 
করিয়াছিল, তাহারা এই আযালপাইন নরপোষ্ঠী হইতে পৃথক ॥ এই নূতন করনের -. 
নরতববিদদন্ধ নাম হইতেছে আদি-লডিক্‌ (১০১০০-২০০/০)। এই আৰি-নডিক্‌ জনই 
বৈদিক সভাতা ও সংস্কতির স্থষ্টিক্তা। ভারতবর্ষে ইহাদের স্থপ্রাভীন কোনও ক্কালারশেষ, 
আবিষ্কৃত হয় নাই । তবে, তক্ষশিলার ধর্মবাঙ্গিক বিহারের ধবংসাবশেষের মধো মে কয়েকটি 
নবকদ্ধাল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অগমান হয়, ইহাদের মুখাবয়ৰ দীর্ঘ, সনু ও 
স্থগঠিত নাসিকা সংকীৰ্ণ ও স্বউপ্নত, মুণডাকুতি দীর্ঘ হইলেও গোলের দিকে ঝেক স্পষ্ট 
এবং নীচের দিকের চোয়াল সৃ়। মাখার খুলি এবং মুখাবযব হইতে মনে হয়, ইহাদের দেহ 
ছিল খুব বলিষ্ঠ ও দুঢসংবন্ধ | উন্তর-পশ্চিন সীনান্ত প্রদেশের পাঠান, হিন্দুকুশ পর্বতের কামর 
প্রভৃতি কোমের লোকেরা, পঙ্জাৰ এ বাজপুততনার উচ্চশ্রেণী ও বর্ণের লোকের ইহাদের 
বংশধর, দরিএ শেখোক্ ছুই স্থানে পূবতন দীগনৃগ্ জাতির সঙ্গে ইহাদের সংমিশ্রণ একটু বেশি 
ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তর ও পশ্চিম-চারতে সত্রই ইহাদের ধারাচিন্ক পাও যায়, 
কিন্তু তাহা সৰ্ত্ খুব বলি ও বেগবান নয। উদ্তব-ঘুবোপের নিক জাতির সঙ্গে ইহাদের 
সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ একথা স্বীকার করিবার উপায় নাই, তবে পাখক্যও আছে, বিশেষভাবে চুল এ 
গায়ের রঙে ৷ জাবতীয় নডিক জাতির চুলের র: সাধাবশত খন বাদামী হইতে ঘনরুষঃ। এবং 
চামড়া বাদামী হইতে রক্তিম গৌর । উ্তর-যুঝোপের নন্ভিকদের চামড়া রক্তিম শ্বেত এবং 
কেপ পাত্লা বাদামী হইতে স্বেতাপম। এই শার্শকা কতকট। জলবায়-নির্চর সন্দেহ নাই, 
কিন্তু মূলত কতকট| পূৰাপৰ ইতিহাসগত তাহাও শৰ্দীকার করা দায় ন1। সন্তনত, 
বৈদিক রমাধসভাতার নির্মাতা নডিকেরাই ক্যাদি-নগ্ডিক, এবং ইহারাই পরবর্তী কালে উরে 
== যুৱোপথণ্ডে নিয় ক্রমশ নৃতন দেহলক্ষণ উদ্ভব করিয়াছিল। ফন সাইক্স্টেড টু এই বলিষ্ট ও 
দুর্জয় নবগোষ্ঠীর নামকরণ করিয়াছেন 'ইত্ডিড.' ৷ বাহাই হউক, ইহানেবই আহ ভাষা, সভ্যতা! 
এ সংস্কৃতি ইতিহাসিক কালে বন্ধ শতান্দী সি! বীরে মীকে বাংলাদেশে সঞ্চারিত হইয়া 
পূৰ্বতন সম্যাতা ও সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নৃতনক্ূপে আস্ধপ্রকাশ করিয়াছিল সন্দেহ নাই: 
কিন্ত বাঙালীর বা ও দেহগঠনে এই আাদি-নডিক জনের রক্ষ ও ene 
অতান্থ অল; সে ধাবা লীগ ও ক্ষীণ, এত শীগ ও ক্ষীণ ঘে বাংলাদেশের করাঙ্ণণের মো 














যুক্তপ্রদেশের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নকুতয়ের দিক হইতে বাঙালী ত্রাদ্পের কোন” 
লাই তাহার কারণ এই তথ্যের মধ্য নিহিত । এ সব দেশের, 





ইতিহাসের গোড়ার কথা শি 


(97590 বলিযা॥ ইহারা পাতলা গৌর, কিন্তু ইহাদের চুল এ চোখ রুষবরণ এবং নাসিকা 
দীখ ও উন্নত। উত্তর আআাৰপানিস্থানের বাদক্ষীরা লীর্‌ হইতে পাইবার গিরিবন্ধ” পথ 
দে সব লোক বাস করে, চিত্রল হইতে হিমালয়ের সাগ্ধনেশ দবিয়া নেপালের পন্চিম প্রান্ত 
পৰন্ত যে সব পাবত্য জনের বাস, ইহারা সকলেই কমবেশি সেই প্রাচা জনের বংশধর । 
পঞজাবে ছিন্দু মাচ্ছের কোন কোন শ্রেণীতে এবং মুসলনানদের উদ্চশ্রেদীতে এই জানের লীগ 
প্রবাহ কিছুটা পরা পড়ে, কিন্ত বাংলাদেশে ইহানের র্ুধারা স্বাসিরা পৌছিতে পারে নাই, 
এমন কি পর্তশামী উনধবাংশেঞ নৱ। কন্‌ আইকস্টেডট এই নবগোষ্ঠীৰ নামকরণ 
করিয়াছেন 'উত্তর-ইণ্তিড.' বলিঘা এবং লিকার 4 জিউফ্রিা রাগ গেরী ইহাদেরই 
বোধ হয় বলিয়াছেন 'ইন্দোন্মাকগানীন' । 
মোগ্ছোলীয় নবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাবতবধের মনিটর পিচ পরবর্তী ঈত্তিহাসিক কালে । 

এই সব মোপোলীয় নৱগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ছড়াই্াে সন্দেহ লাই, কিন্ত 
ভারতের জন প্রবাহে ইহাদের স্পশ গভীরভাবে কোথা লাগে নাই, একমাত্র আসাম, 
স্তত্ববে ছিমালযশানী নেশাল-ভোটান এনা পূব প্রান্থে হক্ষদেশশাযী প্রতাপ্ত ছনপদ ও 
'অবগাবামী লোকদেন মধো ছাড়।। চৈনিক তুকীন্থানেৰ তক ভানাভান] কখন খ্বিৱিজ, 
উজবেক প্রভৃতি লোকদের মত দখাণ মোগ্দোলীয় জন গা কোম আছ পণ ভারতীয় 
নরতব্বেত বহিষ্কত। তবে সউ্নকে হিমালয় সাহদেশবাসী লিপ, লেপচা, বং প্রকৃতি 
কোমের লোকদের মপো তিব্দতী শ্রক্ষগাৰা গুস্পঞ্। ইহাদের দেহারুতি মধ্যম হইতে 
লী, মুগ্াকুতি গোল, গণ্ডান্ি উপ্নত এবং নাসিকাক্াত দীখ ও ভ্যান্টা। নেপালে এই 
বক্ধধারাব প্রভাব ধরা পড়ে, তবে উদ্ধর ও পূৰাঞ্চলে ক্রমশ ক্ধীয়নাল । ক 

.. আসামের উত্তর এ পুবপ্রাপ্তশাষী পাতা দেশগুলিতে আবার একটি পৃথক যোগ্গোলীয় 
রক্রধারার পরিচয় পাওয়া মাছ । ইহাদের সুপ্তি গোল নয়, গোলের ঠিক উল্টা অর্বাং 
দীগ এবং অকিপুট স্মীন ।. ইহাবা খে মোগ্ো লী তাহার প্রমাণ ইহাবের চাপটা নাল, 
উন্নত গপ্ডাস্থি, বন্িম চক্ষ, উচ্চ কেশ এনা, কেশনিহীন দেহ ও মুমগ্জল। দক্দিগ-পশ্চিম 
চীন হইতে ইহারা ক্রমশ ব্রঙ্চকেশ, মালয় উপস্থীপ ও পূবদক্ষিণ সন্তরশারী দেশ ও হ্বীপগুলিতে 
ছড়াইয়! পড়িয়াছিল ; পখে উ্ধৱ-পূব আসামে এনা উত্তর ব্পুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা, 
(বোলো! না মেচ প্রসথত্তি লোককে ভিতর, কোচ, পালিয়া, বাদনৰ প্রন্ৃতি লোকদের ভিতর 
ইহাদের একটি ধারাপ্রবাহ ধরা পড়িয়া পিরাছে॥ আসামে এই বারা সবই সমাজের সকল 
ক্তবেই প্রলহমাণ, তবে উদ্চবর্ণ গুলির ভিতর গগোলনুও ক্মযালপাইন এবং কিছু পরিমাণে দীরমুণত 
আদি-লডিক দাবা হুল্পর, এবং শেসোক ছুই বাবাই আসামের ছিলদু স্যতা এ সংস্কতির 
ভিত্তি । রপু উপত্যকাত ধারাটির একটি প্রবাহ এতিহাসিককালে বাংলাদেশে আবাসিয়া 
কি পড়ে, এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাই ঁডি প্রকৃতি অকলে এইভাবেই খানিকটা 
ঙ্গোলীয় প্রভাব আত্মপ্রকাশ কৰিয়াছে, কিন্ত তাহা সাধারণত সমাচ্ছেক নিমন্তনো। ,.. 















ট্রি পৃ 

কিন্ত, অ্রন্ধদেশে যে মোক্ছোলীয় কলের সক্ষে আমাদের পরিচয় ঘটে, তাহার! 
খবদেহ, তাহাদের সৃপ্তারুতি 2৯ লীগ নয়, এবং চামড়ার রং আরও ঘোর । দীখমূণ্ড 
সহোমীয়, মোগ্োলীয়দের সঙ্জে ইহাদের আস্থীয়তা থাকিলেও ইহারা একগোত্রীয় 
নয়; বরং বকগদেশী় গোলমুও মোগোলীয়বের সঙ্গে সমগোষীযতা আছে করিত 
জেলার চাক্মাদের, টিপ ব্রাইদের, এন: আবাকানের এক চট্ট গ্রামাঞ্চলের মগদের | বাংলা- 
দেশের অন্তত কোথা ও এই ব্ষ-মোঙ্গোলীয় প্রভাবের পরিচয় পাওয়া বায ন! এবং বাংলার 
জনগণের বক্তপ্রবাহে ইহাবা বিশেষ কোন চিহ্ন বাখিয়া যায় নাই । 

ভারতববের নৱগোষ্ঠীপ্রাহ সম্বন্ধে উপরে দাহা বলা হইল, পাশ্চাতা ও ভারতীয় 
নৃতাত্তিকেরা মোটাম্টি তাহ! স্বীকার ককেন। কিন্ত সাম্প্রতিক কালে লাইপ ত সিগ সযান্সন 
ইনস্টিটিউটের ভারতীয় নতন্াভিষানের নেতা ব্যাবন ফন আইকস্টেড ট সমন্ত ভারতবৰ 
যা থে বিকৃত শারীর-পরিনিতি গণনা কৰিছাছেন, তাহার ফলে ভাবতীয় নরগো্ী- 
প্রবাহে কিছু নৃতন ক্মালোকশাত হইয়াছে । ফন সআইকস্টেড টের নি্গেষণ ন মতামত 
আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত নয় : আগচ নানা কারণে তাহার মতামত আলোচিত, হইবার 
লানি রাখে ॥ প্রথমত? ভারতীয় নরতত্ব কিঙ্জাসাম় তিনিই বো হয় সবপ্রধম সমস্য ভাবাতনধ 
তাহার গণনা! ও নিষ্সেমণের বিষয়ীকৃত কবিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তিনিই সকলের চেয়ে বেনি 
সংখ্যা পরিমিতি লইয়াছেন। তৃতীয়ত, সমন পরিমিতি একই মানদগডাপরথাযী গৃহীত 


হইয়াছে; এবং চুপ, যে বিচাত্রপন্থতি অ্মাযী পরিমিত বিশনেদিত হইয়াছে তাহা একাম্ 


আধুনিক বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি । পূ্বতন সকল মতামত নিচার করি এবং সবিদ্কত এ 
পরধভীর গচবধপার ফলে তিনি মে সিন্ধান্ে উপনীত হইয়াছেন, তাহাব স'ক্দিপ্র একটু 
প্রচ লা এ-প্রসঙ্গে অবান্তর নয় । তিনি বিভিন্ন নবগোষ্ঠীর খে নামকরণ করিয়াছেন, 
তাহা দমনগ্াপূধ না হইলে একটু অসাধারণ । কিস্ম, কিছু গভীর ভাবে নিবেচন। করিলে 
দেখা দাইবে, নামকরণ মাহাই হোক, বিভিন নরগোষ্ঠীর যে যে বিনি দেহলক্ণের উপর এই 
নামকয়ণের নিব সেই দেহলক্ষণ সগন্ধে দের মধ্যে মতের বিভিন্নতা খুন বেশি 





₹নাই। নী লিখারণ সনদ্ধে মতের নিডিন্রতা আবস্তই লক্ষণীয় । 


ক্ষন আইকস্টেড টের মতে ভারতবর্ষে মোটামুটি তিনটি নরগোষ্ঠীর 
উপস্থিত। গ্রতোক গোর্ীতেই কয়েকটি শাখাগোষ্ঠা সংলগ্ন । জু 
0১). লেডি, বা ভেডজীহ নবগো্ঠা_ - উন্নিত পালা কও বা 
য় লোকেরা এবং দক্ষিণ-ভাবতের ঘোত্কু। 'মেলিড" ও 1 
তি লাউ ঠাস লা 











ইতিহাসের গোড়ার কথা ৪৭. 
হো'দের মধ এই 'মেলানিভং বক্তম্পর্ণ স্বম্পষ্ট এবং আৰও উত্তরে গাগের উপতাকার 
ইহাদের কোনও কোন ক্ষতুতর শাখার দর্শন দুর্লভ নয়, বিশেষত, তথাকস্থিত নির্নজাত দের 
ভিতর । কোলীববাও ইহান্রেই একটি সববৃহৎ শাখা । এই হিসাবে ন আইকন্টেডই 
কোল-সুপ্তা নবগোষ্ঠীকে বর্তমান, ভ্ৰিডভামী ‘মেলানিড: নবগোষ্ঠীর সাথী বলি মনে 
করিতেছেন; কোল-দুণা-ানিযারা বে সক পৃখক নবগোষ্াৰ লোক তাহা বলিতেছেন ন! । 
তাহা ছাড়, পন্ান্ত নুতাত্বিকেরা বর্তমান জবিড়ভারী লোকদের যে দেহলক্ষণ সমূহের উপর 
নির্ভর করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভারতবহিকক তি নিশর-এসী় বা কৃমধ্য নরগোষ্ঠাৰ আন্ীতার 
সন্ধান পাইতেছেন, মোটামুটি সেই দীগমুণড উরতনাস নরগোষ্ঠীর লোকফেরই তিনি 
বলিতেছেন ভারতী *মেলানিড। 

(5) তি? ৰ! ভারতীয় নরগোষ্ঠী-- ইহাদের প্রশানত তিন শাখা £ (ক) খথাগ 
হইত্ডিড', ইহাবাই মোটামুটি বাহাদের আগে বলা হইয়াছে ন্মানি-নডিক। (খ) উত্তর 
তি!) অৰ্থাৎ, মোটসুটিভাবে ফিশার ফাহাদের বলিয়াছেন প্রাচা ৰ! “এরিয়েন্টাল' । এনা 
(গ) 'ব্যাকিড.'; ইহারা বার একটি-গোলমুণ্ড নবগোষ্ঠী, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে মাগে 
শাহাদের আগে বলা হইয়াছে আলপাইন বা! আল্পো-দীনাবীয় |" এই 'ব্রাকিড,দের 
আবাৰ তিন উপধারা ; (সৰ) মহাৰাষ্ট্ৰ দেশের ‘পশ্চিম ত্রাকিড', (আ) বাংলা! ও উর 
“পুৰ ৰাকিজ', এবং (ই) গাঙ্গেয উপত্যকার ‘নীর্খদেহ ররাকিছ'। ঘণাখ “হত্ডিড দেব বিস্যার 
বিনশন-প্রয়াগধ্বৃত আখধাবর্তে বা মধ্যাদেশে, দক্ষিণ ভারতের কেবল কবুমিতে এব" মিশ্রিতকূপে 
সিংহল খীপেও। 

ফন্‌ আইকস্টেড ট, আরও বলেন বে, দাক্ষিণাতোব উন্তব-পশ্চিমাংশের কোক্চণ কোনও 
অধিবাসীদের ভিতর আরি-মোঙ্গোলীয বক্তপ্রভাব স্পট, এব তাহ! বোধ হয় অপেক্ষাত, 
আধুনিক কোলভানী- লোকদের কণার! খাব! স্পৃষ্। এই আদি-মোঙ্গোলীয প্রভাব 
স্বারতবধের সবজ সমভাবে বিস্তৃত নয, তবে এখানে ওস্বানে আকীণ চিঙ্ন পৃথক পৃথক ভাবে 
নানাস্থানে ধরা পড়ে । ইহা হইতে তিনি অস্তমান করেন হে, ভাবতববে এই যোঙ্গোপীঘ 
প্রভাব খুব স্তপ্রাচীন নয়। 
বিণ ভারতের অধিবাসীরা, ভাহাৰ মতে, নৃতন্থের দিক হইতে অধিকতর ক 
এবং সমন্বয়ের মূল ভিত হইতেছে স্ববিক্তৃত আদিমতম নেগ্রিজ,বক্তপ্রবাহ। এই সমন 
নবগোষ্ঠাই ফল্‌ আইকস্টেডট কৰিত “মেলানিভ নবগোষী এবং তাহাদের বংশধর বতমান, 
মধ্যস্তরের তামিল । উচ্চ ও নিয়ন্তরে এই সমত্বযের সমগ্র ও স্পষ্ট কপটি ধরা পড়ে না, 
কাব উভয় শুরেই অপেক্ষা সাম্প্রতিক বা প্রাচীনতর কালের অন্ত নরগোষ্ঠীর বক্তপ্পণ 
শালি উবে বোধ হয় ইণ্ডিজ দের এখংএনিজন্তবে প্রাচীনতব “মালিউদের । এই 











পজ্াসী চেচ্ছিড নতগোষ্ঠৰ সদ করেনি সস্তা সাব. 














৪৮ বাঙালীর ইতিহাস 
দি আদিমতম নিশ্রোবট্‌ বক্তম্পশেরে কমবেশি প্রভাব সকলের মানেই আছে, তবে সে 
শ্রভাবও বহুদিন আগেই সুকাইয়া উবির! গিয়াছে । 

সংখ্যার এ বিক্ৃতিতে ভাবতবর্ষে সবাপেক্ষা বলি্জ নবগোষ্ঠী হইতেছে 'ইত্তিভ'রা। 
ফন্‌ আইকৃস্টেড টের নতে ইহাবাই প্রাগৈতিহাসিক সিব্ধ-সভাতার উত্তরাদিকারী এবং জ্রবিড় 
ও বিশিষ্ট “ভারতীয়” আস্মিক সাধনার শখ প্রতিনিদি। ইতি নৱগোষ্ঠীর উত্তর- 
পশ্চিমাংশ বারবার মপা এসিরাৰ নানা জন ও কোম দাতা আক্রান্থ এ পযুদিন্ত হইয়াছে। 
আভাষ কিন্তু তাহাতে কখনও শিখিলমূল হয নাই, বরং তাহার প্রতাপ বরাবরই জঙ্গান ও 
শষ ছিল, কিন্ত আগভাদীদের বান্দর সভাতা « মানব-সংস্কতি বারবার কপান্থব ও সমন্বয় 
লা ককিঘাঙে । আদভাষাকে আশ্রয় করি৷ কিছু নষ্িক রক্ুপ্রৰাহ, পরবর্তীকালে কিছু 
শক ও ছুণ রক্রপ্রধাহ এবং স্থাবও পরবর্তীকালে মুললমান অভিনান আশ্রয় করিয়া কিছু 
“ওরিযেন্টাল' বা প্রাচা নরগোষ্ীর বক্তবাবা "ভিউ: প্রাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। মূলে এই 
'সাতিডঃ ন্বগোষ্ঠী আছিমতম ভেজ্ডীয় নবগোষ্ীর সঙ্গে সংপৃক্ত । অতি প্রাচীনকাল হইতেই, 
উটাব্তর হইতে 'ইত্ডিভদের দক্ষিণমৃখী চাপে ক্রমশ 'মেলানিভ, নববংশের স্ষ্টি এবং 
কেভিন পেব চালে ক্রমশ “মালিঙ্_ হেব । 

"হন ও 'মেলানিছ.' নবগো্ী ও তাহাদের ভাষা সঙ্্ধে কন্‌ আইকস্টেড টের উক্তি 
উঞ্চারনোগা এনা আমাত মনে হয়, ্ব্ডিভাষীলের নর সম্বন্ধে একান্ সাম্প্রতিক কালেও 
লবতান্ধিকপের মনো ছে জিঙ্গাসা বর্তমান তাহাব একট! সস্থোষজনক মীমাংসা এই উক্তির 
মদো পাওয়া দায়। 


"© he originally Dravitinn 15585. whose descendants mdopted the Aryan 
এস গা pushed over Ube আলগা, who In their turn adopted Dravidian 
10195405৯01) are mo the typical repreeentntives. So, race and 1989 
০80 more io Ini hn, Any way coincide. Hacos remained, but nngunges were 
আগ southward... The disturbing resvits of the dea of a Dravidian “race” 
গাগা, cary to গাজা The নি, গা of today are no ore 
Ave 50051590৪01? ao, AC that 101 Whey were of Indid race, today 
they are preyiingly of 00001 race.” 


এই হরদীর্ণ জাডিপ্রবাহের ইতিহাস আলোচনায় একটি তথ্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। 
লেটি এই £ নয়তব্ের দিক হইতে বাংলার ভনসমরি মোটামুটি দীখমুগ, প্রশন্তনাস 
সাদি-অস্টে.লিয় বা ‘কোলিড.', দীর্গমূ, দীঘ ও মধ্যোগ্ত নাস মিশর-এলীয় ৰা 
এবং বিশেষভাবে গোলসু উপ্নতনাস ক্্যালপাইন বা ‘পূব ব্রাকিভ:; এই তিন '্ 
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নি বীর; "বাঁ ₹ তো 


মোটামুটিভাবে ইহাই বালা ভাষাভাষী জন-সৌৰের চেহারা, এবং এই অন-লৌগের উপরই 
বাঙালীর ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র সংকর জন লাই বাংলার ও বাঙালীর 
ইতিহাসের স্ত্রপাত । 

বাঙালীর অনতপ্রতাক্গ-বৈশিক্টের বিশ্লেষণ এব উব্তর-ভারতের বিভিন বর্ণের এবং 
জনের উপরোক্ত নরতাত্বিক বিবরশের তুলনামূলক আলোচনা হইতে বাঙালীর বিভিন্ন বর্ণ . 
বৰ৷ জাত নৰ্বদ্ধে মোটামুটিভাথে এখন কতকগুলি ইঞ্জিত বরিত্ে পাৰা বার । সবৰ সংক্ষেপে 
প্রধান ও অপ্রধান কয়েকটি বণ সঙ্গদ্ধে সে-ইন্দিত বিবৃত করিলেই সমগ্র চেহারাটি পরিষ্কার 
হইবে। 

ব্ৰাহ্মণ-বৈগ্ত-কায়স্থদের সন্বন্ধেই আগে বলা ঘাইতে পাকে। বাংলাদেশে ব্রান্ণরাই 
একমাত্র জাত যাহাদের সঙ্গে পদ্ধাবের ব্রাহ্মণদের এব. উত্তর-ভাবতের অন্যান্স উচ্চবর্গের 
সঙ্গে খানিকটা মিল আছে: কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বাঙালী ব্রাস্থপদের বেশি নরতান্মিক 
আত্মীয়তা দেখা যায় বাঙালী বৈদ্ ও কাযস্থদের সঙ্গে । বন্ধত, বাঙালী ত্রাহ্মণ-বৈশ্ত- 
কাধস্থ নৱতত্বের দিক হইতে একই গোষ্ঠীর লোক বলিলে কিছু অবৈজ্ঞানিক কথ! 
বলা হয় না। নৱতব্বের দিক হইতে বলিতে পারা বায, খে-সৰ জাত অৰ্খাৎ বৈদ্য-কায়স্ব, 
বৃহদ্ধৰ্মপুরাণের করণ ও শী) দেই-বৈশিযো ব্রা্ধণদের খত পরিকটে, বাংলাদেশে সেই সব 
জাত-এর সামাজিক কৌলীক্ধ তত বেশি। বাঙালী ব্রাহ্মণদের ( এবং কারস্থ-বৈস্তদের ) সঙ্গে 
পূর্ব-ভারতীয় স্মাদিমতম অধিবাসীদের ( যেমন, ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাঁওতালদের, 
উত্তরাঞ্চলের গাবো-খালিয়াদের, নিয়বঙ্গের বাজবংশী-বুন| ইত্যাদিদের), কিংবা নিয্নতম বর্ণ 
ও শ্রেণীর লোকদের (পোদ্‌-বাগ্দী প্রভৃতি) বরুসংমিশ্রণ বেশি ঘটিয়াছে, এমন প্রমাণ নাই। 
ঘটে যে নাই তাহার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া ধায় বন্ধীয স্বতিশাস্থগুলিতে এবং ব্রা্ণ-বৈস্ব-, 
কায়স্থদের, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের, সামাজিক আচার-ব্যবহারে। নিধিচার ক্যান্তধিবাহ 
ও আত্ততোঙ্গনে একটা আপত্তি বরাবরই তাহাদের ছিল, ধদিও সেই আপত্তি প্রাচীন কালে 
সর সব সময় শুর কাধকরী হয় নাই । আব এই সব আপত্তি ও সংস্কার তে খুবই দীতে ধীরে 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, একদিনেই তাহা কাথকরী কতা সন্জব হয নাই । সেই হেতুই 
ত্রাক্মণদের সঙ্গে বৈ্ম-কারন্থদের একটা নরতাব্বিক আত্মীয়তা সহজেই লক্ষ্য করা ঘায়। 
বাংলার অন্য কোন বর্ণ ৰ। জাত-এব সঙ্গে সেই আস্মীরতার প্রমাণ নাই। আশ্চৰের বিষ 
সন্দেহ নাই থে, বাঙালী ত্রাক্ষণদের সঙ্গে বণা-ডারতের ব্রা্থণদের নর্রতাত্বিক আস্মীয়তা 

1২৭৯১ নরতান্বিক দ্যান্ীতা অপেক্ষা অনেক কম; বরং সাজালী” 


















৮০ মিলের চেয়ে অনেক কম। , 











৫ বাঙালীর ইতিহাস 


সব কারণে মনে হয়, বাঙালী ত্রাক্ধণ-বৈক্ধ-কান্বন্থ বর্ণের লোকেরা একটি বিশেষ একাবদ্ধ 
নরগোষ্ঠীব প্রতিলিদি, এবং নত্রতত্বের দিক হইতে তাহার৷ একই গোষ্ঠীবন্ধ । বৃহনধপুবাণোক্ত 
উত্তম সংকর বর্ণের অনেক বশ ই এই নরগোষ্ঠীর সঞ্দে অল্প বিস্তর ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ এই 
অস্ুমানও বোধ হয সঙ্গে সন্ধে কর। চলে । অন্তত, বাঙালী কান্থর! বে বাঙালী সঙ্গোপ ও 
হকৈবৰ্তদের সঙ্গে খনিষঠ আত্মীয়তাস্থত্রে আবদ্ধ, ইহ) ত নরতান্ধিক পরিমিতি-গপনা। হইতেই 
ধরা পড়ে; সদ্গোপনের সঙ্গে কাব তদের তো কোনই পাকা নাই । প্রশাস্তচঙ্গ মহলানবীশ 
তো বলেন, কায়স্থ, সদগোপ ৭ কৈবতবাই বার্থ বনদদ্ধন প্রতিনিধি । বস্তুত, বাংলাদেশের 
সমস্ত বর্ণের ( বৃহন্ধর্মপূবাণোক্ত উত্তম এ মধ্যম সংকর বর্ণের ) সঙ্গে করালেন আব্মীয়তাই 
সবচেয়ে বেশি। বাংলাক বাহিনে এক বিহারে কিছুটা ভাজা অন্তত কোনও বর্ণের সঙ্গেই 
ইহাদের বিশেষ কোনও মিল নাই, এবং এই তথ্য সদ্গোপ ও কৈবর্তদের সঙ্ধদ্ধেও সত্য । 
কায়স্থ, সদ্গোপ « কৈবর্তদ্র সঙ্গে ( সদ্গোপ ৪ কৈরত্র। ব্রক্ষবৈবর্ত-পুরাগ-কখিত 
সংপূহ ) সএতাল, গারো, খাসিয়া বা তরহন্ধর্মপুরাশোক মন্থাঙ্জ বর্ণের লোকদের কোনই 
বরক্ুসংমিশ্রণ ঘটে নাই একথা নিঃসংশয়ে বলা হাত, তেমনই নিঃসংশে বলা চলে থে, 
ছোটনাগপুর অঞ্চলের সাও্ডতাল প্রকৃতিদের সঙ্গে বাংলার পোদ, বান্দী, বাওড়ী প্রভৃতি 
উপবর্ণের লোকদের স্বপ্রচুর বক্রসংসিশ্রণ ঘটিয়াছে। নমশৃতদের সখন্ধে নবতাখিৰ 
পরিমিতি-গশনার ফলাফল একটু চাঞ্চলাকর। এ তথ্য অন্তত্রও উল্লেখ করিয়াছি (বে, 
দেহ-বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ইছার৷ উত্ব-ভারতের বর্ণ-ত্রা্ধণদের সমগোত্রীয়; বস্তুত উদ্ত:- 
ভারতের বর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণ-বৈগ্য-কায়স্থদের চেয়েও বাঙালী নমণুত্রদের 
স্বাস্থীয়ত। বেশি । অথচ, এই নমশৃত্রেৱা আজ সমাজের একেবারে নিয়নতম স্তরে ! আমর! 
তাহাদের চণ্ডাল না৷ চাড়াল বলিষা জানি, এবং বুহন্ধর্ম-পুরাণ বচনার কালেই ইহারা! 
অস্াজ শ্রেণীকক্ষ । এই সামান্ছিক তখ্যের সঙ্গে নবতবপ্রমাণগত তথ্যের যুক্তি এ 
ইতিহাসসম্মত ব্যাখা। এখন কিছু খুক্িয়া পাওয়া বায় নাই । 1 

বাহাই হউক, উপবোক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, বাংলার বিভিন্ন জেলার বিডি বণসমূহের 
ভিতর আপেক্ষিক সন্ম ও স্কুল পার্খকা, একই বর্ণের মণোদেহপরিমিতির ভেদবৈচিত্রা 
ইত্যাদি খুটিনাটি বিচাব কৰিলে বলিতেই হয়, এ-সমন্তই বিচিত্র নর-সাংকযের ডোতক |. 
জন-সাংকৰ্দের, নরতন্্গত বৈশিষ্ট্যের জৈব মিশ্রণের এমন চমৎকার নৃষ্া আব কি হইতে 
পাবে |.  ্রণাতীত কাল হইতে এই ধরনের ন-সাংকথের দৃষ্টা ভারতববের 1. 
এ খবৰ স্থলভ সি লোন? বটি 

উন হউক না কেন, বা কোন led স্থানের আদিবাসীদের একান্তভাবে 

রি উপায় নাই । 
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জনপ্রধাহ তো একটি অবিচ্ছি গার! ; সে-ধারা কখনও একটা সি সমবে বালি চেকির। 
যাইতে পারে না এবং তাহার ইত্তিহাস কোথাও শেষ হইয়া খায় না। সেই ধারা এখনও 
“নহযান। কাজেই, প্রাচীন বাংলাদেশে এতিহাসিককালে সেই চিববহমান ধারা আর 
কোনও কোনও জনের বকুস্পশ লাগিয়াছে কি না, লাগিলে কতটুকু লাগিয়াছে এবং 
সেই প্রবহমাপ খালাকে কি ভাবে করুক কপান্মবিত করিতে পারিহাছে হা পারে নাই, 
তাহার পরিচনব9 এই সঙ্গেই লয়া প্রয়োজ্ছন । 
পৃ্ীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভৌগোলিক এ ছোোতিৰিদ টলেমি ({ ০০১ ) পাছার 
িত্তিকা-গ্রন্থে গঙ্গার পৃবশায়ী দেশগুলির পরিচয় দিতে গিয়া মুক্ত ( Muran৷d০০ ) নামে 
এক ছনপদ্ের উদ্দেশ কৰিয়াছেন। পঙাব অঞ্চলে এক মুক 
বিচির জালে কোনেও উরে - বীৰ এতিবাসিক। একানিকৰাৰ কারিাহেশ 
ভারতননের ইতিহাসে এই মৃক্তশ্ডেবা স্রপরিচিত।  সমুহ্প্ুপ্রের 
এলাহাবাদ প্রশন্থিতে এট  মুকতনের উল্লেখ আছে কুষাণবাশিয় দেবপুজপাহী- 
সাহান্তুলাহী এবং শক্দের সঙ্গে । ইহা হইতে সঅশগ্রমান হয় হে, এই নুপুর! জন হিসাবে 
শক-ুষাণদেরই সমগোত্রীয় । শক-কুষাণেরা এক মিশু জন। পর-ভারতে গঙ্গার প্ৰাকলে 
ছে মূকণ্ডদের কথা টলেমি বলিতেছেন, ভাহাকা পরানের মুকগুদেরট একটি লাখ! হওয়া 
বিচিত্র নয । তবে, এই সুক্তরবা বাংলাদেশে লৃতন কোনও খরপ্রধাহ বহন কৰিৱা৷ আলে 
নাই, তাহা কতকটা নিশ্চয় করিয! বল! বায়। . 
বাংলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্্র বাজার। সৈক্সসামন্ধ লইয়া! বহুবার” 
বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কমনেশি আশ জয় করিয়াছেন, এবা তাহার পর বিজয়গন 
লইয়া, বনবিধ উ্বণ লয়! স্থদেশে ফিরি! গিযাছেন। পৈবাসামস ইত্যাদি সঙ্গে দাছার! 
আসিয়া ডিল, তাহাদের অধিকাংশ বিজেত| প্রকৃর সঙ্গেই ফিরি গিয়াছে। কিছু বাহাৰ 
স্থায়ী বালিন্দাকপে হয়তো থাকিয়৷ গিয়াছে তাহারা ক্ষনসমূতে জলনিন্দ্নং কোথায় শে বিলীন 
হস গিয়াছে, তাহার কোনও, হিসাব নাই। ইহারা ছাড়া, পাল ও সেনরাজাদের 
পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার ছন্তান্ত লিপিতে দেখা গায় নেক অবাডালী 
কোস-উপকোনেৰ ॥ কমি দান-বিক্তযের পট্টোলীগুলিতে লান-বিক্রয দাহাদের » 
ত সৰ প্রত সংযত স্থানীয় মর, গৃহস্থ, কুট 
ইল পন শা কোষ ও উপকোমের ৷ নষ্ট স্বকূপ মদনপালের 
le ইউ ee ioe tanto তাবিকাগত 
প্রতি (বাছ) 


বাংলার জনপরবাহ 
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মূলত অ-ভারতীয়, কিন্তু ইতিপূবেই তাহারা গ্কত চাৱ পাচ শত বংসর ধরিয়। এদেশে 
বাস করিয়া ভাবতীয় বনিয়! গিয়াছে। আমার ধারণ!--অক্পত্র এ-ধাবণার কারণ বলিতে 
চেষ্টা করিয়াছি-_এই লব অবাভালী কোমের লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়াছিল বেতনতবক 
সৈনিকরূপে, না হয় রাজ-সরকারে একান্ত নিযনন্তবের কর্মচাবীকূপে । বৃহন্ধর্ম-পুরাণ এবং 
অ্রবৈবৈৰ্তপুৱাণেও এই রকম কয়েকটি ভিন্‌-প্রদেশী কোমের খবৰ পাইতেছি, দখা--খস, 
বন, কম্বোজ, খর, দেবল বা শাকবীলী ব্রাহ্মণ ॥ দে-ভাবেই হউক্‌, এই সব লোকের! ক্রমশ 
বাংলাদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল এবং এ-দেশেরই বিশাল নসমূজে নিজেদের বিলীন 
করিয়া! দিয়াছিল। বাংলাদেশের জনপ্রবাহের বেগবান ধারায় কবেই ইহারা! নিশ্চিহ্ন হইয়া 
গিয়াছে। কর্ণাট হইতে কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ, তামিলভূনি হইতে চোল ধাজবংশ 
একাদশ শতকে বাংলাদেশে সার্থক বিজয়া ভিযান প্রেরণ করিয়াছিল; যে-সব লৈলাসামন্ত এই 
সৰ অভিঘানের সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাদের কিছু কিছু এই দেশে খাকিয় দা এয অসম্ভব 
নয়। ইহাদের আগে যালববাঙ্গ বশোধর্মনও এক অভিখানে পুরভাবতে আলিয়াছিলেন। 
প্রতিহার বংশীয় বাজ্জারাও বাংলা দেশে একাদিক বিজয়াডিযান প্রেরণ করিযাছিলেন। 
শৈলবংজীয় রাজারাও এক সময়ে এদেশে এক সমবাভিঘান পাঠাইয়াছিলেন। এই সব বিচিত্র 
সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশ হয়তো পশ্চাতে খাকিয়া গিয়াছিল এবং তাহারাই থে 
পরবর্তীকালে মালব, চোড় (চোল), কর্ণাট, লাট প্রকৃতি নামে বাজসেবক (হইয়া পাল এ 
সেন লিপিগুলিতে দেখা দেন্স নাই, তাহ! কে বলিবে? হণ, খস ইত্যাদিযাও হয়তে। 
এইভাবেই আসিহা থাকিবে । গসেবা তো হিমালয়ের সাহ্ছদেশের পাধত্য জন; যোগোলীয, 
বকের প্রশ্টাব ইহাদের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয় । পর্মপালের খালিমপুর লিপিতে বাংলাদেশের 
স্মন্দিরে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পুঝোহিতের উল্লেখ মাছে; আদি-মধ্াবুগের ছ'একটি লিপিতে 
বাংলার বাহিরের ভিগ্র-প্রদেশাগত ব্রাঙ্মণকে কূমিদানের উল্লেখ সাছে। অন্যা্। বর্ণের 
লোকেরাও নিশ্চয়ই নানা কাঞ্জে এদেশে আসিয়াছিল এবং অনেকেই কালক্রমে এদেশেরই 
বাসিন্দ। হইয়া গিথবান্ধিল। ইহাদের সখো অন্ধ বাও পাল আমলে, বোধ হয় তাহারও আগে, 
বাংলাদেশে আনিয়াছিল। একট নক প্রসঙ্গে লিপিগুলিতে ইহাধেরও নাম পারা বায় একে- 
বারে চণ্ডালদের সঙ্গে । কেন থে সমান্ছের একেবারে নিদ্াম স্বরে চ্ডালদের সঙ্গে ইহাদের 

স্থান নিৰ্ণীত হইয়াছিল, তাহ! বুঝ! দায় না। মাহাই হউক, হে-ভাবেই "্যাসিয়া থাকুক, এবং 

সমান্ছের হে স্তবেই থাকুক, অগণিত জনপ্রবাহের মধ্যে ইহাবা সংখ্যায় এত স্বল্প এবং ইহাদের 
প্রতোকের ধারা এত ক্ষীণ খে, নরতব্বের দিক হইতে ম্যাগ আর তাহাদের পূর্বক: করিয়া 








হইয়া গিয়াছে । তাহা ছাড়া ইহাবা সকলেই তো পূবদিত কোনঞ না. 


জনন সক ছিল এ লে আতি হতবাক 
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বরে পরবর্তীকালে বে সব সা বাংলাদেশে স্াদিয়াছিল, ছে ক্ষীণ বারা সঙ্গে 
সানিয়াছিল, তাহাতে ্থম্প্ নিদর্শন স্মাকিযা দেওয়া সম্ভব ছিল না । 
বাঙ্গা-বাজকুমারেরা নেক সময় ভারতবধেরই ভিন্প্রদেশী বাজকুমারীনের বিবাহ 
করিয়া আনিতেন; থাঙালী পাল-বাঙ্গারাই করিতেন, কর্ণাট দেশাগত সেন-রাঙ্গাবা তো. 
করিতেনই । পুরুষাগক্রামে কয়েক পুরুষ দবিহ্থা এইক্ূপ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। 
রাজারাজড়ার তে| কোন বর্ণ নাই, কাঞ্জেই মহিষী নিধাচন করিতে গিয়া জন-ব্ণ 
দেখিবারও প্রয্বোজন হইত না, রাজবংশ, পরকৃবং হইলেই চলিত ; এখন তো তাহাই চলে! 
বিশেষত, বাঢ়য় ও সামরিক কারণ থাকিলে তো কখাই নাই । কিন্ত এই ধরনের ৃষ্টান্তও 
বিরাট জনগপপ্রবাহে জলবিন্দুবৎ; কাজেই, নৃরিমেয় ভিহপ্রনেশাগত নারীও বিশাল জনসদুক্রে 
বিলীন হইয। গিয়াছেন । ইহাই প্রাকতিক নিম । 
সগ্চবর্দিত এই সব দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলাত ইতিহাসে কয়েকটি বাদ্দন:শেশ পরিচয় আছে 
বাহার! বিডির প্রদেশ হহতে বাংলায় আসিয়া নিজেরা ঝালবংশ প্রতি কিয়া এদেশের 
কমবেশি অংশে রাজত্ব করিয়াছেন, পুকষাসু্রমে বসবাস করিয়াছেন এবং এই দেশেরই বিরাট 
নগণপ্রবাহে কালক্রমে বিলীন হইবা গিয়াঞ্ছেন । তক বিঙ্রয়ের পূব ধন্ধ বাংলাদেশে এই 
একম তিন চাবিটি প্রধান প্রধান সরান্ধবংশের পরিচয্ পাওয়া বায । সপ্তম শতাখ্দীর শেখে 
খঙ্গ নামে একটি বাজ্ৰংশ সমতট লে প্রায় তিন চাব পুর শরিয়া বাজত কৰিযাছিলেন ॥ 
খঞেগাগাম। জ্াতখডগ, দেবখডগ এ বাজ-বাজভট এই চারিছন বাজার নাম আমরা জানি। 
খঞ্গ এই উপান্ নামটি কেমন, খেন সন্দেহজনক এব ডিন্প্রসেশী বাঙালী নাম বলিয়াই 
মনে হয়, অথচ ইহার] কোথা হইতে আলিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই । কিন পুরুষ 
ধৰিয়া ইহানা সপ্ত উপাস্থ নামে নিজেদের জন-পৰিচ শব ঝাণিযাছিলেন, কিন্তু চুপ" 
পুষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে যেন দেশী বালী বনিয়। গিযাছিলেন। দশম 
শতকে কথোগ্াখ্য ছার, এক বাজবংশ গৌক্ে কিছুদিন বাজন্ধ করিয়াছিলেন। দিনাঞ্জপুর 
জেলার বাণগাযড় গা একটি স্তপ্থলিপিতে ইহার! “কাজা গৌড়পতি” বলিয়া উদ্িখিত 
হইযাছেন। ইন্গা তানপাডেও ইহাদের উল্লেখ আছে এই কাস্বোজাবদঙ্গ রাজ্ধারা কাহারা ? 
(কোথা হইতে হাত! আলিয়াছিলেন ? দেবপালের মৃছ্ের শাসনে এক কাখোলের উরেখ 
- আছে, কিন্তু সেই কাস্বোজলেশ যে উত্তর-পশ্চিমের গন্ধার দেশের সংলগর দেশ, এসম্বদ্ধে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্ত গগন স্তগ্থলিপি ও ইৰ্দাপট্রে কাগ্োঙ্ যে মুক্গের-শাসনেক কাখোদ, 
আমার তাহা মনে হয় না। বহুদিন আগে রমাপ্রসান চন্দ অহাপহ বলিয়া ছিলেন এবং 
মহাশয় ত্র সমর্থন কৰিয়াছিলেন বে, এই কা্বোজরা তিনবত, 
শর কোন মোগ্েলীদ নেক শাখা, এবং তমাল উত্তর 
ক । স্থনীতিবাৰ কাঙ্োদ্দের শব্দের একটা 
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কেন করিয়াছেন, স্বানি না । আসামের পূবতম প্রাস্থে চীনদেশের সীমায় স্নান প্রাদেশকে 
ত্রয়োদশ শতক শান্ত প্রাচা ভৌগোলিক ও বাবসাবীর গন্ধার বলিয়াই অভিহিত করিতেন, 
অয়োদশ শতকে রসিদ-উদ্-নীন্‌ এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
গঞ্ধারেরই সংলগ্ন এক কাঙ্বোজনেশ ছিল না, কে বলিবে ? বিশেহত, পূ্-দক্ষিল সমূত্শাযী 
চম্পানূমি-সংলগ্ন কথ্বজদেশ যখন পূব হইতেই এত স্থপরিচিত ? তাহা ছাড়া, ব্ক্ষদেশের 
পণ শহরের নিকটস্থ পঞ্চদশ শতকের স্বলীঘ কল্যানী শিলালিপিতে বাচ্ছা বন্মচেতি এ দেশে 
বৌক্ধধর্মের ইতিহাস ও ধর্মসংস্কাবের হে-বিববণ উৎকীর্ণ করাইযাছিলেন, তাহাতে কম্বোড-সঙ্ঘ 
নামে এক বৌদ্ধ ধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়। ইহারা হে সেই উত্তর-পশ্চিম 
লীমাস্কের কান্বোজদের সঙ্গে সম্প ক্র একখা সহঙ্গে বিশ্বাস কর! বায় না। আমার তো মনে 
হয়, পমাসামেক পুব-সীমান্দের গন্ধার-সংলঃ একটা কম্দোজ দেশ ছিল, এবং বাংলার কান্বোজ- 
রাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত । সনি তাহা হয়, তাহা হঃলে ইহার। যোগে লীয় পরিবার- 
ব্গ্তকূক্র ছিল, এই অশ্রমান মসংগত নয, এবং বাপগড শিলালিপির সাক্ষ্য স্বীকার করিলে 
ইহারা নে এদেশে আমালিয়া এ-দেশের শৈবপর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা স্বীকার করিতে 
হয়। বৃহন্ধর্ম-পুৱাণ এবং বর্ধবৈবত্ত-পুবাণে বাংলাদেশে যে-সব অবাঙালী জনের নাম কর 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কম্বোঙ্গ অন্যতম । ব্রহ্পুত্র উপতাকা হইতে একাধিক মোঙ্গোলীয় 
জন থে গাচীনকালে বাডালীর জনপ্রনাহে বক্ষপাবা মিশাইয়াছে, একখা আগেই উল্লেখ 
করিঘাতি। বস্তুত, বাংলা ও আসামের প্রাচীন ইতিছাসে এই অঞ্চল হইতে একাধিক 
সমরাভিদান ব্রক্পুত্র-করতোযা অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া গাত । কামরূপরাজ্জ তান্দববর্মশের স্বমকালপ্থাযী উদ্তর-বঙ্গ ও কণন্বরগাশিকার তাছাত 
কটি মাত বৃ । 

আর এক বর্মণ রাজবংশ একাদশ ও বাদ শতকে পববঙ্গে প্রায় পাচ ছয় পুরুষ ধরিয়া! 
বাঙ্জত্ধ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অপ্রমান করেন, এই বমণেবা বাংলার দক্ষিণে কোন 
প্রদেশ, সম্ভানত উড়িস্া অন্ধ দেশ অঞ্চল হইতে আগত । বিন্ধ নে ভিন্প্রদেশাগত লাজরংশ 
বাংলাদেশে আসিয়া প্রায় ছুই শত বৎসর পরি বাক্স কৰিয়াছিলেন এবং বাঙালীর সম- 
সাময়িক সমাঙবিক্ধাসকে স্থামূল বদলাইত। স্তি শালনের জপান্দর ঘটাইত্র। সমাজের উচ্চন্তরে 

















ইতিহাসের গোড়ার কথা ৫৫ 


বৈবাহিক সআদান-প্রদান ভিন্‌ প্রদেশের কাজবংশের সঙ্গেই করিতেন_ বাজান তে! তাহা 
করিয়াই খাকেন-_ ; কিন্ত একখাও সত্য হে, ছুই শত বংসরে তাহাত। একেবারে বাঙালী, 
বনিয়। গিয়াছিলেন এবং বাঙালীর আনপ্রবাহে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ 
কণাটদেশের উচ্চবর্পের লোকের! তো! জন হিসাবে মোটামুটি গোলনুণ উত্নতনাস ালপাহন 
পৰিবারকুক্ত ; উচ্চবগের বাঙালীরাও তাহাই; কাজের, কলাট-ক্ষত্রিয় সেন-বাজ্ছবংশ 
বাংলাদেশে এমন নূতন কোনও ৱক্ুধারা বহন করিষ৷ জানেন নাই, মাহা বাংলাহেশে ছিল 
ন; খানিলেও সে ধাৰ৷ এত ক্ষীণ ও নী থে, বেগবান আ্োতপ্রবাহে কোখান্ধ ছে তাহা 
মিশিয়। গিয়াছে, আজ আর তাহা বৰ৷ পড়িবার উপার নাই । 

তুক্ষী বিয়ের পরও বাংলাদেশে এই বরনের শী ক্ষীণ বক্ুধাবার স্পর্শ কিছু কিছু 
লাগিয়াছে । ভারতবধের বাহির হইতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহাত দৃষ্ঠান্ধ ত'চারিটি দেয়া, 
দায় কিছু কিছু আবৰী নূললমান পতিবার বাণিজ্য বাপে বাংলাদেশে আলিয়া বসবাস 
করিয়াছে ; নোয়াখালি-চট্টগ্রান অঞ্চলে এবং বাছলার অক্যান্স জেলার স্বদ্পসংগ্যায় ইহাদের 
দর্শন মেলে । শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবতে ইহার। বাঙালী নুসলমানধের লঞ্ছে এক হয়া 
গিষাছে। নেত্িটে। বকুপংপুক হাৰসীদের কথাও বলা বায় , বাংলাদেশে প্রা পাচ 
ছয়জন হাবসী স্থলতান বহুদিন দরিয়া রাজন কবিহান্ধেন; তাহা ছাড়া দিলী-আগ্রার 
অহুকরণে এৰেশেণ্ হাব সী প্রহরী রাধার চলন কিছু কিছু ছিল। ইহারা বাঙালীর বক্তেই 
নিজেদের বক্ষ: মিশাইয়াছে ; তাহার কডিৎ নিদর্শন হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায় বাঙালী 
ছিন্দু-মূললমানের উচ্চপ্তরে , কৃষ্ণ বর্ণ, প্রশন্ত নাসা, উ্াবৎ কক্ষ কেশ, পুর উল্টালো। ঠোট 
দেখিয় হঠাৎ, চমক লাগিয়। বায় । আবাকানী মগ প্রভাব উল্লেখ করা বায় । যোড়শ ও 
সপ্তদশ শতকে পতু গীজ ও মগ জপদব্ার উৎপাতে বাংলার সমুহ উপকৃলশাযী জেলাগডলি + 
পৰুদস্ত হইয়াছিল: ইহারা চুরি ডাকাতি কবির। মেঘে ধৰি লই আসিত আবাকান 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এদেশ হইতে বাছিকে লইয়া বাইত । এই সব মেয়ে বিক্রয় কৰাই 
ছিল ইহাদের বাবস1॥ বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই 
বাবলার কেন । এইভাবে কিছু কিছু মগ বত বাঙালীর বক্প্রবাহে সঞ্চাৰিত হইয়াছে । 
পরার মেয়ের বে সীত € প্রবাদ-কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাও নিবখক, 
কনা মা ন্। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতান্ধী ধৰিয়া বাংলাকেশে জাতি 'পমন্ধয 
চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবলপ্রবাহকে সমন্বিত গতি এ কপগান করিতেছে । 














৫৬ বাঙালীর ইতিহাস 


স্থনীতিক্কুমার চটটোপান্যা মহাশন একাদিকবাঝ নাখক ভাবেই কৰিযাছেন ? তরু মনে হয়, 
নব বিস্সেণ-লক্ তখোব দিকে দৃষ্টি আৰ একটু সজাগ কাছা বাংলাদেশের জন ও 
ভাষা প্রবাহের আলোচন। এবং পবস্পাহ নিয়েন অবকাশ এখনও 


কন খেক আছে । বস্তুত, পশিলৃদ্ধি, রক, লেভি, বাগচী ও চট্টোপাধ্যায় 
গু মহাশয় যেদিকে গব্ষপাৰ কত্রপাত কৰিয়াছেন, সেদিকে সমপ্ত সম্ভাবনা 
কাৰাতস্থ এখনএ নিঃশেষিত হয় নাই । বাংলাদেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও 


খ্ামান্ষীবনের সমপ্ত খুঁটিলাটিব জ্ঞান লইয| প্রবোধবাৰু ও স্থনীতিবাবুর 
ইদ্গিতঙুলি ফষটাইয়৷ তোলাব নখে প্রন্বোজন আছে এবং আমাৰ বিশ্বাস সেই ফলাফলগুলি 
নতম গবেবণার কলাফলের সঙ্গে মোগ কৰিলে বাঙালীর সমা ও সংস্কৃতির অনেক বহন্ত 
উদ্ঘাটিত হইবে । 
ভাৰতৰ € পূৰ-দক্ষিণ এনিযাৰ দেশ & দ্বীপপুঞ্ুলিব বিচিত্ৰ ভাষার স্রী ও 
বিস্তৃত গবেষণার কলে আজ একথা সক্গনস্বীকত খে, আনাম, মালয়, তালৈড, খালিযা, 
কোল (অখবা মুণ্ডা), সা ওতাল, নিকোনত, মালাক প্রকৃতি ভূমিক বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা 
সেল ভাষায় কখ! বলে, তালৈ$, ও গ.মেএ গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিতা ফে-সব ভাষায় রচিত, 
লে ভাষাগুলি একই পরিবারকৃক্ত । এই সুবৃহৎ ও স্তববিক্ৃত ভাবা-পরিবারের পুরাতন লাম 
অস্টে)-এনর, আধুনিক নামকরণ আস্টিক । একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে, এই 
সব অদিবালীর| সকলই জন হিসাবে একই গোষ্ঠীর নয়; আনাম বা মালয়-মালাঙ্ধা অঞ্চলে 
অস্টে লয়েড, বক্রের সঙ্গে মোঙোলীয় রক্তের বহল সংমিশ্রণ হইয়াছে, অথচ কোল গবা 
সাওতান্চদের মধো মোগোলীর প্রবাহ লাই, কিন্ত আদি-অস্টে লয়েড. বক্ষে অন্ত জাতির বক্ত- 
প্রবাহ কমনেশি সঞ্চারিত হইয়াছে ৷ খাসিয়াদের তো মোটামুটি মোগ্গোলীয় বক্তবহুলই্ট বলা 
চলে। ইহা হইতে তাই অগ্রমান হয়, এসব খণ্ডে সন্ধান-সন্ধাব্য আদিমতষ শবে সর্বগরই 
স্টিক ভাষার প্রচলন ছিল এবং হাহাদের যত্যে ছিল তাহাবের পরিচয় টা পাওয়া খায়, 
তাহা হইতে বেখা। বাইৰে, উহ্াক। প্রায় সকলেই আনি-অস্টেলীয নৱগোষ্ঠীর অন্পগর্ত, যেমন, 
সুতা, কোল এ সা ওতালেবা, ভূমির & শববেরা, নাল  ক্যানাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, 
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকের! । পরবর্তী কালে ইহাদের মশ্যে কমবেশি অক্য নেক বক্ত 









সংমিশ্রণ হয়ত আনেক ক্ষেত্রেই হইরাছে, এমন কি আনেক ্রারগার নৃতন কোনও জন 
তাহাদের একেবাকে আস্মসাংও হতে করিয়া ফেলিযাদিল মেন করিয়াছে মালয়ে, আনা 
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লক্ষণীয় ইহাই যে, এই সমন কষ এক লমবে আদি-অশ্টে লীয়নেৰ বাসকৃমির অন্তর ক 
ছিল। বলিয়াছি, উপরোক্ত ভাষাগ্ডলি সবই অস্টিক পরিবারের, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই একশাও বলা উচিত ছিল যে, এক পর্িবাররূক্ত হইলেন ইহাদের নধ্যে আবস্মীয়তার 
তারতম আছে; যেবন, তালৈ$, মন্‌্-ধ সবের সঙ্গে কোলগোষ্ঠার আত্মীয়ত৷ বেশি, 
খাসিয়ার সব্ধে নিকোবনীর । কোল-মুগ্ডা খুব সম্প্গ গোষ্ঠী; সাওতালী, যুগ্ডারী, ভুমি, 
হো, কোড়া, অহথরী, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব প্রকৃতি সকল বুলিই এই গোষ্ঠীর এবং 
মধ্য-ভারতের পূবভাগ ছুড়িয়া এই লব বুলিভানী লোকদের বাস । আশ্চধের বিনয়, ইহাবা 
ধকলেই 'আদি-অন্টেলীয়। এই কারণেই অগ্রমান হয়, আদি-অ্টেলীয়দের ভাষাই হয়ত 
ছিল খাহাকে আমরা এখন বলিতেছি আস্িক। হাহা হউক, এই ভৃগণ্ডের দক্দিশেই 
জবিজভাষী জনপদ এবং তাহার ফলে বলবনতর প্রবিডভাখ। কোলভামার ভূখণ্ডে কোথা 
কোথাও ছুক্চিযা পড়িয়াছে। অপচ, একথা আজকাল সব্গনন্বীরুত থে, তরি ভাষার লক্ষে 
মুণ্ডার কোনও সংন্ধই নাই । আবার অক্তদিকে, উত্তরে ছিমালয়ের সাহুঙ্গেশে এমন কতগুলি 
বুলি আজও প্রচলিত যেগুলি ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর ভাবা হইলেও তাহাদের এমন কতকগুলি 
লঙগণ ব্যাচে যাহা যুগ ভাদ্ারষ্ বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি থে সেই সব দেশে এক 
সময়ে বহুল প্রচারিত মুন বা অস্টি.কগো্ঠীর ভাষার লুষ্রাবশেম তাহ অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই । পতাক্চ উপত্যকার কনবারী বুলি হইতে ক্যারগ্ কৰি! নেপালের কনাধী, 
ৰুনান্‌, বংকস, দারমিয়া, চৌদাংসী, বিযাংসী, নীমাশ প্রভৃতি ঝুলি পথন্থ প্রত্যেকটিতেই এই 
লুপ্তাবশেষ ধরা যায় । তাহা হইলে দেখা বাইতেছে, অস্টি ক ভাষার বিস্তৃতি শুধু পুরোন 
দেশগুলিতেই নথ, এক সময় উন্তর-ভাবতের অনেক স্থলে ছিল। পববর্তী যুগে“ বিকট 
ও আধভাবা পশ্চিম দিকে এবং ভোট-বর্মী ভাষা পূবদিকে এই ভাঙগাকে ছিন্ল-বিজ্ছি্ করিয়া 
অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হঙ্জম করিয়া ফেলিয়াছে ॥ যে-সব ক্ষেত্রে 
তাহা পাবে নাই, বা নানা প্রাকৃতিক ও ঠতিহাসিক কারণে তাহ) সপ্তব নাই, সেই সব 
স্থানেই কোন মতে স্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বরসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হয়া 
লিঙ্গের অস্তিত্ব বঙ্গায় বাখিয়াছে। 

উত্তর ও পুব-ভারতে সব, কা-ন্মীবে, শুঞ্ৰাটে, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটে, বিহারে, উদ়িস্তায়, 
বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, বাঙ্গপুতনায়, পঙ্াবে, সীমান্ধপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাক্ষেয 
উপতাকায় সবর আবভাষার প্রবল প্রতাপ । এই ক্যধভাবাই আং সভাত! ও সংস্কৃতির 

















৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


হইবে আমভাষাভাষী লোকদের আদিমতৰ ন্ডরে অস্্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এব 
এ তথ্যও ধন্া পড়িবে ছে, অন্ত্িকভামী লোকের থে বিস্তৃতি আমরা 'আাগে দেখিয়াছি 
তাহাপেক্ষাণ তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আবারও গভীর ছিল। ঠিক এই তথ্যটাই 
স্থপ্রমাণিত ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রন্থাস করিয়াছেন, পশিলুক্ষি-ব্লক-লোস্তী-বাগ্‌চী- 
স্টনকোনো|-চট্রোপাশ্যায় প্রন্তুতি পত্তিতের৷। তাহালের স্ববিস্কৃত এ হ্থগভীর গবেষণার 
সকল কথা বলিবার প্রন্থোজন নাই অন্সন্থিৎহ পাঠক তাহ! দেখিয়া লইতে পারিবেন। 
আপাতত একখ। বলিলেই ইতিহাসের প্রযোক্সন সিটিতে পারে যে, ইহারা দেখাইয়াছেন, 
প্রাকতে সংস্কতে হয় অগ্িককপে লা হয় সং্কত-প্রাকতের ছদ্মবেশে, বিশুদ্ধ প্রাকুত-সংস্কত 
ভাষায় ও প্রাদেশিক সামা গুলিতে এমন সখ শব্দ কছেন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পদ 
প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচন! বীতি আছে বাহ! মূলে অক্টিক ভাষ। হইতে 
গ্ুহীত ; এবং এই গ্রহণ স্থপ্রাচীন কাল হইতে আবন্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল 
পান চলিয়া আসিয়াছে । বাঙালীর ইতিছাসে এমন কতগ্জলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার 
করা মাইতে, পারে, হাহা একান্তভাবে না হউক অন্বত বহুলভাবে বাংল| দেশে 
এবং বাংলার সংলাঃ দেশ গুলিতেই প্রচলিত । সব নিধারিত শব্দ উদ্ধার করা সম্ভব 
নয়, তাহার তালিকা উদিত পত্তিতদের রচনায় পাওয়া খাইবে; আমি শুধু সেই 
সব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সন্বন্ধ 
ঘনিঃ ও প্রায় বিচ্ছেন্য । 

স্দাসামে ও বাংলা দেশে এক কুড়ি, ছুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ ঝ। 
বিংশ নয়) এক পণ, অথাৎ ৮*টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে 
পান, স্থপাবি, কলা, বাশ, কড়ি, এমন কি ছোট মাচ ইত্যাদি অ্ববাধচ এখনও এই ভাবেই 
গপনা কিয় ক্রযবিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং এই গণনা রীতিটি ছইই অগ্নিক । 
সাগভালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটিক অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪-ও। মূল অথ 
চাৱ । অস্রিকৃভানাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি পঞ্চ মানবদেহের কুড়ি অগ্ুলির সঙ্গে 
সম্প্‌ক্র ; কুড়িই তাহাদের সংখ্যা গণনার শেষ অন্ধ এবং কুড়ি লইয়া এক সান | কাজেই 
এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চাৱ কুড়িতে (৪১৯৮৮) এক পণ। এই অখে। 
আশি পণ, চারও পণ । এই পপও তাহা হইলে অক্টিক শক্ক । আবার কুড়ি গো! 
গঞ্াতে এক পণ ( ৮+ ), এ-ও অপ্িক ভানাবই গণনা । অর্থাৎ, একগোপ্ডা ৰ৷ গওতে। 
চাৱ সংখ্যা; প্রত্যেক কৃড়িতে (5৪) পাচটি গোণ্ড। এই গোও বা গওই বাংলায় 
গণ্ড যাহা চার সংস্যার সমান । চার কুড়িতে এক গঞ্জা। এই গণ্ডা হইতেই জীপ প্রথম 
ৰ্বিতীর শতকের প্রাকৃত মহাস্থান ভ্রিলালিপির পণডক্মুজ।। অযোদল শতক পন এই 
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খুলোন একপ্রকার মুদ্রা । দেখা গেল, এই সমপ্ত গলনা-পন্ধতিটাই অক্টিকভাবাভাষী লোকদের । 
আর কড়ি নু যেখানে গণনা-ক্রমে এতটা স্থান অনিকার কৰি খাছে, সেখানে ইহা তো 
সঙ্গেই অঙ্মের দে, এই গণনাপন্ধতি আনিম ভাবত 5 বৃহত্তর ভারতের সামরিক বাণিজা- 
সমন্ধ সভাতার পরি । বাংলা পুড়ি বা গা « টি, এই শক্দগুলি গো ব| গণ্া 
শদ্দ হইতে উদ্ভুত । 
বাংলা খ। খা (করে ওঠা ), শাখার ( দেওয়া ), বাখারি ( বাখারি বা চেড়া 
বাশ), নাছুড়, কানি ( ছেড়া কাপড়ের টুকরা ), জাং (জঙ্ঘা ), ঠেঙ্গ (গোড়ালি 
হইতে হাটু পথন্ধ পায়ের আংশ ), ঠোট, পাগল, বাসি, ছাড, াচতলা, ছোক্ষা, কলি ( চুন ), 
ছোট, পেট, খোস ( পুৰাতন বাংলায় , কচ্ছু), কোড ৰা ঝাড়, কোপ, পুরাতন বাংলায় 
চিখিল ( কাদ। ), ডোম (প্রাচীন বাংলার ডোগ্ব-ডোৱবী ), চো, চোষা, দেড়া ( = ভেড়া ), 
বোয়াল (মাছ), করাত, দা’ বা দাও, বাইগণ ( বেগুন =সংস্কত বাতিঙ্গন, বাতিগণ ) 
পগার ( জলময় গর্ত ব। প্রণালী ), গড়, বজ ( পানের ), লাউ, লোবু-লেস্কু, কলা, কামরাঞ্চা, 
ডুমুর প্রভৃতি সমন্ত শব্দ মূলত অন্িকৃগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিঃ সমন্ধে আবক্ধ । বাংলার 
প্রাচীন জনপদ বিভাগের মনো পুণ্ডপৌগ, তাষলিন্ি-তামলিপ্সি-দাবলিন্ি এবং বোধ 
হয় গঞ্গ। ( নদী ) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই নগ্রিকগোষ্জীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ 
ও দামোদর, অন্ত এই ছ'টি নগীর লাম কোল কব-দাক্‌ এব দাম-দাক্‌ হইতে গৃহীত । 
কোল দা বা দাকৃ- জল এবং দা বা লাক্‌ হইতেই সংস্কত উদৰ । ন্মস্লিকক্ানগাভামী 
লোকেলা নিঙ্জেদের ভাষার কগ। দিয়াই দেশের পাহাড় পৰত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদির 
নামকরণ কবিয়াচিল, এই অগ্রমানই তো যুক্তি ও ঈতিহাসসন্মাত । তাহার কিছু কিছু 
চিনন এখনও বাংলা বুলিতে লাগিষ আছে, যেমন শিয়ালদহ ৰ! শিফষাল-দা। ঝিনাইদহ বা 
ঝিনাই-দা, বাশদহ বা বাশ-দা ( দহ -জলভরা গর্ত, নদীগতেৱ গর্ত); মুণ্ডা ঢেচ্ি = 
বাংলা (ডাকি, মুণ্ডা মোটো = বাংলা মোটা ৷ লেডি সাহেৰ তো বলেন, পুলিন্দ-কলিন্দ, মেকল- 
উৎকল, উতড,-পুগ্ড-মুগড, কোসল-তোসল, সগ্-বগ, কলিদ্-তিলিগগ এবং সম্ভবত তক্ষোল- 
কক্কোল, অজ্ধ-বন্ধ, এই ধরনের জাতিবাচক বমঙ্ত নামকরণ পক্চতিটাই ক্রিক স্হান 
শচনটি উদ্ধতির যোগা_ 
“Puliada. Kalida Mokab Utkals (with the group Ud Fwudsa- Manda). 
Koran Tomala, Anga-Vaniga, Katioga-Tilings form the links of A og chain which 
৫০505 from the enstorn জি of Kashinlr wy to the centre of the 1810 
The skeleton of the “ethnical system” is constituted by the brights of the central 
platens It urticipates In tho Tite of aH the rest rivers 96193 except the 
৮ ln at pT 0 Ii mind 
0 toe Tol Bears এন only br Ch 


RK and T 3 K and Ps aero aod Ve or M or P. গা Of formation le 
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characteristic of the vast টড uf binguagee which ure called Austro-Asiatio, and 
which covers in Talia the groop of the Munds Iangnages. often called also 
Kolarinn.” 


শআধমন্্ীদূলকজ” (অষ্টম শতক) নামক গ্রন্থে এই ভাষাগত বৈশিশ্; সঙ্বদ্ধে একটি 
মন্তৰ আছে এবং সম্ভবত প্রচলনস্থান সম্বন্ধেও একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার 
করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের মতে কামরান্দা কলের উৎপত্তি স্থান ছিল কমণঙ্গাখাদ্বীপে, 
{- মুঘান্চোয়াঙের কামলঙ্ক, চীন! গ্রন্থে লংকীয়া, লংকীয়া-স্ব.), নাড়িকের দ্বীপে (নারিকেল 
দ্বীপ), বারুসক্ীপে (র্তমান, বারোস্‌) নগ্রস্থীপ বেত্রমান। নিকোবর) বলিদ্বীপ এবং যবন্ধীপে। 
এই সব খ্বীপের ভাষা 'ব'-কাব বহুল, সস, দ্বার (অস্পষ্ট বা দুবোধা 1) এবং নিষ্ঠর 
(কর্কশ, জড়) । 
কষবস্দাখযদীপেশ্থ নাড়িকের সমৃদ্ধবে। 
স্বীপে বারুসকে চৈৰ নন বলি সম্ধবে ॥ 
যবস্ধীপে বা স্বেধ তদক্রস্বীপ সমুষ্কবা । 
বাচা দকাৱৰঙলাডু বাচা অক্ষুটাং গতা ॥ 
* অবাক্ষা নিষ্ুরা চৈব সক্তোধপ্ৰেতগোনীয । 
দে-বৈশিষ্টোর কথা “মঞ্দীমূলকলেণ লেখক উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'আধভাবার 
দৃষিভলদি হইতে অনিক গোষ্ঠীর ভাষা৷ সমন্ধে তাহা বল! কিছু স্বনৌক্তিক নয । গ্রীক 
ভাষায় 'প' ও *রার বাহলা সতাই লক্ষ্া করিবার মত । এই অন্থর ভামাভামী লোকদের, 
ক্মেদে ‘অসুর’ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্তায় হয় না। 
দআার্খনঞ্ধতীমূলকল্"-গ্রস্থের আব একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । গ্রশ্বকারের 
মতে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ডে.র লোকেরা অর্থাৎ পূব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর 
বঙ্গের লোকের! “মন্থর ভাষাভাষী : “অস্তরানাং ভবেং বাচা গৌড়পুপ্ডোন্বা সদা । 
কোন-মুগ্ড গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বূলির নাম এখনও ‘অন্তর’ বুলি, কাজেই এই বুলিই এক 
সময় গৌডে-পুণডে, বহুল প্রচলিত ছিল, এ-অগ্রমান সহজেই করা চলে। মধাডারতের 
পুবগণ্ডে ফেদব লোকেরা! অন্তর বুলিতে কথা বলিত তাহারা! স্মাদি-অস্টে.লীয় পরিবারের 
লোক, সে-সর্বন্ধে সন্দেহ বোধ হর নাই। গোৌড-পুণ্ডে,র আদিমতর পুরে এই আছি- 
বসে লীয়দের বিস্তৃতি ছিল, একথা ও ননততনববিপ্লেমণ হইতে আগেই জানা গিয়াছে। ভাঙ্গার 
+ লাগা হই তাহা অনেকটা পরিদ্ধার হইল ॥ “মঞ্ধুলিদলকলে”র ্রন্ককার তাহা পরিষ্কার 
sl আসামেও বে প্রাচীনতর কালে এই 'অন্তর' ভানাভামী লোকের 






ইতিহাসের গোড়ার কথা ৬১ 
দিছেন । ইহাবা হব ভাষাভানী ছিলেন বলিয়াই কি ইহাদের নামে তাহার চিহ্ন থাকি 
গিয়াছে ? 

আৱ একটি প্রাচীনতর সাক্ষ্য উদ্ধত কবিযাই এই অন্তিক--আআছি-অন্টে.লীয় প্রসঙ্গ 
শেষ করিব ইৈনদের "আচার সুত্র'-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর ( ব্রষপপূৰ, ষ্ঠ শতক ) 
যখন পঞহীন পাড় ( রাচ়বেশ ), বজ.সনূমি ও হবুভকুষিতে ( মোটামুটি, দপ্দিশ-রাড় ) 
প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এই লব দেশের অশিবাসীরা তাহাকে আক্রমণ 
করিয়াছিল কতগুলি কুকুর সক্ষে সঙ্গে তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে, কিন্ত 
কেহই এই কুকুবগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হর নাই। বৰং লোকেরা সেই হৈল 
ভিক্ছকে আখাত করিতে আআব্ কবে এবং ছু ছু শুকৃখু.) বলি! চীৎকার কৰি ভাহাকে 
কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইযা দেয় । বাংল! দেশে এখনও লোকে কুকুর 
ডাকিবার সময চু চু ঝা তু তু বলে। অন্তিক ভাবা গোষ্ঠাতে কুকুবের প্রতিশন্গ হইতেছে 
“ছক (খ খের) ছকে ( কোন্‌ টু), 'ছো' ( প্ৰাচীন খ মের ), ছে] ( আনাম, সেদাং, 
কালে, ), 'শছো ( তাৰে ), 'চু' ( সেমাং ), 'ছুগ', ছ-৪' (সাকেই )। এই তথ্য হইতে 
বাগড়ী মহাশ& মনে করেন থে, বাংলা চু চু বা তু তু মূলত অন্তিক প্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত 
এবং চু চু বা তু তু সংক্কত কুকুবাথক বাংলা গা দেশজ শব্ধ । এট! শুধু ধ্ৰঞ্াস্মক ডাক্‌ মাত 
নয়, চু চু শা তু ডু বলিতে কুকুগই বুকায। এ অগ্রমান সতা হইলে বাড়ে গছ পৃ যচ 
শতকে অনিক গোষ্ঠীক ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাঞ গ্বীকা করিতে হয়। আব, ছিল থে 
তাহার অন্য প্রমাণ, এই ছুই কৃশণডে এখনও আক ভাষাকতাবী পরিবাবতৃক: শনেক 
সাগতাল ও কোলদের বাস দেখিতে পাওয়া বায । 

ব্রিক ভাবা হইতে যেমন, ঠিক তেমনই ত্রবিড ভাষা হইতেও আধভান) সংগ্কতে- 
প্রাকতে-সপজংশে আনেক পন, পদরচনা ও ব্যাকরণ-রীতি ইত্যাদি ঢুকি পড়িয়াছে। 
আশভানা ভাষী লোকেরা থে জ্রবিডভাষাভাবী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এই তথা 
তাহার প্রসাশ । সংস্কৃত ভাষা বিকাশের বিডিত স্তরে এবং প্রাকত-সপত্রশে হইতে উঠত 
এই ডৰিড়মপ্শ কোন্‌ দিকে কতখানি লাগিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত 
চষ্টোপাব্ঠায় মহাশয় দিয়াছ্ধেন কতকটা শিশ্ততভাবেই । এপানে শাহান 
কখা বলিবাব প্রযোক্ছন নাই ; অগ্রসন্ধিংহ্থ পাঠক তাহা দেখিৱা লইতে পাবেন। 
ike! ও বহ মননলৰ্ক গবেনপার ক্লাকল আক্ছ প্রা সবচ্স্বীকতি লাভ 
কৰিয়াছে: এই গৌরব সমগ্র বাঙালী জাতির । বক্ষামাণ বিষয়ে তাহার বক্তৰা এই : 
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vidian aftinitine in Bengali phoneties, morphology, syntax and vocab 
lary s but those agresments with টক Are not confined to ongall nlone 
bot are found in other NIA (New Indo-Aryan) ale. Apart from that. local nomen- 
lature in Bengal may be expected to throw some light on the question. The 
study of Bengali চান is চালান extrewaly dificult from Lhe net Mbnt old 
ames. when they were not Sanskrit. have suffered from nyatilstion te meh an 
extent that it is often impossible to reconstruct their original forms ) especially 
when they are non-Aryan. Fortunately for us. Bengal inscriptions. from tho Gth 
entry onwards, like the inscriptions found eleow bore io (51057 sud oconstonnlly 
works written in pre-Moslem Bengal. have preserved old forms of some scores of 
those names. But it ls a pity that generally there was an গাগা to give thos 
names a Sanskrit look 


তহসব্বেণ এই সন লিপি হইতে অসংখ্য নাম এ প্রাণ উদ্ধার করিম স্থনীতিবাৰু 
দেখাইয়াছেন যে, নামণ্ডলিতে ক্রনিক প্রভাব ভ্তম্পষ্ট। তাহার সরদীগ তালিকা উদ্ধার 
করিতে গেলে প্রসঙ্দের বিস্তৃতি বাড়িয়া গাইবার স্থাশন্ধায় শামি আর তাহা করিলাম লা। 

তিনি আরও বলেন, 
Tn the Tormnt 














le 50) are divtinetly 
Denvidian ) o- . -jola. “ota. fort, 80000100070, 71810085151 
11151458011 polacvula and prolably also এক, পরত -kundn-kundi, and 
ধর, envala ote. i and beshles Where are mney oltere which bave a 3969 
nom-Arynn look. The Mast word. ns in Pivdnre-vii-jotika. Uktara-yotn (ota), 
Dharmmayo-Jotiks. Nedacjolt, 00158-51- আ100475101911, meaning channel. 
সাও, rivor. water. a fom in modern Pongal Placenames An investiga: 
Hon of placo-Dames in গার tn other parte of Aeyno 1508 fa ovr to roves 
thw টার of nou-Aryan এপস, mostly Iravidinn, all ovor the Innd befor 
গর of the Aryan Uowgve.” + 


এই প্রসঙ্গে অসংগ্য প্রাচীন বর্তমান বাংলা দেশের স্থানের নাম, নামের 
উপাঞ্ 'ড।' (বাকা, হাওড়া, ৰিষড়া, বণ্ডড৷ ), “গুড়ি' ( শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ), জুলি 
(নয়নন্ধলি ), জোল ( নাড়াজোল ), হৃড় ( ডোমন্ছু়), ভিটা, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার 
করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতাকা। জবিড় ভাঙ্গার । 

কিন্ত, নরতত্ববিদদের ভাচছে এই স্রবিডভাবাডাষী লোকদের সমগ্র জটিল। 
সাম্প্রতিক নরতাত্বিক পিভাবার ত্রবিড় নবগোষ্ঠীর কোনও অস্রিতই নাই । স্রবিড় 
শভাষার নাম; নরগোষ্ঠীর নয্ন। প্রাক-আ্বাৎ যুগে এই্ট অবিছভাযাভাষী লোক কাহারা 
ছিল? ইরতিহাসিক যুগে দামিল-ত্মিল-তামিল জাতির লোকদের ভাষ! অ্রবিদ্ধ সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু তাহার। কাহানের বংশধর ? 

Eee Fite ot ONE TEN 
তিনটি দীর্ঘ জাতি ভারতবপের জনপ্রবাহে ক'পাইয়। পডচিয়াছিল। ইঃ 























অতিক্রম করিয়াটুপুবে বু দক্ষিশে বোধ হয় আর বগল 
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প্রথম ধারাটি মধ ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ কৰিয়াছিল এবং সেখানে পুন আছি- 
অস্টে.লীয়দের সঙ্ষে তাহাদের খানিকটা, সংমিশ্রণও খিহ্াছিল। তৃতীয় খারাটির 
সঙ্গে সবমেরীয়-আসীবীয়-বাবলনী প্রভৃতি কৃমশা লবগোষ্ঠার সম্বন্ধ খনি এনং এই বারাটিই 
হৱা, মহেন-জো-নড়োব প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধ-সভাতার জননী । তহাব৷ বিদ্ধৃতি পাভ 
করিয়াছিল উত্তব-ভারতের সহ; তবে উত্তব-পৃহ ভারতে -গঙ্গ-হমুনাক উপত্যকাত 
পূৰন আদি-অস্ট্‌ লীয় কোল-মু-পর-নিষাদ-নগরদেন বিদ্ৃতি ও প্রতাপ প্রণলতর 
খাকায় ইছার| বিদ্ধাসিবি অতিক্রম করিত দক্ষিণ-ভারতে ছড়াইয়। পড়িতে খান হয়। 
পরবতী কালে আলপো।-দীনাবীয এ আদি-নভিক আশ হাধাভানী জাতির বিভিন তরঙ্ধাথাতে 
উত্তর-ভারত হইতেও ইঙ্কার। ক্রমশ গ্ছবে প্রবে পূবে ও দক্ষিণে ছড়াইযা পড়িতে বাদা 
হয়। এই প্রথম তৃতীয় ধারার লীখমুণ্ড দুইটি নৱগোষ্ঠার সময়ে থে-ছন পড়িয়া উঠে 
তাহারাই খুব সম্ভব করবি ভাষাগোষ্জীর বর্তমান তামিল-তেলেগু-মালযালী ভাষাস্তামী 
লোকদের পুবপুকষ | তবে, সিঞ্ধুনদের নিশ্ন-উপতাকায় বেলুচিস্থানেক অবিদ্ধভাদা 
ত্রাহইদের অস্তিত্ব হইতে অঙ্রমান হয, এই ত্রবিড় ভাব! ছিল সিন্ধু উপত্যকান্থিত তৃত্বীয় 
ধারার দীরখমুগ্ড নবগোষ্ঠীৰ ভামা , অবশ্য এই অন্যান গেষ্ট সিন্ধ বলিয়া কিছুতেই গণা 
হইতে পারে ন।। বাহাই হউক, বাংলা-ছেশে হবি ভাষার প্রচলনের দায়ি প্রধানত এই 
ছুই ধারার দীর্ণমূণ্ড নরগোষ্ঠী দুইটির । 

আল্‌ পো-নীনানীয় জাতির লোকের! স্াদতভাষাহানী, কিন্তু তাহাদের ভাষার স্বরূপ 
কি ছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় প্রায় নাট বলিলেই চলে। গ্রীয়াসন সাহেব 
গুজরাত, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত, উড়িগ্া, কতকাংশে বিহার, বঙ্গবেশ। ও «আসামের 
(09৮০7113105 বা বেদ-বন্ছিন্ক তি দে-সব আখভাষাতারী লোকদের কথা বলেন এবং বৈদিক 
আধভাম| হইতে উচ্ভৃত সিকু-গঙ্গ৷ উপতাকার হিন্দি, বাজস্থানী প্রভৃতি ভাষ! হইতে 
পৃথক, সঙগরাটি, মাৱাঠী, এড়িয়া, বাংলা, হমীয় প্রস্ততি ন্াখভাষার যে-কথা ইদ্দিত 
করেন তাহা যদি সতা হয় তাহা হইলে বাংলা, মাবাঠী, এড়িয়া, গুজরাট, অহমীয়। 
ইত্যাদি ভাষার মূল, প্রধান এ বিশিক্ কূপ বে ক্যাল্‌পো,দীনারীয়্ জাতির ভাষাকপ তাহা 
অঙ্বীকার করিবার উপায় খাকে না। কারণ, গ্রীয়াসনের এই "Outer Ary" হে 
আআআলপাইন আতিরই অক্সতম শাখা ঝমাপ্রসাদ চন্দ মহাশর বহুদিন আগেই তাহা হপ্রমাণ 
করিয়াছেন এবং নরতববিদেরা প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন । 

মোঙ্গোনীয় ভোট-অ্ ভাষার প্রভাব, প্রাচীন থক! বর্তমান বাংলায় প্রায় নাহী 
বলিলে খুব অযৌক্তিক হয় না। নরতবঝ্বের দিক হইতে দোঙ্োলীয় রক্রপ্রবাহ বাঙালীর 
মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও লী মোঙ্োলীর ভাঙা-প্রভানুও তাহাই | তবে উত্তরতম ও পূৰতম 
প্রান্তের মোগ্দোলস্পৃইট লোকদের ভিতর চল্‌তি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ত্রচ্ধ শব্দের সন্ধান 




















৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 
নিঃসংশষে বল৷ খায়; এই নদীটি কিন্ত বা) তিন্া নাহার পরবর্তী সংঙ্কত রূপ 
ত্রিল্রোত৷। « 


হাহা হউক, অন্তর, ত্রবিড় এ বেদ-বহিক্ৃত আৰ ভাষা-প্রবাহের উপর তদের 
পর তৰ আসিয়৷ ভাঙিয৷ পড়িল বৈদিক আখভাবা-প্বাতের প্রবল আোত। একদিনে 
নয়, দু-দশ বসকে নয, শত শত বংসর শরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা 
সমন্ত পূবতন ভাহা-প্রবাহকে আস্মসাৎ করিয়া তাহাদের লবন হান করিয়া তাহাদের 
সাংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতঙ্জ জপ গড়িস্া তুলিল । তাহা ফলে দে সংস্কৃত 
ভাবার বিকাশ হইল তাহাতে শরিক ও অৰি শব্দ, পপ্ৰচনারীতি, ব]াকরদ-পন্ধতি 
সমস্তই কিছু কিছু ঢুকি পড়িল সাম্প্রতিক কালে শব্দ ৪ ভাষাতাত্বিকেরা তাহা শ্গুলি 
লিখেশ কৰিযা দেখাইয়া দিতেছেন। বাংলা দেশেও ভাঙার প্রচলন হইল, কিন্তু দশম, 
একাদশ ও ছাদশ শতকের লংস্কত লিপি গুলিতে দেখা বাইবে, সেই সংস্কৃত ভাবায় এমন সব 
শক্সের দেখা পা%া বাইতেছে, এমন ব্যাকরণ-বৈশিষ্টোর দর্শন মিলিতেছে মাহা, বাংলার 
বাহিরে দেখ মাহ না “বর, 'ভালিঙ' (স'ক্কত দাড়ি নয় ), ‘লগ গাবৱিত্ধা' (লাগাইয়া 
দা মাত্র । 
একা ন্বভাবে ভাষার দিক হইতে এই আধীকরণ সঙ্বন্ধে স্থলীতিবাৰ খাহা বলিয়াছেন 
তাহা উদ্ধারযোগা । একখ! মনে বাধা প্রয়োজন বে, এই উদ্ধ, তির ভিতর আধ বা নাথ 
বলিতে তিনি আধ ভাগ! = অনাধ ভাষাকেই বুকাইতেছেন; বেখানে আধ বা অনাধ 
নরগোর্ঠী বলিতেছেন, সেখানেও স্বামি আধ বা আনাধ-ভাষাভাষী নরগোষ্ঠা হিসাবেই, 
" বঝিতেছি কারণ, স্বামি আগেই বলিয়াছি নবতব্বের দিক হইতে আধ-নবগোষ্ঠী বা আবি 
নবগোষ্ঠী এই পরনের কৰা ব্যবহার করা অযৌক্তিক | আলপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর 
লোকেরাও আথ ভাষাভাষী, আবার সাদি-নভিকেবোণ তাহাই; আর আনি ভাষাভাষী 
লোকদের মধ্য মে বিভিপ্ জন বিগ্াযান, সে ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। এই কথাটা 
দাহাচতে আমরা বিশ্ব ন! হই সেই জন্ বন্ধনীর ভিতর আমি তাহা উল্লেখ করিয়া! দিতেছি ॥ 
পডাব্বতবনের স্-সভা, অব“সভ্য ও অ-সভা, সব রকমের অনাধ [ ভাষাভাষী ]. 
আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আখ [ভারী)দের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিরোগময়ই হইখাছিল | 
কিন্ত সনা [ভাষাভাষী] ভাবতে "আৰ [ভাষী ]নের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার চট 


















ইতিহাসের গোড়ার কথা 


ধর্ম ও বৈদিক হোষ-মন্ঞাদি অভষ্টা__নাথ্াবী]বা শিরোধান করিয়া লইল ; অনাধ্‌ভাৰী] 
আগাভাষী]র পুবোহিত-্াপ্ষণের শিক্ষাও মানিল। কিন্ধ অনার ভাৰী ] নবগোষ্ঠার ধর্ম 
মবিল না, তাহাদের ইতিহাস-পুৱাণও মরিল লা; ক্ষনে অনাং[ভাষী নরগোষ্ঠ]র ধর্ম ও 
অন্থষ্টান পৌরাণিক দেবতাবাৰে পৌরাণিক পুজ্জাদিতে, যোগচথার, তাত্বিক মতবাদে ও 
সঅদুষ্ঠানে আখ[ভাষী)দের বংশবরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আব ও অনাধ [ভাষাভাষী 
নরগোষ্ঠী] এই টান! ও পড়িয়ান্‌ নিলাইয়! হিন্দু-সভযতার বন্থবহন করা হইল। 

পন্তব-ভারতের গঙ্গাতীরের আধ [ভাবী নরগোষ্ঠীর] সম্যতার পত্তন এইক্ষপে 
হুইল। এই সভ্যতায় আখ [ ভাষী নতগোষ্ঠী ] অপেক্ষা অনাধ [ভাষী নবগোষ্ঠর দালই 
অনেক বেশি--কেবল আম [ভাষী)দের ভাষা ইহার বাহন হইল। ন্যাধৃভাষী]দের 
আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল: গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে ইহা আব অধিক পরিমাণে 
হইল.“ বাঞ্ালা দেশে আদ-ভাষা লইয়া যখন উদ্ধর ভাৱতের--বিহার ও হিন্বস্থানের_ 
পোকেরা দেখ| দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আদ-অনাধ[ভাষী নরগোষ্ঠা] স্বর 
রণ, বৌদ্ধ, জৈন মতবাদ বাঙ্গালা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভাবতে মোটামুটি এক 
সংগতি ও এক জাত হইয়া গিয়াছে ॥ রক্তের বিশুদ্ধি বোধহত তখন কোনও ক্যাখভাবী] 
বংশীয়ের ছিল না।” 

ভাষা-বিশ্ুদ্ধি যে ছিল গ্মাগভামী নরগোষ্ঠীর তাহা তে। মনে হয় ন1। 


৬ 
সংক্ষেপে জনতত্র ও ভাষাগ্রসঙ্গ লইহা বাঙালীর গোড়া পান্তনের কথী বল! পহইল। 
এইবার বাস্তব সভ্যতার উপাদান-সউপকরণ এবং তাহার লক্ষে বাঙালীর ও বাংলাদেশের 
স্স্ধের একটা দিগ দর্শন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পাবে । 

ভারতব কিং প্রধান দেশ। এই কুষিই আমাদের প্রধান +নলক্ষল ; এবং উনবিংশ 
শতাব্দীর মধাপাদ পপ যে সহ্যত| ও সংস্কৃতির ধারা আমাদের দেশে চলিয়। ন্যাসিষাছে 
জনগ্রবাথ ও বাস্তব তাহাকে বদি একান্তভাবে কষি-সভ্যতা ও সংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া খায় 
সঙ্গল তাহা হইলে খুব অন্য হয় না। বাৱিবহুল নগনবীনহুল সমতল প্রধান 
বাংলাদেশে উত্তর-ভারতের অন্ত প্রদেশাপেক্ষা রুমির এক সমৃদ্ধতর কূপ বেখা যায়। এই 
কৃষিকাৰ যে ব্রিক ভাষাভামী আ্ণাছি-অস্টে লীঘ় লোকেরাই 'আমাহের দেশে প্রচলন 
তাহা অঙ্নান করিবার কারণ আছে। প্‌শিলুন্ধি নি:সন্দেহে প্রমাণ 
কথাটাই নামীয় ভাষার 
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সঙ্গেও তাহাদের পরিচ ছিল না। এই ছুইই তাহারা পাইয়াছিলেন মুলত ব্রিক ভাষাভাষী 
লোকদের নিকট হইতে । ভীক্ষনুখ কাই-দও্ড বস্থের সাহায্যে প্রধানত যে বস্তুর চাষ, 
এই অস্িক্ভাষী লোকেরা করিত তাহা ধান, এবং এই ধানই ছিল তাহাদের 
প্রধান খাত্মবস্্ । অগ্তিক্‌ভাষী লোকেদের ভিতর বে কুষি-সভ্যুতার পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহাতে মনে হয়, সমতলভূমিতে ও সততে স্তরে পাহাড়ের গ! কাটিয়া চাষের ব্যবস্থা করিয়া 
তাহারা বন্ধ ধানকে লোকালয়ের রুশিবন্থ করি! লইযাছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের 
প্রধান উপজীবা । অন্ত্ক্ভামী লোকদের বিস্তৃতি ভারতববে যে নে স্থানে ছিল সবত্রই এই 
- ধান চাষেরও প্রচলন হইয়াছিল, তবে বারিবছল ন্গনদীবহল সমতলন্তূমিতেই থে খান বেনি 
ভন্মাইত, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক । সেইগক্তই আসামে, বাংলাদেশে, উ়্িঙ্সায, দক্গিগ- 
ভারতের সমুসরশায়ী সমতল দেশগুলিতে তাহার প্রসাব লাভ করিয়াছিল বেশি, উত্তর-ভারতে 
তত নয়। এখনও তাহাই ॥ পরবর্তীকালে, ভ্রবিডভাষী দী্ঘমুণ্ড লোকেরা ভারতবধে যব 
'ও গম চাষের প্রচলন করে এবং দৰব ও গম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আরপ্ত করিয়| ক্রমশ 
বিহার পধচ্ছ ছড়াইয়া পড়ে। ঘৰ ও গম খানের মত তত বারিলির নয়; উত্তর-ভাবতে 
এই ছুই বস্তুর চাের বিস্তৃতি অনেকট। সেই কারণেই । জন-বিস্ধৃতি ও জলবায়ুর কারণ 
ছুটি একত্র করিলেই বুঝ। যাইবে, উত্তর-ভারতের লোকেরা কেন আজ পান্থ সাধারণত 
রুটিকুক্‌ এবং বাংলা-াসাম-উদ়্িগ্তা ও দক্ষিণ ভারতের সমুহ্শাযী সমতলকূির লোকের! কেন 
আত-ক। 
ধান ছাড়! অন্্িক্ভামী লোকেরা কলা, বেগুন, লাউ, লেবু, পান (বর), নারিকেল, 
ান্ুরাণ্বাতাবি নেব), কামরাঙ্গা, ডুমুর, হলুদ, পারি, ডালিম ইত্যাদির চাষ করিত । এই 
কুষিজ্রবোর নামের প্রতোকটিই মূলত অস্নিকগোষ্ঠীর ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহার প্রত্তোকাটিই 
বাঙালীর প্রি খাস্মবস্্। এই সব শব্দের সংস্কত-প্রাকত-অপভ্াশ ও বাংলা কূপ লইয়া যে-সব 
কুনিগ্কৃত বিচার এ গবেষণ। হইয়াছে তাহার মধো ইতিহাসের ইঙ্গিত সস্পই ॥ আমি সেই 
শব্দতাত্বিক আলোচনার বিস্তৃত পুনকুক্রির অবতারণা এখানে জার কবিলাম ন!। কিন্ত 
চাষবাসের সঙ্গে ইহাদের সন্ধ ঘনিষ্ট হইলেও গো-পালন ইহার! জ্গানিত বলিয়া মনে হয় লা। 
বস্তুত, অগ্লিকভানী লোকদের মধ্যে আজও গো-পালনেনর প্রচলন কম ; ঝাহাদের মধ্যে আছে 
তাহারা পরবর্তীকালে আর্ভামীদের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া 
দতদূর সন্ধব, গো-পালন আভাষীদের সঙ্গে জড়িত । 
তৰে, তুলার কাপড়ের ব্যবহার 'ন্ত্রিক-ভাদীদেরই দান ॥ কর্পাস ( কাপাস)। 
মূলত অস্তিক । ভাতী বা তন্তবায়েবা দে প্রাচীন ও বর্তমান বাঙালী সমাজের নিয়তর আবে 
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মুলত অলিক, এবং আমরা বে-অর্থে কাটি ব্যবহার করি, সেই অর্থেই এই ভাষাভাষী 
লোকেরাও করে। 
বুঝ গেল, অন্তিকৃভাষী ন্যাদি-হস্টে,লীষেরা ছিল মূলত কদিীবী । কিন্ত ইহাদের 
সবারই দ্বীবিকা ছিল রুষিকাখ একদা বল! দায় না। কতকগুলি শাখা অবশাচারীও ছিল। 
এই অবপাচারী লিষাদ ও ভীল, কোল শ্রেণীর পবর, সুতা, গরব, হো, সাতাল প্রকৃতি 
প্রধানত ছিল পশ্ু-শিকারক্সীবী এবং পশু-শিকারে বস্তবাণই ছিল তাহাদের প্রধান অস্মো- 
পকরণ। বাণ, ধন বা ধনুক, পিনাক এই সব কটি শব্দই মূলত কিক । ইহারা যে-সব পশ্টপগণ 
পিকার করিত, অঙ্ুমান করা হায়, তাহাদের মনো হাতি, মেড়া (ভেড়া), কাক, কর্কট 
কোকড়া) এবং কপোতেৱ (খাহাব অৰ্থ শুধু পায়না নয়, যে কোন পন্দীও) নাম করা যাইতে 
পারে। গছ, মাতক্ষ, গণ্ডাব | হন্দরী অর্থে ) এবং কপোত মূলত শনিক ভাষ। হইতে গৃহীত । 
অক্যান্য অস্্রোপকরণের মনো দা এ করাতে নানোরেখ করা যায়; ইহারা অধ্্রিকগোষ্ঠীর 
ভাষাল্ধ বলিয়া সন্তানকে সঅস্মান করেন । শি 
সমুকতীরশাী দেশ, খীপ ও উপস্বীপবাসী অষ্টিকতাৰী মেলানেশীম, পলিনেশী প্রস্ততি 
(লোকেরা জলপথে ঘাতাযাত ও ব্যবলা-বাদিজ্ছোর জক শুঁডিকাঠের এক প্রকার লঙ্গা ভোগা 
(এই কথাটি অস্রিক) এবং লগা লখা খণ্ড বণ্ড গুঁড়িকাঠ। একত্র করি! ভাসমান ভেলা 
কারে বড় বড় নৌকা তৈয়াৰ করিত, এ-তখ্য জনতব্বৰিদের| ক্যাবিষ্কার করিয়াছেন । 
গনটিকাঠের তৈরি ডিঙা, ছোট নৌকা এগনও নগীখালবিলবন্ধল নিয়, পূব ও দক্দিপ-ৰঙ্ছে 
বহুল প্রচলিত । বাহাই হউক, এই সব ডোষ্ছা, ডিঙ্গ। ও ভেলায় চড়িয়াই প্রাচীন রিক্ভাষী 
লোকেরা ননী ও সমূহপপে ছাতা করিত এবং এই ভাবেই তাহাবা একটা বৃহৎ সামুহিক 
ৰাপিঙ্জাও গড়িয়া তুলিয়াছিল। 
বস্তুত, বাংলা তথ! ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতিতে অক্নিকৃতাষী জাতিদের দানের এত 
পাচ দেখিয়াই লেডি সাহেব বলিয়াছিলেন, 
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নির্মনকষুমাৰ বন্ছ মহাশয় 'মাব একটি জনগত তখোর দিকে আমার দৃষ্টি আক্ণ 
এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ যৌক্তিক নয় । আসামে, বাংলাদেশে, উড়িস্তায়, 
ত, শুদবাটে, মহাবাষ্টে সকল স্থানেই লোকেরা! সাধারণত বায ক 
বা তিল ভৈলে ব্যবহার কৰিছা বাকে । সেলাইবিহীনউত্তর 
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সাধারণত ধুতি, চাদর, উনি, উত্তরীহ্ ইত্যাদির ব্যাবহারই এইসব দেশের জনসাধারণের 
পরিধেয় আর, ে-পাহুকার ব্যবহার ইহার! কৰে তাহার পশ্চন্থাগ উন্ক্র । বিহাবের পশ্চিম 
প্রান্ত হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্থ পহস্থ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কিন্ত পরিবর্তে ব্যবহার করে 
স্বত, সেলাই কর! জামা কাপড় এব: বন্ধ-গোড়ালি পাদুকা । এই পাকোর মধ্যে জন- 
পার্থকোর ইঙ্গিত থে আছে তাহা একেবারে উদ়্ইন্া দেওয়া যাহ না, কাবপ, জলবাধুর 
শারথকা বার! ইহার সবটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । 

এ-পদগ্ছ অ্রিকৃভাবী স্মাদি-সমস্টে লীয়দের সথ্ন্ধে যাহা বল হইল তাহা হইতেই বুঝা 
মাইবে, ইহাদের মধ্যে যে সব শ্রেণী সভা তাহাবা বে বান্ধব সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা! 
গ্রামীণ, একাপ্তভাবে গ্রামকেন্সিক। কিক্লীবী বলিয়া খাস্যাভান ইহাদের মধ্যে বড় একটা 
ছিল না এবং লোক সমদ্ধিও যথেষ্ট ছিল এ অগ্রমানও করা যাইতে পারে। বর্তমান অস্টি.ক- 
ভাষী লোকদের সাক্ষা বদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ইহাদের কোনও 
কোনও প্রাগ্রসর শাখার সমাঙ্গবন্ধন নিজেদের গ্রাম অতিক্রম কৰিযা বিস্তৃত হইত। 
মগ্ডাদের মধ্যে কয়েক্টি গ্রাম নিলিয়া গ্রামস্ের মত একটা সমাজবন্ধন এখনও দেখা যায়। 
শরংকুমার রায় মহাশয় তো মনে করেন, “পঞ্চায়ত প্রথা সম্ভবত ভাবতে প্রথম ইহাদেরই 
প্রবর্তিত । পঞ্চায়তকে ইাবা সতাসত্যই ধর্মাধিকরণ জ্ঞানে মান্য করে। এখন আদালতে 
সাক্ষ্য দিবার পূবে মুগ! সান্দী তাহার আাতি-প্রণা অশ্ুসারে পঞ্চের নাম লইয়া এই 
বলিযা শপথ কবে, ‘সিবমারে-সিঙগবোনা ওতেবে পঞ্চ, অর্থাং--আকাশে ্ণ-দেবতা। 
পৃদিবীদূত পঞ্চায়ত ৷" তিনি একপাঞ বলেন যে, "ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতির 
কিংবদস্বী আছে যে, এক সময়ে ভারতে ইহাদের ক্ষত বা বৃহৎ গণতত্র 0) হাজা ছিল। 
বাঙজশক্রির চিতন্বকূপ মুগ্ডা, ওঁরা প্রভৃতি ক্গাতির প্রতোক গ্রামসঙ্ঘ ও গ্রামে এখনও বিভিন্ন 
চিহ্ন অঙ্কিত পতাকা সনতে ও সসশ্মানে রক্ষিত হর। মধাপ্রদেশে রবিড়[ভাষী]পুৰ গন্দ, 
জাতির শক্তিশালী সমন্ধ বাছা ক্যাধুনিক কাল পৰস্থ ছিল। গঞ্গা-মুনা উপতাকায় 
রাষ্যানিকারের কিংবদন্তী সু প্রভৃতি কয়েকটি তির মধ্যে এখনও বর্তমান |” 

অস্রিক ভাষাভাষী লোকদের বাপ্তৰ সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া গেল এবং 
সে-সভাতা বাংলাদেশে কতখানি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার খানিকটা খাবণা ইহার 
ভিতর পাওয়া গেল। দীর্ঘনুগড ত্রবিড-ভাষাভামী লোকদের বাস্তব সভ্যতার উপাদান- 
উপকরণ গ্মারও প্রচুর । মিশর হইতে আরস্ত করিয়া ভাবতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ পন্থ এক 
নীর্ঘমূণ্ড জন এবং পরবর্তীকালে ভূমধা জন-সংপৃক্ত আৰ এক দীর্ঘমুগ্ড নরগোষ্ঠ, এই দুইজনের 
রক্তধাবার সংমিশ্রণে ভাবতবনে সিঙ্ধনদের উপত্যকা হইতে আর্ত কৰিয। দক্ষিপ-ভারতের 
দক্ষিনতন প্রান্ত পান এবং উদ্তর-ভারতেরও প্রায় সই এক বিরাট নবাগোী গতি 
_ উঠিয়াছিল। টিতে one 
কিনে ্ামাংণ-মহাভাৱত-পুৱাণ 












ইতিহাসের গোড়ার কথা ৬৯ 


এবং নাল প্রভৃতি নিয্ন-সিন্ধ উপত্যকার একাদিক স্থানের প্রাচীনতম বংসাবশেষের মধ্যে এই 
নরগোষ্ঠীর বাস্তব সভ্যতার বে-চিত্র আমাদের দৃরির সঙ্গুখে উন্মুক্ত হইস্কা্ছে তাহা আছ 
সবন্গনবিদিত। সাম্প্ৰতিককালে এ সঙ্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা হইয়াছে প্রচুর । তাহার 
বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নয়, প্রয়োজন কিছু নাই । তবু এই নরগোষ্ঠার সাতার 
উপদান-উপক্রণের মোটামুটি একটু পৰিচ্থ প্লে ভারতের এবং লক্ষে সঙ্গে বাংলাদেশের 
সভাতার অন্যতম মূল সন্ধে খানিকটা ধারণা কর! নাইবে। 

নব্য প্রস্তর যুগের এই অ্রবিড় ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবধের নাগব-সভ্যুতাখ 
্িকার্তা। আশভাষায উর, "পুর, কুটা’ প্রনৃতি নগর-জ্ঞাপক যে-সব শব্দ আছে সেগুলি 
প্রায় সবই জবিড় ভান। হইতে উদ্ধৃত । বামারণে স্বর্পলঙ্কার বিবরণ, মহাভারতে ময্বদানবের 
গঞ্জ, মহেন্‌-চো-দড়োর নগরবিক্ঞাসের উন্নত এ সমন্ধকপ, ভারতের বিভিত্ প্রাগৈতিহাসিক 
ধ্বংসাবশেষ সমন্ৰই প্রাক্-সাধভানী দীদৃণ্ড ভৰবিড়-ভানাভাষী নরগোষ্ঠীর নগর-নিষ্ঠর 
সভাতার দিকে ইঙ্গিত করে, একখ! কতকটা নিঃসংশয়ে ক্ষস্তমান করা চলে। নগব-নির্ভর 
সভ্যতা জটিল; এনহ এই সভ্াতার উপাদান-উপকরণ বহুল এব জটিল হইতে বাধ । বিচিত্র 
খনিজ বস্তুর ধ্যবহার তাহার অক্ততম প্রমাণ । এই গোষ্ঠীর লোকের৷ সোনা, রূপা, সীসা, 
রোজ এ টিনেৱ ব্যবহার জানিত ; নিলাজতু, নানাপ্রকারের পাথর, জান্ত হাড়, পোড়াষাটি, 
এ নানাপ্রকার খনিজ এ সামুত্িক জবা ইত্যাছি নিজেদের বিচিত্র প্রয্বো্জনে, অলংকরণে, 
বিচিত্র জপে ও বচনায় ব্যবহার করিত। বণ, ছুরি, খকগ, কুঠার, তীর, বন্ধুক, মুঘল, বাট, 
তারি, তীরের ফল! ইত্যাদি ছিল ইহানের অস্থোপকরণ। পাখবের হলসুখ, চক্মকি 
পাধরের ছুরি ও কুঠাব, নানাপ্রকার ধাতু ও মাটির খালাবাটি ইত্যাদি বিচিত্র কূপেশ্ নিত্য 
ব্যবহাণ গৃহোপকৱণ, মাটির তৈরারি নানাপ্রকারের খেলনা, তামা 9 কোরে দেহসঙ্জো- 
পক্চরণ, গেলার জু গুটি, গুলি ও পাশ! ইত্যাদি অসংখা, বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাদান এই 
সভাতার বৈশিষ্ট্য গকর গাড়িও এই সভাতারই দান বলিয়া মনে হয়। প্তাকাটা, 
কাপড় গোনা তো ইহার! জানিতই। বব ও গম, না, নেহ, শুকর ও কুকুট-মাংস ছিল 
ইহাদের প্রি শাগ্যবন্থ ; বৃহৎ বৃষ (কুকুষ্বান), গঞ্, মহিষ, মেম, হাতি, উট, শুকর, ছাগল, 
কুকুট বা মুরগি, কুকুর ৪ ঘোড়া (?) ছিল ইচানের গৃহপালিত জন্ক। ইহাদের বিলাস-ভ্রবোর 
প্রাচ্য এবং আরাম উপভোগের উপকরণের যে-পৰ্িচয, নানাপ্রকার হন্ত ও কারুণিলের 
গে-পরিচয় সিন্ধ উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে এবং রামাঘ়ণ-মহাভারতের নানা Ee 
গল্পের মধো পাওয়া যার তাহাতে এক সমন্ধ নগব-নির্কর সভাতার দিকে ইঞ্দিত স্স্পষ্ট। 
তাকর-্রন্থরযুগের চিত্রকলার, আ্যামিতিক বেগাঙ্ছন এবং অলংকরশের, মাটির পুতুল ও খেলনায় 
কলার মেনজলের সঙ্গে আমরা! পরিচিত তাহারও কিছুট এই অ্ববিড়ভাষী দীর্ঘ নব 
_ গোষ্ঠীৰ প্রি একখ| বনে করিবারও ঘৰেই কারণ আছে। ছোট বড় রাস্তা, জলনিঃসরণের ॥ 

এন একাধিক কলাবিশিই সি, জি হণ, সিড়ি, খিলানমুক্ত 
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গর বাঙালীর ইতিহাস 


জানালা, জানাগাব, কৃপ, ছলকুণ্ড, প্রা্গণ, পৃজ্জামন্দির, মৃতদেহ সংকাব-স্থন প্রকৃতি নগর- 
বিজ্ঞানে বাহা কিছু অত্যাবশ্রক উপাদান, তায়-প্রস্তরযুগীয় দীখনু্ড নরগোষ্ঠীর রচিত বাস্তব 
সভাতায় তাহার কিছুরই ছে অভাব ছিল না হবগ্া ও মহেন্‌-জে!-দাড়োর ধ্বংসাবশেষ তাহা 
প্রমাণ করিয়াছে । 

তামা, লোচা, ক্লোজ, সোনা, কাঠ ইত্যাদির ব্যাবহার এবং এসব বস্মর সাহাবে যে 
কারুশিল্প ইহারা জানিত তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ ভাহাতব্বের মধোএ পাওয়া খায় । 
বাংলা কামান্থ ( পরবর্তী সংস্কৃত কর্মকার ) তো ত্রবিড় ভাষার 'কর্মার' শব্দ হইতেই পৃহীত। 
চারুশিল্পের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ, 'কপ' ও 'কলা' এই তুইটি অবিভ্ধ শব্দ । যৃংপাত্র যে 
তৈৰি কৰিত তাহার নাম হইতেছে 'কুলাল'। বানৱ, গাজার ও মদের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণ 
“কপি ‘ম্কট!, “খডগ' (অন্ত অর্থে) ও 'মঘর' প্রভৃতি জিদ ভাবার শব্দ । চালের যে ক'ট শৰ 
আছে সংস্কত ভাবায়, তাহার মনো অন্ত দুইটি, 'তকল' ৪ 'ব্ৰীছি', আবিড-ভাঙা হইতে 
গৃহীত । লক্ষণীয় ইহাই যে, এই প্রতোকটি শব্দই কথ্বেদ ও ্রন্ষণ হইতে আত ৷ নাগ 
সাতার পরম বেজ ইতিহাসে জনি সভাতার লাস উপকরণগত এইকূপ অনেক শব্দ 
ঢাকা পড়িয়ে । পরবর্তীকালে সাড়তে ও প্রাকতে বস্তবাচক আও কত অসখো শব্দ 
বে ঢুকিয়াছে তাহার উযন্তা নাই । এইসব বস্ত্র সঙ্গে বদি পূব হইতেই শ্ঘাধভাষীদের 
পরিচয় খাক্িত তাহা হইলে হয়ত তাহাদের ডানায় সেইসব বস্তুর নামও থাকিত । ছিল না 
অলিয়াই হয়তে এমন ভাষাভামী লোকদের নিকট হইতে তাহা ধার করি শাস্মসাৎ করিয়া 
লইতে হইয়াছে ঘাহানের মনো সেই সব বন্ ছিল এবং সেহেতু তাহাদের নামঞ ছিল, এবং 
বাহাদের দঙ্গে আা্দভাষীদের পাশাপাশি বাস করিতে হইয়াছে, কখনও প্রভাবে, কখনও 
মিত্রতাবে। এইসন বঙ্মবাচক অসংখা শব্দের ইতিছাসের দ্য হবি ভাষাভামীর উন্নত 
বাস্তব সভ্যতার ইঙ্গিতও হুস্পষ্ট। 
বিড় ভাষাভাবী বিভিন্ন দীর্ঘনুণ নবপগোষ্ঠিব ৱক্ুপ্ৰবাহ বাংলাদেশে কতখানি সঞ্চারিত 


হইয়াছে বা হয় নাই তাহার ইক্ষিত আগোই করা হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের ভান। এ বাস্তব 


সত্যতার চলমান প্রবাহ খে বাংলার ভাষা ও সভ্যতার প্রবাহে হ্বোতধারা সঞ্চার 





a" 











ইতিহাসের গোড়ার কথা ৭১ 


প্রভাব এতট। স্পস্ট 5 খতস্জ না হইলে সাধারণভাবে ইহার 'অস্রিত্ অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । প্রস্পষ্ট ও স্তন ন। হইবার কারণ, আষভাষী আালপো-বীনারীয় ৪. স্াদি- 
নডিক লোকের! সেই প্রভাবকে একান্মভাবে আস্তসাং কৰিৱা কেলিৱা ছিল এবং না আমরা 
তাহাকে আধভাষী লোকের সাতার অগ্ীকৃত কবিযাই দেখি। তৰু মানে হয; বাঙাঙীর 


টাটকা ও শুকনা নংস্যাচাবে অহ্াগ, শি ও জনতা কাকশিলপে দক্ষতা, চাক্নিজের অনেক 


গ্যামিতিক নন্দ ও পরিকল্পনা, নগব-সভ্যতার বতটুক্‌ সে পাইছানে তাহার অভ্যাস ও 
বিকাশ, বিলাসোপকরপের অনেক সামগ্রী, জলসেচনে উত্রততর ভাবের অভ্যাস প্রভৃতি, 
জৰিড়-ভাষাভাষী নবগোষ্ঠী প্রবাহেরই কল । মহেন-জো-দড়োর  হরধ্রার দীখনৃ্ 
লোকের বে মংক্কাহাৰী ছিল তাহার প্রান ভ্ুবিক্তি। বৈদিক আখের! ছিলেন মাংসাহারী ॥ 
কিন্ধ পরণর্তীকালে নানাকারণে, বিশে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর অহিংসাবাদের অক্কাদযে 
প্রাণীহতা। এবং সঙ্গ সঙ্গে মাংসাহাবের এবং মংস্তাহারের প্রতি একটা বিরাগ কমা 
ভাবাভান্ী, লোকদের মধ্যে ছড়াইয়৷ পড়ে এব: স্বাদ সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডবিভ্ভাষী 
লোকদের দেশেও তাহা সংক্রামিত হয়। বাংলা দেশে এই সংক্কতির বিজ্ঞাব অপেক্ষাকত 
কম হইয়াছিল বলিঘা এদেশে মংস্থাহারের প্রতি বিবাগ উৎপাদন ততটা সন্ত হয় নাই। 
অবস্থা, এদেশের নদনদীবহল জলবায়ু এব মাছের সহজলভ্যত! এই অক্ধরাগের ক্যাব একটি 
প্রধান কারণ, একথা অস্বীকার কব! দায় না । তাহা ছাড়, দাগে হইতেই স্টিক জাষাভাবা 
(লোকদের ভিতর মংস্যাহারেক প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। 

আযাল্পো-দীনাবীয় নবগোষ্ঠীর বাস্তব-সভাতার কূপ থে কি ছিল, তাহা বলিবাব কিছু 
উপায় নাই । নানা কারণে মনে হয়, বৈদিক ক্াগভামীদেক ভাষ। ও সভাতা হইতে তাহার 
এক পৃথক অন্তি্থ ছিল। পূব-ভাবতেৰ আযাপপো-দীনারীর অবৈদিক আংতানীদিগকে বৈদিক 
আগঞ্ামীরা স্বণাব চক্ষেই দেখিত এবং তাহাদের অভিহিত করিত “ব্রাত্য” বলিয়া । এই 
পত্রাতাণ বৈদিক আধদের ভিতর হইতেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের চা বলিয়া অনুমান কৰিলে 
ইতিছাস-শ্থত কিছু খল! হয় লা। আৰ, ছেহেছু ইহাত ছিল আআধভাবী, সেই হেতু 
খে নিজেদের পর্মা্রশাসনগুলিকে বলিত 'আ্আাধসত্য', তাহাতেও কিছু ন্তায় হয় নাই। 
“ব্রাত্যন্টোম” যজ করিয়া ইহাদের শুদ্ধিসাধন করিয়া নিক্ছেদের মধ্যে গ্রহণ কৰিষার একটা 
কৌশল বৈদিক আমের! আবিষ্কার কবিষাছিলেল। কিন্তু তংসন্বে ইহারা খে (বৈদিক ভাবে ও 
















হয়, এই ম্যাল্পো-ীনারীয় বৈদিক আবভাৰীনের স্বতঙ্ক একটা বাস্রবসভ্যতার ৰূপত 

_ ছিল; কিন্ত তাহা অগমান করিবার উপাঘ আজ সর কিছু অবশিষ্ট নাই । 

বৈদিক আখভাষীদের বাস্তব সভ্যতা ছিল একাস্থই প্রাখদিক সুরের । গাড় বাশ, লতা" 

স্বহকালস্থাযী কুঁড়ে ঘরে অঘবা পশুচযলিমিত স্ঠাৰুতে ইহারা বাস করিত, গো|-পালন 

পতমাংস পোড়াইখা তাকাই আহাৰ কৰি একা হব হইয়া এক আমগা হইতে 
৪ ৪ 





ধ্যানে, অথাৎ বৈদিক রে) “ক্ষ-্ীক্িত" তাহ! বলিতে ছাড়েন লাই ॥ এই তথা হইতে মনে ৯. 





৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


জায়গায় খুরিয়! বেড়াইত । ঘাষাবরদ্ধ ত্যাগ করিয়া এদেশে আসিথ! স্থিতিলাভ করিবার পর 
পূর্বব্তী অক্টিক ও অ্ৰৰি্ ভাষাভাঙী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়া বথাক্রমে রুমি অর্থাৎ, 
গ্রামা সন্ত) এব: নাগব-পভ্যতার সঙ্গে দীৱে ধীরে তাহাদের পরিচয় ঘটিল এবং ক্রযৌ 
তাহারা দুই সভ্যতাকেই একান্তভাবে আব্মাং করিয়া! লি্স্থ এক নতন সভাত! গড়িয়া 
তুলিল। এই সাতার বাহন হইল আৰ্ঘভাহ!। এই দুই সভ্যতার সমৰিত নমার্ফীকরণই 
হইল আশভাষীদের বিরাট কী; অপচ বিশ্লেষণ করিলে দেখা বাইবে তাহাদের একান্ত 
লিঙ্গ কিছু তাহাতে বিশেষ নাই । 

বাংলা দেশ ও বাঙালীর বান্ধব সভ্যতার কপ শুধু প্রাচীনকালেই নয়, উনবিংশ 
শতক পান্থ একাম্থভাবেই গ্রামীণ, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন । জ্রবিড-ভানাহাষী 
লোকদের উদ্ধৃত নাগব-সম্যতার স্পর্শ বাংলা দেশে খুব কমই লাগিঘাছে ; সেইলনতাই হুদীগ 
শতান্দীর পর শতাক্দী বাংলার ইতিহাসে নগবের প্রাধান্ত লাই বলিলেট চলে । উতর 
ভারতে ঝাঙ্গগৃহ, পাটলীপুত্র, সাকেত, শ্রাবন্তী, ছান্তিনপুর, পুক্ষপুব, শাকল, ''অহিষ্ছত্র, 
কান্মকৃক্ষ, তক্ষশিলা, উচ্জয়িনী, বিদিশা, কৌশস্বী প্রস্তৃতি, দখ্িশ-ভারতের অসংখা সামূদ্রিক 
বাণিজোর বন্দর, পূর্ব, নগর প্রন্ৃতি ভাবতবধের ইতিহাসে ঘে স্থান অধিকার করিয়! আছে, 
বাংলা দেশে বাংলার ইতিহাসে নগব-নগরী সে-স্থান অধিকার করিয়া নাই । বস্তুত বাংলাদেশে 
নগরের সংখ্যাও কম এবং বাঙালীর সমাঙ্গবিক্কাসে নগবের প্রাধান্য কম। একথা অক্তত্র 
আবও পরিষ্কার করিয়া বলিবার স্থধোগ হইয়াছে , এখানে এইটুক্ক বলিলেই চলিতে পারে 
দে, নাগর-সাতার স্পর্শ বাংলা দেশে বে বেষ্ট লাগে নাই, তাহার কারণ বাংলা দেশ 
চিনরকাল৯ ভারতের একপ্রান্থে নিজের কি এ গ্রামীণ সঙভাতা লা পড়িদা খাকিয়াচছে। 
সধভারতীয় প্রাপকেচ্গের সঙ্গে তাহার যোগ আধভাযা ও কআআহসভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে, 
বল্ন করিয়া এবং সেই হুত্রে সে জনি ভাষা, সভাত! এ সংস্কৃতির যতটুকু প্রবাহ-স্পর্শ 
পাইযাছে, তাহাই বোধ হয় তাহার শ্রবিভী উপাদান এবং সে-উপাদান তাহার মূল জি 


উপাদানকে একান্থভাবে বিলোপ কবিতে পারে নাই ॥ এতিহাসিত কালে দক্ষিণ হইতে: 


নানা সমবাভিহান এবং আদানপ্রদানের ফলে বাংলা দেশে কিছু কি গক্িণী অবিড-প্রভাব 

আসিয়াছে, সন্দেহ নাই , বাংলাদেশের প্রাচীন ও মধাদুগের ইতিহাসে তাহার কিছু কিছু 

পরিচয় পায়! যায় ভাষায়, ব্যস্ত সভাতার কিছু কিছু উপাদান-উপকরণে এবং মানস- 
= সাংক্কৃতিতে | তাহা স্বতঞ্ত বিজ্সেমণ কৰিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নয় । ~ 


৭. এলি 











ইতিহাসের গোড়ার কথা এত 


'অস্ত্রিক-ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীহদের কথাই সবাগ্রে বলিতে হয়, কারণ ভারতীয় 
নিগ্রোবটুদের মানস-সংস্কৃতি সদ্বদ্ধে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। আর্িক-ভাষাভামী 
পবা ও _ প্রাচীন ও বতমান গলদের লব্ধ টক জানা সাত এবং অসমান 
সস. কনা দায়, তাহাতে মনে হয়, ইহারা অতি সবল ও নিরীহ প্রকৃতির 
লোক ছিল। এতিহাসিক দুগে ইহাদের বিবর্তন ও পরিবর্তনের গতি 
ও প্রক্ুতি দেখিবা মনে হয়, ইহাদের ম্যে দৃঢ়তা ও সাহতিব কিছু অভাৰ ছিল; সহজেই 
ইহারা পরের নিকট ব্রাতা স্বীকার করিত এবং সআস্মসমর্পণ করিয়াই নিজেদের আন্ত বজায় 
রাধিত। বারবার অদিকতর পরাক্ান্থ জাতির নিকট বারা ও 'র্থ নৈতিক বঙ্ধাতা। 
স্বীকার করিয়াও নে ইহাবা নিজেদের জনগত বৈশিষ্টা ও প্রকৃতি আজও বজায় রাখিতে 
পারিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই বশ্যতা স্বীকার করিঘা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখাই 
ইহাদের প্রাণশক্রির মূল। বর্তমান শবর বা সাগুতাল, কৃমি বা! মতা প্রন্তৃতির প্রকৃতি 
একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে মনে হয়, ইহারা কিছুটা কনা প্রবণ, দায়িত্বৰিহীন, অলস, 
ভাবুক এবং কতকটা কাম-পরায়ণ বটে । ভারত্রবধের ইতিহাসে শতান্দীর পর শতান্দী 
ধরিয়! এত বিবর্তন-পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্টা তাহাতে বিশেষ 
বদলায় লাই । 
এই অন্ত্িক-ভামী আদি-অন্ট্রেলীয়ের। মানুষের একাধিক জীবনে বিশ্বাস করিত, এখনও 
করে। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা কোনও পাহাড় খরা গাছ থব| কোন জন্ধ বা 
পক্ষী বা অন্য কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া বাচিয়া খাকে, ইহাই ছিল ইহাদের ধারণা । 
এই ধারপাই হিন্দু পুন্জন্সবাদ ও পরলোকবাদে কূপাস্থরিত হয়। পৃতদেছ 
ইহারা কাপড় 'শবা গাছের ছালে ছড়াইয়া বৃক্ষপ্ন্ধে ্খবা ভালে ঝুলাইয়া রাখিত, বা 
মাটির নিচে কবর দিয়া তাহার উপর বড় বড় পাখর সোজা কতিয়া পুতিয়া দিত, বা 
স্বীলোক হইলে কবরের উপর লঙ্গালন্থি করিয়া শোযাইয়া দিত (গন্দ কোক, খাসিয়া 
-. শ্র্থতিরা এখনও ঠিক যেমনটি কবে ), মৃত ব্যক্তিকে মাঝে মাঝে 'আহাগও দান করিত, 
এখনও করে। এইসব বিশ্বাস ও বীতিই পরবর্তী কালে হিন্দসমাজে গৃহীত হইয়া আদ্জাদি 
কাখে, মৃতের উদ্দেশ্বে পিংদান ইত্যাদি ব্যাপারে কপাস্থরিত হইয়াছে । লিদ-পূজ্াও ইহাদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া মলে হয়। লিঙ্ক" শন্দটিই তো অক ভাষার দান, এবং কোনও 
(কোনও নৃতন্ববিদ খাসিয়াদের সমাধির উপর যে দীর্ঘাকার পাখব দাড় করান এবং শোয়ান 
থাকে তাহাকে মথাক্রমে লিঙ্গ এ যোনি বলিয়া অপ্রমান কৰিয়াছেন। বন্কত, পলিনেশীয় 
ভাষায় এখনও ‘লিগ’ তাহার স্বপরিচিত অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং তাহার তুষি বিধানের 
চেষ্টাও সুবিদিত । পশিলুক্ষি এই সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
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এ 18 more probable that the Aryans have borrowed from the aborigines 
of Indin the cult of Linga a» well a+ the name of the idol. These popular practices 
despised by the Brahmanas wore Il-known in old tines, Tf we try to know thom 
1৯110, will probably Te able 10 see clearly why #o wany non-Aryan words of 
the family of Linga have hove introduced into the anguage oF the চর 


আস্রিক-ভাষীর। বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পার, পাহাড়, ফলমূল, ফুল, কোন বিশেষ স্থান, 

+ বিশেষ বিশেষ পশু, পক্ষী ইত্যাদির উপর নেব ক্মারোপ কৰি তাহার পুক্জা করিত; এখন 

খালিয়া, মুণ্ডা, সগ্রতাল, শবর ইত্যাদি কোমের লোকের? তাহা কৰিহ! থাকে ৷ বাংলাদেশে 

পাড়াগায়ে গাছ-পুঙ্া তো এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে লে গুড়া গাছ ও বগা) 

আর, শাখর ও পাহাড় পূজ্জাও একেবারে অঙ্ঞাত.নয। বিশেষ বিশেষ ফল-ফুল-সুল সথ্ধ 

ফে-সৰ বিদি-লিষেধ স্থামানের মধ্যে প্রচলিত, দে-সব ফলমূল আমানের পৃজানায় উৎস 

কর] হয়, সআামাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের মেয়েরা যে-সব ্রতাঞ্রষ্ঠান 

প্রভৃতি করিয়া খাকেন, ইত্যাদি, বসত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার-সঙ্ষানইট 

এই আদিম অ্িক-ভাষাভানী সনদের ধমৰিশ্বাস এ আচার-সগরঠঠানের সঙ্গে জড়িত। একটু 

লক্ষা কৰিলেই দেখা দারবে, ইহাদের অনেক গুলিই কুষি ও গ্রামীণ সভাতার স্বতি ও 

ওঁতিের সঙ্গে জড়িত । আমানের নানা আচারাজ্টানে, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক খ্ছঠানে 

নাও দান, ধানের পুন্ছ, দবা, কলা, হলুদ, পারি, নারিকেল, পান, সিন্দুর, কলাগাছ প্রভৃতি 

অনেকখানি স্থান জুড়িযা আছে। লক্ষণীয় এই যে, ইহার প্রতোকটিই অগ্রিক-ভাষাভামী 

জনের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে খনিষ্ সম্বন্ধে আবদ্ধ । বাংলাদেশে, 

বিশেষভাবে পূৰবাংলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানখিলি', 'গাত্রহৰিস্রা', “গুটিখেলা', ‘ধান 

কড়ি স্বী-সাচার' প্রভৃতি যে-সব বৈদিক, অন্মার্ত ও অত্রান্ধপা, অপৌবাণিক অশ্থষঠান 

ইত্যাদি দেখা দায় তাহাও তে| এই কৃষি-সভাতা এ ফৰি-সংস্কৃতির স্থতিই বহন করে। 

ধান্তশীদপূণ যে লব্ম্মীৰ মটের পূঞ্ছা বাংলাদেশে প্রচলিত তাহার অশ্ররূপ পূজ| তো৷ এখনও 

.. ওঁরাও-দুগ্ডাদের মধ্যে দেশা যায, ইহাদের 'সবপা' দেবীর মাথায় বাস্তণীর্দের জটার কল্পনা 

ব্বপ্রাচীন। আস্ধাদগি ব্যাপারে অখবা অন্য কোন শুভ কাঙ্গের প্রারস্তে 

করিয়া পিতৃপুক্ধবের শে-পুন্থা ঘামর। করিষ| খাকি, তাহা ও তো। আমরা এই = 
লোকদের নিকট হইতেই শিখিয়াছি বলি! মনে হয়। এই ধানের পিল্পুকষের পূজা এখনও 

সাগতাল, ওরাও, মুগ, শ্ব, ভূমিজ, হে! ইত্যান্রি মপো স্বপ্রচলিত। শর্ংকুমার রায় 

মহাশয় হতো বলেন, "ভাবতে শক্তিপুঞ্জাব প্রবর্তন সম্ভবত ইহারাই প্রথম করে। 
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নরগোষ্ঠীদের মঙো এখন 9 প্রচলিত । নিষ্শ্রেদী ও নিবরের অনেক ধর্থাহষ্ঠান সম্বদ্ধেই একথা 
বলা বাইতে পানে । 

জবিচ-ভাষী লোকদের মানসপ্রকৃতি ইহাদের প্রাচীন সাহিতা ও শিল্পকলা 
এবং প্রাগৈতিহাসিক তায-প্র্তর যুগের পবংসাবশেন হইতে কিছু কিছু সন্মান করা দায় 
মনে হয়, ইহারা খুব কর্মঠ ও উত্ভনণীল, সংঘশকিতে দৃঢ়, নিশ্প-স্থনিপুণ এবং কতকটা 
অধ্যান্মবস্থাসম্পএ প্রকত্তির লোক ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিতা বদি প্রামাণিক হয় 
তাহা হইলে ইহাদের প্রকৃতিতে ভাবুকতার এব! সঙ্গে সঙ্গে তীকষ খান্তব দৃরিভদ্দিরএ 
পতিত স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের মধ্য “সভ্যতার উ্তিত সহিত শ্রেণীবিভাগের 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অ্রবিড় সমাঙ্দের শ্রেদীবিভাগে সর্কো্ভ ছিল 'মারের' বা রাঙ্গা, 
তারপর পথায় অঞ্সারে 'বরাল' বা সামন্ত বাঙ্গা [ বল্লালসেনের নামের বালে 
সঙ্গে এই বয্নাল করাটির কি কোন অর্থগত সধ্ন্ধ আছে ? ], তারপর “বেক্াল' ব। ক্ষেত্রন্বাযী 
বা। কখক, তারপর ‘বলিত' বা বাবসারী। এই সব শ্রেণী ছিল উচ্চ বা ‘মলোর', তারপর 
রমজীবী ব। 'বিলইবলাব’, আর সদলিয়ে দাস জাতি বা ‘আাছিওর'। প্রতোক শ্রেণীর 
মো সাবার বহু বিভাগ ছিল। উ্চ-নীচ তেদ-প্রবশতা জবিড় ভাষাভামী নবগোষ্ঠীৰ মনো 
বিশেষভাবে পরিশ্রুট হইয়াছিল । উহাদের অসপৃশ্রতাবোধ ক্রমে ভারতের বর্তমান বংশগত 
'অনমনীয় জাতিভেদ প্রথায় পরিণত হইল । সন্দ্বত জ্রানিড় নৱগোষ্ঠীর মধো হঠখোগের 
প্রচলন হওয়ায় এই অস্পশ্বাতাবোধ আব প্রবল হইয়াছিল। পরিশেষে ইহারা যখন সআহ- 
নিক নরগোষ্ঠীর সংপ্পশে আসিল, তখন দতেখিল আখের! শুচিপ্রধণতার জন্জা অপরিচ্ছন্ 
অবিডগুৰ নৱগোষ্ঠীর সংস্পর্শ বর্জনের প্রচেষ্টা করিতেন । তাহাতে এই অ্রবিডর্দের বাহ 
শুচিবোধ আরও উত্তেজিত হইল?" শরংচন্জ রা মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা সম্র্ণ স্বীকার না 
করিয়াও বলা ঘাইতে পারে, প্রবিডু-ভাষাভাষী লোকদের অস্পৃশ্যতাবোধ এবং শ্রেণী-পার্খকা 
পরবর্তীকালে আধভামী সমাজে খানিকটা সঞ্চাবিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই | 
যোগধর্ম ও আহ্যঙ্গিক সাগনপক্ধতি যে ইহাদের কাহারও কাহারও মধো প্রচলিত ছিল 
নতাহা তো প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধ-সভ্যতাই অনেকটা প্রমাণ করিযাছে। 
আদ এব পরবর্তী পৌরাণিক হিন্দুধ্ে মৃত্তপৃজা, মন্দির, পশ্রবলি, অনেক দেবদেবী, 
যথা, শিব ও উমা, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও ই প্রকৃতি হে-স্বান অধিকার করিয়া আছে তাহার মুলে 
ভ্রবিডভাষী লোকদের প্রভাব অনন্্ীকাণ ॥ মাগজ9, বতনূর আনা! বায, মধ নরগোষ্ঠীর 
মপোষ ফন বেশি প্রচলিত ছিল; প্রাচীন মিশরে, স্আাসিবিয়া ও ব্যাৰিলনের স্বপ্রাচীন 
ধ্রংসাবশেশের ম্যে যজ্জবেদীর নিদশন কিছু কিছু মিলিছ়াছে এবং আক্চবের বিষয় এই বে, 
। ও ত্ীহি, যজ্জের যে ছু'টি প্রান উপাদান, ॥ই হুইটি শব্দই সম্ভবত মূলত সবি 
সঙ্গে সংপৃক্ত । অবশ্র ইহাও হইতে পারে, নাগযজ্ঞ ভারতীয় আ্ভাষী আরি-নভিক- 

টান ; কিন্ধ দেহেতু ভারতের অক্তান্স নিক নবগোষ্ঠীর মধ্যে তাহাব প্রচলন 
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দেখা যা না, সেই হেতু এই ন্ন্ুদান একান্ক অনংগত নাও হইতে পাবে যে, ভূমধ্য নরগোষ্জীর 
সংস্পর্শে আসিয়াই আবেন্বীন ক্বাধভাবী ও কথেদীয় আধভাষীরা এই যাগবজ্ঞের পরিচছ লাভ 
করিয়াছিল এবং কখেলীয় স্মা্বভাষীরা ভারতবর্ষে আসিবার আগেই তাহা হইয়াছিল, এমনও 
অসম্ভব লয়। পশ্তবলি যে ভূষণ নৰগোষ্ঠা সংপূক্ত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুভীরবাসী লোকদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল, মহেন্‌-জো-বডোব ধ্বংসাবশেষ তাহা কতকটা প্রমাণ করিয়াছে। এই 
মহেন্‌-জো-দড়োৱ ধৰংসাবশেষেৰ মৰোই লোকের থাসেক নমনথপযোগী ক্ষুত বৃহৎ এমন কয়েকটি 
গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে বেগুলিকে কতকটা নিঃসংশয়েই মন্দির বা পৃঙ্গান্থান ইত্যাদি বলা বায়। 
কেহ কেহ তাহ! স্বীকার করিয়াছেন । এক্ষেত্রেও আশ্চধ এই যে, 'পুঙ্গন' বা 'পুজ্ধা', এবং 
পুশ (এই শব্দ দুইটি খতবেদেই আছে) এই ছুটি শব্দই অৰিড় ভাৰাগোষ্ঠীব সঞ্চে সংপৃক্ত । লিগ 
পুজা এবং মাতৃকাপুন্থা যে সিক্ধতীবের প্রাগৈতিহাসিক লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাহাও 
প্রমাণ কৰিথাছে হরগ্র-মহেন্‌-জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ । অবস্ত, এ হ'টি পৃঞ্ছা সপ্পুজার সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীর অনেক আদিম অধিবানীদের মধোই প্রচলিত ছিল, তবু ভারতবধে ইচ্ছার 
বে-কূপ আমৰা! দেখি তাহা থে আহভাৰীরা ভাৱতীয় আংপূৰ ও নাহ লোকদের সংস্পশে 
বালি ক্রমশ গড়িয়া তুলিয়াছিল, এই অ্রমানঃ যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। লিঙগপৃ্গাই ক্রমশ 
শিবের সঙ্গে অড়িত হইয়। শিবলিঙ্গ ও শক্তিযোনি পূজায় ক্ূপান্থরিত হয় এবং মাতৃকা-পূল্গা 
ও সপপুজ্ ক্রমশ বথাকমে পক্ধিপূজায ও মনসাপৃজ্জায়। অবিড-ভাগীদের আণ-মন্দি= পুং 
বানব-দেবতার ক্রমশ বৃষকপি এবং পরবর্তী কালে হস্থমান-দেবতায় রূপান্তর 
সন্ত, নয । তেমনই অসম্ভব নয় ডবিড়-ভাষীদের বিণ, ব! আকাশ-দেবতার কপান্তর 
বিষ্ণুতে এবং তাহা ্বপ্রাচীনকালেই হয়তে| হইয়াছিল। বৈদিক বিষ্ণুর ফে-ক্কপ আমর দেখি 
তাহাতে যেন হবিডভাখীদের আকাশ-দেবতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। শিব সন্ধে একথা 
'আাবও বেশি প্রধোজা । শ্রশান-প্রান্তর-পবতের বক্র-দেবতা একাস্বই ডবিষ্-ভাষীদের লিবন্‌ 
যাহার অর্থ লাল বা রক্ত এবং শেন যাহার অর্থ তাম; ইনিই ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আধ 
দেবতা কতের সঞ্জে এক হইয়া যান। পরে নিবন্-শিব, শেঙ্ব-শস্থ কত্র-শিব এবং 
মহাদেবে রূপান্তর লাভ করেন। এই ধরনের সমস্থিত কূপ পৌরাণিক অনেক দেবদেবীর 
মধ্যেই দেখা মায়, একথা ক্ৰমশ পণ্ডিতদের মধ্য স্বীরুতি লাভ করিতেছে। দৃষ্টান্ত বাহলোর 
“আর প্রয়োজ্ন নাই । এই সমন্বিত কূপই আধভাবীনের মহৎ কীন্তি এবং ভারতীয় তিষ্ে 






7 তাহাদের মহান দান । 
৮৯ মহেন্‌-জ্ো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় সেখানকার লোকের স্বতদেহ কবরস্ম 
| (কিমি, কেহ কেহ আৰাৱ খানিকট। পোড়াইৰা থলি কবৰ্থ করিত। টি 





~~ নরগোষ্ঠীৰ 'নানস-সংস্কৃতি সমন্ধে কিছুই বলবার 
কবে, মহেন্-্ো-দড়োর উপরিতম স্তরে ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয় ইহারা 
সিছগো্ঠীর শব্দ বাগে পোডাইয়া ভম্যশেষ একটি পাত্রে বাধিয়া 


হ 
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কবিত। আগেই বলিয়াছি, আৰ্ধভাষী নডিকেরা ইহাদের ভাবাজ্জাতি আাল্পো-দীনারীয় 
লোকদের প্রীতির চক্ষে তো দেখিতই না ববং পাতা” না পতিত, বলিয়া বণ! করিত । এই 
“ত্রাত্য”বাও অন্তদিকে বৈদিক আযভাধীনের বাগবজ্জ, আচারাহঠান প্রকৃতিকে লীতির চক্ষে 
দেখিত না এক কথার এই হুই গোষ্ঠীর মানস-সংস্কতি একেবারেই বিভিন্ন ছিল, একপা - 
ন্থমান কতকটা নিঃসংশয়েই করা বায । 

ভারতীয়, তথা. বাংলাদেশের মানস-সংস্কৃতিতে ঘোক্ধোলীয় জোটবধ বা চৈনিক বা বত 
কোনও নবগোষ্ঠীর স্পর্শ বিশেষ কিছু লাগে নাই। লাগিলেও তাহা এত ক্ষীণ যে, 
সমাজ আর তাহা ধরিধার কোনই উপাহ্ধ নাই । 

বাংলাদেশে, শুধু বাংলাদেশেই বা কেন, সমগ্র উত্তব-ভাবতেই আছ বিশুদ্ধ নিগ্রোবটু 
অবলুপধ। বহুদিন আগেই তাহারা কোথায় শে বিলীন হইয়া গিয়াছে আন সবার তাহা 
 বুঝিবার9 উপায় নাই । 

২. “অধিক, মিশর অষ্টিক ও নোগ্রিটো ; বিড়, মিশ্র বিড ও অধিক , মিশ্ৰ নেগ্লিটো এ 
জবিক্চ এবং শিশ্র অক্লিক-নেগ্রিটো বিড, এই সব জনগণ, ধন উত্তর ভারতের অনাগ 
কনকপে নি মিশ্র ধর্ম ও সংস্কৃতি লইয়া বাস করিতেছে, যখন 'দেশ ছিল খণ্ড, ছিন্ন 
1৪ বিক্ষিপ্, এবং দেশে কোন একা-বিবাছিনী কেঞ্জাভিযুখী শক্কিও ছিল না এমন সময়ে 
দীরে দীরে প্রচণ্ড শক্ষিশালী, একা স্তকূপে কর্মী, অপ্ব কল্পনাশীল, 111১0101099) বা! শৃষ্ল- 
সাপ, সুদৃঢ়কপে সংখবন্ধ, গুপগ্রাহ্ী কিন্তু আস্মসমাহিত, বান্দর সততার কিঞ্চিং পশ্চাংপদ 
অথচ নূতন বন্ধ উপযোগী হলে গ্রহণ করিতে সমা-চেষটিত, এমন আথ (ভারী) ছাতি 
ভারতে দেখা দিল । আং(ভানী)বা আসিয়া খণ্ড ডিত্র ও বিশ্িপ্র ভারতকে এক বর্জ্য 
পাশে, এক ভাষা ও এক সংস্কৃতির গ্রস্থিতে বাধিয়া দিল। * * * ভারতবধে তাহারা 
বৈদিকদৰ্ম এ দেবতাবাদ এবং বেদের কিছু কিছু মগ্ব বা সক লইয়া আসিল; তাহার! ক্মানিল 
তাহাদের লিঙ্গ সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাবিল ও আস্থরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্য 
সভ্য ( কৃমধা ) নরগোমীর প্রভাব দখেষ্ট পরিমাণে ছিল )” 


৮ 


“পতান্দীর বিবোদ-মিলনের মধ্য দি্া কেমন ধীরে নীবে ভারতব্ধের বুকে আধভানী আদি- 
নডিকেরা এক সম্বিত জন, ধর্ম; সভ্যতা এ সংস্কৃতি গন্তিয়া তুলিল। সে-ছনের রক্ষবিস্তক্ধতা=* 
আর রহিল না, তাহার রক্তে বিচিত্র রক্ুধাঝাব স্রোতধ্বনি বলিত হইতে লাগিল, কোখাও গ্রীণ, gs 
| এই সমন্বিত নেব নাম ভারতীয় ন । সে-ধর্মও আর বেদ-ব্রা্ধণের 
[না হার মধ্যে বিভিন্ন বিচিত্ৰ পূৰ্বতন ধর্মের আন, আচার, অঙন্ান সব মিলিয়া 
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তাহার এক নূতন কূপ দীরে নীরে পৃথিবীর দৃষ্টির সন্ধে ফুটিয়া. উঠিল । এই নুতন সমন্বিত, 
সভাতাৱ লাম ভারতীয় স্াভা । সৱ সেই সংস্কৃতিই কি বেদ-্রাঙ্ষশের সংস্কৃতি খাকিতে 
পারিল? তাহার মালসলোকে কত বে পুবতন জন ও সংস্কৃতির হৃপ্ি-পুরাণ, দেবভাবাদ, 
অয়-বিশ্বাস। ভাব-কলপনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, খ্যালধারণা আত্রয়লাভ করিল 
তাহার ইরা নাই । সকলকে আশ্রয় দিয়া, সকলের মধ মশ্রঘ পাইয়া, সকলকে নাসা 
করিধা, সকলে মধ্যে বিস্তৃত হা এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমৰিত কপ লাভ করিল; তাহার 
নাম ভারতীর সংস্কৃতি। আছ আবার গত সাতশত বৎসর ধরিয়া আর এক বৃহৎ সময 
চলিতেছে এবং তাহার কলে আমাদের এই বৃহৎ দেশখঞ্ডে আক এক নৃতন ছন, ধর্ম, 
সভাতা ও সংস্কতিজপ লাভ কৰিতেছে। 
এই সমৰত জন, ধৰ্ম, সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও একটি চলমান প্রবাহ । এই প্রবাহ 
আঙ্জও চলিতেছে। পরবর্তীকালে ইতিহাসের আবর্তচক্রে বারবাঝ নৃতন নূতন জন, বম 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিচিত্র্কূপে তাহাদের বিঝোধ-মিলন ঘটিযাছে, আজও ঘটিতেছে। 
ইহাই প্রাকৃতিক নিন্ম । Thesis, Antithesis, 5ynhe৬i৮_চলমান প্রবাহ, বিরুদ্ধ 
প্রধাৎ, সমৰত এ্রধাহ ইহাই জীবনের গতিপর্ম। এই গতিধ্ম স্বতবি-উতিন্ববহ । এই ধৰ্মই 
জীবনীশক্তি, প্রাশশক্তি। ভাবতবধের ইতিহাসে এই ধর্মের বিকাশের দিকে তাকাইয়াই 
বিংশ শতাস্বীর শ্রেষ্ট ভাৱতীয় কবির কে ধ্বনিত হইয়াছে ২ 
বপখারা বাহি জরগান গাহি 
উন্মাদ ক. 
চি মঞ্চপখ গিরি পৰত 
বাবা এসেছিল সবে 
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাঙ্গে, 
কেহ নহে নহে দূৰ 
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে 
৫ তার বিচিত্র হুর । 
একক এ 
কাহার জন্মনীড হইল উত্তর-ভাবতের গাঙ্দেয প্রদেশ । তাহাদের বাহন হইল আগভাষা। 
/ ডর Os en দ্য হলের ও সংস্কৃতির 
প্রবাহিত হইতে আবম্ভ করে এটপুৰ বক স্গম শতক হইতে । ক্যাদিমতম ৭ 
দে ক তারপর গত স্থমন্য নহগোষ্, গোলমুও ্যালুশো দীনারী় নবগোর্ী « 
ee গাঙ্গেয় EE আদি-নিক নরগোষ্ঠীর প্রীশ 
মিলনে বাঙালী স্যাল্পো-দীনারীর 
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দ্বিতীয় প্রবাহ ক্ষীণ বাব্রায আনিল ছাদি-ন্ডিকেরা, কিন্ত উত্তব-ভারতেই সেই প্রনাহ 
মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, উততর-ভারতের মিশ্র আনি-নভিকদের এবং 
কিছৎপবিমাপে জ্যাল্‌্পো-বীনারীযদের আধভাষাই স্চঙ্রাযান বাঙালী জনকে একট! নূতন 
মানসরূপ দান কৰিল ; আনিম বাঙালীর আদি-অস্টে লীয় ও জ্রবিড় মন & প্রক্তির উপর 
ত্রাত্য আ্যালপো-সীনারীর এনা মিশ্র দি-ন্ডিক নবগোমির মন ও প্রকৃতির চন্দনাগুলেপন 
পড়িল এবং তাহাই বাঙালীকে, বাঙালী-চরিত্বকে একট। কর বৈশিষ্ট দান করিল । এই 
বিবততন-পবিবরতন এক ছিনে হয় নাই, হাজার বংসবেরও (পূব যষ্-গ্রম শতক হইতে 
্ষ্টপরবর্তী ব্-সপ্গম শতক পৃন্থ মোটানুটি ) নিককাল ধৰিয়া তাহ| চলিয়াছিল । কিন্তু, 
(লে তথা এবং তথাগত বিবৰণ ইততস্ত্তের কথা 7 এ-শধ্যাযে তাহার স্থান নাই । 

এই অধ্যায়ে আনি যাহা করিতে চেরা করিলাম, ফে-ভাবে জুট অপরিক্তত 
এতিহাপিক উন্নাকালের রেখাচিত্র বাকিতে, বেদৰ ইন্দিত দিতে চেষ্টা করিলাম, 
এঁতিছাসিকের! সকল ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করিবেন, আমি তাহা ক্যাশ] করি না। সল্প 
স্থুনির্দিষ্ট পাখুরে প্রমাণ না পাইলে সাধাবশত ইতিহাসের দাবি মেটে না) অথচ থে 
প্রাগৈতিহাসিক কালের কাহিনী এই অধ্যায়ের বিষ্যবন্ত সেই কালের এতিহালিক-গ্রান্ধ 
প্রমাণ জহর্ণভ। তবু, মানুষের জ্বানিবার ন্দাকাক্ষ! ছুনিবাব, সেই আগ্রহে মানুষ নৃতন নূতন 
উপায় উদ্ধাবন করে লরতন্, জগনতন্ত, ভাষাতন্ধ, সমাঙ্জতন্ব এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রস্থতষ 
তাহার কয়েকটি উপায় মাত্র । এই সব উপাযের সাহানো বিশ্ব্গ ব্যক্তিরা এ-পখস্ যে-সব 
নির্ধারণে পৌছিয়াছেন, তাহাই বিচার ও বিশ্লেষণ কবিযা, কিছু বাশির) কিছু ছাটিয়া, কিছু 
বাছিয়া, নানা ইঞ্দিতগুলি ফুটাইয়! আমার এই রেগাচিত্র। এতি্থাসিক কালে বাংলার 
ও বাঙালীর শে-ইতিহাস নামাদের চোখের সম্মূশে উন্মুক্ত হয়, তাহার সকল তথা, সকল 
ইঞ্দিত, সকল ভাব-কল্পনা, গ্যান-ধারণা, উপাদান-উপকবণ, আচাব-অশ্রঠঠান, গতি-প্রকৃতি 
ইত্যাদি এতিহাসিককালের তথা-প্রমাণের মধ্যে পাওয়া বায় না, লে তদা < প্রমাণ 
উতিহাসিক কাল অতিক্রম করিয়। প্রাগৈতিহাসিক কালের মনো বিস্ধৃত। বাঙালীর ইতিহাস 


_ বলিতে বসিয়। সেইঙ্ত সেই অস্ফুট কাল সম্বন্ধে এই হী প্রশ্থাবের অবতারণা করিতে হইল । 


শু প্রাচীন নয, আঙ্গিকার বাঙালীর এই ীপালোকলীগ্ উদ্ধার ইতিহাস যতটুকু সাধা জানা 
প্রযোগ্ন। এই ইতিহাস বাদ দিলে বাঙালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না; এই কারণেই দামি 
এমনভাবে এমন ইঙ্গিতে এই ইতিহাস উপস্থিত করিলাম বাহার ফলে বাঙালীর এবং বাংলার 
জীবন-প্রমাহেৰ মূল উৎস আমানের হদযমনের নিকটতক হইতে পানে । "আবস্কের পৃথেন 


আৰম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলায় দীপ আগালার আংগে সকাল বেলায় লল্তে পাকানো ।" এই 
আনা সেই 
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দেশ ও জাতির বাস্তব ইতিহাস জানিতে হইলে সবাঞ্ে দেশের ব্খাখ ভৌগোলিক 
পরিচয় লগা প্রয়োজন । মহাকালের কোনও কূপ নাই 7 কাল অনন্ত, অবায় এবং রূপ | 
দেশের আধারকে আশ্রম করিয়া, অসংখ্য বন্ধ ও প্রাণীরপ পাত্রকে 

bd অবলম্বন করিঘা তবে সেই কাল নিজের সীমারিত কপ প্রকাশ করে। 
দেশ এবং পাত্র নিরপেক্ষ কালের কোনও কূপের কনা এবস্ট্রাক্ট কল্পনা মাত্র, তাহার বস্তুগত 
ভিত্তি লাই, দেশ এবং পাত্র, অর্থাৎ দেশাস্তগতি বস্তু ও প্রাণী জগৎ কালকে তাহার 
বস্তুপ্রতিষ্ঠা দান করে। তখনই সন্তব হয় কালের বাস্তব স্বব্ূপ উপলদ্ধি করা । তাই, 
ইতিহাসের অর্থ ই হইতেছে কাল, দেশ ও পাত্রের দখাহণ বর্ণনা এবং এই অধীর সম্মিলিত 
কূপ ও তাহার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ কা । পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এই অরীর তৃতীযটিব, অর্থাৎ 
পাত্রের ( দেশাস্তগগত প্রাণীজগতের মধো যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী সেই মানুষের) আদি কথা 
ৰলিয়াছি। এই মাত্ৰকে লইয়াই তো মা্থধের গব, এবং সস্তা সমাজের কথাই 
ইতিহাসের কথা , কাজেই পরবর্তী সকল অধ্যায়ে তাহাদের কথাই সবটুকু জুড়িয়। খাকিবে।, 
বর্তমান অধ্যায়ে আমীর স্বিভীরটির অর্থাৎ দেশের বাস্তব বিবরপের কথা বলিবার চেষ্টা করা 
যাইতে পাবে; কারণ দেশই হইতেছে মানুষের ইতিহাসের ভিত্তি এ পরিবেশ । দেশের, 
বপ্তগত কূপ বহুল পরিমাণে দেশাস্তগতি মাহষেহ সমান, বাষট, সাধনা-সংস্কতি, আহার-বিহার, 
বসন-বাসন, ধ্যান-পারপা ইত্যাদি নির্ণয় করে। কাজেই বাংলা দেশের মান্থষের কর্মরূতির 
0 পাপা 


২ 


সা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্র 
লা হইতে পাবে বা নীম পরবর্তনদীল 
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দেশ-পরিচয় ve 
কখনও কখলও রাষট্সীমা নিগ্ধারণ করে সন্দেহ নাই; প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল 
সাধারণ নিদ্ধম। কিন্ত, বর্তমান কালে বাষ্ট্রপীষা অনেক সময়ই প্রারুততিক সীমাকে 
অবজ্ঞা করিয়| চলে; বর্তমান ব্ু-বিজ্ঞান রাষ্ট্রকে সেই অবজ্ঞার শক্তি দিয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বলা যায়, বৰ্তমান বাংলাদেশের পশ্চিম ও পক্চিম-দক্ষিণ সীমা কোনও প্রারতিক 
সীমা ছার! নির্দিষ্ট হয় নাই | কোথায় বে বাংলাদেশে শেহ, কোথায় বে বিহাবের স্যার, 
(কোথায় যে মেদিনীপুর শেষ হইয়া উড়িস্থার নদানস্ত, কোথায় যে ত্রিপুরা, মৈমনসিং জিল| শেষ 
হইয়া হট জেলার আবস্ভ, বলা কঠিন। ভৌগোলিক ও প্রাকুতিক সীমা প্রধানত নি্ণীত 
হয় কৃপ্রকৃতিগত নীঘা দ্বারা, এবং তাহা সাধারণত অপরিবর্তনীয়। দ্বিতীয়ত এক জনত্ব 
দ্বারা, এবং তৃতীয়ত ভাষার একত্ব দ্বারা । সাধারণত দেখ! বায় বিশিষ্ট প্রাকুত্তিক সীমার 
'আবেষ্টনীর মধোই জাতি ও ভাষার একত্ব-বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠে। অন্তত, প্রাচীন বাংলার 
তাহাই হইয়াছিল । জন ও ভাষার এই একত্-বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশে নিঃসন্দেহে একদিনে 
গডিযা উঠে নাই । প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে সআবন্ভ করিয়া এই একত্ব দানা ধাদিতে 
বাৰিতে একেবারে প্রাচীন যুগের শেষাশেখি আসিয়া পৌছিয়াছে ; বস্তুত, মখামুগের আগে 
তাহার পূর্ণ প্রকাশ দেখা বায় নাই । বাংলার ৰিজি্ন জনপদনাষ্টৰ তাহাদের প্রাচীন 
পুগু.গৌড-সুকষ-রাঢা-তা্রলিপ্সি-সমতট-বঙ্-বঞ্জাল-হুরিকেল ইত্যাদির ভৌগোলিক এ রায় 
স্বাস্থ্য বিলুপ্ত কৰিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক এ বাসী একা সঙ্দ্ধে খন স্বাবন্ধ হইল, খন 
বিভিন্ন প্ৰতঙ্গ নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাংল! নামে স্ভিহিত হইতে আরম্ভ করিল 
তখন বাংলার ইতিহাসের প্রথম পর তিক্ান্জ হইয়া গিথাছে। প্রাচানেশীয় প্রাফত ও 
মাগধী প্রাকৃত হইতে প্বাতঙ্থা লাভ কৰিয়া, পত্রংশ পথায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাংলা 
ভাষ। ঘখন তাহার যথার্থ আদিম কপ প্রকাশ করিল তখন আদিপব শেষ ন! হইলেও প্রায় শেষ 
হইতে চলিয়াছে। এই জন ও ভাষার একন্ব-বৈশিষ্টা লইয়াই বর্তমান বাংলাদেশ, এবং 
লেই দেশ চতুদিকে বিশিষ্ট ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীম! দ্বাবা বো্টিত। বতমান রাষ্ট্রদীষা 
এই প্রাক্ুতিক ইঙ্গিত ুসরণ করে নাই সভা, কিন্ত ইতিহাসিককে সেই ইদ্দিত্ট যানি 
চলিতে হয়, তাহাই ইতিহাসের নিদেশ। 
বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সীমায় সীমিত, জাতি ও ভাযাব একত্ব-বৈশিষ্া লই আজিকার 
বে বাংলাদেশ সেই দেশের উত্বর-সীমায় সিকিম এবং হিষালয-কীবিট কাৰচলজগ্ঘার শু 
তুষারময় শিখর ; তাহারই নি উপত্যাকায় বাংলার উত্তরতম দারজিলিং ত. 
সী. এ জলপাইগুড়ি জেলা । এই ছুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূৰে ভোটান 
[রাষানীয। সরপ্থসঙ্াট সমূত্রগুপ্তের আমলেই দেখিতেছি, নেপাল তাহার রাজের পূ্বতম 
অংশের উত্তরতম প্রত্যন্ত বেশ । দারজিলিং-স্বলপাইগুড়ি-কোচবিহার এই তিনটি জেলাই 
প্রধানত পাবত্য কোমদ্ধাবা অধ্যুষিত; ৰ রাজবংশী, ভোটিয়া ইহারা সকলেই 
৪. বধ জনের বিভিন্ন পাখা-উপশাগা ॥ বিন্ধ, উফ-পূৰ দিকে বংপুব-কোচবিভাবের 
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৮৪ বাঙালীর ইতিহাস 


* বর্তমান রাষ্্রসীযা কিছু প্রারুতিক সীমা নক, সে-সীমা একেবারে ব্রহ্মপুত্র নদ পন্য বিস্তৃত । 
এই নদই প্রাচীনকালে পু.বর্ঘ ও কামকুপ রাজ্যের বথাক্রসে পূব এ পশ্চিম সীমা নিদেশ 
করিত | সতা, কামকপের রাষ্্রসীনা কথন কখনও করতোহা ন্মতিকুম করিয়া 
বাংলার উত্তবতম গ্গেলাগুলি _বংপুব-কোচবিহার-জলপাইএন্ডি _্মতিক্রম করিয়া উত্তর- 
বিহারের প্রাচীন কোশীনদ স্পর্শ হয়তো করিত; তংসত্বেও বন্ধপুত্রই (এবং কখনও কখনও 
হয়তো করতোহা) যে ছিল মোটামুটি কামক্ষপ বাজাসীমা, এসম্বন্ধে সন্দেহ নাই । এতিহালিক 
কালের অধিকাংশ পৰেই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ও দক্ষিণ উপতাকাভূমিতে কামকূপের বাষ্ীয় 
ও সামাজিক প্ৰকৃত্ব বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে বর্তমান গোয়ালপাড়! ন্দেলাব অধিকাংশই 
পুগু বর্্ধনের সীমা তৃণ ছিল এই মান নসংগত নয় ; মধাযূগে তে স্তর অরগপুত্র উপতাকার 
শশ্চিমতম প্রান্ বাংলার সামাজিক এ সাংস্কৃতিক প্রকৃত্বের অন্ধক ক্র ছিলই । 
ৰাংলাৱ পূৰ্ব-সীমায় উত্তরে করক্ষপু নদ, মে গারো, সালিযা ও হৈল্তিয়া পাহাড় । 
দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও দ্যাব্াকান শৈলমালা । গারো-খাসিয়া-সৈস্থিযা শৈলশ্রেদীর বিন্যাস 
দেখিলে স্পীতেই বৃন্ণা নায় বাংলার সীম! এই পাবতাদেশ পথন্ম বিস্তৃত । বস্তুত, গোয়ালগাড়া 
স্বপন = পার মত হট , এবং কাছা জেলার কিরিদংশের লোকও বাংলা 
ভাষাভাষী, এবং সামাজিক স্বতিশাসন, আাচাব-বাবহার, সবীতিনীতিও 
স্বাংলা ভাষাভাষীর ; ছন এবং জাতও বাঙালীর এবং বাংলার । তাহা ছাড়া, বরাক ও 
স্থরমা নদীর উপতাক! মেখনা-উপতাকাবই ( মৈমনসি:-তিপুরা-ঢাকা ) উত্তরাংশ মাজ । এই 
দুই উপতাকার মনো প্রাকৃতিক লীমা কিছু নাই বলিলেই চলে, এবং এই কারণেই প্রাচীন ও 
মধ্য-যুগে 'পূর্ববাংলার এই কয়টি জেলার, বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও পূব-মৈমনসি: জেলার সংস্কার 
ও সংস্কৃতি এত সহজ্ছে ্রীহটে-কাছাড়ে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল। এপনও প্রহর 
কাচছাড্ডের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার পূবতম জেলাগুলির সঙ্গে একন্ছছে 
গাখা। শুধু তাহাই নয়, লৌকিক ও অৰ্থ নৈতিক বন্ধনও বাংলার এই জেলাগুলির সঙ্গে। 
পিলেট-পরনার আকবরের আমলে হুবা বাংলার শর্ত ছিল, ১৮৭৪ ইষ্টাব্দে এই ছুই 
জেল! ঢাকা বিভাগেৰ অস্তর্গত ছিল। প্রীহট্টরের দক্ষিণে রিপুর। ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী এই ছুই 
জেল! হইতে উঁহট্কে পৃথক কবিয়াছে। ত্রিপুরার উত্তরে ও পৰে ত্রিপুরা শৈলমাল। পাতা 
চট্টগ্রামকে ত্রিপুরা হইতে পৃথক করিয়াছে; দক্ষিণ-ত্রিপুরার সঙ্গে নোয়াখালি এবং সমতল 
গানের যোগাযোগ বাৰ হউক, জিরা ও চুগ্াম সৈলহেনী বাংলাদেশকে মুনা জেলা 
এবং ব্রন্ধদেশ হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা হ্স্পষ্ট এই সব কারণেই এই ছুটি শৈলশ্রেবী 
বাংলার পব-দক্ষিপ সীমা-নির্দেশক । 
বলার বতমান পশ্চিম-সীমা পৃব-সীয়াপেক্ষাও অদিক খর্কীকুত হইঘাছে। উত্তর প্রান্তে 
মালদহ < দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পশ্চিম সীমাই আধুনিক 
বাংলার সীনার্ঘনদেশ করিতেছে ॥ আচ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই লীমা 








দক্ষিণে গঙ্গার তট বাহিয়া একেবারে বর্তমান দ্বারভাগ্গ। জেলার পশ্চিম সীমা পথন্ত বিস্ৃত 
ছিল। দ্বারভাঙ্গা তো দ্বারবঙ্গ (বা বঙ্গের দ্বার ) শব্দেরই আধুনিক বিরুত রূপ । পিয়া 
সরকার তো ব্দাকবরের আমলেও বাংলা-হবার অন্তর্গত ছিল। তাহা ছাড়া, কি ভৃমি- 
প্রকৃতিতে কি প্রাচীন ভাবায় উত্তর-বিহার ও মিখিলাব সঙ্গে উত্তর-বঙ্গ ধা গৌড় পুু- 
বরেশ্ীর পার্খকা অল্পই ছিল। পক্ষদশ-ফোড়শ শতকে মিথিলাই তো ছিল অন্যতম বিদ্যা এ 
সাংস্কৃতিক কেন যাহাকে বাংলার পণ্ডিতের! পরমতীর্ঘ বলিয়া মনে করিতেন । মৈছিল কৰি 
বিদ্ধাপতি বাঙালীর পরম প্রিয় কৰি । উত্তর-বঙ্গের এবং দ্ীট্রের কোখাও কোঁখান্দ বহুদিন 
পথস্থ মৈথিল স্বত্তির প্রচলন ছিল, এখনও আছে; বাচস্পতি মিশ্র স্মতি এখনও টের 
কোনও কোনও টোলে পঠিত হইয়া খাকে, প্রচুর প্রাচীন পাগুলিপি পায়া দায়। হট 
সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগাবে বাচন্পতি মিলের স্বতিগ্রস্থের অনেকগুলি পাগুলিলি বক্ষিত সআছে। 
এই ছুই ক্মির, অর্থাৎ উন্তব-বঙ্গ ও উত্র-বিহাের মগ্যে সামাজিক এ সাংস্কতিক বারধান 
বচিত হইয়াছে মধাযুগে * প্রাচীনকালে এই বাবধান ছিল লা, এই দুষ্ট ভূমি একই কমি 
বলিয়া গণ্য হইত, এমন মনে করিবার রতিহালিক কারণ বিদ্যমান । এই দু কৃমির মধ্যে 
প্রাকৃতিক বাবধানঞ কিছু নাই, কৃ-প্রকৃতির কিছু বিভক্ত! লাই । উ্ধর-বিহারের রক্ষিণ 
সীমা ধরিয়া, রাজমহুল পাহাড়ের ভিতর দিয়া, মালদহের পশ্চিম এ দক্ষিণ সীমা খোয়া 
গঙ্গা বাংলাদেশে নমাসিঘা ঢুকিয়াছে। বাঙ্গনল ও গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান সাঞতাল পরগণা 
প্রাচীন উন্ধর-রাটের উত্তর-পশ্চিমতম ক্ংশ-_ভবিগবা পুরাণে এই কমিকে বলা হযইযাছে অন্ধলা, 
উদর, জঙ্গলময় কৃমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ যাক আছে, যেখানে তিনভাগ ক্ল, 
একভাগ গ্রাম, খরভূমি মাত্র উর । ভবনের ভট্রের একাদশ শতকীয লিপি এই কৃষি 
বলা হইয়াছে উদর এ জঙ্গলময় । ইহাই মহান-চোথাও, বদিত কজ্জঙ্গল। সপ্তম শতকে রাজ 
জয়নাগের (রাজধানী, কর্ণস্থবর্ণ ? ) বঙ্জমোষবাট পট্টোলীতে খদৃশববিক বিষয় নামে একটি 
ক্ষ জনপদের উল্লেখ আছে। আবুল কজলের স্বাইন-ই-আকুবরী গ্রন্থে খুদস্বর-সবকার 
প্রদিয়া-সবকারের দক্ষিণ সীমা হইতে স্আারম্ভ করিধ! একেবারে মুূরলিদাবাদ-বীরক্ম পর্যন্ত 
বিস্ৃত ছিল। বাজমহল ( তদানীক্খন আকৃমহল ) এই এদস্থর লরকাবের অন্ত ছিল। 
বস্তুত, রাজমহল সা তাল পরগণার কিছরংশ খে বাংলার অন্তর্গত ছিল, এসন্বন্ধে সন্দেহ 
থাকিতে পারে না। বীকুডার পশ্চিম-সীমার মানকূম জিল! বর্তমান বিহারের অস্তগত; 
অথচ, এই মানভূম প্রাচীন মযকৃমি- মালভূমেরই অন্তত । বাকুড়া ও বানভৃমের ভিতর 
কোনএ প্রারুতিক সীমা নাই; সেই সীষা মানক্ূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোট- 
নাগপুরের শৈলশ্রেণী পান্থ বিস্তৃত এবা. এই শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাংলার সীমা । 
ভাষায়, কৃ-প্রকুতিতে, সমাক্গ এ কৌমবিক্তাসে সালিতাল পৰগণাৰ সঙ্গে যেমন উত্তর- 
ৰ (তেমনই মানককষের সঙ্গে বীকুড়ার ঘনিষ্ঠ দোগাযোগ ৷ দক্ষিণে মেদিনীপুরের 
সীমা বালেষৰ জেলা উস্কানি, এরকম বিহারের । এই দুইটি 

















লভ বাঙালীর ইতিহাস 


জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার বখাক্রমে কাছি, সদর ও কাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে 
ঘনিষ্ট সন্ধে যুক্ত__ভাষায়, ভু-প্রকাতিতে, সামাজিক সংস্কৃতিতে এবং কৌমবিগ্তাসে। সম্প্রতি 
মেদিনীপুর সাহিতা-পরিষাদে রক্ষিত মহাবান্ শশান্ধের যে তাত্্রপাসনের পাঠোন্ধাপ হইয়াছে 
তাহাতে দেখ বাইতেছে, উৎকল দেশও সপ্তম শতকে দওকৃক্ষির ( বর্তমান দাতনের ) 
নতি ছিল। শে-কোনও প্রাক্তিক কৃষি-নকশা বিক্নেহণ করিলেই দেখা বাইবে রাজ্মহল 
হইতে এক অহন্চ শৈলশ্েণী এবং গৈৱিক পাবতান্ুমি দক্ষিণে সোজ। প্রসারিত হয 
একেবানে মযৰভঞ-কেওকর-বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমূজ পৰন্ছ বিস্তৃত হষটয়াছে। এই 
ইশলমালা এবং গৈরিক মালকৃমিই সাওতাল পরগণ৷, ছোটনাগপুর, মানক্কৃম, সিংকুম, 
এবং যঙগরভ্ত-বালেশসর-কেএকর শৈলমালাত অৱণাময় গৈৱিক, উচ্চকমি এবং বাংলার 
স্বাভাবিক প্রারুতিক পশ্চিম সীম! । বাংলাত ভাষা), সমাজবিক্তাস, জন ও কৌম-বিক্াস এবং 
উদ্তর-রাচ ও পশ্চিম-দক্ষিণ মেদিনীপুরের প্রকৃতি এই সীমা পবন বিস্তৃত । 

বাংলার দক্ষিণ-সীমায় বস্ধোপসাগর এবাং তাহারই তট খিরিযা মেদিনীপুর-চব্বিশ 
পরগণা-খুলনা বরিশাল-ফরিদপুর-ঢাকা ও ত্রিপুরার দক্ষিণতম প্রান্ত ( অর্থাৎ চাদপুর )- 
নোয়াখালি-চট্গ্রামের সমতট কৃমির সবুজ্জ বনময় অখবা বৃশষশস্রপ্যামল 
আস্তরণ | এই আন্দরণ অসংখ্য কু বৃহৎ নদনদী-খাটিখাড়ি-খালনালা” 
বিল্জল-হা এর । হারর সার = সাগব ) ইত্যাদিতে সমাচ্ছর । এই জেলাগুলির অধিকাংশ 
নিয়তুমি ক্রমশ গড়িয৷ উঠিয়াছে অসংখা নদনদী বাহিত পলিমাটি এবং সাগরগঞ্ডতাড়িত 
বালুকা রাশির সমন্বয়ে, প্রাগৈতিহাসিককালে,_এবং কতকট। এতিহাসিক কালে । 

* অৃত্-সংক্ষিপ্ততায় এই ভাৰে বোধ হয় বাংলাৰ সীষা-নিগেশ করা চলে £ উত্তরে হিমালয় 
এবং হিমালযগ্কত নেপাল, সিকিম ৪ তোটান রাজ্য; উত্তর-পূবদিকে ব্ক্মপুত্র নদ এ 
উপত্যক৷; উত্তর-পশ্চিম দিকে স্বারবঙ্গ পদস্থ ভাগরখীর উত্তর সমাস্তরালবর্তী সমডমি $ 
পূৰদিকে গাতে-খাসিঘ৷-জৈন্বিয়া-তিপুৱা-চট্ট গ্ৰাম শৈশাজেদী বাহিয়া দক্ষিণ সমূত পাধম্ত। 
পশ্চিমে বাঙ্ধমহল-সওতাল পরগণা-ছোটনাগপূর-বানক্কূম-ধলন্কূম-কেওঙর-ময়রভঞ্জের শৈলময় 
অৱশ্যময় মালভূমি; দক্ষিণে বঙ্গোপলাগক | এই প্রাকৃতিক সীমাবিধ্নত কৃষিথণ্ডের মথোই' 
প্রাচীন বাংলার গৌড-পুণ্ড-বরেন্্ী-বাঢ়া-স্বঞ্ধ তাষলিস্রি-সমতট-বঙ্-বহ্গাল-হয়িকেল প্রভৃতি 
আনপদ , ভাগীরগী-করতোয়া-বক্ষপুত্র-পন্মা-মেমন। এব আরও অলংখা নদনদী বিধৌত 
বালার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্থার। এই ভূখণ্ড ইতিহাসিক কালের বাঙালীর 
কমকুতির উৎস এবং দর্ম-কর্ম-নমকুমি। একনিকে সুউচ্চ পরত, দুইদিকে কঠিন শৈকূমি, 
আর একদিকে বিন্ধী্ণ সমুহ । মাঝখানে সমৃমির সামা__ইহাই বাঙালীর ভৌগোলিক, 
ভাগ্য । আজ হিমালয় আমাদের নায় মাত্রই ; সমূহও বুঝি নাম মাত্র; তামলিন্তি স 
সক স্থতি । মিতা 
পজলাকুমি। এই দুইয়ে besa বাংলা দেশকে উচ্চ জলীযতার কান অবসাদে : 





দৰ্ধিশ-সীদা 









{_ বৰিয়াছে। বিংশ শতান্দীৰ এক বাঙালী কৰিব লেখনীতে এই ভৌগোলিক ভাগ্য সৰ 
কাব্যময় কূপ গ্রহণ করিয়াছে । কবিতাটি সমগ্র সউক্ধৃতির দাৰি রাখে । টি 
"হিমালয় নাম মাত্র 
আমাদের সমুত্র কোথায় % by 
টিম্‌ চিন্‌ করে শুধু খেলো ছুটি বন্দরের বাতি ॥ 
* ০ সমুত্ের দুঃসাহসী জাহাজ ভেডেনা সেগা ; 

-তামলিপ্তি সকরুণ স্বতি । 
দিগন্ধ-বিদ্তৃত স্বপ্ন সমতল উবর প্রেতের আছে বটে: 
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল মঞ্জে ছেজ্জে। 
একা পন্থা মরে মাখা কুটে। 


“উত্তরে উত্ত্গ গিরি 

ঘক্ষিণেতে ভুরন্ত সাগর 

যে দারুণ দেবতার বর 

মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু 

গান দিয়ে নিবাপঙ্গ খেয়া তরণীব 

পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে 

তাবে কতু তুষ্ট করা বাছ । . 


“ছবির মতন গ্রাম 
p প্ৰপনের মতন শহর 
ঘতো পাবো গড়ো, 
অৰ্চনাৰ চূড়া তুলে ধরো 
তারাদের পানে: 
তৰু জেনো বারো এক মৃত্যাশীপ্র মানে 
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ud বাঙালীর ইতিহাস 


ত 


বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে বাংলার ছোট-বড় অসংখ্যা নদনদী ৷ এই লদনদীগুলিই 
বাংলাৰ প্রাণ : উহাবাই বাংলাকে গড়িয়াছে, বাংলার আকুতি-প্রকুতি নির্ণয় করিয়াছে যুগে 
be যুগে, এখনও করিতেছে । এই নদনদীপ্লিই বাংলার আশীৰ্বাদ; এবং 
প্রকুতির তাভনায়, মাহষের অবহেলায় কখন? কখনও বোধ হয় বাংলার 

অভিশাপ এই সব নদনদী উচ্চতর মি হইতে প্রচ পলি বহন করিয়| আনিয়া 
বঙ্গের ব-স্বীপের নিয্নন্বমিগুলি গড়িয়াছে, এখন সমানে গড়িতেছে; লেই হেতু 
বন্ধীপ-বচ্ছেত কৃমি কোমল, নবম এ কমনীয়, এবং পশ্চিম, উত্তর এব' পর্বন্দের কিয়দংশ 
চাড়া বঙ্গের প্রা সবটাই কৃতত্বের দিক হতে নবঙ্ষটমি ( new আllaviom ) | এই 
কোমল, নরম ও নমনীয় ভূমি লইয়া বাংলার নদনলীগুলি উত্তিহাসিক কালে কত 
খেলাই না খেলিয়াছে; উচ্ছা্ প্রাপলীলায় কতবার বে পুরাতন খাত ছাড়িয়া নূতন খাতে, 
নতন খাত ছাড়িয়৷ .সআাবার নৃতনতর খাতে বর ও বন্যার বিপুল কলখারাক্ বত অস্বের 
মত, মনত টীরাবতের মত ছুটাট়া লষটঘা গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাষ্ট। এই সহসা খাত- 
পরিবর্তনে কত স্রমা নগর, কত বাক্ষার-বন্দর, কত রুকষস্বামল গ্রাম, শশ্বশ্বামল প্রন্তর। 
কত মঠ এ মন্দির, মাক্ছবের কত বীত্তি ধ্বংস করিয়াছে, আবার নৃতন করিয়া সরি 
করিয়াছে, কত দেশখণ্ডের চেহারা ও শবগ-সমদ্ি একেবারে বঙলাইয়া দিয়াছে তাহার 
হিসাব ইতিহাস সর্বত্র রাখিতে পারে নাই । প্রকৃতির এট তুরস্ক লীলার সঙ্গে মাছ 
সর্বদা গ্বাটিয়া উঠিতে পাবে নাই, অনেক সময়ই হার মালিয়াছে ; তাহার উপর আবার 
দৃরদৃষ্টিযীন মানতষের হুবস্ধি সাময়িক লোভ ও লাভের হিসাব বড় করিয়া দেখিতে গিয়া 
জল-নিকাশের এবং প্রবাতের এই সব স্বাভাবিক পথগুলির সঙ্গে বখে্চচারের ফ্রেটি করে 
নাই, এখনও তাহার বিরাম নাই । কাহার ফলে এই সব নদনদীগুলি বন্যায় মহামারীতে 
দেশকে ক্ষণে ক্ষণে উদ্জাড় করিয়া দিয়া, অণবা স্ববিস্তত দেশখণ্ডকে শশ্তাহীন শাশানে 
পরিণত করিয়া মা্সষের উপ প্রতিশোধ লইতে ক্রটি করে না। প্রাচীন কালে এই 
নঙনদীগুলির প্রাবাহপখেব, এবং ছুবন্ত প্রাণলীলার সঠিক এবং স্পষ্ট ইতিহাস আমাদের 
কাছে উপস্থিত লাই; পঞ্চদশ ও যোডশ শতক হইতে নছননীগুলির ইতিহাস যতটা 
স্পষ্ট ধরিতে পারা! যায় নানা! দেশী-বিদেশী বিবরণেক এবং নকশার সাহাযো, প্রাচীন বাংলা 
, শান্ধে তাহা কিছুতেই সন্তৰ নয় । তৰে নদ্নদীগুলিৰ প্ৰবাহপথের বে চেহারা, তাহাঙ্গের 
যে আকরুতি-প্রকৃতি এখন আমাদের দৃষ্টি ও বন্ধিগোচর, প্রাচীন বাংলায় সেই চেহারা 
সেই সআরুতি-প্রকতি অনেকেরই ছিলংল। ৷ অনেক পুরাতন পথ মরিয়া গিয়াছে, প্রশস্ত 
খরতোয়া নদী সংকীর্ণ ক্ষীণ! হইয়া পড়িয়াছে - অনেক নদী নৃতন খাতে নৃতনতর 
আঁকতি-প্রকতি উর কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরাতন নামও 














হারাইয়া গিয়াছে, নদীএ হারাই গাছে; নৃহন নদীর নৃতন নামের স্ষটি হইয়াছে ! 
এই সব নদনদীৰ হতিহাসই বাংলার ইতিহাস ॥ ইহাদের তীরে তীরে মাহ সভ্যতার 
জয়যাত্রা; মান্তবের বসতি, ক্রমিব পত্তন, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমুদ্ধি, শিল্প- 
সাহিত্য, ধর্মকর্ম সব কিছুর নিকাশ । বাংলাৰ শশ্কসম্পদ একান্তই এই নদীগুলির দান। 
উচ্ছলিত উদ্ফ্ুদিত উদ্দাম বন্ধ মাছষেক ঘরবাড়ি ভাগিয়া যায়, মান্য গৃহহীন পশ্ুহীন হয়, 
আবার এই বক্তাই তাহার মাঠে মাঠে সোন৷ ক্ষলাত্থ পলি হুক়াইরা, এই পলিই সোনার 
সারমাটি। বাঙালী তাই এই নগী গুলিকে ভব্ভক্তি দেমন করিছাছে, ভালও তেমনই 
বাসিয়াছে , আক্ষসী কীতিনাশ! বলিব গাল দেমন দিয়াছে, তেমন ভালবালিয়া নাম 
দিয়াছে ইচ্ছা মতী, মাপা, করতাক্ষ (কপোতাক্ষ), চুনী, কপনাবায়ণ, স্বারকেন্বর, স্ববর্ণরেখ|, 
কংসাৰতী, মধুমতী, কৌশিকী, দামোদৰ, অজয়, করতোয়া, জিঞ্জোতা, মহানন্দ, মেঘনা 
(মেঘনাদ বা মেঘানন্দ ), পরমা, লৌহিত্য (পুত্ৰ )। বস্তুত, বাংলার, শুধু বাংলারই 
বা কেন, ভারতবধের নদীগুলির নাম কি সুন্দর শখ ও ব্যক্তনাময় 
বাংলার এই লনীগুলি সমগ্র পূহ-ডাৱতের দায় ও নানি্থ বহন করে। উত্র- 
ভারতের প্রধানতম হইটি নদীর-_গ্পা ও ত্রকপুত্রের--বিপুল ননীজলধারা, পলিপ্রবাহ, 
এবং পূৰ-যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের বৃষিপাতগপ্রবাহ বহন কৰিয়া সমূত্ে লইয়া বাইবাব 
দায়িত্ব বহন করিতে হয় বাংলার কমনীয় মাটিকে । সেই মাটি সবস্র এই স্ববিপুল জপপ্রবাহ 
বহন করিবার উপযুক্ত নয়। এই অলপ্রবাহ নৃতন কৃমি যেমন গড়ে, মাঠে যেমন শশা ফলায়, 
তেমনই কৃমি ভাঙ্গে এ শশ্ মিনাশও করে। বাঙালী ক্রোধভতে পপ্মাকে বলিঘাছে কীতিনাশা 
পশম বাঙালীর অনেক কীত্তিই নষ্ট করিয়াছে সত্য--করিবে না-ই বা কেন গঙ্গা্বরধপুত্র- 
মেঘনার অববিপুল জলধাবা নিম্মতম প্রবাহে সে এক। বহন করে, তাহাতে ক্যাসি] নামে 
প্রচুর বৃ্টিপ্রবাহ, নিয্নকমিৱ সাগবপ্রমাণ বিল-হাওরের অগাধ জলবাশি। ছুদম মন্ততার 
অধিকার তাহার না থাকিলে থাকিবে কাহার? এবং, সেই মন্তত। নরম নমনীয় নৃতন 
মাটির উপর! ফল দাহ! হইবার তাহাই হইয়াছে ও হইতেছে। অথচ, এই মেখনা- 
পদ্মাই তো আবার স্বর্ণশঙ্োর আকবর ; এই পদ্মার ছুই তীরেই তো বাংলার ঘনতম মনস্থ 
বসতি, সমৃদ্ধ এশ্বখের লীলা । মাহুধ যদি পল্থা-মেঘনাকে বশে আনিতে ন! পারিয়া থাকে, 
সে যদি আপন দুৰুদ্ধি বশে ইহাদের মকতাকে আব্ও নিম আৰও ছুবস্থ করিয়া খাকে, তবে 
সেই দোষ পপ্মা-মেঘনার নহ কিন্ত, ঈতিহাস আলোচনায় এসব জনা হয়ত অবান্ধর ! 
বাংলার কব-প্রকৃতিতে নদীর সাত: যুগে যুগে পরিবতিত হওয়া, পুরাতন নদী 
rob যাওয়া, নৃতন নদীর কৃষ্টি কিছুই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। যোড়শ শতক 
IEE হইতে আবপ্ত করিয়া উনবিংশ শতকের শেষ -এই চাবি শতাব্দীর 
মধ্যে বাংলার, প্রধান অপ্রধান কোট বড় কত নদনদী থে কতবার খাত 
১১ ননী মিছে, কত নূতন নীর sl হইয়াছে তাহাত কিছু কিছু 











সৎ বাঙালীর ইতিহাস 


হিসাব পাওয়া যায় বাংলার সমসামফ্িক ভূমি-নকৃশায় ॥ বর্তমান বাংলায় নদীগুলির যে 
শ্রবাহপধ, আুতি-প্রকুতি এখন আমরা দেখিতেছি, একশত বসব পূর্বে এই সব নদনদীর 
এই প্ৰবাহপথ, সাড়া প্রকৃতি ছিল লা। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্য Jao de Barros 
, Cantelli da Vignolla ( 1083 ), 
(1060 ), G Delisle ( 1720-1740 ), Tezak Tirion 11790), 
F. de Wit (1726), de 1° Auville (1752 ),Thomion, 10901017087 
1775), প্রন্থৃতি পতুসীঙ্জ, ডাচ, ও ইংৱাজ্জ বণিক, বাজকমচাবী ও পণ্ডিতের! বাংলা 
ও ভারতবগের অনেকগুলি নকশা রচনা কবিষাছিলেন। মধাধুগে বাংলার নদনদী 
এ জনপদগুলির ক্রপরিবর্তমাল সসারুতি, পুরাতন লী মৃত্যু, নতন নদীর জন্ম সমগ্তই 
এই নক্শাগুলিতে ধরিতে পারা বাঘ । 'আমাদের চোখের উপর এই পবিবৃর্তন এখনও 
চলিতেছে; যনুনার খাতে ত্র্চপুত্রের নৃতনতর প্রবাহ, ভৈরব, কুমার প্রন্ঠৃতি নদীর 
আসম মৃত্যু ইত্যাদি তে সেদিনকার স্বতি। পঞ্চদশ-যোড়শ শতক হইতে নান! পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া নদনুদীগুলির_-এবং সঙ্গে সঙ্গে জনপদপ্তলির ৪ ক্রমপরিণতি এখন 
অনেকটা স্পষ্ট । শুধু নক্শাগুলিতেই নয়, ইবন বতুতা (1328-1354 ), বারণি ( চতুদশ 
শতক ), বালক ফিড, ( Ralph Fitch, 1583-91 ), Fernandes ( 1508 ), Fonseca 
(1599 ), প্রন্থতি বিদেশি পদ্টকদের বিবরণী, বিজয়গুপ্রের মনসামঙ্গল, মুকুন্দরামের 
চ্ডীমঙ্গল কাব্য, বিপ্রদাসের মনসামক্গল, কুত্তিবাসের রামায়ণ, গোবিন্দদাসের কড়চা, ভাবত- 
চঙ্গের, অগ্পদামঙ্গল জাতীয় সাহিত্যগ্রন্থ এবং মুসলমান লেখকদের সমসাময়িক ইতিহাসে 
এইট পরিবত নের চেহাব! ধরিতে পাবা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক কালে নদীমানৃক বাংলার 
এই করমপরিবত মান আকুততি-প্রকৃতি সঙ্বন্ধে ছালোচনাও বখেষ্ট হইয়াছে। কাজেই এখানে 
লে-সব কথার পুনবালোচনা করিয়া লাভ নাই । যোড়শ শতকের পরেই শুধু নয়, আগেও 
বাংলার প্রধান প্রদান নঈললীগুলি যুগে যুগে এই ধরনের পরিবতনের মধা দিয় 
গিয়াছে, এমন অঙ্রমান কিছুতেই অসংগত নয়; তাহার কিছু কিছু প্রমাণও আছে। 
কারণ, প্রাচীন সাহিত্যে, টলেমিব নকশায় ও প্রাচীন লিপিমালায় বাংলার ছুই চারিটি নদ- 
নদীর প্রবাহপথ সন্ধে খে-ইদ্দিত পাওয়া দায় তাহা বতমান প্রবাহপথ তো নয়ই, সপ্রদশ 
ও অষ্টাদশ শতকের প্রবাহপশের সঙ্গেও তাহার মিল নাই । অষ্টাদশ শতকে রেনেলের। 
সপ্তদশ শতকে ফান ডেন ব্রোকের, এব: যোড়শ শতকে জা ডি বারোসের নকশায় 
নদনদী গুলির গতিপণ অনেকটা পরিষ্কার দেখান হউন্থাছে । এই তিন নক্শার, 

আলোচন। কৰি পশ্চাদ্ক্রম অগ্রসরণ করিলে হতো 55 
দরিতে পারা খানিকটা সহন হইবে । ইলেনিক নক্শ! ( দ্বিতীৱ শতক ) নান| দোষে 





















দেশ-পরিচয় * এ 

গদ।-ভাশীরণী লইয়াই আলোচন! আরস্থ করা মাইতে পারে। বাজ্জমহলের সো 
উততর-পশ্চিষে গঞগার তীৰ প্রায় খে'ষির৷ তেলিগড এ সিক্তিগলির সংকীর্ণ গিবিবন্_ 
বাংলার প্রবেশ পথ । এই পখের সুখের নিকটেউ কেন লক্ষ্ণাবতী-গৌড়, পাওয়া, টাঞডা, 
বাঙ্ছমহল মধাযুগে বহুদিন একের পর্ব এক বাংলার বাগান ছিল তাহা ক্রহথমান করা 
_ কঠিন নন সামরিক এ রাষ্ট্র কারণে তাহা প্রয়োজন হইয়াছিল। 

পা এই গিপিধন দুইটি ছাড়িয়া বাজমহলকে স্পর্শ করিয়। গঙ্গা বাংলার 
সমতল কৃমিতে স্থাসিয়া প্রবেশ করিয়াছে । ফান্‌ ডেন ব্রোকের (1:৯) নকশায় দেখিতেডি, 
রাক্মহলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিহা, মূনিদাবাদ-কাসিমবাজাবের মাঝো গঙ্গার 
তিনটি দক্চিণ-বাছিনী শাখার ছল কাপিমবাজাবের একটু উত্তর হইতে একত্র বাহিত, 
হইয়া সোঙ্ছা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া চলিয়া গিয়াছে সমূতরে, বর্তমান গঙ্গা-সাগরলঙ্ষম তীরে । 
কিক্চিদদিক এক শতাব্দী পর রেনেলের নক্শা দেখিতেছি, স্বাঙ্মমহূলের দক্ষিণ-পূবে তিনটি 
বিভিন্ন পাখা একটি মাত্র শাখায় কপান্রিত এবং তাহাই (গতি হইতে গগ্গাসাগর) দক্ষিণ 
বাহিনী গঙ্গা। বাহাই হউক, রেলে কিগ্ক এই দকিণ বাছিনী নদীটিকে গঙ্গা বলিতেছেন 
না, তিনি গঙ্গ বলিতেছেন আর একটি প্রবাহে, বে-প্রধাহটি অধিকতর প্রশন্, রী 
এবং দরদাম, খেটি পুর্বদক্দিণ লাহিনী হই বর্তমান বাংলার অ্দব-দেশের উপর দিবা 
তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত কবিতা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সমৃত্রে অবতরণ করিয়াছে, আমা 
বাহাকে বলি পপ্মা। ফান্‌ ছেন ত্রোক এবং বেনেল দুঙ্গনের নক্শাতেই দেখিতেডি গঙ্গার 
হুবিপুল জলধারা বহন কৰিতেছে পপ; দক্ষিণ-বাহিনী নদীটি ক্বীশতরা। কান্‌ ডেন ব্রোক 
বা রেনেল বে-নামেই এই দুইটি নদীকে অভিহিত করুন ন! কেন, দেশের এডি এই 
নদী দুইটির লাম কি ছিল দেখা মাইতে পারে। ফান্‌ ডেন ত্রোকের আড়াই শত বৎসর 
আগে কবি কুত্তিবাসের কাল (১৩২+ শক- ১৪১৫-১৯ খর) । কত্তিবাসের পিতৃতবদি ছিল 
বঙ্গে (পূ্ব-বাঙ্গালায়); তাহার পূর্বপুরুষ নবসি:হ ওঝা বঙ্গ ভাগ) ছাড়িয়া গক্ষা্তীরে 
ক্ষুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন কবেন, বে-ছুলিদবার "পশ্দিশে-পশ্চিমে বহে গঙ্গা 
তরঙ্গিন"। নি:সন্দেহে পুঝোকু দর্দিশ-বাহিনী ননী আমরা দাহাকে বলি ভাগীরখী 
(বর্তমান হুগলী নদী ) তাহার কথাই কুত্তিবাস বলিতেছেন । ফিল্ম, 
এই গঙ্গা ছোট গঙ্গা। কারণ, এগার পাব হইয়া ক্তিবাস বখন বার 
বৎসরে প্রবেশ করিলেন তখন “পাঠের লিমিপ্ত গেলাম বড়-গঙ্ষা পার” 
এবং লেখানে নান! বিদ্ধ অর্জন কৰিব৷ তথানীসবন গোৌড়েম্বর রাজা কংস বা গণেশের 
“সভায় রামায়ণ রচনা করিলেন । নিশ্চিত যে, এই বড় গঙ্গাই পদ্মা। এই কথার আরও 
পাওয়া যায় কুত্তিবাস-রামায়ণের অন্ততম একটি পু খিতে। রত্তিবাস নিজ বাল্যদ্রীবনের 
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লি বনমালী বাতা বণিক [ জে) উদৰে । 
লন লক্গিল ৩৭) ছয় সাহোনৰে ॥ 

ছোট বড়বড় বলিল { বিংসান্দেহে, বরেল-বরেনী ) পা 
কা তথা করা! কেডা দা উদ্ধাৰ + 

বামে [ড় ব্য] বি আছর চুড়াৰণি । 

দার সাই কৃক্তিবাস পড়িলা কাপনি । 


স্পষ্টতই গঙ্গার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূব বাহিনী দুই প্রথাহকেই কৃত্তিবাস বণাক্রমে 
ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা বলিতেছেন, এবং তদানীস্বন ভাগীরখী পখের স্বন্দর বিবরণ 
দিতেছেন। সে কথা পরে উল্লেখ করিতেছি। আপাতত এইটুকু পা্যা গেল যে, পঞ্চদশ 
শতকের গোড়াতেই পল্ম৷ বৃহত্তর নদী, উহ্াই বড় গঙ্গা। কিন্ত খত প্রশস্ততরা, যত 
ছুর্দম দুদান্থই হোক না কেন, তি মহিমায় কিংবা লোকের শ্রন্ধাভক্িতে বড় গর্জা 
ছোট গঞ্গার সমকক্ষ হইতে পারে নাই । হিন্দুর স্বতি-তিছে গঙ্গার জলই পাপ মোচন 
করে, গল্মার নয়; পা কীতিনাশা ; পদ্মা ভীষণ! ভয:কৰী উন্মত্ত 

গঙ্গা-ভাগীবণীই হে প্রাজীনতবা এবং পুপাতোয়া নদী, ইহাই যে হিন্দুর পরম তীর্থ 
জহনী এই সঙগদ্ধে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য এবং লিপিঘালা একমত । পগ্মাকে গঙ্গ। 
কখনও কখনও বলা হইয়াছে, কিন ভাগীরণী-দ্াহ্ুনী একবারও বল! হয় নাই। বাংলা 
দেশের গ্রপ্ণ ও লিপিই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কৰিতেছি। খোরীর পবনদূতে জিবেণী-সংগমের 
ভাগীরখীকেই বলা হইয়াছে গঞ্জা ; লক্ষপসেনের গোবিন্দপুর পট্টোলীতে বধমানরক্ফি 
বেত চতুবকের ( হা গড়া জেলার বেত) পূর্ববাছিলী নদীটির লাম জাহ্নবী; বঙ্সাগাসেনের 
নৈহাটি লিশিতে গঞ্গা-ভাগীরখীকেই বলা হউস্াছে “হুরসররিং” [ স্থগনিদী বা দেবনগী 17 
রাজেশ্রচোবের তিরুমলয় লিপিতে উত্তর-রাড় পূবসীমায গঙ্গাতীবশাযী-_বে-ঙ্গার সুগন্ধ 
পুপবাহী জল সংখা তীরথঘাটে ঢেউ দিয়া দিয়া প্রবাহিত হইত : “10 Ganga whose 
এন fragrant flowers dashed against the tuthing places এই 
সব 14/00/10০০ তীর্খখাট, এহং পুশশক্সান পূজার ফুল, সন্দেহ কি! এই পু! 
ভালীরদীরই ভাগো জোটে, পদ্মার নয়! 

পন্মা বা বড় গঙ্গার কথা পরে বলার স্থযোগ হইবে। তাগীবখী বা ছোট গঙ্গার 
কাহিনী আগে শেষ করিয়া লই । যাহাই হউক, পঞ্চদশ শতকে ভাসীরদী সংক্বী্ণতোয়া সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তখন তাহার প্রবাহ আজিকার মত ক্ষীণ নয় । সাগরমুখ হতে কাস করি! 
একেবারে চম্পা-ভাগলপুর পহব্থ সমানে বড় বড় বাণিছাতরীৰ চলাচল তখনও 
ফান ডেন র্রোকের নক্ণায় এই পথের ছুই বাকের নযার-বন্দরের এবং পর্ব ও. 
(শাসা-প্রশাখা নমীগুলির স্বস্পন্ট লবিচন্ ‘নাছে। নক্শা সুলিলেই তাহাদের প 
রান 
















'দেশ-পারিচয় কৰি 
যাইবে। সাম্প্রতিক কালে বন প্রমাণ-প্রয়োগের লাহাযো এই প্রবাহের ইতিহাস, 
আলোচিত হইয়াছে। কান ডেন ত্রোকের : কিকিদিক রেড়শত বৎসর আগে 
বিপ্রদাস পিপিলাই তাহার মনসামঙ্গলে এই প্রবাহপণের হে বিবরণ দিতেছেন তাহা 
স্থপরিচিত নহ । কাজেই, এখানে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পাবে ॥ বিপ্রদাসের চাদ 
সপ্রদাগরের বানিছ্যতরী রাজঘাট, রামেন্বর পার হইয়া সাগরমুগের দিকে অগ্রসর হইতেছে; 
পথে পড়িতেছে, স্বজন নদী, উদ্দানী, শিবা নলী ( বতমান শিৱালনাল! ), কাটোৱা, ইন্দ্রাণী 
নদী, ইঘাট, নদীয়া, ক্ষুলিয্া, শুপ্সিপাড়া, মিঙ্গাপুর, তর্রিবেদী, সপ্তগ্রাম, (সপ্তগ্রাম যে গঙ্গা- 
সস্থতী-মমুনা সংগমে নিপ্রলাস তাহা উল্লেখ করিতে স্কুলেন নাই),কুমাবহাট, ভান হগ্লী, 
বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোকো, পূবে কাকিনাড়া, তারপর সুলাক্ছোড়া, গান্ধ,লিয়া, পশ্চিমে 
পাইকপাড়া, ভত্রেশ্বর, ডাইনে চাপদানি, বাষে ইক্ছাপুর, বাকিবাঙ্গার, নিমাইতীখ (বর্তমান 
বৈদ্তবাটি), চানক, মাতেশ, গড়দহ. জপাট, ডাইনে বিসিক! (রিধড়া), বামে স্বকচর, পশ্চিমে 
কোগ্রগর, ডাইনে কোতরং, বামে কামাবহাটি, পূবে স্মাড়িয়াদহ ( এডেদহ ), পশ্চিমে খ্যড়ি, 
তারপর পুবকূলে চিত্রপুর (চিৎপুর), কলিকাতা, (পশ্চিমকূলে) বেতড় (একাদশ শতক লিপির 
বেতজ্ড চতুরক ), তারপর কালিঘাট, চুড়াঘাট,, বারুইপুর, ছত্রাভাগ, বদবিকাকুণ্ড, হাণিয়াগড়, 
চৌমুগ্বী, শতমূগ্থী, এবং সবশেষে সাগরসংগমভীধ যেখানে "তীর্ণকাই শ্ন্ধ কৈল পৰিত 
ত্পণ ॥ তাহার মেলান ডিঙ্গ। সংগমে প্রবেশে | তীর্ণকাথ কৈল পাছা পর[ম] হবি ॥" 
সাগর-সংগমের নিকট গঙ্গা তো সতাই চাবিমূখে শতমুখে কেন, অসংখা খাল-নালায শাখা- 
প্রশাখায় বিভাক । মহাভাৱতের বনপবের তীর্ণবাত্রা অধ্যায়ে বদিত আছে, মুদিযির 
পঞ্চশতমুখী গঙ্গার সাগরসংগমে ভীখন্সান করিয়াছধিলেন। দাহা হউক, দিপ্রদাসের 
উপরোক্ষ বর্ণনার সঙ্গে ফান্‌ ডেন ত্রোকের লক্শার ব্ণন। অনেক শ্েত্রেই এক | 
নদীয়া, মির্জাপুর, ত্রিবেণী (11/১), সপ্রগ্রাম (Cont ), ভগলি (0%; 
পতঙ্গ বণিকদের 0 ), কলিকাতা (ফান্‌ ডেন্‌ তোক (19816 এবং 
00909 নানে প্রা্থ সংলগ্ন হুইটি বন্দরের নাম করিতেছেন-_একটি বিপ্রদাসের 
কলিকাতা এব: অপরটি কালিখাউ বলিক। মনে হয়) প্রভৃতি নাম পাওয়া যাইতেছে। 
লক্ষণীয় এই, পঞ্চদশ শতকেই বিপ্রদাস হুগলী ও কলিকাতার উল্লেখ করিতেছেন, এবং, 
ইহাই হুগলী ও কলিকাতার সপ্রাচীন উল্লেখ। তবে, সন্দেহ হয়, বিপ্রপাসের 
স্ল তালিকায় পরবতী কালের গাযেনব। হুগলী, কলিকাতা প্রস্থতি নাম সংোগ করিয়া 
দিয়াছিলেন ; মূল তালিকাদ্ধ এ-ছুটি নাম ছিল না। পঞ্চদশ শতকে কলিকাতার উল্লেখ 
সত্যই বথেষ সন্দেহজনক ! ১৪৯৫- ( বিপ্রহাসের ) পরে এবং ১৬৯*-এ (ফান্‌ ডেন্‌ ক্রোকের) 
গে বরা(হ)নগর, চন্দননগর, প্রকৃতি বন্দর গড়িয়া সউঠিয়াছ্ছে। শুধু থে ফান, ছেন 
বোোকই ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নয, এ ভি ব্যারোসের নকশায় অগ্রপাডা 
Agraparn ). বরাহনগবের (140০8৭/) উল্লেখ পাইতেছি, সপ্তগ্রামের ( সাতগ্থও 
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5৪ ) সঙ্গে । ইতিহাসের তথ্যও ভাহাই ॥.. হুগলী: ব্রোকের সময় ক্াপিয়া 
উঠিয়াছে। 
যাহাই হউক, বিপ্রদাস ও ফান্‌ ডেন্‌ ব্রোকের নিকট হইতে কয়েকটি প্রধান প্রধান 
তথ্য পাওয়া গেল। প্রথমত, ভাগীরবীর বর্তমান প্রবাহই, নত কলিকাতা পংন্ত, পঞ্চদশ- 
সপ্তদশ শতকের প্রধানতম প্রবাহ ; দ্বিতীঘত, ত্রিবেণী বা মুক্তবেনীতে সরপ্বতী-ভাগীরণী-ঘমুনা 
সংগম; তৃতীয়ত, কলিকাতা ও বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমানে আমরা 
হাহাকে বলি ক্মাদিগঙ্গা । সেই আদিগঙ্গার খাতেই ভাগীরবীর সমুদ্র 
সাত । অন্তত বিগ্রদাসের চাল সপ্াগর সেই পথের খে গিয়াছিলেন তাহ! নিঃসন্দেহ । 
সদ শতকে ক্ষান্‌ ডেন কোকেন নকশার দেখা মাঘ তখনও আরিগঙ্গার খাত খুব প্রশস্ত, 
কিন্ত সেই খাতে কোন গ্রাম-নগর-বন্দরের উল্লেখ নাই । হইতে পারে, এই খাতে বৃহৎ, 
[নৌকা চলাচল বিশেষ স্থাবর হইতেছে না। এই অগ্রথানের কারণ, এক শত বহসর পরে 
বেনেলেক নকশায় কেবিতেছি, ন্যাদিগপ্গার কোন চিহ্নই নাই, অর্থাৎ এই এক শতকের মধো 
আছিগঙগ| তাহাত বর্তমান ম্াক্তিতে পরিণত হইঘ। গিছ়াছে। ইহাই ইতিহাসগ্ত; 
কারণ, শোনা দায়, নবাব সআলীবরীর আমলে কলিকাতা-বেতড়ের দক্ষিণে বর্তমান ভাগীবখী 
প্রবাহের প্রবর্তন হইয়াছিল। 'আদিগঙ্গ। পলি পড়িয়া চলাচলের অযোগ্য হইলে 
আলীবদী নাকি বন্তমান লোঙ্গা দক্ষিণবাস্থী প্রবাহটির মূখ খুলিয়| দিয়াছিলেন। কিন্ত 
আলীবরী নৃতন প্রবাহপখ কাটিয়া বাহির করেন লাই ; এ-পদ আদিগঙ্গ। অর্থাৎ, পঞ্চদশ 
শতক অপেক্ষা পুৱ্াতন, এৰা বোধ হত সরস্বতীর প্রাচীনতর খাতের দক্ষিপতম অংশ । 

পঞ্চদশ শতকের (বিপ্রদাসের) আগে ভাগীৰথী অন্তত আংশিকত এই সরহ্থতীর 
“খাত দিয়াই সমূতে প্রবাহিত হইত, একপ মনে করিবার কারণ আছে । আছুমানিক ১*২৫ 
রী, কলিকাতার দক্চিণে উলুখেড়িকা-গঙ্গাসাগরগাতে ভাগীরণী প্রবাহিত হইত, 
এমন লিলি-প্রমাণ বিদ্যমান । পুরাণে, বিশেষত নংক্ষ ও বাঘ পুণে উল্লিখিত আছে যে, 
তামলিপ্য দেশের ভিতর দিনা গঙ্গ। প্রবাহিত হইত: এবং সম্ভবত সমূত্- 
20৫ সনি গঙ্গার তীরেই ছিল তামলিপ্রির স্থবহৎ বাশিঙ্গাকের। এ-সঘন্ধে 
নল. মংস্ক পুরাগের উক্চিকে পৌরাণিক উকি প্রতিনিদি বলিয়া ধরা মাইতে, 
পাগে।  হিমালয়- উৎসারিত পূ্-দক্ষিণবাহী সাতটি প্রবাহকে এই 
পুরাণে গন্গ। বলা হইয়াছে ; এই সাতটিব মনাবরতী প্রবাহটিক ভাগীরজী লাখক্ষরণ-এ্রসঙ্গে ভগীরথ 
কতৃক গঙ্গা আনযনের স্তৰিদিত গজটি এইখালে বিবৃত করা হইয়াছে। এই পুরাণে স্পষ্ট 


আদিগঙ্গ। 









দেশ-পরিচয় ৯৫. 


হইতে পারে? একটু পরেই আমি নেখ্বাইতে চেষ্টা! করিব, উত্তর ও দক্ষিণ-বিহাবের ভ্ভিতর 
দিয়া রাজ্জমহলের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ কিয়া রাঙ্গমহল সািতালকুনি-ছোটনাগপুত- 
মালভূম-ধলকুমের সৈলভূমিরেখা ধরিয়া ঘে অগভীর কিল এ লিতরজলা নি সমূত্র পবন বিশ্কৃত 
সেই কুমিরেখাই ভাগীবখীর সন্ধান-সন্তাব্য প্রাচীনতম খাত । যাহাই হউক, পুৱাণ-বর্ণন। 
হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে বে, এক্ষেত্রে ভালীববী-প্রবাহের কথাই ইদদিত করা হইতেছে, 
এবং ইহাকেই বল! হইতেছে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ । এই প্রবাহ উত্তত-রাড়দেশের ভিতর 
দিয়া দক্ষিণবাহী, এবং তাহার পূৰে বক্ষ, পশ্চিমে তাবলিগ, এই ইঙ্গিত যেন মহা পুঝাণে 
পাওয়| যাইতেছে । ইহাই তো। ইতিহাস-সন্মত। ভগীবখ কতৃক গঙ্া-আনঘনের গলপ 
রামাঘ্ণেও আছে, এবং পেখানেও গঙ্গা বলিতে ঝাজমহল-গঞ্গাসাগর প্রবাহকেই দেন 
বুঝাইতেছে। মুদিষটির গঙ্গাসাগব-সংগমে তীখঙ্গান করিতে সাসিয়াছিলেন, এবং লেঙ্ান 
হইতে গিযাছিলেন কলিগ দেশে। বাজমহল-গ্গাসাগন প্রবাহই দে ধখাখত ভাগীবসী ইহাই 
রামায়ণ-মহাভাবত-পুৱাশের ইলিত, এবং এই প্রবাহের সঙ্গেই দূ অতীতের সতী 
ভনীরখ বাজার '্বতি বিজডিত। উইলিযম উইলক্ক্স সাহেব এই ভগীরখ-ভাগীবথী 
কাহিনীর যে পৌতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা ইতিহাস-সম্মত বলিয়া মনে হয় না। পল্পা- 
প্রবাহ অপেক্ষা ভাগীরখী-প্রবাহ যে অনেক প্রাচীন এ-সছদ্ধে৫ কোন সন্দেহের অবকাশ নাই । 
খাহ। হউক, জাও ভি ব্যারোসের (১৫৪২ ) এবং ফান তেন রোকের নক্সা (১৯৯০) 
পুরাণোক্ষ প্রাচীন প্রবাহপখের ইঙ্গিত বতমান বলিয়া মনে হয়। এই ছুই নক্শার 
তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা খাইবে, সপ শতকে জাহানাবাঞের নিকটে, পিয়া 
ছইভাগে বিভক্ত হইয়া দামোদরের একটি প্রবাহ (ক্ষদানন্দ-কখিত বাকা দামোদর) উত্তর- 
পুৰ বাহিনী হইয়া লগীঘা-নিমতার দক্ষিণে গঞ্ধায়, এবং আৰ একটি প্রবাহ দক্ষিণ বাহিনী 
হইয়া নারায়ণগ্ডের নিকটে ক্ূপনাবায়ণ-পত্রঘাটার সঙ্গে মিলিত হইয়া তথ্বোলি ঝা 
তমলুকের পাশ দিয়া গিয়া সমূজে পড়িতেছে। আর, মধ্য কৃখণে ত্রিবেনী-সপ্গ্রামের নিকট 
হইতে তৃতীঘ আর একটি প্রবাহ (অর্থাৎ সরস্বতী) ভাগীরনী হইতে বিদুক হই পশ্চিম দিকে 
দক্ষিণ বাহিনী হইগ্না কলিকাতা বেতড়ের দক্ষিণে পুনবাব ভাগীগশীর। 
সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে । এক শতাব্দী আগে, যোডশ শতকে আগ ডি 
ব্যারোসের লকলাধ় দেখিতেছি সরস্বতীর একবারে ভিগ্রতর প্রবাহপ্ । সগধগ্রাথের 
(৪) নিকটেই সবন্তীর উৎপত্তি, কিন্ত সপ্তগ্রাম হইতে সবশ্বতী সোজা পশ্চিম, = 
বাহিনী হই যুক্ত হইতেছে ামোপক-প্রবাহের সঙ্গে, বাকা দামোস্ সংগমের নিকটেই । 
বাকা দামোদবের কথা বলিরাছেন সপ শতকের (১৯৪+) কৰি ক্ষমানল তাহার 
নস কাব্যে, সে কথা পরে উল্লেখ করিঘাছি। যাহাই হউক, দামোদর বর্ধমানের 
“দক্ষিণে দেখান হইতে ধক্িণবাহী হইছে সেইখানে সরস্বতীর সঙ্গে তাহার সংখোগ_ 
ও ডি ব্যাঝোলের নক্শাঝ ইঙ্গিত । আমার স্বান, এই প্রধাহপখই“গণী- 
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৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


ভাগীবণীৰ প্রাচীনতর প্রবাহ্ৃদথ, এবং সবঙ্্তীক পথ ইহার নিয় অংশ মাত্র । তাত্লিপ্রি 
হইতে এই পথে উজ্জান বাহিয়াই বাণিক্াপোতগুলি পাটলিপুত্র-বাঞ্াশসী পৃন্ত থাতায়াত 
করিত । এবং এই নগীতেই পশ্চিম দিকে ছোটন।গপুব-মানকৃমের পাহাড় হইতে 
উৎসারিত হইঘা *্ব-স্বতত্থ অজয়, দামোদর, কপনাবায়ণ প্রভৃতি নদ 
ক্ষেত তাহাদের ক্লস্রোত জালিঘা দিত। ইহাই প্রাচীন বাংলার গলা-ভাগীরদীর + 
নিন্তর প্রবাহ । এখনও মদধরাক্ষী, অজয়, দামোদর, ক্পনারায়ণ, শিলাই, 
ছ্বারকেশ্বৰ প্ৰভৃতি লদনরী ভাগীরবীতে জলখাবা মেশায় সত্য, কিন্তু ইহাদের ভাগীরণী 
সংগমন্থান ভারীবথী প্রবাহপখের সঙ্গে সঙ্ছে আনেক পূবদিকে সনিহ! আসিয়াছে; এবং 
ইহাদের, বিশেষভাবে দামোদর এবং জূপনাবারণেক, প্রবাহপথও নিয়প্রবাহে ক্রমণ: অনিকতর 
দক্ধিশবাহী হইয়াছে। বধমানেজ দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহপখের পরিবর্তন খুব বেশি 
হইয়াছে । ফান্‌ ভেন রোকের নক্শাথ (১৯৮) বেখা বাব বর্ধমানের দক্চিণ-পখে দামোদবের 
একটি শাখা লোঙ্গা! উত্তর-ূধবাহী হয়া আছ্বোন| (41১০ )-কালনার কাছে 
ভাগীরখীতে পড়িতেছে। ক্রমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ দাসের ( কেতকদাস ) মনসামঙ্গলে 
(১৯৪ শগ্রমানিক ) এট শাখাটিকেই বুক্ধি বলা হইয়াছে “বাকা দামোদর” । এই বাকা 
নদী তীরে তীৰে দেব স্থানের নাম কেতকদাস-ক্ষমানন্দ করিয়াছেন তাহার তালিকা £ 
কুঝাটি বা এটি, গোবিন্দপুর, গাপুর, দে-পুর, নেয়াদ। বা নমর্াঘাট, কেন্দুয়া, আদমপুর, 
গোদাগাট, কুকুৱঘাটা, হাসনহাটি, নারিকেলভাঙ্গা, বৈস্ধপুর ও গহরপুর ; গহরপুরের 
পরেই বাকা দামোদর “গঙ্গার জলে মিলিয়া গেল। দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহপথেই 
যে এক সময় সরস্বতীর প্রবাহপথ ছিল, আমার এ অশ্রমান আগেই লিপিবন্ধ করিয়াছি। . 
জা ডি বারোসের নকশার ইঙ্গিত তাহাই । পরে সরশ্বতী এই পখ পরিত্যাগ করিয়া 
[সোজা দক্ষিণবাস্ধী হইয়া কূপনাৱৱণ-পত্ৰঘাটাব প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হইত। 
বস্তুত, রূপনারায়ণের নিচ্প্রবাহ একদা সবন্বতীবই প্রবাহপথ বলিয়া মনে হয়। যাহাই 
হউক অষ্টম শতকের পরেই সবগ্মতী-ভাগীরখীর এই প্রাচীনতর প্রবাহপথের মুখ এবং 
নিত্বতম প্রবাহ শুকাইয়া বায়, এবং তাহার ফলেই তামলিপ্র বন্দর পরিতাক্ত হয়। অস্টম 
হইতে চতুদশ শতকের মস্যে কোনও সময় সরস্বতী তাহার প্রাচীনতর পগ পরিত্যাগ করিয়া 
বতমানের খাত প্রবত ন করিছা খাকিবে এবং সেই খাতে কিছুদিন ভাগীরখীর প্রবলতর 
__ /_ এঙ্গাত চলাচল কৰিয়া থাকিবে । চতুদশ শতকের গোড়াতেই সপ্তগ্রামে মুসলমানদের 
অন্ততম বাজখানী প্রতিষ্ঠিত হইছাছিল, এ তথ্য স্ববিদিত। কিন্ত দশম শতক হইতে 
নিয্নপ্রবাহে কলিকাতা-বেতক্ড শখ ভাগীরখ'র বত সান পথই প্রধানতম প এবং আর. 
দক্ষিণে আদি-গঙ্গাত পথ । আলীবর্ীর সুয়ে আদিগঙ্গ। শরিতাক্ত হয়া ই 
পরিত্যক্ত পখেই গন্দা-ভাগীবখীর পথ পরবাতিত হয়। বিপ্রলাসের চান সাগর হি 
পে সরস্বতীতীকে সপ্তগ্রামের শব বর্ন দিহাছেন । ১২ আলে সাম 























বন্দর-নগর তাহার বর্ণনাই তাহা প্রমাণ করিতেছে । কিন্ত সঙ্গপ্রাম ছাড়ি চাদ সদাগর 
সরস্বতীর পথে আর অগ্রসর হইতেছে না, তিনি বর্তনান ভাগীরখীর প্রবাহে ফিরি 
আসিতেছেন; কারণ, সন্তগ্রাযের পরেই উল্লেখ পাইতেছি কুমাবহাট এব: হুগলীর । মনে 
হয় ১৪৪৫ ীচাব্দেই সবন্দতীর পৰে বেশিনূৰ আর অগ্রসর হওয়া বাইতেছে না, এবং সেই 
পথে বৃহৎ বাণিজ্াতরী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ১১৯+ শরীটান্দে দেখিতেছি কান, ডেন, 
ত্রোকের নক্শায় 0০8) ৰ! হুগলী খুব ফাপিয়। উঠিছাছে, তখনও 11517) ( ত্রিবেণী ), 
0185 ( সাতগ। ) ৰিস্তমান, কিন্তু উভয়েই নম্দ। ইহাই ইত্তিহাসগত | কারণ 
আগরপাড়া (48714)  বরাহনগর (15০7487) ইত্যাদির উল্লেখ বরোসের 
নকশাতে দেখিতেছি (১৫+), তাহার নক্শায় কিন্তু হুলীর উল্লেখ নাই । ১৫৯ 
এ্টান্দে ফেডরিক সাহেব স্পষ্ট বলিতেছেন, বাতোব (7007) বা বেডের উত্তরে 
সরস্বতীর প্রবাহ অতান্য অগভীর হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্ত ছোট ছোট জাহাজ যায়৷ 
আস! করিতে পাবে না। নিশ্চয়ই এই কারণে পতু মীজের! ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের 
পরিবর্তে হুগলীতেই তাহাদের বাণিজাকেন্দ প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছিল। ইহার পর ১৬৬৯ 
ীষ্টান্দে ফান্‌ ডেন ত্রোক 0০৪1) খুব মোটা মোটা অক্চরে উল্লেখ করিবেন তাহা মোটেই 
আশ্চদ নয়! 
ত্রিবেণী-সংগমের অন্যতম নদী যমুনা, একখা আগেই উল্লেখ 1 এই 
বুল এখন খুজিয়া বাহির কর! আযাসসাধা, কিন্ধ পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাসের কালের 
নি “মুনা বিশাল অতি” । অজিিবেশী-সপ্রগ্রামের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফিপ্রদাস 
বলিতেছেন, "গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অদিষ্ঠান উমা 
মাহেশ্বরী"। রেনেলের নক্শায় নমুনা অতি খব, ক্ষীণ একটি রেখা মাত্র । 
গঞ্গা-ভানীরখীর দক্ষিণ বা লি প্রবাহ ছাড়িয়া এইবার উত্তর প্রবাহের কথা একটু 
বলা মাইতে পারে। এন্দ্ধে সাক্ষাপ্রমাণ অতান্ম কম; অনেকটা অঙ্মানের উপর 
নিঠর করা ছাড়া উপায় নাই। প্রাচীন গৌড়ের প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে এখন ভাগীবধী 
ও পদ্মা খিধা বিভক্ত হইতেছে, কিন্ত প্রাচীন বাংলায়, অন্ততঃ সপ্রদশ শতকপুর্ব বাংলায় 
গৌড়-লক্মপানতী ছিল গঙ্গার পশ্চিম তীরে, এন্সপ মনে করিবার কারণ আছে। বস্তুত, 
ডি ব্যারোস ( ১৫৫ ) এবং গ্যাসটান্ডির ( 0:৭)৫;, ১৯১) নক্শা ছুটিতেই গড়ের 
Ae Sorat গঞ্জা-ভাগীবখীর পশ্চিম তীরে, এবং 
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সস্তব এই উত্তর ও পূব প্রবাহ-পখের প্রাচীন স্তি বহন করে। যাহা হউক, ইহা 
হইতেছে আস্গনানিক ব্বাদশ-অ্রয়োদশ হইতে যোক্তশ শতকের কথা; কিন্তু সপ্তদশ 
শতকেই গঙ্গা-ভাগীবধী এই পথ শব্বিত্যাগ করিয়া বর্তমান পথ প্রবতন 
কবিয়াছে। হ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেরও আগে গঞ্গা-ভাগীরখীর উত্তর-প্রবাহের একটি 
প্রাচীনতর পথ বোধ হয় ছিল, এব: এ-পথটি বর্তমান প্রবাহপখের পশ্চিমে । পূরদিয়ার 
দক্ষিণ সীমাঃ হইতে আরম্ভ করবা বাজমহল-সাতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মানভূম- 
ধলকূমের নিয় সমনূমি খে মির! দক্ষিণে সমূহ পথন্থ ঝিল্‌ ও নি জলাকুমিময এক স্থদীখ 
দক্ষিপবাহী রেখা চলিয়া গিয়াছে। এই কেন্ব। এখনও ব্তমান। এই. বেখাই গঙ্গা- 
ভাগীরখীর প্রাচীনতম প্রবাহপখের নিঞ্চেশক বলিয়। আমার বারণ|। ইহারই নিয়্তর 
প্রবাহে আমি ইতিপৃৰে দামোদর-সবস্বতী-কূপনারায়ণের কিয়দংশের প্রবাহপণের ইঙ্গিত 
করিয়াছি । এই সমগ্র প্রবাহপথ সঙ্গদ্ধে আমার ধারণা হে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহ! 
মংস্রাপুৱাণোক্ত গঙ্গার প্রবাহপখের বর্ণনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাত । মংক্পুরাশে আছে 
কৌশিক (উত্তর-বিহার ) ও মগণ (দক্ষিণ-বিহার ) পার হইয়া গঙ্গা বিদ্ধাপবতের গাতে 
( বাজ্গমহল-স’। এতালকূম-ছোডনাগপুর-মালকূম-ধলকূম শৈলমূলে ) প্রতিহত হইয়া ব্রগ্ষোত্বর 
অর্থাৎ মোটামুটি উত্তব-বাঢ়, বঙ্গ এবং তাহ্লিপ্সি দেশের ভিতর দিয় প্রবাহিত হইত। 
ভাগীবখীৰ পূৰতীব বঙ্গ, পশ্চিম তীর তায়লিপ্ি, উত্তরতর প্রবাহে উত্তর-রাড়। 
গঞ্গা-ভাযীরখীর প্রবাহপখের প্রাচীন ইতিহাস এখন এইভাবে নিদে করা মাইতে 
পারে £ (১) উতিহাসিক কালের সন্ধান-সপ্তাব্য প্রাচীনতম পৎ-_পূিযার দক্ষিণে বাজমহল 
পার হইয়া গঙ্গা রাজমহ্ল-সা19তালভূমি-ছোটনাগপুর-মানভূম-খলভূমের তলদেশ দিয়] সোজা 
দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সমূতরে পড়িত ; এই প্রবাহেই ছিল অজয়, দামোদর এবং কূপনারায়ণের 
সংগম। এই তিনটি নদীই তঙ্গন নাতিদীর্ঘ । এবং এই প্রবাহেরই দক্ষিণতম সীমায় 
তায়লিল্দি বন্দর । (২) ইহার পরের পধায়েই গঙ্গার পূবদিক যাতর। সুরু হইয়াছে । রাঞ- 
মহল হইতে গঙ্গা-ভাগীরখী খুব সম্ভবত বর্তমান কালিন্দী ও মহানন্দার খাতে উত্তর ও 
পূব বাহিনী হইয়া গৌডকে ভাইনে বাৰিযা হে দক্ষিণ এ দক্দিণ-পশ্চিন বাহিনী হইয়া 
সমু পড়িয়াছে। কিন্ক তখন এই প্রবাহ ১না খাতের আরও পূবদিকে সরিষা আসিয়াছে। 
তবে, তখন দামোদর এব, ব্বপনাল্ায়ণ-পত্রঘাটার জল ভাগীরদীতে পড়িতেছে এবং 
|. ভালিপ্তি বন্দরও কগীস্থ। অর্থাৎ, এই পাদ কউ শতকের আগেই। (০) তৃতীয় 
গাব গৌড় সাধ পি রে কি তাহলিপ্তি বন্দর পরিতযক্ হইয়াছে, 
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অভিল (1417 Auvile, 1752), এক. ভি স্থিৰ (8. ৭০ 015.,1726), ইজাক্‌ টিরিয়ন (1344 
‘Tirion, 1730 ), পর্ন ন্‌ (05০৮2099 ), প্রভৃতি সকলেরই নক্শায় পাপুয়া যাইতেছে । 
আলীবনীর সময়ে ( অর্থাৎ, মোটামুটি ১৭৫, ) ক্যাদিগদা পরিত্যক হওয়াতে বেতড়ের দক্ষিণে 
পুরাতন সবস্থতীর খাতে কি করিয়া ভাগীরণীকে প্রবাহিত করা হব তাহা তো আগেই 
বলিয়াছি। তাই বোধ হয়, বেলেলের নকশায় (১১৯৪-৭*) আদিগঙ্ার কোন চিঙ্ছই 
প্রান নাই । কর্ণেল টলি (1:91) সাহেব এই খাতের খানিকটা অংশ পুনকন্ধাবের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন (১৭৮৫); তাহার নামাহুলারেই 10155 Nullah এবাং Tollygunje 
বথাক্রমে এই পাত এবং বামতীরের পর্লীটির বর্তমান নামকরপ । 

ভাগীরখী বা ছোটগঙ্গার কথা বলা হইল; এইবার বন্ধগগ! লা পন্মার কথা বলা 
যাইতে পারে। রেনেল সাহেব তো ইহাকে গঙ্গাই বলিয়াছেন। ন্যাগেই বলিযাছি, পল্মা 
অৰাচীনা নদী; কিন্তু পদ্থাকে যতটা ন্ববাচীনা পণ্ডিতের! সাধারণত 
মনে করি খাকেন ততটা অবাচীনা| হয়তো সে নয়। বাধাকমল নুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় তো। মনে করেন যোক্শ শতক হইতে গঙ্গার পৃবণাত্রার অর্থাৎ পল্থার 
স্্পাত। ইহা ইতিহাস-বিকদ্ধ বলিহাই দেন মনে হয়। বেনেল এ কান্‌ ডেন্‌ রোকের নক্শা 
পদ্মা বেগবতী নদী । সিহাবুদ্দিন তালিস (১৯৯৯) ৭ মিষ্জা নাঙনের (১৯৯৪) বিবরণীতে 
দেখিতেছি গঙ্গা-ব্পুত্রের সংগমের উল্লেখ, ইচ্ছামতীর সংগষে, ইক্ছামতীর তীরে ঘাত্রাপুর 
এবং তিন মাইল উন্তর-পশ্চিমে ভাকচত্র, এবং ঢাকার দক্ষিণে গঙ্গা-্রদ্ধপুতজের লশ্মিলিত, 
প্রবাহের সমূ্রযাত্রা-ডলুত়া এবং সম্বীপের পাশ দিবা । বাত্রাপুর হইতে ইচ্ছামতী 
বাহিয়া পথই ছিল তখন ঢাকায় যাইবার সহজতম পথ, এবং সেই পথেই টেভারীনিযার 
(১৮৯০) এবং হেঙ্ছেস্‌ (১৮৮২), খাজাপুর হইয়া ডাকা গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সব 
গঙ্গার এই প্রবাহের পদ্মা নামকরণ দেখিতেছিনা। এই নামকরণ দেখিতেছি আবুল 
আইন-ই-াকবরী গ্রন্থে ( ১৪৯৬-৯৭ ), মিজ্জা নাখনের বহারিস্ধান-ই-ঘায়ৰি 
প্র্ষে। ত্রিপুরা বাজমালায় এবং চৈতন্কদেবের পুববঙ্গ ভরমণ-প্রসঙ্গে । আবুল, ফজলের 
মতে কাজিহাটার কাছে গঞ্গ দ্বিধা বিভক হইছে; একটি প্রবাহ পূব বাহিনী হইয়া 
পল্মাতী নাম লা চট্টগ্রামের কাছে গিয়া সমূজে পড়িতেছে। মির্জা নাখন বলিতেছেন, 
করতোয়া বালিয়ার কাছে একটি বড় নদীতে আসিবা পড়িতেছে; এই বন নদীটির নাম 
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তাহা হইলে অনন্থীকাধ । যোডণ শতকের জাও ডি ব্যারোস্‌ এবং সপ্রদশ শতকের ফান্‌ ডেন্‌ 
ক্রোকের নকশা ও এই তথ্যের ইন্দিত পাওয়। কঠিন নহ । পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় রুত্বিবাস 
থে এই পন্মার্ভীকেই বলিতেছেন বড় গঙ্গা তাহা তো আগেই দেখিয়াছি । চতুদশ শতকে 
ইব ন্‌ বতুতা ( ১৩৪৫-৪৯ ) চীন দেশ নাইবা পশে সমূহ তীরবতা চট্রগ্রামে (00101004707 
-চাটগা ) নাধিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামকে হিন্দুতীর্ণ গঙ্গা নদী এবং ঘষুন (38007) 
ননীর সংগমন্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বনুনা বা 1890 বলিতে বতুতা অন্ধপুত্রই বুঝাইতে- 
ছেন, এ সগন্ধে সন্দেহ নাই । তিনি বলিতেছেন, “Te firs town of Bengal, which 
we entered, was Chbadkawan ( Chittagong ). situated on the shore of the 
vast গহীন river Ganga, to which the Hindas go in pilgrimage, and 
the river Jaun ( Jamuna ) have united near it before falling into the sen." 
তাহ হইলে দেখা যাইতেছে, অন্তত চতুদশ শতকে গঞ্ধাব পল্মাবতী-প্রবাহ চট্টগ্রাম পদম 
বিশ্কৃত ছিল, এবং তাহার অদূরে সেই প্রবাহ ত্রগপুত্র প্রবাহের সঙ্গে মিলিত হইত । 
ভূমি প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চট্রগ্রাম এখন আনেক পৃর-দক্ষিণে সবি পিছাছে, ঢাকাও এখন 
কার গঙ্গা-পশ্থার উপরে অবস্থিত নয; পন্থা এখন অনেক দক্ষিণে নামিয়া গিয়াছে, ঢাকা 
“এখন পুরাতন গঙ্গা-পল্মার খাত ন্র্থাৎ বুড়ীগঞ্গার উপর অবস্থিত; আর, পশ্থা-বক্মপুত্রের 
(বসুন) সংগম এখন গোয়ালন্দের অদূরে , এই মিলিত প্রবাহ আরও. পূ্ব-দক্ষিণে গিয়া 
চাদপুরের অদূরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়া সন্বীপের ( স্বব্ীপ - সোনান্ধীপ- সন্বীপ ) 
নিকট গিঘা সমুত্রে পড়িয়াছে। বস্তুত, সমতটীয় বাংলায়, বিশেষত, তাহার পূৰাঞ্চলে 
বরিপাঁল হইতে আবস্থ করিয়া ঠাদপুর পন্ড পশ্রা-তরনধপুত্র-মেঘন! যে কি পৰিমাণে ভাঙ্গাগড়। 
চালাইয়াছে শতাব্দীর পর শতান্দী ধরিয়া, তাহা সাও ডি ব্যারোস হইতে আর্ত করিয়া 
রেনেল পু নক্শাগুলো বিশ্লেষণ করিলে খানিকটা ধারশাগত হয়। কিন্ত তাহা আলোচনার 
স্থান এখানে নয । প্রাচীন বাংলায় গঙ্গার এই পূব-প্রবাহের অথাৎ পদ্মা বা পল্লাবতীর 
শারুতি-প্রকতি কি ছিল তাহাই আলোচ্য । পঞ্চুলশ শতক হইতে আবস্ভ করিয়া উনবিংশ 
শতক পথ প্থাৰ প্ৰবাহপপেৰ কঅদলসদল বহু আলোচিত । কালেই, এশা তাহার পুরি 
কৰিযা লাভ নাই। 

চতুর্দশ পতকে ইৰ ন্‌ বৃতার বিবৰণেৰ আগে বছদিন এই প্রবাহের ন নল 






২০৬.৭), সেলস শতকেৰ রক, এক বণ শক তলং 
ই শপথ অনা সক মণ 
ই ্ 





দেশ-পরিচয় ১০১ 
জীবনী-উদ্লিখিত পদ্মাবতী, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । কুমারতালক মণ্ডলের ; 
উল্লেখ আরও লক্ষণীয় । কুমার তালক, এক বর্তমান গড়াই নদীর অদূরে ফরিদপুরের অন্তত 
কুমারধালি ছুইই কুনার নদীর ইঙ্গিত বহন করে, তাহা নিংসন্দেহ । বর্তমান বা কুমার 
নী পল্থা-উৎসযরিত বাখাভাঙগা নবী হইতে বাহিৰ হই বর্তমান গড়াইব সঙ্গে মিলিত হইয়া 
বিভিতর অংশে গড়াই, মধুমতী, শিলা(ই)ৰহ, বালেশ্বর নাম লইয়। হরিপঘাটায গিয়া লগতে 

পড়িয়াছে। এ অক্তমান যুক্তিসংগত যে, এই সমস্ত গ্রবাহটিরই বাগ 
হা নাম ছিল কুমার এবং কুমাৰ পৰে নিচি লে বিভিন্ন নামে পরিচিত 
হইয়াছে । তবে শিলা(ই)দহ নামটি পুরাতন বলিয়াই যেন মনে হয়। ফরিদপুরে প্রাপ্ 
র্মাদিতোর একটি পট্রোলীতে নিলাকুও নামে একটি জলাশবের উল্লেখ আছে: মিলাকৃও ও 
শিলা(ই)দহ একই নাম হইতে পারে; ছুয়ে অর্থ প্রায় এক । এই কুমার নদীর সাগর- 
মোহানার মুখ ( হুরিপ-দাটা ) ৰ! কৌমাৱকই বোধ হয় ( দ্বিতীক্ধ শতকের ) টলেমির গঙ্গার 
পঞ্চমুপের তৃতীয় মুখ কাছেরীখন ( ৯১৮১১০০ ) । নাহ! হউক, লতট-পল্াবন্তী বিষের 
উল্লেখ হইতে বুক যাইতেছে যে, দশম-একাদশ শতকেই পত্ম৷ বা পল্লবী প্রথা ইদিলপুর- 
বিক্রমপুর অঞ্চল পদ বিত্ত ছিল, এবং এদিক দিয়াই বোন হয় সাগরে প্রবাহিত হইত, 
ক্মারতালক মণ্ডলের ( দে-মণ্ডল কুমার নদীর তল বা ববাহিকা, নদীর দুই বারের নিয়মি) 
উল্লেখ হইতে অচ্ছমান হয় কুমার নদী তখন বর্তমান ছিল এব: পল্সাবন্তীর সঙ্গে তাহার 
যোগ ছিল। সাত শত বৎসর পৱ বেনেলের নক্শায় তাহা লক্ষা করা যায, এবং গড়াই- 
মধুমতী-শিলা(ই)দহ-বালেশ্বৰ বদি কুমারের সঙ্গে অভিহ না হয় তাহা হইলে সে যোগ 
এখনও বর্তমান । ®; 
ইদদিলপুর পট্টোলীর প্রায় সমসাম্থিক একটি সাহিতাগ্রন্থে বোধ হয় গুঞ্জ জপকছলে 
পশ্ানদীর উল্লেখ আছে। দশম-ছাদশ শতকের ব্যান বৌন্ধর্ম সাধনার গু আচাব- 
আচরণ সঙ্দ্ধে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার ফে-লমন্ত পদ হবপ্রসাদ শাস্বী ও প্রবোধচন্দর বাগ চী 
মহাপয্রের কল্যাণে আগ স্থপরিচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদের প্রথম চাব লাইন 
এইকূপ 2 


বাজান পাড়ী পা খালে বহি । 

আনন্দ কমালে কেশ লুড়িউ ॥ 

জি বক বঙ্গালী তইলী। 

নি খা চ্ালী গেলী॥ [৪৯ নং পক ি্ধাচাণের হন 





কাহার, 












১০২ বাঙালীর ইতিহাস 
হইলি। চগ্জালীকে তুই নিঙ্গ ঘবনী কবিয়! লইয়াছিস্‌।' এখানে পত্বাখাল, বঙ্গাল, 
বঙ্গালী প্রভৃতি শব্দের এবং সমন্ত পঙ্টির সহজ্িত্ব মতান্তগত শুদ্ধ অর্ণ তো আছেই, তবে 
সেই গুহ সৰ্গ গড়িয়৷ উঠিয়াছে কয়েকটি, বন্ধসম্পকগত শব্দকে অবলন্ধন কবিযা। কৃস্থকু 
বঙ্গালী অথাৎ পূ্ব-দক্ষিণ বঙ্গবাসী ছিলেন। ১,২১-২৫ শৃষ্ঠান্ছে বাজেজ্্র্োল দক্দিশ-রাঢ়ের 
পরেই বঙ্গাল দেশ জয় কৰিয়াছিলেন, অখাহ ভাগীরবীর পূ্বতীরে বর্তমান দক্ষিণ-বজই 
বঙ্গালদেশ এবং এই বঙ্গাল বেশ অন্তত বিক্রমপুর পদত বিস্তৃত ছিল। তিনি যখন বঙ্গালী 
এব বঙ্গাল দেশের সঙ্গে পাগ্মাখালের কথা বলিতেছেন, তখন পউআ খাল এবং পদ্মাবতী নদী 
দে এক এবং ভিত, একা স্বীকাৰ করিতে আপত্ধি হইবার কাবণ নাই । তাহা হইলে, 
ইাদিলপুধ লিলি এবং সুন্তকুর এই পদটিই পল্ম৷ বা পদ্মাবতী নদীর প্রাচীনতম লিঃসংশয় 
এঁতিহাসিক উল্লেখ । তবে, পদ্মা তখন হয়তো এত বড় নদী হইয়া উঠে নাই; বোধ হয় 
মালোপমই ছিল। 

দশম-একাদশ শতকে শল্সার উল্লেখ দেখা গেল। কিন্তু পন্যা থে গঞ্গা-ভাগীরবীর 
অন্তাতম শাখা খুন প্রাচীন লোকস্বতিক মনো তাহা বিশ্বত হইঘা আছে। দক্ষিপবাহী 
গন্গা-ভাগীরণী হইতে প্রা উৎপত্তি কাহিনী বৃহস্ধম পুরাণ, দেবী ভাগবত, মহাভাগবত পুরাণ 
এবং কত্তিবাসী বামারণের আনিকাণ্ডে বগিত হইয়াছে । ইহাদের একটিও অবগ্ত হী 
খাপশ শতকের আগের বচিত গ্রন্থ নত, কিন্তু কাহিনীগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে মনে 
হয়, গঞ্গা-ভাগীরনীর পূবনাত্রাত প্রবাহশখ অথাৎ পদ্মা দশম-একাদশ শতক হুইতেও প্রাচীন । 
তবে, তখন বোধ হয় পলা এত প্রশন্তাও বেগবতী নলী ছিল না, হতো প্রীণতোয। সংকীর্ণ 
ধারাই ছিল। তাহা না হইলে কামরূপ হইতে সমতট বাইবার পথে ঘুৱান-চোয়াঙ_কে 
এই নবীটি পাৱ হইতে হইত এবং তাহার বিবরণীতে আমর৷ নরীটিব উল্লেখও পাইতাম) 
এই অগ্রযেখ হইতে মনে হয় পন্থা তখন উল্লেখযোগ। নদী ছিল না। তাহা ছাড়া, যঠ শতকে 
পুওব্নরুক্তি হিমবক্চিধ হইতে ছানশ শতকে সম্ত্বতীর পবন বিদ্ুত হইয়াছিল; পঞ্া 
আজিকার মতন ভীবগা গ্রশন্্া হইলে হয়তো একই হৃক্তি পস্মার ছুই ভীবে বিন্তুত হইত না 
জ্যোতিবেৱ্া ভৌগোলিক টলেমি ( ০/৫০), 1508. 39.) তাহার সাধ্য 
(08544 intr-Gangom ) ভারতবগের নকশা ও বিবরণীতে তদানীন্তন গর্গা-প্রধাহের 
সাগরলংগমে পাঁচটি দুখের উল্লেখ কৰিদ্রােন | টলেমিত নকৃশা 4 বিবরণ নানা দোষে 
ছুই এবং সুখ সকল বিষে খুব নির্তরঙোগ্য নয়। ০১৪ 


এসদ্বন্ধে গোর করিয়া কিছু বলা শক্ত ০১ 
|| পশ্চিম হইতে পুরিকে 











hon; তারপর 71198785800 নামে এক নগর, (5) Pndostomon (0097 
ম)০08)5 এবং সবশেষে পুৰতম মোহান। (5) Antibole ( thrown back ) 
নলিনীকাপ্ত জট্টশালী মহাশয় এই মোহানাগুলিকে যথাক্রমে (১) তাম্বলিন্তি-নিকটবতী 
গঙ্গাসাগর মুখ, (২) আদিগঙ্গা বা রারযঙ্গল-হরিরাভাক্ষ। সুখ, (৩) কুমার-হরিণঘাটা। সুপ, 
(5) দক্ষিণ সাহাবাজপুব দুখ, এবং (4) সন্বীপ-চট্গ্রান মধ্যবর্তী স্দাড়িয়ল খা নদীর নিম্রতষ 
পরবাহমুখ বলিয়া মনে করেন । হেষচঙন্ছ বায়চৌধুৰী মহাশয় মনে করেন, (১) 
কালিদাস-কখিত কপিপা বা বর্তমান কাসাইব সুখ, (২) ভারীরদীর সাগবমুখ (৩) কুষাধ- 
কুমারক-হরিপথাটা মুখ, (5) পদ্মা-মেঘনার সন্মিলিত প্রবাহন্ণ, এবং ($) বুড়ীগন্গ। মু 
ষখাক্রমে 'টলেখি-কখিত গঙ্গার পঞ্নুখ । এই দুই মতের মন্যে > ও ২না: ছাড়া 
আর কোথাও খুব মূলগত বিশেষ কিছু পাকা নাই ; ২নং নখের পাখক্যও খুব মূলগত 
নয়। ০,৪, ও « নং মুখ সমন্ধে বদি সপ্োক্ত মত ছইটি সত্য হয় তাহ হইলে স্বীকার 
করিতেই হয় টলেমিব সময়েই অন্তত ঢাকা-ফরিৎপুৰ অঞ্চল পদন্ম গঙ্গার পূৰ-দক্চিবাহী 
প্রবাহপখ অর্থাৎ পল্মার প্রবাহপখের অস্িত্ব ছিল। খুব অসন্ভব নাও হইতে পারে, 
তৰে, এসপ্বন্ধে জোর কবির! কিছু বল! যায় না। 
পদ্মার প্রাচীনতম প্রবাহপখের নিশান! সর্বন্ধেও নি:সংশয়ে কিছু বল! খাছ না। 
ফান্‌ ডেন্‌ রোকের ( ১৯৯+ ) নক্শায় দেখ। বাইতেছে পল্সার প্রশস্ততর প্রবাহের গতি 
ফরিদপুর-বাখরগর্জের ভিতর দিয়া৷ দক্ষিণ পাহাবান্পুরের দিকে। কিন্ত এ নক্শাতেই 
প্রাচীনতর পখটিরও কিছুটা ইক্ষিত বোধ হয আছে। এই, পথটি 
শুলাম আাঞ্সাহীৱ হামপুর-বোছালিছার পাশ দিয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া 
ধলেশ্বরীর খাত দিয়া ঢাকাৰ পাশ দিয়! মেখনা-খাডীতে গিয়া সমূজে 
মিশিত। ঢাকার পাশের নদীটিকে যে বুড়ীগঞ্জ। বল! হয়, তাহা এই কারণেই; এ বুড়ী- 
গঙ্গাই প্রাচীন পত্মা-গঙ্গাব খাত। কিন্তু ভাহাকও আগে কোন্‌ পে পন্থা প্রবাহিত 
হইত, সে-সম্বদ্ধে কিছু বলা কঠিন। 

_ পদ্মার প্রধান প্রবাহ ছাড়া পগ্। হইতে উৎসারিত আরও কয়েকটি নলীৰ প্রবাহপখে 
ভাগীরখী-পল্থার জল নিক্ষাশিত হয়। ইহাদের ভিতর লাক্দী এবং চন্দনা নদী ছইটি 
পদ্চা হইতে ভাগীরখীতে প্রবাহিত ; এবং দুইটি নদীই ফান ডেন রোকেৰ লক্শা, দেখালো 
be আছে। চন্দন) তদানীন্ধন বশ্োহকেও পশ্চিম দিক দিয়৷ প্রবাহিত 
শশা. হইত) পন্য হইতে সম প্ৰবাহিত প্ৰাচীন ললীগ্পির মো 
















১৭৪. বাঙালীর ইতিহাস 


Lon তেমনই দক্ণিতম প্রবাহপশের স্োপতক । নাহা হউক, মধুষতী ও 

ধ্যকী আড়িয়াল খা, এই দুইটি নদীর ্তিত্ব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের, 

আফিল শা লক্সাগুলিতেই দেখ৷ বাইতেছে, যদিও বর্তমানে প্রবাহপথ 'অনেকট। 

পরিবর্তন হইয়াছে । 

শতান্দীৰ পর শতাব্দী বৰিযা ভাযীরী, পল্মাব বিভিন্ন প্রবাহপশেষ ভাঙা-গড়ার 

ইতিহাস অপ্ুসরণ করিলেই বুক যায়, এই দুই নদীর মধাবর্তী সমতটীয় ভূভাগে, অর্থাৎ, 

নদী দুইটির অসংখ্য খাড়ি-খাড়িকাকে লইয়া কি তুমূল বিস্রবই ন! চলিয়াছে যুগের পর যুগ । 

এই হুইটি নদী এবং তাহাদের অগণিত শাখাপ্রশাখা বাহিত স্থবিপুল পলিমাটি ভাগীরগী- 

পন্মা মধ্যবর্তী খাড়িম কৃভাগকে বারবার তছনছ করিয়া বারবার তাহার কূপ পরিবর্তন 

২. করিযাছে। পশ্মাব খাড়িতে ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আরম্ভ কবিয। ভাগীবখীর তীরে 

ভায়মণ্ড হাববাবের সাগবসংগম পবব্থ বাখবগঞ্, খুলনা, চব্দিশ-পরগণার নিয়ন্ুমি এতডিছাসিক 

বাঙলার বাড়ি কালেই কখনও সমৃদ্ধ জনপদ, কখনও গভীৰ রা, অখবা অনাৰাসৰোগা 

তত আলাকৃমি, কখনও বা নগীগ্ডে বিলীন, আৰাৰ কখন খাড়ি-খাড়িকা 

অন্ত্িত হইয়া নৃতন স্থলকমির প্রি । ফবিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া 

অঞ্চল বাট শতকের একাদিক তাহপস্ট্রোলীতে নব্যাবকাশিকা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে 

নব্যাবকাশিক] সেই ভূমি যে-কুমি (বা অবকাশ ) নৃতন নষ্ট হইয়াছে। য্ শতকে 

২... নব্যারকাশিকা সমৃদ্ধ জনপদ এবং নৌ-বাণিজ্যের অন্ততম সমৃদ্ধ কেন, অথচ আঙ্গ এই 

অঞ্চল এনিযললাকূমি। পট্টোলীস্তলি হইতে মনে হয়, নৌকান্ারাই এই সব অঞ্চলে 

স্বাওয়| আসা কৰিতে হইত । আশ্চধের বিষয় এই, ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সেনরাজ 

নিশ্বজূপসেনেহ সাহিত্যা-পৰিষৎ লিপিতে বঙ্গের নাব্য অঞ্চলে বামসিন্ধি পাটক নামে 
একটি গ্রামের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম বাখবগঞ্জ জেলার গৌরনদী অঞ্চলে। এই 

নাব্য অঞ্চলেরই অন্তু ক্র বিনযতিলক গ্রামের পূৰ-সীমায় ছিল সূত্র । ীচঙ্জের ( দশম- 
একাদশ শতক ) রামপাল পট্টোলীতে নান্ত মণ্ডলের উল্লেখ আছে; কেহ কেছ মনে করেন 
হাৰ বাথ পাঠ নাবা সপ্ত, এবং এ পড্টোলীর নাবানগরলন্ধগত নেহকাষঠি গ্রাম বাধরগঞ্জ 
জেলার বর্তমান নৈকাঠি গ্রাম। এই অন্যান মিখ্য। নয় বলিয়াই মলে হয়। 

হউক, প্রাচীন বাংলায় নব্যাবক্যাপিক। নবস্থষ্ট ভূমি এবং ফরিদপুর-বাখবগঞ্জ 







উতর যুগে । 
প্রন্থতি লেখকেরা, সা 











দেশ-পরিচয় ১৭৫ 
যাশিবচচ্্ বাজার গানেও “ভাটি হইতে আইল বাক্ছাল লা, লঙ্গ কাড়ি”-_এই ভাটিরও: 
ইন্দিত সমূহ্শাধী এই সব খাড়ি-শাড়িকাময নিযনূনির দিকে, অর্থাৎ, বঙ্গালনূমির দক্ষিণ 
অঞ্চলের দিকে ॥ এই ভাটিরই কিরদংশ প্রাচীন বাংলার সমতট, এইক্সস অনুমান বোধ 
হয় খুব অসংগত নয় । র্খের দিক হইতে সমতট হইতেছে সেই ভূমি ফে-ভুষি ( সমূহ )তটের 
সঙ্গে সমান, অর্থাং জোয়ারের দল ফে-পবস্ত প্রবেশ করে; ভাটি অর্থও প্রায় তাহাই । 

কিন্ত, সবচেয়ে বিন্মকর পরিবর্তন মটিয়াছে বর্তমান স্বন্দরবন অঞ্চলে, চৰিবশপরগণা- 
খুলনা-বাখরগঞ্জের নিশ্নভূমিতে; এবং সমস্ত পরিবর্তনটাই খটিয়াছে মধাবুগে | কারণ, 
এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকটায় অর্থাৎ চন্দিশ-পবগণ| জেলার নিয্নাঞ্চলে 
পৰ্চম-বাট শতক হইতে 'আৱস্ভ কৰিযা ছাদশ-অয়োদশ শতক পংস্ট সমানে 
সম়্ধ গন বসতিপর্ণ জনপদের চিহ্ন প্রায়ই আবিক্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে । জয়নগর 
খানায় কাশীপুর গ্রামের পধমৃতি ( আহ্রমানিক বষ্ঠ শতক ); ভায়মণ্হারবারের প্রায় 
২৭ মাইল দক্ষিণ-পূৰ্ব দিকে বকুলতলা গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মসেনের পট্রোলী ( দ্বাদশ শতক ), 
এবং ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূবে লয় নামক স্থানে প্রান্ত জয়নাগের তায়-পট্রোলী (সপ্রম শতক ); 
রাগ্সধালি দ্বীপে প্রাপ্ত ডোশ্মনপালের পঞ্টোলী ( দ্বাদশ শতক ) ; এ ব্বীপেই প্রাপ্য লিপি- 
উৎীর্ণ এক ঝাক মাটির ঈলমোহর ( একাদশ শতক ); খাড়ি পরগণায় প্রাপ্ত অলংখা 
পাখবের মুদি, ২৪টি ভগরমন্দির, কালিখাতে প্রাপ্র আপ্রমূহ্া, ইত্যাদি সমন্তই চৰিবশ-পগণ 
জেলার নিয়স্কুমিতে প্রাচীন বাংলার এক সমন্ধ জনপদের ইদ্দিত করে। সেন রাজাদের 
এ ভোশ্মনপালের কমলে খাড়িমণ্ডল ও খাড়িবিবয় পুগ্ডবধনতূক্তির অন্ত একটি 
প্রসিদ্ধ বিভাগই ছিল। অথচ, আজ এই সব 'অঞ্চল প্রায় পরিত্যাক্ত; কিছুদিন আগে তো 
সমন্তট। জুড়ি! গভীর অরণাই ছিল, এখন বহ অংশেই অৱশ্য ; কিছু কিছু অংশে মাত্র নূতন 
আবাদ ও বসতি হইতেছে। খুলনার দিকে এবং বাখরগকের কিয়দংশে তো এখনও গভীর 
অরণ্য । রাল্ফ, কিচ, (Ralph Fitch, 1583-91) বলিতেছেন, 13০98719 দেশ ব্যাঙ, 
বন্ত-মহিষ ও বন্ধ-নুবগী ( হাস ) অধ্যান্িত বনমর জলাভূমি | ধর্মপালের খালিমপুর লিপি, 
দেবপালের নালন্দ। লিপি এবং লক্ণসেনেধ আশুলিয়া লিপিতে ব্যাতটী মণ্ডল নামে 
পুগডবধ ননুক্ষির অন্তর্গত একটি স্থানের উল্লেখ আছে। নামটির ব্যৎপত্িগত অর্থ ধরিলে 
( দে-সমৃত্বতট ব্য দ্বার! অ্যুদিত ) মনে হয়, চক্বিশ-পবগণা, খুলনা, বাখবগঞের দিকেই 
গন স্থানটির ইঙ্গিত। এ-মভ্মান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, নবম-হ্বাদপ শতকে 
দক্িণ-বদ্ের অন্তত কিছদংশ গভীর অরণ্যময় ছিল। ব্যাস্বতটী বাগড়ী হইলেও হইতে, 
পারে, না-এ হইতে পাবে । 
kb বা 8৬ ভাটি অঞ্চলের সাসসপ্রক ছিলেন। সেই 
ও খলিফাতাবাদ সবকাকের অন্ত ছিল বর্তমান ফরিদপুর, শোর এবং , 
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১৬ বাডালীর ইতিহাস 


জাহান আলীর আমলে ( ষোড়শ শতকে ) যশোর ছেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে গভীর অরপা। 
তিনি ুন্দরবনের অনেক আশে নৃতন আবাদ কবাইয়াছিলেন | যুহৃফ, লাহ, সৈয়দ হোসেন 
সাহ, নসর সাহ ( ১৯৯৯, ১৪৯৪, ১৫২৭ ) প্রভৃতি জুলতানেরাও এই সব অরণোর কিছু কিছু 
নৃতন ক্মাবাদ কন্াইহবাছিলেন, প্রধানত ফৱিনপুর ও বশোবে। এই ছুই জেলার অনেক 
অংশ ফতেহাবাল সরকারের অন্তর্গত ছিল; বিজযশুপ্রের মনলামঙ্গলে ফতেহাবাদের উল্লেখ 
আছে (পঞ্চদশ শতক )। দেহ্ুইট্‌ পাজী ফাবনান্ভিঙ, (19170001105, 1508) হুগলি হইতে 
অপুর ( খুলনা জেলায় ইন্ধামততীর তীরে, বর্তমান টাকিব উল্টা দিকে ) হইয়া চট্টগ্রামের 
সমন্ত পথটাই ব্যাত্মসংকুল বলিয়া বর্ণনা কৰিৱাছেন। এক বসন্ত পর ফন্সেক] (Fonsecn, 
1500) বাক্ল! হইতে সা গ্রামের (সাতগা = 0৷৮)০০০৷)পখ বানর ও হরিণ ধু মিত বলমন় 
স্মি বলিয়া বৰ্ণনা কৰিতেছেন। পুঝোক্ষ ক্ষিচ, সাহেব ( ১৫৮০-৯১ ) বলিতেছেন, বাক্লা 
বন্দবের পাশ ঘিরিয়াই লঙ্গল। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে প্রতাপাদিতা যশোরে হুল্পররন 
অঞ্চলেই লিঙ্গ রাজা প্রতিষ্ঠা করেন । ত্রয়োদশ শতকের পর কোনও সময় চন্বিশ-পরগণা 
ফেলার নিঙ্নকৃমি কোনও অজ্ঞাত নির্ধারিত কারণে পরিত্যক্ত হয়; এই কারণ কোন 
প্রাকৃতিক কারণ হইতে পাবে, কোনও রাষ্ট্রীয় ব! সামান্ছিক কারণও হইতে পারে। তাহার 
পর হইতেই এই অঞ্চল গভীর অবশ্যময়। ঘশোর-খুলনা ও ফবিবপুর-বাখধগ্ের কিছু কিছু 
নিয়তৃমি হিন্দু আমলেই নীৰে নীরে ক্রমশ সমৃদ্ধ জনপদে গড়িয়া উঠিতেছিল, এবং নৃতন 
নৃতন আবাদ তথাকখিত পাঠান আমলে নৃতন জনপদ গড়িয়া তুলিতেছিল, কিন্তু প্রকৃতির 
তাঁৰ এবং মাহষের ধ্র:সলীলা যোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই ইহার উপর যবনিকা টানিয়া দেয়। 
১৫৮৪ খষ্টাব্দের প্রবল বন্ধায় ফতেহাবাদ সরকারে অসংখা খববাড়ি, নৌকা, এবং ছুই লক্ষ 
লোক ন& হইয়া দায। ইহার উপর প্রা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল মগ ও পুরী 
জলদস্থাসের উন্নত হত্যা! ও লুঠনলীলা ; এবং তাহার ফলে বাখবগষ এবং খুলনার নিয়কুমি 
একেবারে জনমানবহীন গভীত্র অৱপো পরিণত হইয়া গেল। রেনেলের নকশায় (১৭৬১) 
দেখা মাইনে, বাখৱগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল জুড়ি! লেখা আছে, “মগদের 'অত্যাচারে 
পরিত্যক্ত জনমানবহীন" ( "Country depopulated by the Maghs." ) 1 :5 
রি শশ্মার পূর্ব-দক্ষিণতম প্রবাহে উত্তর হইতে লৌহিতা ব! ব্রশ্পুর আপিয। মিলিত 
হইয়াছে ব্ৰঙগপুত্র অতি প্রাচীন নদ এবং তাহার তীর্খ-মহিষাও নেহাং অবাচীন নয়। 
ততটা না হউক, অঙ্ষপুত্ৰও পদ্থা-ভাগ্টবণীর ক্লায় অন্ধত কয়েকবার খাত পরিবর্তন করিয়া 
_ শমুনা-পন্পাব পথে বর্তনান খাত গ্রহণ করিাছে এবং চানপুরের দক্ষিণে মেঘনার সঙ্গে মিলিত 

















দেশ-পরিচয় ১০৭ 
দেওয়ানগঞ্চের পাশ দিয়া, শেরপুর্-জামালপুবের ভিতর দিয়া, মুপুর গড়ের পাশ দিয়া, 
নৈমনপিংহ জেলাকে দ্বিধা বিভক্র করিয়া, বতনান ডাকা ছেলার পূবাঙ্চল ভেদ করিয়া, 
স্থবর্ণগ্রাম বা সোনার গা'র দক্িশ-পশ্চিে লাঙ্গলনক্দের পাশ দিয় ধলেশবনীতে প্রবাহিত 
হইত । এই খাত এখনও বর্তনান, কিন্তু ব্বাকাল ছাড়া অন্য সময়ে প্রায় মৃত বলিলেই চলে। 
এই খাতই প্রাচীন এবং ত্রকপুত্রের যাহ! কিছু তীর্থনহিসা তাহা এই খাতেরই , এখনও 
ছাযমালপুৰ-মৈমনসিংহ-লাঙ্গলবন্দে অষ্টনী-স্থান পূব-বাংলার অঅন্ততম প্রধান ধর্মোংসব। 
ফান্‌ ডেন ব্রোক ( ১৬৬ ), ইঞ্গাক্‌ টিরিয়ন ( ১৭৩+ ) এবং খর্নটনের নক্সায় 810 
(85184) ব| শহট্টকে কেন যে এই প্রবাহপপের পশ্চিমে দেখান হইয়াছে তাহা 
বলা শক; প্রহর অবস্থিতি সঙগন্ধে বোৰ হয় ইহাদের হপ্পই জান কিছু ছিল 
না। রেনেল (১৭১৪-১৭৭৮) কিন্তু শীহট্রের অবস্থিতি ঠিক দেখাইয়াছেন। যাহা 
হউক, ঢাকা জেলার উত্তরে এই ব্রহ্মপুত্র প্রবাহেরই ভান দিক হইতে একটি পাখা- 
প্রবাহ নির্গত হইয়াছে; ইহার নাম লক্ষ্ণা (শীতললগ্যা বা শীতলগ্ষা) বা 

ফান্‌ ডেন্‌ রোকের 1০001 লক্ষ্যা বরগপুের পশ্চিম দিক দিয়া 
অষপুত্রেরই সমাস্থরালে প্রবাহিত হইয়া বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে ( ্রগাপুত্র- 
ধলেশ্বরী সংগমের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে) নারায়ণগঞ্জের নিকটে ধলেশ্বরীর সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইত । 
লক্্যার এই প্রবাহ এখনও বত মান কিন্ত ধাবা ক্ষীণ, অথচ ফান্‌ ডেন ত্রোকের আমলে এবং 
তারপরে উনবিংশ শতকের গোড়াযও লক্ষ্য প্রশপ্তা বেগবতী নদী। লক্ষ্যার কথ! ছাড়িয়া 
অ্রহ্বপুত্রের মূল প্রবাহে ফিরিয়া আস! যাইতে পারে। ফান্‌ ডেন রোক, ইঞ্জাক্‌ টিরিয়ন, 
ধরন টন, রেনেল ইত্যাদি সকলের নক্শ! আলোচন! করিলে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্দে পৌছানো! 
যে, সপ্দশ শতকে ফান্‌ ডেন ব্রোকের আগেই বরগপুজ এই খাত পরিত্যাগ করিয়াছিল। 
কারণ, এই নক্পাগুলিতে দেখা খায় বর্ষপু আর ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হইতেছে না), 
ই অ ন ইনমননি:হের ভিতর দিয়া আসিয়া 
পুৰ- কোনে ভৈরব-বাঙ্গার বন্দবের নিকট উত্তরাগত প্ররমা-মেঘনার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের 
মিলন ঘটিতেছে, এবং উভয়ের সন্মিলিত ধারা ঠাদপুরের দক্ষিণে সন্দীপের উত্তরে গিয়া সমূজে 
পড়িতেছে। উৈরব-বাজাৰের নিকট হইতে সমূহ পন্থ এই ধাবা বেনেশের সময়েও মেঘনা 
(1০৪1৭) নামেই খ্যাত। বক্ষপৃত্ের সস্ডোক প্রবাহই তাহার পূবতম প্রবাহ; কিন্তু 
ব্রহ্মপুত্র এই প্রবাহও পরিত্যাগ করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি কোনও সময়ে; জলপ্রবাহ 
এখনও বিশ্বমান কিন্ ধারা ক্ষীণ এবং গ্রীস্মে মৃতপ্রায় । মেঘনা প্রধানত তাহার লিঙ্গের . 
'জলরাশিই সমূত্রে নি্কাশিত করে। উনবিংশ শতকের নাঝামাঝি হইতে ব্রহ্মপুত্রের র্‌ 
শাখা ধমুনা প্রবলতরা হইয়া উঠে, এবং বর্তমানে মৈষনসিংহের উততব- কালো. 
নিকট হইতে উৎসারিতা, বগুড়া-পাবনার পুবসীমা বাহিতা এই বুনাই ব্পূত্রের. 
সি বহন কৰমা নি এখন গোমানলের কাছে" পাপা ঢায ছি 


লক্গা 
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১০৮ বাঙালীর ইতিহাস 

সপ্তদশ পতক হইতে লৌহিত্য ত্ৰদ্মপুত্বের প্রবাহ-ইতিহাস স্বম্পর; তাহার আগেকার 
ইতিহাসও কতকট! ধরিতে পাবা কঠিন নয়, এবং হেওয়ানগঞ্-জগামালপুর-লাঙ্গলবন্দ ধলেশ্বরীর 
পথে লে-ইদ্দিতও কিছু পাওয়া যাইতেছে । এ-পখ চতুদশ-যোড়॥ শতকের হইতে পারে, 
প্রাচীনতর হইতে পাবে ॥ কিন্তু তারও আগে এই পথের ইতিহাস কোথাও পাইতেছি 
লা। লৌহিত্য-ব্র্ষপুত্রের উল্লেখ পুরাণে, প্রাচীন সাহিত্যে ( গা, মহাভারতে ভীমের দিস্বিজয় 
প্রসঙ্গে ) এবং লিপিমালায় একেবারে অপ্রচূর নয়, এবং তাহা হুবিদিত ॥ স্বতরাং এখানে 
তাহার পুনকল্পেখ নিশ্যবোজন॥ প্রাচীন কামক্পরাজ্য ছিল এই লৌহিত্যের তীরে) 
গুপ্ররান্জ মহাসেনগুপ্র একবার লৌহিত্যাতীবে কামকপরাঙ্গ স্তস্থিতবর্মণের নিকট পরাদ্দিত 
ছইয়াছিলেন (ষষ্ট শতকের শেষাশেছি )। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সব প্রাচীন উল্লেখ 
সাধারণত লৌহিত্োর উত্তর-প্রবাহ সম্বন্ধে । দক্ষিণ-প্রবাহে যেখানে বারবার খাত পরিবর্তন 
হইয়াছে সে-সদদ্ধে কোনও প্রাচীন ঠতিহাসিক উল্লেখ এখনও পাপুয়া যাইতেছে না। 

মেঘনা সঙ্ধদ্ধে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত । খাসিয়া-জৈণ্ডিয় শৈলমালা হইতে মেঘনার উদ্বব, 
কিন্ত উত্তব-প্রবাহে মেঘন। স্থরমা নামেই খ্যাত এহং এই নামটি প্রাচীন । রমা ইট ছেল।ম 
ভিতর দিয়। মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোপা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমার পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া 
আদমিরিগঞ্জ বন্দর ও দ্বদ্রবর্তী বানিয়াচগগ গ্রাম বাম তীরে বাধিয়া 
তৈৱব-বাজাবে এক সময় ত্ৰগ্পুত্রের সঙ্গে আসিয়া! মিলিত হইত | নিয়তর 
প্রবাহের কণ! ব্রদ্দপুত্র-প্রসঙ্গেই বলিয়াছি। ক্থ্রদা দেখান হইতে 
পশ্চিমাগতি ছাড়িয়। ধক্ষিণাগতি লইয়াছে (বর্তমান যাকু'লি স্টীমার স্টেশনের নিকট ) স্থর্ষ। 
সেখান হইতে মেঘন। নামও লইয়াছে। রেনেলের নকশার এই পথ স্বস্পষ্ট দেখান আাছে। 
আঙ্গমিরিগঞ্-বানিয়াচঙ্গও বাদ পড়ে নাই । এই নদীপথের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন 
হইয়াছে, এরতিহাপিক প্রমাণ এমন কিছু নাই। মেখলার নির-প্রবাহের ছুই ভরে সমন্ধ 
জ্বনপদের পরিচয় চতুর্দশ শতকে ইব্‌ন্‌ বতুতার নিবরণেই পাওয়া বায়, ১৫ দিন ধরি 
মেঘনার পথে তিনি গিযাছিলেন 7 ছুই ধারে ঘন বসতিমর গ্রাম, ফলের উত্থান, মনে 
হইয়াছিল যেন কোনো। বাজারের মধ্য দিয়া ঘাইতেছেন॥ মেদনা নামের উৎপত্তি সদ্ধে 
একটি অহ্মানের উল্লেখ এ-প্রসন্দে হয়তো শান্তর হইবে ন!। চলিত লোকবচনে এ 
স্বতিতে এই উৎপত্তি মেঘনাদ ব। নেঘানন্দ শব্দ হইতে কিন্ত টলেমি য় দবিতীয় শতকে 
১. গঙ্গার অন্যতম মুখের নাম করিয়াছেন 31987. ( - 0৬৫ ) বলিয়।। এই Mega= 
আগে € Magna~ Creat ) নদী হইতে মেখনাদ - মেঘানন্দ = মেঘনা নামের উৎপত্তি 
__ একেবারে ইতিহাস-বিরুক্ক না-ও হইতে পারে। তবে, ইহা একাস্ই অঙ্গমান। be 
উত্তরবঙ্গের লদনদীগুলির কথা এইবার বলা যাইতে পারে। 

নদী করতোয়া॥ এই নদীর ইতিহাস হুপ্রাতীন এবং ইহার 
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দেশ-পরিচয় ১৭৯, 
নামে একখান! স্থপ্রাচীন পুৰি এখনও কতোহার তীর্খবহিম! যোবশ করে। লখুভারতে 
বলা হইয়াছে, “বৃহংপরিসর। পু করতো মহানদী" ; মহাভারতের 
বনপর্বের তীর্খবাত্রা অধ্যায়ে করতোয়া পুণ্যতোহ! বলিয়| কথিত 
হইয়াছে, এবং গলগাসাগবসংগন তীখের সঙ্গে একত্র উদ্ভিধিত হইয়াছে । পুশু বর্নের 
ঝাছধানী প্রাচীন পুন্দনগল (- পুগু নগর = ব্যান মহাস্থানগড়, বগুড়ার অদূরে) এই 
করতোযার উপরই অবস্থিত ছিল। শুব প্রাচীন কালেও থে করতোয়া! বর্তমান বগুড়া 
জেলার ভিতর দিয় প্রবাহিত হইত তাহা মহাস্থানের অবস্থিতি এবং করতোয়া-মাহাস্থয 
হইতেই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতকে ঘয়ান-চোযাড, পুওুবধন হইতে কাজল খাইবার 
পথে বৃহৎ একটি নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি এই নদীটির নাম করেন নাই, 
কিন্ত টান (76০ ) গ্রন্থের মতে এই নদীর নান ক-লো-তু বা 10৮7০) । 
০৮% সাহেব K%০-৬কে অপু বলিযা মনে করিয়াছিলেন ॥ নি:সন্দেহে ইহা কুল । 
1019-00. স্পষ্টতই করতোরা; এই নদীই যে সপ্রম শতকে পুগুবর্নন ও কামকপের 
মধাবতী সীমা, এ-ধববও টাক গ্রস্থে পাওয়া যাইতেছে ॥ সন্ধ্যাকরনন্দীর ৰামচরিতের 
কৰি-প্রশস্থিতেও এই তখোর আংশিক সমর্থন পাওয়া ্াইতেছে॥ সেখানে স্পষ্টতই বলা 
হইতেছে, ববেন্লী দেশ (লিপিমালার ববেশ্রী ব! বরেন্দ্র বা ববেন্সী মণ্ডল ) গঞ্গা ও. 
করতোয়ার মধ্যবর্তী দেশ। যাহ! হউক, এই সব উল্লেখ, এবং লিশিমালার থে সব গ্রাম এ 
নগর ববেঙ্থীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে ( বেমন বারীগ্রাম -ইবগ্রাথ, বর্তমান দিনাজপুর 
জেলায় হিলির নিকটে; কোলকৰচ- ক্রোড়জ, বোধ হয় দিনাজপুর জেলার ; কাস্থাপুর -. 
ক্াষ্থনগর, বতমান দিনাজপুর জেলার ; নাটারি- নাটো, বত'ান রাজসাহী জেলায়; 
পছবধাস্পাবন! ? ইত্যাদি) তাহাদের ন্বস্থিততি বিশ্লেষণ করিলে সন্দেহ কৰিবার কাবণ 
খাকেন। যে, সপ্তম শতকে ববেন্্রীর পূবছিক ঘিরিয়া, প্রাচীন পুগ্ত বনের পৃর-সীমা দিয়া, 
করতোয়া প্রবাহিত হইত । কথতোঘা-যাহাস্মা পাঠে মনে হয়, এক সময়ে করতোযা তর 
নদী হিসাবে গিয়। সাগরে পড়ি, কিন্ত তাহার কোন এতিহাসিক প্রমাণ নাই ॥ লোক- 
স্মৃতি সাগর বলিতে বোধ হয় কোন বৃহৎ লজোতকেই বুকিয়া ও বুকাইয়! খাকিবে। অন্ত, 
মধামগে করতোার জল নিঃশেষিত হইতেছে প্রন পন্মা-বলেশ্বরী সংগমে ॥ কিন্তু এ সগন্ধে 
মাহ। বক্ধন্য তাহা পরে বলিতেছি ।, 

করতোয়া ভোটান সীমান্তের উত্তরে হিমালয় হইতে উৎসাৰিত হইয়। দারক্সিলিং- 
জলপাইগুড়ি ছেনার 
তি 


কতা 











ভি 


১১০ বাঙালীর ইতিহাস 


বাহী পশ্চিমতম স্বোতের নাম পরণভব। বা পুনহ্বা। *পুনন। উনবিংশ শতকে 
পুন, সানা. বযইযরগত্তের নিকটে মহানন্দা সঙ্গে মিলিত হইত, এবং 
আহা মহানন্দা রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটে পল্লার সঙ্গে মিলিত হইত। কিন্ধ, 
তাহার আগে এক সময মহানন্দা ( এবং পুনর্ভবা ) লক্রপাবতী-গৌড়ের 
[ভিতর দিয়া আসিহা করতোয়ায়, লিঙ্গ প্রবাহের জল নিষ্কাশিত করিত, এমন প্রমাণ পাওয়া 
যায়। রেনেলের নক্শায় সে-পরিচয পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ফান্‌ ডেন্‌ ব্রোকের আমলে 
মহানন্দার গতি আরও পশ্চিমে । আত্রাই ( তঙ্গন-শাত্রাই ) তিন্তা হইতে নির্গত 
হইয়া সো! দক্ষিপবাহী হইয়া চলন বিলের ভিতর দিয়া জ্ঞাফরগঞ্জের নিকটে করতোয়ার 
সঙ্গে মিলিত হইত । ফান্‌ ডেন্‌ কোক, ইঙ্গাক টিরিযন্‌, খন টন, সক্চলের নক্শাতেই 
সআত্মাই-করতোয়। সংগম স্পট দেখান আছে। এই লক্শাগুলিতেই দেখ! যায়, আআত্রাইর 
ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী হইয়া গিয়া পপ্মায় পড়িহাছে; কিন্তু তঙ্গন-আত্রাই পথই 
প্রধান প্রধাহপথ। দেখা হাইতেছে, তিস্তা হইতে নির্গত দুইটি আত উত্তব-বলের 
বিভিগ্র অংশ খূরিয়া প্লাবিত কিয়া তাহাদের জলরাশি শেষ পথ ঢালিয়া দিত তৃতীয় 
শ্রোতাটতে অর্থাৎ করতোয়ায়; তাহা ছাড়া, সে নিজের এবং উত্তরতম প্রবাহ তিস্তার 
সমস্ত জলধার| তো বহন করিতই । এই সব কারণেই যোড়শ শতকের শেষাশেষি প্ন্ধ 
করতোয়া ছিল অতান্ত প্রপন্তা বেগবতী নরী। সপ্তদশ শতক্ষের গোড়াতে মির্জা নাখনের 
বিবরণী (১৯১৮) পড়িলে মনে হয়, সাহাছাদপুরের ( পাবন!) দক্ষিণে করতোয়া! বক্র, 
সংকীর্ণ ও পীণতোয়া হইতে আবম্ভ কবিয়াছে। আছ করতোহা মৃতপ্রায়? আত্রাই- 
পুনর্ডনীবও একই দশা! কিন্ত সপ্তদশ শতকেও অবস্থা তত খারাপ হয় নাই। ফান্‌ ডেন 
ক্রোকের নক্শায় (১৯৯) আত্রাই ও কবতোয়। ছুয়েবই স্দারুতি প্রশস্ত । টেভারনিয়ার 
১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরাগত একটি বড় নদীর নাম করিতেছেন Chativor ; এই Chativor তে| 
করতোয়। বলিয়াই ননে হয । তাহ! ছাড়া, জাএ ভি ব্যাবোস (১৫৫-) এবং কাস্তেরি দা 
ছিনোল| (১৮৮৩) এই দুইজনই তাহাদের নকশায় উত্তর হইতে সোজ! দক্ষিণে সমূত্র পান্ত 
বঘবান একটি নদী দেখাইতেছেন; ইহার নাম কাএর (0%) । কাওযরকেও করতোয়া! 
বলিযাই স্বীকার করিতে হয়। ইহাদের নক্শা মখামথ নয় এবং এবং হয়তো! সবজ সখ 
নির্ভরযোগাঞ নয়; তনু সমসানয্বিক বাংলার নদনদী বিক্তাসের আভাস এই যব লক্শায় 
খানিকটা নিশ্চই পাওয়া যায়॥ হযতে। ইহাদের কাছে মনে হইছিল, অখবা লোকস্থতিতে 
ঝা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, করতোয়া সাগবগামিনী নদী । 0০ যে করতোয়া! তাহার 
একটু পরোক্ষ প্রমাণ ডি ব্যারোস নিজেই দিতেছেন। ভাঁহার নক্শায় দেখিতেছি করতো! 
“Reine de Comotal: বা কান্তা বাচ্ছোর ভিতর দিয়া প্রবাহিত। লা 
_করতোয়া-আত্মাইর 


সম্বিলিত প্রবাহ এক. 
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দেশ-পরিচয় ১১১ 
বাসীরা করতোয়াকে ত্রগপুত্র বলিয়াই জানিত। কান্‌ ডেন ব্রোকের নকশায় করতোয়া 
ব্ৰকমপুত্রে গিয়া পড়িতেছে বলিয়া হেন মনে হয়। যাহাই হউক, বুঝ যাইতেছে সপ্রদশ শতকে 
করতোয়। ( এবং আত্রাইও ) উল্লেখযোগ্য নদী । অষ্টাদশ শতকে বোনেলের নকৃশায়ও আত্মাই 
এবং করতোয়ার সেই মোটামুটি সমৃদ্ধ কপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এবং করতোয়া তদানীষ্ন 
রংপুর-দিনাজ্রপুরের ভিতর দিদা সোজা দক্ষিণবাহী হইয়া, পু'টিয়ার ( 2০০৫১৭১ ) কিঞ্চিৎ 
উত্তর হইতে পদ্মার সঙ্গে প্রার সমান্তরালে, পূব-দন্মিণ বাহিনী হইর। পঞ্মা-ষপৃত্ের 

ংগমস্থালের নিকটে, পদ্মায় গিত পড়িতেছে । কিন্ত ১৭৭ হরী্টান্দের হিমালয়-সাগুর বিবাট 
বন্যায় 'আত্মাই-করতোফার সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইরা গেল। উদ্তর-প্রবাহে যে-তিন্তা এই নদী 
দুইটির সমৃদ্ধির মূলে সেই তিস্তা এই বিরাট বক্ধার বিপুল জলরাশি বহন করিতে না! পারি! 
পূৰ্ব-দন্ষিণ দিকে একটি প্রায় অবলগ্র প্রাচীন সংকীর্ণ নদীর খাত, ভাগিয়া সবেগে দুলছড়ি 
খাটে গণ গিয়া বিপুল হলরাশি ডালিয়া দিল। সেই সময় হইতে তিন! অরন্ধপুত্রদুখী, সে 
আর পুনর্তণ-আাত্বাই-করতোযায় হিমালয় নদীমালার জল প্রেরণ করেনা। এবং, আজ যে 
এই নদী তিনটি, বিশেষভাবে করতোয়া, ক্ষীণ৷ হইতে ক্ষীশতর! হইতেছে তাহার কারণও 
তাহাই । তৰু, উনবি:শ শতকের গোড়ায়ও করতোয়ার কিছু খ্যাতি-সমৃন্ধি ছিল বলিয়! 
মনে হয়; ১৮১০ খীৱান্দে জনৈক যুবোপীয় লেখক বলিতেছেন, করতোয়া "গঞ্জ ৪. ৭৩3 
considerable river, of the greatest celebrity in Hindu fable” 1 
উত্তর-বঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ ও স্বগ্রাচীন নদী কৌশিকী (বা বর্তমান কোশী )। 
এই কোনী উত্তর-বিহারের পূণিয়া ছেলার ভিতর দিয়া সোঙ্গা ॥ক্ষিণবাহী হই গঙ্গায় 
প্রবাহিত হয়। অথচ, এই নদী এক সময় ছিল পৃর্ববাহী এবং ব্রগ্পুত্রগাষী ; শতাব্দীর পর 
শতান্দী ধরিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গ জুড়িয়| দীরে বীরে খাত পরিবর্তন করিতে করিতে কোলী পূৰ 
হইতে একেবারে পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে । কোশী প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার নদী 
বিশ্ঞালের ইতিহাসে এক বিরাট বিশ্ময়। কোশী (এবং মহানন্দার ) এইক্ূপ বিস্বয়কর 
খাত পরিবর্তনের ফলেই গোড়-লক্ষপাবতী-পাঙুযা অঞ্চল লি জলানূমিতে পরিণত হইয়া 
অন্বাস্থাকর এবং 'নাবাসযোগ্য হইয়া উঠে, বক্তার প্রকোপে বিদ্বন্ত হয়, এবং অবশেষে 
পরিত্যক্ত হয়। কোচবিহার হইতে হুগলীর পথে হাল্ফ ফিড, (১৫৮৩-৯১) গোঁড়ের 
ভিতর দিয়া আসিয়াছিলেন; এই পথে “we found but few villages but almost all 
VE and saw many baflee, swine, and deere, প্রা longer than m 
man, ond very many igor.” সমস্ত উত্তব-বঙ্গ ছড়িয়া অসংখ্য সরা নদীর খাত, 
নিয়ন জলাকুমি এখনও দৃরিগোচ হত; স্থানীয় লোকেরা ইহাদের বলে বুড়ী কোসী বা মরা 
। মালদহের উত্তরে ও পূৰে যে সব বিল কিল ইত্যাদি এখনও দেখা ৰায় সেগুলি এই 
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১১২ বাঙালীর ইতিহাস 


তাহার মধ্যে দেখিতেছি. গঙ্গা-ভাগীরদী, শশ্মা-পস্মাবতী, করতোয়া এবং লৌহিত্য-বরদপুত্রই 
প্রধান । গঙ্গা-ভাগীরঘীর এতিহের সঙ্গে যুক্ত অজয়, দামোদর, সরস্বতী ও যমুনা! প্রসিদ্ধা 
নদী । ইহাদের নাম প্রাচীন গ্রন্থ বা লিপি অথবা! উতিহ্ন-স্ৃতির মধ্যেও পাওয়া যাইতেছে 
পশ্চিম হইতে সমূত্ধধাহিনী কপিশা বা কাসাইও প্রাচীনা নমী। পল্থা-প্রবাহও যে কম 
প্রাচীন নন্ধ তাহাও দেখা! গিয়াছে, এবং তাহারই শাখা কৃষার নদীর নিংসংশয় উল্লেখ 
টলেমির বিবরণীতেই পাওয়া ঘাইতেছে। করতোরাও স্বপ্রাচীন প্রবাহ; কোনী-মহানন্দা- 
আত্রাই-পুনততবাৱ খুব প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, কিন্ত ইহারাও স্থপ্রাচীন বলিযাই, 
মনে হয়--অস্ত, কোশী-মহানন্দার প্রাচীন প্রবাহপখের ইঞ্চিত মিলিতেছে। জিল্বোডা! 
নামটি প্রাচীন এতিহ্-স্বতিবহ । লৌহিতোর উদ্লেখও ধুব প্রাচীন । শতাব্দীর পর 
শতান্দী ধরিয়। এই সব নদনদীর প্রবাহপথের কতকটা ইতিহাস এইখানে ধরিতে চে 
করা হইয়াছে । বাংলাদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস আলোচনা কালে এই কখা সদ! মনে 
রাখা প্রয়োজন যে, মধ্যযুগে এই সব নদনদীর প্রবাহপথ বারবার যেমন পরিবর্তিত হইয়াছে, 
প্রাচীন কালেও সেইকপই হইয়াছে, বিশেষত, পল্সা ও গঙ্গার নিয়-প্রবাহে, নিয়-বগ্ের 
সমস্ত তট হৃড়িয়া, এমন কি উত্তর ও পূর্ববক্ষেও। বর্তমানেও এই ভাঙা-গড়া চলিতেছে । 


সাধারণভাবে এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে দেশ-পরিচয় লিখিতে বসিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্রে বা! 
নগর হইতে নগরাপ্্রবে যাতায়াতের পথের উল্লেখ করিয়া লাভ নাই । যে-সব গ্রামের উল্লেখ 
প্রাচীন বাংলার লিশিগুলিতে পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করিলে প্রায়ই দেগা 
যায়, গ্রামের প্রানসীমায় বাজপণের উল্লেখ ; অনেক সময় এই পণগুলিই 

12081 এক বা একাধিক দিকে গ্রামীন! অখবা কোনও ভূমিসীম| নির্দেশ করে, 
আািনাপথ + = এবং সেই হিসাবেই পথগুলির উল্লেখ । অসমান করিতে বাধা নাই, এই 
পখগুলিই গ্রাম হইতে গ্রামে ও নগরে বিস্তৃত ছিল। এই রকম দু'একটি 
পথের উল্লেখ পরবর্তী গ্রাম ও নগৰ অধ্যায়ে কর! হইয়াছে। দু্টাবশ্বরূপ বলা যায়, 
দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে কামনপিন্ডিয়া গ্রামের ভাঙ্ারভাম পরীর একখণ্ড কৃমির 
পুধদিকে এক রাজপথের উল্লেখ আছে। কিছুদিন আগে ধলোরার অদূরে দুইটি 
স্বাধান রাজপথের ধ্বংসাবশেষ আবিন্ৃত হইয়াছে। হক্গল কাটিয়া অখবা মাটি ভরাট করিয়া 
নুতন নূতন গ্রাম ও নগর পন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের যাতায়াত পথ ক্রমশ নিসৃত 
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দেশ-পরিচয় ১5৩ 
প্রত্যেকটিতেই এই সব জলজোতের উল্লেখ স্বপ্রচুর ; এবং ইহাদের প্রেক্ষাপটে যখন সঙ্গে স্গৈ 
লিপিগরলিতে দেখা ঘায়, এবং সমসামস্তিক ও প্রাচীনতর সাহিত্যে পড়া বায় (লৌলাবনোগ্মত, 
সমুস্াশ্রী বাঙালীর কথা, তাহাদের অসংখ্য নৌবাট, নৌবিতান, নৌদণ্ডক, নাবাতক্ষেণী, 
প্রকৃতির কথা, গৃঢ় অধ্যান্ত-সংগীতে ( যেমন, চ্াপদে ) নদনদী, নৌকা, নৌকার নানা 
উপাদান (দখা, দাড়, হাল, মাস্তুল, পাল, লগি, নোওরের কাছি ) ইত্যাদির উপমা, তখন 
সহজেই মনের ম্যে এই ধাবা জন্মায় যে, জলপণে নৌকাযোগে বাতাযাতই ছিল স্থলপথে 
ঘাতায়াত অপেক্ষা প্রস্তর ॥ লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা বায়, এই নৌকা খাতায়াত 
পুর বদ, পুণ্ড বধ নে এবং সমতটে, অর্থাৎ নদনগীবহল নিয়শারী দেশগুলিতেই বেশি ছিল। 

এই সব সাধারণ যাতায়াত পথছাড়া দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পদস্থ এবং দেপেরও 
সীম! অতিক্রম করিয়া দেশান্থরে যে-সব স্থল এ জলপথ বিস্তৃত ছিল, যে-সব পথ বাহিয়া 
শতান্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য নবনারী তীখঘাত্রা, দেশভ্রমণ, ও বিচিত্রকর্ম উপলক্ষে 
সরোপনি শ্রেছী, বণিক ও সার্থবাহের দল ব্যবসা-বাশিদ্গ্য উপলক্ষে__দেশের বিভিন্ন গ্রামে, 
নগরে, তীখে এবং বাণিজ্গাকেন্রে, দেশাস্থরেধ নগবে-বন্দরে যাতায়াত করিত, দেশ-পরিচয 
প্রসঙ্গে সেই সব ভুদীর্ণ স্বপ্রশন্ত বহুজন পদলাক্ছিত পণগুলির বিবরণ উল্লেখযোগা । এই সব 
পথ দেশের শুধু যাতায়াত পখ নয়, বাণিদ্াপখও বটে এবং এই সব পথ বাহিগাই বাংলা 
দেশে লক্ষ্মীর খানাগোনা। এই সব বহু পথই বত মান রেলপথগুলির পু পথ শুধু লা্মীন 
নয়, সরপ্বতীরও আনাগোনার পথ ছিল; রেলপণগুলি সাধারণত সেই সব জপ্রাচীন 
পথ বাহিয়াই প্রতিষ্টিত। জ্বীবনধারণের প্রয্বোঞ্ছনে, জীবনবিকাশের প্রেবণাছ* মাহ 
প্রাচীন কালে দুগম বনজ্ল কাটিয়া, পাহাড় ভাঙ্গিয়া, নলী ডিঙ্গাইয়া, যে-সব পথের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছে সে-সব পথ একদিনে নিশ্চি্ন হইয়া হায় না। মাগ্রবের ব্যবহারের মৰো, তাহার 
স্থৃতি ও সংগ্ধারের মধো, নৃত্রন পথের সখো সেই সব প্রাচীন পথ বাচিয়া থাকে। পৃথিবীতে 
সবই তাহা ঘটিযাছে, বাংল। দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ॥ নঙ্নদী-প্রবাহ স্থপ্রাচীন 
কালে জলপথ নিশৃহ করিত, এখনও করে নী খাত যখন বলা সঙ্গে সে পথও বদলায়; 
খাত মরিয়৷ গেলে নৃতন খাতে জলপ্রবাত চুটিয়া চলে, জলপথ তাহার অস্থসরণ করে । 
সমু্রলোত ও বিভিন্ন কষতৃব বাধপ্রবাহ প্রাচীনকালে সমূত্পখ নির্শর করিত; বাষ্প-জাহাজ 
পরের পূব পণন্ত সমগ্র পৃথিবীতে ইহাই ছিল নিন্ম; বাংলাদেশেএ তাহার বাত্যথ ঘটে ড. 
॥ ই! 
ছঃখের বিষয়, প্রাচীন বাংলার অন্তর্বাণিছোর স্বলপথের বিবরণ শ্বম। লিপিগুলিতে, 
It _ ৰিদেলী পৰ্টকদের বিবরদীতে এবং কিছু সমসামদ্িক সাহিত্যে কয়েকটি মাত্র প্রান্তাতিপ্রান্র 
পথের ইনিত ধরিতে পাবা মায়। বিদেনী পৰটক ও ইতিহাসিকের। বৈদেশিক 
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জনপদ হইতে অন্য জনপদে কিছু কিছু ঘোবাখুরি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহারা 
প্রসঙ্গত অন্ধদেশের পথের ইঞ্দিত৪ও কিছু বাধিয়া শিষ্বাছেন। ইংসিডের বিবরণে, 
সোমদেৰের কথাসরিংসাগত্রের মত গ্রক্কে, ২৪টি জাতকের গলে, লিপিমালায় ২১টি 
আকস্মিক উল্লেশেও এই জাতীয় পথের কিছু ইন্দিত পাওয়া যায়। এই সব পথ শুধু 
অস্থবঙ্গপণ নয়; বরং এই সব পখ বাহিয়াই বাংলা দেশ প্রাচীনকালে স্থবিক্ৃত 
ভাবতবনের অন্তান্স দেশের সঙ্গে সকল প্রকার যোগবক্ষা কৰ্িত।। 
লোমদেবের কখাসবিৎসাগরে পুশুবদন হইতে পাটলিপুত্র পধস্থ একটি ব্বিস্কৃত, 
পথের উল্লেখ আছে। ইসিও, ( সম্মঘ শতকের তৃতীয় পাদের শেষাশেছি ) তাস্রলিপ্ি 
থাপীশক হইতে বৃদ্ধগয়া পথস্থ পশ্চিমাভিন্খী একটি পথের ইঙ্গিত দিতেছেন। 
৮৮ হাঞ্জারিবাগ জেলায় ছুধপানি পাহাড়ের দ্যানুমানিক অষ্টম শতকের 
একটি শিলালিপিতে সনোধ্যা হইতে তাম়লিন্তি পহন্থ একটি ্বদীর্ঘ পথের উল্লেখ 
পায়| যাইতেছে |  ঘঘান-চোৱাঙ, ( সপ্তম শতকের দ্বিতীয় পাদ ) বাশ্াপসী, 
বৈশালী, পাটলীপুর) বন্ধগয়া, ঝাগুহ, নালন্দা, শম্পা প্রতি পরিশ্রমণ করিয়া 
আসিয়াছিলেন কগগগলে। আমি এই গ্রন্থেই মন্ত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কজঙগল 
দেশ আংশিকত বর্তমান উত্তর-বাড, বাকুডা-বীরক্কুমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্থবর্তী অনুবর জঙ্গলময় 
প্রদেশ । কজদল হইতে তিনি গিহাছিলেন পুগুবধনে ( উত্তরবঙ্গ - বগুড়া-রাঙ্গসাহী- 
রাপুর-দিনাজপুর ), পুণ্ডবধন হইতে পখে এক প্রশপ্ত নববী পার হইয়। কামকপ 
কামক হইতে সমতট, ( ত্রিপুরা, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিপাল, ২৪ পরগণার নিয়ন্ুমি ); 
সমতট হইতে তামলিপ্রি (দক্ষিণ-পূব মেদিনীপুর ); তামলিপ্তি হইতে কর্ণপ্তব্ণ 
(মূনিদাৰাদ জেলার কানসোনা) ; এবং কর্ণনুদণ হইতে এড, কঙ্দোদ, কলিগ । যুয়ান্‌-চোয়াঙের 
বিবরণীতে তাহা হইলে মোটামুটি আন্বদেনিক পথগুলির একটু ইঙ্গিত পাইতেছি। 
কজন্গল সা উত্তর-তা় অঞ্চল হইতে একটি পখ ছিল [ন পৰন্ত বিস্তৃত। চন্প। 
(বর্তমান ভাগলপুর জেল!) হইতে তিনি আসিয়াছিলেন কছঙ্গলে। ভাগলপুর হইতে বর্তমানে 
থে রেলপথ রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় দক্ষিণমখী হইয়া চলিয়া 
গিয়াছে সিউড়ি-রানীগঙ-বাকুড়া-বিক্ণপুব-পুকুলিয়ার দিকে এই পণই ছিল যুয়ান-চোয়াঙের 
পখ। কছঙ্গল হইতে উন্ধবমুখী হইয়া এই পথ ধরিয়াই যুযান-চোয়াঙ, ব্রাঙ্গমহল বা 
শাঙমহলের কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা অতিক্রম করির| পরে পুবনুখী হইয্র। পুগ্.বধ নে গিয়াছিলেন। 
এখন  ই-আই-আার পণের বধ খান-রানীগর-সিউস্ি হইতে বানা হইয়া! লালগোলা 
ঘাটে গঙ্গ। পার হইয়া বি-এ-আার পথে উত্তরবঙ্গে নাএয়। মায়, এবং সেখান হইতে 
a এই প্রাচীন 






















১১৫ 
করনাধ আন! ইয়তে। মার, কিন্তু হুস্প্ট সরিতে পারা কঠিন ॥ বুয়ান-চোরাঙ, বো হয় 
স্কলপণ্দে পনব্রজেই আলিরাছিলেন, বিবরন পাঠে এই কথাই মনে হয়; বঞ্ঠমান ভৃষি-নক্সা 
অঙ্গমায়ী অন্তত দুইবার হার দুইটি স্বপ্ৰশন্ছ নদী, দনুনা ও পদ্ম অতিক্ৰম কন! উচিত, কিন্ধ 
তাহার উল্লেগ বিবরণীতে কিছু নাই । মনে হয়, যনুনা বা পল্লাব আঞ্জিকার কিবা মধাযূগের 
মত প্রশব্ত অস্তিত্ব তখন ছিল না । অথচ, এখন এই দুইটি নদীই বি-এ-আর পথের গতি নির্ণর 
করিতেছে। গৌহাটিতে ব্রক্পুত্র পার হইয়া এক পথ বগড়া-সন্তাহার-ইশবরদী (পল্প ) 
কলিকাত] পরন্ত শিল্তুত$ সাব এক পথ জগন্রাগঞ্জ ( বমূনা )-সিরাদ্গঞ্-ঈশ্বরদী ( পল্লা), 
হইয়া কলিকাতা । ছুটি পথই ঝাক্তিয়া চুতরিয়া নদনদী এডাইয়৷ অতিক্ৰম করিয়া বিদ্ৃত। 
যাহাই হউক, সমতট হইতে ভালীরনী পার হইয়া তমলুকের পথে তো এখনএ বি-এনমার 
পথ লোঙ্া চলিয়া গিয়াছে, এবং ভাগীররীতীর হইতে উন্তরাডিনুদী মুশিদাৰাদ ( কর্গরব্ণ ) 
ছাড়াই ই-াই-আর্‌ পথের বিভিন্ন শাখা প্রশাপ। এখনও বিস্তৃত । মুশিদাবাদ হইতে গড 
বা উতিগ্া পর্যন্থ9 ই-আই-ম্ার ও বি-এন-নার পথে প্রাচীন রাঙ্গপথের ইশারা সহজেই 
পাও দায় । প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ যে সব স্থনীর্গ পথগুলির দ্বারা পবস্পরযুক্ত ছিল 
সেই সব পথের ইঙ্জিত মু্ান-গোয়াঞ্ের বিবরণ হইতে পাওয়া গেল ॥ এই সব পথ তিনি 
নিজ্জে আবিষ্ধার করেন নাই । তাহার বহু আগে হইতে বহু মানের চক্রপেষণে, বহু পশু ও 
বহ মানবের পদতাড়না এই সব পথ প্রান্ত হইয়াছিল, সাহার পরেও বহুকাল পথন্ত এইসব 
পথ ক্রমাগত ব্যবহৃত হইম। আজিকার রেলপথে বিনত্তিত হইয়াছে । কোথাও বেলপণ প্রাচীন 
পথকে নিশ্চি করিয়া দিয়াছে, কোথা প্রাচীন পথ বেলপণণুলির পাঠাপাশি 
চলিয়াছে। বস্ত্ত, ভারতবধধের কোনো বেলপখই নূতন স্বষ্ট নবাবিক্ষত পথ নয়, প্রতোকটিই 

প্রাচীন পখের নিশানা ধৰিয়া চলিয়াছে। 
অন্ব্দেশেৰ পথ ছাড়িয়া দেশ হইতে দেশাস্তের পথগুলির উদিত এইবার দহিতে 
চেষ্টা করা! যাইতে পাৰে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা বাইবে, বাংলা দেশ হইতে 
তিনটি প্রধান পথ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। একটি পুগুবগন বা উত্তব-বঙ্গ হইতে মিথিলা 
ৰ! উত্ধর-বিহার ভেদ করিয়া (বর্তমান বি-এন-ভব্রিউ-মার এইপথ অন্থসরণ করিয়াছে ) 
চম্পা! (ভাগলপুর ) হইয়া পাটিলিপূজজের ভিতর দিয়া বৃন্ধগ্া স্পর্শ 
করিয়া ( অথবা, পাটনা-সারা হইয়া) বাবাণসী-বমোদ্যা পর্দা 
বিশ্কৃত ছিল। লেশান হইতে একেবারে সিক্ধ-সৌরাষ্্রগুদবাটের বন্দর পংস্ত। 
বিস্তাপতির পুকষপরীক্ষাথ গৌড় হইতে গুদরাট পৰন্ত বানিজা-পথের ইঙ্গিত আছে। 
ও কথাসৱিংসাগরের গর হইতে এই পথের 


বিদেশী মলপথ 
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পগটির - আভাস পাওয়া যাইতেছে ইৎসিডেন বিবরণ এবং পৃবোরিখিত হাঙ্জানীৰাগ 
জেলার ছুখপানি পাহাড়ের ন্মাহুমানিক অষ্টম শতকীয় লিপিটিতে॥ এই পথ তান্রলিপ্সি 
হইতে সোদ্গা উত্তর-পশ্চিমাভিমুদী হইয়া নন্ধগয়ার ভিতর দিয়া ক্যযোগ্যা পৰন্ত বিদ্যুত 
ছিল। এই তিনটি পথ আশ্রয় কবিযাই প্রাচীন বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের সঙ্গে 
বাশিক্াক, সামরিক & সাস্কতিক যোগাযোগ রক্ষা করিত; বাংলা ও উত্ধর-ভারতের 
যে-কোন বর্তমান বেলপখে নক্শা শুলিলেই দেনা যাইবে ; এই রেলপথগুলি সেই সব 
প্রাচীন পথই ন্ন্তসরণ করিয়াছে। 

বাংলার পূর্বদিকে কামকূপ রাজা, উত্তরে জীন ও তিব্বত । উত্তরবঙ্গ ও কামকূপের 
ভিতর দিয়া বাংলাদেশ এই উত্তরশায়ী দেশ ছুটির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
বক্ষা করিত। এই পথের বিবরণ পাওয়া বায় ঘৃয়ান-চোয়াঙ, এবং কিয়া-তানের জ্রমগ 
স্থান্থে, চীন-বাজ্জদৃত চাঙ_-কিয়েনের প্রতিবেদনে, এবং বোধ হয় 
বশ মুহম্মদ ইব্‌ন, বথতিয়ারের আসাম-তিব্বত অভিযান সংক্রান্ত স্থবিখাত 
শিলালিপিটিতে। তবকাত-ই-লাসিনী গ্রন্থেও বোধ হয় কামক্কপের 
ভিতর দিয়া তিব্বত পথস্থ বিস্তৃত এই পথের উল্লেখ আছে। এই সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ 
করিলে পথটি আভাস স্পন্ট হইতে পারে। পুণ্ড.বধ'ন হইতে কামরূপ এবং কামরূপ হইতে 
সমতট পন্থ ছইটি সুদী পথ নে ছিল, ঘুয়ান্-চোঘ্াঞ্ডের বিন্ংনী এসমকন্কে আর কোন সন্দেহই 
বাখে না; ইতিপূৰেই তাহা বিষ্লেষণ করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই ছুই পথ দিয়! প্রাচীন 
কামরা এবং স্তবর্শকৃডাকের সমৃদ্ধ ও স্বচাক বস্তুশিপ, গুরু, চন্দন, হাতী প্রভৃতি 
বাংলাদেশে আমদানি হইত, এবং বাংলার সামুহিক বন্দর ও আতন্মর্দেশিক বাণিজা- 
কেঙন্সগুলি হইতে ভারতের অকন্তান্ত প্রদেশে ও ভারতবধ্দের বাহিতে রপ্তানি হইত । কিন্তু 
কামকূপই পর্বানিদূখী এই পথের শেষ মীম! নয়। মুযান্ঞচোয়াডের, 
এ অন্তত সাতশত বৎসর আগে চাঙ-কিছেন ( 0৪-০) ) নামে 
পাপ এক চৈনিক ব্রাজদূতের প্রতিবেদনে দব্মিণ-চীন হইতে আহত কনি! 
উত্তকব্র্ধ ও মলিপুরের ভিতর দিয়া কামকূপ হইয়া আফগানিস্থান পহস্ত 
বিশ্বত এক সুদীৰ্ঘ প্রান্থাতিপ্রান্ত পখের ইঙ্গিত পরিতে পাব| যায় । চাঙ_ৰিয়েন (এ পৃ. 
৯২৬৯) ব্যাকটি যাৱ বাজারে দক্ষিণ-চীনের বযুহ্রান এব স্জেভোমান প্রদেশে জাত 
{রেশমী বঙ্গ এবং সম বাশ দেখিতে পাইছা খোজ লই] জানিঘাছিলেন, এই সমন জবা 
আসিত চীন হইতে আকগানিস্থান পদস্থ বিস্তৃত উত্তব-ভারতব ছুড়িয়া লঙগবান স্থদীণ 

b সারশবাহ দলের পশু এ শকটবাহিনী ভক্তি হইত । স্জেচোয়ান 








একজন চীন! পরিত্রাঙ্গক উদ্দিন সহব হইতে কাৰকূপ পৰন্ত আর একটি পথের খৰব 
বলিতেছেন । কামরূপে আসিয়া এই পথটি চাঙ.কিছেন বণিত পথের সঙ্গে নিলিত হইত, এবং 
পেধান হইতে করতোয়া নদী পার হইয়া, পণ্ড বনের ভিতর দিয়া, গলা পার হইয়া কজঙ্গল 
এবং দেখান হইতে মগৰ পদস্থ বিস্তৃত ছিল। কছক্ষল হইতে পু ধন হয়| কামকূপের যে 
পণের কথ। কিয়া-তান্‌ বলিতেছেন সেই পণই সপ্রম শতকে মুযান-চোয়াতের পপ ছ্বিল। 
চাঙ্‌কিয়েন্‌ বর্ণিত পথটির এবং অন্ঞ আত একটি পখের আরও ইঙ্গিত অন্য 
ছুইটি সাক্ষা হইতে পাওয়া বায় বলিয| মনে হয। তৰকাত_ই-নাসিৰী গ্রন্থে বৰিত 
আছে, মুহম্মদ ইৰ ন্‌ বৰ তিরার সুদিা জর ও বংস করিয়া, গৌড় বা লক্ষগাতীতে 
নিঙ্গ কেন্্র প্রতিষ্ঠা কৰিয়া তিলত জয়ে অগ্রসর হইহাছ্ছিলেন। পগে তাহাকে একটি 
্প্রপন্থা খরলোতা নদী ( খবতোযা- করতোয়া ? ) পার হইতে হব; সেই নদীর কুল ধরিয়া 
দশ দিনের পথের পর ২টি পাষাণনিমিত খিলানযুক্ত একটি সেতু পার হুন। সেই সেতু পার 
হইরা আরও ১৬ দিনের পথের পর একটি প্রাকার-বেরিত ছ্গরক্ষিত নগ দেখিতে পান, 
এবং সংবাদ পান গে, পেগান হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে করবত্তন, করপন্তন বা করমবন্ধন নামে 
একটি জায়গায় « হাজার তুঞ্প্ধ () সৈক্ত আছে, সেখানে বহু ত্রাগণেষ বাস, এব. 
সেখানকার বাজারে প্রতিদিন সকাল বেলা ১৭** টাঙ্গন (টা) ঘোড়া বিক্রয় হয়। 
লক্মপাবতীতে যে-সব ঘোড়া দেখিতে পায়! মায় সে-লমন্তই সেই বাঙ্গারে কেনা। বর 
দেশের পথঘাট পাৰতাদেশ ভেন করিয়া বিলস্বিত। তিব্বত হইতে কামরূপ পথপ্র এই 
পাতা পপে এটি গিবিবন্ত আছে এখ* লেই সব গিরিনস্রের ভিতর দিয়াই লক্ষণাবতী 
লগ ঘোড়াপুলিকে আন! হয় । এই বিবরণ কতটক্‌ বিশ্বাসোগা বলা কঠিন। শাঁকার- 
বেষ্টিত ছর্গএক্ষিত নগরটি কোন্‌ নগর তাহা নিদিত হয় নাই। করুবস্তন, করপন্তন লা 
করমবতন কোন্‌ স্থান নির্ধেশ কবে, তাহাও বলা নায় না। কেহ কেছ বলেন, করমবতনের 
ঘোড়ার হাট দিনাজপুর জেলার নেকদমার হাট; সেই হাটে নাকি এখন বহু খোড়া 
বিক্রয় হয়, এবং সে-সব খোঁড়া তিব্বত ভোটানের টা, খোড়!। কিন্ত, করমপতন হাট 
দিনাজপুর জেলায় হয়া একটু কঠিন ॥ গৌড় হইতে হিনাঙ্গপুর জেলার বে কোন ও স্থান 
২৬ দিনেৰ পখ হইতে পারে না--দশ সহস্র ইসস লা ঠাটিলেও নয়। তাহা ছাড়া, অর্য 
যুক্তিও আছে; তাহা এখনই বলিতেছি। যাহাই হউক, বধ তিয়াব তিব্বত পথ 
'অগলৰ হইতে পাৰেন নাই; মধাপণেই পঞ্চুনপ্ত হইছা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া তাহাকে 
ফিিব। আসি:ত হইয়াছিল । মিন্হাজ, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। বিন- 
হাঙ্ছের বিবরণ সব বিশ্বাসঘোগা না হইলেও বঙগতিযার যে কামরূপের ভিতর দিয়া ব্যর্থ 
্বাভিথান চালাইয়াছিলেন তাহা বর্তমান গৌহাটির নিকটে অপুর তীরে 
Eto RT খোদিত একটি ,নিলালিলিতেই অ্গ্রমানিত 





















১১৮ বাঙালীর ইতিহাস 
*শাকে 2১২) ( = ১৯০৯০ বাশে নাচ, স্বাৰ্নানিক্ ত 
শাক রগ দেশে নধুৰাস রযোদশে। 
কাবরূপং সমাগত তুর'্াঃ ক্ষয্মমানযুঃ ॥ 
লিপিটির নিকটেই পাথরের ধিলানযুক একটি সেতু আছে। এই পেতুই ক্ষি 
মিনহাজ কথিত ৩২ খিলান মুক্ত পাষাণ-সেতু? এই সেতু পার হইয়! আরও ১৬ দিনের পথ 
ছাটিয়া বখতিয়ার যেখানে পৌছিয়াছিলেন সেখান হইতে আরও ২৭ ক্রোশ দূরে 
কৱযবতনের হাট । কাঙ্েই করমবতন দিনাঙ্গপুর দ্রেলায হইতেই পারে না। বরং মনে 
হয়, শিলালিপি এ মিন্‌হাজ-কৰিত সেতু, প্াকারবোটীত দুগরক্ষিত নগর এবং করমবতনের 
হাট সমন্তই কামন্ধপনীমা হইতে তিব্দতের স্রত্গম পাবত্য পথে স্মবস্থিত ছিল। এই পথে 
সখা গিবিবন ছিল, এ খবর মিখ্য! না-ও হইতে পারে। যাহাই হউক, কামরূপ হইতে 
[তিব্বত পথন্থ একটি দুর্গম গিরিপথ ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের অনসর কম ॥ কামরূপে ন্মাসিয়া 
এই পথ চাঙ-কিয়েন কথিত চীন-হাবত-স্বাফগনিস্থান প্রান্াতিপ্রান্ত হুদীর্ঘ পথের সঙ্গে 
মিলিত হইত । হইতে পাবে, এই শখ দিয়াও বৌন্ধপত্তিত ও পরিত্রা্গকের! এবং তিব্বতী 
দূতেনা মগধ এ বঙ্গদেশ হইতে তিব্রতে বাতায়াত করিতেন । গৌহাটি শহরের নিকট ্রগপুত্র 
পার হইয়া সোজা পচিশ মাইল উত্ধৰে একটি জায়গায় এখনও বৈশাখী পূদিমায় এক বিরাট 
মেল! বসে; সেই মেলায় বহু তিব্বতী ব্যবসাধী কঙ্গল, ভেড়া, ঘোড়! ইত্যাদি বিক্রয়ের জর 
লইয়া আলসে। 
কিন্ত তিব্নতের সঙ্গে ঘোগাথোগের দার একটি পার্বত্য পথ বোধ হয় ছিল। এই পথ 
উত্তরবঙ্গের জলপাই গুড়ি-দারছিলি' সঅকচল হইতে সিকিম, ভোটান্‌ পার হইয়া হিমালয় 
গিরিবন্ের ভিতর দিয়া তিববতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্মস্ত বিকৃত 
ছিল। পেবিপ্নাস-গ্রন্থে (প্রথম শতক )বোধ হয় এই পথের একটু ইঙ্গিত 
আছে। গীটার প্রথম শতকে চীন দেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত 
জব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পুরু কামক্ূপের পথ বা এই সগ্যোক্ত পথ বাহিয়। আসিত 
বলিঘাই তো মনে হয়। এখনও কালিন্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যে সব পার্বত্য টার, ঘোড়া, 
কম্বল, কাচা হলুদ, কাচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাখর ইত্যাদি বিক্রয় হয় তাহা প্রায় 
সমস্ত আসে তিব্বত & ভোটান হইতে, এ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে। 
কামন্ধপ হইতে তিব্বতের পপ বা জলপাইপুড়ি-দারকিনিং হইতে তিব্দতের পথ 
ইহার কোন এটাই এখন আৰ বছল ব্যবহৃত নয্ন। পাৰ্বত্য প্রদেশের লোকেরাই শুধু এই 
পথ ব্যবহার করিয়া ঘাকে বঙ্গ ও আসাদের সমকৃমিতে আসিবার প্রয্বোজনে--কথল, 
চা ভা লা জোন ein 
_উ্ধয-পূর্ব আসাম ও মণিপুরের ভিতর দিয়া, উত্তর অদ্ষের 


এ 


উন্তরে ভিনস্গামী 
পৰ 






ULL শাল 








দেশ-পরিচয় ১১৯ 


বরাবরই কিছু কিছু ছিল ২ মধ্য সুগেও ছিল, এবং বত মান হুগে& আছে। আসামে ও বাংলার 
গোপনে ক্দাফিছ আমদানী তো এই পথেই হই ঘাকে | কিন্ত গত ভারত-র্-ভীল-দ্াপান 
যুদ্ধের তাগাদায় এই পদ পুনক্ষচ্ষীৰিত হইয়াছে । 

বঙ্গদেশ হইতে পূর্বাভিনুখী গ্যার আর একটি স্থলপখের উল্লেখ করিতেই হয়। 
এপখট পূর্ব-বাংলার ত্রিপুরা ছ্দেলার লালমাই-ময়নামতী ( প্রাচীন পটিকের| 
বাজ্া ) অঞ্চল হইতে আর্ত করিয়া স্বরমা ও কাছাড় উপত্যকার 
(বতনান, প্রহট্র-শিল5র ) ভিতর দিয়া, লুসাই পাহাড়ের উপর দিয়া, 
মণিপুরের ভিতর চিয়া, উত্তর বহ্ষদেশ ভে করিয়া, মদা-ত্ক্চদেশে পাগান 
পান্থ বিস্তৃত ছিল। পটিকেরা রাজোর সঙ্গে একাদশ € ছাদশ শতকে ব্র্চদেশের পাগান 
রাষ্ট্রের খুব গনিষ্ বৈবাহিক ও বাজ্ছনৈতিক সন্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই ছুই বাজোর 
সংযোগ ছিল এই সম্মোক্ত পথে । এই পখের সংবাদও স্থানীয় লোক ছাড়া আব সকলেই 
কুলি গিঘাছিল, অপচ মধ্যযুগে মণিপুর-ত্রক্মুন্ধের সৈন্তসামন্ত তো এই পথ দিয়াই 
যাওয়া আস! কৰিয়াছে। চোবাই ব্যবসা বরাবরই এই লখে চলিত। আজ প্রযোজ্জনের 
তাড়নায় সেই পথ আবার বহুজ্জনের পদচারণে প্রশান্ত হইয়াছে । 

আর একটি পদের প্রতি একান্ত সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টি পড়িযাছে। এই পণ 
দক্দিণশায়ী চট্টগ্রাম হইতে সআবাকানের ভিতর দিয় নিয-ব্রগ্ষের প্রোম বা প্রাচীন ক্ষেত 
পদস্থ বিদ্ধৃত। ন্ানতমানিক নবম-একাদশ শতকে আরাকানে চঙ্গবংলীয় 
বাজ্াদেক সআবিপতা হ্ুবিদিত । চট্টগ্রামের সঙ্গে ইহাদের এখনিষঈ 
সনদ সমান স্থপরিচিত ৷ মশ্যাযুগে 'আবাকান মুসলমান রাজলভায় 
বাংলা সাহিত্যের প্রচুর লমবদ্ধি দেখা গিয়াছিল; এই সাহিত্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের 
বাংলা ভাষা ও সাহিতোর সপ্ধ ঘনিষ্ঠ । আজ প্রয়োজনের তাড়নায় এই চ্টগ্রাম-আঝাকান- 
প্রোম পথও জনসাধারণের দৃরি ক্মাকরণণ করিয়াছে । সবশ্থা এই পথের সমাস্থরালগাহী 
সমৃত্রকুলশানী জলপথ তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলই । 

আর একটি স্থল পথের উল্লেখ করিলেই স্থলপথ বৃত্তান্ত শেন হইবে। এই পথটি 
তালিপ্তি-তমলুক হইতে, ক্ণন্ছবর্প হইতে, সোজা নশ্গিপবাহী হইয়া বাংলা- 

দেশকে দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে যুক্ত কৰিধাছে ॥ জ্ু্ধান-চোক্কা$, এই পদ 

আন্ত হইতে. দরিষাই কণনবর্ণ হইতে এড, কঙ্গোন, কলিঙ্গ, দক্গিণ-কোশল, অন্ধ, হইখা 
দৰ্ধিহুখী পথ. জাবি, চোল, মহাবাষ্ট প্রভৃতি দেশে গিযাছিলেন। পাল এ 


জিরা 
মণিপুর পথ 


জখম, 
আরাকান গণ 














সত বাঙালীর ইতিহাস 


স্থলপখেধ কথ! বলা হইল। এইবার আস্বদেশিক ননী ঝা সামুদ্রিক জলুপথের কথা 
বলা যাইতে পারে। এ-সক্বন্ষে সবপ্রাতীন সাকা কয়েকটি জাতক-কাহিনী হইতে পাওয়া 
যায়। পদ্ম জাতক, সহূন্ধবাশিক্গ জাতক, মহাজনক জাতক ইত্যাদি 
দেখ, গে দেখা বায় মৰ্যদেশের খণিকরা বাবাপনী বা চম্পা হইতে জাহাজে 
ন্দীপশ করিয়া গঙ্গা-ভাগীবগী পথে তামলিপ্রি আসিত এবং সেখান হইতে 
বপ্রসাগবের কুল দিয়া সিংহলে, আঅখবা উদ্ধাল সমুহ অতিক্রম করিয়া বাইত স্ববর্ণকূমিতে 
(নিয়-অক্ষদেশ )। হ্বর্ণকূমির পথে বহুছিন বশিকের! কৃলক্কৃমির চিন্ন পথস্থ দেগিতে 
পাইত না। মেগাস্থিলিসের বিবরণ হইতে সন্ধবত স্ট্যাবো এই তথ্য ক্মাতরণ করিয়াছিলেন 
খে, ভায়ীবতী-গন্ধার উজান বাহিয়া সাগরমুখের বন্দর হইতে বাণিজাতরী গুলি প্রোচা ও 
গঙ্গা বষ্ তদানীস্ছন রানী পাটলিপুত্র পহস্থ যাওয়া আসা করিত। নদীপথে গলা- 
ভাগীরণী নাহিয়াই বঙ্গদেশের সঙ্গে উত্তব-ভাবতের যোগাযোগ ছিল। এই তথ্য নিঃসন্দেহ, 
এবং জলপখে তাহাই তো একমাত্র পথ । এ-লছ প্রাগৈতিহাসিক পণ এবং বেলপখে করত 
ঝাপিজা-সন্াব থাতায়াতের স্থত্পাতের আগে বাণিঙ্গালগ্মী যাতায়াত এই পথেই ছিল, 
নেশি। উনবিংশ শতকেও বাঙালী এই নৌকা পথে কানীধামে বাঞয়া আসা করিত, এই 
স্মতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । প্রাচীন বাংলার অন্য দুইটি প্রধানতম নদনদী, করতোয়। 
এবং ব্রহ্মপুত্র বা. লৌছিত্য-পখে বাখিঙ্ঞালন্ট্রীর যাতায়াতের সাক্ষা বড় একট! পাওয়া যায় না। 
তবে, কামজপ হইতে ক্ণস্থনর্শ এক দলপশের ইন্দিত বোশ হয় পাওয়া দায় ঘয়ান-চোয়াডের 
বিব্রয্ীতে, ছর্শব্ধ ন-ভাব্বৱবর্মা-সংবাদ প্রসঙ্গে । কিন্ত, এই জলপথ কি ত্রগ্ধপুত্র ভাটি এবং 
গ্্দ। উচ্দান বাহিয়া, না কামকূপ হইতে স্থলপণে উত্তব-বঞ্গের ভিতর দিয়! তাছার পর কোলী 
বা অহানন্দার ভাটি বাতিব। গঙ্গাতীবস্থ কর্ণনুবর্ণ পন্থ, তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। যাহা 
হউক, একস! অস্থমান কৰিতে কিছুমাত্র কল্পনার আশ লইতে হয় লা! ছে, উত্তর-আসামের 
বেশমজ্জাতীয় বাযসন্তার, বাশ, কাঠ, চন্দনকাঠ, পান, গুবাক্‌ বা সুপারি, তেঙ্গপাত। 
ইত্যাদি অৰন্ধপুত্র-স্বৱমা-মেঘনা বাহিয়াই বাংলাদেশে আসিত। বাশ, কাঠ, ঘর ছাইবার খড় 
ইত্যাদি তে| এখনও ভাটির শ্রোতে ভেলায় ভাসাইয়। বাংলাদেশে আনা হয় । পাট এবং ধান 
চাল তে আছ নৌকাপপেই আমদানি রপ্তানি হয় বেশি, বিশেষত পৃব-বাংলার বিভিন্ন 
স্থানে এবং আসামে ও স্বরনা উপত্যক। ক্লে । করতোরা ( খন্ততোয়া ? ) যে এক সময় খুবই 
প্রশন্ত। ও খবল্রোত! ননী ছিল এবং সোজা গিয়! সমূত্রে পড়িত একথা তো আগেই বলিয়াছি। 
উক্তর-বঙ্গ ও দক্দিণ-বঙ্গে যোগাযোগ এই নলীপখেই ছিল, সন্দেহ কৰিবার কারণ নাই 











১২১ 


নদীপণে ্াপ্র্কেশিক বাণিজ্য ্মপেক্ষা প্রাচীন বাংলার সানুত্রিক বাণিজ্য এবং বাণিজ্া- 
পথের সাক্ষা-প্রমাণ অনেক বেশি পাঞযা বায । জাতকের গলে তামলিন্তি হইতে সিংহল ও 
স্থবর্ণস্থীপ দাত্রার কথা বলিযাছি। দক্ষিণ-ভারত ও সি:হলের পথের 
কথাই আগে বলা মাক । সিংহলী ইতিগ্রশ্থ দীপবংশ ও যহ্ধাৰংশে 
উল্লিখিত লাঢদেনী বাজপুত্ৰ বি্ব়্সি:হ কতৃক মুতে সিংহল গমন এবং দ্বীপটি অদিকার 
ইত্যাদির গরৈতি্ধ বাঙালী কৰি দ্বিজেন্জলালের কল্যাণে স্পরিচিত। কিন্ত এই লাঢ়দেশ 
কি প্রাচীন বাংলার রাড জনপদ, না প্রাচীন গুজরাত বা লাটদেশ, এই * 
লইয়া শত্জিতমহলে মতভেদ আছে, এবং এই সম্পনীয আলোচন! নানা 
এতিহাসিক, নৃতাত্বিক এবং শব্বতাত্বিক বিতর্কে কণ্টকিত । কিন্তু 
এসাঙ্গা ছাড়া এই স্বন্ধে অন্ত প্রাচীন সাক্দ্য বিস্তমান । পেরিপ্রালের সাক্ষা আগে উল্লেখ 
করিয়াছি । এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বঙ্গদেশের সঙ্গে দক্ধিণ-ভাবত ও সিংহলের ঘনিষ্ঠ 
বাণিজা-সগ্বন্ধ ছিল; সমুহদূখে গঞ্গাবন্দর হইতে বাণিজ্ঞাসগ্জাহ কোলতিযা (Colandia) 
= নামৰ এক প্রকার জাহাঙ্গে বোঝাই হইত এবং সেই জাহাঙ্গনুলি দক্দিণ-ভাবতে ও সিংহলে 
মাতাঘাত করিত । প্সিনিও এই সামুত্রিক বাণিজ্ছাপখের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, আগে 
প্রাচাদেশ হইতে সিংহলে মাইতে ২ দিন লাগিত, পরে ( অথাৎ প্রিনির সময়ে এবং কিছু 
আগে ) লাগিত মাত্র সাত দিন ( '॥ seven days" sail according to the rate uf speed 
_ ০ ০ur 5॥i০৪' ) | চতু্খ শতকে ফাচিয়ান্‌ নখন তামলিপি হইতে এক বাদিজা-আাহাজ 
চড়িয়া সিংহল মান তখন লাগিয়াছিল চৌন্দ দিন ও রাত্রি। সি'হল তো শীটপৃথ্টগাল 
হইতেই বৌদ্ধধর্মের এক বিশিষ্ট কেন হইয়া দাড়াইযাছিল, এবং কালক্রমে এট হিসাবে এই 
্বীপটির খ্যাতি এ প্রতি বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কাহিয়ানের পনর হইতেই বহু চীন বৌদ্ধ 
পরিত্রাঙ্গক সিংহলে-বাংলাদেশে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তাহা সস্োক্ত সমূহ্পখেই। 
সপ্রম পতকে ইৎসিঙের ব্বিবনী পাঠে জানা খায়, এ সময অসংখা চীনদেলীয় বৌদ্ধ প্রমণ 
সিংহল হইতে বাংলায় এবং বাংলা হইতে সিংহলে ই পখে যাতায়াত করিয়াছিলেন। 
বোধ হয়, এই ক্র ধরিযাই মহাদান বৌন্ধপর্ন এবং কিছু কিছু নাগবী লিপির বৌদ্ধ- 
ধমগ্ধও সিংহলে প্রসারলাভ করিহাছিল॥ অষ্ঠন শতকের পর বৈদেশিক ঝাণিঙ্ছো 
বাংলাদেশের প্রতিটা সপ হওয়ার পরে বহুদিন এই পখের কথা আব শোনা বায় না। তবে 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, তখন এই পথ ধরিহ। অর্থাৎ সমূত্রোপকুল 
বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজ্রবাত পন্থ সমূদ্রপণ পুলকল্ছলীনিভ হইয়াছিল, অথবা এই সব পখের 
সুপ্রাচীন স্মতি প্রচলিত গল্-কাহিনীর মধ্যে ঢুকিযা পড়িয়াছিল, যেমন মনলামন্দল কাবা- 
সিংহল হইতে মালয়, নি, ক্রপৃ্ীপ, ব্বন্ধীপ, চম্পা, কস্বোজের সমূত্রপথ 


বহরে সমুযপৰ 


ৰঙ্গ-সিহল। 
পথ 
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মহাজনক ছাতকের গল্পে পাওয়া যাইতেছে, সে-কথা ইত্তিপুথে বলিছাছি। এই পথ 
সম্ভবত ছিল চট্টগ্রাম-্যারাকালের সমৃহ্রোপক্ল বাহিয়।। একাদশ 
সাষলিকি-আৰাকাৰ" শতকে এবং পরে অপগাযুগে চট্রগ্রামের সঙ্গে আবাকানের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধের 
টাল. আনাগোনা দে এই পথেই অনেকটা হইত তাহা কতকটা অঙ্মান 
পনবরীপ পশ ক্ষ চলে।  মনাযুলীয় বাংলা সাহিত্যে বাংলার সঙ্গে নিয-ত্রপদেন। 
সামুদ্রিক বাণিজ্ছোর এবং এই বাসিজ্যপশের স্তদ্র স্থতি ধরিতে পাবা! 
কঠিন নয়। স্থপারগ জ্গাতক নাথে আর একটি জাতকের গে পুৰ-ভারতের ৰণিকদের 
জবর্ণকূমিতে যাত্রার কথ) আছে । মধ্যযুগে চীন বলিক ও পরিত্রা্ককেরা ( যেমন, মাণছয়ান ), 
আরব বণিকেরা এবং পরে পডুনীজ বশিকেরা সপ্তগ্রাম ও চেহ.টি-গান্‌ বা চট্টগ্রাম হইতে 
এই সমুজোপকল বাহিযাই আরাকান 9 নিঙ্-বগ্দদেশে যাওয়া আসা করিতেন, এমন প্রমাণ 
একেবারে দুল ভ নয় । উৎলিও, সপ্রম শতকে বলিতেছেন, ছিউয়েন-ত! নামে একজন 
চীন পৰিব্ৰাজক মালৱ উপত্বীপেৰ সম্ককলবর্তী কেডা (75747 ) হইতে সোজা তায়লিপ্ি 
পিয়াছিলেন। এই পপটির আভাস বোধ হয় সায় চতুখ-পঞ্ুম শতক হইতেই পাইতেছি। 
মহানাৰিক বৃদ্ধগ্তপ্তের যে-লিপিটি মালয-উপন্থীপে পাওয়া গিয়াছে সেই লিপিটিতে 
দেগিতেছি, ব্ধগুপ্র বক্তমূত্ধিকা হইতে সমূতপখে গিয়াছিলেন মালয়ে বাণিজ্ঞা-বাপদেশে । 
এই রক্তমুত্তিকা মুশিদাবাদ জেলার বাক্ষামাটি ( মুযান্-চোয়াঙের লো-টো-মো-চিষ্,) বা 
চট্টগ্রাম জেলার ৱাঙ্গামাটিও হনে পাবে; শেষেরটি হওয়াই অধিকতর সম্ভব | নবম 
শর্জকর মাঝামাঝি দেবপালের নালন্দা-লিপিতেও বক্গসাগর বাহিয়া এক সমুজপখের 
ইঙ্গিত পাএয়া দাইতেছে। দ্রগল তাম্বলিপি বন্দর অবল্ধ; বাংলার আর কোনও 
সামূহিক বন্দরের উল্লেখ পাইতেছি না। কাক্েই, এই শখ সমৃত্রতীর বাচিয়া, না 
কোনাকোনি বঞ্ছসাগর বাহিয্া. উদ়িস্কার কোনো বন্দর হইয়া, তাহা নিঃসংশয়ে বলা 
দাইতেছে না। 
তৃতীয় আর একটি পের কখা বলিতে হয়। এই পথের সবপ্রাচীন সংবাদ 
দিতেছেন ভৌগোলিক ও জোতিবেতা উলেমি । ভামলিঞ্রি হইতে যাত্রা করিয়া জাহাজগুলি, 
্ায়লশ্ি.পলৌরা, সোজা আসিত উড়িশ্না দেশের পলৌরা ( [%!০॥/% ) বন্দরে, এবং 
মালঃ- সেখান হইতে কোনাকোনি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয় বাইন যালয়, 











৯২৩ 
কু-পুতি ও জলবায়ু + সন্দেহ নাই, বিশেষত নবগঠিত কৃমিতে_॥eগদ 2109 | লী 
তি পলি পড়িয়া, বন্ধ দ্বারা তাড়িত মাটি উচ্চকুমিতে বাবা পাইয়া, কিংবা 
কৃমিকম্প বা অন্ত কোনও প্রাকৃতিক বিপধয়ের কলে নৃতন কৃমির সরি 
বা পুরা তন সুমি পরিত্যক হয়। বাংল। দেশেও তাহা হইয়াছে, নৃতন কৃমির সরি হইয়াছে 
সৱৰিপ্তর, কিন্তু তাহাতে প্রাগৈতিহাসিক কালের নবগঠিত ভূমি ঝা new alluvium 
প্রসারিত হইয়াছে । পুরাতন ভূমি পরিতযাক* হইয়াছে, রিন্ট হইয়াছে সাধারণত 
নদীর প্রবাহপখের পরিবর্তনের ফলে; কিন্ত, তাহাতে কু-প্রকৃতির মৌলিক কোনও 
শরিরত্তন ঘটে নাই, পুরাকমিতে ৪ (911 all॥vi॥৷৷৷ ) নহ, নবন্ধুমিতেও ( ॥০% 
lavium ) aw 1 
-প্রকূতির দিক হইতে বাংলাদেশের চারিটি বিভাগ স্পষ্ট ও স্থনিছিই। পশ্চিমে 
বাংলার একটা স্ববৃহৎ অংশ পুবাকধদি। বাজমহলের দক্ষিণ হইতে সআবস্ত করিয়া এই 
পুরান্ধুনি প্রায় সমূহ পথস্থ বিস্তৃত। বাজ্মহল, লা গতালভূষ, মাননূম, 
পশি শা হা সিম, বলের পূধনাৰী মালতি এই শুৰাক্মিৰ অন, 
তাহাবই পূৰদিক ঘে মিয়া নৃশিলাবাদ-ৰীরন্ধুম-বধ মান-বাকুড়া-মেদিনীপুব 
জেলার পন্চিমাংশের উচ্চতর গৈরিকন্ধনি; ইহা ও সম্মোক্র পুবান্ধুমির অব্দগর্ত । মালন্কুমি 
অংশ একাম্মই পাবতা, বনময়, অজল। এবং অনুর । এখনও এই অংশে গভীর শালবন, 
পাধতা আকর ও কালার খনি এবং ইহা সাধারণত জ্বর । প্রাচীন উত্তর-রাডের অনেক- 
খানি অংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিদাংশ এবং তামলিল্সি বাজোরও কিবৎং-পশ্চিমাংশ এই 
মালডূমি এবং উচ্চতর গৈরিক কৃমির প্রত | দক্ষিণ-হাড়ের বানীগঞ্-সাসানটোলের 
পাবতা অঞ্চল, বাকুড়ার শুশুনিরা পাহাড় অঞ্চল, বন বিষ্ণুপুর রাঙ্ছা, মেদিনীপুবের শালগনী- 
ঝাড়গ্রাম-গোনীবরভপুর অঞ্চল সমন্রই এই পুরাক্মিৱই নিত অংশ । এই সব পাতা এ 
গৈরিক অঞ্চল ভেগ করিয়াই মদধ্বান্ষী, অজ্ঞ, দামোদর, কপনাবামণ, ছারকেশ্বর, শিলাবত্ী 
(শিলাই ), কপিপা (কালাই ), স্ববৰ্শবেখ! প্রভৃতি নবনদী সমতল কৃষিতে নামিয়া 
আসিয়াছে । এখন ইহারা ইহাদের জলজোতে পাৰতা লালমাটি বহন কৰিঘ। আনে। 
সমতলভূমি এই নদনদীগুলির জপ ও পলিতে উবব॥ এই উবব সমতলক্কমি নবগঠিত 
্থুমি_ সম্যোক্ত নদনদীপুলি এবং ভাগীবথী প্রবাহন্ধাবা কষ্ট ভ্বমি। মুলিদাবাদের বহুলাংশ, 
বধমানের পুর্বাংশ, বাকুড়ার স্বল্প অংশ, ভুগলি-হাওড়া, এবং মেদিনীপুরের পূবাংশ এই 
নব কূমি--বৃষ্শ্যামল, শশ্যবহল । 
পশ্চিম-বঙ্গেব এই বে কু-প্রকৃতি ইহার প্রাচীন সমর্থন কিছু কিছু পাওয়া যায । 
রাহ! হবিবর্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন ( একাদশ শতক )॥ তিনি সাহা ভুবনেশ্বর 
টি জাঙ্গলময় প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবি্" 
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বীরভূম ও 'অজয় নদ এই দেশের অন্তর্গত, ইহার তিনভাগ জক্গল, একভাগ গ্রাম ও জনপদ, 
অধিকাংশ ভুমি উর, শ্বমাত্র কৃমি উবর । এখানে কোথাও কোখাঞ লৌহ আকর 
আছে। আমি অন্তত্ৰ দেখাইতে চে! করিযাহি, ভবিক্ষপুরাশ ও ভবদেবভট্ট-কখিত এই 
দেশের একাংশে ঘুহান-চোয়াঙ-রামচরিত-বৌদ্ধধর্মরত্ধ প্রভৃতি কথিত 
কর়ক্ষল__কক্সঙ্গল_-কল্াঙ্ছল__ক-চু-ওয়েন-কি'-লো॥ বর্তমান কাকজোল 
এই কৃণণ্ডের স্মতিমাত্র বহন কৰে। ঘুবান্-চোষাঙ, জল্পা হইতে কমঞ্গল গিয়াছিলেন। 
এই দেশের ু-প্রকুতি ও ্লবাছু সন্ধে তাহার কিছু বক্তব্য আছে। তিনি বলিতেছেন 
(সপ্তম শতক ), এই স্থানের উত্তর-সীমা গ্গা হইতে খুব বেশি দূরে নহ; ইহার দক্ষিণের 
বনপ্রদেশে বন্হস্থী প্রচুর । তাহার সময়ে এই রাজ্য পররাস্ট্রের অধীন, রাজধানীতে লোক 
ছিল ন। এবং লোকেরা গ্রামে এবং নগরেই বাস করিত। তাহার! স্পষ্টাচারী ( suraigh 
{০৮rd ], গুপবান এবং বিগ্যাচচার প্রতি ভক্তিমান ছিল। দেশটি সমতল, কৃমি 
জলীয় এবং স্বপস্তপ্র্থ, বা উফ ॥ হুযান্-চোয়ার্ডের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কজদ্ছলের 
যে অংশে দামোদর-জয়-ভাগীরবী উপত্যকা সেই অংশের উপত্যকা-ক্বমির কথা বলিতেছেন, 
শে বৈক্যানাখ-বক্রেশ্বব-ৰীৱন্ধম সেই অংশের কথা নয ।" দক্ষিণের বনপ্রদেশ বন- 
বিষ্ণুপুর অঞ্চল বলিয়াই তে! মনে হইতেছে। দামোধর-অঙয়-ভাগীরথী উপত্যকার 
ক্কুমিই সমতল, জলীয়, প্রস্থ এবং বায় উষ্ণ 
যুয়ান-চোযাঙ, তামলিপ্তি-রাজ্যেও গিয়াছিলেন, এবং তাহার বর্শনাও রাখিয়া 
গিয়াছেন। তামলিপ্রির তূমিও সমতল এবং জলীয় ॥ বাঘ উষ্ণ ; ফুলকলশপ্রা প্রচুর । লোকের 
আচার বাবহার ঝড়, কিন্তু তাহার| পুব সাহসী । এই দেশে স্থল ও 
জলপখের সমন, এবং ইহার রাজধানী তামলিগ্থির বন্দর সমূজের একটি 
খাড়ির উপর অবস্থিত । এক্চেত্রেও যুৱান্‌-চোযাড, মেদিনীপুরের পূব ও পূ্-দক্ষিণ অংশের 
খা বলিতেছেন--পশ্চিমের পাবত্া অংশের কথা নয়। 
ঘৃযান-চোয়াঙ, তাদলিপ্যি হইতে গিয়াছিলেন ক্শস্থবর্ণ রাজো। কনর তাহার 
সময়ে লোকবছল জনপদ, এবং জনসাধারণের খিক সমৃন্ধিও তিনি লক্ষ্য করিঘাছিলেন। 
ক্কুমি ছিল সমতল এবং জলীয়, ফল ফুল শশ্য ছিল প্রচুর; কুষিকর্ম ভাল; বায়ু নাতিশীতোষ্ণ । 
১ জনসাধারণ স্থভবিজ্র এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের পোষক ।  যুয়ান্‌-চোয়াঙের 
কর্ণস্ববর্ণ সুশিদাবাদ ছেলার কানসোনা বলিয়া শঙ্জমিত হইয়াছে। 
এই অনুমানের সমর্থন চীন-পবিত্রাক্ছকের বিব্বণীতেই পাওয়া যায়। কর্ণস্ববর্ণের রাজধানীর 
স্লিকটেই তিনি লো-টো-মো-চিহ, নামক এক বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহাত্রের উল্লেখ এবং বর্ণনা 
পরও) লো-টো-মো-চিহ, ( - বত্তমত্ধি- বক্ধমৃত্িকা ) বৰ্তমান বাঙ্গামাটি ; রাঙ্গামাটি 


কৰঙ্গল 


অমলিজি 















১২৫ 
পুরাককুমি বা 014 ॥l॥৮i॥৷৷৷র কিছু কিছু চিহ্ন যে মুশিদাবাদ পৰ্স্থ বিস্তৃত হইয়াছে তাহার 
ইঙ্গিত রাঙ্গামাটি, লালবাগ প্রকৃতি নামের স্মতিএ মধ্যে পাওয়া বার়। বাংলার অন্তত্ও 
েখানে সেখানে স্থান-নামের সঙ্গে বাঙ্গা, লাল, রং প্রভৃতি শব্দ জড়িত, 
লহ নতি সেই সব স্থান লক্ষণ | চট্টগ্রামের পারত অঞ্চল খে বিয়া ঝাগামাটি 
জনপদ এখনএ বিজ্ঞনান। হয়তো! ইহাই মহানাবিক বু্গুপ্রের বক্ত- 
মৃত্তিক।। কুমিল্া শহরের পাচ মাইল পশ্চিমে লালমাটি বা লালমাই পাহাড় ( ইাই কি 
প্চন্দের রামপাল ও গুজা লিপির র্োহিতগি্সি ?)। বেনেলের নকশায় দেখ! যাইবে, বরগাপুের 
উত্তর-প্রবাহের পশ্চিমে ( বাপুর জেলা ), উত্তৰে ( গোযালপাড়া-কামরূপ জেলা ), এবং 
দক্ষিণে ( গোশ্বালপাড়া-কামকূপ জেল ) একাদিক বাক্ষামাটির উল্লেখ ও পরিচয় ( Ra ॥- 
natin, Rangamatty, RanEamati=কাপ্ামাটি, সন্দেহ বাকিতে পাবে না )। ইহার 
কিছু সমর্থন করতোয়া-মাহাব্মা গ্রব্থেও পাওয়া ঘায-_-পশ্চিষে করতোৱায়। লোছিনী বক্স 
মৃত্তিকা” । বর্তমান বংপুর জেলার রংপুর নামও এই রাঙ্গামাটির স্বতিবহ বলিয়া আমি মনে 
করি। বাঙ্গাপুর- বিদেশী ॥০৪০৷ ( বেমন, বেনেলের নক্শায় ) - বঙ্গপুর = রংপুর 
হওয়। একেবারে অসম্ভব কিছুই নয়। তাহা ছাড়া, ব্দামিনগাও-এর পখে রাজিয়া বেল 
সন, তেঙপুবের পথে ঝাঙ্গাপাড়া সেশন, বাহ্ধাগ্রাম প্রস্ততি সমস্যই হেনেলের রাঙ্গামাটির 
সমর্থক । কারণ এগুলি সমন পুত্রের পূব, উত্তরে এবং দক্ষিশে। বংপুবের দক্ষিণ-পশ্চিমে 
বরের, মূললমান উতিহাসিকনের ববিন্দ_। বরেঙ্গীর মাটি লাল, এবং তাহ! একান্তই পুরা- 
কৃমি । এই পুরাডুমির বিন্ছিপ অসংলগ্ন বেখ। চলিয়া! গিয়াছে বাজ্ষমহলের নিকট গলা পার 
হইয়! বলকূম-মানক্কুম-সিংক্ৃম ধরিয়া সমূত্রতীর পদ্ম । উত্তর-রাঢ ও দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিমাংশ 
এবং মুশিদাবাদ এই পুরাকষিরই বিস্ধৃতাংশ। পূব-দক্ষিণ দিকে এই পুরানূমিই গাতো পাহাড় 
( মধুপুর গড় সহ), পাবতা ত্রিপুরা, পাবতা চট্টগ্রাম হইয়া সমূহ পথ বিস্তৃত। 
যযান-চোয়াতেৰ কঙ্গঙ্গল-তামলিপ্তি-কর্ণসথবর্শ বিবরণ পড়ি মনে হয়, এই পৰিব্ৰাজক 

পশ্চিম-বঙ্গের সমতল ভূমির ভূখণ্ডের সঙ্গেই পরিচিত হইাছিলেন। এই সমতলক্কমির 
পশ্চিমাঞ্চলের উত্তর আশে তৰিশ্লণুরাণ-কখিত, বৈদ্কনাথ-বক্েশ্থর-বীবকূমধত, উর এ 
জাঙগলময় দে রাটীখগুাক্গলূমি সেই কৃখণ্ডের সঙ্গে তাহাৰ পরিচয় হয় নাই: কিংবা 
ভবদেবভট্ট বাডদেশের যে অঙ্গলা জাঙ্গলময় ( - জঙ্গলময় হইতে পাঝে, আবার জাঙ্ল- ' 
জাঙ্গাল-উচ্চ বাবকুমিময় ) ভূমির কথা বলিতেছেন তাহার পৰিচয়ও তিনি পান নাই। 
কম্ষপল-তায়লিপ্তি-ৰশ্ৰ্ণ এই তিনটি বাজোরই ফে-সমতলনমি জলীর এবং ফলমূল 
সঙ যাহাৰ ঈলবাযু উষ্ণ অথবা নাতিশীতোষ্ণ, এবং ফে-কুমি লোকবহুল সেই ভূমি- 






















১২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বিহার বা বিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কেন্গুলি সাধারণত সহজগম্য এবং লোকালয়প্রধান স্থানেই 
অবস্থিত ছিল। স্থপরিচিত, বহুজনপৰচিচ্ছিত পথ বৰিয়াই তিনি সে-সব স্থানে গিয়াছিলেন। 
কাজেই উদর, অহ ও ভাব্দলময়, এবং সেই হেতু গ্রাম ও লগরধিগল, জ্নবিবল স্থান গলিতে, 

যাওয়ার কোনও প্রয়োজ্নই তাহাৰ হর নাই । 
পূৰোক্ত পুবাভূমিব একটি রেখা রাজ্্রমহলের উত্তরে গঙ্গ7 পার হইয়া মালদহ-রাজলাহী 
দিনাজপুর-বংপুরের ভিতর চিয়া, অরদ্ধপুত্র পার হইরা এ নদীর দুইতীবে বিস্তৃত হইয়া 
আসামের শৈলশ্রেলী স্পর্শ করিয়াছে । এই পুরান্কমি রেখার মাটি 


উ্ত-বলের  পাৰ্ত্য গৈরিক স্থল বালিময় । রংপুৱ-গোয়ালপাড়া-কামক্কপেই এই 
গ্বাছথথি ও ব্েখাব বিস্তৃতি বেশি , রেনেলের নক্শায় তাহার প্রমাণ পাওয়া খায় 


উন্তর-বক্ষেহ রাঙ্গামাটি প্রসঙ্গ আগেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া 
বঞুডা-রাজসাহীৰ উত্তর, দিনাজপুরের পূব, এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করিয়া এই রেখার 
একটি বিশ্বত প্ীতি--উচ্চ গৈরিক কৃমি-দেখিতে পাওয়া বায়; ইহাই মুসলমান 
ওতিহানিকদের বহিন্দ,, ববেন্রকুমির কেন্্রবিন্দ । এই বরিন্দের উত্তরে 
হিমালছ়্ের তবাই-সবতসান্ুর অস্থাস্থাকর জলীয় নিয্নস্তুমিতে জলপাইগুড়ি 
ও কোচবিহার জিলা, পূৰিযাৱ কিছনংশ । বেজ কেন্বিন্দু ববিন্দের গৈরিকডূনি 
নম্বর, পুৱাকূমি; কিন্ত পূব-পশ্চিম-ৰক্ষিণ ঘিৱিয়৷ তঙ্চন-আত্মাই, মহানন্দা-কোশী, পদ্মা- 
করতোযার জল ও পলিমাটিছাব। গঠিত নবনূমি। উপরোক্ত পুরাকুমিরেখাটুকু ছাড়া 
নবন্ধম্বি বাকি সবটাই সমতলন্ধূমি, স্বশপ্প্র, জলীয় এবং প্রামল। বরিন্দ, জনবিরল, 
এমন কি মাপদহ-রংপুরের পুঝাকৃমি বেখা ও অপেক্ষারুত জনবিৱল, এবং মাটির ঝা. গৈরিক 
খন লোকবসতি লাধাবণত পক্া-আত্মাই-করতোয়ার সমতলকুমিতেই দেখা যায়। প্রাচীন 
কালেও পুগু-বরেন্দ্ীর সমন্ধ জনপদগুলি সমন্তই এই নদনদী প্রাবিত সমতলক্থমিতে । 

ঝামচরিতে বরেঙ্ছুমির থে শস্তাসনৃন্ধির পরিচন্ন পাওয়া খায়, খে এশ্বধবিবরণ পড়! 
খায় এবং যাহার কথা ধনসঙ্গল অধ্যায় প্রসঙ্গে এবং ছন্যত্র নানা প্রসঞ্জে উল্লেগ করা হইয়াছে 
সেই সমৃদ্ধি সাধারণত এই সমতল ভূমির । তাহা হওয়াই স্বাভাবিক । নদনদী বাহিয়াই 
বাংলার প্রাচীন সঙ্গাতা সংস্কৃতি সমৃদ্ধির জাত, এবং সমতলক্কুমিতে নদনদীর ভীরেই 
গ্রাম-নগর-বন্দরের পত্তন, মানুষের ঘনতম বসতি, ুষি-শিল্প-বাণিজোর বিস্তার । 

রেক্স প্রাচীন পু. বা পশু বধ নেরই এক হুহৎ অংশ, এমন কি কখন কৰনও 
_ সমাৰ্ধকও। দুষ়ান-চোরাঙ, ভ্রমণ ব্যপদেশে পুগু বধ নেও আসিয়াছিলেন। তখন দে 
সমন্ধ, জনবহুল, প্রতি জনপৰে দীমি, আগ্রাম-কানন, পুসোোস্ভান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত: 
সমতল এবং জলীয়, শশ্তসন্ভার স্বপ্রচুর, 


বহিন্দ-ধৰেলী 


জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি প্রন্ধাবান । 
কামক্প জেলার 





দেশ-পরিচয় ১২৭ 


প্রকার--সেখানেও একই কৃমির বিস্তার । বুয়ান-চোৱাঙের কামন্প-বিবরণ সেই জন্তই 
শুগুবধনে সঙ্গে একবারে তবহু মিলিয়া যায়। সেখানে কৃমি সমতল এবং আলী, 
শস্তসস্তার নিয়মিত এবং জলবায় মহ । 'কামক্ষপের লোকেরা পর্ব ও রষ্ণকায় । সদাচারী 
হওয়া! সন্ে তাহাদের প্রকৃতি হি । 'বিদ্াখী হিসাবে তাহারা খুব 'অধ্যবসায়ী এবং 
তাহাদের ভাষা মধ্যদেশ হইতে পৃথক ॥ এই দেশের বক্ষিণ-পূব বনন্কমিতে (গারো এ 
খাসির পাহাড়ে ? ) যুধবন্ধ হইব! বনানী উৎপাত কৰিছ! চিয়া বেড়ায় (এখনও করে); 
তাহার ফলে এখান হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে হন যথেষ্ট পাওয়া দায়'। 

পশ্চিম-বাংলার ৰেমন উত্তর-বঙ্দেও তেমনই, বুয়ান-চোয়াঙের পরিচয় পুগু বধনের 
সমতল স্কুমিৱ সঙ্গে । কেন্ুমি বরিন্দের সঙ্গে ৰোগ হয় তাহার পরিচয় ঘটে নাই। ঘাহাই 
হউক, বাঢ় এবং উত্তর-বা্ের ব-প্রকৃতি এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা ও 
ভাগীরখীর ইতিহাস একত্রে স্থবণ ও হিস্লেষণ করিলে মনে হয়, এক সময় 
খু -ববেজন্ঠমির সঙ্গে বাড়নবমির, ।বশেষত মুশিদাবাদ বীবন্ধম-বধ মানের 
খনি যোগ ছিল। ভাবীরণী দখন গৌড়কে ভাইলে বাধিয়া উত্তধ-পূরবাহী হয! পরে 
দক্ষিণবাহী হইত, পশ্থা ঘণন আৰও সোজা পূববাহী ছিল তখন তো পুণ্ড-ববেন্দীর কিছুটা 
সংশ (মালদহ জেল! ) রাঢকৃমিব সঙ্গে যূকই ছিল। কিন্তু ইহার পরও গ্গ৷ বরেন্গ-পুগু, এবং 
যবাঢ়ন্ুমির মধ্যে কখনও খুব বড় বাধা হইয়া দেখা দেয় নাই । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
সদ্ধেন একটি ঘনিষ্ট খোগাখোগ প্রাচীন বাংলার এই ছুই কৃখগ্ডের মৰো বরাবরই ছিল। আক 
উত্ধব-বাংলার সঙ্গে সামাছিক এ সাংস্কৃতিক যোগ পূ্-বাংলার বেশি, কিন্ত প্রাচীন কালে 
তাহা কমই ছিল, ছিল না বলিলেই চলে। দিনাঙ্গপুব-বাজসাহী-মালদহের লোকভানাৰ 
প্রকুতিও রাচের পূবাঞ্চলের লোকভাষা-প্রকুতিক সঙ্গে আত্মীয়তা সনে স্থাধন্ধ। কিন্তু তাহা 
সালোচনার স্থান এখানে নয় । তবে, একথা অনস্বীকাখ খে, মোটামুটিভাবে পু ববেজী 
এবং রাচ-তাম়লিপ্তিই বাংলাদেশের প্রাচীনতর পলিন্ধমি । 
পরকবাংলা একাই নবনুমি এবং এই নবকবমি পদধ-রপুজ এবং স্থরমা-মেঘনার 
স্ষ্টি। এই লবভূমিক উত্তরে, পূবে এবং পূর্ব-॥ক্ষিণে গারো-খাসিয়া-দৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্ট গ্রামের 
শৈলশেণী; ইহাদের অব্যবহিত সাস্গু এ তলদেশ পাৰত্য না হইলেও কোথাও কোথা, 
গৈৱিক ৰালুকাময়, কণনও কখন বালির শৃ্ রয়েল চট্টগ্রাম 
রগ বসি হিপুরা-উ-কাছাড় জেলার কোন কোন স্থানে । চট্টগ্রামের পাবতা- 
লি চট্টগ্রাম আপুর পাবতা-িপুর গল, কাছা জেলার উত্তরাংশ ও 
= দ্ষিগাংশে হালিযাকানদি অঞ্চল, এবং উহ জেল পথকে মোটামুটি পুৱাকৃমির তই 


বাছুর 
যোগাযোগ 


















১২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


লাল কালা জমানে৷ মাটি, কিন্ত তাহাব নিচের স্তবেই লাল বালি: এই বালি ও অদ্য়-বরাকর 
উপত্যকার লাল বালি একই গৈরিক পার্বতা মাটি। পূর্ব-বাংলার স্থার সমস্ত ভূমিই ছ্লীয় 
সমতল ভূমি অঞ্চাৎ নবগঠিত কৃমি এব এই কৃষি সবত্র খালবিল ও 
বিস্তীর্ণ জলাক্কমি দ্বারা আচ্ছর। কিন্ধ তাহা হইলেও এই নবগঠিত 
ক্কুমির ছুইটি বিভাগ স্বস্পষ্ট । ইহাবই মধ্যে মৈমনসিং, ঢাকা, ফরিদপুর, সমতল-ত্রিপুরা ও 
ীহয্রের বহুলাংশের গঠন পুরাতন (00119790197) এনং খুলনা, বাখরগঞ্জ, সমতল- 
নোয়াগ্থালি ও সমতল-চট্টগ্রামেত গঠন লৃতন (19৬ (০৮১০০) | জহর জেলার পঞ্চগণ্ড 
অঞ্চলে প্রাপ্প নিধনপুর তামপট্টোলী ( সপ্যয শতক ), ভাটেরায প্রাপ্ত 
বহ্নিৰ ছা গোবিন্দকেশবের পট্টোলী ( একাদশ শতক ), বন্দর বাজারে প্রাপ্ত 
লোকনাখের মৃত্তি ( দশম একাদশ ), ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাখের পট্রোলী ( অষ্টম 
শতক ) এবং তৎপরবর্তী অগশিত লিপি ও মৃদ্ডি, ফরিদপুরে প্রাপ্ত বর্মাদিত্য-গোপচঞ্জ 
ইত্যাদির পট্টোলী ( যট-সপ্রম শতক ), ঢাকা জেলা প্রাপ্ত অসংখ্য মৃত্তি এ লিপি এই সব 
ক্কৃখণ্ডে প্রাচীনকাল হইতেই বহুদিনস্থিত সমৃদ্ধ সভ্যত| এবং জনাবাসের গ্যোতক । এইসব 
খণ্ড পুরাতন গঠন, এবং ইহাৰের অবলন্বন করিয়াই প্রাচীন বাংলার সভাতা ও সংস্কৃতি 
পূৰাঞ্চলে বিস্তার লাভ কৰিয়াছিল। এই সব কৃথণ্ডের তুলনায় খুলনা-বাখরগঞ্জ-নোয়াখালি- 
সমতল চট্টগ্রাম নৃতন, এবং লক্ষণীয় এই হে, এই সব ভূখণ্ডে বাংলার প্রাচীন সভাতা ও 
সংস্কৃতির বড় একটি চিহ্ন এ-পথপ্ত আবিদ্ধৃত হয় নাই । চট্টগ্রামে বহু মৃত্তি এবং কয়েকটি 
লিপি. নোঘাখালিতে দু'একটি মৃত্তি আবিক্ৃত হইয়াছে, কিন্ত তাহার একটিও নবগঠিত 
সমতলাংশে নয় । 

মধ্য বা দক্ষিণ-বঙ্গে পুরাস্ৃমির অস্তিত্ব কোথাও নাই ; এই ভূমি একেবারে পল্লা- 
ভাগীরথী-মধুষতীর সেটি, এবং বাংলার নব-কূমির অস্বরব ক; “শতাব্দীর পর শতাব্দীর 
পলিমাটি জমিয়| জনিয়া এই কূথগুকে একারে বন্ধা ও অন্ত ধারে সমূত্রের 
গা জোযার-ভাটার উবে উৎক্ষিপ্র করিছ্ধা দিয়াছে । খাড়িমণ্ডল-বাতটী- 
শপ বের নবহুদি সনতট, প্রভৃতি নাম লগনীয়। নদীয়া জেলার কিয়দংশ, শো 
এ খুলনা, এবং চব্িশ-পরগণ। এই কৃপণ্ডের অনস্তাগতি । সমতট অবস্থাই সমতল-জিপুর। 
পধন্থ বিস্তৃত ছিল--তাহার একাধিক লিপি প্রমাণ বিশ্যামান_কিন্ধ সমতল-ত্রিপুৱাও তো 
ফরিদপুরের মত নবকূমিরই অংশ । তবে ইহাদের মধো নদীয়া-বশোর, এবং বোধ, 
হয় চব্দিশ-পরগণা কফরিদপুর-ঢাকা-ত্রিপুৱার মত পুরাতন গঠন, আর, খুলনা-বাখরগঞ্জ 
লমতল-নোয়াখালি বা সমতল-চট্টগ্রামের মত নৃতন গঠন । চৰ্বিশ-পরগণার গালের অঞ্চল 

a নার ১ 


মারব গছ 





ade 





_ বিদিক খুরিয়া তবে ৰাজধানী বিঙ্যপুৰে আসিয়া পৌছিযাছিল। মাহা হউক, এই 





দেশ-পরিচয় ১২৯ 
তিনি কিছুই বলেন নাই। বযৃদ্বান-চোযাঙের সমতট তথানীস্কন দশোত-করিদপুর-ডাক। অঞ্চল 
বলিদ্বাই যেন মনে হন্ত; অস্বত খ্ুলনা-বাখরগঞ্জের খণ্ড যে নয় এ- 
অনুমান বোৰ হয় কর! চলে। তখন বোধ হয় এই সব অঞ্চল ভাল করিয়া 
গড়িয়াই উঠে নাই ॥ আগেই দেখিঘাছছি, ঘষ্ট শতকে ফরিদপুরের কোটালিপাড়া অঞ্চল 
নূতন কই হইম্াছে মাত্র, তখন তাহার নাম “নব্যাবকাশিকাণ, এবং সম্ভবত এই 
জনপদ তখন প্রায় সমূহতীববতী । বাখরগঞের “নাব্য” আল তাহার অনেক পবের্ধ ফি 
এতিহাসিক কালে নূতন ভাঙা-গড়৷ উলট-পালউ বাংলার এই দক্ষিণ ও দন্দিণ-পূৰাঞ্চলেই 
বেশি হইয়াছে । 

লবা সন্ধে ঘুযান্-চোয়াঙের সাক্ষ্য কু-প্রকুতি প্রসঙ্গে কিছু কিছু জানা গিয়াছে) 
মোটামুটি একটা ধারণা তাহা হইতেই পাওয়া দায়। বাংলার জলবায়ু এখনও নাতি- 
২ নীতোষ্ণ; তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত নীরভূষে, বং যানের পশ্চিমাংশে 
এবং কতকটা মেদিনীপুৰেও, গ্রীস্থের তাপ প্রথরতর ; অন্ত গ্রীস্মের 
বাঘ উচ্চ জলীয় । যূয়ান-চোয়াঙ, তাহা লক্ষা ও বিবরগীবন্ধ কৰিতে ভোলেন নাই। কিন্ত 
বাংলাদেশের জলবাযূর বৈশিষ্ট্য হইতেছে পূব ও উত্তর-বঙ্গে বারিপাতবাতল্য। এইট বাৰিপাত 
ভারত-মহাসাগর বাহিত মৌন্মী বাঘ সঙ্জাত। এই বায়ু হিমালয়, গারো, খাসিছা, 
ও নৈৱিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হইয়া সমগ্ৰ উত্তর ও পূব-বাংলাকে, বিশেষভাবে দান্ধিলিং 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিং, উট, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, 
বরিশালকে বিরল বারিপাতে ভাসাইয়া দেয়। কমার একটি বায়-প্রবাহ বসন্তের । 
ফান্ধন-চৈত্ৰ মাসের দক্ষিণা বাতাসের ক্ূপকচ্ছলে কিঞ্চিৎ আভাস বোধ হয় খোয়ী কবির 
পৰনদূতে পাওয়া যায় । লব্মণসেন খন দিবি উদ্দেশে দক্ষিণ-ভারতে গমন করেন 
তখন কুৰলয়বতী নামে মলয় পর্বতের এক গন্ধৰ নাবী তাহার প্রতি প্রেমারষ্টা ইন; 
বসন্াগমে কুবলয়বত্তী লক্্ণসেনেত্ বিরহ সহ করিতে ন! পাৰিয়া বসন্ত পবনকে দূত 
কৰিয়া প্ৰেৰণ কবেন॥ এই বসন্ধ পবন উ্তৱ-পূবববাহথী, এবং যেহেতু 

ise ইহা মলয় পৰত স্পর্শ কৰিযা আসে সেই হেতু কাবাসাছিতো বসন্তের . 
বাতাসের নাম মলয় পবন । কুবলঘবতী পবনদূতকে মলয় পৰত হইতে 

উত্তর-পূর্ববাহী হইয়া গোঁড়ে লক্মপসেন সমীপে বাইতে আদেশ কৰিয়াছ্ধিলেন। 

“দূত সে আদেশ পালন করিয়াছিল, তবে পথে হয়ত বিহান্ত হইয়া! অনেক বিপখ 


সম 
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বেশ রোম্যান্টিক কবি-কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন । বারিবাহী মৌনুমী বাছুর কোনও 
বিশ্বাসযোগ। উতিহাপিক উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে না, তবে, বাজ্েন্রচোলের 
তিকুমলয় লিপিতে বঙ্গাল দেশের অবিল বারিপাতের একটু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। 
বন্ধাল দেশ সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে, এই দেশে বারিপাতের কখনও বিরাম ছিল না 
{ Vangaladesa where tho rain water 0২ ২০০৮৭) ৷ বহার অবিবল বুষ্টিপাত 
তে! এখনও পৃ ও দক্ষিণ-বঙ্দের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট । একাদশ- 
দ্বাদশ শতকের বাংলার বহার একটি বান্ধব স্বন্দর ছনি খাকিয়াছেন 
কৰি ষোগেশ্বর (ইনি বাঙালী ছিলেন, এতটুকু সন্দেহ নাই )--এবং 
ছবিটি গ্রামা-নায়ক তথা কৃষক-মুবকের স্থধন্বপ্রের | উদ্ধাব-লোভ সংবরণ কর! কঠিন। 

বনি আকা: পৃ পরসঃ পাখা শেন 

জন্াটানিউবিকুনা কৃশমিকতি খাৰতশেতাকৰী: । 

সাঙ্গোলীর ফৃটুখ্বিনী জনক কালু ক্রমে । 

জে নীৱম্লাবমৃদ্ধতি মং শেতে নিশাং আমল: ॥ [ সহক্গিকৰণামৃত, ২1৯1৯) 
চুর জগ পাঠ ধান চমৎকার গঙ্গা সরণ্চলি অবে জিবি আসিগাজে। ই সমৃত্ধিও দেখা বাইিতেজে ও 
| কাজেই | আগা কোনও ভাবন। আত নাই, খন বিন স্ৰী ঘরে এই অনসরে উপর প্রলাগন করিতেছে: বাহিরে 
আকাশ হইত জগ বরিচেছে এচচুর, গামা [ দুব+ ] হানে ভইরা আছে। 

প্রাচাদেশ বাংলা দেশ যে প্রচুর জল এবং প্রচুর বারিপাতেরই দেশ, তাহ! তে পাল 
লিপির প্রসিদ্ধ "দেশে প্রাচি প্রচুর পথথসি স্বচ্ছনালীয় তোহ"” পলেই প্রমাণ । আর, গুরু 
গান্ধীৰ খন বায় মেনর আকাশকে “যেখৈ্েদ্রমন্ধরস" বলিয়া বাঙালী কৰি জয়দেব যে 
শছিনন্দন জানাইয়াছেন, এবং তা শ্যাম-মহিমাকে হে-চিত্রে ফুটাইয় তুলিয়াছেন, তাহা তৌ 
বাঙালীর একান্তই স্থপতিচিত এবং তাহ! বাংলাদেশ সঙষদ্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। 
দে সদক্ধিকর্ণামৃত কাৰা-সংকলন গ্রন্থ হতে বধায় বাংলার উপরোক্ত চিত্রটি 

উদ্ধাহ কর! হইয়াছে, সেই গ্রন্থ হইতেই হেমন্তের বাংলার সার একটি ছবি উদ্ধারের লোভ 
সাবহণ করা গেল না; এটি একটি অজ্ঞাতনামা, (বোধ হয় বাঙালী) কবির বচনা, এবং খাস ও 
ইক্ষ-সমদ্ধ বাংলার অগ্রহায়ণ-পৌনের অনবস্ধ মধুর বাস্তব চিত্র । 





ৰণ ও হেসে 
বালা 
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লোক-প্রকৃতি সঙ্ন্ধে কিছু ইঙ্গিত ববান-চোৱাতের সাক্ষা হইতে ইতিপূর্বে 
পাওয়া শিষাছে। কক্ষের লোকেনা স্পষটাচারী, গুধবান এলং নিক্ষা-সংস্কতির 
প্রতি শদ্ধাবান। পুগু.বননের লোকেরাও জানবিল্গানের প্রতি প্রন্ধানান, কারণের 
লক্ষি লোকেরা সন।চারী হওয়া লগে চিং প্রকৃতির, তালিপ্রির লোকেরা 
ক্ষচাচাৱী কিন্তু তাহারা ক্ষয় ও লাহসা ; সমতটের লোকেরা! কর্ম, 
কর্ণসথনর্ণের লোকেরা ভত্র ও সচ্চহিত্র এব: জ্ঞানবিজ্ঞানের হ্ৃপোধক ; তাহলিল্রির 
লোকেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের শতরাগী। কিন্তু লোক-প্রকুত্তির বাক্ষিগত বিবরণ দখের 
নপ্তগত ও প্রামাণিক সাক্ষা বলির গ্রহণ করা কঠিন। প্রথমত, এ-বাপাৰে 
দর্শক ব| পধবেক্ষকের ব্যক্তিগত কচি-অকচির প্রশ্ অনিবার্ধ , ব্বিতীৱাত, দুই একটি নিচ্ছি, 
প্রসঙ্গবজ্জিত উদাহরণ হইতে সাধারণ ভাবে কয়েকটা মন্্াবে পৌছানও এই সব লেগক ও 
পদবেক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়! তংসব্বেও বিবেী ও ভিন্প্রদেশী লোকেশ বিলি 
সময়ে বাঙালীর লোক-প্রকৃতি স্বন্ধে কি কি বিত্তঞ্ খারপ। পোষণ করিতেন: হাহার 
একটু হিসাব লা হয়তো নিরর্থক নয় । 
কামন্দহ-বচয়িত! বাহজ্ারন ( তৃতীয় চতুশ শুক) বলিতেছেন, ছার সঘয়ে প্রাচা- 
দেশের লোকের! যধাদেশের জনসাধারণ অপেক্ষা দৌন ও হিপুন ব্যাপারে অনেক দেশি 
শিষ্ট ছিল। প্রাচাদেশের অক্কান্য অনেক বিশাগের সঙ্গে গৌড় ও বন্ধ এই দৃষ্টি বিভাগ 
তিনি জানিতেন; কাছেই তাহার এই মন্ধবা গৌড়-বঙ্গ সঙ্দ্ধেও নিশ্চয়ই প্রদোজ্ছা। 
কদধতম যৌন অনাচার হইতে তাহাবা মুক ছিল; তবে এই দেশেরই 
বাজান্তঃপুবের-_-সব দেশে কালেই যেমন হইয়া খাকে-_সহিলানা কাঁহাদের 
কামবাসনা চৰিতাৰ্থ কবিবান কক নানাক্কপ কৌশল আবলগ্বন করিতেন। 
গৌড়বাসীবা স্থপুকষ ছিল, এ সাক্ষ্য বাংশ্যায়ন দিতেছেন, এবং গৌঁড-নাবীরা যে 
সৃদ্ভাদিনী, মধ অন্ব। এবং অশ্তরাগবতী ছিলেন তাহাও বলিতেছেন । তাহা ছাড়া তিনি একটি 
কৌতৃহলোম্দীপক খবর দিতেছেন, তাহা এ-প্রসপ্দে উল্লেখ করা খাইতে পারে। 
(শৌ-পুরুষের! আত্ুলের সৌন্দৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লগা লগা নখ ঝানিতেন, এবং মহিলাৰ 
নাকি তাহাতে খুব আকরুষ্টা হইতেন। গোৌড়দেশের বিভিন্ন নগরের নাগরক এবং 
বিদগ্ধ নারীদের নালাগ্রকার কাম একং বিলাস-লীলার বিবরণ পড়িলে বাংলার নগর- 
ভাতা! তৃতীয়-চতুৰ্থ-পঞ্চম শতকে যৌনব্যাপারে খুব হে নীতি ও সংঘষপরাছণ ছিল, অবশ্র 
বর্তমান আদর্শে, তাহা তো মনে হয়না । কিন্ত, এ-প্রসঙ্গ ্রন্থেৰ অন্ত বখাহোগা সআালোচিত 
|) 
বা আহ খৰক পাওয়া ফাইতেছে। বাঙালীদের বিগ্াচচীয় 
লাগে সাঙ্গ ঘুয়ান-চোয়াঙের নিকট হইতে আগেই পাওয়া সিছাছে। তাহা ছাড়া 
রে বিবরণে, নানা তিববী প্রকে, সংখা হন, প্রদেশের লিশিসালগা এবং 
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সাহিতাগ্রন্থ হইতে অনবরতই নেশা ্বাইতেছে, এখনকার মত প্রাচীন কালে বাঙালী 
ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ভাবতবৰের সব এবং ভাবতবথের বাহিরে দাতায়াত করিত। 
কবি ক্ষেমেন্স ঠাহার দশোপনেশ গ্রন্থে কাশ্মীরে গৌড়দেশের ছাত্রদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
বলিতেছেন, এই সব ছাত্রদের দেহ এত কাণ যে, হন্তম্পশেই ইহাদের নেহ ভাঙগিয়া 
পড়িবে বলিয়। যেন মনে হয়, কিন্তু কাশ্মীরের আ্গল-হা যা কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের 
প্রক্ুতি উদ্ধত হইয়া উঠে, এবং স্বল্পমাত্র উত্তেদনাতেই একেবারে সহসা মারমুখী হইয়া 
উঠে। একবার এইক্ূপ একটু উত্তে্গনার ফলে ভাহারা এক দোকানদারকে জিনিসের দাম 
দিতে অস্বীকার করে এবং দুহৃত' মনেই ছুরিকাঘাতে উত্তত হয়। গৌডবাসীর এই 
'অচির-ক্রোখপরায়ণতা এবং কলহপ্রিহতা মিতাক্ষরা-লেখক বিজ্ঞানেশ্বরও বেশ লক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

কালিদাসের বঙুবংশ কাব্যে (নমাহুমানিক, পঞ্চম শতক ) বঘুর দিছি প্রসঙ্গে স্বন্দদের 
উল্লেখ আছে; কৰি বলিতেছেন, বেতস লত্তা যেমন অবনত হইয়া নদীর জোতাবেগ, 
হইতে আত্মরগণ করে, ুদ্ধদেনীয লোকেরা বলত হইয়া! উৎ্ধত-উচ্ছেদকারী সেই রখুর হস্ত 
হইতে আত্মবক্ষ৷ করিয়াছিল । কবির এই উক্তিত মধ্যে হুচগদেশীয়দের 
লোক-প্রক্তি সন্ধে কোনও ইন্দিত আছে কিনা বলা শক্ত, কারণ 

lay টাকাকার মর্লিনাখথ বৈতশীরৃত্তি সম্বন্ধে এ-প্রসঙ্গে কৌটিলোর উক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছেন: বলীয়সাভিযুক্তো! দুবল: সহত্রাহুপ্রপতো বেতসধর্মমাতিষ্ঠেৎ। স্থদ্দেরা 
রখু স্বদ্ধেই এইকপ বৈতসীবৃত্তি অবলন্থন করিয়াছিলেন, না দুর্বল বলিয়া এইন্ধপ বৃত্বিই 
ছিল ‘জনসাধারণের প্রকৃতি তাহা! বলা কঠিন । 

মহাবীর ও ভাহার কয়েকছন শিস্তকে ধর্মপ্রচাবোচ্ছেশে পথহীন লাঢদেশে, বঙ্ছ (অন্ধ ?) 
এ স্থন্ষা্মিতে, খুবি বেড়াইতে হইয়াছিল ( ্ছান্তমানিক যা৷ শতক, রী পূব )। এই গল্পটি 
ইচ্গনদের ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ "তরে বপিত আছে; অন্কত্র তাহা সবিস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি। 
এই উপলক্ষে, এই কাহিলীটিতে বরাচবাসীনের কচ আচরণের এবং নচ্ষ়ুমিবাসীদের। 
কুণান্ত ভক্ষপের প্রতি ইন্দিত আছে। তাহা ছাড়া, আধমঞ্চতীমূলকল্প (অস্টম শতক) গ্রন্থে 
গৌড় ও পুর ভাষাকে অস্থরভাষা বলা হইয়াছে, সে-কখা আগে অন প্রপক্ষে বলিয়াছি। 
মহাভারতে সমুপ্রতীরষাসী বন্গদেক জেচ্ছ এবং ভাগবত পুরাণে হুক্গদের ‘পাপ’ কোম বলা 
হইয়াছে ।  বোধায়ন ধর্মনত্রে বলা হইয়াছে, মধ্যদেশ ব। র্ধাবত হইতে বঙ্গদেশে গেলে 
কিরয়া আলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হত, এই দুই দেশ অশিষ্টহুমিব অন্তর্গত এবং লোকের! 





১৩৩ 
বাড়দেশবাসী মুনন্দরাম চন্ডীমঙ্গল কাব্য ঝাড়দেশবাসীক্ষে একটু ক এবং হিং প্রকৃতির 
লোক বলিয়াছেন ॥ রাঢ়দেশের লোকেরা বে একটু ক এবং বিষ প্রকৃতির লোক ছিলেন, 
তাহা ঘনরামের ধর্মম্গলের একটি পদে স্থস্পঞ্ । সুকুন্দরাম লিখিষ্বাছেন ₹ 
আত হিংশক ঝাড় চৌদিকে পণ হাড় । 
কুলি বীর কে হই খ চোছাড় । 
কে না পল করে সনে বলে রাড ॥ 
খনরাম লিগিয়াছেন 3 
জাতি রাচ হানি ৫ে.করনে ঝা কু । 
দক্ষিণ-রাচেরকরাঙ্মণো ঘে দান্ডিক প্রকৃতি লোক ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যায কষ্ষমিশরের প্রবোণচঞ্জোল নাটকের দ্বিতীয় অন্ে। রক্চমিশ্র এই 
্রাঙ্ষণদেষ একটু বাগই করিঘাছেন ! অহংকাবরূপী ব্রাহ্ধণের কে-ডিত্র তিনি প্রাকিয়াছেন 
তাহা উচ্জল এবং উপভোগা । জন্মাদেশ, জনপদ এবং নগরের, পিতার এবং নিজের 
অহংকৃত পরিচয়ের পর ত্রাণ অহংকার বলিতেছেন, 
নাক নলা গোলক সঙ্ছছেজিধানাং পুনৰ 
সাজ কাচন ককচ*! খলু মরা তেনান্মি তাতাবিকং 
্ছ/লকজাশিনেপছুহিতা বিন্যাত্িশপ্তা বল 
তসম্পকানছগা গৃহিনী প্রে্্পি হোক্ডিতা । 
্রা্গণ অহংকারের আস্মগ্নাঘার প্রতি গ্লেখ সতাই উপভোগা ! 
কবি খোয়ীও দক্গিপ-রা়ের (সুক্ষ দেশের ) প্রশংসায় উচ্ষুসিত হইয়া বলির্ীছেন, 
“ব্সময় সথন্ধাদেশ: |” 
রাজশেখরের কর্পুবমঙবী গ্রন্থে হরিকেল ( চঙ্রস্থীপ-জীহটটর-ত্রিপুরা-মৈমনসিং অঞ্চল ) 
দেশের নারীদের খুব স্ততিবাদ করা হইয়াছে, এবং বাচ এ কামকূপের নারীদের তুলনায় 
পরেঠরা বলা হইয়াছে । রাহ্মশেখর গৌডাক্ষনাগণের বেশকৃষার বর্ণনা করিয়া! মে স্ততি- 
বাদ করিয়াছেন সহক্তিকর্ণামৃত নামক কাব্া-সংকলন গ্রন্থে (১২৯) তাহ! উদ্ধার 
হইথাছে। এই গ্রন্থেই কোনও এক অজ্ঞাত কবির রচিত ( পূব-) বঙ্গী নারীদের সাঙ্গ 
সচ্ছা বর্ণনার একটি গ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে ॥ নস আর একজন কবি বাংলার গ্রাযা 
তকুণীর বর্ণনা দিয়া আব একটি ক্লোক খাখিয়াছেন : তাহাও এই গ্রন্থে পাওয়া যায় খু 
এই সৰ আক অত্র উদ্ধার ও সমালোচনা করিয়াছি ( আহার-বিহাৰ, বসন-বযসন, * 
“দৈনন্দিন জীবন প্রসঙ্গ ইবা )। 
“প্রাচীন বাংলার ফলক্ষল-বৃক্ষপতা-শশ্ত সন্জারের এবং অন্ধান্ত উৎপনগ জবা ইত্যাদির 
॥ জেশ-পরিচয়েরই অংশ; ধনসম্থল অপ্যায়ে এপস পমা oN 
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১৩৪ বাঙালীর ইতিহাস 


লবণ, পান, শুবাক, নারিকেল, বাশ, মাছ, ভালিন, ডুমুর ( পর্কটী ), খেজুর, শিকল, এলাচ 
ইত্যাদি শঙ্ষ ও পরবাসপ্তার কোথা কি উৎপাদিত হইত তাহাও সেই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ীবজন্ধ লক্ধেও একই কথা । বর্তমান ও পুৰোক অধ্যাযেই ব্যাজ, হী, 
হরিণ, ঘোড়া, বানত, গরু. ভেড়া, ছাগল, কুকুট, বঝাহ, নানা প্রকারের মাছ ইত্যাদির কথা 
বলা হইয়াছে । 


৬ 


আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ না বাংলাদেশ । মুঘল আমলে এই দেশ স্ব! বাংলা নামে 
পরিচিত ছিল। আ্মাবৃল কঙ্গল তাহার আইন-ই-গ্ৰাকবরী গ্রন্থে ঝাংলা-বাঙ্জালা নামের 
ব্যাখা19 দিয়াছেন । বঞ্গ শব্দের সঙ্গে আল্‌ (সংস্কৃত আলি, পূববঙ্গীয় 
আইল । যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা! বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাই 
ন্মাবুল ফঞ্জলের ব্যাখা) । আল্‌ শুধু শশ্তক্ষেত্রের আলি নয়, জ্বাল ছোটবড় বাধ বটে। 
এই নদীমাত়ৃক বাৰিবহল দেশে বৃষ্টি, বন্ধা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাইবার জনা ছোটবড় 
বাধ বাৰ! রুষি ও বযাস্তূনির যখাখ পরিপালনের পক্ষে অনিবাধ। থে'সব 
শা্গালা নামঃ ডূধণ্ডে বারিপাত কম, কৃমি সাধাবগত উদর, সেখানেও বহার জল ধরিয়া 
পা  ব্াখিবাব জন্য ছোট বন্ধ বাধ বাধা প্রয্োজ্ধন হইত, এখনও হয়--যেমন 
নীরকূম অঞ্চলে । প্রাচীন লিপিতে এই বঝনের বাশের পুন:পুন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
বায়, (যমন, বিশ্বকপসেনের মদনপাড়া লিপিতে এবং অশ্গার্প সংখা লিপিতে। এ 
রকম ছুই চাৱিটি বৃহৎ সাদ এখনও প্রাচীন অভ্যাসের স্বতি বহন করিতেছে। দৃষ্টাস্বা্বরূপ 
বাপুনর-হগুড়ার ভীমের ( কৈবর্তবাজ ভীমের?) জাঙ্গাল বা ভীমের ভাই, বীরকুষের 
[সিডি অঞ্চলের ছুই চাবিটি ধাধের উল্লেখ করা া্ধ। আমার অশ্রমান, আবুল 
ফলের ব্যাখ্যার অর্থ এই ; বে-বছদেশ আল্‌ বা জ্দালিবহুল, বে-বঙ্ষদেশের উপরিষুমির 
বৈশিশ্াই হইতেছে সাল্‌ সেই দেশই বাঙ্গালা বা বাংলা দেশ। এই আল্গুলিই আবুল, 
ক্ষচ্ছলের সবিশেষ দৃরি আক্ণ করিয়াছিল, তাহার ব্যাখা! পড়িলে এই কথাই মনে হয়। 
Gastaldi (1560), Hondivs (1613), Hermann Moll (1710), Van den Broucke 
(1660), 7505 Tirion (1790), F. de Wi (1720) প্রভৃতির নক্শার, 
সনাসুগের দুবোপীয়  পদটকদের বিবরণীতে সবত্রই এই দেশের নাম পাইডেছি 
Boni, এবং ইহার দক্ষিণের সাগরটিৰ নান Golfo de Bengala al Gulf of 
বলিয়া । মধাযূগের বাংলা--বাঙ্গালা_ নন একই নাম | Maro 
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করা হইয়াছে, মধাযুণী্ সান্চো তাহা স্ম্প্ট। কিন্তু প্রাচীন বাংলায় বক্ষ -ঙ্গাল 
বলিতে মে-দেশশণ্ড বুকাইত তাহা বর্তমান বঙ্গ বা বাংলা দেশের সমার্থক নয়, বরং 
তাহার একটি ক্স মাত্ম। প্রাচীন বাংলা দেশ ফে-সব জনপদে বিভক ছিল 
বঙ্গ ৬ বঙাল তাহার ছুইটি বিভাগ মাত্র । এই ছুইটি বিভাগের নাম হইতেই বর্তমান 
এবং আঙুল সমগ্র বাংলাদেশের নাৰটির উৎপন্তি। কাজের, প্রাচীন বাংলার 
জনপদ-বিভাগের কখা বলিতে গিয। সবাগ্রে এই বিভাগ ছুইটিক কনা বলিতে হয়। 

কিন্ত তাহার ক্দাগে জনপদ-বিভাগ সঙ্গে দু'একটি কথা বলিয়া! লয়| দরকার । 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাচীনতর সাক্ষো, জ্নপনপ্তলির নাম বে তাবে কদম! লাই, 
তাহা ঠিক জনপদ বা স্থানের নাম নয়-_কোনের নাম, বা বঙ্গা:, বাচা, পুণ্য, 
গৌড়াঃ, অর্থাৎ বঙ্গ জনাঃ, গৌড় জনাঃ, পুণ্ড, জনা:, বাচা: জলাঃ, বঙ্গ-গৌড-পুণ্ড-হাড় কোষ 
(৮7৮৮ অথে)। এই সৰ জনা ৰ৷ কোন বে-সব সঅৰচলে বাস করিত, পে তাহাদের, 
র্গাৎ সেই সেই অঞ্চলের নাম হইল বন্ধ, গৌড়, পুণ্ড ইত্যাদি । এইভাবে বহুবচলে জনবাচক 
অথ এই সব নামের বাবহার একাদশ-দ্বাদশ শতকের সাক্ষা প্রমাণে দেখা ধায়। ছু'এক 
ক্দেতে তাহার ব্যতিক্রমও আছে, যেমন হবভ বা স্বন্মকূষি, বঙ্গ. ব! বঙ্ছকৃমি (ত্রদ্ধকৃমি1)। 
দ্বিতীয়ত, জন হইতে বা জনকে কেন কৰিয়া গঠিত এক একটি জনপদে এক এক সময়ে 
এক একটি রাষ্ট্র বা বাজবংশের আৰিপতা স্থাপিত হইয়াছে, এবং অনেক লময়ে তাহাদের 
ঝা আধিপত্য সংকোচ সা বিস্তারের সঙ্গে লঙ্গে জনপদটির সীমাও সংকুচিত হা বিস্তারিত 
হইয়াছে। পুণু, বা পৌগুদেত জনপদকে কেন্জ করিয়া! গড়িয়া উঠিয়াছিল পুগু.বধতত রাজা 
(সগ্রম শতক ) এবং পরে পাল ও সেনরাজাদের আমলে পুণ্ড.-পৌণ্ড বধনরুক্তি না 
[লৌগু.রুক্তি । এই দুক্তিটি এক সময হিমালয়-শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া ( দামোদরপুর 
লিলি, পঞ্চম শতক ) সমূহ পদস্থ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ( ছাদশ শতকে বিশ্বকপসেনের 
সাহিত্য-পৰিষদ্‌ লিপি অন্তব্য )। ১২৩৪ ছ্রীঠান্দের মেহার লিপি সঙ্সাবে জিপুর। জেলাও হই 
কুক্তির অন্তত ক্র ছিল। অখচ, প্রাচীন পুগ্ড, বা পৌগু, জনপল গড়ি উঠিয়াছিল 
ৰগুড়া-দিনাঙ্গপুর-রাঞ্জসাহী-বংপুত্র জেলাকে কেন করিয়া । বধ মান বাঢ় দেশের একটি 
সংশমাত্র ছিল, অখচ এক সময় এই বৰমান কাষ্টুৰিভাগে কপান্ধৱিত হঈয়া বধ মানকূক্তি 
নাম লইয়া শুধু উত্তর ও হক্দিণ থাঢ়দেশকেই নয়. দগুরুক্ধি মণ্ডলকেও গ্রাস 
করিয়াছিল। দণুরুক্কি মেদিনীপুর জেলার বর্তমান দাতন অঞ্চল; এই অঞ্চল সাম 
শতকে তাস্লিপ্তি বাজোর অন্থকূ ক ছিল, যুয়ান-চোৰাতেৰ বিবরণ হইতে তাহা অঙ্মান করা 
কঠিন নয়। অঞ্ধদেশ মোটামুটি দক্ষিশ-বাডের সাক ; 














ভি 


১৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 


সত্ৰই ইঞ্দিত এই যে, বঙ্গ ভাক্মীরতথীর পূব তীরে । এই সব দৃষ্টান্ট হইতে সহজেই বুঝা যায়, 
রাষট্রপরিধির বিস্তার ও সংকোচের সঙ্গে সঙ্গে এক এক সময় এক এক জনপদের সীমাও 
বিস্তাবিত ও সংকুচিত হইয়াছে, সব জনপদের সীম! সকল সময় এক থাকে নাই । আসল কথা, 
প্রারুতিক সীমা ও রাষ্্রসীমা সবত্র সকল সমহ এক হয় না, প্রাচীন বাংলাহও হয় নাই, জনপদ 
বৃত্ধান্থ পাঠের সময় একথা মনে রাখা প্রয়োজন । এই জনপদকথা বলিবার সময় সেইজগ্স 
প্রাকৃতিক সীমা-নিধাঁরপের চেষ্টাই প্রথম কতবা, যদিও তাহা সহজ্জসাধা নয়, 
সাক্ষা-প্রমাণ প্রায়ণ হুহ্পভ। দ্বিতীয় কতবা, বিভিত্র সময়ে নির্দিষ্ট জনপদের বাষ্ট 
সীমার বিস্তার ও সংকোচ, এবং তাহার বিভিন্ন বাষ্ট্রপত ও সংস্কতিগত বিভাগের নির্দেশ। 
এ-কাজও অত্যন্ত কঠিন; কারণ এক্ষেত্রেও সাক্ষা-প্রমাণ জলভ নয় | তৰু, ঘতট! সম্ভব 
(মোটামুটি একট! ধারণা গড়িয়া তোলাব চেষ্টা করা দাইতে পাবে। ভূতীযত, পুব প্রাচীন, 
কাল: হইতেই নানা প্রসন্গে বাংলার বিভিঞর জনপনের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং 
লিলিগ্ুলিতে পাওয়া বায় । এই সব উল্লেখ হুবিদিত এবং বহু আলোচিত ; কাজেই, এ-প্রসন্দে 
তাহা পুনরালোচনার কিছু প্রয়োজন লাই । যে-সব সউল্লেখ, যে-সব সাক্ষা-প্রমাণ জনপদ- 
গুলির সীম! ও অবস্থিতি নির্ণয়ের সহায়ক, শুধু তাহাদের উল্লেখ ও আলোচনাই এক্ষেতে 
প্রাসঙ্গিক । তাহ! ছাড়া, প্রাচীনতর উল্লেখ থাহা পাইতেছি তাহা সমন্তই আধভাযাভাষী 
'আধ-সংস্কতিসম্পন্ লোকদের গ্রন্থ হইতে, বাহারা আধপুব বা স্বনাধ ভাষা ও সংস্কৃতির 
উপর অন্ধাবান ছিলেন না এমন লোকদের নিকট হইতে, এ-কথা ও মনে রাখা দরকার । 
খঙ্গ অতি প্রাচীন দেশ । এতরেয আরণ্যক গ্রন্থে বোধ হয় সবপ্রথম এই দেশের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; "বযাংলি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ” পদে বঙ্গজনদের বগধদের 
সঙ্গে বুক করা হইয়াছে | বগধ বোধ হয় মগধ, এই অঙ্রমান অনৈতি- 
হাসিক না-ও হইতে পারে। এই গ্রন্থের ক্রৰিরা বঙ্গকে মগধের 
প্রতিবেনী জনপদ বলিয়াই জানিতেন বলিয়া মনে হয়। বোধাঘ়নের শরম বঙ্গ জনপদটিকে 
কলিগ জনপদে॥ প্রতিবেশী বলিয়া ইঙ্গিত কর! হইয়াছে, এমন অন্রঘান করিলে ভুল 
হয় ন; "আর, পু, সৌবীর, বঙ্গ ও কলিগ জনের একেবারে বৈদিক সংস্কৃতি বহিক ত, এবং 
1 তাহাদের দেশে যাতায়াত করিলে ক্রিরিয়া আসিয়া প্রাযশ্চিত্ত করিতে হয়, বোধায়ন এইকপ 
নির্দেশ দিয়াছেন। মহাভারতে দেখিতেছি, ভীম দিদিকগয়ে বাহির হইয়া মুদগগিরি 
১1) বা্গকে হত্যা কৰিয়৷ কোন নদী তীরবর্তী পুণু-রাঙ্গকে পরাজিত করেন ॥ | 
"তাহার পর, পর পর তিনি বঙ্গ, তাহলিপ্র, কষ্ট, শন, প্রসনন্ধ রাজাদের এবং অনেক ছেছ 
কোমদের পরাকৃত করেন। মহাভারতের ক্মাদিপবে বঙ্গজনদের উল্লেখ কর! হইয়াছে 


বঙ্গ 








দেশ-পরিচয় ১৩৭ 
সিংহলী মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্দজনের| লাল( বাড়)-জনদের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রজ্জাপনা 
নামক একটি জৈন উপাক্গে বঙ্গছনগের সঙ্গে লালবোচ)-জননের উল্লেখ করিয়া উভয়কেই ক্যা 
বলা হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ভাত্রলিপ্থিকে বঙ্গছনদের অধিকারে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। 
মহাভারতের উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বঙ্গ পণ্ড, তাঘলিল্মি ও স্বন্ধের সংলগ্র দেশ, এবং 
প্রতোকটি দেশই প্ব-ন্বতঞ্জ ; কিন্তু ছৈন উপাঙ্গটির ইক্দিত হইতে মনে হয, কোনও সময়ে 
তামলিপ্তি বোধ হয় বন্দের অধিকারকুক হইয়া থাকিবে। বঙ্গের উল্লেখ গন্ট.র জেলার 
নাগান্ধুনীকোণ্ড (খ্ীষীয় তৃতীয় শতক) শিলালিপিতে, রাখা চন্দ্র (চতুর্থ শতক ) 
মেহেবৌলি প্তন্তলিপি এবং বাতালীব ( বাগারী ) চালুকাবাঙ্জ পুলকেলীর হাক শুত্ত- 
লিপি( সপ্তম শতক )তেও দেখিতে পাওয়া বায, কিন্তু ইহাৰের একটিতে বঙ্গের অবস্থিতি 
নির্দেশ পা এয়া দায় ন! । কালিদাসের ( চতুর্থ শতক ? ) বখুবংশে এই নির্দেশ যেন অনেকটা 
স্পষ্ট (এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বঘুর দিবি প্রসঙ্গে পর পর পাচটি লোক আছে। 
প্রথম দুইটি স্লোকে তালীবনগ্রাম উপকূলে স্বন্ধ জনদের পরাজয়ের কথা আছে। তার 
পরেই ডিনি নৌমাধনোগত বঙ্গজনদের পরান্কৃত কৰি “গঙ্গালোতোহস্থরে” জযন্তন্ত স্থাপন 
করিয়াছিলেন। বঙ্গদনদের উৎখাত এবং প্রতিরোপিত করিয়া পরে তিনি কপিশ। 
(কালাই ) নদী পাৰ হইয়া উৎকলরিগেৰ প্রপশিত পখে কলিগ্গ অভিমুখে 
গিয়াছিলেন। টীকাকার মল্িনাখ ‘গঙ্গান্রোতোহংন্ববেষ্' পদটির টাকা 
করিয়াছেন 'গঙ্গায়াঃ প্রবাহনাম ববীপেষূ'। এবং আধুনিক উতি- 
হাসিকেরাও ‘গঙ্গানোতের মধ্য" এই অর্থ ই কৰিযাছেন। এই অর্থ মানিয়া লইলে 
স্বীকার করিতে হয়, কালিদাসের সময়েও তা্রলিপ্রি বঙ্গজনপদেরই অন্তর ক্র ছিল” এবং 
রথ স্বন্ধ অর্থাৎ মোটামুটি দক্ষিণ-বাঢ় জয় করিয়া বঙ্গ জয় করেন, এবং পরে কপিশা পার 
হইয়া উৎকলে দান। কিন্তু মহোদদদির তালীবলশ্বামোপকণে উপনীত হইয়া সুখ৷ জয়ের 
উল্লেগ হইতে আমার মনে হয়, তদানীন্তন তাহলিল্রি সক্ষদেশের সন্তু ছিল। 
দশকুষারচবিত গ্রন্থে দামলিগ্র ( তা্লিপ ) হুক্ষের স্বর ক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

হওয়াই স্বাভাবিক; উভয়েই গঙ্গা-ভাগীরণীর পশ্চিমাস্ত সংলগ্ন দেশ, এবং 
তামলিপ্রিই বথার্থত সমূত্রতীরবর্তী তালীবলশ্রাম কৃখণ্ড বলিয়া বগিত হওয়া যুক্তিযুক্ত । 
তাহা হইলে, বঙ্গ গঙ্গানোতের বামে বা পূবদিকে হওয়া উচিত; আমার মনে হয়, 'গঙ্গা- 
আোতোহন্তরেষু' বলিয়া কালিদাস গঙ্গান্রোতের অপর দিকে বাহতে চাহিৱাছেন। 





গর 
পশ্চিম সীদা 


















ভি ক করনা 


১৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


কয়েকটি কাননম্ধ অঞ্চলের দিকে ইদ্দিত করা হইয়াছে ( উপবন্দে যশোরাগ্রাং ছেশাঃ 
কালনসংঘুক্তা:)) মলোবখপুঞ্ণি এবং অপনান নামক পালি বৌস্ধগ্রন্বে 
পু বঙ্গান্মপুত্ত এবং বঙ্ষীশ এই দুইটি অভিধা! হইতে মনে হয, বন্ধ শব্দটির 
সক্ষে এই দুইটি অভিবার কোনও প্রকার যোগ ছিল, কিন্তু তাহাতে বঙ্গ, 
উপবঙ্গ, বঙ্গাস্ত দেশের সবস্থিতির কোনও পরিচয় পাএয়| দায় না। 
প্রবঙ্গ নামে আর একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া বার । প্রনঞ্জ পরবর্তী কালের নুর 
বঙ্গ বা দক্ষিণ-বন্দের মত বঙ্গেরই একট অংশ; কিন্তু ইহারও অবস্থিতি সঙ্ক্ধে কোনও 
ইঙ্গিত আমাদের জানা নাই । 
গুপ্ত আমলে বঙ্গের দুইটি বিভাগ ছিল বলির! মলে হয়। সমাভারদেবের খুখাহাটি 
[লিপিতে দেখিতেছি, ত্বর্ণবীখিতে একঙ্গন উপৱিকের শাসনকেন্্র ছিল। এই স্বর্ণ 
বীখি নবযাবকাশিকার অন্য ছিল বলির? মনে হয়। নব্যাবকাশিকা যে ঢাকা-ফরিদগুধ 
ক্্চবোর (সপ্তম শতকের ) নবগঠিত ভূমি তাহ! তো আগেই বলিয়াছি। ঢাকা 
জেলার বতমান স্থবর্ণগ্রাম (সোলার গা), সোনারং, সোনাকান্দি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে 
প্রাচীন স্তধ্ণনীখির একটি অর্থগত যোগ আছে, এ-অহ্ুমান বোধ হয় সংগত । স্ববর্ণৰীথির 
প্রত ছিল বাৱকমণ্ডল, এবং লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে বারকমণ্ডল ছিল প্রাক্‌- 
সগ্রশারী। বারকমণ্ুল-সধাবর্তী ধ্র-বিলাটি বত মান ফরিদপুত্র সহরেন নিকটবর্তী ধুলট | 
পাল ও সেন আমলে বঙ্গ %গ.ব৭ নিহুক্ষিব অন্তর্গত বলিয়া বারবার বলা হইয়াছে, 
কিন্ত 4% আমলে বঙ্গ এবং পুণ্ত.বধ'ন ছুই পৃথক বাষ্ট্রবিভাগে ছিল বলিয়া মনে হয় । 
পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে বঙ্গের উল্লেখ বাববার পাওয়া হায়। প্রতিছার- 
কাছ ভোজদেবের গপ্রমালিঘর প্রপন্তিতে দ্বিতীয় নাগডট কৰক বঙ্গপতি (ধৰ্মপাল ) 
বং বৃহ্খগদিগকে ( বৃহদ্ধদান্‌ ) পরান করিবার কথা উল্লিখিত আছে (নবম শতক )। 
পালবাঙ্জ বামপালের মন্ত্রীপুত্র, কুষারপালের প্রধানামাত্য বৈক্ষদেবের কমৌলি লিপিতে 
(একাদশ শতক ) অহত্তর-বঙ্দের সমৱৰিছয়-ব্যাপারের উল্লেখ আছে; সেই প্রসঙ্গে 
পনৌবাটহীহীরব” এবং “কিক্চোৎ-পাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রীত সপিতৈ; লীকরৈ? পদ 
ছইটির উল্লেখ হইতে অনন্তর যে দব্িণ-বপ এ সমস্কে কোনও সন্দেহ থাকে না মনে 
হয়, একাদশ শতকের শেষাশেষি বন্ধের ছইটি বিভাগ করিত হইয়াছিল : একটি বঙ্গের 
উত্তরাঞ্চল, আর. একটি অন্ধ্র বা বন্ধের দক্ষিণাঞ্চল | ন্ছমান হয়, বঙ্গের উত্তরাঞচলেষ 
উত্তর সীমা ছিল পদ্থা এবং সমূহশাযী খালনালা সমাকীর্শ দক্ষিণাঞ্চল, অনন্তর 
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দেশ-পরিচয় ১৩৯ 
মগুল। চন্দ ও লেন বাজদের অনেক লিলিই তো বিক্রমপুর জম্স্কাবার হইতে উৎসারিত । 
কেশবলেনের ইদদিলপুর লিপি ও বিশ্বকূপসেনের নন্নপানা লিপিতে বিক্রমপুর-ভাগ 
পণ্ড বর্ধনত্থক্ির অন্ধর্গত বলিত্া উল্লেখ কর! হইয়াছে । বিশ্বকপসেনের সাহিতা-পরিধদ 
নিপিতে_ পাইতেছি নাবাভাগের উল্লেখ; তাহাও পুগুবর্ধনকূক্তির বঙ্গ-বিভাগের 
অন্তত, এবং সেই পুশ বরষনতুক্কির এবং নাব্যভাগের পূ্বতম সীমায় সমূহ, তাহা সাহিতা- 
পরিষদের লিপিটিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই লিলিটির নাবাভাগ অন্তর্গত ৰামসিদ্ধি পাটক 
বাগরগঞ্চ জেলার গৌর নদী অঞ্চলের একটি গ্রাম । চহ্ছবাঙ্গ ঈচন্ছের বামপাল-পট্রোলীর 
নাশ্মগুল এবং তদন্ত ক্র নেহকাষ্তি যথাক্রমে নাব্যমগল এবং নৈকাঠি ( বাখরগঞ্জ 
দেল!) হওয়াও কিছুই বিচিত্ৰ নয়। এই প্রসঙ্গে হঠ-সপ্রম শতকের কবিপুর লিপির 
নব্যাবকাশিকার সঙ্গে নাব্যের সন্ছাব্য সন্বন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাছাই 
হউক, এই সব লিপিপ্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, বাশরগঞ্জ জেলা এবং আরএ পূৰদিকে 
সমু পর্স্ত অঞ্চল সমন্তটাই নাব্য নামে পরিচিত হইযাছিল; এবং বর্তমান বিক্রমপুর 
শরগণা সমগ্র এবং ইদিলপুর পরগণার কিয়দংশ লইয়া ছিল বিক্রমপুর-ভাগ ( কেশবসেনের 
ইিলপুর লিপি )। সেন লিপিতে বঙ্গ তো শুৰু বঙ্গ নয়, সে যে “মশক বঙ্গ"_প্চ়ুৱ 
পয়ঃ যে দেশে সে-দেশকে কৰি মধুন্মীৱক বলিবেন আশ্চ কি? 

বঙ্গের অনস্থিতি সন্ধে বাতস্কায়ন-কামস্তজের টীকাকার বশোধর তাহার জয়মঙ্ষল 
নামীয় টকা বলিতেছেন £ “বঞ্ধ। লৌছিত্যাৎ পূর্বে” অর্থাৎ বঙ্গ লৌহিতোর পুথদিকে। 
ঘশোপবের এই উক্তি বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমত, প্রাচা বেশগুলি সঙ্দ্ধে খশে্ারের 
জান তান সীমাবদ্ধ, কতকগুলি অত্যন্ত নাবাস্মক বকমের কুল তাহার টাকায় দেখা 
মা এবং সেগুলি ইতিপূবেই পণ্ডিতদের লক্ষ্যগোচর হইয়াছে । দ্বিতীয়ত, ইতিপৃ্বেই 
আমবা দেখিয়াছি, সমন্ত বিক্রমপুর পরগণা এবং ফবরিদপুর-বাখরগজেরও কিযদংশ বঙ্গের 
অস্ত ক্ৰ ছিল এবং এই সমস্ত ভৃখণ্ডই অ্রক্মপুত্রের পশ্চিম দিকে। বর্তমান ধ্ুনাও খদি 
ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীনতর কোন প্রবাহপখ হইবা খাকে তাহা হইলেও ফবিদপুর-বাখরগঞ 
প্রাচীন বন বহিককূতি হইয়া পড়ে। কাজেই ঘশোপরের উক্তি বিশ্বাস বলিয়া! মনে হয্ব। 
_ কোষকাৰ হেমচন্দ্ৰ হার অভিধান-চিন্পামণিতে (দ্বাদশ শতক) বঙ্গ ও হরিকেলি 
__ জনপদ এক ও সমার্থক বলিঘা ইঙ্গিত করিয়াছেন; “চ্পাস্ত অঙ্গ! বঙ্গাস্ত হবিকেলিয়াঃ"। 
প্রাচাদেশের পূর্বতম সীমায় হব্িকেল নামক ছুই চীন পনিবাঙছকের (সপ্তম শতক ) 
ন বিবরণীতে । আহ্থমানিক অষ্টম শতকে রচিত আধমঞ্জলীমূলকল- 
হৰিকেল .. পরনে বঙ্গ, সমতট ও হবিকেল তিনটি স্ব-স্বতত্ন কিন্ত প্রতিবেশী জনপদ 
ৰ) টাল 
প্রচনিত ছিল, ভাহ1 বলা হইয়াছে । ঢাকা বিশ্ববিপ্তালয়ে ক্ষত কতাক্ষ 
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১৪০ বাঙালীর ইতিহাস 

পাগুলিপিতে প্রীহষ্ট এবং হবিকোল। নামক ক্ষনপন দুইটিকে এক এবং সমার্থক বলা হইম্াছে। 
ব্বাজশেখরের কর্পুরমঞ্জরী-গ্রস্থে ( নবম শতক ) হরিকেলি জনপদের নারীদের খুব স্ততিবাদ 
করা হইয়াছে, এবং তাহারা পূর্বদেশবালিনী তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে । াকাপুৰ- 
গ্রন্থে বদিত চৌমটিটি তারিক পীঠের একটি লীঠ হরিকেল, এবং এই হবিকেল ডিক্কীর, 
গাড়ি, বাচ এবং বঙ্গাল দেশ হইতে পৃথক । হরিকেল দেশে বৌদ্ধ দেৱত! লোকনাখের 
একটি মন্দিবও বোধ হয় ছিল। ডিক্কর বামচরিত কানোর ঢেকৃকরীয়.. ঢেকুরী, কাঁটোয়ার, 
কাছে, বর্মমান ক্ছেলায়। ইচ্ছের রামপাল-লিপিতে উচন্ের পিতা ৈলোকাচন্্র 
দেবকে আগে হরিকেল এবং পরে জক্ত্বীপেরও ( বাখরগঞ্জ) রাঙ্গা বলিয়া 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অপ্রমান হয়, হরিকেল চন্জ্বীপ বা বাখরগঞ্জ অঞ্চলের 
সংলগ্ন ছিল। কান্থিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে হবিকেলকে একটি মণ্ডল বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে । এই সব সাক্ষা প্রমাণ হইতে মনে হয়, হরিকেল 
সপ্তম-অষ্টম শতক হইতে রশম-একাদশ শতক পথন্থ বঙ্গ (ভন্দরীপও বঙ্গে) এবং 
সমতটের সংল কিন্ত স্বতঙ্গ বাহ্য ছিল, কিন্তু তৈলোকাচঙঞ্জের চক্রহীপ অমিকারের পর 
হইতেই হবিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অশ্ব ক্র বলিয়া গণনা কর! হয়। ভাকা্শন এবং 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাতুলিপি দুইটির সাক্ষা একত্র কহিলে হত্রিকেল বৰ! হরিকোলা খে 
হট পথ বিস্তৃত ছিল তাহা স্বীকার করিতে আপত্তি হষ্টবার কারণ নাই। জহর চৌমাটি 
তারিক পীঠের অন্যতম লীঠ। স্বাদশ শতকে গুজরাতে বসিয়া হেমচঙ্গ খন ঠাহার। 
অভিধান লিখিতেছিলেন তখন ভাহার পক্ষে বঙ্গ এবং হরিকেল সমার্থক বলা হয়তো খুব. 
অন্যান হয় নাই । তাহা ছ'ড়া, তাহার উক্চি একটু শিখিলভাবেই প্রযোঙ্গা; কার, চম্পা. 
অঙ্গদেশের একটি অংশ মাত্র, অবশ্য কেন্দ্রীয় অংশ, অপচ-তিনি বলিতেছেন, "চম্পাস্থ অঙ্গাঃ"। 
হৰ্িকেলও সেই হিসাবে বঙ্গের অংশ মাত্র, স্ববশ্থই বান্ধা তৈলোকাচন্গনেবের রাঙ্গোর 
আদিকে; সে-ক্ষেত্রেণ তিনি বলিতেছেন, “বঙাক্স ছনিকেলিয়াঃ"। একটু বিদিলভাবে 
বলা, সন্দেহ কি? 






_ এইমাত্র আমৰ। রঙে রাষশাল-লিপিতে জৈলোকাচনজদেবের প্রসঙ্গে চন্ছরীপের 
উল্লেখ গেশিগ্াছি ( দশম-শকাদশ শতক )। ১:১৪ জী্টাব্দের একটি পাুলিপিতেও 
চন্জবীণপ  চজদবীপের তারা সৃতি ও নন্দিরের ইঙ্গিত আছে। বিশ্বর্ূপসেনের সাহিতা- 

পরিবদ-লিপিতেও বোশ হয [চ]জবীপের উল্লেখ টে 
উহ সরব 
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পা বার ননী পুরে ক্র । 
মু খাৰ লতি নগর ॥ 
. ০ 
নল ই জনে সেই গুণৰ । 
জন সা আছে বসতি বিজ” 
মধ্যযুগে চহ্রন্বীপ স্বপ্রসিদ্ধ স্থান। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের বাকল! পরগণার 
বাক্লা সরকার (বর্তমান ৰাখবগত ক্ষেলার ) আব চত্রস্বীপ একই স্থান বলিয়া বহদিনই 
স্বীকৃত হইয়াছে । এই চক্রত্বীপ বা বাধরগণ্ অঞ্চল যে অন্তত র্রয়োদশ শতকে বঙ্গের, 
অন্ত কি ছিল তাহা তো আগেই দেখিয়াছি । 
= সমুতরগপ্রের এলাহাবাদ স্তন্তলিপিতে (চতুর্থ শতক) ভবাক-নেপাল-কতৃপুর- 
কামকূপের সঙ্গে, এবং বরাহনিছিবের ( যয শতক ) বৃহৎ-সংহিতায় পুগু.-তায়লিপূক- 
নর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সবপ্রথম পাওয়া ঘাইতেছে। 
সপ্রম শতকে মুযান চোযাতের বিবরণী পাঠে মনে হয়, সমতট ছিল 
কামকূপের দক্ষিণে । এই শতকেরই শেষাপেষি উৎসিও, সমতণটে 
রাজডট নামে এক বাজার উল্লেখ করিতেছেন; বাজ্জভট এবং আন্রফপুর পট্রোলীর (সপ্তম 
শতক) রারজরাঙ্ষভাট একই বাক্ষি বলিয়া বহুদিন পণ্ডিত সমাজ্ছে স্বীকৃত হইযাছেন। বাগ- 
“বাজ্ভট্টের ক্ততম রাজধানী ছিল কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলার ব়্কাম্তা। ময়ান্:চোঘাডের 
বিবরণী পাঠে মনে হয় মধ্য-বাংলার অন্ত কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল ।* 'অখচ, 
বরতঘান দিপুৱাও থে সমতটেৱই অংশ ছিল, সপ্যম হইতে আৰম্ভ কৰিযা খাদ? শতক 
পদ্য, তাহা অনস্থীকার্ । এসছস্ছে সান্দাপ্রমাণ স্প্রচুব। সপ্তম শতকের কথা বলিয়াছি। 
দশম শতকে প্রথম মহীপালের বাকের তৃতীয় সরে নিত এবং বিপুরা গেলাৰ 
বাখাউরা গ্রামে প্রাপ্থ মৃদ্তিলিপি, আহ্গমানিক একাদশ-দ্বাদশ শতকের একটি চিত্রিত 
পাঞুলিলিতে “চল্পিতল! লোকনাখ সমতটে অবিধন্টান”-উক্তি ( চল্পিতশা বততমান ত্রিপুরায় ), 
১২৩৪ খী্টাব্দের দামোদরদেবের অপ্রকাশিত নেহাব. পট্রোলী ইত্যাদি সান্দোর ইঙ্গিত 
হইতে সনে হয়, ত্রিপুরা জেলাই ছিল সমতটের প্রধান কেন্্র। এই কেটি থে একাদশ 








ie _( হতে আযোদশ শতক পাস পঢ়িকেৰ! ঝাজ্যোর অন্ধৰ ক ছিল তাহাৰ প্রাণ পায়া দাইতেছে 


অষ্টদাহনিক! প্রজ্গাপারমিতার একটি পাঙুলিপিতে (১,১৭ আর্ট ২ 





পঢিকের। 
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১৪২ বাঙালীর ইতিহাস 


পরগণাধ খাড়ি পরগণ। ( প্রাচীন খাড়ি মণ্ডল ) পনন্ত বিকৃত ছিল বিজয়সেনের বারাকপুর 
পাটোলীতে দেখিতেছি, খাড়ি দলে ভূমির পৰিমাপ করা হইতেছে “সমতটিয়, নলেন”। 
সেন লিপিগুলিতে ছুমিপররিমাপের যে-স্মভ্যাসের পরিচয় আমরা পাই তাহাতে ঘনে হয়, 
মে-কৃখগড যে-জনপদের অন্তত ক্র সেই জনপদে বাবন্ৃত নলেই ক্ুখগ্ডের পরিমাপ কর! 
হইত । সেইঅন্র মনে হয়, খাড়ি মণ্ডল তখন সমতটেরই স্বস্করুপ্ষি ছিল। এরূপ হওয়া 
কিছুতেই 'দন্থাভাৰিক নয়, অসম্ভব তো নয়ই । সমতটের অথ ই হইতেছে তটের সঙ্গে মাহা 
সমাল, অথাৎ সম্তরশারী নিয়দেশ। গঙ্গা-ভাগীবখীর পূবতীর হইতে আবস্ত করিয়া 
একেবারে মেখনা-মোহান! পথস্ত সমূতশারী ভূগগ্ডকেই বোধ হয় বলা হইত সমতট, মূললমান: 
ওুঁতিছালিকনের এবং মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিতোর ভাটি, ভারানাথের বাটি। মাহা হউক, 
ত্রিপুত! ও মধ্য-বন্ধ যে বঙ্গেরই অস্থরুক্ত তাহ! তো মরা আগেই দেখিয়াছি। 
লারায়ণপালদেবের ভাগলপুর শাসনে সংসমতটনন্মা শুভদাসপুত্র জমান সংখদাস নামে 
এক শিল্পীর উল্লেখ আছে । সংসমতট কোন্‌ জাহগা। তাহা নির্ণয় করা কঠিন, তবে নিশ্চয়ই 
সমতট-সংপূক্ত কোনও স্থান । 
একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বন্ের একটি বিভাগের নৃতন একটি নাম পাইতেছি, 
বথাল। বিল কলচুণের স্ববলুর লিপি, বাজেন্ছচোলের তিরুমলয় লিপি এবং আরও 
কয়েকটি দগিণী লিপিত্ে প্রথম বঙ্গাল দেশের নামের উল্লেগ কেশিতেছি॥ অবলুর লিপি 
১০০) এবং আরও আন্ত ছুট দক্ষিণী লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল ছুটি জনপদই 
রা একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এ-অন্মান স্বাভাবিক যে, রঙ্গ ও : 





বঙ্গাল একাদশ শতকে ছুই পূৰক জনপদ ডিল । পৱেও ইহাদের পৃথকডাবেই গণা করা হইত ।.. ++ 


নয পুরী হাস্মির মহাকাব্য (পঞ্চদশ শতক) এবং সাম্শ_ই-সিবাজ' বাফিকর তাষিগ-ই- 
কিজ্জসাহী গ্রন্থে এই দুই জনপদকে পৃথক ভাবে গণা করা হইয়াছে। কিন্ত, এই একাদশ 
শতক্েই থাজেন্ছচোলের তিকুমলর লিপি পাঠে মনে হয়, চোল সৈকত দশ্ডরুক্তি তোম্বলিপ্তি 
অচল, বর্তমান দাতন) ও তক্কণ লাড় ( দক্ষিণ-বাঢ় ) জয় কৰিবাৰ পর বঙ্গাল দেশের রাজা, 
গোৰিন্দচঙ্গকে পলাহনপর করেন: বঙ্গের কোনও উল্লেখ এই লিপিতে নাই। স্বতাই 
মান হয়, দক্ষিণ-রাঢ়ের পরই ছিল বঙাল দেশ. এবং ছুই দেশের মধ্যসীম! ছিল,বোধ হয় 
গঙ্-ভাগীবৰী। রাজা গোৰিন্দচক্জ ফে-বংশের বাছা সেই ৰে 






_গোৰিন্দচন্দের অন্তত দুইটি লিপিপ্রযাণ পায়া গিয়াছে এবাং এই অঞ্চলও গো 
াঙ্ান্ ছিল। দেগা দাইতেছে, একাদশ শতকে বঙ্গালদেশ বলিতে প্রা 
₹ এবং দসিশ-বঙ্গের সমুক্রতটশারী সমন্দ দেশনগুকেই বুকাইত। ইহার 
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আবার বঙ্গের বিকমপুর এবং নাবাভাগের অস্তগত। মানিকচন্্ রাঙ্গা গানের “ভাটি 
হইতে আইল বাঙ্গাল লঙ্গ! লগ! ছাড়ি" পদ্দে অপমান হয়, ভাটি ও বঙ্গাল বা বাঙাল দেশ 
এক সময়ে প্রায় সমার্থকই ছিল। কিন্তু বঙ্গাল বা বাদ্ছাল দেশের কেক্ুস্থান বোধ হয় 
ছিল পূরবঙ্গে। বিশবনধপসেনের সাহিতা-পরিষর-লিপিতে রামসিদ্ধি পাটকের দ্গিশে 
বাঙ্গালবড়া নামে একখণ্ড কৃষির উল্লেখ আছে। বযামলি্ধি পাটক যে বর্তমান বাধধগঞ্জ 
জেলার গৌরনদী অঞ্চলের একটি গ্রাম তাহা এখন স্বীকৃত এবং আগেই তাহা উল্লেখ 
করিয়াছি । বাঙ্গালবন়াও বাখবগন জেলার কোনও স্থান হাই  ব্বাডাৰিক। 
এরর (৪৯১) নকশার ০nচনlএৰ অবন্থিতি যেন এই অকলেই দেখান হইয়াছে 
কষিন্ধ যোড়ণ শতক হইতে ঘত নকশ। প্রা প্রতোকটিতেই বেখিতেছি ০৪ অবস্থান 
আরও পূর্বদিকে । এই Bnচু।৷-বন্দর যে কোন্‌ বন্দর তাহা বল| কিন । কেছ বলেন, 
চট্টগ্রাম, কেহ বলেন প্রাচীন ঢাকা ॥ ঢাকা সহরে বান্বালা-বাজার এখনক প্রসিপ্ধ পরী ৪. 
বাঙ্গার। বাঙ্গালা-বাজ্গার মধাযুগীয় 134/08-ব্দরের স্তি বহন করা! অসম্ভব নয়। 
স্ক্ধিকর্ণামৃত গ্রন্থে (সংকলন কাল ১২:৯; সংকলন-কর্তা উধর দাস) জনৈক অক্গাতনাম। 
বাল বাঙাল - পূববঙ্গীয কৰিব বচিত একটি গঙ্গান্থো স্থান পাইয়াছে। এই কৰি 
নিজ্ধের বাদীকে গঙ্গার সহিত উপমিত কৰিয়াছেন। উপমা তু খ্রোত্রটি এত 
অন্দর যে, বঙ্-বাঙ্গাল প্রসঙ্গে ইহা উদ্ধত কৰিবাৰ লোভ সম্ববণ কথা কঠিন ৷ 
ন ননী খরা বক-হগোপনীবিত। কৰিকি। 
অগা পুরী খা বঙগাল-বাণী 5 বঙগালগ্চ। (সি, ৪৯১২) ৪ 
: শুগ্ঙগনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ এতবের ত্ঙ্ষণে, এবং তারপৱে বোধাহন খপ । 
প্রথমোক্ত গ্রন্থের মতে ইহারা আধতৃমির প্রাচয-প্রত্যন্যদেশের দত! কোমনের অন্ত । দ্বিতীয়া 
রসের মতে ইহারা সংকীর্ণমোনি, অপবিত্র; বঙ্গ এবং কলিঙ্গ জনের ইহারা 
দিত প্রতিবেই। উতবেষ রাখব ্রনেপ-্াথযানের এই উলেশে দেখা বা, 
শুরা আধ; শব, পুলিন্দ ও মতি কোমকের সংলর এবং সআস্মীয় কোম। এই ধরনের একটি 
গল্প মহাভারতের আদিপরে আছে, একাধিক পুবাণেও আছে; সেখানে কিন্তু পণ রা অব, 
বঙ্গ, কলিঙ্গ এবং সথন্ষদের ঘনিঃ জ্ঞাতি । মানব্ধর্মশাস্থে পুগুদেব বল! হইয়াছে আতা ক্ষতি, 
দিও মহাভারতে সাপে বঙ্গ এ পুত, উভয় কোমকেই শুদ্ধছাত ক্ষত্রিয বলিয়া বর্ণনা করা 
হইযাছে। কর্ণ, কুষ্ এবং ভীমের যুক্ধ এবং নিশি প্রসঙ্গে মহাভারতে পুণু,কৌমেক উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণ ক্ষ, বঙ্গ এনং পুুদেব পরাদ্দিত কৰিযাছিলেন এবং বঙ্গ ও 
অঙ্গকে একটি শাসন-বিষয়ে পরিশত করিয়া নিচ্ছে তাহার অশাক্ষ হইবাছিলেন। কুষ্ 
২. একবার বদ ও পুও দেৱ পরান কৰিয়া ছিলেন। কি, ভীমের দিযিদযই সমন পরসিন্ধ। 
তিনি যুদগগিরিৰ গে বান্দাকে নিহত কিয়া প্ৰতাপশালী পু তাঙ্গ এ কোশী নৱীৰ 
শী পন পাছত সা শা শন আলণ 
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করেন। ঘাহাই হউক, উপরোক্ত উল্লেখগ্জলি হইতে বুঝা যাইতেছে, পুগড দেব দনপদ অঙ্গ; 
বঙ্গ এবং সঙ্গ কোমদের জনপদের সংলগ্ন, এবং হয়তো ইহারা সকলেই একই  নরগোীর 
স্তন ক্র । হিতীয়ত, এই জনপদ্ের-বস্থান সুল্গগিরি বা মুঙ্গেবের পূবদিকে এব কোনীতীর- 
লাখ জৈনলের অন্ততম প্রাচীন গ্রন্থ কমন গোগাসগণ নামীয় জৈন সঙ্গানীদের তিন 
তিনটি শাখার উল্লেখ আছে : তাহ্বলি্তি শাখা, কোটাবৰ শাখা, পুগুবধন শাখা । এই তিনটি 
শাখার নামই বাংলার দুইটি জনপদ এবং একটি নগর হইতে উদ্ভৃত। কোটার পুগু.বধ নেন 
অন্ত প্রসিদ্ধ নগপ্র। আীংপুব আহ্মমানিক দ্বিতীয় শতকের মহান্থান ত্রান্ধী লিপিতে এক 
পুন্দনগল বা পুগু. নগরের উল্লেখ আছে। এই পুন্দনগলই বোধ হয় ছিল তদানীন্তন পুণ্ডের 
রাঙ্ধানী, বর্তমান বুড়া জেলার মহাস্থান, যাহার পুরাতন ধ্বংসাবশেষ ঘোষিয। এখনও 
করতোয়ার ক্ষীণধারা বহমান। এই করতোরারই তীখ্মহিম! মহাভারতের বনপবের 
তীর্খধাত্র। অধ্যায়ে উদলিশিত হইয়াছে। লঘুভারৱতের কথার “বৃহহপরিসব পুণ্য করতোয়া 
মহানদী” । 
এই সৰ প্রাচীন সাক্ষ্য পরবর্তী সাক্ষ্য দ্বাৱাও সমধিত হইতেছে। ক্রমবধমান 
সমুদ্ধির লক্ষে সঙ্গে পুণ্ড পঞ্চম সা শতকে পপ বর্ধনে কপান্ধরিত হইয়াছে, এবং গুপরবাষ্ট্ের 
একটি প্রধান সুক্তিতে পরিপত হইয়াছে। ধনাইদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর 
আশ এবং জামোদরপুর তাম্ূপট্রোলী কাটতে এবং মূড়ান-চোদ্বাডের বিব্বণে 
এই পুন নামই পাওয়া যাইতেছে। উপরোক্ত পট্টোলীগুলিতে উদ্লিধিত বিভিন 
স্থানের নাম হইতে এ-তথ্য আজ নিঃসংশদ হে, তদানীন্বন পুগ্ড ব্ণনতুক্তি অন্তত 
বপ্তড়া-দিনাজপুর এবং বাজ্জসাহী ছেল। জুড়ি বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তর-ব্গই, 
বোধ হয় ছিল পুুবর্ধনের অনীন, একেবারে রাজনহল-গঞ্গা-ডাগীবথী তীর হইতে দ্ারগ্ন 
করিয়া করতোয়া পর্থস্থ। কারণ, মুযান-চোযাঙ, কঙ্গগগল হইতে আলিয়াছিলেন পুগু.বর্ণনে 
এবং করতোয়া পাহ হইয়! গিয়াছিলেন কামক্ধূপ | কঙ্গগল এবং করতোয। অধ্যব্তী 
ভুভাগই তাহা হইলে পুগু-বৰ্মন ; উত্তরে "হিমবচ্ছিগর” ; দক্ষিণে সীমা! কালে কালে বিভিন্ন । 
পরবর্তী কালে পৌগু,কুক্ষি, পু বা পৌগুব্ধনতুক্তির রাষ্ট্রীম! উত্তরোত্তর 
বাড়িয়াই গিয়াছে। ধর্ষপালের ( অষ্টম শতক) খালিষপুর লিপিতেই দেখিতেছি 
পুগব্ধনান্থ্তি ব্যাস্রতটীমণ্ডলের উল্লেখ । এই ব্যাস্বতটীমণ্ডল যে দক্ষিপ-সমু্রতীরযর্তী 
ব্যাজ্রাধ্যুদিত বনময় প্রদেশ হওয়া অসন্তব নয়, সে-কথা আগেই বলিয়াছি। লেন আমলে 
দেখিতেছি পু বনের দক্দিপতম সীমা রস 
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এই পশ্চিন-ঝাটিক। বর্নানবুক্কিক অন্তত, ভারীববীর পশ্চিনতীরে।  বাড় দেশের কোন 
অঞ্চল বোধ হয় কখন পুগ্ুব্বনতুক্তির অন্তত হয় নাই । পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত 
বেতজ্ডচতুরক ব্তমান হাওড়া জেলার বেতড়ে পরিণত হইছাছে। বেতড় ভাগীরদীর 
পশ্চিম তীরে। 
পুগুবধনের কেন্দ্র বা হুদযস্থানের একটি নৃতন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে 
এই নাম বরেন্দ্র অথব! বরেন্জী। 2১১ ই্টান্দের একটি দক্ষিণী লিপিতে “বারেল্ছাতি- 
কারিণ" এবং  “গৌডচূড়ামনি" জনৈক ব্রা্গণের উল্লেখ আছে। কিন্ত প্রদিদ্ধতম 
উল্লেখ সন্ধ্াকরনন্দীর রামচরিত কাবোর কবি-প্রশপ্তিতে, এবং গরাড়তু্ধদেৰের তালচের 
পট্রোলীতে। কৰি সন্ধ্যাকর বরেন্গীকে পালবাঙ্ছাদের জনক নর্থাৎ পিতৃকুমি বলিয়া 
ইপ্সিত করিয়াছেন, এবং গঙ্গা-করতোম্বার মধো ইহার অবস্থিতি 
রা নিদদেশ করিযাছেন ॥  বৈগ্কগেবেহ কমৌলি লিপিতে বরেন্্রীর 
উল্লেখ আছে কিন্তু সিলিমপুর, ত্পশলীখি এবং মাধাইনগর 
পর্টোলী তিনটিতে স্পষ্ট উদ্লিধিত আছে যে, বেনী পুণ্ডব্শনকুক্ষির অস্বর ক ছিল। 
সেন-রাজাদের পট্োলীগুলিতে বরেশ্্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থিতি হইতে এ-অস্থমান 
নিঃলংশয়ে করা ধায় যে, বর্তনান বগুড়া-দিনাঙ্গপুর এ রাজসাহী জেলা, এবং হয়তো 
পাবনাও ( পদ্ুবধ। ? ) প্রাচীন বরেন্দরীত্ বতনান প্রতিনিধি । ববেকন্দীই মধ্যযুগীয় মুসলমান 
এঁতিছাসিকদের বনিন্দ , তবে বরিন্দ, প্রাচীন বেনী আঅপেক্ষ। সাস্ধীণতির বলিয়া মনে হয্। 
তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থে বরিন্দকে গঙ্গার পূ্ব-তীরবর্তী এবং লক্ষ্ণাবতী ঝাচ্ছোর কটি 
“অংশ মাত্র বল! হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে লক্্ণাবতী রাজোর দুই বিভাগ গঞ্জার দুই 
তীরে । পশ্চিমে বাল্‌ ( = বাড ), পূৰে বরিন্দ, ( = বরেন্দরী বা বরেঙ্ছ )। প্রাচীন বাংলার 
পার একটি বিভাগে লক্্সেনের বংশগরের! তখলও ( অর্থাৎ, ১২৪২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মিন্হাঙ্ছের 
লক্ষপাবতী প্রবাস-কালে ) রাহ করিতেছিলেন । এই বিভাগটির নাম বঙ্গ, ( -বঙ্গ)। 
মধামুগীয সাহিত্য, ইতিহাস এবং কুলঙী গ্রন্থে বরেজ্জ-ববেল্মীর উল্লেখ 
লোকস্মতিতেও বরেন্্ী এবং ববে্রীর উতিহা বরাবর আাগরক ছিল। ইহাদের 
১ 2 
বাঢ়া জনপদের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি প্রাচীন ভৈনগ্রন্থ আযাবাঙ্গ বা আচাবাদ্ 
স্থজে। মহাবীর তাহার কয়েকজন শিশ্কাসহ বাড়া জনপথ আসিয়াছিলেন 
ধমপ্রচাবের জক্ত ( খর: পূঃ ফট শতক ); এই জনপদ তখন পখবিহীন, 
বং লোকেরাও একটু নিব ও ঝড় প্রকৃতির । তাহারা এই সব অহিংস 
লা নাগ উন প্রজ্ঞাপন! গ্রন্থে বাচ ও বঙ্লদের একত্র 
| উত্ঘকেই ৩ কোডীবৰ (ৰা পরবর্তী কোটাবধ) ছিল, 
লা, এবং দামোদরপুর প্টোলীর (পম 
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শতক ) মতে কোটার পুগুবধন তৃক্তিব অন্তর্গত ; শাল আমলেও তাহাই । আচারাগ সত 
বাচা জনপদের দুইটি বিভাগ ; বঙ্গ না বঙ্কৃমি, স্থব.ভ বা শ্বক্ষতৃষি। ব্অনুমিতে জৈন 
সঙ্গাসীগের অপরিন্ধৃত নিরষ্ট খাদা খাইয়া দিন কাটাইতে হইয়াছিল। সিংহলী পালিগ্রস্থ 
দীপৰংশ ও মহাবংশ-কথ্িত বিহ্য়সিংহেৱ কাহিনী স্থবিদিত। বাক্স সীহবাহ ( সিংহবাহ ) 
লাড়দেশে সীহপুর নামে এক নগরের পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া এই কাহিনীতে উল্লিধিত 
আছে। কেহ কেহ বলেন, এই লাড়দেশ কাধিয়াবাড় অঞ্চলের প্রাচীন লাটদেশ, এবং 
সীহপুর বর্তমান লীহোর। কাহারও মতে লাড়দেশ প্রাচীন লাড় বা বাঢ় জনপদ, এবং 
সীহপুর বর্তমান হুগলী জেলার সিদুর। সীহবাহ লাড়দেশে নগর পত্ধন করিবার সময় বঙ্গ 
জনপদেরই রাজ! ছিলেন। বঙ্গের সঙ্গে লাড়ের এই ঘনিষ্ঠ স্্ধ এবং নৈকটা দেখিয়া মনে 
হয়, লাড়দেশ বঙ্গের সালা বাচদেশ হওয়া অসম্ভব নয়। বাঙ্গশেখবেছ কর্পুবমনতরী-গরন্ধে 
ঝাড়া জনপদের সৌন্দধের উল্লেখ আছে; হলাযধের অভিধান-গ্রন্বেও অনুরূপ উল্লেখ 
পাওয়া দায়। 
কাচ জনপদের ছুইটি বিভাগের মধো স্থবত- স্বক্ধবিভাগ সমনিক প্রসিদ্ধ 'এবং 
সন্ভবত প্রাচীনতর | স্বগ্ধ জনছের উয্লেশ কাছে মহাভারতে কর্ণ ও ভীমের দিদি প্রসঙ্গে । 
কর্ণদেৰ স্থক্ধ, পু. বঙ্ছজনদের যৃদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন 1. ভীমের 
গছনি দিথিত় প্রপক্ষেণ ভীম কতৃক মৃদগগিরি, পু, বঞ্, তামলিপ্তি, এবং 


স্থদ্ধ জন ও বাঙ্গাদের পরাজয়ের কথা আছে । দশকুমার চরিত-গ্রন্থ কিন্ধ অন্ধ ও তামলিপ্রিকে 
পৃথক জনপদ বলিতেছে না, বরং তামলিপ্তিকে স্তন্ধের অন্তর্গত বলিয়া বলিতেছে। রখুবংশে 
বগুর দিত্বিজয প্রসঙ্গে মহোদবির তালিবনশ্যামোপকণ্টে স্ব্ধদের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। 
এই স্লোকঘয়ের অব্যবহিত পূর্বেই আর একটি লোক আছে: i 

সে সেনা মংতীং কর্ষন্‌ পূরসাগর গানিনীম্‌ । 






বৌ হতজটাহ্টাং গঙ্গামিব ভায়ীরখ: ॥ (৪1৩২) 
এই স্লোকটিব ব্যঞ্জনা হইতে মনে হয়, রখ গ্গা-ভাগীরণীর পশ্চিম উপকূল নাহিয়া, দক্দিণ- 
সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এব: ইহাবই দক্চিণ অংশের কৃভাগ সুন্ধ নামে পরিচিত 
ছিল। গোয়ী কৰি পবনদূতেও গঙ্ষা-তীববর্তী ক্ষেত উল্লেখ আছে এবং এই দেশে গঙ্গা-মুনা 
সংগষে ত্রিবেশী অতিক্রম কবিরা লক্ষ্ণসেনের বাদশানী বিজযপুবের পথের ইঙ্গিত * 
এই গঙ্গা-ঘমূন| সংগম ও ত্িবেনী বর্তনান হুগলী জ্বলায় । এই সব. 
পা গঙ্গা-ভাসীববীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণভম কথ, 
















দেশ-পরিচন্ ১৪৭ 
পে প্রা তাম়নি্িতেও বিদ্ুত হইাহিল কিছ সাগারপত তিক 
দক্ষিণতম অংশ বলিযাই পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থ সংযুক্র-নিকার এবং তেলপত্ত 
জাতকেও স্থম্ড বা হুপ্ষজনদের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থিতির কোনও ইদ্দিত 
পাওয়া মায় না। 

মহাভারতে ভীমের দিখিজয প্রল্ে স্বন্দছন এবং সমূস্রশারী ন্থান্য ম্েচ্ছদের সঙ্গে প্রশনন্ধ 

নামীয় আর একটি কোমের উল্লেগ আছে। প্রাচীন সাহিত্যে স্বন্ধ জনপদের উল্লেখ বারবার 
পাওয়া খায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে জুগ্চন-সংপূকু আর একটি কোমের নামও 

oe} এক, শোনা ঘায়, তাহার নাম ক্র বাব্রদ্যোতর। তর্োত্তর খুব স্ব স্যাইন-ই- 
আঙোবৰ 'দাকবৱী গ্রন্থের বর্ম্ত । কেহ কেহ মনে করেন ব্রদ্ধোত্তব পাঠ যথার্থ 
স্খোত্তর (হু্গের উত্তরে যে জনপদ ) হওয়া উচিত।  প্রস্ন্ধ এবং 

্গ্োততর কোন্‌ জনপদ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই; তবে অপ্রযান হয়, 
দুইটি নামই একই জনপনের দোতক, এবং এই জনপদটি অগ্ধজনপদের উত্তরে, আচারা 
আত্রে দে সুমিকে বলা হইয়াছে বচ. বা বঙনমি, অর্থাৎ বাড়ের 


বদি. ত্তৱাংশ। এই বজ্কুমিই বোধহর কাৰ্যমীমাংসা এবং পৰনদূত- 


এগ্র্থের অ্রক্ম (কমি) বা ত্রদ্ধোত্তর (সমাসবন্ধ বদ্ধ ও উত্তর) জনপদ | এই ব্রা দে 






বাঢ়েরই একটি অংশ তাহার কল্প প্রমাণ পাওয়া বায় পবলদূতে। এই গ্রন্থে সপ 
এ বক্ষ ছ'টি জনপদই গঙ্গার পশ্চিমতীবে অবস্থিত বলিয়া বদিত হইয়াছে। শুধু তাহাই 
নয, ব্রগ্ম দে স্ুগ্ষের উত্তরে এবং ত্রিবেনী সংগম এবং বিজুর যে ব্রক্ষতূমির অন্ধর্ত ত্যহাও 
বলা হইয়াছে। খুব সন্তব মহাভারতের প্রস্ুন্ধ এই বরগ্ধ বা বরস্গোত্বব্রেই নামান্তর মাত্র। 
মাকে, পুরাণের ত্র্ধোত্তর বি স্বদ্গোত্তরও হয় তাহা হইলে তাহার অর্থ গুগের উত্তবন্থ 
জনপদ ন্র্থাং যে-কৃমিকে ক্াব্যমীমাংসা ও পৰনদূতে বলা হইয়াছে বধ, সাচারাগ সুত্রে 
বলা হইয়াছে বজ, পরবর্তী লিপিতে মোটানুটি ভাবে যে-দেশকে বলা হইয়াছে উত্তর-রাঢ়। 
মাহাই হউক, বাঢ় দেশে শুদ্ধ জনপদের উত্তবে যে বদ্ধ নামে একটি জনপদ ছিল এ-পদদ্ধে 
সন্দেহ করা চলে না। ) 
দিখিগ-প্রকাশ গ্রন্থে (যোড়শ শতক) রাচদেশের দক্ষিণ সীমার পাইতেছি দামোদর 
নদ_ "দা মোদরোত্তরভাগে--.বাচ়নেশঃ প্রকীতিত:" । হয়তো তখন তামলিপ্ত জনপর্দের উত্তর 
টি সীমা ছিল দামোবৰ পর্ন, কিন্ত পূ্বর্তী সাক্ষা এবং লিপি প্রমাণ হইতে 
মনে হয়, রাড়ের দক্ষিণ সীমা দামোদরের আব দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। 

হইতেই বাড়ে দুইটি ুমপষ্ট বিভাগ জানা বাইতেছে--উত্তর ঝাড় ও 

নতর কালের, মোটামুটি বঙ্গ বা বমি ও হৃষি। রাজেজচোলের 

তকে ডা (ভিতর) এবং 
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১৪৮ বাঙালীর ইতিহাস 


উত্তরে প্রথম উল্লেখ পাইতেছি আন্ুনানিক নবম শতকের গঙ্গা দেবে 
বর্মণের একটি লিপিতে, এবং তান একাদশ শৃতকের ববাজেজ্রচোলের তিক্রমলর লিপিতে। 
বাজ্েন্রচোলের সৈক্ণ ওচ্ডবিবয় (উকতিস্কা। এবং কোশলৈনাডু য় করিয়া, পরে অধিকার 
করিলেন 


“qapdabutti in whose gardens bees abounded...dand which he 
acquired) after having destroyed Dhbarmapsla (in) hob battles 
Takkapalsdam whose fame reached (al) directions, (and which ho 
occupied ) atter having forcibly attacked Rapasora; Vahysla-denn 
where the rain water never stopped, (and from which) Govindachandra 
ted, having descended (from bis) male elephant; elephants of rare 
strength, women nnd treasure, (which he seized) after buving ploasoed 
to frighten the strong Mabipsla on the field of hot battle with tho 
Inoiso of the) couches (got) from the deop sen, Uttiralidnm (on the 
shore of ) the expansive ocean (producing) pearls [বালা Ustiraln 
Jams as rich in ০9218 as the ocean, fort, Uttiralidam, closo to the son 
yielding pearls.) and the Gags whose waters bearing fragraut 
flowers dashed ogainst the bathing places." 


বাঙ্জ! ভোজবর্মণের বেলাব লিপিতে উন্তর-রাড় এবং তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ 
ছে): পিদ্ধপ গ্রাম বর্তমান বীরদের অন্তত পিখল গ্রাম। এই সিদ্ধল গ্রামই * 
পত্ডিত-ময্ী ভট্ট ভবদেনের জন্মস্কুমি। তথাকদিত বুৰনেশ্বৰ লিপিতে ভবদেৰ ভট্ট সাহার 
জন্মভূমি শিদ্ধল গ্রামের কণা বলিয়াছেন, এবং খড়ের এই অঞ্চল যে অজলা! এবং জাঙ্রলময়, 
তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। রাড়ের শঙ্গল ও জাগ্গলময এই অঞ্চলে তিনি একটি দীৰি 
নিৰ্যাণ করাইয়াছিলেন। নর্লালসেনের নৈহাটি পট্টোলীতেএ উত্তর-রা় এবং “তপ্ত, 
বাযহিউঠা, জলসোখী, শাগুহিলা, অন্থসিজা এবং ঘোলাদন্তী গ্রামের উল্লেখ আছে। 
াহিট্ঠা বর্তমান বধমান জেলার প্রায় উত্তর সীমায় বালুটিযা গ্রাম (কাটোযা মহকুমার 
অন্তত, নৈছাটির ছয় নাইল পশ্চিমে); জলসোখী সুসিদাবাদ জেপার জলসোগী গ্রাম 
(বালুটিয়ার উত্তরে) খালা কর্তনান খালি! (আলসোখীর দক্ষিণে); অধিক বত্তমান 
অঙ্লগ্রাম, খাক্লিমার পূব-দক্ষিণে ; মোলাদ্তী বর্তমান মুক্কত্তি { খাকলিয়ার পশ্চিমে )। 
সব কাটি গ্রাই বর্তমান বখখান-মুশিদানাহ জেলার. যোগসীষা॥ 




















দেশ-পরিচর 
জঙ্গল নামে এক জনপদ এবং তদন্ত্গত নৈস্তনাপ, বক্রেশ্বর, বীরক্কনি প্রস্তৃতি স্থান এবং, 
অঙ্গয় প্রস্ৃৃতি নদনদীব উল্লেখ আছে। এই রাচীখগদা্দল উন্তর-হ্লাঢেরই অন্তর্গত, 
বলিয়া মনে না করিবার কোনও কারণ নাই । অঅন্রমান হয়, বর্তমান মুশিদাবাদ জেলার 
পন্চিমাংশ অথাৎ কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীবন্ধুম ছ্ছেলা ( সাওতালককমি সহ) এবং বধান 
জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ, এই লইফা উন্তর-বাঢ়। মোটামুটি বঙ্গ নদী এই উত্তর 
রাঢ়ের দক্ষিণ সীম! এবং দক্দিপ-রাচের উত্তর সীমা । উত্বর-বাড়ের উত্তর সীমা বোধ হয় কোন? 
সময় গঙ্গা পাব হইয়া! আরও উত্তরে বিস্তৃত ছিল। জৈন প্রচ্ছাপনা গ্রন্থে কোডীবর্দ না 
কোটীবর্মকে রাঢ়ের অন্তত বলা হইছাছে, তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহারই দেন 
প্রতিধ্বনি শোনা যাইতেছে ভরতমন্জিকের চহ্গপ্রভা গ্রশ্থের “উ্ববগঙ্গ-রাঢ়াম" পদটিতে । 
কিন্ত, অকাট্য লিপি প্রমাণ এবং এতিহাসিক গ্রন্থে গণ্া-ভাগীরবীই বাঢ়ের উত্তবতাম সীম, 
এ সন্ধে সন্দেহ থাকিতে পাবে না দুটা স্বরূপ তবকাত-ই-নাসিবী'ব সাক্ষা উল্লেগ 
করা মাইতে পারে। ) উস 
« ঝাজেন্্রচোলের সৈন্য গড্ডবিগ এবং কোশলৈনাড়ু ( দক্ষিণ-কোশল ) জয় করিয়া 
পরে তণ্ডবুত্ধি ( -দণ্ডরুক্চি- বর্তমান দাতন ) ব্দবিকার করিয়াছিলেন, এবং দওদুক্িব 
পরেই দক্দিণ-বাড়। দেশগুলির ভৌগোলিক অবন্থিতি স্বস্পষ্ট; দণ্ডরুক্ধি এবা, বঙ্গের 
বখিল-যাচ “ানর্তী অনশদ-বাষ্ুই ছর্দিপ-রাচ বা! তক্কনলাচন্‌। দঙ্গিপ-বাড়ের 
প্রাচীনতম উল্লেখ মিলিতেছে বাক্পতি মুজ্ের একটি লিপিতে, এবং 
জধরাচাখের স্তায়কন্দলী গ্রন্থে (৯৯১-৯২)। ন্বাযকন্দলী গ্রন্থে আছে: দ্যাসীন্সিপ- 
রাটায়াং দিজ্ধানাং ক্করিকর্মাণাষ। কূরিসিরিতি গ্রামে! কৃরিভেচিজনাশ্রমঃ ॥ উরে 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দক্ষিশ-রাড়ের বিপতি “গুশরত্থাভরণ কায়স্বকুলতিলক” পাখুদাস ॥ এই 
পাঞুদাসই পাশুকুমি-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কুক্ষনিশ্রের প্রবোধচন্জোদয় নাটকে 
(একাদশ-দ্বাদশ শতক ) বাড়ের এবং একটি দক্িনী লিপিতে হক্ষিণ-রাঢ়ের উল্লেখ আছে। 
কিন্ত উভয় ক্ষেত্রেই এই অনপদটিকে গৌড় বা গৌড়দেশাস্থাতি বলা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের 
লিমার  জেলাস্্গত মান্ধাত। অঞলের অমবেন্বর মন্দিরের একটি লিপিতে, এবং 
মুকুন্দরামের চ্ডীমঙ্গল কাবোও ( ১৫৯৩-৯৪ ) দক্ষিণ-রাড়ের উল্লেখ পাওয়া মাইতেছে । 
অজগর এবং করুষ্চমিশ্র দন্দিণ-রাচের দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতেছেন; কুরসি 
বা সথরিশ্রে্টিক এবং নবগ্রাম ; আর মুকুন্দরাম বলিতেছেন দাল্ক্তা গ্রামের কথা, ঘে-দাযূক্া 
হা দাখি ছিল তাহাৰ জন্মকূসি ( পহৰ সেলিমাৰাঙ্গ তাহাতে সম্দনৰাজ নিবসে লিযোগী 
১8 ছা তালুকে বমি দামি চাহ চি নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥) হুরিস্হি 
ছিল অনেক শ্রেপ্ঠী বাসস্থান ভুনা ) বর্তমান হা 
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বর্তমান হাওড়া, এবং হুগলী = বনমানের অধিকাংশ দক্দিশ-হাড়ের অন্তর্গত। দ্বাদশ 
শতকের উড়িস্যার চো্গঙ্গ গাঙ্গাদের আদিপতা মিধুনপুর ( নিঃসন্দেহে বর্তমান মেদিনীপুর ) 
পর্সথ বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং অনস্ববর্মন চোডগঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দার-রাজ্কে পরাভূত করিয়া 
তাহাৰ দুৰ্গনগর রমা ধ্বংস করিয়াছিলেন। মিধুনপু না হউক, মন্দার এবং আরম্য বোধ 
হয় সেই সময় দক্দিণ-বাড়ের অন্তত ছিল। মন্দার নি:সন্দেহে বর্তমান সন্দারণ বা৷ মদারণ, 
মধ্যযুগের সরকার মন্দারপ বা গড় মন্দাৱণ; এবং আরম্য বর্তমান আরামবাগ ; দুইই বর্তমান 
হুগলী জেলায় । 
বাঢদেশের দুইটি বাষ্রবিভাগের পরিচয় পাওয়া ছায়। ষাট শতকের মঙসাকল, লিলি, 
দশম শতকেৰ ইরা লিপি, লগ্মণসেনেন্র নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে বর্ধমালনুক্ষির 
সাক্ষাৎ মেলে। ইনদালিপিতে দেখিতেছি, দণরুক্তিমণ্ডল অর্থাৎ দাতন 
ববি. পন বধ মানতক্তিত সীমা বিস্তৃত; কিন্তু পঞ্চম-নঠ শতকে বোধ হয় 
দক্ষিণে বধ মান রূক্ষির এত বিশ্যার ছিল না, কারণ, বৱাহমিছির গঁড়ক, 
বৰ্ধমান ও তামলিপ্তক পৃথক পৃথক জনপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাল ও দেন 
আমলে দণডর্‌ক্তি মণ্ডল ছাড়া বধনানরুক্িত আবও তিনটি বিভাগ ছিল; উত্তর-রাঢ়। 
দক্ধিণ-রাঢ় মন্ডল এবং পশ্চিম-পাটিক্৷। ব্ধমানরক্তিত্ব অন্যতম রাষ্ট্রবিভাগ ছিসাবে 
হক্ষিণ-রাড় মণ্ডলের উল্লেখ কোন লিপিতে নাই, কিন্তু এই মণ্ডলটিও থে বধমানদুক্তির 
অন্তা্তি ছিল তাহা সহঙ্গেই ভ্যান করা বাটতে পাবে। বাহাই হউক, এই তিনটি 
জনপাংবান্টের কথা ন্দাগেই বলা হইযাছে। পাল ও সেন আমল ছাড়া দণ্ডরুক্তি 
সাধারণত তামলিপ্র ছনপদেরই অন্যত্র বলিয়া অগুমিত; সেইজন্য দগুুক্িন 
কথা তায়লিপ্র প্রসন্ধেই বলা যাইবে। তবে, এইখানে বলির! ঝাখা চলে থে, 
ইন লিপি ছাড়া বাজেন্চোলের তিরুমলয় লিপি এবং সন্ধাক্বনন্দীর রামচরিতে 
শথাক্রমে তশ্ুবুত্ধি-দর্‌ক্কি ও দপ্ুনুক্ষি-মগ্ডুলের উল্লেখ আছে। ঈণুতুক্তি বর্তমান 
মেদিনীপুর ( প্রাচীন মিধুনপুর ) জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ; বর্তমান দাতন 
প্রাচীন দণ্ডৃত্ধির স্মতিবহ । পশ্চিম-খাটিকা যে মোটামুটি বর্তমান হাওড়া জেলা, এবং 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে সেইঙ্গিত তে| আগেই করা হইয়াছে। লক্ষণসেনের শক্তিপূর 
__ শষ্টোলীতে বাড়ে আর একটি বিভাগের খবর পাণ্রয়া খায়) ইহার নাম কন্কগ্রামতুক্তি, 
এবং উত্তর-কা় এই তুক্তির 
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পুরাণে তো বারবাহই এই জনপদটির দেখা মেলে; বঙ্গ, কৰট ও স্বন্ধজনের! ছিলেন 
শধানান্ত তাহাদের প্রতিবেনী। জৈন ক্তে-্র্ে গোদাসগণ নামীঘ হন 
সন্যাসী সম্প্রদায়ের অক্রতম শাখার নান তাহলিল্তি শাখা। হৈন প্রজ্ঞালনা- 
খর্থে্ তামলিন্তি ( তামলিল্দি ) বঙগজনদেক অদিকারে ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া । 
দশকুমারচরিত-গ্রশ্বে দামলিল্র ( তাহলিপ্ম ) থাবাব স্রন্দের প্রত বলির! বণিত হইয়াছে। 
জাতকের গল্পে, বৌদ্ধগ্রব্বে বারবার কাযলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায় স্বৰ 
নৌ-ৰাণিজোর কেন্দক্ূপে। পেবিপ্লাস গ্রন্থে, টলেমির বিবরণে, ফাহিহান, ঘৃগ্থান্‌চোযাও 
ও ইংনিডের বিবরণে তাম্বলিগ্য বন্দরের বর্ণনা স্থবিদিত ৷ টলেমির সময়ে তায়লিপ্র 
জনপদের বাজধানীই ছিল তাম্রলিপ্র (1718655) বন্দর; সপ্মম শতকে যুয়ান-চোগাঙ 
বলিতেছেন, তামলিপ্র বন্দর সমূতেত একটি উপবাহর তীবে অবস্থিত ছিল ( near an inlet 
০0) । অষ্টম শতকেৰ পর হইতেই তামলিগ বন্দরের সমৃদ্ধির পতন গটে। এবং বোধ 
হয় তাহার আগে সপ্তম শতক হইতেই দগুরুক্কি জনপদের নামেই তামলিপ্ত জনপদের 
পবিচয়। ইহাও হইতে পারে, এই সময় তাহলিপ্র কিছুদিনের গপ্ত 
দহ জনপদ খারা প্রভাবাৰিত হয়। দাডাই হউক, যষ্ঠসপ্তম শতকে 
বরাহমিছির তামলিপ্রক জনপদকে গৌড়ক ( মূলিদাবাদ-ৰীবন্ধন এবং সম্ভবত পশ্চিম- 
বান ও মালদহ ) এবং বধ নান হইতে পৃথক জনপন বলিয়া উল্লেখ কহিয়াছেন, কিন্তু সপন 
শতকে দগ্ডহূক্ধি গৌড়-কর্ণন্থবর্ণরাঙ্গ শশাস্কের করতলগত । সম্প্রতি আবিষ্কৃত পশাছের 
মেদিনীপুর লিপি ছুইটিতে দেখতেছি দণ্ডূক্তি বা দগুকুক্ধি-দেশ একজন পাসঙকর্তার 
(সামন্ম-মহারাজ সোমদত এবং মহাপ্রতীহাৰ শুভকীতি ) অনীনে, এবং উৎকলদেশ এই 
বাষ্টবিভাগের স্থগিত । দশম শতকের ই লিপিতে দণ্রক্কি মণ্ডল বধমানরূক্চিৰ 
অন্তর্গত । একাদশ শতকের প্রথম পালে রাজ্েন্রচোলের তিক্রমলয় লিপিতে তণ্ডুত্ি 
বা দণডতৃক্ষি দক্দিণ-বাঢ়, বঙ্গালদেশ, এবং উত্তর-বা় হইতে পৃথক জনপ-রাষ্টর; ঘাদশ 
শতকের মধ্যপাদে আবার এই দশুককক্ষি বৰ মানতৃক্ষিক অন্তর্গত | দগুদুক্তির রাজা পালবাজ 
রামপালের অন্ততম বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সহায়ক ছিলেন । 






গৌড়পুত্ বর্তমান বঙ্গদেশের কোনও স্থান কিনা নিসংশত্ে বলা ছা না। কৌটিলা বঙ্গদেশের 
অনেক জনপনেরই খবজাপবর রাখিতেন ; তাহার ন্থশান্রে গৌড়, পু) 
১১ শিল্প এ কষিজব্যাদির খবর পা ওযা 
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যথাপ্রসন্গে উল্লিখিত হইযাছে। পুরাণে এক গৌড়নেশের উল্লেখ আছে ( যেমন, মৎক্র- 
পুরাণে ), কিন্ত লে-গোঁড়দেশ কোশল জনপদে বলিয়া অঙ্গনিত হয়। বরাহমিহির 
( আহ্থমানিক হট শতক ) গৌড়ক, পৌক্ু., বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান এবং তান্লিপ্রক নামে ছয়টি 
স্বত্ত জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষায় গৌড়ীরীতির খবর পাওয়া যাইতেছে দণ্ডীর 
কাব্যাদশে, বাছশেখরের কাব্যনীমাংসায় ; বস্তুত, প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ স্বপ্রচুর । 
কিন্তু সবর গৌড়দেশের অবস্থিতির ইদ্দিত পাওয়া যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎ- 
সংহিতা উল্লেখ হইতে খানিকটা ব্দাভাল অবশ্য পায়া যাইতেছে, এবং সে-আভাস ঘেন 
মুশিদাবাদ-ৰীবন্ূম-পশ্চিম বর্ধমানের দিকে। মুঝারির 'অনর্শবাঘবে ( অষ্টম শতক ) চম্পা 
গৌড়্গনপদের রাজধানী বলিয়া কৰিত হইয়াছে; এই চম্প। কি ভাগলপুর জেলার প্রাচীন 
চম্পা না মন্দারণ সবকারের অন্তর্গত বর্ধমান-সহরের উত্তর-পশ্চিমে, দামোদরের বামতীরের 
চন্পানগরী, বলা কঠিন। অষ্টম শতকের শেধার্ধে ( ধর্মপালের প্রায় সমসাময়িক ) গৌড়ের 
াষট্ামিকার প্রাচীন অঙ্গদেশে বিস্তৃত ছিল, ইহা একেবারে অসম্ভব নয়। মূদ্গগিরি বা সুঙ্গেরে 
যে একটি পাল জয়সবদ্ধাবার ছিল তাহাতে স্থবিদিত ; তীরতুক্তি বা তিরহতেও একটি কুক্তি 
ছিল। কুফঃমিত্রের এ্রবোধচচ্ছোদয় নাটকে বাড়া বা বাঢ়াপুরী এবং সুরিজেষ্ঠিক 
গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্গত বলি উজ্লিবিত হইযাছে। একটি দক্ষিণী লিপিতেও 
রাড়দেশকে গৌড়দেশের অন্ত রক্ত বলা হইয়াছে; কিন্ত যাদবরাচ্ প্রথম গৈতুগির যনগোলি 
লিপিতে আবার লাল (রাড) এবং গৌল ( গৌড়) পৃথক জনপদ বলিয়া ইঙ্গিত কর! হইয়াছে 
কামন্বত্রের টাকাকার বশোধর ( ত্রয়োদশ শতক ) কিন্তু বলিতেছেন, গৌড়দেশ একেবারে 
কলিঙ্ পথস্থ বিস্তৃত। ভবিষ্ঠ-পুবাপের সতে গৌড়দেশেক উত্তর সীমায় পদ্মা, দক্ষিণ সীমায় 
বর্ষধান। অআয়োদশ-চতুদ্শ শতকের কোন কোন ঈৈনগ্রন্থে জানা মায়, বর্তমান মালদহ, 
ছেলার প্রাচীন লক্মণাবতী গৌড়ের অস্ধগতি ছিল। সমসামস্ধিক মুসলমান এতিহাসিকদেনর 
ইঙ্গিতও তাহাই ; বস্তুত, লক্ষপাবতী নগরকেই হার! বলিয়াছেন গৌড় এবং এই গৌড় রা 
দেশে । মনে বাখ। দরকার লক্্পাতী-গৌড় তখন গঙ্গার পশ্চিম বা হক্গিণ তীরে অবস্থিত 
ছিল; গঙ্গা তখন এখানে আরও উন ও পূর্ব বাহিনী হই! পরে দক্ষিণ বাহিনী হইত । 
ভৰিশ্ল-পুৱাণ বা ত্রিকাণ্ুশেষ গ্রন্থে যে গৌড়কে (লক্াবতী নগৰী 1) বথাক্রমে পুত, বা 
বরেম্ীর অন্তর্গত বলা হইয়াছে, তাহা এই কারণেই । শক্তিসংগমতহ্রে গৌড়দেশ বঙ্গ হইতে 
একেবারে রুবনেশ (র্বনেশ্বর) পবসথ বিস্তৃত বলিয়া বলা! হইয়াছে ; কথাসৱিংসাগরে বর্মমানকে 
গৌর ( = গৌড় ) জনপদের অন্তু ক্র বলিষা বলা হইয়াছে । এক গৌড় ছিল৷ কোশলে 
(বর্তমান যুক্তপ্রদেশের গোও্ জেলা): আর এক গৌড়ের খবর পায়া বায় হয 








দেশ-পরিচয় ১৫৩ 


গৌড়েশ্বরের বাইট প্রন বিস্তারের ইতিহাস এই পঞ্চগৌক্ নামটির মধো পাওয়া যাইতেছে 
বলিয়া মনে কৰিলে বোৰ হয় কিছু অন্বায় হয় না। আর এক গোৌড়-উপনিবেশের খবর 
পাওয়া যাইতেছে দক্ষিণ অ্রপ্ধের পে সহবেব নিকটবর্তী কল্যানী লিপিমালায় ; এই লিপিতে 
গোল বা গৌড়দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া খায় । 

কিন্ত এই সব উল্লেখ ও বিবরণের মধ্যে গৌড় জনপদের সঠিক অবস্থিতি হম্পষ্ট জান! 
গেল না; শুধু এইটুকু বুঝা গেল, মুশিদ্দাবাদ-বীযকূমই এই জনপদের আদি কে; পৰে মালদহ 
এবং বোধ হয় বর্মমানও এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানের এই কয়টি জেলা লাই 
প্রাচীন গৌড়। এই গোঁড়ের বাসী 'আদিপত্য যখন যেমন বিস্তৃত হইয়াছে--কখনও কলিঙ্গ 
কথন* কুবনেশ্বর--ছ্ছনপদসীমাও তখন তেমনই বিস্তারিত হইয়াছে; বর্মপাল-দেবপালের 
আমলে ভারতীয় এতিহাসিক ও জনসাধারণের পক্চনুশে শুনা বাইতেছে পঞ্চগৌড়ের কথা; 
বাঙ্গালা অর্থই দেন গৌঁড়। 

গৌড়ের অবস্থিতি সঙবন্ধে বঙ্গীয় লিপি-প্রমাণ কি আছে দেখা যাইতে পারে ॥ 
সমসামন্বিক ও নিঃসংশয়ে বিশ্বাসযোগ্য ভিন্প্রদেশী লিপি এবং ইতিবিবহণণ্ এই সম্পর্কে 
আলোচা । ঈশানবমণ মৌগবীৰ হড়াহা লিপিতে ( 4৫5 রসটা) গৌড়ঙ্নদের বর্ণনা করা 
হইয়াছে "গৌড়ান্‌ সমুড্রাশয়ান্” বলিয!। এই কথার সমর্থন পাওয়া খায় একাদশ শতকের 
গুলি লিপিতে ; এই লিপিতে বলা হইয়াছে, ‘the lord of Gauda lies in the watery 
fort of the ৬০৪ | এই উক্তি হইতে মনে হয়, গৌভজ্ছনপদের দক্ষিণ সীমা মঠ শতকে সমুহ 
হইতে খুব বেশি দূরে ছিল না। সনম শতকে গৌড-কর্ণস্থবর্ণৱাঙ্গ শশান্ধের নৰাবিক্কৃত 

মেদিনীপুর লিপি ছুইটিতে দেখা বাইতেছে, গৌঁডবাস্ট্রের আদিপতা 

কি সমুত্রসীমা পযন্ত বিস্তৃত, উৎকলসহ ॥ওকূক্ষি দেশ গৌড-বাষ্্রলীমার, 
অগ্তগত বলিয়া এই লিপি ছুইটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।  যুয্ান-চোয়াঙের বিবরণ এবং 
ৰাণতট্ের হরচরিতে শশান্ধের ফে-ইতিহাস বনিত আছে তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় থে, 
শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের রাজা; এবং : কর্ণস্থবর্ণ ( = বর্তমান কানসোনা, মুশিদাবাদ জেলার 
রাঙ্গামাটি অঞ্চল ) ছিল তাহার রাষ্ট্রকে ক! রাজধানী, অর্থাৎ মুশিদাবাদ অঞ্চলই ছিল 
গৌড্ের কেন্রতূমি। 
প্রতীহার-রাজ ভোজদেবের গঞ্জআলিয়র লিপিতে দেখিতেছি, পালরাজ্জ [ধর্মপাল]কে 
বলা হইয়াছে 'বঙ্গপতি' এবং তাঁহার প্রচ্ছাবগকে 'বৃহ্ধস্থান'। দ্বিতীয় নাগভট বখন 
চক্রাঘুধকে পরাজিত করেন তখন ধর্মশাল বঙ্গপতি এবং তাহাব প্রঙ্ছবর্গ “বঙ্গান," কিন্ত 
অত সবই সকল লিপিতেই পাল বাজার “গৌর | বায প্রথম অযোতবর্ের 
৮১৪-৮৭৭ ) কানছেরী লিপিতে গড জনপদ গোৌড়বিধন্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
হউক, 




















চি নর 


১৫৪. বাভালীর ইতিহাস 


বঙ্গেরও অধিপতি । রাজা অযোঘবর্ষেহই নীলু. লিপিতে বঙ্গ জনশদ-রাষ্ট্রের এবং 
ক্র্করাজের বড়োদা পাট্রোলীতে ( ১১১-১২ ) একই সঙ্গে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ-বাষ্ট্রের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া ঘায়। ভট্ট ভবদেবের কৃখনেশ্বর লিপিতেও গৌড়রপ এবং বরাঙ্গ পৃথকভাবে 
উদ্ধিশিত হইয়াছেন। সেন-বাজ বিজ্রয়সেনের সময়ে গৌড়-বাষ্ট্র স্বতস্র রাজার করাদন্ত 
ছিল, কিন্ধ বিঙ্য়সেন তাহাকে পরাকৃত করিয়াছিলেন ( দেওপাড়া লিপি )। আবার বল্লাল 
সেনের আমলে বধ মানতৃক্তির বগি উত্তর-রাচমণ্ডল সেন রাজোব অশ্রু হইয়া গিয়াছিল 
( নৈহাটি লিপি)। লক্ষ্ণসেনের মাথাইনগর-লিশিতে দেখিতেছি। তিনি সহসা গৌড় 
রাঙ্গা আক্রমণ ও জয় করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, এইজন্তই এই লিপিতেই তিনি 
গৌড়েশ্বর বলিয়া! অভিহিত হইতেছেন ॥ এই সব প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ক্র! চলে যে, 
গৌড় বন্ধ ও পুণুবগল হইতে দত জনপদ, এবং স্থামরা মোটামুটি পশ্চিম-ব্গ বলিতে 
( অগাৎ মালদহ-মুশিদাবাদ-বীরভূম-বধ মানের কিয়দংশ ) এখন যাহা বুঝি তাহাই ছিল 
প্রাচীন গৌড় জনপদ । দক্ষিণ-রাচমণডল বা তালিপ্র-দগুভ্ুক্রি বোধ হয় গৌড় জনপদের 
অশ্রু ক্র ভিল না, দিও গৌড়ের কাষ্টনীমা কখনও কখনও উৎবল-দণডদুক্তি পদপ্ত বিষ্ৃত 
ছিল, এবং গৌড় বলিতে এক এক সময় হয়তো সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত। 

প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলি সঙ্বদ্ধে উপরে যাহা ধলা হইয়াছে তাহা হইতে 
মোটামুটি ভাবে_-একটু শিখিল ভাবেই--কয়েকটি কথ! বলা চলে। প্রাচীনতম এতিহাসিক 
কাল হইতে আরম্ভ কৰি! আহ্ুমানিক খ্র্ীয় হ্ট-সপ্তঘ শতক পান্ত প্রাচীন বাংল! দেশ পণ, 


bd গৌড়, হাড়, সুক্ষ, বঙ্গ ( অথবা! অর্ধ ), তাম়লিপ্রি, সমতট, বঙ্গ, প্রস্তৃতি 
পীন নগদ জনপদে বিভক। এই জনপদগুলি প্রতোকেই স্ব-্তত্ন ও পৃথক; 
পালা" নামকৱণ মাঝে মাকে বিরোধে-মিলনে একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগের 

সন্বস্ধও দেখা নায়, কিন্তু প্রতোকেই স্বতঙ্গপরায়ণ। সপ্তম শতকের 
শ্রণম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাহ্মপঞ্ছে প্রতিষ্ঠিত হ'ন এবং বর্তমান পশ্চিম-বঙ্ধ--মালদহ- 
মুশিদাবাদ হইতে আৱন্ভ করিয়া একেবারে উৎকল পথস্থ-_সবপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় একা 
লাভ করে; কিন্তু বর্তবান পশ্চিম-বন্দের বিভিন্ন জনপদগুলি এক নাষ লইয়া এক একানুত্রে 
আবদ্ধ হইবার স্থচনা বোধ হয় দেখ! দেয় শশাস্কের আগেই, খরায় মঠ শতকের মাঝামাঝি 











... ০: হইতে ( হড়াহা লিপিব ‘গৌড়ান্‌’ )॥ শশাঙ্ক তাহাকে পুর্ণ পৰিণতি দান করেন। এই সময 





হইতেই গৌড় নামটির এতিহাসিক বাসনা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল এবং 
শাল-রাঙগার! বঙ্গপতি হত সত্বেও গৌড়াদিপ, গৌড়েহ, গৌড়েন্বর নামে পরিচিত হইতেই 
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স্থানের বিভাগীয় নামের উদ্ভব হইতেছিল ( বেমন, পূর্ব ও দক্ষিণ-বাংলা অঞ্চলে বঙ্গাল, 
হরিকেল, চন্রস্বীপ, সমতট ; উত্তব-বঙ্গ অঞ্চলে বরেন্দী; তামলিস্টি অঞ্চলে দপ্ুরুক্কি ॥ পক্ষিম- 
বাংলা অঞ্চলে বাড়ের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ ) এবং এই সব বিভাগের স্বাবার নূতন নৃতন 
উপবিভাগও নৃতন নৃতন নাম লা দেখা দিতেছিল 7 কিন্তু আর সমপ্তই যেন এই 
তিনটি জনপদের কাছে সান বলিয়া মনে হয়; আব সকলেই বেন নীবে ৰীবে ইহাদের মখ্যেই 
নিজেদের সত্তা বিলোপ করিয়া দিতেছিল। বরাঢ়ের মতন প্রাচীন জনপদ যেন ক্রমশ 
গৌড় নামের মধ্যেই বিলীন হইয়া! হাইতেছিল। শশাঙ্ক এবং পাল বাঙ্গারা সমগ্র 
পশ্চিম-বদ্দের অধিকারী হইয়াও নিজেদের রাচানিপতি বা হাঢেশ্বর না বলিয়া নিজেদের 
পরিচয় দিলেন গোৌড়াদিপ এবং গৌড়েশ্বর বিঘা, এবং ভিন্প্রবেশীরাও তাহা 
মানিয়া লইল। হ্্ণচরিত ও রাঙ্গতরিনী-গ্র্থ এবং নবম শতকের ভিন-প্রদেনী লিপি- 
গুলিই তাহার প্রমাণ। পুগু-ববেশ্রী সহন্ধেও একই কথা বলা চলে। পুও--ববেন্গীর 
স্বতিপুগুবধ নেক মধ্যে বাচিয়া ছিল সেন আমলের প্রায় শেষ পচ; কিন্তু এই পু যেন, 
তাহার স্বত্গ নাম-সত্তা গৌড়ের মধো বিসর্জন দিতে ঘাইতেছিল; একজন পাল-বাজ। 
দি বা একবার অন্বত বঙ্গপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, পুগ্ডাদিপ বা! পুগু-বরধনেশ্বর 
যা বরেন্্রী-অধিপতি বলিয়া কোখাও তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই, খদিও ববেক্্ী ছিল 
তাহাদের জনকন বা পিহৃদমি। ইহার উতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবার মতন। 
পাল এবং সেন বাঙ্জাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত হয়| বঙ্গপতি 
ফেবুতে গৌক়ের অধিপতি সেই মুহূর্তেই তিনি গে ॥ লা্মসেন ফে-দুহ্তে পাড় 
অধিকার করিলেন সেই সুষ্র্তে তিনিও হইলেন গড়ের | শশাছ্বের সময় হইতেই 
একটি মাত্র নাম লইয়া প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদ গুলিকে এক্যবন্ধ করিবার ষে-চেষ্টার 
সঙ্গান স্থচনা দেখা দিখাছিল পাল এ সেন রাজাদের আমলে তাহা পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করিল, যদিও বঙ্গ তখনও পান্থ আপন স্বতঙ্গ-ছনপদ প্রতিষ্ঠা বঙ্গ রাগিয়াছে। এক 
গৌড় নাম লক্ষ্য ও আদশ হওয়া সত্বেও বঙ্গ লাম তখনও প্রতিছন্থী হিসাবে বিশ্তমান ; 
পুপুু ধানের রাষ্ট্ৰস্তা আছে, কিন্ত স্বত্র পুথক জনপদ-সন্তা তখন আব নাই । পরবর্তী 
কালেও গৌড় নামে বাংলা! দেশের কিয়দংশের জনপদ-সন্ভা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে 
বাংলার বাছিরে বাঙালী মাতেই গৌড়বাসী বা গৌড়ীয় বলিষা পরিচিত হইয়াছেন, এমন. . 
প্রমাণও দূর্লভ নয়। উরংলীবের আমলে স্থবা বাংলার থে অংশ নবাব সায়েন্তা খার 
শাসনাধীন ছিল তাহাকে বলা হইত গৌড়মণ্ডল। উনবিংশ শতকে বন মধুস্গদন দত 
মহাশয় লিৰিয়াছিলেন ₹ + 
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কিন্তু গৌড় নাম লাইযা বা"লাঞজ সমগ্র জনপঞ্লিকে এক্যবন্ধ কহিবার বেচে 
শান, পাল ও সেন বাজ্ধাবা কৰিাছিলোন সে-ডেই সাখক হয় নাই ; গৌড় নামের ললাটে 
সেই সৌভাগা ন্ন্িত বোধ হয ছিল না! সেই সৌভাগ্যলাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, বেদ 
ছিল আদ সভ্যতা ও সংস্কৃতিত দিক হইতে স্বণিত ও অবজ্ঞাত, এবং খে-বঙ্ষ নাম ছিল 
শাল ও সেন রান্ধাদের কাছে কম গৌরব এ আদরের। কিন্ত, সময় বাংলা। দেশের বঙ্গ 
নাম লইয়া উককাবদ্ধ হা হিন্দু মালে ঘটে নাই ; তাহ! ঘটিল তখাকশিত পাঠান আমলে 
এবং পূর্ণ পরিপত্তি পাইল আকববেৰ স্থামলে, বঙ্ধন সমপ্ত বাংলা দেশ সুৰা বাংলা নামে 
পরিচিত হইল । ই-বাঙগ ক্বামলে বাংলা নাম পূর্ণতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লা কৰি, 
দি জিকাৰ বাংলা বেশ স্মাক্ৰৱী ধা বাংলা অপেক্ষা খৰীকত । 
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সমান্দ-সংস্থানের বস্ম-ভিন্তি হইতেছে ধন । এই ধন দে গু ব্যক্তির পক্ষে, তাহা গ্রীদন-. 
দারণ, অপন-বসন, শিক্ষা- দীক্ষা, ধর্-কর্মের জনত অপরিহাৰ তাহা নয়, গোল ও সমাজের পশ্ষেক 
ক ইহা সমভাবে ক্বপরিহা্থ । সবাঙ্গ-লিরপেক্ষ পাবত্রিক মন্ধলের জনত, খা 
তপশ্চদায় বিশুদ্ধ খর্মগ্রীবন বাপনের জন্ম কোনও উদ্দে্ছে সমাজের 

বাহিরে একান্ত ভাবে একক জীবন খাহাবা বপন কৰেন, সাদেক মনো কেহ কেহ এমন 
যুক্ত পক্ষ হয়তে! আছেন ধাহার। কোনো ভাবেই ধন কামনা করেন না, আশন-বসনের ও 
কামনার উদে” ধাহাদের স্থান । তাহারা লমাজ্ধ-ইকিহাসেত আলোচনার বিষ নয়েন। 
আমর ঠাহাবের কখাই বলিতেছি গাহাবা জীবনের দৈনন্দিন পরথ-চুঃখে, জীবনের নিচিত্র 
টানা-পোডেনে নিত আন্দোলিত, উহিক্ষ জীবনের ক্কুংপিপাসায়, শীতাতপে পীড়িত এধা 
সামাজিক নান! বিধি-বিধান প্রয্বোজন-স্থাত্বোজ্ছন দ্বারা শাসিত । সমাজ্জধ্রী এই বে কি 
ভাহার দৈনন্দিন জীবনে ধন স্মপরিহাৰ বা; এই ধন বলিতে শুরু দু বুকাত না, টাৰ 
সানা-পয়স। বুঝায় না, একপা আগুকাল আব কাহাকেও বুকাইর। বলিবাত প্রচোঞ্জন নান) 
ন্যক্ষিৰ যেমন, সমাজ্জেৰও তেমনই; ধন ছাড়া কোন দেশের কোনও বিশেষ কালের 
সমাজের ব্যবসা-বাণিজ্য কলজনাই করিতে পারা বায় না, ধন ছাড়া সমাজের বাষ্ট শরি- 
চালিত হইতে পাবে না; কারণ ধাহাব! এই বাসর পৰিচালনা করিবেন প্রাহানিগকে 
ভাহাদের কায়িক অব! মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিন্ধেদের ভরণ-পোপে, শিক্ষক, 
পরম কর্মে, আআরাম-বিলালের কক্স বেতন দিতে হইবে, তাহা শক দি হউক, মূহা দি হউক, 
প্র্নোছনীয অব্য দিনা হউক, কৃমি বিত! হউক, স্ৰখৰা অন্ত বে কোন উপাযেই কউক ।। 
শুধু বান্ট্ের কথার বা বলি কেন, ধম, শিল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কিছুই এই খন ছাড়া! চলিতে 
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করিতেন না, উৎপাদিত ধনের অংশ যাত্র ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে । শিক্ষা- 
বৃত্তি ছিল খাহাদের, ধ্াথষ্ঠানের শুবোহিত ছিলেন খাহারা, সমাঙ্গের তথাকথিত হেয় কর্ম 
ইত্যাদি খাহারা করিতেন, সাহারা ও যতটুকু পরিমাণে নিজ নিক্ষ বিশেষ বৃত্তির মধো আবদ্ধ 
খাকিতেন ততটুকু পরিমাণে খনোৎপাদলেক দায় ও কর্তব্য হইতে মুক্ত ছিলেন । কিন্ধ, 
উৎপাদিত ধনের অংশ তাহারা ভোগ করিতেন, শ্রম ও বুদ্ধির বিনিময়ে, নিজ নি সুযোগ 
ও অসিকার অহদাহী। সোজাস্থদি প্রতাক্ষ ভাবে ধনোৎপাদন ইহারা কেহই করেন না 
বটে, তৰে পৰোক্ষ ভাবে ধনোৎপাদনে সাহাম্য সকলকেই কিছু না কিছু করিতে হয়, কোনও 
না কোনও উপায়ে । সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে ধাহাদের পরিচয় আছে ভাহারাই 
একদা জানেন। 

তাহা হইলেই প্রশ্ন দাড়াইতেছে, ধনোৎপাদনের উপায় কি কি? প্রাচীন বাংলায় 
দেখতেছি, ধনোৎপাগনের তিন উপায়ঃ রুষি, শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজা | 
ইহাদের মধ্যে কৰি ও বাণিজাই প্রধান; আঙ্গ পথন্কও বাংলা দেশে কুষিই প্রাধান ধন- 
স্থল তারপরেই শিৱ । এই রু্গি ও শিৱঙ্গাত জিনিসপত্র লইয়া দেশে বিদেশে বাবসা- 
বাণিজ্যের ফলে উৎপাদিত ধনের বৃদ্ধি এবং ছেশের বাহির হইতে নূতন বনের আগমন 
ইইত। এই তিন উপাৰে আহত যে-ধন তাহাই প্রাচীন বাংলার ধন-সঙ্ষল। এবং 
এই ধন-সখলের উপরই সমাজ্গ, বাজ, বাষ্ট, ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প , সাঞ্টতি সবকিছুর প্রতিটা ও - 
বিকাশ । 
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কিন্ত এই ধন-স্গলের কথ! বলিনার স্থাগে ব্দামাদেক এতিহাসিক উপাদান সন্ধে দু'একটি 
কণা আলোচন! করিয়া লঞয়া দরকার স্মামাদের প্রধান উপাদান লেখমালা, এবং প্রাচীন 
বাংলাৰ সৰপ্ৰাচীন লেখমালার তারিখ আহ্গমানিক খরীষ্টপপূব তৃতীয় 
হইতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে । বগুড়া ছেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত এই 
্শাতীন প্রপ্তর-লেখখগ্ডটিতে প্রাচীন বাংলার ধন-সন্বলের একটি প্রধান উপকরণের সংবাদ 
পাও যায । এই উপকরণটি খান, রুষিজাত অব্যাদির মধ্যে সবপ্রথম ও সর্প্রধান ॥ এই 
(লেখগণ্ডটি ছাড়া, পঞ্চম হইতে অযোদশ শতক পান্ত বাংলাদেশ সম্পিত প্রচুর লিপির 
সংবাদ আমর! জানি, কিছু কিছু প্রাচীন গ্রন্থের উপাদান আমাদের অজ্ঞাত নয, আগচ, 


উপাণাৰ। 





ধন-সন্বল _ > 
যাইতেছে। আচ, ইহা তে! সহজে অশ্নেয যে, আজও শেমন অতীতেও তেমনি, পারি 
ছিল শুধু ববেন্দকুমিব নয়, সমগ্র বাংলা দেশেরই প্রধান খন-সন্বল | শুধু দান সঙ্বন্ধেই নয়, অন্যান 
অনেক কুষি ও শিলাত বা খনিজ্দ বোর উল্লেখই "আমাদের এতিহাসিক উপাদানে পাওয়া 
যায় না। কাজেই, আমাদের এই বিববনীতে যে-সব উপকরণের উল্লেখ নাই, ক্মগচ বাহা 
উৎপাদিত ধন হিসাবে বর্তমান ছিল বলিয়া সহঞ্জেই অস্তরমান করা মায়, তাহ! প্রাচীন 
বাংলাত ছিল না, একণা নিশ্চয় করিয়া বলা নায় ন!। কাপাস বস ও বেশন বগা দে 
বাংলার প্রধান শিল্পজাত জবা ছিল, এবং দূর মিশর এ রোমদেশ পর্ন তাহা বপ্লানি 
হইত, সবন্র তাহার আদর ও ছিল, একৰ আমরা জীপ প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা! গ্রন্থকার 
বণিত Periplus of tho Erythrean Sen অথবা কৌটিলোর আর্থশান্থ কিৰ চা- 
গীতি-গ্রশ্ব হইতে কিছু কিছু জানিতে পাবি, স্বথচ, এ-দাবৎ বাংলাদেশ-সম্পিত 
যত লেখমালার খবব আমবা জানি কোথাও তাহার উল্লেখ নাই । উদাহরণ দিবার জনা খানা 
ও বাস্্-পিল়ের উল্লেখ করিলাম মাত্র, তবে অনেক খনিজ, কৃষি  শিল্পঙ্ধাত জ্ববোর সগদ্ধেই 
এ-কণা বলা যাইতে পারে। কাজেই অশগ্ররেখের যুক্তি অন্বত এক্চেতরে 'অনত্রিত্বেশ দিকে 
ইঙ্গিত করে না। রুমি ও শিল্পের তদানীস্বন অবস্থায়, প্রাচীন বাংলার তদানীন্তন কূমি- 
বাবস্থায়, সামাজিক পরিবেশ ও দলবায এবং নদনদীর সংস্থানে ফেব ভ্রবা উৎপন্ন হওয়া 
স্বাভাবিক তাহা সমন্তই উৎপাদিত হইত, এই নুমানই যুক্তিসংগত, তৰু উতিহ!সিক 
বিবরণ লিখিতে বসিদ্ধা কেবলমাত্র সেই সব উপকত্রণই বিবৃত করা বাইতে পারে 
যাহার উল্লেখ অবিসংবাদিত উপাদানের মধ্যে পাওয়া বায়, এবং সাহাব উল্লেখ না খাকিলেও 
অন্তিদ্ধের অস্থমান প্রমাণের স্মগ্ুকূপ মূলা বহন বরে। একটি উদাহরণ দিলেই আমার 
বন্ধবা পরিক্ধার হইবে । তক্ষণ অথবা স্থাপত্য শিল্পের কোন উল্লেখ আমর! আমাদের 
জাত: উপাদানের মধো পাই না, দিও তিব্বতী লামা তাবানাথ তাহার বৌদ্ধ 
ধর্মের ইতিহাসে দীমান ও বীটপাল নামে বরেকস্কৃষির দুই খ্যাতনামা শিল্পীর উল্লেখ 
করিয়াছেন, এবং বিশ্বয়সেনের দেওপাড়া তামশাসনে "বাবেহ্গক শিল্লিগোষ্ঠ চূড়ামণি বাপক 
শূলপানি”র উল্লেখ আছে। ঠিক তেমনই প্রকার অখবা বৌপাকারেৰ উল্লেখও নাই। 
অথচ বাংলাদেশে প্রাপ্ত অগনিত দেবদেবীর পোডামাটি ও পাখবের সৃতিগুলি দেখিলে, 
পাহাডপুৰ ও আল্যার স্থানেৰ প্রাচীন মন্দির, সপ এবং বিহাবের ধ্বংসাবশেষ অখবা সম" 
সামরিক চিত্রে ও ভান্ব্দে সেই যুগে ঘব-যাড়ি-মন্দিতাদির পরিকল্পনা দেখিলে, দেবদেবীর 
চিত্ৰমৌবনস্বলক্ত ্্গে বিচিত্র গহনার স্বস্থ ও বিচিত্রতর কাককাধগুলির দিকে 
্য করিলে একথা অস্থমান কৰিতে কোনও পতি করিবার কারণ নাই থে, তলানীন্বন 
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১৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 
ছিল, এ-খবর বিশেষভাবে পেরিপ্লাস গ্রন্থ, টলেবিব বিবরণ, জাতকগ্রন্থ ও ফাহিয়ান-খৃয়ান- 
চোৱাডের বিববনীর ভিতর পাওয়া বাহ ; তাহা ছাড়া অন্ত কোথাও ইহাদের বিশদ উল্লেখ কিছু 
নাই বলিলেই চলে। এই বন্দৰ হইতে, এবং কিছু পরবর্তীকালে অধ্াৎ মধ্যযুগের পরার 
হইতেই সপ্তগ্থাম হইতে ছে পূব-দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপ গুলিতে, দন্দিণ-ভারতের উপকূল বাহিয়া 
সিংহলে, এবং পশ্চিম উপকূল বাহিত স্ববাষ্ট-তৃপ্ডকচ্ছ পহস্থ বাণিজ্্যতর্রী যাতাহাত করিত 
তাহার কিছু কিছু আভাস হতো পাওয়া মায়, কিন্তু সমসামঘিক বিশদ প্রমাণ কিছু নাই 
বলিলেই চলে। অন্ম বাণিজ্য নিশ্চই ছিল, বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদপুলির ভিতর 
এবং দেশেৱ বাহিরে অন্তান্ত রাজা এ রাজাখণ্ডনুলির সঙ্গে । এই অস্যবাণিজ্য চলিত 
হয়তো জদিকা*শই নদীপখে, কিন্তু স্থণপশেও কিছু কিছু না চলিত এমন নয়, অগচ এই 
সব বাণিজ্া-স্ভার, বাণিজাপখ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্তান্ম অন্যান খবরের আডাসও 
উপাগানপ্ুলির মধো খুজিয়া বাহির করা কঠিন। হাট-বাজার, গ্ছাপণ-বিপনি, ব্যাপারী 
সইত্যাদিত নিস্বিশেষ উল্লেখ লেখমালাপুলির মধো মাঝে মাঝে দেখা বাঘ, কিন্তু তাহ! উল্লেখ 
মাত্রই ; বিশেষ আত কিছু খবর পা এয়া যায় না। 

পাওয়া যে যায় না, উল্লেখ যে নাই তাহার কারণ তো খুবই পঢিক্ধার। লেখমালাই 
হউক, 'আঅখব! অগ্যা যে কোনও প্রকার লিখিত বিববণই হউক, ইহাদের কোনটিই দেশের 
উৎপঞ্জ জন্যাদির কিংবা ব্যবসা-বাণিক্ের, কিংব| দেশের সামাজিক অথবা অর্থ নৈতিক 
অবস্থার পরিচয় দিবার জন্য রচিত হয় নাই । দু'একটি ছাড়া সব লেখমালাই প্রায় ভূমি 
দান-বিক্রয়ের পট্টোলী, আধুনিক ভাঙ্গায় পার্ট বা ছলিল। প্রস্তাবিত দান-বিক্রয়ের ভূমির 
পরিচয় দিতে গিঘা, কিংবা দান-বিক্রয়ের সর্ত ও স্বত্ব উল্লেখ করিতে গিষ! পরোক্ষভাবে 
কোনও কোনও উৎপ্গব্রব্যাদির নাম বাধা হইয়াই করিতে হইয়াছে, কারণ সেই সব উৎপক্গ 
জন্যাদি সেই স্কুমিগণ্ডের ধন-সম্পদ, এবং তাহার 'বলন্বনেই ক্রেতা অথব| দানগ্রহীতার 
ক্রয় অখবা দান গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সব লেখমালায় আবাব সে উল্লেগও নাই। 
পূব্োোক্ত মহাস্থান শিলালিপিখণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলে, খরী্টীয় পঞ্চম শতক হইতে আর্ত 
করিয়া সপ্তম শতক পথস্থ বহু তাম্রপট্টোলীব খবন আমরা জানি, কিন্ত উহাদের মধ্যে কোথাও 
দত্ত বা ত্রীত কমিব উৎপত্ন ডব্যাদির বা কোনও শিল্পজাতত অব্যাদির উপ্লেগ নাই বলিলেই 
চলে । একমাত্র সপ্তম শতকে রচিত কর্ণস্থর্ণ ( কর্ণস্ব্ণ - কানসোনা, মুশিদাবাদ গ্রেলা ) 
রাষ্ট্রের উদ্গরিক বিষয়ের বপাঘোবৰাট গ্রাদের তামপট্রোলীতে "সংপ-াণক" বলিয়া 
সর্মসন্ষেত্র-পাশ্ববিলন্থিত যে-পখের (1) উল্লেখ আছে তাহা হইতে হতো স্স্তমান কর যায়, 
উক্ত গ্রামের অন্ততম উৎপর জব্য ছিল সর্প ব! সরিদা। অষ্টম শতক হইতে অয়োদশ শতক 
শান্ত পাল, সেন এ অকন্যান্ক রাজবংশের ফে-সমন্ড পট্টোলীক খ্ববন্ত আমন জানি তাহার 
প্রা সব ক'টিতেই দত্ত অপবা ভীত কমিব প্রধান প্রদান কৰিজাত অব্যাদির উল্লেখ আছে, 















পষ্টোলীগুলিতে তৃমিঙগাত অব্যাদির আয়ের পরিমাণ উেখ করা আছে। - কৃমি-সম্পক্ষিত : 
দলিল বলিযাই কৃমিজাত অব্যাদির উল্লেখ পাওয়া সায়, কিন্ত শিলাত অরব্যাদির উল্লেখ 
নাই বলিলেই চলে। প্রশ্ন গড়ার, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকের লেখসালায় দুমিদ্জাত 
অব্যাদির উল্লেখ নাই কেন, এবং অষ্টম হইতে অয়োদশ শতকের লেখমালায় আছে কেন? 
সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন, কিন্ত একটা অশ্রযান করা চলে। বৈক্যপ্তপ্রের গুণাইঘর 
পট্টোলীতে . (৫০৮৮ ভর) দেখিতেছি, নহাখানিক অবৈবচ্তিক  ভিক্কুদংঘকে * 
বে-গ্রাম বা অগ্রহার দান কর! হইতেছে তাহার সর্ত হইতেছে “সবতোভোগেন;” অধাত 
দানগ্রহীত| সকল প্রকারে এই কৃমির উৎপন্ন পবা ও তাহার ন্সায় ভোগ করিতে 
পারিবেন, এই অধিকার তাহাকে দেওয়া হইতেছে । এই যুগের জন্ঞা্ লেখমালায় এই 
ধরনের “সর্বতোভোগেন” অধিকাবের উল্লেখ বিশেষ ভাবে লাই, কিন্তু “অক্ষয়নীবীধর্মান্বায়ী” 
বে-দান তাহা থে “সবতোভোগেন"ই নেছা হইত, এবং কতা & ধানগ্রহীতাতা যে 
সেই ভাবেই গ্রহণ করিতেন, এ-অঙ্রমান করা বায়। পরবর্তী কালে এই “সবতোভোগো'র 
প্ররূপ নিদেশ করা প্রয়োঙ্জন হইয়াছিল, নানা বিশেষ ও বিশেষ কারণে; ভোক্তার 
অধিকার সন্ধে প্রশ্ন হয়তো উঠিযাছিল, এব' হস্তে! এই কারণেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী 
কালে কাতকটা বিশদভাবে এই ন্মধিকাৰের স্বরূপ নির্দেশ কর! হইয়াছিল, এবং তাহার 
ফলেই ভুমিজাত জবযাদির খবর আমবা কিছু কিছু পাই । 

এ তো গেল লেখমালাগুলির কথা । অক্যাক্ত উপাদানগুলি সঙ্ব্ধেও দু'এক কথা 
বলা দরকার । পূর্বে বলিযাছছি, পূ প্রথম শতকে রচিত Periplas of the Erythrom 
8৪ নামক গ্রন্থে ও কৌটিলোর অর্থশা্ছ প্রাচীন বাংলার প্রধান শিজজাত অব্য বেশম এ 
কাপাস বন্ধের খবর পাওয়া যাছ। পোক গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল বিদেশী বলিক খাহারা সমূহ- 
পথে ভারতবধের সঙ্গে ব্যবনা-বাণিজ্য চালাইতেন ঠাহাকের সুবিধার জক্, কতকটা ‘গাইন, 
বই'র সতন। বাংলা দেশ হইতে খে-সব জিনিস বিদেশে পশ্চিম-এসিযায়, মিসবে। রোমে, 
গ্রীসে ঘাইত তাহাদের মধ্যে গ্জ্জাতনামা লেখক বেশম বস্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । এ 
লব দেশে এই জিনিসের চাহিদ। ছ্ছিল। তাই ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে অন্বান্ত শিল্পজাত 
অব্য নিশ্চই ছিল, সেগুলির চাহিদা হয়তো তেমন ছিল না, বপ্তানিও হইত না, সেই হন 
তাহাদের উল্লেখ নাই । কোৌটিলোর অ্শাঙ্ছে এই বগ্মশিল্পের উল্লেখ অপরোক্ষভাবে ॥ কারণ, 
এই প্রস্থ এবং গ্রস্থোক্ত বিশেষ অধাায়টি ভারতবর্ষের বিভিত্র শিলাত ত্রব্যের সংবাদ দিবার 

বিশেষ ভাবে রচিত নয়। বাজশেখবের কাব্য-মীমাংসায় পূবদেশগুলির উৎপন্ন হব্যাদির 
একটি ক্ষত তালিক। আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা ঘাইবে, এই তালিকা কিছুতেই 
সণ হইতে পানে না মনে হয় কোনও নিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কব গন্ধ ও আয়বেদীয় 
বোর টি সব কয়েকটি ত্রব্যেহই লাম আছে। 
মধ্যে প্রাচীন বাংলার ধন-সঙ্বলের কেসংবাদ তাহা 
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১৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রায় সকল ক্ষেতেই পরোক্ষ ও অসম্পূর্ণ । এই সব বিক্ছিশ্, টুকরা টুকবা তথ্য আহরণ করিয়া 
এই ধনসম্বলের একটি সম্পূর্ণ স্বক্ধপ গড়িয়। তোলা স্তন ছুঃসাদা ব্যাপার । তবু, মোটামুটি 
একটা কাঠামে। গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা যাইতে পারে। 


৩ 


প্রথম কমি ও ভূমিজাত অব্যাদ্দির কথাই বলি। প্রাচীন বাংলায় কুষি যে ধনোৎপাদনের 

এক প্রধান ও প্রথম উপায় ছিল তাহার প্রমাণ লেখমালায় উতন্তত বিক্িপ্র। অষ্টম 

হইতে ত্রয়োদশ শতক পদস্থ লেখনালাগুলিতে 'ক্ষেত্রকরান,' ‘ককান' 

ই “কধকান,' ইত্যাদি কথার তো বারংবার উল্লেখ আছেই । জনসাধারণ 

যে-কয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল তাহাদের মধ্যে ক্ষেত্রকর বা কৃষকেরা & ছিল 

বিশেষ একট শ্রেণী, এবং কোনও স্থানে কমি দান-বিক্রয় করিতে হইলে রাজপাদপোজীবীদের, 

আপদ এবং গ্রামের ও গোষ্ঠীর অনতান্ত মহততর ও ক্ষুত্রতর ব্যকিদিগের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রকর 

॥ বা কৃষকদেরও দান-বিক্রয়ের ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করিতে হইত । উদাহরণ স্বকূপ খালিমপুরে 

প্রাপ্ধ শর্ষপালেক লিপি ( অষ্টম শতকের চতুর পাদ, আগ্রমানিক ) হইতে এই বিজপ্রি-সঞট 
উদ্ধার করিতেছি :_ 

“যু চা আনে সমাগত, লৰযনেৰ বাজ-বাজনক-থাঞপুন-হাজগামাত।-সেনাপতি-বিৰপত্ি- 
গপত বয্াবিকক-দওকি-$পাশিক-চৌোন্ধরণিক- নৌশ্স।ধসাৰনিক-কুত খোল-পমাগসিকা-কি কর জপ. 
হততখগোসহিষাজাবিকাবা-নাকা -কলাহা্-ওিক-শৌন্ডিক-গৌিক-উাভরুক-বিনিচুকাদি-রাজপাঞপো,. 
জীধিনোহগ্ছাংশ্চাকীডিতান চাটকটজাতীয়ান হখাকালাধ্যাসিনো এষা মহামহতর মহন্ত লাশগাখিক!দি- 
বিহারি সকরগান জকিবাসিন: কষা আণ-ছাননাপুধকং বাহ মানগত নোধতি 
সমাজাপদতি 5)” 

এই ধরনের উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক তাক্রপট্টোলীতেই আছে। কিন্তু সবাপেশ্! তাল 
প্রমাণ, লোকের ভূমির চাহিদা । পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পথস্ত যত কমি দান-বিক্রয়ের 
ভাত্পট্টোলী দেখিতেছি, সবত্রই দেখি তৃমি-বাচক বাস্তপ্েত্রাপেশগা খিলক্ষেঅই চাহিতেছেন 
বেশি পরিমাণে, তাহার উদ্দেশ্য মে কমিক তাহা সহজেই অচ্মের। যে-ছমি করষিত হয় 
নাই সেই জমির চাহিদাই বেশি; উদ্গস্ক কৰণ, তাঁধাতে আর সন্দেহ কি? ধনাইদহ পট্রোলী 
(৪৩৯-০০ ই), দামোদবপুরে প্রাপ্ত প্রথম, তৃতীর ও পঞ্চম পট্রোলী (৪৪৩৪৪ 
রী; ৪৮২৮; ৫৪৩-৪ এ), দাদিত্যের পথৰ ও হি প্টোলী ( সপ্তম শতক ), গোপ- 
চর পটোলী ( সপ্তম শতক ), সমাচার দেবের দুটি পটটোলী (সপ্তম তিতে 
আধ খিলপ্েত্র হার্খনারই উল্লেখ আছে। অন্তত, যেখানে খিল ও ক 

হইতেছে, নেমন হৈগ্রাম পট্টোলীতে (554-৮ ও 
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ধন-সম্বল ১৬৩ 
সমগ্রভাবে পাওয়া মাইতেছে, কিন্তু সে-কৃবির কতটুকু বিল কতটুকু বাস্ত তাহা পরিষ্কার 
করিয়া কিছু বল৷ নাই। তৰু দত্ত ও কষাত কৃষির ৰে-ৰিবৰণ আমা এই লিপি গুলিতে 
দেখি, তাহাতে মনে হয়, বিপন্থমিব কথাই বল! হইতেছে অৰিকাংশ ক্ষেত্রে । তাহ! ছাড়া, 
কুষির প্রাধাঞ্ সঞচ্ধে অন্য একটি অন্মানও উল্লেখ করা বাইতে পারে। কুমির পরিমাপ, 
সবই ইদ্দিত করা হইতেছে এমন মানদণ্ডে যাহা কবি-াবদ্ার সঙ্গে সন্পন্ধিত। কুল্যবাপ- 
ভ্রোশৰাপ, আড়বাপ বা আডকৰাপ, উন্নান (উদ্নান ) এই সমপ্ত মানৱ শক্র-সম্প্িত । 
এক কুলা, এক প্রোণ ব। এক আডক (বাংলা, আচা । পূর্ব-বাংলার আনেক স্থানে দুন্‌ এবং আড় 
শ্তমান এখনও প্রচলিত) বীজ বপনের জন্য যতটুকু জমির প্রশ্রোজন তাহার পরিমাশই এক 
কুলাৰাপ, ফ্বেশবাপ অধৰা আচবাশ ভূমি এবং এই মানাহুঘাহীই পঞ্চম হইতে মোটাদুটি অষ্য 
শতক পর সনন্ত ভূমিৰ পরিম!প উল্লেখ কঃ! হইয়াছে । জট জেলার ভাটের গ্রামে প্রাপ্ 
গোবিন্দকেশবের ভাম়পট্রোলী { একাদশ শতক ) কিংবা উচজ্জের খুজা তাম পটরোলীতে 
(দশম শতক) কুমি-পরিমাপের মান হইতেছে হল, এবং হলই হইতেছে প্রধান কৃিবন্॥ 
পৰশা একখা সতা যে, আমর! বে-সময়ের কথা বলিতেছি অর্থাৎ ছার পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ 
শতক পঠ কৃমি সবয়ই ঠিক এই কুলাবাপ, হোণবাপ, উন্মান, হল ইত্যাদি মানদণ্ডে মাপা « 
হইত না । তাহাৰ সত নত মানৰণ্ডেৰ নিনেশঞ পাইতেছি। নগ-মাননণ্ডেত্র নির্দেশ আছে 
{ শষ্টকনবকনলাত্াষ, ৮*> নল) পঞ্চম শতকেই, দ্ৰাষোদরপুরের তৃতীর পট্রোলীতে 
(১৮২৮৩ খ্ৰী); তথাপি এই দে শশ্ষমান অথবা জৰি-দযমানেৱ সাহাো ভূমির পরিমাণের 
উজেধ, ইহার মধো রুদিপ্রধান সমান্দের স্থিতি যে জড়িত তাহা "হমান করা অসংগত নয় |. 

ডাক ও খনার বচনগুলিণ প্রাচীন বাংলার রুষিপ্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ। 

যে-ভাষায় এখন আমরা এই বচনগুলি পাই তাহ! অরবাচীন, সন্দেহ নাই । এগুলি প্রচলিত 
ছিল জনসাধারণের দুখে মুখে, বংশপরস্পরায় । ভাষার দলবদল হই! বর্তমানে তাহা 
মেনধপ লইঘাছে তাহা মধ্যযুগীয় । তবু, এই বচনগুলি থে খুব প্রাচীন স্মৃতি বহন করে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । কোন্‌ কোন্‌ কতুতে কি শঞ্স বুলিতে হইবে, কোন, শস্যের জন 
কি প্রকার ভূমি, কি পরিমাণের বারিপাত গ্রছোজন, বারিপাত্ ও খরাতশ নিদেশ, বিভিন্ন 
শস্বোর নাম ও রূপ, আবহা এঘা-তব, কৃত, রুষি-প্রধান সমাজের বিচিত্র ছবি, ইত্যাদি নানা 

খবর এই বচনগুলিতে পাওয়া যায় । 

বাংলাদেশ ননীমাতৃক ; ইহার স্থমি নিষ্ব এবং বারিপাত রুষির দয 

এদেশের ভৌগোলিক সংস্থান সঙ্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্তর করা হইয়াছে; ইহার হ্‌ 
ভূমির উৎরতা সম্বন্ধে চীন-পরিতাজক মুন, চোহাঙের সাক্ষাও সেই সম্পর্কে উল্লেখ 
রি সাধারণ ভাবে এ-দেশের শক্রসম্ভার সম্বন্ধেও এই চীন-পরিব্রাচকের ছ'চার 
| আছে। পুষ-ভাততের বে কটি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ডি 


টে পদের এ 
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পুন্‌-ন-ক-টন্‌-ন ( পুগু বৰ্ধন ), সন্-মো-ত-উ' ( লমতট ), তন্মো-লিহ-তি ( ভাত্রলিপ্তি ) 
এবং ক-লো-ন-স্ব-ফ-ল-ন ( কর্ণৃন্ব্ণ )। তাহা ছাড়া আর একটি দেশেও তিনি গিয়াছধিলেন, 
তাহার নাম ক-চু-ওযেন-কি-লো; ইহার ভারতীর রশ হইতেছে কমল, 
কজগল অখব। কলজাক্গল। কালিংহান সাহেব এই কম্গকলকে কাকজোল বা বাজমহলের সঙ্গে 
অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন। সন্ধযাকরনন্দীর বামচবিতে এক কংগ্গল রাঙ্জার উল্ভেখ 
আছে; কোন কোন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেও ক্ঙ্গলের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ত্রবিশ্ণপুৱাশের বগ্মখণ্ড 
পুগিতে ঝাটীগপ্ুঙ্গা্ল নামে এক দেশের উল্লেখ আছে । এই বেশ ভাগীরবীর পশ্চিমে, কীকট 
ধাত মগধ দেশের নিকটে ॥ এই বেশের ভিত্তরেই বৈজ্মানাখ, বক্েস্থর ও বীরকৃমি ( বীরন্কুম), 
য় ও অন্তান্ত নদী ; ইহার তিনভাগ জঙ্গল, এক ভাগ গ্রাম ও জনপন, ইহার অধিকাংশ 
কৃমি উষ, খরককমি যা উৰব। এই যে জঙ্গল ও জাঙ্গল প্রদেশ ইহাই তো যযান্‌-চোয়াঙেও 
কঙ্দল বা কঙ্গাঙ্গল বলিয়৷ মনে হয়--বাচ দেশের উত্তর-খণ্ডের জ্বাগলময় উর কৃভাগ বাহ 
তাজমহল ৭ সাগ্ততালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই হিসাবে এই কবঙ্গল-কঙক্ষল 
কঙাঙ্গল বর্তমান বাংলা দেশেরই অন্তর্গত বলিয়া শরিয়া লয় সাতে পারে। সামার এই 
যগ্রবোর সমর্থন পাইচঠদ্ি ভট্ট ভবদেবের নৃবনেস্বর লিশিতে ( একাদশ শতক )। উবাগেক 
উর ( অঙ্গলা ) ও জাগ্দলময় রাঢ় দেশের কোনও গ্রামোপকণ্ডে একটি লাশ খনন করাইয়া 
দিয়াছিলেন। এখানেও ঝাড় দেশের বে-সংশের বিবরণ শাইতেছি তাহা জলা, ধর এবং 
- জাঙ্চলময় । এখন দেখা থাক্‌ ছ্যান-ভোযাও, এই পাচটি দেশের শন্তসগ্জার সঙ্ধন্ধে সাগারণজাবে 
ক্কিরিলিতেছেন। 
কঙ্দল সগদ্ধে তিনি বলেন, এ-দেশের শশ্তসন্তাব ভাল। পুশ. বধনের বদিযু। জনসমযী 
তাহার দৃরি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এ-দেশের শশ্কসস্তার ফুল ফল খে প্রচুর তাহা তিনি 
লক্ষা করিয়াছিলেন। সমতট ছিল সনুততীরবত্তী দেশ , এ বেশের উৎপারিত শশ্ত সন্ধে 
তিনি কিছুই বলেন নাই । তাম্মলিপ্ত ছিল সমূত্রের এক গাড়ির উপরেই; এখানকার 
কুষিকর্ম ভাল ছিল, ফলফুল ছিল প্রচুক॥ স্থলপখ ও জলপখ এখানে কে্জীকত হইয়াছিল 
বলিয়া নান। দুষ্থাপা অব্যানি এখানে মঞ্জুত হইত এবং এখানকার অধিবাসী! সেই হেতু 
প্রায় সকলেই বেশ সম্প্র বনু, ছিল । করথনবর্ণের লোকেরাও ছিল খুবই ধনী, এবং 








এইবার রুষিদ্াত কি কি শক্ত ও অক্লান্ত উৎপর্র এব্যাদির খবর আমরা জানি একে 
একে তাহার আলোচনা করা যাইতে পাবে । 

প্রথমেই প্রধান শস্ক বাক্সের সহিত আবাদের পরিচত্। এই পরিচছ, আগেই বলিয়াছি, 
আমরা পাই হীঃপুৰ তৃতীয় হইতে ৰ্বিতীর শতকের নবো উৎক্ীৰ, প্রাচীন করততোর!-তীরবর্তী 
মহাস্থানের শিলালিসিগণুটি হইতে । ইছা একট রাজকীয় ব্যানেশ ; 
ৰাজা অজ্ঞাত, এবং ঘে-স্থান হইতে এই আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহার 
নামও অঙ্গাত। তবে, অক্ষর দেখিয়া শৰুক বেবদক বামকুৰু ভাণ্ডারকর মহাশয় স্নান 
করেন, এবং ভীহার ক্মছুবান সত্য খলিয়াই মনে হয ঘে, আনেশট দিয্াছিলেন কোন মৌধ। 
লমাট । আনেশটি দেওয়া হইতেছে পুন্দদগলের ( পুগু.নগবের ) মহামাত্রকে, এবং কাহাকে 
শাসনোক্পিখিত আদেশটি পালন করিতে বলা হইয়াছে। পুগুনগবে « পার্শবর্তী স্থানে 
সংবগ্গীয়দের মনো ( অন্ত মতে, ছবনীর - ধড়বগীর ভিক্কুণের মধ্যে ) কোনও নৈবহষিপাকবশত 
নিষ্ারণ হু্গতি কেখ। বিয়াছিল। এই নৈবহুবিপাক যে কি তাহা উল্লেখ করা নাই । 
এই ছাতি হইতে আপের উদ্দেস্বো দুইটি উপায় ক্ববলদ্ন করা হইয়াছিল। প্রথমটি কি, 
ভাহা হয়তো শিলাধগুটির প্রণম লাইনে শেখা ছিল, কিন্তু ডালিয়া বাওয়াতে তাহা আর 
আানিধার উপায় লাই । তবে, আনান কৰা হইয়াছে বে, গণ্ডক মুত্র কিছু অথ সংবঙ্গীয়দের 
( ছৰনীয়দের 7 ) নেতা (? ) গলদনের হাতে বেএ্া হইয়াছিল ক্ষণ হিলাবে ৷ ছিতীয় উপায়ে 
বাঞকীধ শশ্যাচাঞ্ডাব হইতে দুঃস্থ জনসাধারণকে খালা দেওয়া হইয়াছিল-- পাইয়া বাচিবার, 
জনয, না নী হিসাবে, তাহা উল্লেখ কতা হয নাই, কিন্তু এই খান্ত-বিতরপও কণ হিসাবৈ। 
কারণ, এই আশার উল্লেখ লিশিধগুটিতে আছে ছে, বাজ্মকীয় এই আদেশের ফলে সংবঙ্গীযোবা 
অথবা ভ্খনীর ডিক্কুর। বিপদ কাটাই! উঠিতে পারিবে, এবং জনসাপাবণের মধো আবার শশ্রা- 
সম্বন্ধি ফিরিয়া আসিবে । তখন গণ্ডক মুতরন্থারা রাঙ্জকোব এবং শীগ্া্থার। রাজ- 
কোঠাগার ভৱিরা দিতে হুইবে। এই শিলাখণ্ড হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে দে, 
জননাধারনের প্রণান উপন্লীবাই ছিল গাঙ্গ; হর্গতি-হুভিক্ষের সমগও এই খানা গ্রহণই ছিল 
জ্ীবনকারসের উপান্ব। রাঙ্গা সেই উপারই আধলখন করিবাছিলেন ; এবং বাজ-কোঠাগাবে 
ইরহ্ধিপাক কাটাইৰা জন্য গাই সংগ্রহ কৱি বাখা হইঠ। এই বিপদে রাল্ষা ধান 
বিনামূল্যে বিতরণ করেন নাই, ক্ণ-বধপই নিফ্াছ্ছিলেন ; অর্থও প-বজপই দিহাছিলেন, 
ইহা লক্ষণীয় । 

পরবতী কালের অসংখ্য পিপিতে এই ধান্য শস্কের উল্লেখ সব নাই। 
কিন্ত তাহাতে কিছু লিড খায় না। ধাই ছিল একমাত্র উপজীব্য এই দেশের, এবং শক্ত 
বলিতে ধাক্সই বুঝাইত ববাগ্রে। তাহার নাম করিবার প্রয়োজন হইত না। এই খাক্স 


একান্তভাবে সারিনিভঁর ; সেই জন্স অগনিত নদননী-খালবিল থাক! সবেও এ-দেশের ছড়ায়, 


নে, পদ্গীবচনে নানা লোকাহত ব্রত এ পুক্জানুষানে মেঘ এ আকাশের কাছে বারি- 
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প্রার্থনার বিরাম নাই; অতীতেও ছিল না, আজও নাই । লক্ষপসেনের ন্যাথলিয়া, 
তর্পপদীদি, গোবিন্দপুর ও পক্তিপুর এই চারিটি তান্্শাসনে একটি বক্ষলাচরণ প্লোক আছে: 
এই ক্সোকউতে ধান্তোপক্গীবী বাঙালীর মবান্তরিক আকুতি ধ্বনিত হইৱাছে মনে করিলে 
অনৈতিহাসিক উকি কিছু করা হয় না । 
বিচধ্য ৰৰিছাকি: কৰিপতেধাপেশদবিক্া তং 
বাৰি ব্ৰ্গত্তরকিণী সিহশিবোৰাল৷ বলাকাষলিঃ । 
খাৰাজ্দাসসৱীৱশে। শনিছিক: শেযোৎাধোন্ত ততে 
কার ক: স তৰানদিভাপতিডৰঃ শক্ছোঃ কান; ৪ 
কলণিপতির খণিত্াকি বাহতে বিন্ধংস্বজপ, ঝালেন্নু ইলবব্ধকশ, গণাতঃকিলী বারিমকপ, বেডকপালনাল। 
বলাকাক্ষরপ, ঘাহা ৰানাকাসকপ লীগের দা চালিড এনা যাহা তধাডিতাপক্বকাৰী, পঞ্র এবন কপবরূপ 
খব তোবাকের জে শের আর্বধোধ্গনের কারণ হউক । 





লক্ষণসেনের সআত্তলিবা-শাসনে ব্রাহ্ধণনের আনেক গ্রামগানের উল্লেখ আছে; এই সব 
গ্রাম ছিল নান। শশ্ক্ষেত্র এব সউপবন শোভার স্ল:কত, এবং শশ্তক্েত্রে শালি ধান জগ্মাউত 
প্রচুর। কেশবসেলের ইদ্িলপুর-শাসনেও দেখা খাইতেছে, রাঙ্গা আনেক ব্রাক্মপকে বহুগ্রাম 
দান করিয়াছিলেন; এই সব গ্রামে হুন্দর সমতল হবি গে ছিল এবং সেই সব গেজ 
চমৎকার ধান উৎপঞ্জ হইত । দান এবং ধান-চান ইত্যাদি সম্বন্ধে আরও খবর জানা 
হায় । ছু'একটি উল্লেখ করিতেছি । বাখুবংশ কাবো বথুর গিখিজ প্রকে ব্গাভিগানের উোখ 
আছে; কালিদাস বলিতেছেন, ধানের চাবাগান্ধ যেসন করিয়া একবার সউৎপাটন করিয়া 
দ্যান রোপণ কতা হয় রখু তেমনই করিয়া বঙ্গগ্রনদের একবার উৎখাত কৰিযা আবাৰ 
প্রতিরোপিত ( উৎখাত-প্রতিবোলিতঃ: ) করিয়াছিলেন । কৰিগ্ুকর বীক্ষণ-শক্ষি ও 
স্থানীয় জান দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই ধরনের খানের চাষ সঙ্গ এবং নিরাপদ 
এবং বাংলাদেশের এ আসামাঞ্চলের অন্ততম বৈনিষ্্য। কা খে ছুই ধনের ধানের চান 
বাংলাদেশে প্রচলিত কালিদাস তাহা ক্জানিতেল কিনা, এই কৌতুহল প্রায় অনিনাধ। 
কাটা ধান মাড়াই করার পক্ধতি এখন যেমন স্প্রাচীন কালেও তেমনই ছিল বলিয়া মনে 
হয়। বাষচরিত-কাবোর কৰি-প্রশন্ডিতে ধানের "খলা" কা মাড়াই-স্থানের ইঙ্গিত আছে, এবং 
গোলাকারে সাজানো কাটা ধানের উপর দিয়া গ্-বলদ খুরিযা ঘুরিয়া হাটিয়া কি করিয়া ধান 
মাড়াই করিত, তাহারও উল্লেখ আছে। কালিরাসেহ বমুবংপ-কাব্ে ইক্কষত্রের ছায়ায় 
বসিয়া রুষক রমণীগণ কিক পালিধান্য পাহারা দেবার কথা আছে, কিন্তু তাহা বাংলাদেশ 
সঙ্বন্ধে কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা মাহ না। 
কস, বিশেষভাবে ই ০4:0 










ক্ষেত, আখ-মাড়াই কল ইত্যাদি লইয়া যে কবি-ক্না বিস্তাবিত হইস্থাছে তাহ! অন্ত প্রসঙ্গে 
( দেশ-পরিচয় অধ্যায়ে, বা প্রসঙ্গে ) উদ্ধার কৰিয়াছি। এখানে পুনকজেখ নিস্রয়োজন। 

সৰ্প যে অন্যতম উৎপন্থ শত ছিল তাহার কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি, রাপা- 
ঘোষবাট গ্রামের ভাত্রপন্টোলীতে উল্লিখিত 'সর্ঘপ-যানক' কখাটিতে 
তাহার ইঙ্গিত পাওয়া থায়। 

ঘুান-চোগাঙ, বে বাংলাৰ সবত্রই প্রচুব কলশস্ক-সম্াৱেৰ কথা উল্লেখ কৰিয়াছেন, তাহা 
উক্তি মাত্রই নম? ইহার সত্যাতার প্রমাণ পায়৷" বায় অষ্টম হইতে আযোদশ। শতক পদস্থ 
ৰচিত তাম্পট্রোলী গুলিতে । আমি আগেই বলিযান্ধি, পৰ্চুন হইতে সপ্তম শতক পর 
ৰচিত লিপিগুলিতে কৃমিজ্গাত জব্যাদির উল্লেখ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অষ্টম শতকে 
পাল-বাজত্বের রানের স্থত্রপাত হইতেই এই উল্লেখ পাওয়া খায়। কি ভাবে তাহা 
পাওয়া ধায় তাহা দেখা যাইতে পারে। 

খালিমপুর-তাম্বশাসনে দেখিতেছি, ধৰ্মপাল চা্রিটি গ্রাম দান করিতেছেন হ়িকা 
তলপাটক ( বাটক ? ) সমেত, উৎপাদিত শশ্াদির কোন উল্লেখ নাই। দেবপালের মুগ্দের- 
শাসনে দেখিতেছি, মোখিকা নামক একটি গ্রাম দান করা হইতেছে 
“প্বসীমা-ভৃণযুতিগোচত পথস্ত: সতলঃ সোদ্দেশ: সাম মধুকর: সঙ্গলস্থল: 
সমৎস্রঃ সতূণঃ-::"। থে-জনি দান করা হইতেছে তাহার উপর বাজ্সা 
কোনও অধিকাবই বাখিতেছেন না, শুধু কুমির উপরকার স্ব নয়, কুমির নিয়ের স্ব 
(সতল: ), জপস্থলের স্বত্ধ ( সজলস্থল: সমৎশ্ঃ ), গাছগাছড়ার স্বত্ব সবই দান কাঁদিয়া 
দিতেছেন। তিনটি উৎপক্জ বোর সংবাদ এখানে স্মাছে, আম, মহয। ( মধুকঃ ) ও মংস্। 
নারাঘ়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতেও অন্থক্ূপ সংবাদই পাও! ধায়, শুধু মংস্মের উল্লেখ লাই । 
বাছাই হউক, মূগের ও ভাগলপুর-লিপির দু'টি গ্রামই হয়তো! বর্তমান বিহার প্রদেশে, কাজেই 
এই সাক্ষা হতো বাংল! দেশের প্রতি প্রযোজ্য অনেকে না-ও মনে করিতে পারেন। কিছ, 
দেখিতেছি, বিলাজপুর জেলার বাশগড়ে প্রান্থ প্রথম মহীপালদেবের তামশাসনে যে 
কুরটপঞ্সিকা গ্রাম দান করা হইতেছে, তাহার উৎপন্ন জব্যাদির উল্লেখ ঠিক পুঝোক ভাগলপুর 
লিপিৱই অরূপ । এখানেও মৎস্যের উল্লেশ নাই, কিন্তু আম ও মহয়ার উল্লেখ পাছে 
প্রথম মহীপালদেবের বাহ্তক্াল মোটামুটি একাদশ শতকের প্রমাণ বলিয়া অপ্রমান কৰা 
হইয়াছে । পচ, ইহার কিছু পূৰবী, অর্থাত দশম শতকের একটি শাসনে উৎস জব্যাদির 
তালিকা এন্তকূপ । কথ্োোজৱান্দ নয়পালদেবের ইল) তাপে বৃহদধত্রিবহ্ ( হাসে 
খুব বড় একটি ছাতিম গাছ ছিল?) নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ আছে । এই গ্রামটি 
বরধমাননুক্তিক দণুতুক্কি মণ্ডলের অন্তর্গত । ছগুভুক্তি মেদিনীপুর জেলার দাতন অথবা 
দান্মন। এই গ্রামটি দান কর! হইতেছে সমস্ত অধিকার সমেত : খাহাকে দান করা হইতেছে 
র.লব কিছু ভোগ করিবেন; ৰাস্বক্ষেতৰ, জলাৰাৱ, গর্ত, যার্প ( পখ ), পতিত বা. 
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১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


অন্তর জমি, জাল বা স্মাবজনা ফেলিবাৰ জ্াহগা। যাহাকে আমরা বলি আত্তাকুড় 
( = আবঙ্ধরস্থান ), লবপাকর, সহকাত ( আম ) ও মধুক বক্ষে কলকল, অন্তান্ গাছ গাছড়া, 
হাট, ছাট, পাব বা! খেৱা-মাট. ( সহট-ঘট-সতর) ইত্যাদি সম্তই তাহার ভোগা । 
ধান্ত ও অন্তান্ত শঙ্কু ছাড়া, আায়-মধুক ছাড়া, এখানে আব একটি উৎপন্ন ভ্রবোর খবর 
পাওয়া যাইতেছে, তাহা লবণ ৷ মেদিনীপুর জেলার লাম্বন সমৃহ্রতীরবর্তী। জোয়ার 
খন ব্মাসে, তখন সমৃততীবব্ী অনেক স্থানই নোনাজলে ভাসিয়া 
ডুবিয়৷ গায়; বড় বড় গার্ত কৰিয়া লোকে এখন সেই জল ধবিয়! 
বশে, পরে বৌকে অথবা সাল দিয়! শুকাষ্টঘা লবণ তৈরি করে। এই প্রথা প্রাচীন 
কালেঞ প্রচলিত চিল, ভাতার প্রাণ পায়া বায় ইর্দা লিপিটিতে। এই বড় বড় 
গর্তগুলি্ট শাসনোলিপিত লবপাকব ৷ আল কিংবা! তলের কিংবা পারথাটের অধিকার ছাক্রিযা 
দিয়া বাছা খে স্বমিচ্ষিত্্যাযাশরগাী বা জক্ষয়নীবীধর্ানদাযী কৃমি দান করিতেছেন বলিখ। 
দেখিতেছি, তাহাক নর্থ পতিক্ধার। কোটিলোব অর্থশাস্তে দেখি, জল, স্থল, পারঘাট ইত্যাদির 
অধিকার বাষ্টে কেনরীভৃত ৷ পাবথাটের আর রাজার, কৃমির উপরকার অধিকার প্রজার হইলেও 
নীচেকার আদিকাল বাষ্ট কখন ছাক্ডিরা দেয় লা। লেইন নেখানে ছাড়িয়া দেওয়া 
হইতেছে, সেখানে তাহা উল্লেখ কর! প্রয়োজন । এই অর্থশাঙ্স্েই দেখি, লবণে রাষ্ট্রের 
অথবা বাজার একচেটিয়া অধিকাৰ । সেই একচেটিয়া অধিকারও ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে 
ঘেখানে বাজ। কৃমিদান করিতেছেন। বৈশ্বাদেবের কমৌলি লিপিতে প্রাগজ্োতিষক্কক্ষির 
কার্ম্প-মঞ্লের বাড়। বিধয়ে একটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে: এই গ্রামটি দানের সর্ত 
‘জল-স্থল-পিলাবণা-বাট-গোবাট-সংযুক্ত''। পখ-গোপখের অধিকারও ছাড়া হইতেছে, কিন্তু 
উল্লেখযোগা হইতেছে অৱশোক উপর অধিকার ত্যাগ । অখচ কৌটিলোর নস্থশাস্জে 
অবণা বাষটরসম্পদ এ সম্পন্দি। এই অৱণা-পানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট কাঠ অর্থোতপাদনের 
একটি প্রধান উপায় । মদ্নপালদেবের মন্হলি তামপট্ট্রে পৌ বর্ধনতৃক্তির কোটিবধব্ষিয়ের 
খলাবর্তমগ্ডলে যে গ্রামগানের উল্লেখ আছে তাহা দেখিতেছি সতলঃ- 
সাধক: সঙ্গলস্থলঃ সগর্তোষর সকাট-বিটপ7..। পুগুব্ধনেও তাহা 
হইলে বিকৃত মহুয়ার চাহ ছিল! এই ত্য গাছের আয় ছুই প্রকারে 
শান্ত হিসাবে এবং মহযা-জাত আসব হইতে । মহয়া-আসবের উল্লেখ কৌটিলা তে 
বিশদভাবেই কবিয়াছেন। কাট-বিটপও উল্লেখযোগ্য ; বাশ স্মখবা অন্ত গাছের ঝাড় 
ও অস্ান্ বড় গাছ এক রকমের সর্থাগনের উপায় । সাধারণ লোকেরা যে বাশের চাচের 
বেড়া দিয়াই ঘর-বাড়ি বাগিত ( খু'টিও ব্যবহার করিত নিশ্চয়ই ), তাহার প্রমাণ পাওছা বার 
শবরীপাদের একটি চধাগীতিতে_"চাতিপাসে ছাইলারে দির চঞ্চালী ।" চঞ্চালী = চঞ্চারিক| 
যে আমাদের বাশের চাচারি এ-সন্বদ্ধে আর সন্দেহ কি? সার বাশের ব্যবলায় তো 
এখনও বাংলাদেশে সব সূপরিচিত। খুব ভাল বাশের ঝাড় ছিল বয়েজ্জীতে ; বামচরিতে 
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ধন-সহ্বল = অভ 


একখান প্রমাণ আছে। এই প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাকর নন্দী একথাও বলিতেছেন থে, বরেন্জীর 
প্রাকুতিক সৌন্পদের অন্যতম উপকরণ ছিল সেখানকার ইক্ষু বা আখের ক্ষেত । এই সুমির 
প্রাচীনতর € বৃহত্তর সংজ্ঞা হইতেছে পু, । ব্রাত্য পুগুদের বাসন্থান পুণড.দেশ, পুগুবগন। 
এই পু. পুঁড় কোম যোৰ হয় আখের চাষে খুব দক্ষ ছিল, এবং হয়তো সেইজন্তই আখের 
অন্চতম নামই হঠতেছে পড়; এক জাতীর দেশী আশকে বলে পুতি । আর একটি লক্ীয় 
নান, গৌঁড়। গৌড় বে গুড় হইতে সউৎপত্র তাহার শৰ্দতাত্বিক & এঁতিহালিক প্রদাণ 
সুবিদিত । এ তথ্যের মৰো এ আগের চাষের রক্ষিত ধরিতে পাৰ কঠিন নয়। এবিধ্যাত 
হুশ্রত-গ্র্থে পৌগড.ক নামে এক প্রকার ইশ্বর উল্লেখ আছে, এবং বন সংস্কৃত নিখণ্ট_-রচয়িত। 
ও কোষকারদের মত এই দে, পু দেশে কেইক্ষ জন্মারত তাহাই লৌগুক। আজকাল 
পৌড়িয়া, পুজি, পৌড়া প্রভৃতি নামে বে-ইক্ষ ভারতের সবর চাব হইতে দেখা বাথ তাহ) এই 
(শপ ইক্ষু নাম হইতেই উদ্বৃত। স্বপ্রাচীন কালেই প্রাচাদেশের ইক্ষু ও ইকগাত জবা 
চিনি ও ওড় _দেশে বিদেশে পরিচিত ছিল। গ্রীক লেখক উলিহন্‌ (২৫১০) ইস্ছরত 
পেষণ-জাত এক প্রকার প্রাচাদেশীর মধুর ( পাতল! ঝোল! গড়?) কথ! খলিতোছেল। হক্ছুনল 
পেষণ করিয়া একপ্রকার মিষটরস ন্াহণ করিত গন্াতীরবাসী লোকের! , একথা বলিতেছেন 
অন্ততম গ্রীক লেখক লুক্যান (14900) ; এ সমন্তই ্রীটপৃক শতান্দীৱ কথা৷ 

উৎপন্ন দরব্যাদির, অবশ্যই ধান্স ও অন্য শঙ্কা ছাড়া, বিস্তৃততত উল্লেখ আমরা পাই 
পরবর্তী লিপিগুলিতে । একাদশ শতকের ীচন্গেব রামপাল তামশাসনে পাই “সতলা):. 
সাম্ূপনসা । স্ডবাক-নালিকের। সলবগ। সঙ্গলন্থলা..-” স্বাদশ শতকের ভোদ্দবম্ণের বেলিৰ 
লিপিতে পাই "সামপনসা সণ্ডবাকনালিকেবা সলবণা সঙ্গল্থল। সগর্তোষরা ।" বিজসেনের 
দেএপাড়া-লিপিতে উৎপঞ্জ অগ্যাদির ধৰব পাঠ্য! বায ৭1১ এই বাজার বারাকপুর 
পাসনেও তাহাই, কিন্তু শেহোকুটিতে পুবধনকৃক্ির খাড়িমগ্ডলের বে-গ্রামে চার পাটক 
কৃমিদানের উল্লেখ আছে তাহার উৎপত্তি মূলা ( বামিক আথ ? ) ছিল ছুই শত কপদক পুরাণ । 
চার কড়িতে এক গণ্ডা, যোল গণ্ডা এক কপর্দক পুরাণ । বল্গালসেনের নৈহাটি-তায়পট্রে 
মান্না উদ্তব-বাচমণ্ডলের দবরন্িশবীতির অঙ্গ বারহিঠঠা গ্রামে কিছু ভমিদানের 
উল্লেখ আছে; এই ভূমির পরিমাণ বৃ ভশা.কর অর্থাৎ বিজ্গ্সেনীয্ নলের মাপে ৪* উল্মান 
ও কাক । ইহার উৎপাস্তি লা «** কপদকপুরাণ এব: এই আয়ের অন্ধত কিরদংশ পাওয়া 
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কপর্দকপুরাণ ( কপদ কাই পুরাাদিকশত- কপর্কাইহে্যাধিকপুথাণশত )।  লাক্মণসেলের 
গোৰিন্দপুৱ-শাসনেও ‘অন্যতম আয়েৰ পখ ঝাটবিটপ এবং গুবাক-নাৰিকেল | দত্বকবমি 
বরমমানভুক্তির পশ্চিম-খাটিকার বেতড্ড চতুরক (- বেতড়) অন্র্গত বিজ্ঞাবশাসন গ্রাম: পূবে 
গলা কৃমিব পরিমাণ ৬: কোপ, ১৭ উন্মান ; উৎপত্তি মূলা ৯৮+ পুরাণ, ছোণ প্রতি ১৫ 
পুরাণ । আনুলিযা-সাসনে দন্তসতসি পণ বধন-রৃক্ষির ব্যাঞজতটা অন্তত মাখবত্তিয়া-পশুশ্েত্র । 
কৃমির পরিমাপ ১ পাটক, ৯ প্রোণ, এক আঢাবাপ, ২৭ উন্মান, এবং ১ কাকিনিকা ; বাছিক 
উৎপত্তি মূল্য ১++ কপদক পুৱাল, একা আ্াছের অন্যতম উপকরণ কাটবিটপ ও গবাক- 
নারিকেল । স্বন্দরবন-পাসনে দত্মন্ধমির পরিমাণ = তোপ, ১ খাড্িকা 11), ২৩ স্ন্সান, এবা 
২৪" কাকলি, উৎপত্তি সূল্য ₹* পুৱাণ, কৃমি পুণ্ডবৰ্ধনকৃক্তির খাড়িমশুলেধ কান্লপুর 
চতুরকের মণ্ডল গ্রামে ৷ আতর অক্ততম উপকরণ এক্ষেত্রে কাটবিটপ ও গ্রধাক নারিকেল । 
অযোদণ শতকে বিশ্বকপসেন বজ্ধীয়-সাহিতা-পরিদধশাসনদ্বার। নানা তিথিপৰ উপলক্ষে পু. 
বণনৃক্তিক সমূজতীবশারী নিন প্রদেশে বিভিঞ্র গ্রামে ১১টি কথ দান কথিযাছিলেন | দুইটি 
কখগ দিগাছিলেন সঙ্গে নাব্য খণ্ডে ( নৌকা উলাচলঘোগা ) ঝামসিঞধি পাটকে; কৃমির 
পরিমাণ ৮৭ উন্মান, উৎপন্তিক ১** পুবাণ ; এই আয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ (১৯২৪) পানেন 
বরঙ্গ হইতে | এই নাব্যখণ্ডেই বিনয়তিলক গ্রামে দন্ত ২% উদান ( উন্মান ) ভূমির উৎপত্তিণ 
ছিল ৬* পুরাণ; মধুদ্দীরকা আবৃত্তির নবসংগ্রহচতুরকে অজিকুল! পাটকে দত্কূমির পরিমাণ 
১৬৫ উন্মান, উৎপত্রিক ১॥+ পুরাণ ; বিক্রমপুরের লাউহওডাচতুরকের দেউলহন্্রী গ্রামে দত্ত 
শিট কৃষণ্ডের পরিমাণ ৪২ উন্মান, উৎপত্তিক ১+* পুরাণ; চক্রস্থীপের ঘাখরকাটি পাটক ও 
পাতিলাদিৰীক গ্রামে দ্কৃমির পরিমাণ ৩৬৪ উন্মান, উৎপত্তিক ১:০ পুরাণ । মোট 
দদুমির পরিমাণ ছিল ৩৩৬ উন্সান, উৎপত্তিক ছিল ৫" পুরাণ । এই কৃমি নালক্কুমি 
( স্র্থাৎ ক্রমিন্কুমি ) এ বাস্ধান্ূমি তৃইই ছিল, এবং আয়ের প্রধান উপকরণ ছিল পানের বরজ 
ও গুৰাক-নারিকেল । বামসিদ্ধি পাটকে বে ৬৭ উন্মান কৃমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার 
বাধিক উৎপন্তিক ছিল ১০" পুৱাণ, এ কথা পূৰ্বেই বলিয়াছি; তাহার প্রায় এক পঞ্চমাংশ 
(১৯ক্- > পুরাণ, ১১ গণ্ডা ) আয় হইত শুধু পানের বর হইতে । বাকি চারি অংশ 
পরিমাণ আয় যে অন্যান উৎপন্ন শক্মাদি হইতে এবং অক্সাক্স উপায়ে হইত, তাহাতে 
সন্দেহ কি? কিন্ম সে-সবের উল্লেশ নাই । অক্লান্ত লিশিতেও এইকপঈ ; বাঙ্ এ 
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হইতেছে অন্ততম প্রধান উৎপত্র ভবা; এই ওবাক নারিকেল গাছ ইত্যাদি সহই বে গ্রামটি 
দান করা হইতেছে শুধু তাহাই নয়, দান-গ্রহীতা নীতিপাঠক ইঈক্বতরেবশমণাকে বলা হইতেছে, 
তিনি যেন মন্দির ও পুষ্রিনী ইত্যাদি প্রতি! করাইরা ( দেবকুল-পুষ্করিশ্যাদিকং কাধরিত্ব। ) 
এবং গুৰাক-নারিকেল গাছ ইত্যাদি লাগাইয়া ( গুবাক-নাবিকেলাদিকং লগ গারহিথা) এই 
গ্রাম বাবচ্চঞ্জদিবাকর ভোগ করিতে খাকেন।  গুবাক & নারিকেলই বে ধারা ইত্যাদি 
শস্মোর পরেই এই অঞ্চলের প্রদান উৎপ্ জবা ছিল, এই নিদেশই তাহার প্রমাণ ।  অরয়োদশ 
শতকের মধ্য ভাগে জনৈক বাজ দামোদর পৃশ্বীদর নামক এক ঝদদপকে « জোণ ভুমি দান 
করিয়াছিলেন, তিন ্রোণ ডাগ্বরভাম গ্রামে, ছুই কাপ কেটগপাল গ্রামে । কুমির আও 
বা উৎপন্ন জব্যাদিও কোন পৰব চট্টগ্রামে প্রাপ্ত এট শাসনে উল্লেখ নাই, তবে ডাগ্বভাদ 
গ্রামের দক্ষিণ-সীমায় ‘লবপোত্সবাপ্রমসগাপা-বাটী'র উল্লেখ হইতে যনে হয়, এই অঞ্চলের 
অন্যতম প্রদান উৎপন্ন ব্য ডিল লবণ, এবং লবণ উত্তোলন, অণবা এই ধরনের লবণ-সংক্রান্ 
(কোন বাপরে উৎসৰ ও হইত, যেমন না উপলক্ষে আঙ্গ ও হইয়া খাকে। চট্রগ্রাম অঞ্চলের 
লমুজতীরবন্তী দেশে ইহা কিছু অসপ্ভব্ লহে। দক্মঞ্জমাধন বশরখনেক সেনবাজবংশ 
আনসানের পর অযোদশ শতকের শেষল্গাগে পর-বালার রাজা হযইগ্রাছিলেন। তিনি 
একবার 'অনেক বাঢ়য় ব্রাহ্ধণকে পৃথক পৃথক ভাবে অনেকগুলি ভূখণ্ড দান করিয়াছিলেন। 
এই ডূণগুগুলির সমগ্র উৎপন্তিকের পরিমাণ ছিল প্রায় ₹-* পুরাণ। বিক্রমপুর পরগণায় 
আদাবাড়ী গ্রামে প্রাধ এক তামপট্রে ইহার বিস্তৃত খবর পায়া বায়; দত স্থলি 
সাদানাড়ীতে এবং আদাবাডীবই নিকটস্থ অন্তান্ত গ্রামে, কিন্তু উৎপন্ন জব্যাদির নিশি 
উল্লেখ তাহাতে নাই । 
অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পদগ্ম সমস্ত লেখমালাগুলি এব: রামচরিত ও 
শান গছ বিশ্লেষণ করিযা দেখা গেল, দানা এবং অক্ারা শশ্ ছাড়া প্রাচীন গাংলার প্রদান 
আন, মা. কৃমি ও কদিক্ষাত জবা হইতেছে, আম আখব। সহকাব, মধুক শরৎ 
টাল ও পাত বল সহ্য, পনস সর্খাৎ কীটাল, উপ, ভালিঙ না দাড়ি, পর্কটি, শন ক নী, 
গুবাক অথাৎ পাবি, নারিকেল, পান, মংগ৷ ও লব | আম তো বাংলাদেশের সবত্রই জন্মায়, 
কমবেশি এই মাত্র, এই জকুই প্রায় সন *'টি লিপিতেষট মের উললোগ আছেই | মতয়ার 
সউল্লেখ যে কাটি লিপিতে এবং অন্তান্ জাগায় আছে প্রত্যেক্ষটিবই স্থানের ইঙ্গিত উত্তর- 
বঙ্গে, শুধু ইর্দা তামপট্রের উক্ষিত সেদিনীপুর জেলার দাতনেৰ ছিকে। মহযার চাষ এই 
অঞ্চলে নিশ্চয়ই তখন ছিল, এশন* কিছু কিছু আাছে। উশ্বরদোধের রামগ্ শাসনে 
“মহুয়া বা মধুকের উল্লেগ দেখা সাম। পনস সখাৎ কাটালের ইঙ্গিত পাইতেছি- 
বিশেষ ভাবে পূব-বাংলায়, ঢাকা শঞ্চলে। ঘডান-চোয়াড, কিন্ত বলিতেছেন কাটাল 
পর জন্মাইত পুগুবর্ষনে, সর্থাৎ উত্তরবঙ্গে, এবং সেখানে এই ফলের আদব ছিল খুব 
ক ও নারিকেল তো এখন প্রচূরতর পরিমাণে জন্মায় বাংলার গ্গাপ্মা-ভাগীবী- 
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করতোয়া! = বিশেহভাৰে সমূহতীৱ-নিকটবর্তী অঞ্চল গুলিতে ; এবং ক্আশ্চনের বিষয় 
লেগমালার ইঙ্গিতএ তাই । ইক্ষু কণা তো] আগেই ললিঙাছ্রি । বিচিত্র উল্লেখ হইতে মনে 
হয়, ইক্ষচাসের প্রানতম স্থান ছিল সউত্তন-বঙ্গ, তবে গঞ্:-ভাগীরবী বাহিত দেশগুলিতেও 
বোধ হয় কিছু কিছু জন্মাইত। এক ভালিঙ্ব ক্ষেত্রের উলেখ পাইতেছি লক্মপসেলের 
গোবিন্দপুক পাটটোলীতে ; ইহার অবস্থিতি ছিল বর্তনান হা জেলায় বেতন গ্রামের 
নিকটে, গন্কাভীবের সপ্িকটে । পর্কাট বৃক্ষে উল্লেখ পাইত্েছি একাদিক পাট্টোলীতে; 
ইহাদের মৰো ধর্মাদিতোর কোটালিপান্ডা-শাসন অক্কতম । নীজফল ও খেন্ধবের উল্লেগ তো 
ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতেই আছে। কদলী বৃক্ষ বা ফলের উল্লেখ কোনও পট্টোলীতে 
বড় একটা দেখা হাইতেছে না, কিন্তু পাহানপুবের পোড়ামাটির ফলকে এবং নানা 
প্রন্ছৱচিত্রে বারবার ক্ষলসমস্বিত বা ফলবিদুক কলাগাছের চিন্ত দেখিতে পাছা দায়। সেট 
সঅঠ্রিকৃ-খাদি অস্টে লিঃ আমল হইতেই কলা বাঞ্ডালীর প্রিয় গান্য । উত্তব-বাচে, ববেন্দীতে 
প্তবাক ও লারিকেলের উল্লেশ পাইতে, সন্দেহ নাই ; শুধু শে লিপিগুলিতে্ট আছে তাহা 
নয়, রামচরিতেঞ আছে । এই প্রসাঙ্গেই উল্লেগ আছে ৰে, বরেজ্জীর মাটি নারিকেল 
উৎপাদনের পশ্চে খুব প্রশস্ত ।  বাহাই হউক, বাংলাদেশের সবই তো পারি 
নারিকেল জন্মায়, হুব অনিক উল্লেখ পাই শঙ্গে বিক্রমপুৱ-ভাগে, সুন্দরবনের খাড়িমগুলে, 
পঙ্দের নাব্য অথাৎ নিয় আলাম অঞ্চলে, ঢাকা জেলার পশ্মান্তীৱবতী কমি কচলে । 
গগাবংলীয় রাজা দেবখকেগর ( অষ্টম শতক ) আআশরফপুর তায়-পট্টোলী ( ২নং ) স্বারা 
ন্নপাটিক গ্রামে ই পাটক স্মি দান করা হইতেছে, এবং এই কৃমিগণ্ডে যে দুইটি স্থপারি 
বাগান ( গুবাক বাস্যত্ধয়েন সহ ) খাদে তাহ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া নেওয়া হইতেছে | ইছা 
হইতেই বন্যা বাইবে, স্বপারির আদর কটক ছিল সন-সনবল হিসাবে । পানেৱ বক্র উল্লেখ 
দে পাই, সে-এ বঙ্গের নাব্য প্রদেশে . অন্তত স্থানেও হইত সন্দেহ নাই | মহস্যের সবিশেষ 
উল্লেখ বাংলার ক্রোন লিপি আখব। শাসনে নাই, কিন্তু বন ভূমি গান করা হইছে, 
সচ্ছল অর্গাৎ, জলাধার, খাল, বিল, প্রপুন্লী, নালা, পু্ৰিণী ইত্যাদির অনিকার সম়েতই দান 
ক্র! হইয়াছে ; অষ্টম শতক-পরবর্তাঁ শাসন গুলিতে সবই তাহার উল্লেখও আছে। এই যে 
“সঙ্ছল' কৃমি দান, ইহ! ‘সমংস্ক' গান, এই ম্যান কিছু অসংগত নয়। তাহা ছাড়া, এই 
_নদনদীবহল খালবিলাকী্ণ বাংলাদেশে মত্ত ঘে একটি প্রধান সামাজিক ধনসম্পদ্‌ প্রাচীন 
কালে ছিল, তাহাও সহজেই গমের । কোনণ কোনও ক্ষেত্রে অরণ্য এবং বহু ক্ষেত্রেই 
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কিংবা পশ্থার উদ্গান বাহ! চারের জল সানুত্রিক লবণ বহন করি| আনে। এই 
অঞ্চলের লোকেরা কি কিয়া লবণ প্রস্থত করে, তাহা আগেই বলিয়াছি। সেই জনতাই 
দেখা বাইবে, উল্লিখিত শাসন গুলিতে যেখ।লে *সলবণ' কৃষি দান কহ] হইতেছে, সেই ভুমি 
সৰ্বদাই সমুতরতীববন্তী নিরন্তূবিতে কখন! পন্থার তীরে তীরে, ঢাকা জেলার শুকসীগঞ্জ, 
নারায়ণগঞ্জের পল্মাতীবে, মেদিনীপুর কলার গাতনে, চট্টগ্রাথে । বিরুমপুরে প্রাপ্ত ভী্দের 
ধুলা শাসনে যে লোনিয়াঙ্োডা-প্রপ্তরের উল্লেখ আছে, তাহা বে লবাগের গার্ডের মাঠ, তাহা 
তো বোদ হয় সহজেই অগ্রমান করা চলে । ইহা বিক্রনপুর অঞ্চলে । 
এই সব ছাড়া আরও কিছু কিছু কবিঙ্জাত অন! বহার অশে কষি-সম্পঞ্চিক 
জব্যাদির খবর ইতস্তত অনুসন্ধানে জানা হায়। বেন, বিশ্াপতি তাহার কীতিকৌনুদী- 
গ্রন্থে গৌড় দেশকে পন্যা্গাসার গৌড়" বলিয়া! বিশেধিত করিযাছেন। 
শাও গণনা? আজ অর্থে সত, আজ বা গত ফে-গোৌড় দেশের শ্রেষ্ঠ বনু, দেই গৌড় 
পাড় শাক, হইল আঙ্গাসার গৌড়; তাহাকে কাঙ্গা মোদকের মতন করতলগত 
অথ, বাজ, বি  কৱিযাছধিলেন। চতুরণশ শতকের অপল্াশ ভাষাধ রচিত প্রাকত-শৈল্জল- 
গ্রন্থের একটি পদে প্রারুত বাঙালীস্বপত্ত হে আঃাৎ-বর্ণন। আছে, তাহাতে 
কলাপাতায় গগন! ভাত ও নালিক্কা পাক এবাং মৌবল! মাছের লক্ষে সঙ্গে গবা ( মহিষের 
নয়) রত এ ছু্ধের উল আছে | সপ্্াকর নন্মীস বামচরিতে দেখিত্রেডি, ববেঙনথসিতে, 
এলাচের স্থবিস্কত চাব ছিল, এব: সেই লব ক্ষেতে খুব ভাল এলাচ 
উৎপন্ন হইত | পিয়গুলতাও উৎপঞ্ হইত প্রচুর । এলাচ ও পরি 
সনি! যেমন ₹ইত লবঙ্গ জন্মাইত তেমলই প্রচুণ । সব্িধাৰ বাণিছাক 
চাহিদা কেমন ছিল ছানা নাই। কিন্তু ভাবতবধ হইতে অকার মসলার সঞ্ধে সঙ্গে 
এলাচ এ লবঙ্গ বে প্রচুর পতিমাণে পশ্চিম এসিনা, মিসর এধা পৃ € দক্দিণ যুতোপে প্রানি 
হইত, পেরিপ্নাস-গন্ € টলেমির উত্তিজা-গাক্ষেই পে-প্রমাণ থানে রাঞশেখগ তাহার 
কাহ্য-শীমাহসা অগ্নে খুঝদেশে ১৮টি ছনপনের উলেগ করিয়াছেন, বগা, সঙ, কলিগ, 
কোসল, তোলল, উৎকল, মগ, মৃঙ্গাৰ (মূলগণিৰি = মুঙ্গেব)। বিচে, নেপাল, পুশ,  প্াগ, 
জ্যোতিষ, তায়লিপ্তক, সলদ, যল্সবররক, স্ব ও অ্রন্ধোত্ণ। এই সোলটি জনপদের উৎপত 
অবোর ক্ষুত্র একটি তালিকাণ তিনি নিয়াচছেল। দখা, লবলগী, গরন্িপর্শক, প্র, ক্ষ 
কস্তযিক! । এই তালিকা রাঙ্ছশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক; কিন্তু এ কথা বুঝা 
চিলিতে নজর উপকবশের একটি কষ তালিকা মান দিয়াছেন। 


এলাচ, লব, 
লা, ভোগা 
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তারলিপ্রক, স্বন্ধ ও ব্ৰহ্মোত্তর ৷ লাক্ষা বাঢ়দেশে ও উত্তরবঙ্গে বা বরেন্্রভূমিতে এখন 
জন্মায়। 'অগুরু বাংলা দেশে কোএাও জন্মায় কি না, জানি না; তবে কাষরূপের নান৷ 
জায়গায় জন্মায়, তাহার প্রমাণ পাইতেছ্ি কৌটিলে।র অর্থশান্ত ও তাহার টীকায়। তবে, 
ইব্‌ন খুদদ্বা নামে একজন আরব ভৌগোলিক (দশম শতক) রহ মি দেশে (রহুন্‌- আরাকান) 
অওরু কাষ জন্মায়, এ কা বলিতেছেন। কস্তরী বা কন্তরিক! নেপালে 
হিমালয়ের পাদদেশে হয়তো পাওয়া বাইত ; পুবদেশের অন্ত কোন 
জনপদে কথ্তরীমূগের বিচরণস্থান ছিল বলিধা জানি না। তবে কস্তরিক। নামে একপ্রকার 
ভৈদঙ্া আছে; রাজশেণর তাহারও ইপ্দিত করির! খাকিতে পারেন। লবলী বরেন্্রীতে 
প্রচুর জন্াইত ; তাহার উল্লেখ বামচরিতে আছে (৩,১১১। এই গ্লোকেই উল্লিধিত 
গাছে থে, বরেন্্ী দেশে বড় বড় লকুচ, ডইকল ও খান্ডোপযোগী কন্দমূল জন্মাইত । 
কৌটিলোর সণশাস্বের টাকাকার বাংলা দেশের একটি আকরঞ বব্যের খবর 
দিতেছেন। (কৌটিলা যে-সধ্যায়ে মণিবড্রের খবর বলিতেছেন, সেই অধ্যায়ে হীরামণির 
উল্লেদ আছে। টাকাকার এই হাবামণির খনি কোথায় কোথায় ছিল, তাহার একটি 
নাতিদীগ তালিকা দিয়াছেন; এই তালিকার দুইটি জনপ* নিঃসন্দেভে বাঙলা, দেশে; 
তাহাদের নাম, টীকাকারেক ভাষায়-_লৌণ্ুক এবং ড্রিপুর ( - ডরিপুর৷ )। জৈন আচার 
তের মতে বাঢ় দেশের ছুইটি বিভাগ ছিল, সঙছরুমি এ বনি ( - অপ্কৃমি ) |, 
বঙ্জকমিতে খুব সম্ভব হীরার খনি ছিল, এবং তাহ হইতেই বা্সক্মি নামের উৎপত্তি । 
"কান ই-মাক্ববী-গরন্থে কিন্তু মদারণ বা গড় মন্দারণে এক হীরার খনির উল্লেখ দেখিতে 
এল পাওয়া যায়। এই কৃমি হয়তে। পশ্চিম দিকে বিহার-সীমাহ অবস্থিত 
ভাৰা, লোগা ইভান" কোগ ব পদস্থ বিস্তৃত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে কোখ বায় একাধিক 
হীবাগনির উল্লেখ দেখিতে পাও সায় । আর একটি আকরাজ জবোর 
উদ্লেখও অগশাঙ্গে দেখ। যায়। গৌড়িক নামক একপ্রকার খনিজ-রৌপোর নাম কৌটিল। 
করিয়াছেন, এবং তাহা শে গৌডদেশোহপঙ, তাহা জিনি বলিয়াছেন। টীকাকার 
বলিতেছেন, এই রৌপোর রঙ. অক ফুলের মতন । 
আর একটি খনিজ অ্রবোর উল্লেখ পা বায কতকটা অবাচীন একটি গ্রে তৰিয়া 
পুৱাণে। এই গ্রন্থ কতটা প্রাচীন এব ইহার খণ্ড প্রক্ষিপ্র। না মূল গ্রন্থের 
বলা কঠিন। এ কথা সত্য ও, স্তর প্রাচীন নয, এবং আদিপবের AF 
সই অংকে লন ক্ষল-পিভাগের বিবরণে আছে? 
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ধন-সম্বল ১৭৫ 


_ এখানে রাড়দেশের আাঙ্গলগণ্ডে লৌহখনির উল্লেখ আনর! পাটতেছি। সাকুড়া বীরকৃষে 
সাওতাল কৃষে তো, এখন আবগার জায়গার লোহা আহবণ এবং লোহার তৈছলপত্র, 
পৃহোপযোগী অন্গশ্গ প্রভৃতি তৈরি কর স্থানীর বন্ধিত্তর জনসাধারণের জীবন-দারপের 
অক্ততম উপায় । এসব পাপা লোহা গলানোর পন্ধতিও প্রাগৈতিক্বাসিক । করারতব্ষের 
ক্রম লৌছ কারগানা তে| এখনএ বাংলার দক্দিশ-পশ্চিন সীম। সংগ্। তায় বা তামা, 
সন্বন্ধেও প্রায় একই কণা । প্রবণনেশার তীর সরিষা জামসেনপুত এন" তারপর পাশ্চিমে 
চক্রধরপুর ছাড়াইয়া সমানেই তাম সমাবেশ এবং তামখনিনিচর । আমার তে মনে হয়, 
ভামলিল্তি নামটিব মগো এই তাম্মলমৃন্ধিৰ স্বতি ্বড়িত । এই স্মত্িণ প্রাগৈতিহালিক। 
বাংলাদেশের হীক। সমবদ্ধিন প্রযাগ আরও কিছু আাভে । বসপনীক্ষা, বৃহৎ সংহিতা, 
নববী বস প্রতৃতি গ্রন্থে সবর উল্লেখ আছে. পৌ দেশ একসময় হীরার ক্স 
বিশ্যাতি ভিল। স্দগণ্ডি মত-গ্রন্বের মতে লঞ্গেঞ কিছু কিছু হীরা পাওয়া বাত । তবে, 
মনে হয়, এই সমুদ্ধি পূব শাকের; পেৰিগ্লাস-গ্রস্থের সমর সে-সমৃদ্ধি আৰ ছিল না। 
পেরিগ্লাসে গাঙ্গের মুক্ষার উদ্লেখের কথা৷ আগেই বলা হইয়াছে : তাহা ছাড়া, পরী 
গ্রন্থে এবং মহা ভাবতের সভাপবে পূৰদেশে সমূজতীবের জনপদ গুলিতে গৃক্তা সমৃদ্ধির উল্লেখ 
আছে। 
২. বাংলা দেশের রাষ্ট্রের সামরিক শক্ষি ও সংস্কাপলার মনো হন্দ্রীর একটি প্রধান স্থান 
ছিল। গ্রীক উতিহাসিকদের বিববলীতে পাই, Prঞi০i = প্রাচ্য ও Gangnridae= পা 
রাষ্ট্রে 'সমাট A3০০ ৰা ইগ্রসৈক্ধের সামরিক শক্ষি অনেকটা হন্মীর উপব নি 
করিত। পাল ও সেন-বাজ্গাদের হী, অন্থ ও নৌবল পইরাই ছিল সামবিক শক্তি । এই 
হন্বী আসিত কোথা হইতে} কৌটিলোর ন্র্ণশাঙ্ছে শানে, কলিগ, অঙ্গ, করূফ এব 
লধদেশীয় হস্তী হইতেছে সবশ্রেঃ । এই পৃৰদেশ বলিতে কৌটিলা বাংলাদেশ, বিশেষভাবে 
উত্তর-বঙ্গ ও কামকূপের পাতা অঞ্চলের কথা বলিতেছেন, তাহা 
পশ্ুপক্ষী 
হান হায়, খরিদ,  শঙমান কর। গাইতে পারে । এখনও তো গাবো পাহাড অঞ্চল হাতীক 
যাহ, কায ক্বাযগা ৷ আর এই বাংলাদেশেই তো পরবর্তী কালে হাতী ধরার এবা 
ইনি. ন্তী-আমূবেদ নামে এক বিশেষ বিষ্ধা ও শাস্থের উদ্ধব হইয়াছিল, ও 
কথ্য হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহুদিন আগেই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গৌচ্দেশ 
মে হাতীর অন্প বিখ্যাত ছিল তাহা বাঙ্গতরঞ্িনীর কবিত নিক্টও স্ববিদিত ছিল। 
প্রাচা ও গঙ্গাবাষ্ট দেশ বে হাতীর জপ বিখ্যাত ছিল, তাহা মেগাস্থিলিসের বিবরণে, 
এবং কামনূপের দক্িণ-পূবাঞ্ষলে (গাব পাহাড়ে?) ব্খবন্ধ হাতী বিচরণ করিত তাহা 
ম-চোয়াঞেক। বিবরণে জান দায়। জীবন্ত পশ্পক্ষীও দেশের বনসঙ্লের যখো গণা। 
চা নন পশুর উল্লেখ কিছু কিছু বাংলাৰ লিপিগুলিতে পাওয়া বাঘ়। লোক- 
একটি গহন বন কাটিয়া নূতন এক গ্রাম পত্তন করিবার কণ। 











১৭৬ বাঙালীর ইতিহাস 


আছে সেই বনে বে-সব জীবদ্ন্ধর উললেগ আছে তাহার মখে হরিণ, মহিষ, বরাহ, ব্যাজ ও. 
সর্প অন্ততম। আদিম বাগালীব সর্প ও ব্যাছভীতি অবিদিত, এবং এই দুইটি প্রাণী ভয় 
দেখাইয়া কি করিয়া তাহাদের পৃক্ষা ব্যানার করিযািকা তাহ1 এখন আর অবিদিত নয়। 
মধ্যযুগে যনসাপৃজা এবং লক্ষিণবায না ব্যাপন্জার বিস্তৃত প্রচলন এই দুইটি প্রাণী হইতেই । 
বনবহুল বস্টবল গ্রীন্গ্রগান এই দেশে এই ছু়েরই অপ্রতিহত প্রভাব | বিশেষভাবে বনময় 
জলময় সমুক্রতীরবনতণী দেশগুলি তো। এই ছুই প্রাণীর লীলাপ্থল । শাহাড়পুবেহ পোড়ামাটির 
ক্লক গুলিতে এবং কোনো কোনো প্রপ্তরচিত্রে বার পঞ্জান্র নান। হষীবনধন্ধর পরিচয় পাওয়া 
খায় , তাহার মধো গরু, বালব, করিল, শৃক্কর, ঘোড়া ও উট উল্লেখযোগা । শেষোক্ত দুইটি প্রাণী 
বিদেশাগত, সন্দেহ নাত এৰা দ্ধ এ বাণিজ্ছাস-ক্রান্থ ব্যাপারেই হতো ইহাদের আমদানি 
হৰয়াছিল। পক্চীৱ উল্লেখ ও পরিচয় কমই পায়া হায়; তবে চাস, বন্য ও গৃহপালিত, 
কুক, কপোত, নানাজাতীয় জলচৰ বিহঙ, কাক ও কোকিলের উল্লেখ ও পরিচয় 
লিপিগুলিতে, মং ও প্রস্তরচিত্রে ও সমনামন্িক সাহিত্য দুর্লভ নয় । বাঘ, হরিণ, বন্তামহিষ, 
নানাপ্রকাত হাস, বানর ইত্যাদি ষে বাংলার সাধারণ বর্রজস্ত তাহা মধ্যযুগের Ralph Fitch 
(S801), Fernandus (1508). Fonsecn (1590) প্রভৃতি পশটকদের বিবরণী পড়িলেও 
জানিতে পার! বাছ । 


~~ 
বাংলার শিল্জঞ্জাত অৰ্যাদিব কখ। বলিতে গিয়| প্রথমেই বলিতে হন্ত বন্রশিলের কথা 
বাংলা দেশের বন্রপিজের খ্যাতি বীরের জন্মের বহু পুরে দেশে বিদেশে ছড়াইয! পড়িয়াছিল, 
এবং ইহাই বে এদেশের প্রধান শিল্প ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া বায় 
শিলা এবাদি কৌটিপ্যের অর্থাত, Foriplos উঠ Mai নামক এছে। লী 
আবৰ, চীন ও ইতালীয় পগটক এ বাবসাযীদেৰ বৃব্ধান্থের যখো । কৌটিলোর অর্থশাস্তের 
সাক্ষাই প্রথম উদ্ধৃত কর! বাক। কৌটিল্য বলিতেছেন, বঙ্গদেশের ( বাগক ) দুকুল খুব 
নৱম * সাহা; পুগদেশের ( পৌশুৰু ) ছুকুল শ্রানবর্ণ এবং কেখিতে মণির মত পেলব, 
আপি হবাক্িভযাগেশের (কামর) হলের বং নবোদিত সুর মতম। 
৯ টক্াক্কার যোজন! ক্িতোছেন, ছুকুল বন্ধ শব সপ, ক্ষৌম বা, একট 
মোটা ॥ পো (জাত ) খা মগগ (মাগিকা), বণ ( সৌবগাকুডাক।) অর্থ 
কপ এবং পুও দেশে (তিক) উৎপ হইত ৷ পত্রোণঙগাত বস বোধ হয় এ 

















ধন-সন্থল সি 
কৌটিল্যোক্ দেশগুলিতে এখনও সুর ভাল একি-গাঙ্গাতীর বক উৎপত হয়, 
বিশেষভাবে কামরূপ । পুগ,দেশে কে শুপু দুকূল ও পত্রোণ বন্স উৎপন্ন হইত 
তাহাই নয়, মোটা ক্ষৌম বস্তুও উৎপন্ন হইত এই দেশে, কৌটিলা সেকথা বলিতেছেন । 
শ্রেষ্ঠ কাপাস বাজ উৎপন্ন হইত মধুর! ( মাদুর! ), পবা, কলিগ, কাশি, বঙ্গ, বস এবং 
মহিষ জনপদে । বঙ্গে স্বেতস্রিদ্ধ ছল যেমন উৎপঞ্ হইত, তেমনই শেঠ ক্ার্পাসবস্্েরও 
অন্যতম উৎপত্তিস্থল ছিল এই দেশ। বঞ্ছে ও পুণে, প্রাচীনকালে তাহা হইলে চারিপ্রকার 
বাস্মশিল্প ছিল,_ছুকুল, পত্রোশ, ক্ষৌম ও কার্পাসিক । প্রাচীন বাংলার এই সম্পদের কা 
গ্রীক উতিহাসিকেরা বারবার উল্লেখ করি! গিযাছেন। ইহার রানির উল্লেখ পায়! ধায় 
Periplus-iে | উপর ইংবাজী অহবাদটুক সমন্তই উদ্ধত করিতেছি এই জনা দে, 
এই উপলক্ষে আমাদের দেশের অক্সাক্স রপ্তানি হবো কিছু কিছু খবর পা! নাইবে। 
হিমালয়ের সাভ্রদেশে পাবত্য অসভ্য কিরাত জাতিনের উদ্লেখের পরেই বলা হইতেছে ॥ 


সত these, the course turns tuvwarde the ast asin and sailiog with the 
(৪০ to the right and the shore remaining beyund to the loft, the Ganges cones 
Into view. and near It the voy last land towards the east. 015, গু le a river 
near it called the Gavgos-...- On ite bank fe ৯ markot-tows whieh tas the পথ 
mame ns tho river Gangos. Through this place ato brought malatnthrum and 
Gangetic epikonard and pearls and muslins of thw nest sorte whlch are callod 
Gangetic. Tt is maid that thore are aold-minos oar জা Amd hore 
158 gold coin whieh Ln called caltis... 


এই সমূত্রতীরব্ী গঞ্গাবিবৌত দেশ যে বাংলা দেশ, তাহা হ্্পই। এই দেশেই 

গ্রীক এতিহাসিক্র। বলিয়াছেন গঙ্গবাষট্র বা 69৪৭৮৭০১. এই গঞ্গা-বন্দরের (তাষলিখি। 

হইতে পৃথক 1) বপ্পানি অরব্যগডলির প্রথমেই পাইতেছি 77718151070) বা! তেছপাতা। 

০5 বলেন, i৷৮৮৯]%০ ৰ! কিরাত দেশেই সব চেয়ে ভাল 

সা ২ হেপাঞ, তে্পাতা উৎপঞজ হইত ৷ উ্ধৰ-বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, পরী 

সুরত এবং আসামের কোন কোনও জায়গায়, সাখাবণভাবে পূর-হ্িযালয়ের 

re পাৰতা জনপদ গুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপঙ্জ হয়, এবং তাহার 

বাবসাও খুব বিস্কৃত। ইহার পরেই দেখতেছি, গাপ্দেশ লিলির 

উল্লেখ; ইহাব9 উৎপত্তিস্থল বোৰ হয় ছিল বাংলার উত্তবে পাত) সাহদেশ। রোম” 

দেশীয় ব্ণিকেরা ০৫১ হইতে দে প্রচুধ পিলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পইথা মাইতেন, 
তাহার অধিকাংশই বে এই গঙ্গা-বন্ধর হইতে বাইত, তাহাতে সন্দেহ লাই ॥ কিছু কিছ - 
মালবার অঞ্চল হইতে খাইত, কিন্তু গক্ষিপ-ভাবতের পিক্সলি ( গ্রীক, পেপেরি = অধুনা 
1০) গঙ্গা-কন্দরের পিঞ্জলির মতন এত বক ঝা ভাল হত লা। এই পিল্মনিব ‘ 
_ দেশে প্রচুর, স্বাগম হইত, সে-কথা খাবসা-বাণিছয স্ালোচন। প্রসব্দে জানা 
পিম্লির পরেই পাইতেছি, ভল্লেখ। এই মুক্তা মে গানের মুক্তা, সে 










সাদ বাঙালীর ইতিহাস 


সঙ্ন্ধে সন্দেহ নাই, এবং খুব ভাল মুক্তা না হইলেও ইহার কিছু কিছু পশ্চিম-এসিয়ায়, 
ইজিপ্টে, গ্রীলে, রোমে রপ্তানি হইত ৷ কিন্ত সাপেক্ষ সূলাবান বপ্তানি ভবা হইতেছে 
Gangetic mnslin অর্থাৎ গাঙে সক্ষম বক্-সপ্তার। সবশেষ উল্লেখ পাইতেছি 
স্বণণনির । 5৩১০৪ সাহেব স্শ্ুমান করেন, এই স্বর্ণ আসিত গ্রীক 70001010101 ( সংস্কৃত 
হিরপাবাহ ) ₹! বর্তমান সোন নদ বাচিয়া । কিন্ত 00//191/৬ হইতে "রপ্ত করিযা স্লিনি 
পৰন্ত তিব্বতের বে এnচুগোণর কথা বলিতেছেন, 1717100৮এ থে তাহার উল্লেখ লাই 
সে-কথা কে ঝলিবে? কিনু এ দুষের কোনটিই বাংল! দেশে নয়। বন্ধ দিন পরে 
টেডাবনিয়ারের ভ্রমণবৃত্রান্থে কিন্ত পাইতেছি, আসাম ও উত্তর-ব্রপ্ধের নদী বাহিয়া কিছু 
কিছু লোনা বিপুবাদেশের ভিতর দিয়া বাংলায় আসিত। এই সোনার পহিমাণ ছিল মে 
| দিও বূপ খুব উৎরুষ্ট ছিল না। ত্রিপুরার যে-সব বণিক ঢাকাম বাণিজা করিতে 
আসিতেন, তাহান! টুকর! টুকরা সোনার পরিবর্তে লইয়া নাইতেন প্রবাল, অবস্থা 
মনি, কুমাবরণের এবং লামুপ্রিক শম্মের বালা। বাড়ের দক্ষিণ-সমূজে থে প্রচুর মুক্ত 
পাওয়া যাইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে রাঙ্গেজ্রচোলের তিকুমলয় লিপিতে। তাহা 
ছাড়া, নিয়-বঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থব্ণবেখা নদী, ঢাকা ও ক্ষবিদপুর জেলার সোনারং, 
সোনার গা বা স্বব্ণগ্রাম, স্থবর্ণবীথ্ি, সোনাপুর প্রভৃতি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্থান-নামণ্ডালও 
আমার কাছে একেবারে নিবর্থক মনে হয় ন!। এই সব জনপদের নদীগুলিতে, 
এক সময় 49৩৮ 4৩ পাওয়া বাইত, তাহারই স্বতি হয়তে! নামঞ্জলির মধো পগাকিিয়। 
ি়াছে। 

বাহ! হউক, কার্পাস বন্স এ ন্কান্ত বঙ্থশিল্ের উল্লেখ অর্থশাস্্ বা! Periplus 
ক্রাড়াও শন্তত্র আনেক জাগায় আছে। দৃষ্টান্বস্বরপ ইব্‌ন খুদ্বা নামক আরব 

ভৌগোলিকের ( দশম শতক ) নাম কর খাইতে পারে ॥ ইনি রহমি বা রহম নামে একটি 
দেশের লাম করিতেছেন £ এই বহমি বা রহম দেশকে 119, সাহেব মোটাসুটি বঙ্গ 
দেশের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন | আমার মনে হয়, 58010 সাহেবের এই জমান 
খার্খ নূর; বহ. মি বা বহম্‌ প্রাচীন শারাকান ( রহ ম্‌ রহন্‌- রখ ন্- আবাকান )। 
ইৰ খুর্দ্বা বলিতেছেন, “জলপথে জাহাজের সাহান্যে বমি দেশের বাছা মতা 
ছেলের রাজাদের সঙ্গে সদ রক্ষা করেন । হার পাচ হাঙ্গার হাতী আছে, এবং তাহার 
রবী 
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ধন-সন্বল ১৭৯ 


বা বাংল! দেশ সঙগন্ধে বলিতেছেন, এদেশে খুব ভাল ছুনুখে। তলোয়ার তৈরি হয়, এবং 
ola কার্পাস এবং অক্তাস্ত বন্ধ উৎপত হব । অয্োদপ শতকেরই শেষের 
দিকে ( ১২৯* ) মার্কো পোলো, গুজরাট, কাপ্দে, তেলিঙ্গানা, যালাবার 
ও বঙ্গদেশে কার্পাস উৎপাদন ও কার্পাস বস্শিভ্রের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গদেশ সঙ্গনধে 
তিনি বলিতেছেন, বাংলা দেশের লোকেরা প্রচুর কার্পাস উৎপাদন করে, এবং তাহাদের 
কাপাসের ব্যবস। ছিল খুব সমৃদ্ধ । পঞ্চদশ শতকে আব একক্ষন চীন-পরিত্রাজক মা- 
হয়ান্‌ (২৪-৫ ) বাংলা দেশে আসিয়াহিলেন ; পৈষন্দীন হজ সাহ, তখন গড়ের রাঙ্গা। 
কার্পাস বন্ধের উল্লেখ ছাড়াও তাহাব বিববণটি অক্কান্স ধনলক্ষলের পরিচয়ের দিক হইতে 
উল্লেখযোগ্য । চেহটি-গান (চট্টগ্রাম ) ও সোনা-উব্-কো ৬, ( সোনারগী- জবরণগ্রাম ) 
উল্লেখের পর তিনি গৌড় রাজধানীর কথা বলিতেছেন, ‘এই বাদ্যের নগরগুলি প্রাচীর 
বেষ্টিত; অৰিবাসীবা রক্ণবর্ণ এবং মুসলমান । ভাবার নাম বাংলা, তবে পারস্য ভাষার 
ব্যবহারও আছে। দৃত্থার নাম টক্কা; সল্প মূল্যের জক্ত কড়িও ব্যবহার কব! হয়। 
সমস্ত বংসর ধরিয়া চীন দেশের গ্রীষ্মকালের মতন গরম । নানা প্রকার ধান, যব, গন ও সংপ 
এদেশের প্রধান পশ্য । এই দেশে নারিকেল, ধান, তাল ও কাজন্দ হইতে মদ তৈরি কবা 
হয়, এবং সেই মদ প্রকাশ্বাভাবে বিক্রয় করা হয়। উৎপন্ন ফলের মনো কলা, কাটাল, 
আম, ডালিম ও আৰু প্ৰধান । এদেশে ছয় প্রকারের স্বন্ম কার্পাস বস্তু প্রস্তত হয়। 
এই বন্ধ সাধারণত প্ৰস্থে ছুই এবং দৈগো উনিশ হাত । এই দেশে রেশমের কীট পালিত 
হয় ও রেশম নিমিত বন বয়ন করা হয়|." ২ 
কাপাস সঙ্গদ্ধে একটু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া! সাইতেছে চঙাগীততি-গ্রন্থ হইতেও। এই 
গ্ৰ সহজিয়া গুহসাধনার আনন্দ-সংগীত । ইহার নেক পদের অর্থ হুস্প্ নয়। তথাপি 
নানা বাগরাগিণীর এই গানগুলি থে সাধনার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এ কখ! সহজেই বুঝা 
যায়। এই গত্থে শৰগপাদের একটি পদে আছে :--“হেরি সে মেকি তইলা বাড়ী খসমে 
সমতুল । হুক এসে বে কপাস্থ ফুটিলা ॥ তইলা বাষ্ডীর পাসের জোহা বাড়ী উএলা। 
ফিটেলি অন্ধাৱি রে আকাশ দলি ও” ইহার প্রথম ছুই লাইনের তিননতী অন্গুবাদ হইতে 
প্রৰোধচঙ্জ কাগচী মহাশয় সংস্কৃত অগ্বাদ করিছাছেন এইকপ :"মম উত্চানৰাটিকাং দৃষ্ট। 
পসম-সমতুল্যাম্‌। কাপাসপুপদ্‌ প্রস্থটিতম্‌ তাং আনন্দিত: ভবতি।" বাড়ীর বাগানে 
কাপাসক্ষল ফ্ষটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ--যেন ঘবেৰ চারপাশ উচ্ছল হইল, আকাশের অন্ধকার 
টুটিল। ইহা হইতেই নুঝা খাষ, কাৰ্পাসকে কতখানি মূল; দেওয়া হইত তনানীন্ধন বাংলা 
চালা IE TS Seba, খ্াঙ্থ ধুনি ধুনি 
সেম কুলা খুনি খুনি হনে বাহারিউ। পুন টক 
ধুনিযা হইতেছে, আশ ধুনিঘা বুনিবা আর 
সস ক উপ, আবার তাহাই লইঘা ছড়াইয়৷ দিতেছি। 













১৮৮ বাঙালীর ইতিহাস 


হয় তো ইহার গূঢ় অর্থ আছে; কিন্তু তুলা ধুনিবার যে ইহা একটি বাস্তব চিত্র, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? কাহ্নপাদের একটি পদে তাত বিক্রয়ের কখাপ্ড আছে, এবং সাধারণত 
ভোসনীবাই বোধ হয় ভাত (বাশের ) তৈরি করিত [ তাঞ্চি ৰিকশন্দ ডোষ্বী অবর না 
চাংগেড়া ( বাশের চাঙাড়ি ) ]। আৰ একটি পদের বচত্বিতার নাম পাইতেছি তত্রীপাদ। 
তন্ত্রীপাদের ব্যাংপত্তিগত অর্থ হইতেছে তাত-শিক্ষক অথবা তাত-গুরু। ইহাই বোধ হয় 
এই পদ-রচগ্জিতার পূবতন বৃত্তি ছিল ; পৰে তিনি 'সিদ্ধ' হইযাছিলেন । এই অনুমানের 
কারণ পদ্টির ভিতরেই আছে। ইহার মূল বাংলা পাওয়া যায় নাই; তবে তিব্বতী 
অন্থবাদ হইতে প্রবোধচজ্র বাগচী মহাশয় থে সংস্কত অন্পবাদ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ 
হইতে বুঝা যাইবে, গীত ও সাধন-সংবন্ধ সমস্ত কূপকটি গড়িছা উঠিয়াছে বস্তু বঘনকে 
অবলঙ্গন করিয়া । 
কালপককত্: লিবল গা বলত কি 
অং জনী আতন সুতৰ 
আব: শতক লক্ষণ, ন জান ॥ 
সান্ধত্রিহশ্রং বযনগতি: অসরক্তি কিৰ । 
গ্মনং পূহণং সবি আনেন বাৰ্নেন । 
নিধন ব্রাক্ষণের গৃহে নারীব| যে তুল! ধনিয়া স্থতা কাটিতেন তাহ! কৰি শুভাঙ্কের 
( স্বাষ্মানিক, একাদশ-দ্বাদশ শতক ) একটি প্রশস্থি ক্পোকে জান! যায়। 
০ “পালা নিধন শো্িগণাং 
বাস পরব প্রাপক” | সক) 
সমসাময়িক কালেরহ আব একজন অজ্ঞাতনামা! কবি বঙ্গ-বাঝাঙ্গনাগের সন্ত বসনের 
(বাস) সক্্ বপুষি ) উল্লেখ করিয়াছেন ( সুক্িকর্ণামৃত )। চতুর্দশ শতকে তীর'ৃক্তিবাসী 
চভ্যোতিরীশ্বর তাহাক বর্ণবত্থাকর গ্রন্থে বাংলাদেশের “মেখ-উদদর', 'গঙ্গা-সাগর', ‘লক্ষীবিলাস', 
*দিলহটী' ( ঘীহট-জাত ), 'গাঙ্গেরী' ইত্যাদি পট ও নেতবস্থের উল্লেখ করিয়াছেন। 

( উপরের এই আলোচনা হইতেই বুঝা খাইবে, কার্পাসের চাষ, ওটিপোকার চাদ, 
কার্পাস ও অক্তান্ত বস্থশিল্প ছিল গ্রাচীল বাংলার সবাপেক্ষা প্রশন্ত শিল্প এবং ধনোৎপাদলের 
অন্যতম প্রধান উপায়। পবন বা। পাটের কাপড়ের শিল্পও ছিল, এবং নান) উপলগ্দে, 

বিশেষভাবে পুজা, অরত, বিষাহাষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপাবে পট্রবস্থের বাবহারেরও খুব প্রচলন- 
ছিল মধ্যযুগের বাংলা ৪৯ 27 মত, 


















১৮১ 


এনসন্বদ্ধে বিস্তৃত উল্লেখ কৰা হইযাছ্ধে॥ চিনি মাতকুৎ দেশে প্রচুর র্দাগম হইত বলিয়া 
বত কেহ শীত ক ইক্ষু হইতে ছে প্রচুর চিনি উৎপত্র হয় একথা! স্থলত 
২০৭ বহুদিন আগেই বলিয়াছেন। অয্োৰশ শতকে বাংল! দেশ হইতে 
প্রধান পানি হব্যের মধ্যে চিনিব উল্লেখ করিয়াছেন মাক পোলো । 
যোড়শ শতকের গোড়ায়ও ভারতের বিভিন্ন দেশে, সিংহলে, আরব ও পার্থ প্রতি দেশে 
চিনি রপ্তানি লই দক্ষিণ-ভারতের লক্ষে বাংলাদেশ প্রতিৎন্বিত। করিতেছে, এ-সাক্ষা 
দিতেছেন পতঙ্গ পধটক বারবোসা। লবণের ব্যবসা লা ঈন্ট ইতি! কোম্পানির 
কাড়াকাড়ি কণা স্থবিদিত ; ইহা হইতেই অনুমান হয, অষ্টাদশ শতকে লবণের বাবসা খু 
লাভঙ্গনকই ছিল। মৎস্তের একটা ৰিক্তৃত আন্দগেশিক বল নিশ্চয়ই ছিল, কাঠা এবং 
শুকনা মহস্ত ছুয়েরই । বাংল৷ দেশ তো চিরকালই নংস্কাহ্থাৰী, এবং বাঙালী স্বতিকার 
ব্রাক্ধণ তবগেব ভট্ট যেমন করিয়া বাঙালীর মংস্যাহারের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে মনে 
হয়, আন্দিকার মতন তখন বাংলার বাহিবে বাঙালীর এই মৎশ্তপ্রীতি সম্বন্ধে একটা স্বণার 
ভাব ছিল। ভবদেব ভট্ট নানাপ্রকার মংস্যের উল্লেখ করিয়াছেন: শুক্ন! মাছের কথাও 
বলিয়াছেন। ছুইই ছিল ভক্ষা এবং সেই হেতু বাবসা বাণিজে/র অন্ততম জব্য। যেভাবে 
দান-বিরুয়ের পঞ্টোলী গুলিতে মংস্যের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাতেই মনে হয়, এই অব্যটির 
মূল্য ও চাহিদা বখেরই ছিল; পাহাড়পুরের ২1১ পোড়ামাটিএ ফলকে তাহার ইন্সিত৪। 
আছে। 
কারশিল্পও কম ছিল না। তাহার লিশি-প্রনাণ বিশেষ নাই, কিন্তু অহুমান সহ, 
করা চলে। তক্ষণ ও স্থাপত্যশিল্প, স্বর্ণ ও বৌপাশিল্পের কা আগেই প্রসদক্রমে উল্লেখ 
করিয়াছি। এখানে আব বিস্তৃত কৰি) উল্লেখ কৰিবার বিশেগ কিছু 
আলাপন: ও ৯ নাই। সোনা, পা, মণি, হীৰা ও বিচিত্ৰ স্যতিময প্র ক্ষত 
হা ত শা নানা অলংকার বিত্তশালী সমাজে বাব হইত, একথা তো সহজেই 
অঙ্ছমেষ॥ অক্কত্র উল্লিখিত বিচিত্র দেবদেবীর অলংকরণ এখ্বধ দেখিলে 
পিল । কাংরশিল্প তাহ! বুঝিতে বিলগ হয় না। তবকত-ই-লাসিরী গ্ৰন্থে উল্লেখ আছে, 
লক্ষণসেন সোন! ও পার বাঁসনে আহার করিতেন । ইহ! কিছু অতি 
নয়। ঝাঙ্গাধাঙড়া তো করিতেনই, বণিক সাধু-সওদাগবেৱাও করিতেন ॥ তাহার কিছু 
আতাস মধাযুগের বাংলা সাহিত্যেও আছে । বামচবিত-কাবো মণিময় গুড, সুকা, হীরা 
এ নানা বিচিত্রবৰ্ণ প্রন্থর খচিত 'অলংকারের উল্লেখ আছে; বিজয়সেনের দেওপাডা 
৯৮7 এবং অঙ্গা লিপিতে দেবদাসী, রাহ্রান্ধাপুরের নাবী ও 
কাদের লানা মূল্যবান অলংকার-সঙ্ছাব উল্লেখ আছে। এই বিলাস এশের প্রদর্শনী 
ee: 55 on 
ছাগল 














১৮২ বাঙালীর ইতিহাস 
বলিয়াছেন, বাংলাদেশে ছুমুখো খুব ধারালো! তলোয়ার তৈরি হয়, তাহার মখো লৌহ ইত্যাদি 
ধাতুশিয়ে একেশের শিল্প-রুতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে । লৌহপিক্লের প্রচলন বে খুবই ছিল 
তাহা অঙ্জমান করা কঠিন নয়। কর্মকারের সুপ্রাচুধ না খাকিলে তো কুষিকর্ম এবং রুদিসমাজ 
উলিতেই পারে না। দা", কুড়াল, কোলালি, খন্তা, সরশি, লাঙ্গল ইত্যাদি ছাড়া পোহার 
জল-পাত্র ( ইদিলপুৱ লিপি ), তীর, বহা, তন্োয়াল ইত্যাদি যুক্ধেহ অশ্বশস্থৎ প্রচুর তৈরি। 
হইত । অগ্রপুরাপের মতে অঞ্চ = বঙ্গবেশ ততোযালের জন্ত প্রসিন্ধ ছিল; বঙ্গদেশীয় 
'তবোছাল নাকি ছিল পবন শক্ত = খাবালো। কুস্তকারের স্বৎশিল্পের প্রচলন ছিল খুব 
কু্ধকাৰের উল্লেখ ২১টি লিপিতে আছে ( ঘা, বৈস্ণদেবের কমৌলি লিপি ), এবং একাধিক 
লিপিতে কুদ্ভকাব-গর্তের উল্লেগ কাছে ( দখা, নিধনপুর লিপি) । এই উল্লেখ-প্রসঙ্গ হইতে 
মনে হয়, কুদ্ধকার-বৃত্তির কেন ছিল গ্রাম । পোড়ামাটির নানা প্রকারের খালা, বাটি, 
জলপাত্র, ন্ধনপাঞ, লোৱাত, প্রদীপ ₹ত্যাদি পাহাডপুবের খবংসাবশেষের মনো, বঞ্জদোগিনীর 
অরিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুতায মন্ধনামতীর ধবংপাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুর, 
নহাস্থান, সাতার ইত্যাদি স্থানে গ্রান্দ স:ঘায পোড়ামাটির ফলক বিদ্কৃত মৃংশিযে সাক্ষা 
বান করিতেছে । 
আট গলার ভাটের গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ-কেশবের শাসনে আমবা ঝাজবিগ। নামে 
জনৈক দৰ্বকাবের উল্লেখ পাইতেছি; মনে হইতেছে, হন্তিদন্ধ-শিশ্লের প্রচলনও ছিল। 
কেশধসেনের ইদিলপুধ লিলিতে স্বিপলস্ব-দ৩ শিবিকার উল্লেখ পাইতেছি। দুধের 
পেগ কয়েকটি লিপিতে পাইতেছি ; সআশ্চৰের বিধহ্ এই, ইহাদের উল্লেখ তাতরপট্টগুলির 
ক্োগাইক্ষর্$পে, লিপিত শাসন ইহাবাই তাহ্পট্রে উংকীর্শ করিতেন। এই অর্থে আমরা 
এদন আৰ এই শব্দটি ব্যবহার কৰি না, কিন্তু দে-হুগের কথা আমর! বলিতেছি, সে-ফুগে 
থে বাধন হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই । না হইবা কারণ নাই ; সুত্মদর যে শুধু 
কাঠ-মিস্বী, তাহাই নয; আমাদেৰ প্ৰাচীন বা্-শাখে ( খেমন, মানসারে ) ুত্রধর বলিতে 
স্থপতি, ত্গপকাধ, খোদাইকক, কাঠ-মিস্সী সকলকেই বকাইত। কাঠের শিল্পের প্রচলন 
কম ছিল না। কাঠের তৈরি খাদি কালো ভ্রক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া আঙ্গ আর বাচিয়া 
নাই, কিন জা, দিলান, খুটি ইত্যাদি ২08টি টুকৰা আজ খাহা পাওয়া ৰায় তাহাদের কাক. 
ও পিলরনৈপুণা বিশ্ষাকর | ঢাকাত চিত্রশাপায় তেমন নিদর্শন করেকটি আছে। সংসারের 
আসবাদপত্র, খৰবাড়ি, বন্দির, পালকি, গঞর গাড়ি, তথ, বিশেষভাবে নদীগাষী নানাপ্রকার 























ধন-সন্বল ১৮৬ 
দান-বিক্য় ব্যাপারে বিষযপত্তি দা বর বাজপ্রতিনিধি বান্টের পক্ষ হইতে ফে-কঙজন প্রধানের 
মতামত গ্রহণ করিতেন, অর্থাৎ বে-করঙ্জনে লিলির অনিকরণ গঠিত হইত, তাহাদের মধ্যে 
প্রথম-কুলিক সবদাই অন্যতম ॥ ক্ুপিক অ শিরী (901১0), এই প্রদম-কুলিক পুব সম্ভবত 
ছিলেন শিল্পীগোষ্ঠী বা নিগনের প্রধান প্রতিনিদি | লগবেক অপবা। নিবয়ের শেষ গণা মার 
শিক্পী বিনি ছিলেন, তিনিই এই জাতীর দিকৰণে আসন লবার আন কৃত হুইতেন । 
রাজপাদোপজ্ীৰীদের মধ্যে কোথা ক্ষোখাও কুলিক বা শেষ শিল্পীর নাম পাওয়া 
দাইতেছে। পুবোিৰিত ভাটের! গ্রামের গোবিন্দক্েখদেবের লিপিতে গোবিন্দ নানে 
এক কাংস্য অথাৎ কাস্থকার বা কাসারীর উল্লেশ শাষ্টতেছি । কালা বা bell-mealর 
শিল্পের আভাস তাহা হইলে কিছু পাওযা গেল; নানা প্রকাৰ নিশব ধাতুশিরের প্রমাণ ও 
পরিচয় রও পাখা বায় অসংখা রোজ ও কইবাতুর রচিত সৃততিগুলিক মশ্যে । 

সকল শিল্পের মন্যে নৌ-শিল্প বা নদীগামী নৌকা এ সম্ভ্রগামী পোত-নির্মাণ 
শিল্পের একট। বিশেষ স্থান নিশ্চয়ই ছিল তাহার প্রমাণ শুধু বতমান চট্ট গ্রামে কিংব| 
মধ্যযুনীয় বাংলা সাহিত্যে নয়, প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে এবং 
সংস্কৃত লাছিতো ইতন্ৰত ছড়াইছা আছে । মৌখৰী-ৰাঞ। ঈপানবৰ্মের 
হড়াহা লিপিতে ( ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীর পাদ ) গৌডদেশবাসীদেত ( গৌড়ান্‌ ) “সমূত্রাত্রযান” 
বলা হইয়াছে; ইহার অর্থ সমূততারব্তী গৌড়দেশ হইতে পারে, অখবা সামজিক বাণিপ্াই 
খাহার আশ্রয়, সেই গৌড়দেশও বুকাইতে শারে। কালিদাস রখুনাযশে »খুব দির্িজ্য় 
প্রসঙ্গে বাঙালীকে “নৌসাধনো ্বতান” বলিয়া পরিচ্ দিয়াছেন । পাল এ সেন-বংশের লিপি” 
মালায় নৌবাট, নৌবিতান ( 8০৫৮ ০ ৮০৭৯ ) প্রন্থৃতি শব্দ তো প্রাণ উল্লিখিত হইয়াছে। 
এই উভয় রাজবংশের, এবং সমসামগ্িক বাংলাদেশের অঅক্তার গাজবাশেরণ, সামবিক শক্চি 
নৌৰলের উপর অনেকটা নির্ভর করিত; ইহাত উল্লেখ তো অনেক শিলালিপিতেই 
আছে। বৈদ্ধদেবের কমৌলি লিলিতে নৌযুস্ধের বানা আছে। সাধারণ লোকদের 
যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যোর জন্য নোৌঁপদানের প্রশ্থোজন ছিল ঘখেষ্ট , এই নদীমাতৃক, 
খাড়িপ্রধান, বারিবহল, এবং বহুলাংশে নিমুমিক কেশে ইহা তো স্বাভাবিক এবং সহজেই 
অসমের । বৈস্তগ্ুপ্ের পুণাইঘর লিলিতে ( ৭৯ গ্ব) নৌষোগ অর্থাৎ নৌকাঘাট বা 
বন্দর না পোতাশ্রয়ের উল্লেখ আছে: এই প্রসন্দে উরেখবোগা, যে তৃমি-পীমানা সম্পকে 
এই নৌযোগের উল্লেখ, সেই কৃমি ব্রিপুরা জেলার ওুবাইঘৰ গ্রামের নিকটবর্তী 
জ্বলগ্নাৰিত দেশে। ফরিদপুর জেলায় পাপ মহযৰাজ্ছ হমাদিতোর ১নং তামপট্রোলীতে কৃমির 
সীমা সম্পৰ্কে "নবাত-ক্ষেণী" কথাক উল্লেখ আছে। ent ১ মনে 

প্রকাশিত প্রতিলিপিতে ‘ভাবনা’ পাঠই সমীচীন সি সি 


লীংশিন 










১৮৪ বাঙালীর ইতিহাস 


করিয়াছেন, ship building harbour | এই ধর্মাদিত্যের ২নং শাসনে অন্ত একটি ক্কুমির 
সীমা সম্পকে "নৌদণ্ডক” কথাৰ উল্লেখ স্াছে। বোধ হয় “নৌদন্তক" কথার অর্থও নৌকার 

॥ আশ্রয়, নৌকা! যেখানে বাধা হইত সেই স্থান, অর্থাৎ বনদব, ঘাট । এই সব উল্লেখ হইতে 
স্পষ্টই বুঝ! যায, নদনদীগামী ছোট বন্ধ নৌকা, সমূহ্গামী পোত ইত্যাদি নির্মাণ-সংক্রাপ্ত 
একটা সমৃদ্ধ শিম এ বাবসাঘ প্রাচীন বাংলায় নিশ্চই ছিল। রক্মৃত্তিকাবাসী যহানাধিক 
বন্ধগুপ্রের কাহিনী স্থপরিচিত। ভাটেবার গোবিন্দকেশবের লিপিতেও জনৈক 'নাবিকা 
স্তোজোৱ উল্লেখ পাইতেছি । 


৫ 


এই নৌ-লিলের কথা হতেই ধলোৎপাদনের তৃতীয় উপায় বাবসা-বাণিজোর কথার 
মৰো আসিয়া পড়া খাইতে পাবে। এপৰন্ধ ভৃমিজ্জাত ও শিল্লছাত থে সব জব্যাদির কথ! 
বলিয়াছি, তাহাই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্ের উপকরণ । ফলফুল, অর্থাৎ, 
আম, কাটাল, মন্ধয়। ইত্যাদি লষ্টয। কোনও বিস্তৃত বাবসা হ্য় তো সম্ভব 
ছিল লা মংস্ত সম্বন্ধেও তাহাই ; তৰু গ্রাম হইতে গ্রামান্থবের হাটে হাটে এই সব জিনিস 

লইয়। ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বই কি। হট, হ্টিকা, হটিয়গৃহ, হটবর,.আপণ, মানপ 

( তৌলদার = দোকানদার - ছোট ব্যবসাধী ) ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ প্রায়ণ লেখমালাগুলিতে 

শপথ! ঘাথ। অষ্টম শতক-পরব্তী লিপিন্ডলিতে তে! অনেক স্থলেই হাট-বাজার-ঘাট সমেত 

(সহ সঘট) জমি দান করা হতয়াছে। হ্পতি, শৌক্ষিক, তরিক ইত্যাদি রাজ্কর্মচারীর 

উল্লেখ হইতে ও একটা সমৃদ্ধ অন্ধবাণিজোর কতকটা আভাস পাএঘা খায়; হাটবাজার, বাণিজা- 

্ শুদ্ধ এবং পারঘাট-খেযামাটের কর ইত্যাদি আদায়ের দায়িত ছিল ইহাদের উপর । প্রসঙ্গ 
উল্লেগ হইতে মনে হয়, এই সব উপায় হইতে বাষ্টেব ধশেষ্ট অর্থাগম হইত । 


ববস-বাণিঙ্গা 










পক্টোলী ছুইটিতে "ব্যাপার-কাবশুয়” এবং "ব্যাপাবগ্তা” ও গো পচান্দের পট্রোলীতে "' য় 


বিনিযুক্তক" নামে একপ্রকার বাজপুরুষের উল্লেখ আছে; খুব সম্ভব ইহারা 
রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন এবং ছোট বড় নগ্গুলিই এই সব. 
নাবলা-বাপিজোৰ কেহ্ছ ছিল। নব্যাবকাশি্া এবং কোটাবধ যে বণিক ও বাবস 
৯ সঙন্ধ নিলনকেন্ ছিল, এ গবর তো কোটালিপান্! ও দামোদবপুৰ পট্টোলীতেই পাওয়া দায়। 
_/_ পুগুবৰ্ধনের কোনও এক অন্রঞ্িগিত স্থানে গে বিচিত্র বিপণিমাল| শোভিত এক সমন্ধ 

ৰালিজ্গাকেজ্জ ছিল, সে-খবব পায় দাইতেছে সোমপেবের কথাসরিংসাগর্রনথে। কিছ, 
















ধন-সম্বল চে ১৮৫ 
কৃষি বা গ্রাম দান-বিক্য়ের উল্লেশ দেখিতে পাওনা যায়। এই সব গ্রাম ও গ্ামান্তবের হাটে 
স্থানীয় উৎপন্ন ও নিতা-প্রনোজ্জনীয জরব্যাদি লইযাই ক্রর-বিক্র চলিত । কৃমিজ্গাত অন্তাক্জ 
কিছু কিছু ভবা, যেমন পান, পারি, নাৱিকেল ইত্যাদিৰ বাবসা নিশ্চই ৰিস্তৃততর ছিল 
সন্দেহ নাই, এবং সুধু বাংলাদেশের ভিতরেই নয, দেশের বাছিরেও প্রতিবেশী 
দেশগুলিতে স্থপারি নারিকেল এই হুই রাই কিছু কিছু বন্তানি হইত, একপ অস্তযান 
কর বায় পরবর্তী মন্াযূগীয় বাংল! লাহিতোর প্রনাপের উপর নির্ঠর কবিয়া। বালীদাসের 
মনসামঙ্গলে ও কৰিকন্ধণ মুকুন্দরামের চন্ডীমন্গলকাৰো, পাই, দক্ষিণ-ভারতের সমূতোপক্ল 
ৰাহি বাঙালী বলিকেরা গুজরাট পরপর যে বাণিজ্য তার পইরাবারতেন, তাহার মধ্য গরয়া(কে) 
বা গুৰাক, পান ও নারিকেলের উল্দেশ। যার বদলে লইয়া আআসিতেন মাণিক, পানের 
বদলে মরকত এবং নারিকেলের বদলে শম্খ । ভয়৷ বা বাক যে হুপাি 
নানান. নাম লইল, তাহাৰ ইতিহাসের মধো বাংলাদেশের এই নটর বাণিজা 
ইতিহাস লুকাইয়৷ আছে । বর্তমান গৌহাটি সহত্রের নামটি কা পিয়াছে 
শয়। হইতে। ওবাক ক্ৰযন-বিক্ৰয়ের হাট বা হাটি অর্থে ওবাহাটি- ওযাহাটি- গৌহাটি । 
মাহা হউক, এই গুৰাক প্রাচীন কালেই আরব-পারস্ক প্রভৃতি দেশ গুলিতে রণ্যানি হইত; 
এ দেশীয় বণিকেবা এই ত্রব্য জাহাঙ্গ বোঝাই করিতেন বাংলাদেশের কোনে সামূদ্রিক বন্দর 
হইতে নয, পশ্চিম-ভারতের বন্দর শূপারক- স্বল্লারক - সোপারা হইতে, এবং) ভাহাব। 
এই অবাকে সোপারার ফল বলিয়াই জানিতেন ; এই অর্থে পরবর্তী 

ক শাহি কালে গুবাক হইল স্পা এবং সেই নামেই ভাবতে লব ইহার” 
পরিচয়; কিন্তু বাংলাদেশের, বিশেষত পুধবাংলার গ্রামে গ্রামে এখনও 
ইহার নাম শুব! বা ওযা। শুবাকের ব্যবসা থে খুবই প্রশন্থ ছিল, এবং তাহা হইতে এই 
দেশের প্রচুর অর্থাগমও হইত, তাহার প্রমাণ তো ঈস্ট ইত্তিয়া কোম্পানির আমল পথন্থও 
ওয়া যায়। কোম্পানির স্বামলে ক্পাকি বাংলাদেশের একচেটিয়া বাবলা ছিল। এই 

/কেলেব অন্তবাণিজ্য ও বহিবাণিজ্ছোর ইতিহাস ছি পরবর্তী মধাযুগ বাছিযা 

ক্মামল পথসথ ক্বস্তসবণ করা বায়, তবেই বুঝা যাইবে প্রাচীন বাংলার তৃমিদান 

 শপ্ধিত লিপি গুলিতে বিশেষ করিয়া গুবাক, নারিকেল এব পানের ব্রনের [ বর ক) 
2 রা পানের বর্গ ধাহাদের জীবিকা ভাহাব। বাকগ্ীনী.- 

) উল্লেগ কেন করা হইছে, এবং অনেক ক্ষেতে তাহা হইতে আবের পরিমাণ ফেল 

উন লবণ সঙন্কেএ ঠিক একই কথা বলা চলে৷ বাংলাদেশের লবণ সামুক্রিক - 

নল রন ই সালাদ দাহ 
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১৮৬ বাডালীর ইতিহাস 
লবণের বাবসা একচেটিয়া করিতে । এই প্রয্াসের ইতিহাস প্রডিলে স্বত্ট মনে হয়, 
ৰ্যবদাট| খুবই লাভবান ছিল। সে-কখাটি না বুঝিলে প্রাচীন লিপিগুলিতে কেন হে 
কৃষি-দানের সময় বারবারই 'সলবণ' কথাটি উল্লেশ কত! হইতেছে, সে-রহস্তটি বরা 
পড়ে না। 
Periplus Eryiliri আলগা প্রন্থে তেক্গপাতা এ পিঞ্লের বাবলার উল্লেখ আমর! 
দেখিয়াছি । এই ছুটি জবোৱ ব্যবসাও খুব লাভছ্ছনক ব্যাবসা ছিল, সন্দেহ নাই। সব 
জবোর বাণিজ্াম্লা উপাদানের ভাবে ছানিবার উপায় নাই, কিন্তু 
শিকল গাম  পিগ্লিক বাণিামূলোৰ খানিকটা আতাস পাইতেছি গিনিক ইত্তিকা 
নামক গ্রন্থ হইতে (মী প্রথম শতক )। তিনি বলিতেছেন, বোম সাস্নাছো এক পা 
বা আধ সের পিষালিৰ দাম ছিল তগনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনি সবর । ইহা 
হইতেই বুঝা যাইবে, এই সব বাশিঙ্গাসপ্তার হইতে দেশে কম অখাগম হইত না। কার্পাস 
ও অন্মানা বঙশির সম্বন্ধেও একই কথা বলা ভলে। এই শিল্প সম্বন্ধে আগে যে-সমন্ত প্রমাণ 
উদ্ধত কৰিয়াছি, তাহা হইতেই বৃষ খাইবে, নানা প্রকার বস্থের ব্যবসা বাংল! দেশে খুব 
আ্বপ্রাচীন এবং শুধু প্রাচীন বাংলাহই নয, একেবারে অষ্টাদশ শতকের শেষ, উনমিংশ 
শতকের প্রথম পথন্্ সব্দাই এই বন্থশিল্পেক বাবসা দেশের অর্থাগমের একট! মন্ত বড় উপায় 
ছিল। সনি সেই খ্রী্টীয় প্রথম শতকেই বলিতেছেন, ভাখতবর্ হইতে 
বগা খত রেশম ও কার্পাল ইত্যাদি বাগ পশ্চিমের বণিকের| বহন 
সি করিয়া লইয়া ঘাইত, তাহার বাধিক মূল্য ছিল ( আহ্রমানিক ) এক 
লক্ষ (স্বর্ণ?) মূত্রা। এই অর্থের একটা বৃহৎ অংশ মে বাংলা দেশে আসিত, তাহাতে 
সন্দেহ কি? 
বংলীদাসের মনলামঙ্গল অখবা নুকুন্দরামের চণ্ডীকাবো বাঙালীর অন্তর্বাণিজ্া ও 
বহির্ষাপিজ্দোর ঘে-ছবি শাওয়। যায়, তাহ। ক্মতাপর অতিৱঙিত সন্দেহ নাই, গ্রন্থ দুইটি আমাদের 
দুগের পক্ষে ধাতীনগ; কিন্তু তাহা থে নাঙালীব প্রাচীন বানিছ্াস্থতি বহন করে, একপা 
সকলেই স্বীকার কবেন। ইহার সাক্ষা আমাদের বক্ষামাণ বিষয়ে প্রামাণিক কিছুতেই 
তৰু এই দেশজাত পান, গুধাক, নাৱিকেল ইত্যাদির পরিবর্তে বণিকেরা যে-সব মূল্যবান জব্য 
লঙইয়! নিতেন, তাহান অংশ মা নদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এ-কথা অঙ্থমান করা চলে 
















ধল-সম্বল , ১৭ 


কা সবে বালি তর: । 
অনি নবোগাজা মা পুধ্ণিজগা ॥ 
হয পিন নবাব: নব: 
অযোজনেন কেনাপি চিক তি ॥ 
হি নাক অতি দৈখ নং । 
পাপন নে লোহপানগা্িত ॥ 


অষ্টম শতকে বল হইতেছে, ‘কোনো এক সমবে' অর্থাৎ এখানে বে উল্লেগটি আছে, 
তাহা একটি প্রাচীন দিনের ঘটনার স্থতি। কিন্ত, গাণিগ্গা উপলক্ষে তিন ভাই অবোধ! 
হইতে তামলিপ্তিতে আসিছ| কিছুকালের মো প্রচুর ধনরা্ উপার্জন 
করিয়া নিজের দেশে ক্ষিরিহা গিরাছিলেন, এ কথাটির মধ্যে তিহাসিক 
লতা নিহিত আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বৌদ্ধ জাতকের 
অনেক গল্পে বাণিজা উপলক্ষে তাম়লিপ্রির উল্লেখ জ্পরিচিত; পুনক্তজেখ নিশ্গয়োজন। 
লোমদেবের কপাসরিংসাগরে একাৰিক জাগায় উল্লেগ আছে, পাটলীপুত্র হইতে বাণিজা 
উপলক্ষে বণিকদের পুণ্ডে, অথবা পু বর্ধন আলিবাব কখা। ই-ংসিচ ও এই পথেরই উল্লেগ 
করিয়া বলিতেছেন, তায়লিগি। হইতে পশ্দিমবারী পণ ধরিয়া বখন তিনি বৃদ্ধগয়। খাইতে 
ছিলেন তখন পাহাৰ পণসপ্দী হইঘাছিল শত শত বণিক । তাম্রলিগ্রির বাণিজোন উল্লেখ 
বারবার নানা গ্চ্ছে দেখ! দাইতেছে। টিদ্াাপতির পুকুষপরীক্ষায় গুজবাটের সঙ্গে গৌড়ের 
বানিদ্া-সদ্বন্ধের আভাস পাইতেছি। গঞ্গাব মুখে গঙ্গাবন্দরের কথা, তায়লিল্তি ও কনর... 
বাণিঙ্গা-সমন্ধির উল্লেখ তো! যুয়ান-চোযাঙ ৫ কৰিা। গিয়াছেন। যৃয়ান্‌-চোয়াঙ, বলেন, 
নানাগ্রকাব মূলাবান জবা, সপিরস্ত ইত্যাদির প্রচুথ সমাগম হইত তামলিপ্রিতে ; 
তাঙলিপ্রির লোকেন। এই হেতুই খুব বিদ্বান ছিলেন। কখাসবিংসাগবের মতেও তারলিস্থি 
বিতরপালী বণিকদের কেন্দ্র ছিল। তাহারা পঞ্চ, প্রবণ্বীশ « অক্ার দেশের সঙ্গে সমূদ্ধ 
সামুজিক বাণিঙ্গো লিগ ছিলেন। উত্তাল বিক্ষকধ সমূহকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্বে হাব! 
মনিবত্ব স্তন মূল্যবান ত্রব্যাদি জলে অর্পণ করিয়া পুজ্জা কনিতেন । এই স্থপ্রাচীন নীতির 
উল্লেখ মধামুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। এই সমন্ত সাক্ষযাই সুপরিচিত । এই 
সব সাক্ষাপ্রমাণ দেখিলে সহজেই মনে হয়, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি যাহা ছিল, তাহা বহুলাংশে 
নির্ভর করিত বাবসা-বাণিঙগোরই উপর । তাহা ছাড়া পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পম 
দেখিতেছি, সুমি দান-বিক্ৰয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধদিকরশে খাহাদের আহ্বান করা, 
হইতেছে, সেই পাচ কনের সবো ছুই বন তে) রাজকমচারীই--বিহরপতি স্ব এবং প্রথম- 
ৰা কায; বাকি তিন জনের মধ্যে দুই জন বাবসা-বাণিজ্যের পা 
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প্রতিনিদি। তাহা হইলে দেখিতেছি, বাষ্ট্রেও কতকটা আদিপত্য এই বণিক্‌ এ বাবলারীরাই 
করিতেছেন । রাষ্ট্রের অক্ান্স ব্যাপারেও 'প্রধান ব্যাপাবিণঃ' খাছাবা তাহাদের সাহায্য লগা 
হইতেছে, মহত্তর অর্থাৎ সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে । এই সম্বন্ধে পরবর্তী 
এক অধ্যায়ে আরও বলিবার সুযোগ আসিবে ; এইখানে এইটুকু বলিলেই বখেষ্ট হইবে, 
বাবসা-বাণিজ্দোর ফলে এই লব শ্রে্টী ও বনিকৃদের হাতে যে অর্থাগম হইত, তাহার ফলেই 
ইহারা রাষ্ট্রে াহিশত্যা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমাদের শানে থে 
আছে, 'বাগিজো বসতে লক্ষ্মী, তন কু্িকম নি’, এ-কথ। প্রাচীন বাংলায় 
আসে বাৰ্থ সার্থকতা লাভ কৰিয়াছিল বলিলে ইতিহাসের কযা হয় না। 
ডে প্রাচীন বাংলার লক্ষ্মী ব্যবসাঝাণিজ্া-নির্তরই ছিলেন বেনি, এবং সেই 
লক্ষ্মী বাস করিতেন বণিক্‌, ব্যাপারী, শ্রেষ্ঠী ইত্যাদির ঘরে--ধর্মাদিতোর 
নং এবং গোপচঙ্গের তায়পট্রে খাছাদের বখাক্রমে বল হইয়াছে ব্যাপার-কারগুয়:, 
ব্যাপারিণঃ, তাহাদের ঘবে। মধ্যযুগীয় বা'লা-সাহিতো সঞদাগরদের বাবসা-বাণিক্জা সংক্রান্ত 
ফাছিনীগ্ুলিতেণ্ সে-কখার প্রমাণ আছে; ধনপতি, হ্বীরামাণিক, দুলালধন, ইত্যাদি নাম 
যে বণিকদের মশোই পাই, তাহা একেবারে নিরর্থক নয়। বর্তমান হুগলী জেলার 'ভুরশুট 
গ্রামে প্রাচীন বাংলার শ্রেষ্ঠীদের খুব বড় একট! কের ছিল। ক্বরশুটের প্রাচীন নাম 
কৃরিশ্রেষ্িক - করিস = সকিশ্ে্ঠীব উঠ্লেশ দেখিতে পাওয়। বায় ভট্ভবদেবের শিলালিপিতে, 
জর আাচাখের ক্যায়কন্দলী-গ্রন্থে । শেষোক গ্রন্থে স্পষ্টই বল হইয়াছে “ভূরিল্ষ্টিঝিতি গ্রাম 
পশাৰ্রিশ্রেী-অনাভ্রয়" । গ্রামটিতে বিক্ধবান সমৃদ্ধ বণিকদম্প্রদায় ছিল, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেষ্ঠীরাএ ছিলেন। অস্টম শতকপূব লিপিগুলিতে দেখা বায় রাষ্ট্রে এ সমাজে সার্থবাহদের 
সঙ্গে শ্রেটাদেরও যথেষ্ট আদিপতা ছিল। 
এই সমৃদ্ধ বাণিছ্া স্থলপণ এ জলপখ উন পথেই চলিত ॥ বাণিজ্জাপপ্দের বিশ্কৃততব, 
আলোচনা দেশ-পরিভ় অধ্যায়ে ইতিপূকেই করিয়াছি; এগানে ইঙ্গিতমাতই বখেষ্ট। এই 
নদীমাতৃক দেশে নৌ-শিল্পেক প্রচলন যেমন দেখিতে পাই, যত 'নাবাত-ক্ষেনী', 'নৌনাট', 
লৌদগ্ক', ‘নৌবিতান', ইত্যাদির উল্লেগ পাইতেছি, ভথাচধবিনিশ্চ-গর্থ হইতে আর্ত 
বাণিঙ্গপধ কিয়া প্রাকত-পৈগল পৰন্ত প্রাকত ও অপন্রতশে রচিত অলংখ্য গান 
পদে বত নদ-নঙ্গী-নৌকা সংক্রান্থ কপক ও উপমাব দেখা tes 
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ছিল, একখ। মনে করিতে স্তদরবিস্পী কল্পনার নাশ্রয় লইবার কোনও প্রয়োজন নাই ॥ 
চম্পা হইতে গঙ্গা ও ভাগীরণী বাহিয়। গঞ্গাবন্দর ও তাত্লিল্সি পথস্থ নৌকাপথ প্রশস্ত 
ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই নলীপখের বন্দর ও দেশগুলির বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়া যায়। বংশীদাসের বনসানঞ্চলে, এবং অন্তান্ত মনসামন্গল ও চন্ডীমন্দল কাবো 
এবং বিস্তৃত ভাবে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাৰো, বিভিন্ন চৈতরা্রিত কাব্যে এই শখের 
কিয়দংশের বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। এই বিবরশের মধ্যে প্রাচীন স্থতি কিছু লুকাইয়া 
নাই, এ কথা কে বলিবে? স্থলপখের আব একটি আভাল বুরান-চোযাণের বিবরণীতে 
পাওয়া খায়। কঙ্গগগল বা! উত্তববাঢ হইতে তিনি পিয়াছিলেন পু বধ নৈ এবং সেখান 
হইতে একটি বৃহৎ নদী পার হইয। কামকূপে । এই পতিত্রাজ্ক লিঙ্গে নৃতন করিয়া পণ 
নী কাটিয়া অগ্রসর হন নাই; বে-পখ বঙ দিন আগে হইতেই বহলোক-ঘাতারাতে পরশ 
হইয়াছে, সেই পথেই তিনি গিয়াছিলেন, এ অগ্রমানই সংগত । এই পথেই কামন্ধপের 
সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য-সমবদ্ধ চলিত। পূব ও নিয়বঙ্দের সঙ্গে কামরূপেন 
বাণিঙ্গা-সন্ধ ছিল সেই পথ গবিঘা ফে-পণে এই চীন পনির কামন্ধপ হইতে সমতট 
ও তায়লিস্মিতে আপিঘাছিলেন ॥ আব, উড়িয্লার সংগে খানি্য-সখস্ধের স্থলপথ ধরিঘাই, 
দে পরবর্তী কালে চৈতক্কদেব নীলাচল গির্াছিলেন, তাহা তো সহক্েই অঙ্মের। এই সব 
পথ বহ প্রাচীন এবং বহু্গনের চরপচিচ্ছে অক্বিত। 
সামুহিক বাণিজোব প্রধান বন্দর দে ছিল গঙ্গাবন্দর ও তা্রলিপ্তি, "তাহা হুস্পট। 
তাযলিখিই জাতকের দাসলিপ্রি এবং ॥০০%১র Tali, বূয়ান-চোযাতের তন-মো 
লিহ-তি। সিংহলের সঙ্গে তা্রলিগ্লির বাণিজ্যাপখের আভাস ফাহিযান 
নে বাখিযা গিয়াছেন ( চকুর্ণ শতক )। তাহার তিন চাবি শত বসব 
ব্যাগে ভারতের দক্দিশ-সমুত্রতীর বাহিন্া গঞ্গাধন্দর * তামলিপ্রির 
সঙ্গে সুদূর বোম-সামাচ্ছোক বাণিছা-সঞ্ধক্ষের আভাস তো Poriplan ও Polemyর আগেই 
পাওয়া যায়। এ-সমগ্ত সাক্ষাই অত্যন্থ স্বপৰিচিত ॥ মিলিন্দপঞহ গ্রন্থে বঙ্গ বা পূৰণ 
বঙ্গকেও একটি অন্যতম সামুত্িক বাণিগ্ঞকেন বলি উল্লে কর! হইয়াছে, অন্যান্য. ॥ 
অনেক বাণিদ্যাকেঙ্ছের সঙ্গে । বলা হইয়াছে, বঙ্গদেশে বাণিঙ্গাবাপদেশে অনেক সনুগ্গামী 
সাঙ্গ একত্র হইত। এই বন্দর কোন্‌ বন্দর তাহা জঙ্ছমান করিবার উপাথ নাই 
তবে বুড়ীগঞ্গা (1৮ 44০41৮01) বা মেঘনার যুগের কোনও বন্দর হওয়া 
| নয, অথবা চট্টগ্ামও হইতে পারে কিন্তু মধ্যযুগের 1:৮5 বন্দর হওয়াই 
_ আঅনিক্তর খুকি । বহু পরবর্তী কালেও সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তত 
চহা” Eee eet 
শ ও ব্তবীপ, হুবণবীপ ও ৭ 




















১৯০ বাঙালীর ইতিহাস 


তবে অঙ্থমান পূব সহজেই কর! ঘাইতে পারে । উন্তব-্রচ্ষের সঞ্চে আসাম  মশিপুন্বের 
ভিতর দিয়া স্থললথে একট! নিকট সন্বদ্ধ তো ছিলই, একখ! অন্যত্র বলিয়াছি ; বর্তমান ত্রিপুরা 
জেলার পটিকেরার বান্ধৰ:শের সঙ্গে থে পাগানের ন্থানাউরহ খা ও চান্জ্িখখার রাজবংশের 
বৈবাহিক সম্পৰ্ক ছিল, তাহা ও আমি অন্যত্ৰ দেখাইয়াছি। মধাকুগে এই পদ দিয়াই একাদিক 
ৰাত সনিশুরে বন্ধদেশের মুন্াতিষান আলসিছানে। নিনর্ষের সঙ্গে সনুজোপকুল বাহ 
জলপখ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া মায় ব্রন্ধৰ্শীর প্রাচীন বাজজবংশাবলীগুলির ইতিহাসের 
মধ, কিছু কিছু লিশিমালা : ব্রক্ষদেশে বেববাদ বৌদ্ধপর্সের ইতিহাস ও আমার অন্য ছুটি 
গ্রন্থে সে-কখা প্রমাণ করিতে সে কৰিয়াছি ৷ এখানে উল্লেখ নিশ্পাযোন। ঘবখীপ-হবীপেক 
সঙ্গে পুপক্ষিণ-সমূজের দেশ ও খীপঞ্জলির সগদ্ধের প্রনাণ মাছে মহানাৰিক বুকধগুগের 
লিশিতে ( চতুৰ্খ-পঞ্চন শতক ), নেখৰগন-সনুহ্র গুপ্ (চতুৰ্থ শতক) প্ৰসঞ্জে, রাজা বালপুত্রদেবের 
নালন্দা লিপিতে ( দশম শতক ), ই-লিঞের ( ১ম শতক ) ঈমপ্রস্তান্ে, বৌদ্ধ মহাপতিত 
ধর্মকীতির জীধন-₹ তিহাসের মধো (একাদশ শতক) । এই সমন্ধ সাক্ষাই এত হুপরিচিত ছে, 
ইহাদের উল্লেখ পুনকুক্ফি-বোগে উই হইবে । তাহা ছাড়া, ইত্িপুবেই বেশ-পৱিচয় অধ্যারে এ. 
লর্বন্ধে বিরত আওলাডন। কৰা হররাতে। দাবার ভাবে এই সব পূৰ-দক্ধিণ সমূতেত দ্বীপ ও দেশ- 
গুলিতে বাংল দেশের নমদাধনা « সংস্কৃতিক প্রভাব এত হস্পট এবং পত্তিত মহলে এত বেশি 
সাপোচিত হইয়াছে দে, প্রাচীন বাংলা! দেশের লঙ্গে ইহাদের নিকট স্বত্ধের কথা এখন আব 
করনা বিগ নয । পতা, এর সঙ সাক্ষা-প্রনাণ ও দিক্ধান্স একটিও পতাকাৰে বালিজা- 
শাক নয়, খদিঞ একা সগ্রমান করিতে বাদা নাই দে, বাণিজ্ছা-সরন্ধের উপৰ নির্ভর 
করিয়াই ক্রমে ক্রমে বাংলা ছেশেক ও ভারতের স্বরাজ দেশের ধর্মসাধনা ও সংক্কতি ক্রমশ এই 
সদ অঞ্চলে ছড়াইয়া শড়িযাছিল। অন্ত দেশে ঝাজানিল্ার এই ভাবে হট খাকে, প্রাচীন 
কালেও হইয়াছিল, বর্তমান কালেন হইথাছে প হইতেছে ৷ সধাগ্রে বশিক, বনিকের লক্ষে 
বণিকেদ৷ প্রন্থোগনেই পর্য ও পুরোহিত, তারপরেই ₹তিছাসেৰ অমোঘ নিয়মে স্বাসিা পক্ষে 
সামরিক এনা সাংস্কৃতিক প্রভাশ ৷ মাহা হউক, তাপ বাণিজ্ঞা-স্দ্ধের প্রমাণ প্রাচীন 
সবাখলা্থ পাইতেছি না, কিন্ত নালা মনসাষন্ধল কালো ফে-্রমাশ ছড়াইয়| আছে। 
ন্মানাকান ও আদেশের সঙ্গে খাশিগা-সগপ্ধের আভাস এই সব গ্রন্থে পাওয়া খায় 
_ ৰলিয| মনে হয়। মঙ্পলিনিত-নাম ৰে হেশের বিবকণ লএনাগরকের শুনান হইতেছে, সেই 
জোশ বে বরদেশ, বিবৰশটি একটু মনোখোগ দিয়া শড়িলে এসে কর সন্দেহ খাকে লা । 
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মাৰৰানে উৎকীর্ণ একটি বৌন্ধন্,পের প্রত্িকন্তি, স্ত.পটিৰ ভু পাশে লিপি উৎকীণ । 
'লিশিটিক পাঠ এইকল ২. 





প্জ্ঞানাচ্টীযতে কৰ জন্মন: কন কারণ [= ) 

'গানাহ শীতে [ কম কা ন্াবা জায়তে | 
ই একটি বৌদ্ধ পত্র এক পরেই বক্ষ তন এাক্ষে লেখা আছে 

মহানাবিক বৃদ্ধা বকনক্ধিকা বাল | জবান) 
এবং তাবপবের বাম প্রান্মে ও পার্শে আছে :-- 

সণ পকাযেশ সনদ সংখা স ২) ক. মা | 1113) সম 
এষ মহানাৰিক বৃষ পত্তিতমদশে স্বপরিচিক , লিপিটি বহ আলোচিত । নৃনধগপ্রে 
বাড়ি ছিল বকুমৃত্ধিকা্ ৷ দিন্ধবাত্ 9 সিন্ধদাতা কথাটি লইয়া বহু তকৰিতক হইয়াছে। 
বেশির ভাগ তক নিরখক । কথাটি এ-পাদন্ব এই দেশ ও ব্বীপন্তলি নখ সাতটি প্রাচীন 
লিপিতে পাও পিৱাছধে । সিন্ধনারিক. সিঞ্ধদারত, দাত্রাসি্ধিকান ইত্যাদি কাথা পঞ্চতঙ্কে 
«এ জাতকমালায় বার বার পাঞ্জা বার । জাতকমালাব স্বপাবগ-জাতকে পূবভারতের 
ৰণিকদেৰ স্ববৰ্ণকবমি বা নিচত্ৰন্ধদেশে বাজার কথা আছে (ক্বণ্বক্ধমি বণিছে। দাত্রাসিদ্ধিকাষাঃ) 
=তাছাবের খাত সিদ্ধিলাভ করুক. এই কামনা তাহাদের বনে ছিল, সেই জন্য তাহাদের 
বলা হইয়াছে খাত্রাসিত্ধিকাযা: । বৃস্ধপ্তপ্োধ এই লিপিটির শেষ ছত্রটির 'মর্খেরণ অন্পন্থতা 
কিছু নাই; সঙপ্রকাৱে, সকল বিষয়ে, পবখা কা সহ উপায়ে সকলে শিদ্ধা্ হউক, এই প্রকার 
একটা কামন। বা স্বালীবাদ করা হইতেছে । এই কামনা বা আশীবাদ কবা হইয়াছিল 
দাতাৰ পূৰে, ইহাই ত ‘সন্ত’ এই ক্িয়াপছটিব এব সমন্ধ আলীবাদটির ইঙ্গিত। কামনা বা 
বালী কৰা বইদাছিল খুব সন্ধব কোন বৌদ্ধ পুঝোহিত বা ধৰ্মগোষ্ঠীব পক্ষ হইতে । আপ 
প্রতিরত্তিটি তাহার প্রযাণ, এখা এই ক্থাজীধাদের একটি লিপি বৌদ্ধ সঙ, ধর্মনিদর্শন লহ 


বক্মৃত্ধিকায় ৷ এই মনত কোথা, ইহাই হইতেছে প্রা । অধ্যাপক কার্ন বলিযাছিলেন, 
এই বক্ধমুত্বিক! চৈনিক উপাদানের 05-১০, সিয়াম দেশেক সমূযজোপক্লেৰ একটি স্থানের 
সঙ্গে অডিত্। অক্ষ দেখিয়া লিপিটির ভাৱিশ পতিতের। অস্মান করিয়াছেন বীর পঞ্চম 
শতক । লিপিটির ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত; শহগররণা একাস্বভাবেই ভারতীয় : rer 
নাম এ খাম একাস্মভাবেই ভারতীয় : বৃদ্ধপ্ত নামটি হেন বিশেষ করিয্বাই ভাবভীয়। এই 
অবস্থায় নাৰিকটিকে লিামদেশবালী বলি সনে কৰিতে একটু অত্িহাসিক দ্বিধা বোধ হয় 





ভি 


১৯২ বাঙালীর ইতিহাস 
পাশেই ছিল লো-টো মো.ভিত. (1,-০-9০-০১।) নামে বৃহৎ বৌদ্ধ-বিহার। চীন 
লো-টো-মো-চিহ পালি অথবা এরারুত লন্রমচি -বক্তমন্তি _বক্তমুত্তি ব| রক্রমৃত্তিকা, বাংলা, 
রাঙামাটি । আমার তো মনে হয়, বৃক্ধগুপ্ঠের বাড়ি কর্ণস্থবর্ণের এই রক্রমৃত্তিকা বা রাঙামাটি । 
তাহ ছাড়া, আর একটি বাঙামাটিক খবর স্ামবা ছানি চট্টগ্রামে । প্রাচীন তি ও 
ওঁতিহাসিক আবেষ্টনের কথা মনে রাগিলে মহানাবিক বৃদ্ধপ্তপ্প যে বাংলাদেশের ভামলিপ্রি 
বন্দর হইতে মাত্রা কবিয়ান্ধিলেন পূব-দক্ষিণ সমূততীরের দেশে,এই অশ্তমানই তে| বিজ্ঞানসন্মত 
সত্য বলিয়া মনে হয । এবং বদি তাহাই হয়, তাহ! হইলে এইখানে আমরা প্রাচীন 
বাংলার সামুদ্রিক বাশিজা-বিস্তারের একট! পাণুরে ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম । লক্ষণীয় 
এই যে, লিপির তারি রা পঞ্চম শতক । পরে আমি একাধিক প্রমাণ এ অন্থমানের 
সাহাযো দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পক কাল হইতে আরস্ত করিয়া আহ্বমানিক খীষ্ীয় 
অষ্টম শতক পংস্থটট বাংলার লামুক্রিক বাণিজোর স্বুগ ; ইহার পর আদিপরে বাংলার 
সামুজিক বাণিক্ছোর সে যুগ সবার ফিরিয়া আসে নাই।  » 
এই খে আমরা একটা প্রান্ত, সমন্ধ ৭ স্ববিস্ৃত অন্ববাণিদা ও বহিবাণিজোর পরিচয় 
পাইলাম, এই বাণিজো বাংলাদেশে প্রচুর অর্থাগম হইত এবং সে-অখের অধিকাংশ 
বণিকদের হাতেই কেঙ্দীকৃত হইত, এই ইঙ্গিত আগেই করিয়াছি। 
বৰিজালন সুদ্ধি কিন্ত এই র্থ কি? ইহা কি মুজায় বা বিনিময়-হব্যাদিতে কপান্বরিত | 
০, প্রিনি যে বলিম্বাছেন, আধ সের পিগ্সলির দাম হইত ১৭ স্বর্ণ দিনার, 
এবং ভারতীয় বঙ্গশিলের ঝাদদিক বপ্ানিব মূলা ছিল প্রায় এক লক্ষ মু, তাহ! হইতে অন্যান 
হয়, বণিকেরা বাণিজ্য-পসবার বদলে মূক্রাই লইদ। আসিতেন, এবং এই মু! স্বব্ণমূত্র। 
9000798 বা দিনাক এ বৌপামুত্া 17900 বা দ্ধ । পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পাস 
প্রা সমস্ত পষ্ট্রোলীগুলিতে ভূমির মূলোর উল্লেখ ( স্বর্ণ ) দিনার অগ্রযায়ী, কিবা পরবর্তী 
পাল ও সেনরংশের লিপিগুলিতে মূলোর উল্লেখ পাই রৌপ্য ভন্ধে (ধর্মপালের মহাবোদি 
লিপির “ত্রিতড়েন সহাত্রেণ জক্ষানাং শানিতা"; বিশ্বূপ ও কেশবসেনের দুইটি লিপিতে ভূমির, 
মূলা বোধ হয় দেওয়া হইয়াছে জর্চে )। এই ছইটি মুদ্রার নাম হইতে মলে হয়, এক সময়ে 
এই হুই বিদেশী সুতা প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশে আসিত, এবং বিনিমন়-মুজ্রা হিসাবে 
স্বীকৃত এবং গৃহীত এ হইত । পরে ইহাদের নাম হইতেই স্বর্ণ এ রৌপামুত্র বাংলাদেশে দিনার 















হইতেই আমর! পাইয়াছি। এই ছুই মূত্র প্রচলনের মধোও প্রশস্ত 


বৈদেশিক বাণিক্গা- 
_সঙ্মন্ধের স্মৃতি লৃক্কাযিত আছে, সন্দেহ লাই |. হত 


€ জঙ্গ নামে পরিচিত হটয়াছিল। “দাম' এবং 'রর্ম্' ( বেতন ) এই কথ] ছইটি ত রগ ্ 
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আগে একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতেও প্রমাণ হয় বে, মখ্যযুগেএ এই বিনিময় 
বাপি বহি্ানিস্থোর অন্ততম নিহন ছিল। টেভারনিয়ারের ফে-সাক্ষা ত্রিপুরাদেশাগত 
সোনা সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে তো দেখা যায়, অস্তবাণিজো ও এই বাবস্থা 
কতকটা প্রচলিত ছিল। এই দু'টি সাক্ষাই মধাযবগীয়; তৰু মনে হয় প্রাচীন ধারা কিছুট। 
মধ্যযুগেও অন্ধুধ্জ ছিল । তবে বিনিময় বাণিজ্য যে সাধারণ নিয়ম ছিল না তাহা খ্ৰীষ্টীয় 
শতকের আগে হইতে সমন্ধ মুদ্রা প্রচলন হইতেই স্রপ্রমাণিত হয়। 


৬ 
কমি, শি ও ব্যবসা-বাণিজোত আলোচন| শেষ হইল । এগুলি সমপ্তই সামাজিক ধনসম্পদের 
বনিয়াদ ; এই তিন উপাত্বেই দেশের অর্থোহপাদন হইত |  মৃত্রায় এই অর্থের ক্পান্তর 
কিন্ুপ ছিল, দেখা প্রয়োজন ॥ 

বিনিময়ের জন্য মুসার বাবহার অর্থ নৈতিক সভ্যতার স্মোতক । ঝ্রষী় শতকের 
আগে হইতেই বাংলা দেশে মূত্রার প্রচলন দেখা বার । মহাস্থানের শিলাখণ্ডের লিপিটিতে 
গণ্ডক নামে এক প্রকার মূত্রার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। এই 
মুহ! সোনা কি কপার; বলার কোনও উপায় নাই । তবে বহু পূববর্তী 
কালের “গণ্ড গণনা বীতির সঙ্গে যে এই গওক দু একট! শব্দতাত্বিক 
সঙ আছে এ-সঙ্ধে সন্দেহ নাই । এই গণক মুদ্রার চেহারা বে কিন্প ছিল তাহা 
আমরা কিছু জানিনা। কেহ কেহ মনে করেন, মহাস্থান লিপিতে ‘কাকনিক' নামে আর 
এক প্রকাৰ মুদ্বাবও উল্লেখ আছে | এই মূহ্াবও কূপ, মূলা বা এজন সম্বন্ধে আমরা কিছু 
জানি না। গণ্কের সঙ্গে ইহার সঘ্বন্ধ দে কি ছিল বল৷ বায় লা। পেরিপ্লাস-গ্রশ্থে খবর 
পাওয়া যাইতেছে, গঙ্গা-বন্দরে ক্যালটিস্‌ (045) নামে এক প্রকার স্ব্ণমূত্রার প্রচলন ছিল ; 
ইহা তো শব প্রথম শতকের কখ!। কেহ কেহ মনে করেন, 0১1৮৯ সংস্কত 'কলিত' 
অর্থাৎ সংখ্যাক্ষিত শব্দেরই রূপান্তর ॥ পেরিপ্নাস-গ্রন্থের সম্পাদক মনে করেন 0104 এবং 
দক্ষিপ-ভারতের [০1815 একই মুত্রা। ভিন্সেপ্ট স্মিথ তো বলেন, [91181 নামে বাংলাদেশেও 
এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কনকলাল বড়ুয়া যনে করেল, ক্যাসামের ‘কলিতা 
বণিকেরা একপ্রকার স্র্ণমক্রা ব্যবহার করিত , তাহার নাম ছিল 91851 বোধ হয় 
ইহারও আগে এক দরনের নানা চিঙ্কাস্কিত ( punch-markod ) cl ও তাহ 


মা সামাজিক 
ধনের কপ 
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১৯৪ বাঙালীর ইতিহাস 


হয়তো নিতান্ত মিথ্যা! না-ও হইতে পাবে । কুষাণ আমলের দুই চারিটি স্বর্ণমূজাও বাংল! দেশে 
পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ কখনও কুষাণ-সাত্রাজোর অস্বদ্ব্ক ছিল না; কাজেই 
অনুমান হয়, বাণিজ্য বাপদেশে বা অন্প কোনও উপাঘে কিছু কিছু কুষাণ স্বরমূত্র। বাংলাদেশে 
আসিয়া খাকিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে বিনিময় সুত্রা হিসাবে এই মুসার প্রচলন 
ছিল, এমন মনে করিবার কোন কারণ লাই । 

উত্তর-বঙ্ গুল্র-সাম্নাজাব্বক ছিল এ তথা শুবিদিত। সেই আমলে গপ্র মূজ্াযীতি 
বাংলাদেশে বন্ধল প্রচলিত ছিল। এই সুরা ছিল প্রধানত স্বর্ণ  কৌপোর ; স্বন্দগুপ্রের 
আমলে গর স্বণমূহাৰ এজন ছিল ১৪২ মাষের কাছাকাছি, এবং রৌপামুত্রার ওজন একটি 
রৌপা কাধাপণের প্রায় সমান অর্থাৎ ৩৬ মাহ। পূর্ববন্ধী সমাটদের কালে স্বরণমূত্র। ওজনে 
আরও কম ছিল। বাহাই হউক, গুপ্ আমলে এই ছুই মূত্থাই দে বাংলাদেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল তাহার লিপি-প্রমাণ প্রচুর ; বিনিম্ মুহা হিসাবে এই মুক্রাই ব্যবহৃত হইত । 
পঞ্চম হতে সপ্তম শতক পথস্থ ভূমি ছান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে ভূমির মূলা দেওয়া 
হইয়াছে (স্বর্ণ) দিনাৱে (19201708 90190) 1 প্রচলিত প্ব্পমূজাই যে ছিল দিনার, 
তাহ! ইহাতে সপ্রমাণ। বৌপা সুতার নাম ছিল ক্ূপক ৷ দৃষ্টান্ম স্বকপ বৈগ্রাম পট্টোনীর 
উল্লেখ করা মাইতে পাবে | এই লিপি হইতেই প্রমাণ হয় যে, আটটি কপক মূত্র অর্ণ দিনারের 
সমান, অর্থাৎ যোলটিতে এক দিনার। প্রথম কুমাবপ্ুপ্রের রাজত্বকালে (ধনাইদহ, 
দামোদবপুর এ বৈগ্রাম পট্টোলীর কালে ) এক স্বর্ণ দিনাবের এজন ছিল ১১৭৮ হইতে 
১২৭৩ মাঘ পরিমাণ, এবং এক ভ্বপকের এজন ছিল ২২৮ হইতে ৩৮২ মাধ পরিমাণ । 
ই হইতে সোনার সঙ্গে কপার ব্দাপেক্ষিক সঙ্গদ্ধের ফে-ই্দিত পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, 
রূপার আপেঙ্সিক মূলা সোনা অশেক্ষা নেক বেলি ছিল । খুবই আশ্চধ ব্যাপার সন্দেহ নাই, 
কিন্ত ইহার কার বর্তমানে ছে ্িহাসিক উপাদান আমাদের হাতে আছে তাহার যধো 
খুজিয়া পায়া বায় না। হইতে পাবে, দেশে রৌপোর অপ্রতুলতাই ইহার কারণ, অথবা 
কোনওনা কোনো কাবণে দেশে শৌপোর "আমদানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, অথবা পট্রোলীগুলির 
মহো আমরা যে স্বর্ণ দিনাবের উল্লেখ দেখিতেছি তাহার যধার্থ মূল স্বর্ণমূল্য (inuinsic 
৯০০০) অনেক কম ছিল, অং বরণ মতরার স্ব্ণগত অবনতি টিয়া ছিল (debasement) | 
দেখিতেছি, গুপ্ত আমলের অব্যৰহিত পরেই বাংলাদেশে যখন স্ব স্ব প্রদান ছোট ছোট 
বাজবংশের স্তছ্বাহিপতা চলিতেছে তখন যৌপ্যমূজাব প্রচলন একবারে নাই, অথচ বণ 
প্রচলন অব্যাহত, এবং এই সনু হখা্খ মূল স্থপমূলা অনেক কম, অবনত (44১৮1) 
সমা, যদিও ওমনে তাহা কমে নাই । বাংলাদেশের বসথানে কিছু কু পা পাও 












বশোহরের মহস্মদপুরে, হগলিতে ও হুগলি জেলার মহানাদে। সপ্ত রৌপা ও তাস 
পাওয়া গিদ্বাছে বশোহরের মহস্মৰপুরে, বব নান গেলা কাটোয়াহ। *নকল' গুপ্রমু্রা পাওয়া 
গিয়াছে উপরোক্ত মহচমনপুবে, ফরিদপুর গলার কোটালিপাড়ায, ঢাক। জেলার সাভার গ্রানে 
এবং রংপুরে । বাংলাদেশের নানা জারগার শশান্ধ, জয়। নাগ?) সমাচা( র দেব ? ) এবং 
'ন্তান্ রাঙ্গার নামাস্কিত এই বনের কিছু কিছু নুর পাওয়া পিয়াছে। বৌপামুকরা 
একেবারেই নাই । আন্চ্ধের বিষয় এই, সপ্ত আমলেও, যখন স্বরণ, বৌপা ও তান্না 
বহুল প্রচলিত, তখনও মুক্রা্র নিন্নতম যান কিন্তু কড়ি। চতুখ শতকে ফাহিয়ান 
বলিতেছেন, লোকে ক্য়বিরুয়ে কড়িই ব্যবহার করিত, এবং নিম্নতম মান কড়ি একেবারে 
উনগিংশ শতক পর্যন্ত কোনো দিনই বাবহাবের বাইকে চলিয়া বায় নাই। চধাপদ (নশম- 
একাদশ শতক) গুলিতে দেখিতেছি, কবাডি (কড়ি) এবং বোভির ( ঝুড়ি ) ঝানহার। মিন্হাজ 
উদ্দীন তুরপ্াভিমানের বিষরণ দিতে গিঘ। বলিয়াছেন, অভিযাত্রী তুকক্ষেরা বাংলাদেশে 
কোখাও রৌপা মুসার প্রচলন দেখিতে পান নাই ; সাধারণ ক্রয-বিক্য়ে লোকে কড়িই 
ব্যবহার করিত । এমন কি বাঙ্জাগ বধন কাহাকেএ কিছু দান করিতেন, কড়ি খারাই 
করিতেন । লক্মণসেনের নিষ্ত দান ছিল এক লক্ষ কড়ি । ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির 
প্রচলনের সাঞ্ষ। অগ্তত্র পাইতেছি। পঞ্চৰশ শতকে মা-হুহান একই সাগ্গয রিতেছেন। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বিদেশী পৰটকনের সাক্ষা একই প্রকার। এমন কি ১৭৫৮ 
খানে ইংবাজ বণিকেরাএ বেখিয়াছেন কলিকাত। শহবে কর আদান হইত কড়ি দিয়া। 
বাজারে আনেক ক্র বিক্য়ও কড়ির সাহাযোই হইত । 
বাহাই হউক, মাংস্তন্যায়-পৰের শেষে পাল বাজারা ধখন দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন 
এবং শান্তি ও স্বশাসন ফিরি আসিল তখন আবার বেশে তৌপামূত্রার (এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তায়মুত্রার ) প্রচলন ঘেন ফিরিয়া আসিল। কিন্ত স্বব্ণমূত্র। আর ফিরিল না। স্থবর্ণমূত্রার 
ক্রমশ অবনতি ঘটিতে দটিতে শেষে সেন একেবারে বিলুপ্র হই! গেল। বঙ্গত, পালবাছ্া 
ও সেনরাঙ্গাদের আমলের একটি স্থৰণমূত্রাও বাংলাদেশে কোখাও আবিক্ধৃত হয় নাই, কিবা 
সমগাগ্িক সাহিত্যে কোথাও তাহার কোনও উল্লেখ নাই ॥ সপ্তম শতকের পর হইতেই 
স্বর্ণ দিনার বা! যে কোন প্রকার স্বর্ণ মুত্র একেবারে শন্থপস্থিত ॥ বাংলা ও বিহারের 
কোথাও কোথাও "ই বিগ্ৰহ)" নামাক্ষিত রোপা! আবি্ৃত হইয়াছে; কোথাও কোথাও, 
ও নামান্কিত বা কোন নামান্কন ছাড়া পালযুগীয় তানহা পাওয়া! গিয়াছে ( যেমন, 
“পাহাড়পুরে )। “ও বিগ্রহ)” পালরাজ প্রথম বিগ্রহপাল; নিরুষ্ট তা সুতরাগুলি দ্বিতীয় 
এবং তৃতীয বিগ্রহপালের ক্মামলেরও হইতে পারে, এমন কি সমসাময়িক বা পরবর্তী অন্ত 
রাজারও হইতে পারে। এ নামান্কিত বৌপামৃত্রা সাধারণত ত্র্ধ (drach ) 
অভিহিত হইয়া খাকে। ধর্ষপালের মহাবোধি লিপিতে বর্ষ নামক এক একার যুত্রার 
5 এই উদ্বেখই পাল আমলে ক্রষ মু প্রচলনের প্রমাণ । উক্ত রাঙ্গা রাজের 
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যোল বৎসরে কেশব নামক এক বাক্ষি তিন সহস্র-সর্ষ নুত্রা খরচ করিয়া ( ত্রিতয়েন সহজেণ 
অ্থাপাংখানিতা ) একটি পুকুর খনন কবাইযাছিলেন। কবুতর প্রচলন তো ছিলই না, এবং 
নাবিক মূহ্ৰাগুলি হইতে মনে হয়, রৌপানুহবার বেষ্ট অবনতি খটিয়াছিল। যে অবনতি 
ওপ্র-পরবর্তা দুগে দেখা গিয়াছিল, পালরাঙ্গারাও সেই ্ববনতি ঠেকাইতে পারেন নাই। এমন 
কি আবিষ্কৃত তামমূত্াগুলিও মূল মূলা বা আকুতি বা শিল্পের দিক হইতে গত্যন্থ নিরুষ্ট। 
ভান্বরাচাধের ( ১:৩৬ শক ১১১৪ ঝর) লালাবতী গ্রন্থে একটি আধা আছে; কুড়ি কড়া 
বা কড়িতে এক কাকিনী, চাৱ কাকিনীতে এক পণ, যোল পণে এক জ্রন্ধ ( রৌপা মুত্র! ), 
যোল অন্ধে এক নিন্ধ। অমরকোযেৰ মতে এক নিক্ষ এক দিনােৰ সমান, অর্থাৎ বোল অগ্দে 
এক দিনার, সর্থাং ঘোল তক্ষ-ফোল ক্পক । অন্ধ যে রৌপামূত্রা তাহা হইলে এখস্ধে আর 
কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু রৌপামূত্রা হইলে কি হইবে, পাল রৌপামূ্রা বাছা 
পাওয়া গিঘ্াছ্ছে তাহা অত্যন্ধ লিষ্ট ধরনের ; মূল মূল্য (in৮i৪৪i০ ॥!৷০) এবং বাহ্ধরপ 
উভয় দিক হইতেই নিরুষ্ট । 

সেন 'দামলে কিন্তু তাহাও নাই । স্ববর্ণমূত্রা তো দূরের কথা, বৌপামুক্রাও একেবারে 
অন্ধহিত। বস্ত্ত, দাতুনূত। প্রচলনের একট! চেষ্ট! পাল আমলে হলি বা ছিল, সেন 
আমলে তাহা দেপিতেছি না। এই আমলে দেখিতেছি, উধবতম মৃদ্রামান পুরাণ বা 
কপদক পুরাণ । এই পুৱাণ ৰা কপদক পুৱাপের একটিও বাংলাদেশের কোথাও আজ্জ পা 
আবিষ্কত হব নাই ৷ সেই জন্যই এই মৃতা কপ ও প্রকৃতি সগ্বন্ধে অন্থমান ছাড়া আব কোনও 
উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন থে, পুরাণ-সু্জার আকাৰ ছিল কপর্দক বা কড়ির মতন, সেই 
বাই কপনক পুহাণ । বেবদন্ত রামকঞ্চ ভাওাবকর যহাশর এইব্সপ মনে করেন এবং বলেন 
কপদক পুরাণ রৌপ্যমুত্রা । এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, পুরাণ ৩২ বতি বা! ৫৮ 
মাগ পরিমাণের সুবিদিত রৌপামূত্রা বলিয়া নানা গ্রন্থে কথিত । কিন্তু আশ্চণ এই যে, 
প্রায় প্রতোকটি লিপিতেই শত শত পুরাণ মুত্রার উল্লেখ বাকা সত্বেও আজ পর্যন্ত বাংলা, 
দেশে একটিও পুরাশমূত্রা পাওয়া গেল না কেন? এবং অশ্তদিকে, মিনহাঙ্গই ব কেন, 
বলিতেছেন, তুক্ুক্কেরা বৌপামূত্রার প্রচলন দেখে নাই, হাট বাজারে কড়িরই প্রচলন ছিল? 
এমন কি রাজার দানমূত্রাও ছিল কড়ি! এ-রহস্যের অর্থ কি এই যে, কপর্দক পুরাণ বাণ 
পুৰাণ বলিয়া দগাৰ্থত কোনও মুদ্ৰাৰ অন্ডিহই সেন ক্দাঘলে ছিল না, আস্থদেশিক ব্যবলা- 
বাণিজ্য মুসার উধবতিম ও নিশ্নতম উভয় মানই ছিল কড়ি ? মখনা, কপদকপুৱাণ ছিল একটা! 
কাল্পনিক বৌপাযুত্রা মান, এবং এক নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়িব মূলা ছিল সেই বৌপ্য মানের 
সমান? বহিবাণিজ্া এবং পরদেশের সঙ্গে যোগাবোগ রক্ষার নই কি এইকপ মান নির্ধারণের 
প্রয়োজন ছিল ? বোধ হয় তাহাই ॥ শ্বঙ্কিশোক চক্ৰব্তী মহাশয় নানা অগ্রমাননিদ্ধ 
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the silver coin, the puraoa, thus linking up all exchange transactions 
ultimately to silver, just as at present, the silver coin is linked up to gold 
at 0 certain ratio" 1 

পুপ্তযুগের পর অর্থাৎ ঝ্রীষ্টীর ষষ্টসপ্তম শতক হইতেই মূত্রার, বিশেষভাবে বর্ণ ও 
রৌপা ুত্রার, এক্কস অবনতি ঘটিল কেন, এই প্রশ্ন অর্থনীতিবিদ সন্মুখে উপস্থিত করা৷ 
যাইতে পারে। প্রথমাবন্থা্ বপনু্রা্ অবনতি ঘটিল, কিছুদিন গুপ্র স্বব্ণমূতার নকলও 
চলিল এবং তারপর একেধাবে অন্তহিত হইযা গেল। বৌপাছুত্রা সপ্তম শতকেই একবার 
ন্স্থহিত হইয়া গিয়াছিল, তবে পাল আমলে ব্বাবার তাহার পুনকুন্ধারের চেষ্ট! দেখ! যায়, 
কিন্তু সে-চেষ্া সার্থক হয় নাই ॥ সেন-ন্মামলে আর তাহা দেখাই গেল না, এমন কি 
তামদুত্রাও নয়। প্র আমলে স্পষ্টত স্বর্ণ ই ছিল ন্র্থমান নিদেশক, পাল আমলে রৌপ্য $ 
সেন আমলেও স্বীকারত রৌপ্য, কিন্তু সে রৌপা দৃশ্তাত অনুপস্থিত । নিন্নতম মান কড়ি 
সব সমযই ছিল, এবং ছোটখাট কেনাবেচান্ ব্যবহারও হইত, কিন্তু অর্মান নির্ণীত হইত 
লোনা বা রূপায়। সেন আমলে কড়িই মনে হইতেছে সবেসবা। মৃত্রার এই ক্রমাবনতি 
কি দেশের সাধারণ আবিক ছুর্গতির দিকে ইঙ্গিত করে? না, বাষ্ট্রের স্বর্ণের ও 
বৌস্যের গচ্ছিত মূলধনের খবরতার দিকে ইঙ্গিত করে? মুকজার প্রচলন কি কমিয়া 
গিয়াছিল ?} স্বৰ্ণমূত্ার অবনতি এবং বিলুপ্তি হয়ত 67751599149 দ্বার! ব্যাখা! করা 
মাঘ; বৌপামু্জার ন্বনতি কি সেই কারণে? বে বাবসা-বাণিজোর উপর, বিশেষ 
করিয়া বছিবাণিঙ্গোর উপর, প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করিত, তাহার অবনতি 
ঘটিয়াছিল কি? পোনা ও কপার অভাব খটিয়াছিল কি? বাজকোষে সমন সোনা ও 
কূপ! সঞ্চিত হইতেছিল কি? র্‌ 

সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া! ্মান্গও হয়তো সম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু তথ্য ও 
অখাগত অন্থমান উল্লেখ করা যাইতে পারে ॥ গুপ্ত রাজাদের আমলের পর হইতেই, 
এমন কি শশান্ধের আমলেই, বাংলার বাঙজীয় অবস্থায় গুক্রুতর চাঞ্চল্য দেখা দিমাছিল। 
প্রতিবেশী বাজ্ছোন সপে ুনধবিগ্রহ চলিতেছিল ॥ তারপর তো প্রায় স্থদীর্ঘ এক শতান্ীরও 
উপর হুর মাহশতন্যায়ের প্রতিহত বাক্স চলিয়াছে; ন্তবাণিছ্য বহিবাণিজা ছুই 
খুব বিচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতি খানিকটা নিখিল 
হইয়াছিল । এই অৰস্থায হবার অবনতি টা কিছু অস্বাভাবিক নয়, নকল, মুত্র চলাও 










হইতে প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচুর অর্বাগম হইত । গঞ্ধাবন্দর ও তামলিপ্দি হইতে জাহাজ 
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আদান-প্রদান ও যোগাবোগ ছিল উত্তর-ভারত জুড়িয়া এবং হয়তো দক্ষিণ-ভারতেও ; 
সমসামদ্িক কালে মন্থন প্রতিবেনী বাস্যগুলিতে স্থব্ণমৃত্ার প্রচলনও ছিল অমপবিস্তর। 
আহঙ্গমানিক একাদশ শতকে জনৈক বাবেন্ ব্ৰাহ্মণ কামরূপের বাজ্জা জয়পালের নিকট 
হইতে ( হেন্তাম্‌ শতানি নব ) নয়শত স্বর্ণ (মুক্রা) দান গ্ৰনথণ করিস্াছিলেন, সিলিমপুর 
লিপিতে এ-তগ্য পাশা যাইতেছে। অধচ, বাংলাদেশে তখন: স্থবণনৃত্তার প্রচলন 
একেবারে নাই, পরেও নাই। পাল ও সেন বংশের মতন সমৃদ্ধ ও সচেতন রাজবংশ 
ব্রার প্রচলনে প্রানী হইলেন ন! কেন? বৈদেশিক বাণিজ্যের মধ্যে এ-প্রশ্নের 
উত্তর চেষ্টা করা যাইতে পাবে । 

খ্াহীয় অষ্টম শতকের প্রারস্কেই আরবী মুসলমানেরা সিদ্ধুদেশ অধিকার করে।, 
ইহাদের পৃদেশাভিঘান আগেই আরন্ভ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমদেশাতিযানও 
চলিয়াছিল। দেদিতে দেখিতে ইহারা একদিকে স্পেন ও অন্তদিকে ভাবতবধ পংপ্ত 
নিজনের বায় প্রত, এবং চীনবেশ পৰস্থ বাণিজ্য প্রন বিস্তার করে। কৃমধাসাগর 
হইতে আরজ করিঘা ভারত-মহালাগরের দক্ষিণ পূবশায়ী স্বীপগ্ডলি পথস্থ যে সামুদ্রিক 
বাণিঙ্গা ছিল এক সময় বোম ও মিলত দেশী বৰিকদের করতলগত পেই স্থবিস্তৃত বাণিজা- 
ভার চলিয়া বায় আতৰ ও পারশ্দেণীয় বণিকদের হাতে । অব্ত একদিনে তা" হয় নাই। 
সপ্তম শতকের মাকামাকি হইতেই এই বিবর্তনের সবত্রপাত এবং ছাদশ-অয়োদশ শতকে 
আসিয়া চরম পরিণতি । এই বিবর্তন ইতিহাসের বিস্তৃত উল্লেখের স্থান এখানে নথ, কিন্ত 
সংগ্ৰেপত এই কথা বলা ঘা, এই আবৃত বানিছো উত্তব-ভারভীয়দের যে অংশ ছিল তাহা 
ক্রমশ খব হইতে আরগ্ত করে। প্রথম পশ্চিম-গারতের বন্দরগুলি চলিয়। যায় আরবদেলীয় 
বপিকদের হাতে, এবং পরে পূ-ভাবতের ৷ দক্দিণ-ভারতীয় পব, চোল ও অন্ত ২)১টি বাজা 
প্রায় চতুদশ শতক পথন্ত। সামুহিক বাণিজো নিজেদের প্রভাব বায় রাখিয়াছিল, কিন্তু 
পত্রে তাহা ৪ চলিয়া বাৱ মুঘল সামলে তে প্রাধ্ সমস্ত ভাৱতীর সামুত্রিক বানিজাটাই আরব 
ও পাবশ্যানেশীয় বনিকদের হাতে ছিল; সেই বানিছা লইঘাই তে) পরে পতু গীদ-ওলন্দাজ- 
দিনেমার-ক্রাসী-ইংকেজে কাড়াকাড়ি মারামারি । 

দাহাই হউক, আমি আগেই দেখাইতে চে কৰিয়াছি, এই সামুত্বিক বাণিজ্য 






বোঝাই হইয়া মাল বিদেশে রপ্তানি হইত, এবং তাহার বদলে দেশে প্রচুর স্বর্ণ ও 
(পা আমদানি হইত-_এই সুবৰ্ণ বোমক দিনাহ এবং হৌপা রোমক অর্ধ হওয়াই স্ব 
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সেই হাটেরও চেহারা বদলাইস়। পিছ্াছে ॥ পশ্চিমের বাজারে ফে-সব জিনিসের চাহিদা 
ছিল তাহাও অনেক কমিয়া গিয়াছে । অন্তত এই হসমৃদ্ধ বাণিজো বাংলাদেশের যে 
বংশ ছিল তাহা বে খর্ব হইঘা গিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই | বাংলাদেশের 
প্রধান বন্দর ছিল তাস্্রলিপ্টি : সেই তাহলিপ্লির বাণিজাসমৃদ্ধির কথা সকলের মুখে মুখে, 
প্রতিক পাতায় পাতার । সপ্রম শতকে যু্ান্‌ চোয়াত, ও ই-২সিও, তাখলিপ্ির সমবদ্ধির 
বর্ণনা কবিযাছেন ॥ কিন্তু সাসুত্রিক বাণিজাকেন্দ হিসাবে বা কোন হিসাবেই তায়লিপ্তির 
উল্লেখ 'অইম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি লা। পলি পড়িয়া পড়িয়া সরস্বতী 
নদীর মুখ বন্ধ হইয়া গেল এবং নদীটিও খাত, পরিবর্তন কৰিল। তালিপ্রির লৌন্তাগা 
সদ অন্তমিত হইল, এবং আশ্চধ এই, অষ্টম হইতে অয়োদশ শতক পদ বাংলাদেশে 
আব কোথাও লামুক্রিক বাণিজাকেহ্র গড়িয়া উঠিল না! চতুর্দশ শতকে দেখিতেছি 
ভাগীরথী-তবীরনর্তী সপ্রগ্রাম তামলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পুর-দক্দিণতম 
বাংলায় নৃতন এক বন্দর চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে। সত্যই এই হদীখ পাচ ছয় শত 
বংসর সামুদ্রিক বালিজো বাংলা দেশের বিশেষ কোনও স্থান নাই । এবং সেই হেতু বাহিৰ 
হইতে সোনারূপার ্যামদানিও কম। ভারতের অন্থধালিজ্জো বাংলার অংশ 
নিঃসন্দেছে আছে: বাংলাদেশ বিদেশে ও তারতবখে তাহার বশ্মসম্তার, চিনি, গুড়, লবণ, 
নারিকেল, পান, পাৰি ইত্যাদি বপ্যানি করিতেছে প্রচুর, কিন্তু তাহার নিজন্থ কোনও 
সামুদ্রিক বন্দর নাই ; খেটুকু তাহার অংশ তাহা শুধু আত্বর্দেশিক ব্যবসাহাণিজো। সেই 
সুত্রে সোনারূপায় দাম সে পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা আগেকার মতন 'আার 
লাভজনক নয়, স্বপ্রচুবও নয় । স্বর্ণ দ্বার! অর্গমান নির্ি করিবার মতন ইচ্ছা বা অবস্থা 
পরবর্তী পাল বা সেন রাষ্ট্রের আর নাই, স্পট বোকা বাইতেছে। অথবা, যেহেতু বৈদেশিক 
সামুদ্রিক ঝাণিজা তাহাদের আর নাই, সেই হেতু স্বর্ণমানের প্রয়োজনও নাই | অথচ 
পঞ্চম-যঠঠ শতকে দেখিতেছি, সাধারণ গৃহস্থও কৃমি কেনাবেচা করিতেছেন সবর্ণমক্রার 
লাহাখো । সেন আমলের শেষ পর্ন অস্থত স্বীকারত রৌপ্যই হয়তো অর্থমান নির্ণক কিন্তু 
তৎসবেও পাল আমলে ৱৌপামূজার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সেন আমলে মৃত। ভি 
প্রদেশের সঙ্গে আদানপ্রদানের বনতাই হয়তো রৌপামান বায় রাখা প্রয়োজন হইয়াছিল। 
মূজার অনস্থা দাহাই হউক,এ-তথ্য অনস্বীকার্য নে, অস্টম শতক ও তাহার পর হইতেই ভারতীত 
সামুদ্রিক বহিবাণিজো বাংলাদেশের স্থার কোনও বিশেষ স্থান ছিল না, এবং অন্ধ্বাণিজো 
আঅল্পবিস্তর আদিপত্য খাকা সব্বেও সেই হেতু বণিককুল ও ব্যাবসামীদের সমাজে এ 
রাষ্ট্রে সে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আর থাকে নাই। অষ্টম শতক হইতে দেখা যাইবে 
পরবর্তী এক ন্যধ্যায়ে আমি তাহ! দেখাইতে চেষ্টা কৰিয়াছি-_বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশ কৃষি- 
নির্ভর হইয়া পড়িতে বাধা হইয়াছে, এবং রুষকেরাই সমাঙ্রদৃষ্টির সন্মুশ্েে আসিয়া পড়িয়াছে। 
দেখিতেছি, বণিক ও ব্যবসায়ী সমান্ধের প্রতিপত্তিও হ্রাস হইয়াছে ॥ বাষ্ট্রের 
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২০০ বাঙালীর ইতিহাস 
অদিষ্ঠানাদিকরণশুলিতে শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ, কুলিক ও ব্যাপারী প্রতৃতিদের যে-মাধিপতা 
পঞ্চম, সষ্ঠ ও সপ্তম শতকে দেখা সায় অষ্টন শতকে ও তাহার পর আর তাহা নাই। 

কিন্ত সুরার অনস্কিত এবং বৌপামূত্রার অবনতি এ আনক্কিত্ শুধু বহিবাপিজোর 
অবনতি ও বিলুপ্তি দ্বারা সম্পূৰ্ণ ব্যাখা। কর! সায় না। দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা পাল ও 
সেন আমলে খুব বে নামিয়া! পিয়াছিল মনে হয় না। এই ছুই আমলের লিশিগুলি এবং 
সমসাময়িক সাহিতা--বামচবিত, পবনদৃত, গীতগোবিন্দের মতন কাবা, সদ্ক্ধিকর্ণামতের 
মত সংকলন গ্রন্থে উদ্ধত সমসাময়িক বাঙালী কবিদের বচনা--পাঠ করিলে, নানা বিচিত্র 
অলংকারশোডিত মৃদ্তিগুলি দেখিলে, অসংখা অদ্য স্বউচ্চ মন্দির-বচনার কথা স্মরণ কা 
যাগবজ্ঞে পূজাগ্রঠানে রাজরাজড়া এবং অক্তান্ত সমৃদ্ধ লোকদের দানখ্যানের কথা শ্রবণ 
কৰিলে মনে হয় না লোকের, অন্বত সমান্ছের উচ্চতর আখিক শ্রেণীগুলিব, ধনসমদ্ধির 
কিছু স্বভাব ছিল। মনিসূক্রাথচিত সোনাক্পার অলংকারের ফে-সব পরিচয় লিপিগুলিতে, 
সমসাময়িক সাহিত্যে এবং শিল্পে পড়া ও দেখা বায় তাহাতে তো মনে হয় সোনারূপাও 
দেশে বখেষ্ট ছিল। তৎসত্বেও এই ছুই বাজবংশ স্বব্ণমূত্রা, এমন কি লেন বাঙ্গারা রৌপ্য 
মুত্ারও প্রচলন করিলেন না। আন্ধর্ভাবভীয় বাণিজ্া এবং ক্লান্ত ব্যাপার কিসের 
সাহাযো নিষ্পন্জ হইত? ডিন্‌দেশীবা তো নিশ্চয়ই কড়ি গ্রহণ করিতেন না! রাষ্ট্রকে 
বিনিময়ে সোনা বা পা নিশ্চয়ই দিতে হইত । সেন সামলে স্বর্ণ বা বৌপামুত্রা কিছুই তো 
ছিল না; তবে কি বিনিময় ব্যাপারটা সোনা বা কপার তালের সাহায্যে নিজ হইত? রাজ- 
কোষে বে অর্থ সঞ্চয় হইত তাহাও কি সোনা ও কপার তাল? আন্বৰ্চাৱতীয় বাণিজা, 
ভিন্দেশীর সঙ্গে আধিক লেনদেন প্রভৃতি কি বাষ্ট্রের মারফতে বা মধাবতিতায় নিষ্পন্ন হইত ? 

মুত্রা-সংক্রান্দ এই সব সঅতান্ধ স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর এতিহাসিক গবেষণার বর্তমান 
অবস্থায় একক্ূপ অসম্ভব বলিলেই চলে। Ee 





স্পিন 
১ 


কালিদাস _ রঘু 
ক্ষাটিলা_র্মপা, ০৫. ভা১৯০০৬৯। 

িাস__বাষাজণ, জিবন, নলিনী কান শালী সং, ৯৯প ॥ 
বক্মিশ -পৰোধচক্োধ, খর আন । 


সম্পাদিত, ৬৮৭ । 
বার চৰিতন, নিরগু চিক, ৭৯ চস । 
বিলের দেন--পৃহঘ্ধ্, ওম খক। 
েখী জাগবত-_ববাসী লং, +৯২ পু 


পামিনি -পািবি্র, Korn 's edn 11. 1 0, 220 

পত্মনাধ কটাগাথ -- কাৰতপ পালনাদলী, ছুব ॥ 

বীর পাহি ঃ-পারিখৎ পিক, 2০৪১.৭৮.৭৯ পু, ২০৪৭, $৬ পৃঃ ১০১, ২৩২-২৭৪ পু । 
রী মালিক পি, ৰাখ, ১০৪৭, ৯৯০ । 


পামৰ - ৰথ সে, . by ৯০1৮৮09815৭ 2.2, ২৪০১) 
বব পুরণ, id 1nd. odo 07 429৪. 
আখ 








£ বাঙালীর ইতিহাস 


পি বাহার, ২, ১৭, ২৯-৭ “ 

0 Ce হরজনান পানী -নৌকচগান ও হা, টিক! এষং ৪৯ পনের টাকা ও অৰ্থ । 

) কচ - অভিধান চিমটি, পাও । $ 
পক, ড় ও বেলী শব্দ উইথ । ্ 
স্ীশডক্ মি --হশোহৰ ক খুলনার ইতিহাস, ৪, ১০ 
সম্্িকণামৃত _ জীবৰণান ; ২৯/৯- 51১৯; হক । 
নাক নন্দী বাহিত, গবেলা অস্ন গতি সং 
হা লেন__ব্লা সির ইঞ্চি, 2ম ৰ, 
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১৯) Pahlon—Travela te. and ed by Leen | 
£1 Hontor, W. W.—A statistical জবা of Beall 
১৮101 Batuta—ed. and tr. by 9007 TTT | y 
+21 দর record ৪৫184188410 religion ০49৭৮০5৪৮৪৪ 
151 Indian Antiqanrs. TOL. p. HT, 419 MATT, U8, TX, pe at) XIV, 1M) 
100, p. 9a; XTX. pe TL 
321 Indian Historical Gvartoly. IL p00 IX TMG X. ৮:৪5 07077 
XIN, DSU; 1992. জা s 199. 05015) Hz. আঃ) 
Lnseriptions of the Madras Presidency. ৮ আন | 
Journal of the Andhra Reseneh foo, VI. pe 2058 
Journ of the Asiatto Bcioty of মগ ৪৪5 p. 1-801 IAT, 8, ৩ UOT, 
01077 1008, 1 2500 0 IL. pe B03 NK. KIL, ps 205 TOT, pe 10 V0 
70101 
40 Sousa of the 1599) 8055 সলাত, AD, p We. Te THM, p BOM, 
হাওর Powhhigue de Ylmde, T. pe 300, 00 35.5 pe 305. Nos UF U0, 
Dl. ৮111, fg 4, ps 102. pl. IV, fg. ও) 
Maluvamsa, wh by Geiger, PT. 5. গাল 19৮8 
51911090৭91 চন, IT (লেন, চা ও বস লিপিবালার জর সখ )। 
Bajumdar. R. C.—Physionl features of ancient Bengal, In D, 01800001181, 
volume 1 
Majumdar, 8. C—Rivors of the Bengal Delta. CU. 1 
আনান নাত of টান prope hates, 1. 1 12531 
গার Tain, THE, pe 151 
Mukherji, B. K —Changing face of Bengal. C. UI 
Ocean of Story, tes, by Tawney, 91585 Pansors VET. 3041 
Paul, P. L.—Early history of Bengal, 1. ps ill-ty 1 
[10005 of the Erythroan Ses ed. and tr. by অন, 
Polemy—Ancont 1dia. ed. by উম আগত মেগা] PTH 
Roy, HL. C—Dynastic history of Northern India. UC. U1 
Ray. Nibarranjan—Sansksit না in Burma. C. U1 চি 
টোকা 
৪৮৪67 K. A. Nilakanta—Tbe Colas, 1. 2491 
পাখা, od. & te. by Raverty, pr. 8৪৪৯০ ৮ এ জল ছিনহারে মতে গঙ্গার 
পশ্চিমে বাল (= বাড) এবং লন (লগা), পূবততীৱ়ে.ৰৰিষ্দ, (= বৰ্তী) এবং নিকট 
(কোট ) নখৰ । বাংলাৱ আর এক আশে হন লাগলেন পুতেযা বা লে-হংপটি বল. 
পর) 
০০, (গু কামর, চট ভাযলিবি, কহ কহ 
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১ শত হৈয়েচ-শৌঁড়ানৰশালা, সহসা উরি 
২) (কৌটিলা-ুখনা, ০.0 দল, ph 58, $0, 90301. ote | 
লাখ ভাতা কানগশ শান কণী ২৯, সন, ১:৯০ 

৮ b [আন ৰাংলাৰ পুব কম [গিনিতে ধের উন আৰে; এই এক সপন এই আৰম্ভ ও 
3৮৯ ও পৰিচিত ছিল থে তাকে ওছ অহসিদ্ধ ঝলকে ধরিয়া অই, উল্েখের কোনো 
শল "ডি পোন মনে কর নাই। ভতিৰাসী জান জোং লিশিষলিতে কি সনির পরম 

ৰে শুনু যা হইছে হাউ না, তেই কুলি কি রাগ হাও উপ হৱ তাহা বা দেখত 
ক্বলেকঞ্জলো উৎ- খালের পরিদাশ ছায়া কুলির পরিমাণ নির্জেশ বর! হইরাছে। বলবষণ 
ভারপালনে আছে, "ৰাদিশকূলে বিলি বিগগা-পািনে। দাগ হুস্সহক্াৎপত্িদহে! ছেও. সিৰা তিমান। 
হা; কপালের হখন পলৰে আজে, "উরু আতোদশন্ানবিধতাগ:শ।কি াধেরপাট পু 
সাসফেঞলাবূকটকেে খা িলহ্োহ-স্িকতৃ না”: ইলপালের নিতীগ তামশাসনে যল| ই, 
শ্ৰী খাত দিনাতপন্িকযৌ,- উততাি। 

ঠা আইলা হস ॥ মৌ 

















৪ আ্ল্ল, 10) 101. due 
নালিচখ্ছা ভিজ কথা খা পুনা 
*॥ ৰংীলাস--মৰসামঙ্গন, ৮০-৩৯০ পৃ । 








“আগে বাৰি ভৱাপান  খুইলেক ব্যান 
হলা বত কালী দলা । 
« একটি একটি পানে আক ঈশগুণে 


গলাতে মানিঞা গেন পা 
ক বক সাহিঅ-পরিষৎ পকা, ॥; বাথ, ১:৯১, ২৮:১৯) 
| বাজাৰ, ৯, ২+, ২৭। মাজারে উদর আকে, বগলে সন্ত কারা যর্ধযিধকে এঠা 
লোনা ও সু উপ জান কাল এই বহাগাজেও মধ এরা একাবিঃসার 
বেস হী উরে করাই । 
৮) গন চক্ৰৰ, কবিকন নত, ১৯১ পৃ । 





“ শম জগ কুচ শাল 
‘6 নাল বাং শা 
বিগ ফুল পাল পা নু 
টি... আর ফট ॥" 
৯ যাজশেখৰ - কাকনীবাংস৷ । লী কি গন্ধ, কি । 3064: ০০৭ এদিক, নি-খস্ে আছে: 





ইহা একপ্রকার কাধ লিগা মনে হক। সী তিবশুকার ১: বেপালের বারী দল, 
কারের হৰিযান, এবাং কাযকশের বর্ণ । জাৰ দক। 

কান্মীবেৰ হূদর। এই হবে বাত কাৰকক 
১৯ হরপরসার শাহী নৌকা ও জোহা, ৰ-সা-প সং। 


মা 


২৪) 
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whieh was 86 51708 চা long. ete-“— 3alian's acconnt of tho kin 
Homies by G@ Philip, 3510. As 8s 305, pps 530-34. 
79185013100 Camu, LL, a৭, কাৰ্প, সম, কল, করি এ ভারি 
আসঙ্গ জট । 
খালা দেশের কে লৰ প্রাচীন (লিলিষালা হইতে এক আক বিচিন ওখ। আজ হারাতে ভাংগা 
পানি অঙলেছে পরিিষ্ে পাও খাই । 
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পঞ্চম অধ্যায় 


ভূমি-বিন্যান 


১ 


কুষিপ্রধান সভাতাষ কুমি-ব্যবস্থ৷ সমাঙ্গ-বিল্লালেক গোড়ার কখা। প্রাচীন বাংলায় রুমি 
ছিল অন্যতম প্রধান ধনসম্বল। কুবি কৃমি-নি্ভর, কাছেই কৃমি-ব্যবস্থার উপবষট নির্ভর 
হলি করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী-বিক্তান, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অখব! সমাজ ও 
ব্যক্কির পারস্পরিক সন্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের কৃমির তারতমা অন্থসারে 
বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার. ইত্যাদি । সেইকগ্ক কুষি-নির্ভর সমাস্দে জনসাধারণের 
ইতিহাস জানিতে হইলে কৃমি-ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লা প্রয়োজন । 
প্রাচীন বাংলার কৃষি-বাবস্থার এই পরিচয় অতি দুর্লভ ব্যাপার; প্রায় ছঃসাধা 
বলিলেও চলে । প্রথমত, সুমি দান-বিক্রয় ব্যাপার উপলক্ষে থে কয়টি রাজকীয় শাসনের 
খবর আমাদের ছানা আছে, তাহাই এ-বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগা উপাদান | 
ইহা ছাড়া পরোক্ষ সংবাদ হতো কিছু কিছু পায়! বায প্রাচীন সবতিশাঙ্গ এবং অথনাগ্ন 
জাতীয় সংস্কৃত গ্রশ্থাদি হইতে; কিছু উপকরণ বেদ, হামাণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি 
জাতক গ্রৰ্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কোনো কোনোও পত্তিত এইসব উপকরণ 
অবলস্বন করিয়া প্রাচীন ভারতের কৃষি-বযবন্ধা সঙ্বদ্ধে কিছু কিছু সার্থক গবেষণা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার হ্বিদ্তৃত এই দেশের বিস্তৃততর শাসন-লিপিবন্ধ সংবাদ 
লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ভুমি-্যবস্থার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন । এই উভয় 
চেষ্টারই মূলে একটু ক্রটি রহিয্া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্বতিশাত্র অথবা 
অর্থপাস্ত্ জাতীয় গ্রশ্থাদিতে ফে-সব সংবাদ পাওয়া দায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রযোজিত 
হইয়াছিল, কতটা হয় নাই, সে-সঙ্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা হয়তো সহজেই 
দান করা চলে, প্রচলিত বিদি-বযবস্থাণডনিই এই সব গ্রস্থে লিপিবন্ধ হইয়াছিল, অন্তত 
চেষ্টা সেই দিকই হইয়াছিল, অথবা, বিনি-ব্যবস্থাপকদেৰ আনশ টাকেই তাহাৰা কূপ 
কিন্ত তখনই প্রশ্ন ২ 
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২১০ বাভালীর ইতিহাস 


একটি বিদেশি জাতি ভার্তবঞ্জ আসিয়া বসবাস করিয়াছে, বাল্ব করিয়ান্ধে, তাহারা লি 
রাষ্ট্রীয় শাসনের, বাষ্ট্রাদ্ের অল বদল করিয়া খাকিতে পারে, এবং তাহা খে করিয়াছে সে 
প্রমাণের অভাব নাই, তাহা হইলে কৃমি-বাবস্থার দল বদল হয় নাই, সে-কথা কেমন করিয়। 
বলা যাইবে? স্বতিশাস্তব্ডলি সব একই সময়ে রচিত হয় লাই, হদিও মোটামুটি তাহাদের 
কাল আমাদের একেবারে অজ্ঞাত নয় । তাহা সব্বেও ইহা তো অনস্থীকাধ যে, স্বতিশাত্বের 
সমাঙ্জ-ব্যবস্থা আদর্শ সমাকস-ব্যবস্থা্ দিকে যতটা ইঞ্জিত করে, বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার দিকে 
ততটা নয়। সমসামভিক সনাজ-ব্যবস্থাব বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, 
এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। স্থার, কৌটিল্যের দশা সন্ধে এ সন্দেহ যি 
উত্থাপন না-ই করা হায়, তাহা হইলেও এই জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই কর। চলে ছে, ইহার লাঙ্গাপ্রমাণ 
কি পরবর্তী কান সন্ধে প্রযোজ্য ? অথচ, বাষ্ট্ের প্রয়োজনে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং 
সামাজিক দাবির প্রয়োজনে কূমি-ব্যবস্থা যে পরিঝতিত হয় তাহা তো একেবাবে স্বতঃলিন্ধ। 
্মতিশাগ ইত্যাদি সন্ধে যে-সব ক বলা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সঙন্ধে 
সে-কখ। তে আবও বেশি প্রধোজা । তাহা ছানা এই জাতীয় গ্রন্থের সাক্ষাপ্রমাণ 
কোনোটিই আমর প্রাচীন বাংল দেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন 
সাক্ষাপ্রমাণই নি্দিষ্টভাবে বাংল| দেশের দিকে ই্দিত কে লা। বাংলাৰ বাছিয়ের 
শাসনলিপির প্রমাণও বাংলার কৃমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে ব্যবহার কথা চলে লা, ঘদিও সচেষ্ট 
পণ্ডিতদের মধো হইয়াছে। চোখের সন্মুপেই আমবা কেখিতেছি, নাঙ্জাঙ্গে অথবা উদয় 
আসামে অথবা গুজরাতে থে কৃমি-ব্যবন্ধ। আজ প্রচলিত, বাংলা দেশের সঙ্গে তাহার 
কোনো যোগ নাই । বস্ত্র, বর্তমান কাজে এক প্রদেশের কূমি-বাধন্থা হতে অন্ত প্রদেশের 
ক্বমি-বাবস্থা বিচি । প্রাচীন কালেও এই বিভি্নত৷ ছিল না, তাহ নিশ্চয় করিয়া বলা 
যায় কি? ভূমির শ্রেণী বিভাগ নিক করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর ; ভাগ, ভোগ, 
কর, ইত্যাদি নির্ভর করে কৃমিলন্ধ আয়ের উপর, সে-মায়ের তাবতমা ভূমির প্রক্ুতির। 
উপর নির্ভর করে। তাহ! ছাড়া, সব চেযে বাহ! বড কথা, ভূমির উপর অধিকার এবং 
সে অসিকারের স্বরূপ, তাহা এই প্রবিন্তৃত দেশে বিডি কালে একই প্রকার ছিল, এই 
অঙ্রমানই বা কি কৰিছ কৰা যায ? ফে-জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইডাডে, এই 
সব গ্রন্থ প্রায় সমন্তই ব্ৰাহ্মণ্য আদ্শের সারা শাসিত সমাজেও কি; কিন্তু এই সমাজের 
বাহিরে অনাথ, আধপুব সমাজ ও সেই সমাতের অগণিত লোক স্থামাদের দেশে খাস করিত; 
পশিটদেশা-বহিকূতি এই বাংলা দেশে তাহাদের সংখ্যা ৪ প্রভাব কম ছিল না। আমাদের 
ধর্ম; শ্যানধারপা, আচারব্যবহার, সমাছ-বযবন্থ। ইত্যা নিতে এখনও সে সব প্রভাব লক্ষ্য করা 
খায়; আমাদের ভুমি-যাবস্থাঘ সেই প্রভাব পড়ে নার, এ কথা কে বলিবে? লেই প্রভাব 
_তারতবৰের সব এক ছিল না। আব সভ্যতার কেবল বর্তমান যুকপ্রদেশে এই প্রভাবকে 
_ ঠেকাইয়! রাখা হয়ত সম্ভব হইৰাছিল, কিন্তু বাংলা দেশ তাহা হইয়াছিল কি? লিত্বপ্ৰান 
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আত সমাদদংস্থান এবং মাতৃপ্রধাল আবপৃ গর] নাহ লমাক্ষসংস্থালে কমি-বাবস্থার 
কতাবতঘা থাকিতে বাধ্য; এবং এই তাত্বতম্য প্রাচীন ভারতের ভুমি-বাবস্থাকে বিভিন্ন 
জেশখণ্ডে বিভিন্ন ভাবে কূপ দান করে নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা দায় কি? এই সব 
কারণে কেবল মাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অবলঙ্গনে কৃমি-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা খুব 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হব ন! ৷ বিশেন ভাবে, প্রাচীন বাংলার কবমি-ন্যবন্থার পরিচয়ে এই 
জাতীয় উপাদানের সউপব কিছুতেই নি্ঠর করা চলে না। 

অন্তক্ষেত্রে যেমন এক্চেত্রেও তেমনই, এই কৃমি-নাবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের 
প্রাচীন স্মি দান-বিরুয় সন্বন্ধীয তাম-পাট্রোলীগুলিকেই নির্ঠরযোগা উপাদান বলিয়া 
মনে করি । প্রথমত, ইহাদের পাক্ষাএরমাণ স্বদ্ধে অবাস্তদতার সাপন্ধি তুলিবার উপার নাই; 
বস্তুত, নাহা প্রচলিত ছিল, বে-রীতি ও পক্ধতি ৰন স্স্বন্ছত হইত, তাহাই বখাধণ ভাবে 
এই পষ্টোলীগুলিতে লিপিবন্ধ হইতাছে দ্বিতীয়ত, ইহাদের উৎস ও কালনির্দেশ সঙ্ন্ধে 
কোনো নিশ্চয়তা নাই । অবশ এ কথা সনা থে, ভূষি-বালস্থা সমন্ধে দে-সন সংবাদ জানা 
একনট প্রযোক্গন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এই সব পাগলে লাএযা হায় না। কিন্তু যাহা 
দতটুকু পায়া দায়, বতট়কু বুঝ দাত, ততটুকুই মূলাবান ও নিভৱবোগ্য : যাহা পাএয়া বাহ 
না তাহা লগা ্মভিগোগ কৰা চলে, কিন্তু কল্পনাৱ সাহা পূতণ করা যুক্তিযুক বলিয়া মনে 
হয় ন! । অবশ বুন্ধিসাণা, মুক্কিসাপায স্স্গমানে বাধ! নাই, বত্তঙ্গণ সে-অন্তুমান সমাজ- 
বিবর্তনের সাধারণ ইতিহাস-সন্মত নিম, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া 
না ধায়। তাহা ছাড়া, এই সব প্রতাক্ষ সাক্ষাপ্রমাশের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, 
বাছা খুৰ বোধ নয; এমন সব শক্গ ও পনের বাবহাৰ আছে গাহা লমসামহিককালে 
নিশ্চয়ই পূব সহজবোধা ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এশন আব তেমন নয়। এই সব ক্ষেত্রে 
সমতিশাঙ্গ, সর্গশাস্ম আতীয় উপাদানের সাহাবা লয়! শাইতে পাৱে, আনিও লইয়াছি। 
চ্াহার একমাত্র কারণ, এই সব গাস্থে পুবোক শব্দ ৰা পদের বা দুবোধা ও কষ্টবোধা রীতি- 
পদ্ধতিগুলির হুবোধা ও বিস্তৃততর স্যাগা। অনেক সময পাওয়া বায়। 


২ 


কৃমি-বাবস্থা সম্পক্চিত কসবা পট্রোলী প্রাচীন খাহলায় এ৩-পদব্থ পাওয়া গিয়াছে, 
সেগুলিকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করা বাত । প্রীত পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পধস্ধ 

দাস এবং লিপিুলি সমন্ধ কৃমি-সানৰিক্ষয় সনন্ধীয, এবং লিপিগুলিতে কৃমি- 

ক্রৱ-বিজত্রের  দানবিক্রয় রীতির ক্রম কমবেশি বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে 
ইল তাহাৰ কলে ভূমি-সমপক্িত গাৱ এ কাব, কি প্রকাৰতেৰ 
“ইত্যাদি পে অনেক প্রকার সংবাদ এই লিলিওলিতে পাওয়া যায । এই বীতি-ক্রমের 
কটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পাবে । বাজা কতৃক বান্দণকে কিংৰ!'বেৰতাৰ 
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উদ্দে্যে কৃমি-দানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাংলার 
এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীর ত্রক্মনের বা দেবোত্তর ভূমি-দানের পট বা দলিল নয়। 
এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে গিক্লেষণ করিলে প্রাচীন বাংলার স্কৃনি-বযবস্থা সন্ধে এমন 
সব সংবাদ পাওয়া বার যাহা সাধারণত প্রাচীন ভারতের কৃমি-দান সম্পঞ্ধিত শাসনগুলিতে 
বেশি দেখা যায় না । 
প্রথমেই দেখিতেছি, ভুমি ক্রথেচ্ছু শিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন 
বিজ্ঞাপিত করিতেছেন । ক্রয়েঙ্ছু একঙ্গনও হইতে পারেন, একছনের বেশি হইতে পারেন, 
এবাং একাধিক ক্রয়েচ্ষু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন । যেমন, 
বৈগ্রাম তায়পট্টোলীতে দেখ! বায় একই লক্ষে ছুই ভাই, ভোয়িল ও ভাক্ষর। একত্র 
ব্রাহ্গদবকাবে কৃমি-ক্রয়ের আবেদন জানাইতেছেন। পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখি, ব্রাহ্ষণ 
নাখশর্ম। এ তাহার স্ত্রী বামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ধু বাকি বা 
ব্যক্তিক সাগাবণ গৃহস্থ হইতে পারেন, অখবা বাজ্জসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পরি 
বাকি বা অনিকবণের সার হইতে পাবেন। ধনাইদহ তাত্রপট্রোলীতে দেখা বাইতেছে 
কুমি-ক্রেতা হইতেছেন একজন আয্কক বা ্ান্কষচাবী। নং দামোদরপুর তায়শাসনে 
উউটল্লিসিত নগৱশ্রেষ্ঠ বিকৃপাল স্থানীয় অবিষ্পানাদিকরণের একজন সভা । বৈন্তগুণ্রের গুণাইঘর 
পট্রোলীতে 'আবেদন-কর্ত| হইতেছেন মহারাজ ত্র ঘবিনি মহারাজ বৈদ্ঞগুঞোর পদদাস, 
তবে কতদ মূলা দিয়া জুম ক্রয় করিয়াছিলেন লা বিনামূলোই তাহা লাভ করিয়াছিলেন, পপর 
করিয়া শাসনে বল৷ হয় নাই ; ধর্মাদিতোর ১নং পট্রোলীতে ভূমি-ক্রেতার নাম বটভোগ 
বিনি ছিলেন সাধনিক, এবং এই উপাৰি হইতে মনে হয় তিনি বাঙ্গকর্মচারী ছিলেন। 
গোপচক্রের পট্টোলীতে কৃমি-ক্রেতা হইতেছেন বংসপাল দিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয- 
ব্যাপারের কর্তা, বাষ্ট্রের বিনিযুক্তক ( বাবক বিষম-ব্যাপারায় বিনিয়কক ব২সপাল প্বামিন! ), 
অর্থাৎ বা সম্পকিত ব্যক্তি; হিপুরা জেলার প্রাপ্ত লোকনাখের পষ্টোনীতে সণ, 
মহাসামন্ধ প্রনোধশর্মণ এই জাতীয় জনৈক কম্পিত থাকি, কিন্তু তিনি মূলা দিয়া 
কমি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা শাসনে স্বস্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই । বাজসবকার বলিতে 
সাধারণত বে অদিষ্ঠান বা বিয়ে প্রস্তাবিত কুমির অবস্থিতি সেই অধিষানের আযুক্তক ও 
_ আঅধিষ্ঠানাদিকবণ, অগৰা বিশয়ের বিধয়পতি ও বিনয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রদান প্রান 
(লোকদের বুঝায় । ছুই একটি পট্রোশীতে মাঝে মাকে ইহার অল্পবিস্তর বাতিক্রম যে নাই 
তাহা বল৷ চলে না, তবে তাহা খর উল্লেখযোগ্য নয এই কারণে বে, সবয্রই সুমির প্রকৃত 
অনিকারীর পক্ষে স্থানীয় প্রতিনিনিদের বিজ্ঞাপিত করাটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাঙ্গ- 
করার নীতি প্রচলিত ছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনের এই সবংশে লিপির তারিখ দেওয়া 
হহইয়াছে। শর 





















সুমি-বিত্যান ২১৩, 
এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, কৃমি-ক্রয়ের বিশেষ উদ্েশ্টটি কি, তাহা 
আবেদন-কর্তা সাধারপত প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি বে ক্ষেত্র, খিল, 
আখৰ! বাস্তকূমিত স্থানীয় প্রচলিত বাতি অঙ্রদারী মূলা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও 
বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্ট কৃমি-কয্ের প্রেরণা ক্রীত-কূমি দেবকাধ বা 

ধর্মাচরশোদ্দেশে দানের ইচ্ছা । 

তৃতীয় পৰে পুন্তপাল বা দলিল-বগকের বিবৃতি । কৃমি-ক্ররেচ্ধ ব্যক্তির আবেদন 
ব্রাহ্ছদরকাবে পৌছিলেই বাজসরকার তাহ! পুন্ডপাল বা পুস্তপালদের ॥প্ররে পাঠাইতেছেন। 
খন্তপাল বা পুপ্তপালের! প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহাবও ভোগা কিনা, সবাক কাহারও 
অনিকাে আছে কিনা, অন্ত কেহ সেই কৃমি কয়েক ইচ্ছা জানাবে কিনা, কুমির মূলা 
দপাষণ নিধাবিত হইয়াছে কিনা, বাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিন! ইত্যাদি 
জগাতন্য তথা নিণয করিতেছেন পাহার না পটাহাদের দপ্ররে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন 
ভত্যাদিত সাহা, এবং কোন প্রকার স্থাপত্তি না খাকিলে প্রস্থাৰিত ভূমি বিক্যের সন্দতি 
জানাইতেছেন। শে কষেকটি শাসনের খৰত স্থামরা গালি তাহার প্রতোকটিতে পুণ্তপাল, 
নগৰৰ সন্মতি বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, এই কারণে সন্মান কর! স্বাভাবিক গে, ব্যাপারটা 
নেধাহট লাধক্রষগজ্জ | কিন, বোগ হয়, এই অঙ্পমান সবর সংগত নয়। «নং দাষোদতপুর 
পট্টোপীতে বিধপতির সঙ্গে পুশ্দপালের একট বিরোধের ( [বি]খঘপত্িন! কশ্চিদবিরোধ: ) 
ইঙ্গিত খেন আছে! কি লইয়া বিরোধ বাণিযাছিল তাহ! সুস্পষ্ট করিয়া বল! হয় নাই 
তবে অগুমান হয় থে, ন্বয়পত্িব'পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিাছিল। যাহা হউক, শেন 
পাক মহাবাজাদিবাজের নিকটে গিয়া বিষপতির আপত্রি টেকে নাই । 

চতুৰ্গপবে বাষ্ট্ে অন্ছমতি । নানির্ািত মূলা গ্রহণের পর বাষ্টের পক্ষ হইতে স্থানীয় 
কাজসবকাক ক্রয়োদু বাক্কি বা বাক্ষিদের কৃমি বিক্রয়ের অন্রমতি রিতেছেন।; এবং প্রস্তাবিত 
কৃমি ঘে-গ্রামে সবস্থিত সেই খামের প্রধান প্রধান বাকি ও ব্রান্ণ-কুটু্বদের ও বাজপুজ্যদের 
সশ্মুপে বিজীত ভূষিত সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য কৃমি হইতে বিন্ধি কৰিয়া, স্থানীয় প্রচলিত 
নীতি অস্তগায়ী কুমির মাপঞ্সোগ করিয়া বিরীত কৃমি করযেচ্ছু বাকি না বাক্িদিগকে 
হস্তান্ত্তিত কৰিয়া দিতেছেন। কি সর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রলঙ্গে উয়েশ কারা 
হইতেছে । দেখা ছাইীতেছে প্রায় সবই এই সর্ত অক্ষয়নীবীধমাছবায়ী। 

পঞ্চম পৰে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অখবা বিক্ৰীত কৃমি দানের 
বিবৃতি । এই পে ক্রেতা অখব। বিক্রেতা কাছাকে না কাহাদের কি উদ্ধে্ে, কোন সর্তে 
স্মি দান করিতেছেন তাহা বল! হইতেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ 












২১৪ বাঙালীর ইতিহাস 


পৰে শাসনের তারিথ উল্লিখিত ্বাছে। স্থানীয় বাজসরকারের সীলমোহর ছারা এই সব 
পট্টোলী নিয়মান্তযায়ী পদ্্বীকৃত বা আধুনিক ভাষায় বেজেক্ি করা হইত । 

সমস্ত তামশাসনেই শে সব ক'টি পরের উল্লেখ একই ভাবে আচে, তাহ! নয । কোনো 
কোনো তাহপট্রে সব ক'টি পবের বিস্তৃত উল্লেখ নাট, কোনো কোনো পবের স্দাভাসমাত্র 
আছে: আনার কোথাও কোখাও একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে । তাহ! ছাড়া, কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মির মাপজোখ এ সীমানির্গেশ রাহ্গসরকার হইতে লা। করিয়া গ্রাম 
প্রধানদের তাছ! করিবার ক্ৰাদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাহাড়পুর পট্রোলীতে। এৰূপ 
অন্যসব বাতিক্রন কোখাও কোনা ও থাকা সব্বে মোটামুটি পয়োলী গুলি একই ধরনের । 

কিন্ত এই পঞ্চম হইতে নম্টস শতক পথায়ে একেবারে অগা ধরনের কৃমি-দানের 
পট্রোলীও খে নাঃ তাহা বলা চলে না! দৃষটন্স্থকূপ বৈল্ঞগুপ্রোর শুণাইঘর পট্টোলী 
(আজ শতক ), স্বঘনাগের বঞ্জঘোষবাট পট্রোলী ( +ম শতক ), লোকনাপের ত্রিপুর। শট্টোলী 
(এম শতক ), এবং দেবখড়গের আ্ৰফপুৰেৱ ছুটি পস্টরোলীর ( ৮ম শতক) উল্লেখ করা 
যাইতে পাবে | ইহাদের প্রতোকটিই কৃমি-লানের পাসন, দ্রতূমি ক্রয়ের কোন উল্লেখই 
ইহাদের মখো নাই; কাজেই, পুঝোক শাসনগুলির সঙ্গে এই পষ্টোলীগুলিব তুলনা 
ক্কর! চলে না। বৈন্প্তপ্যের গুণাইঘর তাম়পট্রোলীতে মহারাজ কত্রদত্তের অন্ুবোধে মহারাজ 
ইওর স্বয়ং কিছু ভূমি দান করিতেছেন মহামানী সমপ্রদায়ের ববৈবাতিক ভিক্ষসংঘকে ॥ 
(লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলীতে এাঙ্ষকরমচারী ব্রাক্ছণ যহাসামন্ধ প্রদোনশমন এক অনস্থ- 
নাধায়ণের মন্দির নির্মাণ ও মতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং তাহার সৈনন্দিন বায নিবাহের 
রপ্ত মহারাজ লোকনাখের কাছে কিছু কৃমি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং রাজা সেই ক্ুমিদান 
কবিতেছেন। জঘনাগের বখওখানবাট পটোলী এ লেবখন্.গের স্থাশ্রফপুর পট্টোলী ছুটিতে 
কৃমিদানেৰ ন্থরোধ সা প্রার্থনা কেহ জানাইতেছেন, এমন উল্লেখ নাই: রাজা নিজেই 
গথাক্রমে ভট্ট অক্ষৰীৰ স্বামী ৭ কোনো বৌন্ষলংঘকে ভূষিদান করিতেছেন, এইটুকুই শুধু 
আমরা জানিতে পারিতেছি। কামজপবান্গ ভ্রাক্ষরবর্সপের নিধনপুর লিপিতে আর একটি 
প্র্বোজনীয় তথা জান! শাইতেছে। ভ্ান্করবর্মার জনৈক উধহতন পুরুষ বাজ ভূতিবর্ষণ 
একবার কয়েকজন বাণ প্রচুর কদিন করিয়া গানক্র্ম বাঙগদবকারে পরীর করিয়া 
তাহপদ্থিগুলি ব্রাহ্মণদের হাতে অপ করিয়াছিলেন । পরে কোলো সময়ে অগ্নিদাহে সেই 
ভাম়পটগুলি নষ্ট হইয়। খায় । তাহার ফলে কুমির ভোগাধিকার লইয়া পাছে কোনও প্রশ্ন 
উশ্াপিত হয়, যোগ হয় এই আআশঙ্কাতেই সেই ব্ৰাহ্ধণদের বংশধরেরা আহা 
হইতে পুরাতন দানক্রিয়া নৃতন করিয়া প্রীত করিয়া লন 
মাই বর্তমানে লিপু লী বি খা, = 
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হুসি-বিজ্ঞাস ২১৫ 
করিয়াছি সে-গুলি সম্মোক্র পাক্ট্রোলীগুলি হইতে বিভিশ্র। পৃবোক্ত পট্রোলীগুলি প্রথমত 
কৃমি ক্রয়ৰিক্ৰয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়ত কৃষি-দানের শাসন বটে । লস্ঘোক্ত পট্টোলীগুলি 
শুধুই কৃমি-দানের শাসন । কমি-ক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বাহস্পতা পর্ষশা্ছে তাহার 
উল্লেখ আছে: বৃহস্পতি বলেন, ক্রাব্য মূলা দিয়া কোনে! বাক্ষি নখন কোনো বাস্ত, ক্ষেত্র 
অথবা অন্য কোলো। প্রকার কমি ক্রয় করেন এব" মূলোব উল্লেখসমেত ক্রয়কাধের একটি 
শাসন লিপিবদ্ধ কৰি লন, তখন সেই শাসনকে বলা হয কৃমি-ক্রয়ের শাসন পুর্বোক্ 
লিপিপুলি যে বৃহস্পতি-কখিত কৃমি-ক্রবেত শাসন এ-সম্বদ্ধে ডাহা হইলে কোনো লন্দে নাই । 
জর্মান পণ্ডিত ছলি (/০11$) মনে করেন, নহস্পতি স্টোর ৬৪ অথবা এম শতকের লোক; 
যদি তাহা হয় তাত। হইলে বৃহস্পত্তি পৃধোক্ত শট্ট্রোলীগুলিক প্রায় সমসামখিক্। কোৌঁটিলোর 
অর্থশাস্ের বান্ধ  বাস্ম-বিক্রয় ধানে সবপ্রকাৰ কৃমি, ঘরবাক্ষি, উন্ান, পুৰুৱিণী, হল, ক্ষেত্র, 
ইত্যাদি বিজুর ক্রম এ ৰীতিৰ উল্োখ এই অন্যায় হইতে আমরা জানিতে পাই, 
এইট ধরনের ক্রয-বিকুদ্ কুটুম, প্রতিবালী এবং সম্পঙ্জ ব্যক্রিদের সন্মুখে হয়| উচিত, এবং 
দ্বিনি সবোচ্চ মূলা দিয়া কৃমি ডাকিয়া লা ক্ৰয় কঝিতে বাজ্জী হইবেন তাহার কাছেই 
প্রস্তাবিত কৃমি বিক্ৰয় কৰিতে হইবে । কৃষিত মূল্যের উপর ক্রেতাকে ঝাজসবকারে একটা 
করও দিতে হইবে, একথা কৌটিল। বলিতেছেন। মূলোর উপৰ কোন প্রকার করের 
উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই ; ইহার কারণ সহজেই অগ্রমেয়। ভীত স্কৃমিখণ্ডগুলি 
প্রায় সমন্তই ধর্মাচরণোদ্েশ্বো দানের জন্তু, এবং সেই হেতৃই তাহা করণস্থিত । তবে, কবমি- 
বিক্রয়ের ব্যাপারটা খে কুটুখ, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ বাক্তিদের সন্মুখে নিষ্পর হইত তাহার 
উল্লেখ প্রান প্রতোক লিপিতেই পাওয়া বায । কতকটা পৰ্বোক্ক শাসনাহ্কপ কূমি-বিক্রঘের 
অস্ত একটি পাখুকে প্রমাণের সঙ্গে আমানের পরিচয় আডে। এই লিপিটি নালিফের 
একটি বৌদ্ধ-পুহাব প্রাচীরে উত্তীর্ণ, এবং উহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমা্ধ। 
ইহাতে উল্লেখ আছে হে. ক্রত্রপ নছপানের জামাতা, দীনীকপুত্র উ্বগগাত জনৈক ব্রান্থণের 
নিকট হইতে ॥,*** কারাপণ সুজা কিছু শ্ৰে্কৃমি ক্রয় কৰিয়াছিলেন, এব' তাহা গুহাবাসী 
ভিক্কুলংখকে দান করিয়াছিলেন | উব্বঙাত কৃমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থ নিকট 
হইতে, বাজাব বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে বে অরবিস্তৃত ক্রমের উল্লেখ 
প্রাচীন বাংলার পূৰোক্ত লিপিগুলিতে আছে তাহার কোনো! প্রয়োজন হয় নাই । 
আমানের লিপিগ্রলিতে কিন্তু সাগাহণ ভাবে একটি দৃষ্াম্ও পাইতেছি না যেখানে কোনও 
গুহস্থ কোন কমি বিক্ৰয় কৰিতেছেন সর্বত্র যে-ৃমি বিক্তীত হইতেছে তাহা রাঙ্গা বা 
বাষ্টরকতূ কই হইতেছে। এ-প্রশ্থ স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাংলার সুদী 
কালের যখো কোনও গুহস্থই কি কৃমি বিক্রয় করেন নাই? সে-অবিকার কি হার ছিল 
॥ 1? যদি করিঘা খাকেন, যদি সে-ধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা! কি উপায়ে 
নিবন্ধ হইত? ে-বিক্রুত্ে বান্টেব সঙ্গে সন্বদ্ধ কিকূপ ছিল ? কৌটিলোর ইঙ্গিতাছবায়ী ভূমিব 

















২১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


মূলোর উপর বাচ্ছাকে বা রাষ্ট্রকে কিছু প্রণামী দিতে হইত কি, না বাষ্ট্র স্ব লইয়াই 
সন্ত থাকিত ? এই সব ন্মত্যন্থ সংগত এ স্বাভাবিক প্রশ্তের কোনো উত্তর পাইবার সুত্র 
'লিপিগুলিতে আবিষ্কার যা মায় না 

এপ পবা টম শতক পথ লিলিগুলির কথাই বলিলাম। এইবার অষ্টম 
হইতে অয়োদশ শতক পদস্থ লিপিগুলি একটু বিপ্সেণ কৰ৷ ঘাইতে পারে ॥ প্ৰথমেই বলা বায, 
কতগুলি শাসনের সংবাদ আমন জানি, তাহাব সব ক'টিই কৃমি-দানেৱ শাসন, কমি ক্ৰয়- 
বিক্রয়ের শাসন একটিও নন্ধ । এই পবের শাসনগুলিকে সেই জন্স পৃরোত্র, গুণাইমর, 
বমঘোষবাট, লোকনাথ বা আন্রফপুর লিশিগুলি পদে তুপন। করা যাইতে পারে, যদি 
পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি অনেকটা দীরথাঘত । অন্জ কারশেও এই পর্ধের কোনো 
(কোনে! শাসনের সঙ্গে গুণাইঘক লিপি নখব! লোকনাখের লিপিটির কতকটা তুলনা কৰা চলে; 
দৃষ্টান্ত স্বন্ধপ ধর্ষপালের খালিমপু লিপিির উল্লেখ করা দাইতে পাঝে। মহাসাম্থাধিপত্ি 
উনানারণ বম একটি নাবামণ-মন্দি প্রতিটা করিয়াছিলেন; সেই মন্দিরের বক্ষণাবেঞ্ষণ ও 
পুজার দৈনন্দিন ব্যয় নিধাহেক জক্ত তিনি সুবাস অরিক্বনপালকে দির রাঙ্গা কাছে চারিটি 
গ্রাম পরার্থন! করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনাসরখারী হাজা তাহা ধান করিয়াছিলেন। এই ধরনের 
দৃষ্টান্ত আকো দু'একটি উল্লেখ কর! বাইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এইরূপ 
প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেগ নাই ; বাজ খেন স্বেচ্ছায় কৃমি দান করিতেছেন, এই 
র্রকম ধারণ। জন্মায় । অথবা, এমন হইতে পাবে, অগ্ুবোধ ৰ! প্রার্থনা করা হইয়াছিল, 
কিন্ত তাহা আর বাহুলা শন্থমানে উল্লিখিত হয় নাই । এই ধরনের লিপিগুলির সঙ্গে 
ব্ঘোষবাট ও আআলকপুৱ লিপি হুষ্টটির তুলনা করা যাইতে পাবে। পাল ন্বামলে দেখা 
মায়, কোথাও কোথাও কৃমি দান করা হষ্টতেছে কোনো সম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্বে, দিও 
ব্াক্ষিগতন্ডাবে ব্রা্ষণকে ভূমি-দানেৰ নৃষ্টান্ছেরও অভাব নাই; কিন্তু, লেন আমলে প্রায় সব 
দান ব্যক্তিগত দান, এবং লেন-রাজাধের যে কমি কমি-দানের সংবাদ আমরা শাসনে পাই 
তাহার সব কটিরই দাল-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং বানের উপলক্ষ হইতেছে কোনো 
ধর্মাছষ্ঠানের আচরণ । এই ধরনের দান কতকটা ব্রা্ছণ ₹ক্দিণ; জাতীয়, এবং এ-সব পেতে 
ক্কুমি-দান গ্রহণের কোনে। অস্থরোধ জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কমার তো মনে হয়, 
যে-সব ক্ষেত্রে কোলো ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের জনয ভূমি প্রয়োজন হইয়াছে, সেই খানেই প্রতিষ্ঠানের 
স্থাপন্ধিতা রাজাকে তূমি-দানের অঙ্গুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাঙ্গাও সেই অঙ্ুরোণ বক্ষা 
করিয়াছেন: গুণাইঘর, লোকলাখ ও খালিমপুর লিশির সাক্ষা এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত 
করে। আর, বেগানে ঝাজ। থা গাষ্ট নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপ্বিতা, 'থব! দেখানে পূব 






















হুনি-বিশ্যাস 
আমার এই আন্থমানের সাক্ষ্য অষ্টন শতক্ষের আত্রকষপুর লিপি ছইটিতে আছে। ইহার 
সাক্ষ্য এই থে, রাজ দেবপড় গ নিজেই আজাদ লংমনিত্েক ৰিহাবেও বায় নির্বাহের জন্য প্রচুর 
ক্কমিদান করিয়াছিলেন, কোনও রোধের উদ্তেখ সেখানে নাই । আহস্ট জেলার ভাটেরা 
গ্রামে প্রান্ত গোৰিন্দকেশনৰেবের লিপির সাক্ষা ও একই প্রকারের । 
এই পৰেৰ লিপি গুণিতে দেখিলান, স্কুনিদান করিতেছেন সৰব্রই বাজ স্ব, বিন্ধ সপ্তম 
অষ্টম শতকের আগেকাত্র লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের বায়নিধাহের জন্ত ছুমিঘান 
গৃহন্থ বাক্তিরাই করিতেছেন, এনং দানের পুনে লেই তুনি দুলা দিছা বাদার নিকট হইতে 
কিনিয়া লইতেছেন। দ্ব'চার ক্ষেত্রে বাজাও স্ূনিরান করিতেছেন, কিন্তু তাহা ও ক্রেতার পক্ষ 
হইতেই $ তিনি শুধু দানকাযের পূণোর সইতাগ ( ধর্মঘড়ভাগা ) লাভ করিতেছেন। এ 
প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, আগেকার পরে অর্থাৎ সপ্যম শতকের পূবে বর্মশ্রতিঠানের ঘত ভুষি দান 
তাহ! অধিকাংশ গৃহস্থ বাক্ষিবাই করিতেছেন কেন, আতর উ্ধৱপর্ে কৃমিদান শুধু রাঙ্গাই 
করিতেছেন কেন ? এই প্রশ্নে উত্তর কি এই ছে, দমপ্রতিষ্ান গুলির প্রতিষ্ঠা ও ভবগপোদণের, 
দাহ আগে ব্যক্রিগতভাবে পুখজনপদধানী গ্ৃহস্থধাই করিতেন, এবং পরে ক্রমশ সেই, 
দাবি াষ্ট্রে পক্ষ হইতে বাজাই গ্রহণ করিফাছিলেন? ব্াজিগত ভাবে ত্রাক্ষণদের হে-পব 
চুষি দান করা হইত, সে-সর দান সন্ধে এ-ধকনের কোন প্রশ্নের বা উদ্ধত অবক্ধাশ লাই । 
এইরূপ ব্যক্ষিগত দানের পরিচয় ঘাম রাহাটি এবং বদঘোহৰাট পাং্রালী ছুইটিজে পাওয়া 
খায়। পাল ও সেন আমলের লিপিতে এই পরিচর প্রা সংহই পাছা দায়। 
গুপ্ত আমল হইতে রপ্ত করিধা সহপ্ত ভুমি নান-বিক্ৰয়ের পটোলীতেই দেখ ঘা 
পুপ্তপাল ( ॥৬০০৮৭-৮০০০৮ ) নামক জনৈক বাছপুজষের উদ্বেগ । কেন্সীয় 'ুক্তি-সরকারে 
যেমন, আহার এবং মপ্ুল-সধিঠানেও তেমনই পুন্থপাল নাবী একজন হাঞপুষ্ষ। নিযুক্ত 
থাকাই যেন ছিল বীতি। পট্রোলী গুলি একটু অভিনিবেশে পাঠ করিলেই মনে হয়, সুমি 
সংক্রান্ত সমস্ত কাগদপত্রের দপ্তবের মাপিকই ছিলেন তিনি, এবং তাহাক প্রথম ও প্রধান 
কর্তবা ছিল ভাহার অদীনপ্থ সমস্ত কৃমির সীমা, স্বস্থ, অনিকার, বিভাগ, অর্থাৎ জরিপ 
সন্বন্ধীয় সমন্ত সংবাদ ও হিসাব সংগ্রহ কবা এবং তাহা প্রত গাখা। খুবই সম্ভব, এই সথ 
সংবাদ লিপিবন্ধ খাকিত তালশাতায় কি! এ ছাতীর কোনও বস্তুর উপত ; আদ আৰ 
সে-সব দপ্তর উদ্ধারের কোন উপায্ব নাই } জনি যখন দান-বিক্রত্ন কর। হইত এবট বাছ- 
সরকারে পর্ীরুত বা বেসন করা হইত, কেবল তখনই প্রন্থোছন হইত তাহশাসনের । 
তাহারই হুই চাবিটি ইতস্তত স্বামাবের হাতে স্মাদিতেছে। পাল আমলে না হউক, অন্ত 
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মনে হয় না; রান্ছোর সমস্ত বাস্ত, ক্ষেত্র ও খিল এবং অক্ান্ত ভূমি ও এই ধরলের জরিপের 
অন্তর্গত ছিল, এই অস্থমানও সহদেই কর! চলে। সেন আমলের পট্রোলী গুলিতে জমি 
সংক্রান্ত সংবাদ এমন ক্থস:বন্ধ স্থনিদিষ্ট ও পুথ্ঘাহপুল্খভাবে দেওয়া হইয়াছে থে, এই ধরনের 
জরিপের সম্ভাব্য অস্তিত্বের কখা অস্বীকার করা কঠিন । 


৩ 


ক্কুমিদান কি কি সর্তে করা হইত, কি কিছায় ও অদিকার বহন করিত তাহা এইবার 
আলোচন! করা যাইতে পারে: এ-বিষযে পূব পৰের লিশিগলির সংবাদ সত্যন্ সংক্ষিপ্র। 
যধামূলো প্র্জাবিত কৃমি যেত জন গৃহস্থ আবেদন বখন আানাইতেছেন, তখন তিনি দামি 
আয় করিতে চাছিতেছেন, দো্গাসথল্জি একথা বলিতেছেন না; বলিতেছেন, "আপনি আমার 
নিকট হইতে হখাবীতি ধখানিদিষ্ট হারে মূলা গ্রহণ করিয়া এই কৃমি 
আথামাকে দান কক্ন।' এই থে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের 
প্রার্থনা কতা হইতেছে, ইহা অর্থ কি? ফে-কুমির জন্তা মূলা দেওয়া 
হইতেছে, তাহাই বার দানের কনতও প্রার্থনা কর! হইতেছে কেন, একথার উত্তর পাইতে 
হইলে ভুমি কি সর্তে দান-বিক্রর হইতেছে, তাহা ছানা প্রয়োজন ॥ ধনাইদহ লিপিতে 
আবেদক ভূমি প্রার্থনা কৰিতেছেন, "নীবীধর্মকষেশ" ; দামোধরপু! লিপিতে আছে, 
পাশ্বতাচন্্ার্কতাৱকতোঙ্ছো তা নীৰীদ্মেন দাতৃমিতি" ; ২নং লিপিতে "এপ্রদান্ষয় নী [বী]- 
মধাদয়! দাতুমিতি” ; ৩নং লিশিতে "হিরণানুপসংগৃহ সমুদয়-বাহাপ্রদশিলক্ষেত্রানাং প্রদাদং 
কু মিতি.:-" ; «নং লিপিতে "অপ্রদাদমেণ---স্বাস্বতকালভোগা!” ; পাহাড়পুর-পট্রোশীতে 
আছে, "শাস্তকালোপভোগ্যাক্ষনীরী সনুববান্ধাপ্ৰতিকর.-" ; বৈগ্রাম-পট্টোলীতে “সমুদয় 
বাহথাদি.-.ঘকিক্িং প্রতিক্রাণান শাত্বতাচন্ছাকতাবকভোদ্যানাম্‌  অঅগ্য়নীব্য-.-” 
বগঘোষবাট গ্রামের পট্রোলীতে আছে. “অক্চয়ানী[বী]-ধর্মাপ্রদ্:"। অন্তান্ত লিপিগুলিতে 
শুধু কয়-বিক্রয়ের কথাই আছে, কোনও সর্তের উল্লেখ নাই | বাহ! হউক, যে-সব লিপিতে 
সতের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি সেই সর্ত একাধিক প্রকারের £ (১) নীৰী ধর্মের সত, 
(২) অপ্রদা ধর্মের সর্ত, (৩) অক্য়নীৰী (বর্ষের) সত এবং (৪) স্বপ্রদাক্ষঘ়নীবীর সত ।  বৈগ্রাম, 
ও পাহাড়পুর্-পট্রোলী ছুটিতে অক্ষয়নীৰী ধর্মের সতের সঙ্গে সঙ্গে আারও একটি সতের 
উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে,“সমূনয়-বান্ধা প্রতিকর" বা “সমুৰয়বাহাদি-.-অকিকিত্‌ প্রতিকর", 
অর্থাত ভূমি প্রার্থনা করা হইতেছে এবং কমি দান করা হইতেছে অক্ষনীৰীধর্ষান্যাযী এবং 
সকল প্রক্চার রাদবস্ব-বিবন্দিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমি-গ্রহীত! স্থুচিরকাল, 
চন্দ্রদুধতারাত স্থিতিকাল পথস্জ কৃমি ভোগ করিতে পারিবেন, কোনও রাজন: ন! দিয়া। 
বাকা বা বাষ্ট যে স্ৃচিবকাপের জগত বান হইতে ক্রেতা এ ক্রেতার বাশধরদের মুক্তি 
নিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্ধনিহিত নথ । কুমির ই 
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করিয়া! রাজা ধে-ছুমি বিক্রয় করেন, সেই দৃষিই হখন ক্মক্ষনীবীপর্যগারী "পদ 
বাহ্যাপ্রতিকর” করিয়া দেন, তন তাহা দান করেন, এবং তাহ! করেন বলিঘাই "মি 
বিক্রয় করিয়াও তিনি "ধর্ম ভাগের” অর্থাৎ দানপুপোর এক ষ্ঠ ভাগের শিকারী হন। 
বাজ! ভূমির আয়ের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক নষ্ট ভাগের শিকার গন তিনি 
পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুপ্যের এক ফষ্ ভাগের শদিকারী হইবেন, ইহাই তো 
যুক্ষিযুক্ত। এই অর্থে ছাড়া পাহান়পুর-পট্রোলীর “বং পরম-ভট্টাৱক-পাদানাম্‌ অর্থপচয়ো 
ধমনড়,ভাগোপ্যায়নঞ্চ ভবতি” একথার কোন সংগত যুক্তি খূজিয়া পাওয়া কঠিন। 
ইৈগ্ৰাম-পট্টোলীতে এই কথাই আকও পরিক্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ওনং দামোদবপুর- 
পট্টোলীতেও পরমভট্টারক মহারাজের পুপালাভের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও তিনি 
“সমুদ্যবাহাপ্ৰদ’ অৰ্থাৎ সবপ্রকারের নেৱ-বিবন্ছিত করিয়া কৃমি বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই । 

এইবার নীশীধর্ম, অঅক্ষয়-নীবীধর্ষ বা নীৰীপর্মক্য় এবং সপ্রলাধর্ম কথা! কয়টির নর্থ 
কি, তাছা জবানিবার চেরা করা বাইতে পারে। বাংলা দেশের বাছিরে গুপ্রযুগের দে 
লিলিব খর 'আমবা' জানি, তাহার মধ্যে অন্তত ছুইটিতে জক্ষয়নীবী ধর্মের উল্লেখ 
আছে। কোষকারদের মতে নীবী কথার অর্থ মূলধন বা সূলঙ্ত্যা। কোনে! কমি ঘখন 
নীৰীধর্মাহ্রখায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝান হইতেছে যে, দ্ধ বা 
বিক্ঞীত 'ৰুমিই মূলধন ৰা সুলত্রবা ; সেই ছুমিব আয় ঝা উৎপাদিত ধন ভোগ বৰ! ব্যনহথার 
করা চলিবে, কিন্ত মূলধনটি কোন উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না । তাহা হইলে নীৰীধর্ম 
কথাটি দারা! মাহা সুচিত হইতেছে, ক্ষয়-নীৰীধর্ম দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া 
বাই দেওয়া হইতেছে, এই অনুমান অতি সহজেই করা চলে। গে-কৃমি সম্পর্কে এই 
সতের উল্লেখ আছে, সেই সূমিই কেবল “শাশ্বতাচন্রার্কতারকা" ভোগ করিতে পাবা যায়, 
ইহাও খুবই স্বাভাবিক । লিপিশুলিতেও তাহাই দেখিতেছি। বঙ্সত ঘে-সব ক্ষেত্রে নীবী 
বা অক্ষয়-নীৰী ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় সবই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতাচ্রার্ব- 
তারকা ভোগের সপ্ত আছে; বে-ক্ষেত্রে নাই, যেমন বলনখোষবাট গ্রামের লিপিটিতে, 


যে, এই 
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করিতে বাধা নাই, বছিও মনে হয়, অপ্রদাধমেণর লঙ্গে নীবী বা অক্ষ্ননীনী পর্মের পন্থ পার্থকা, 
হয়তো কিছু ছিল। 

একটি নিল একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অবিকাংশ ক্ষেত্রেই লেগ! খাইতেছে, 
দে-্কমি কোন র্মপ্রতিটানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু অপ্রদাধর্ম বা অয় 
নীৰীধৰ্মের উল্লেখ পাইতেছি। ইহার কারণ তো খুবই সহজবোধা । তাহা ছাড়া, সেই সব 
ক্ষেত্রেই কেবল রাজ্মা রারস্বের অধিকার ছাড়িয়া ছিতেছেল, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক নয । 
ব্যতিক্রম ছু'একটি আছে» কিন্ত সেই সৰ ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোনো ব্রাঞ্চণ এবং তিনি 
দান গ্রহণ করিতেছেন কোনো ধর্মচরণোষ্েশে। কোনো গৃহস্থ হেখানে ব্যক্তিগত, 
ভোগের জন ভুমি কয় অখবা! ফান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আাছে কোন চিরস্থায়ী 
সতের উল্লেখ, না আছে নিক্বর করিছা দিবার উল্লেখ । 

এ-পংন্ধ শুধু স্যনশতকপূৰব্তী লিপিগুলিত কথাই বলিলাম। এই বিষয়ে পরবর্তী 
লিশিগপির সাক্ষা জানা প্রন্থোজন । অষ্টম হইতে আস্ত করিয়া অয়োদশ শতক পন্থ যত 
রাজকীয় দৃনি-দানলিপির দবনত্র স্মামরা জানি, তাহার প্রতোকটিতেই কৃমি-দানের সর্ত 
(মোটামুটি একই প্রকার । সর্তাংশাট ঘে-কোনো লিলি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। 
“সঙশৃশচাবাঃ অকিকিৎপ্রপ্রাহথাঃ পগি্ত্রসবলীচাঃ সূমিচ্ছিত্রন্তায়েন 

২”, চলর রাদপাল-গিপিতে আছে, “লদশপরাধ। সচৌরোস্ধরণ! 

পরিনৃত্সধপীড়া 'অচাটওটগ্রবেশ আকিক্িৎপ্র গাথা ॥ সমস্বতাজ্কোগক্ষবহিরণ্যপ্রত্যাযসহিতা--- 
'্াচন্্রাকক্িতিসমকালং মাবৎ দুিক্ছিরগ্ঞানেন ৷" বিজয়সেনের বাবাকপুর-লিপিতে আছে, 
“সৰশাপরাধ। পরিতলধলী়। অচট ভট: অকিক্কিংগ্রগ্রাহ্ সমস্তৱাজভোগকরহিবণা- 
গ্রত্যারসহিতা [ভক্ঞাকিতিসমকালত স্বাবৎ কৃষিক্ছিতপ্রায়েন তামণাসনীকত্য প্রদ্তা- 
স্মাভি:। দেখ বাইতেছে, ধর্মশালের খালিবপুর-লিপিডে খাহা আছে, তাহাই পরধর্তা 
'লিশিগুলিতে বিস্কাতততরভাবে ব্যাখ্যাত হইরাছে। 
সদশপচাৰা; ৰ! সহ্ধদশাপৱাধাঃ--সামাহের দশুশাস্রে দশ প্রকারের অপচার বা. 
অপবাদের উরেখ আছে । তিনটি কারবিক অপরাপ, বগা চুরি, হত্যা, এবং পরস্্রীগমন॥ - 
চাট নাচনিক অপকাৰ, বথা-_কটুভামণ, আসতাভাষণ, প্বপনালছক ভাষণ এবং, 
ভাষণ ; তিনটি মানসিক অপহান, সখা _পঙ্নে পো, পর্ন চিন্জা, এবং অলত্য 































বাঙছার । কিন্ত তাহা জরা জনসাধারণকে একটা কর দিতে হই । কিন্ত বাকা হগন কমি 
দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অনিকার দিতেছেন। 
পরিহৃতসরীডা-_সর্বপরক্ষার পীড়া বা সহ্যাচার হইতে রাঙ্গা দাত সুমির অধিবাসীদের 
মুক্তি দিতেছেন। কোনো কোনো পতঠ্তিত পানিশ্রমিক ন! দিব| আবরিক শ্রম গ্রচণ কর! 
অর্গে এই শব্দটি অন্থবাদ কৰিযিছেন। কমার কাছে এই বর্ণ শুঝ মৃক্তিমূক যনে হইতেছে 
না, সনিও বহু প্রকারের বাঞকীর পীড়া বা অত্যাচারের দো ইচাএ হয় তো একপ্রকার পীড়া 
বা অত্যাচার ছিল, এন্সহুমান কব! হাটতে পাকে। কিন্ধ পতিদ্বতসংগীড়াঃ বলিতে 
দথার্থত কি বুকাইত, তাহা স্বস্পৰ ও স্ুবিষ্কাত ব্যাখ্য৷ প্রতিবালী কামরূপ ঘাজোর 
একাদিক লিপিতে আছে। বলবর্মার নওগা-গিপিতে অত্ক্প প্রপঙ্গেই উল্লিখিত আছে, 
পরাল্লীকাজপুত্রবাণকরাছবয়ভ্তমহয়কপ্ৌ ঢিকাহাস্বিবদ্ধিকনৌকাৰতি কচৌ তোন্ধবপিক্ষদা ঞিক- 
দাগুপাপিক-টপরিকরিক-উৎখেটিকক্ষাবাসাছাপত্রবকাৰিখামপ্রবেশা।” বষ্ঠপালের প্রথম 
তান্সপাসান আছে, পহস্থিবদ্ধলৌ ্াবদৌবোদ্বরণদ গুপাশোপরিকরনানানিমিনোহখেটদ- 
হন্তাশোষ্টগোমহিবাজাবিকপ্রচাতপ্রন্ৃতিনাং হিনিবারিতনধলীচা'--।  ক্ষামরূপের নন 
ছাএকটি লিপিতেও অগ্রজপ উলেগ দেখিতে পাওগা ধার । তাহা হইলে সর্বশীয়া বলিতে কি 
কি পীড় বা অত্যাচাৰ বুঝার, তাহার ব্যাখ্যা কতকট! সনিস্থাবেই পাছা দাইতেছে। বাজ্জী 
হইতে আবপ্ভ কৰিয়া হাঙ্গপতিৰাবের লোকেরা, ও কাজপুরুনেরা ঘগন সকতে বাছিব হতেন, 
তখন সঙ্গের নৌক্ষা, হাতী, খোপা, উট, গরু, মহিষের রক্ষক মাহাবা তাহারা গ্রামপাসীলেক' 
ক্ষেত, ঘর-বাড়ি, মাঠ, পখ, ঘাটের উপহ নৌকা! এনা পশু ইত্যাদি বানিছা ও চরাইং 
উৎপাত অত্যাচার কবিত। আপদত হবোর উদ্ধারকারী খারা, তাহারা; দাণ্ডিক 
ও দাগুপানিক অর্থাৎ দাহাৱা চোষ ও আপাত অপৱানীদের যরিত্া বানিযা আনিত, 
খাহাবা দণ্ড দিত, তাহানাও সময়ে সময়ে গ্রামবানীদের উপর স্ত্যাচাৰ করিত। দাহারা 
প্রঙ্গাদের নিকট হইতে কর এবং অন্যান্ট নানা ছোটগাট শুক আদায় করিত. তাহারাও 
প্রজাদের উৎলীড়ন কৰিতে ক্র কৰিত না। ইহারা কাধোপলক্ষে গ্রাসে স্থায়ী ছত্রাবাস 
(০0) স্থাপন করিয়া বাস কর্তিত বলিয়া প্যান হন, এই শুধ প্রামবাসীরাই নয, রাজা 
নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপস্রবক্গারী বলিয়া মনে করিতেন; বন্ধত রাজ্জকীর লিপিতেই 
ইহাদের উপঅ্রবকারী বলির! উল্লেখ করা হইছাছছে। সানাদের বাংলা দেশের নিপিডলিতে 
এই সব উপভ্রবের বিস্তারিত উল্লেখ নাই, পরিহৃতসবলীড়াঃ বলিঘাই শেন কব! হইয়াছে: 
তবে, একটি উৎপাতের উল্লেখ দৃ্টাম্বন্ব্ূপ করা! হইয়াছে। বে সনি হান করা হইতেছে, 
বলা হইতেছে, সেই কৰি অচাটভাট অথবা! অচটভট্টপ্রবেশ, উট্টনলরা সেই ভূমিতে প্রবেশ 
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সারহান কৰিযাছেল, কিন্ধ বান্দার ভৃত্য বা সৈনিক ন্মর্খে কথাটি গ্রহণ করাই নিতাপদ। 
হাহা হউক, চট্টভট্ট ছুইই ত্ৰাজস্তৃত্য মৰ্খে গ্রহণ করা চলিতে পারে। 
অনি কিওপ্রগ্রাহ_দকু তৃমি হইতে আয়ব্বকপ কোনো কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও 
সাঙ্গ! ছাড়িয়া দিতেছেন, এট নর্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। এই সব অধিকারের 
ফলভোরী হইতেছেন দানগ্রহীত! $ সেই জক্তই ইহাত পর বল! হইতেছে--'সমন্তরাঙ্জভাগ- 
ভোগ ক্ষনহিরণাপ্রত্যাৱসহিতা', অর্থাৎ, সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণা ইত্যাদি 
সব আয় আইনত বাতাব অথবা বাষ্ট্েরই ভোগা, সেই সব সমেত ভূমি গান কর! 
হইতেছে; এবং বলা হইতেছে, দালগ্রনীতা “আচন্ার্কক্ষিতিসমকালং” অখাৎ-শান্বত কাল 
পর্ন সেই ভুমি ভোগ করিতে পারিবেন । 
সবশেষ সর্ত হইতেছে ভূমিক্ষির্লায়েন-_ুমি দান করা হইতেছে কৃমিচ্ছিত জায় 
বা যুক্তি অহঘারী । এই কখাটি॥ নানা জনে নান ব্যাখ্যা কবিয্থাছেল। বৈজযন্থী গ্রন্থ মতে 
ফে-তমি করণের অধোগা, সেই দ্ুমি ভূগিক্ষিত ; এই অর্থে কৌটিলাও কথাটির ব্যবহার 
করিয়াছেন | নৈগ্মাদেবের কমৌলি-লিপিতে আছে, "মিচ্ছিক্াধ' অকিফিকবগ্রাহ্াম” 
সঅর্পাৎ কাণের ক্মবোগ্য ভূমির কোন ক্কর বা বাজন লাই । কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি 
অথাৎ রাজন্-দুক্রিব রীতি অনুযায়ী যে ভুলি-দাল, তাহাই ভৃষিচ্ছিত্াঘানধায়ী দান, এবং 
লিলিগুলিতে এই সতে ই কৃমি-দান করা হইয়াছে, লমণ্ড কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া। 
লিলিশুলিৱ স্বক্ূপ বিশ্বত করিয়া উপরে হা! কবা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ছুমি-দান ও 
ক্রয়-বিক্রয় সঙ্থদ্ধে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় তথা ছানিলাম। এইবার কৃমি-সম্পঞ্িত 
আন্যান্য সংবাদ লা দাইতে পাবে। কুষি-সম্পরক্ষিত কিকি সংবাদ স্বভাবতই আমাদের 
জানিবার ওংহক্া হয়, তাহার তালিকা করিয়া লইলে তথ্য নির্ধারণ সহজ হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। নিয়োক্ত কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞাত তখোর হিসাব লা বাইতে পারে। 
১ কৃমির প্রকারভেদ 
২। ভূমির মাপ ও মূলা 
৩) কুমির চাহিদা 
৪) কৃমির সীমা-নির্দেশ 
৫1 ভূমির উপস্থত্থ, কর, উপরিকর ইত্যাদি রি 
&। ককুমিব্ব্বাদিকারী কে? হাজার  প্রাদার অবিকান। খাস প্রজা, নিয় প্রজা 











করিত পবা! বাসযোগ্য দে কৃমি, তাহা বাস্মাত্ুমি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন বৈগ্রাস- 
থিকা প্টোলীতে, বাত্তকূনিকে স্থলবাস্তকমিও বলা হইযাছে। দ্বাদশ ও. 
অন্ধোদশ শতকের কোন কোন লিপিতে “ব্যাক” বলিয়া বাস্তন্কমি নিদেশ 
কৰা হইয়াছে, যথা, দামোদর দেবের অপ্রকাশিত, উট্টগ্রাস-লিপিতে, বিশ্বকূপ সেনের, 
সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে। ব্যাক “চনুচনীমাবন্ছি বাস্তকমি”, অর্থাৎ লীমানিরদিষ্ট বসবাস, 
করিবার নি । 
ঘে-ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কৰবাধীন, সে-কুমি ক্ষেত্রকৃমি। যেখানে ধান-কিরুয হইতেছে, 
এ কথা সহজেই অঙুমের ছে, লেখানে ছুষি পূর্বেই অন্ধ লোকের খারা কথিত ও বাবন্ধত 
হইয়াছে, তাহা বাজার পক্ষ হইতেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বা নাকি পক্ষ হইতেই 
হউক । ক্ৰেত্রভূষি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে কৃমি হস্দান্থরিতও হইতেছে। 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে কসযোগ্া ক্ষেত্রূুমি বুকাইতে "নাল" 
বা “নাস” কথাটিৰ ব্যবহার করা হইবে, শেমন, পূৰ্যোক্ত দামোদর দেবের অপ্রকাশিত 
চট্টগ্রাম-লিপিতে । নালঙ্গমি কথা তো এই অর্থে এখনো প্রচলিত | 
স্থৃষি কপোগ্য ও কখণানীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগা কিন্ত 
বকর্মিতও হইতে পারে। এ-কথা বলিতে বুঝিতেছি, কোন নির্দিষ্ট কৃমি চাষের উপযূ্, কিন্ত 
থে কারণেই হোক, যখন সে কমি দান-বিক্রয় হইতেছে, তখন কেহ সেমি চাষ করিতেছে 
না। এমন হে ক্ষেত্র বা তুমি, তাহ! পিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া হে-দ্কমির উবরত] 
নষ্ট হইয়া খায়, সে-তৃমি নেক সময ছু'চার বৎসর কেলিয়া বাণ হয়, তাহাতে সুমির উরধবতা 
বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষ কর! হয । খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সন্ধান, এই ধরনের 
কুমির দিকে ইন্দিত করা হইঘ্বাছে। আর. ঘে-কৃনি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইরাছে, 
তাহা কখণের স্যোগ্য ভূমি । অইমশতকোত্বর কোনো কোনো লিশিতে নালক্কুমির সঙ্গে 
খিল-সকুমির উল্লেখ হইতে ও ( সখিলনালা, সৰাস্তনালখিলা ) এই অন্থমানই সভা বলিয়| মনে 
হয়। এখনো পৃর্বাংলা ও হীংটে কোন কোন স্থানে খিল মি বলিতে অভ্র, কগণের 
অযোগ্য অলাক্মিকেই বুঝায়। ইহার একটু পরোক্ষ উতিহাসিক প্রমাণও আছে ধৈপা- 
গুপ্তের শুণাইঘর-লিপিতে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ এক খণ্ড শিলনমি উল্লিখিত হইতেছে 
‘হচ্ছিক খিলভূমি' বলিয়া (০০102 wale 18000) | হক্ছিক- হান্দা, শুধা বা 
শুকুনার বিপরীত, অর্থ জলাভূমি । তবে, এনএ হইতে পারে, খিল ও বিলক্ষেত্র বলিতে 
একই, সখি নিদেশ কর! হইতেছে ছুই ভিন্ন স্থে কথ! দুইটি বাবহৃত হইতেছে 
কি না, লিশিগুলির সাক্ষা হইতে | বুঝিবার উপা নাই । কোন কোন লিপিতে, দন 
৮ ট আবার বিশেহিত করা হইতেছে ‘অপ্রহত্ত 
কষ্ট বলিয়া । অমহকোৰের ০১ নি 
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(একাদশ শতক) এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "খিলমপ্রহৃতৎ স্থানমূদবত্যুষর্েরিশৌ” (১২৪ পৃ) । 
তিনিও তাহা হইলে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধৱিঘা পইযঘ়াছেন এবং বিলনৃমি 
বলিতে কর্মশবোগ্য অথচ সরু কৃমির প্রতিই হেন ইঞ্দিত করিতেছেন। নারদ-স্বতির 
মতে মে কমি এক বছর চাহ করা হয় নার, তাহা আপিল, খাহা তিন বছর চাষ কর! হত, 
নাই, তাহ! খিল (১১, ২৯) ৷ ক্ষেত্র ও খিলন্থনির পুৰোক্ পার্থকা পরবর্তী কালেও দেগা * 
যায়। 'আইন-ই-আকবৱী গ্রন্থে কৃমির প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 2 (১) ফে-স্কুমি 
কণানীন, তাহা '=পালঙ' কৃমি ; ইহাই প্রাচীন বাংলার ক্ষেত্রকৃমি । (২) ফ্ে-ককমি কৰণযোগা, 
কিন্তু এক বা দুই বংসরের জর কণ করা হইতেছে না উরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্বে, সেই ভূমি 
“পরৌতি' ভূমি; (=) এই ভাবে দে-ভুনি তিন বা চার বংসর ফেলিয়া রাখ! হইয়াছে, তাহা 
চচর ভূমি ; (5) এবং যাহা পাচ বা ততোধিক বসব ফেলিয়া রাখ! হইয়াছে, তাহ! ‘বর! 
স্মি। আক্ৰৱরের কালের ২, ৩ ও $নং ভূমিই যুব সম্ভব প্রাচীন বাংলার খিলাকূমি। 

এই প্রধান তিন চার প্রকার কুমি ছাড়া সরলার প্রকারের সুমিত উল্লেখও লিপি গুলিতে, 
রেখা বায় । একে একে সেগুলির উল্লেখ কর! মাইতে পারে। 

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি-বৈগ্ৰাম-পট্রোলীতে “তলবাটক* কা এক সঙ্গেই ব্যবহৃত 
হইথাছে। বিনি দমি কব করিতেছেন, তিনি বাস্তস্থমিই ক্রয় করিতেছেন । উন্দে্ু__ 
বাড়ি তৈরি করা, এবং ঘরবাড়ি করিয়া বান করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং 
ছশ চলাচলের পথও তৈৰী করা এবোছন। খালিমপুর-লিপিব "তলপাটক” নিঃসন্দেহে 
"তলবাটক", এবং বৈগ্রাম-লিপিতে কাটি যে-মর্খে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই । 
এখনও বাংলাদেশের আনেক জায়গায় পখ অর্ধে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলন আছে। বাংলার * 
ৰ্াহিতরেএ সআাছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথাৰ উল্লেখ যেখানেই ব্মাছে, 
সেখানে তলের অর্থ নাল! ব! প্রশুয্লী, এক কথায় নদামা বা জল নি:সরশের পণ | লালা এবং 
রনী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখ অইটনশতকোস্তর লিপিতেও স্াছে। সাধারণত পথের ধারে 
দারেই বাকিত ছল নিঃসরণের পথ; তাহা ছাড়া কথ। দুইটি বিপরীতার্ণবযজক। সেই অগ্তই 
ভল এবং বাটক প্রায় সবই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে । অধ্ঠদশতকোত্তর 
অনেক স্থলে তলের সনদে উদ্দেশ কখাটিরও ব্যবহার দেসদিতে পাওয়া মায় (সতলঃ সোখ্দেশঃ )। 
সে-ক্ষেত্রেও তল অধে পছ্প্রধালী বুঝাইতে কোন আপত্রি নাই; কারণ, উদ্দেশ বা. 
উং+ দেশ অণে উচ্চ কৃমি, বাং বাধ, চিপি, জনির আলি (স্াইল, হর্মপালেন বানিমপুর- 
লিলি আটা), বান্ধাইল ( ববেছুনিতে এখনও প্রচনিত ) ইত] বুথ, এবং বাধ বা 

পাশে পাশেই <ক। এখনও দেখা বায ক্ষেতের জল নিঃসরণের থা জলকে 
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জোলা, স্গোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, বালিকা, শ্রোতিকাণ। 
গঙ্দিনিকা, হচ্ছিক, খাল, বিল ইত্যাদি__-এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাংলার 
লিপিগুলিতে পাওয়া ষায়। দত্ত বা বিক্ৰীত কুমির সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই এই সব 
কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জোলা কথাটি তো এখনো উত্তর ও পূর্ববাংলায় 
বহুল ব্যবহৃত; ঘে অনতিপ্রসার খালের পথ দিত! বিল, পুক্ধরিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল 
চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রকৃতি শব্দ ছোলা শন্দেরই 
সমার্থক । খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে; বে জনপদ 
খাল-বছুল, তাহাই খাড়িমগ্ডল, আর চব্বিশ পত্রগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল, তাহা তো 
সকলেই জানেন । আর, খালা বা খাটার পারে পারে যে জনপদ, তাহাই খাদ! (?) পার বা 
খাটাপার বিদ্ধ ( ধনাইদহ-লিপি )। যানিকা, স্রোতিকা, গঞ্গিনিকাও খাড়ি-খাটিক! কথার 
সমাথক বলিয়াই মনে হয়। মরা নমীর খাত অর্থে গঞ্দিনিকা শব্দ উত্তরবঙ্গে এখনও 
বাবন্ধত হয় বলিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রে্ মহাশয় বলিয়াছিলেন; কিন্ত গঞ্গিনিকার অপহংশ 
গাঙ্গিনা উত্তর ও পূর্ববাংলায় এখনও দে-কোনও মরা পুরাতন গালকেই বুকায়। ছল্দিকা 
থে নিয় জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত তো আগেই করিয়াছি । ঠিক এই অর্থে জলা বা জল্পা কথা 
মৈমনসিংহ, হট, কুগিজা প্রভৃতি ছ্ছেলার ক্মাঙ্৪ প্রচলিত । খাল খাটা, গাটিকা, খাড়িকা 
ইত্যাদি কথারই সমার্থক । বিল কথার উল্লেখ দামোদরদেবের অপ্রকাশিত একটি লিপিতে 
আছে। 

হট, হটিকা, ঘট, তর_ হট, হটিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাঞ্জার খেই 
সত্ৰ ইহার ব্যবহার । ঘট - খাট, এবং তর - পারথাট বা খেত্বাপাৱাপাযের খাট । 

গর্ত; উৰর ( সগর্তোসর )-_গর্ত ত লহঙ্গবোধা । বন্ধ ডোবা, অনতিগভীৱ 
অনতিপ্রনাত কধণ-আযোগা ভুমি অর্থে ই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। উর অর্থে 
অঙ্্ষর কর্ণ-যোগা উচ্চভূমি । প্রতি গ্রামেই এই ধরনের গর্ত ও উদর কুমি ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত আজও দেখিতে পাওয়া যায়। গর্ত এবং উদর ভূমি সহ যেমন কৃষণ্ড দান-বিক্রয় 
করা হইয়াছে, তেমনই জলস্কল সহও হইয়াছে ॥ একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্তোধর” 
এবং “সঙ্গলন্থল” দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অথে এ-ক্ষেত্রে গর্ত 
বুঝ্ধাইতে পারে না; খুব সম্ভবত জলাশয়, পুথি, কুম্ভ, বালী ইত্যাদি বুঝাঘ, এবং ইহাদের 
উল্লেখ কোথাও কোথাও আছে। 

গোমার্গ, গোবাট, গোপ, গোচর ইত্যাদি-গোচর সোঙ্গান্ছজি গোচারণককূমি, দে 
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যাজ্জবন্ধোর বিধান অশ্কপ। ইহা কিছু আশ্চৎ নত যে, লিপিগুলিহ ইন্িতও তাহাই । 
বে-পথে গ্রামের ভিতর হইতে গঞ্চ মহিন প্রস্ততি গোচর-কৃমিতে বাতাছাত করে, সেই পথই 
গামা, গোৰাট দৰা গোপৰ ॥ গোৰাট ( পূৰ্বাংলায় কোথাও কোথাও এখনও গোপাট ), 
গোপৰ প্রকৃতি শব্দ এই অর্থে এখনও বাংলা দেশে আনেক জায়গা প্রচলিত। 

বে-গোচবের কথ! এইমাত্র বলিলাম, অনেকগুলি লিশিতে, বিশেষত অইখশতকো তর 
লিলিগুলিতে, তাহার সং্গেই উল্লেখ আছে তৃশযুত্তি আখবা তৃণপুতি কখাটির। সীমা 
নির্দেশ উপলক্ষে কথাটির ব্যবসার; ষে-ুমি দান করা হইতেছে, তাহার সীম! অনেক 
ক্ষেত্রেই স্ষলীমা ( সন্দি ) তুপযুতি (ক্মধবা ভুলপুতি ) গোচর পবস্থ:। একথা সহজেই 
বকা মাইতেছে খে, গোভকের মত কণসৃতিক বা তৃণপুতির অবস্থান গ্রামদীমাত বা দত্ত 
কুমির লীমার | তপমূতি এবং কুলপৃতি ও তাহাদের অর্থ পইঘা পণ্ডিত মহলে অনেক 
তরকবিতর্ক হইয়া গিৱাছে। প্রাচীনতর লিশিতে, যেমন লদুহরসেনের নিরমান্ধ তাম্রপন্টে 
কথাটি হইতেছে তৃণ. -.ফৃতি । কিন্তু সেখানে তৃণ ও যুতির মগো আর দুইটি শব্দ আছে, 
কাজেই তৃপযূতি একটি কথা নয়। চদা প্রবেশের লিপিতে একই প্রসঙ্গে গোমূতির উল্লেখ 
পাছে; এবং গক্ষ যেখানে বাবা হয় সেই স্থানকেই বুঝাইতেছে। পাল আমণেৰ পিপি" 
গুলিতে কিন্তু তৃণ এবং যুতি কথ! ছুইটি এক সঙ্গে এক কথা বলিছাই পাইতেছি। দেন 
ব্সামলের লিশিগুলির তৃণ-পূতি কথাটি কি তৃণ-যুতি কথাটির অশুদ্ধ কপ? সমসামঘ্থিক, 
লাগন লিশিতে “খা ও "পণ বর্ণে শার্খকা খুব বেশি নর ॥ যদি তাহা হয়, তাহ! হইলে 
গোচবেৰ সঙ্গেই তৃণ-যূতিৱ উল্লেখ খুব সার্থক নয । গ্রামলীমায় যে তৃণাপ্বীর্ণ ছুমিতে গরু 
মহিন শৰিয়া বাখা এবং ঘাল খাওয়ান হইত, তাহাই তৃণযুততি এবং তাহারই পাশে গঞ্জ 
মহিগ ভরি বেড়াইৰাৰ গোচাৰণ ভূমি । আর ধৰি তৃশপূতি কথাটিও শুদ্ধ আবিরুতকপে 
ক্দামবা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, কখাটিকে গোচরের বিশেসপকূপে ধরিয়া লওয়া বা 
কি? ক্োদকাধদের মতে পুতি এক ধরনের ঘাস, কাছেই তৃণ ও পুতি প্রায় সমার্থক । তুখ- 
পৃতিপূর্ণ খে গোঁচএকুমি, তাহাই তৃশপৃতিগোচর এবং তাহা যে গ্রামসীযায় বা ক্রেত্র ও 
ব্লন্কুমিক সীমায় অবস্থিত থাকিবে, তাহাতে সার আশ্চং কি? 

বন, রণ ইত্যাদি--বন, অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে । একাধিক লিপিতে 





জনপদের লন্ন করিতে হয়, কৌটিলা তাহার? ইকিত গ্রাদিত্ধা গি্ষাছেন। লোকনাখের 
লিলিটি ক্ৌটিলোর বিধানের অক্ততন উত্িহাসিক প্রমান । 
মার্গ, বাট ছুইই জনপদের লোক এ নানবাহন চলাচলের পশ। ইর্গা তানের 
আবদরন্থান তো আাপ্রাকৃড় এ" সেই হেতু উঃ কুমির সঙ্গেই তাহার উত্লেখ। 
৫ 
পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পহস্ত প্রাচীন বাংলার ‘লিপিগুলিতে ভূমির যাপের ক্রম 
খুব সহজেই ধৰিতে পারা! দাত । সক্দোচ্চ সূনিনান হইতেছে কুল ধৰা কুল্যবাপ, তান 
শর হোণ ঝা হোনধাপ এবং সংনিয্ ছাপ আড়বাপ। কুলা, রোগ এৰা. 
আড় (পরবতী লিশিগুলিব আক, বর্তমান পূৰবাংলার ক্যা?) 
সমন্তই পশ্তমান ; এই শক্তমান স্বাবাই ভুমিমান নিককপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু 
অন্থাভাখিক নয । 
কুলা বা ফুলাবাপ__বে-কূষিতে বপন কৰা হয়, তাহা বাপক্ৰেত্ৰ ; “উপাতেহস্মিন ইতি 
বাপঃকেএম্ত। শে-পরিনাণ ৰাপক্ষেত্রে এক কুল বীঙ্গ শক্ত বপন করা বায, সেই পরিমাপ 
ক্কুসি এক কুলাবাপ কূমি। হোশবাপ এবং আড়বাপও খবাক্রনে এক ত্রোশ ও এক ক্যাড বা 
আডক শশ্য বপনধোগ্য ুনি। কাহারও কাহাহও মতে কুলা পূৰবাংলাৰ কুলা; 
এক কুলা পশ্য অর্থাৎ একটি ক্লাম্ব হত খান বা শত ধৰে তাহার বীঞ্জ ঘতট পরিমাণ নুমিতে 
বপন করা হয় তাহাই কুল্যবাপ । মৈমননি'-দহ্-কাঙাড অঞ্চলে এখনএ কুলুবা কখ 
প্রচলিত, তাহাও কুলারাপ কখারই ভাগ কপ । 
হ্বোণবাপ ও আড়বাপ--ত্রোণ (কলস) বতমানে বাংলাত্ব বহ গেলা পল্ীগ্রাঘে 
দোনে বা ভোনে নধপান্তবিত হইয়াছে। আড় এখনঞ ঢা নানে প্রচলিত । প্রাচীন 
আব ও কোষকাবদের মতে এক কুল্যবাপ কমি আট হ্রোপবাপের সমান, এক জ্রোণবাপ 
চার আবাপের সমান, এক আড়বাপ চার প্রস্থের সমান । এক কুলাৰাপ ছে আট তোপের 
সমান, তাহা লিপিপ্রমাণ বাবাও সমদিত হয় । পাহাড়পুর লিশিতে ১২ ত্োশবাপ থে ৯ই 
স্থলাধাপের সমান, তাহা পরিষ্কার বা বায । বৈগ্রাম-লিশির ইক্দিতও তাহাই ॥ 
এই ইৰ্দিত প্রাচীন সাহিত্য-ইতিহ্ারাঞ সহিত হয়। লাই হোক্‌ আত হাই 
হোক, এ-সমন্তই ধারের আবার, বেহেতু খান্তই বাংলাৰ প্রধানতম শক্ত । য্থসংহিতায় 
হোন বলিতেই বান্তজোশের উল্লেখ, এবং এই খাক্ধজোশেরই ব্যাখ্যা কৰিযাচছেন বাঙালী 
কুমুকভট্ট। এই কুষুকভট , সুনন্দন এবং শব্দকরদ্রঘ কোখ-সংকলিতার মতে 
৮ মুষি-১ কুকি 
be ত কুকি 


সুমির মাপ ও হুলা 





৪৯ ৪ পুস্ধলে- > (আচা) FE 
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এবং মেদিনীকোষের মতে ৭ ত্রোশ--১ কুলা। শন্ষকলপক্রমে বলা হইয়াছে, এক আঢ়কে 
সাধারণত ১৬ হইতে ২* সের দান ধরে, অর্থাৎ এক ভ্রোশে ৯৪ হইতে ৮* সের, এক কুলো 
4১২ হইতে ৬৪+ সের অর্থাৎ ১২ মণ ৩২ সের হইতে ১৮ ষণ। এই পরিমাণ ধানের বীজ 
যে পরিমাণ ভুমিতে বপন কর! হইত সেই পরিমাণ কৃষি হয়ত এক কুল্যবাপ। কিন্ত 
এসখধ স্থির নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিবার উপার নাই । £ 

কুলাবাপই হোক, আৰ প্রোপবাপ বা আঢ়বাপ ষাহাই হোক, মাপা হইত নলের 
সাহায্যে । এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর ও পূ্ববাংলার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, 
পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে, ৮, » নলে (অষ্টকনবকলভ্যাম্‌) 
এক মান। কিন্ধ এই মান কি প্রস্থ দৈর্খ্যের মান, ৮ এবং » ছুই প্রকার নলের মান, 
ুলাবাপের মান, ত্োশবাপ না আড়বাপেক মান, তাহা সঠিক বলিবাব উপায় নাই । এই 
নলেৱও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্িদিশেষের হস্তের দৈখ্যের উপর ; বৈগ্রাম-লিপি অগ্রসারে 
ধরনদীকর্ম নামক জনৈক ব্যক্ৰির হাতের মাপে, ফরিদপুর-লিপিত্রয় অপ্রসারে শিবচচ্ছ নামক 
কোন বাক্চির হাতের দৈর্ঘ্য অঙ্থবারী। আংগ্য ইহাদের হাতের মাপ গড়পড়তা সাধারণ 
হাতের দৈর্খ্যের মাপ কিংবা তাব চেয়ে একটু বেশি বলিয়া মনে করিলে কিছু অন্যায় কর! 
হইবে ন!। এই ধরনের ব্যক্রিবিপেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও 
বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বাঙ্সাহীর নাটোর অঞ্চলে ঝামজীবনী হাতের মান তো 
লেদিনকার স্মতি। 

বট শতক ও অইম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নৃতন মানের সংবাদ 
জানা খাইতেছে। বৈক্তগুপ্ধের গুণাইঘরপট্রোলী এবং দেবধড়গের ১নং আলরফপুর-পট্টোলীতে 
পাটক নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে-মালের নাম উল্লেখ 
আছে তাহা ড্রোণৰাপ। হ্রোসের সঙ্গে পাটকের সদ্বন্ধের ইঙ্গিত এই ছুইটি পট্টোলীর 
দত কৃমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হত পাওয়া মাইতে পারে। আশ্রফপুর-পট্রোলীটি 
বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যাত, &* ত্োণে এক পাটক হয়। কিন্ত আন্মফপুর-পট্রোলীর পাঠের 
নিধারণ সন্দেহাতীত নত । তাহা ছাড়া, সন্দেহ করিবার আরও কারণ গুণাইঘর লিপির 
সাক্ষা। এই পটোলী স্বাবা মহারাঙ্গ কত্রদন্ত পাটি পৃথক ক্ূখণ্ডে সবহুদ্ধ ১১ পাটক ভূমি 
টাল করিয়াছিল এই পাট কৃ পিপি করিলে এইরপ গড়ার 





১ম দুখ ৭ পাটক = ড্রোণবাপ 
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a জে পাল শাসনে উচ্চতম কুমিষান দেখছি পাক, কিন্ত এই বালাবই ধুলা 








স্ূসি-বিক্যাস ২২৯ 


আগেই বলিয়াছি, দত্ত কৃমির মোট পরিমাণ ১১ পাটিক। তাহ! হইলে ৯* ক্রোনে হইতেছে 
২ পাটক, অর্থাৎ ৪* ত্রোণে এক পাটক, এ কথা সহজেই বলা চলে। আগে বেশিরাদ্ছি, 
৮ ভ্রোণে এক_কুল্যবাপ, তাহা হইলে * কুলাবাপ--১ পাটক | 

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে সুমি মাপের মান; কিন্তু ক্দাকপুর-লিপি ছুটিতেই প্রমাণ 
পাওয়া যাইবে, পাটক কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থে বাবহৃত হইত । তলপাটক, 
যক্কটানী পাটক, বংসনাগ পাটক, দর পাটক এবং এই জাতীয় পাটক্ষাঙ্ছ বত নাম, সমপ্রই 
গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম) বঙ্গত বাংল! পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ধৃত বলিয়াই মনে 
হয়, অথবা দেশঙ্গ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক - তলপান্ধা, হট্টপাটক - ভাটিপাক্ধা, 
মধ্যপাটক.- মধ্যপাড়া, ইত্যাদি পাটকান্ নাম তো এখনও বাংলাদেশের সবর স্বপরিচিত। 
এ জাতীয় নাম প্রাচীন বাংলার লিপিগুলি হইতেও জান! দায় । বাংলার বাহিরেও এই 
জাতীর নামের অভাব নাই, বেমন-__ূলব্পাটক গ্রাম, বিশালপাটক গ্রাম ইত্যাদি। 
গ্রাম বা গ্রামাংশ (পাড়া) অর্থে পাট, পাটক কথা উদ্ধর ও পশ্চিম-ভারতে পড়বা 
পাদ্রকরপে বযবন্ধত হইয়াছে, ঘঘা__বড়পড্কাভিগান গ্রাম, শমীপড্ক গ্রাম, শিরীযপন গ্রাম 
ইত্যাদি । পাট -পত্ব- গ্রাম; ক্ষ গ্রামার্থে ক প্রত ঘোগে নিস হয় পাটক - পদক = 
পাড়া বা গ্রামাংশ ঝা ছোট গ্রাম। 

পাল-সমাট্দের আমলে ভূমি পরিমাপের মান কি ছিল, তাহা জ্রানিবার উপায় লাই । 
অদিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাণিক সম্পূর্ণ গ্রাম; বোধ হয় ইহা 
অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে জীচচ্ছের রামপাল তাপে দেখিকেছি, সবোচ্চ তমি- 
মান হইতেছে পাটক ৷ অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল; একাদশ শতকে 
বিক্মপুরেও দেখিলাম । মোটামুটি এই শতকেই দিহট্রে দেখি, উচ্চতম মান হইতেছে হল। 
কেহ কেহ মনে কৰেন কুলুবায়েরই অপর নাম হল বা হাল। দাহাই হউক, গোিন্দকেশবের 
ভাটেরা তামপট্রে ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাস্তভিটা এবং ৩৭৫ হল জমি ছিল; নিম মান ছিল 
ক্রান্তি। জীঁহটে কমি পরিমাপের বত মান ক্রম এইকপ : 

ওক্রান্তি - ১ কড়া 
তৰু ৮ গণ্ড 


হণ পদ 
পণ = রেখা 
৪ রেখা = = হষ্ী 
নয = = পোৰ! 


৪ পোয়া — » কেছার বা কেয়াব 
১২ কেয়াৰ  =- ১ হল (০১২ বিঘা - ওই একর), 














২৩০ বাঙালীর ইতিহাস 


শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত কুমিগুলি তো বিক্রমপুরে বলিয়াই সস্থমান 
হয়। একাদশ শতকে বিক্মপুবে কি পাটক হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল? যদি 
তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সন্বন্ধ কি? নাহাই হউক, ধুলা শাসন 
হইতে এই খবৱটুকু পাওয়া যাইতেছে খে, হলের নিন্নতর ক্রম হইতেছে হোণ; কিন্তু রোগের 
সঙ্গে হলের সংক্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ছোচবর্দার বেলব লিপিতে 
উচ্চতম দূমিমান পাটক এংং নিয্নতর মান হোশ; এ ছুয়ের সম্বন্ধ দে কি, তাহা! আগেই 
(দেখিয়াছি লেন বাজ্জাদের লিপিগুলিতে্ উচ্চতম মান পাটক অখবা কৃপাটক। এই 
লিলিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিযানের যে ক্রম পাওয়া বাঘ, তাহা এইরূপ £ (১) পাটক বা 
ক্পাটক, (২) হোপ বা কৃত্ৰোণ, (৩) আঢক বা আচাবাপ, (5) উউন্মান বা উদান বা 
উান, (4) কাক বা কাকিনী বা কাকিণিকা। পাটকের সঙ্গে জোশের এবং ররোণের 
সঙ্গে চক বা আঢবাপের সবক ইতিপূৰ্ই: আমরা! জানিয়াছি, কিন্তু আঢকের সঙ্গে 
উদ্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের স্বন্ধের কোনও ইদ্দিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে 
না) লস্মণসেনের অন্দরবন পট্রোলীতে উপরোক ক্রমের একটু বাতিক্রম পাওয়া ধা) 
হোণের নিয়তর ক্রম দেওয়া হইবাছে খাড়িক! (1), এবং তাহার পর যথারীতি উন্সান ও 
কাকিনী। খাড়ীকা মান হে ছিল, তাহার প্রযাণ এই বাজার মাধাইনগর পট্রোনীতেও 
ছে । সেগানে উচ্চতর মান দৃখান্ধী এবং তাহ/গ পরেই খাড়ীকা। কিন্তু খাড়ীকার সঙ্গে 
তোপের অখধা হৃখাড়ীর সঙ্গে খাড়ীকার সধদ্ধ নির্ণয়ের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই। তবে 
লাক্মণসেনেন সথন্দববন লিপিতে একটু ইন্ধিত দাহা আাছে তাহা উল্লেখ কহা দাই তে পাবে। 
১২ অঙহুলি = ১ হাত 
অহাত =~ ১ ষ্টক্গান (উয্নান)। 

এই সক্বন্ধ নির্ণয় এবং এ-পথ্যস্থ যে-সমন্ত ভুনিসাপনর উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ঘখাযথ 
মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আহাঙ্গোক এবং প্রচলিত ৃমি-পরিম'প রীতির একটু 
পরিচয় লওয়া প্রন্বোজ্জন । 
এ ইঙ্গিত আমি আগেই করিয়াছি বে, শক্ুভাগুযানের সাহানোই প্রাচীন কালে কুমি- 
মান নিখারিত হইয়াছিল। কুলাবাপ, প্রোশবাপ, আঢ়নাপ ইত্যাদি নামই তাহার প্রমাণ । 

















সুমি-বিস্ঞান ২৩১ 
যোল়্পপণ; পুরানঃ পণে ভবে, কাকিশীচতুকধেশ । 
পঞ্াহতৈশ্চতুচিববাটকৈঃ কাকিনী ছক! ॥ 

উন্মীন অর্থ ই বোধ হয তুলামান । কিন্তু গোড়ায় এই সব মান দুক্রামান, ভাএসান, সুলা- 
মান বা কুমিষান মাহাই গাকুক, উত্তর কালে ইহারা স্ুমিমান নির্দেশে বাবন্ধত হইত । 
উন্মান এবং কাকিনী ছাড়া আব সমগ্র মানই হয় স্কনিমান, না হয় শক্াভাগমান ; সেন 
আমলের লিপি গুলিতেই প্রথম ঠেখিতেছি, এই ভূমিমান ও শক্মনানের সঙ্গে তুলামান ও 
মৃত্রামান সম্পক্ষিত করা হইয়াছে । ইহা হইতে একটা অপ্রমান বোধ হয় সহজেই কলা মায় 
প্রাচীনতর কালে ভুমি ঘন সপত ছিল, চাহিদ! যখন খুব বেশি ছিল না, তন ভূমির 
মাপের এত চুলচেরা বিচারও ছিল ন!। পাটকের অর্্যৎ গ্রাষাংশের মোটামুটি আয়তন 
একটা সকলেরই ছানা ছিল, ছুই চার বিঘা এদিক এদিক হইলে বিশেষ কিছু আসিয়া 
বাইত ন|। পরবর্তী কালে কুমির চাহিল! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাকের মাপজোখও 
নিশ্চয়ই পনিদিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ, হোণবাপ, সআাঢ়বাপ, হল ইত্যাদি সস্ধেও একই 
কথা বলা চলে। হুল কৃমি ‘যুগে কতখানি কৃমিতে মোটানুটি কত বীঙ্ছ গান লাগে, কত 
লাঙ্গল লাগে, এই দিয়াই মোটানুষ্ট জবির পৰিমাণ নিৰ্ণীত হইত । ক্রমে চাহিদা! বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে যাপ-গ্রোখ, নিরিষ্টতর হইতে বাকে, এব ক্রমশ আব নিঘ্তর মান নির্দেশের 
প্রযোক্গন হয়। এই নিন্রতর মান বে তুলামান বা দুহ্রামান স্বাঝ! নিণীত হইয়াছিল, তাহা ও 
জমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত করে। 

পাটকের সঙ্গে কুলযবাপের ও হোণের, কুলাবাপের সঙ্গে ডোশের,। ড্রোণের সঙ্গে 
আঢক বা আড়বাপের সন্বন্ধ শামর! আগেই জানিয়াছি। এইবার আক বা ক্মাঢবাপের সঙ্গে 
উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিসী সংগ্ধ কি, তাহা আবানিবাব চেষ্টা কত! যাইতে পারে। 
কোনও আৰারোকের মধ্যে এই সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। প্রযুক্ত ধোগেশচঙ্গ 
রায় বাকুড়ার প্রচলিত রীতি সঙ্ন্ধে প্রয়োজনীয় খবর দিতেছে | মজ্জরুমের বান্দা চৈতর- 
সিংহদেবের তিনখানি দানপত্র তাহার হস্তগত হইয়াছিল; একটি পত্রে তিনি জানকীথাম 
হাঙ্গরাকে দুই হ্োণ ছুই আড়ি তিরিশ উদ্নান এক কান ভুমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন । 


সমসাময়িক অক্তান্স দানপত্র হইতে জানা খায়, 
৪ কাক বা কাকিণী ( পুবৰাংলায়, চট্টগ্রামে কানি, হাড়ে কান )- ১ উদ্ধান 
৫* উদ্ধান, => আড়ি 
ও আড়ি শঠ রোখ 


At দন st OP 
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চাবি কানে উদ্ধান হয় 

পাশ উদ্ধানে জি ॥ 

চাবি আডিতে ভোন হয় 

আঠাস হাত দি ॥* 
আড়ি, আডি নি:সন্দেহে আচবাপ, আডক বা আঢ়কবাপ; ভোন ভোগ বা স্রোণবাপ। 
তাহা হইলে এইবার আমতা আড়বাপের সঙ্দে উন্মানের এবং উন্মানের সঙ্গে কাকিনীর সঙবদ্ধ 
জানিলা । 

আর একটি কূমি-মালের উল্লেখ শুভ:কর করিয়াছেন, এবং মাপটি কিছুদিন পূব পর্যন্ত 
বাংলাদেশেও প্রচলিত ছিল; এই মাপটির নাম কুড়ব। কেহ কেহ মনে করেন, এই কুড়ব 
ও কুলাবাপ সমানা্খক । আমার মনে হয়, এই অপ্রমান সন্দেহজনক, কারণ, লীলাবতীর 
7. আধার আছে 


কাব => প্রস্থ 
৪ প্রন => আচা ( কক, আঢবাপ ) 
শা => কোণ 


অর্থাৎ, ৬5 কু়বে ১ জোল, এবং থেছেতু ৮ হোশে এক কুলাবাপ, সেইছেতু এক কুলাবাপ 
«১২ কুড়ন বা কুড়বার সমান । স্ন্তত লীলাবতীর মতে তাহাই হওয়া উচিত । কুড়ব এবং 
বর্তমান কালে প্রচলিত বিঘা সমপরিমাণ কৃমি নির্দেশ করে কিনা বলা কঠিন। হাহা 
হউক, এই কুড়ধার উল্লেখ বাংলার প্রাচীন লিপিগুলিতে দেখা ধায়না। 
এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ কতটুকু ছিল তাহা জানিবার কৌতুহল স্বাভাবিক । 
= সে-দিকে চেষ্টাও কিছু কিছু হইদাছে, কতকটা অগ্রমানের এবং অশ্রমানোপম লাক্ষোর উপর 
নির্ভর করিয়া । কুলাবাপের পরিনাশ খে বর্তমান কালের বিঘা হইতে অনেক বেশি ছিল, 
একখ। নলিনীকাস্থ ভট্টশালী মহাশয় বহুদিন আগেই বলিয়াছিলেন। কাছাড়ের ইতিববত্ত- 
লেগক উপেশ্গচন্্র গুহ মহাশর বলেন যে, এ জেলায় এক কুলাবাপ ১৪ ৰিঘার সমান! 
শীলেশচন্জ সরকার মহাশ অনেক অঙ্রমানসিন্ধ প্রমাণের সাহাবো দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন মে, এক কুল্যবাপ ভূমি পরিমাণ “অন্মত পক্ষে ৪---৪২ একর অর্থাৎ প্রায় ১২৫ 
বিঘার কম ছিল না।” এলন্বন্ধে নিশ্চয্ন করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই; তবে 
সাদার পাক বদি প্রামাণিক হয় এবং কব মদি বির সমাধক হয় তাহা হইলে এক 














স্ুমি-বিল্ঞাস 
তাহারই নাম হইয়াছিল বৃষশংকর নল । আহ্গলিন্থা-শাসন হইতে প্রমাণ হয়, অন্তত লক্ষ্মণ- 
সেনের কাল পথস্থ এই বৃযভশংকর নলের বাব্হার প্রচলিত ছিল। বচ, বিছয়সেন নিছে 
কিন্ত ভূমি দান করিয়াছিলেন “সমতটনলেন" অর্থাৎ সমতটমগডলে প্রচলিত মানদণ্ডের 
পরিমাপে । সমতটীয় নল পুণ্ধশন-ুক্কির খাড়ি-বিধয়েও প্রচলিত ছিল (বারাকপুর শাসন) । 
এই সমতট নলই পরে বৃবভশংকর নল নামে পরিচিত হইয়াছিল কি না, বলা কঠিন। বধ মান- 
কির উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে এবং পুশু.ব্নন-কৃক্রির ব্যাটা অঞ্চলে এই বৃমভশংকর নল প্রচলিত 
ছিপ। লক্্সেনের তরপপনীখি-শাসনের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, বাংলা দেশের নিতিগন 
স্থানের নল-মানদণ্ড বিভিন্ন প্রকাত্রের ছিল; বরেক্্রীমগুলে প্রদত্ত কৃষি মাপা হইয়াছিল 
 *ততাদেশবাবহারনলেন” অর্থাৎ সেই সেই দেশে প্রচনিত নলের সাহাদে । সেন-স্মামলের 
লিশিগুলি বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা বাঘ, ব্যাস্বতটীমন্ডলে অর্থাৎ পশ্চিম-নিরবঙ্গে বৃমভশাকেৰ নল 
প্রচলিত ছিল, কিন্তু বরেজীমণ্ডলে অর্থাং উত্ধর-বব্দে প্রচলিত ছিল অন্ত প্রকারের নল- 
মানদণ্ড। গোবিন্দপুব-তাম়শাসনের লাঙ্গ্য যদি প্রামাণিক হয, তাহা হইলে বর্ণমান-কূক্চির 
পশ্চিম-গাটিকা অঞ্চল বেতডচ চতুধকে (বেত, হাওড়া) প্রচলিত নলের মাপ ছিল ॥৬ হাত । 
লগ্মণসেনের ভাওয়াল লিপিতে দেখি ২২ হাতের আর এক নলের উল্লেখ। ঢাকা জেলার 
উত্তর-পূব অঞ্চলে এই নলের প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয়। বাংলার বাহিরে নলমানদণ্ডের 
প্রচলন দে ছিল তাহার একাৰিক প্ৰমাণ পাঞয়া নাত । দ্বিতীয় তলের নীলগুওড লিপিতে, 
ক্ুমি পরিমাপের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে “রাঙ্ষমানেন দণ্ডেন" ; উড়িগ্লার নুসিংহদেবের একটি 
পট্রোলীতে দেখিতেছি, বাঙ্গকমচারীদের হাতের মাপেও নলমান নিধারিত হইত। এই 
লিপিতে ভূমি পর্িযাপের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে “উক্দাসকরপন্থা ললগ্রনাশেন” এড, 
প্াকরগশিবপাসনাষকনলপ্রথাপেন”। কিন্ত এই নলমাননগ্ড কিসের মান_-পাউকের না 
কুলাবাপের, হ্োণের না আডকের, উন্মান না কাবিনীর ? এই প্রশ্নের উদ্তরেধ কোন ইঞ্দিত 
শিপিুপিতে নাই। 
7" ক্কুমিৱ মুল/ কিরূপ ছিল, তাহা এইবার আলোচন! করা খাইতে পারে। কিন্ত এলে J 
বাহ কিছু সংবাদ, তাহা অষটমশতকপুধ লিপি গুলিতেই শুধু পাওয়া খায়। ব্রতী 
লিপিগুলিতে কুমির মূলা কোখা দেওয়া! হয় নাই ; কারণ, এই যুগের পট্টোলীষ্তলি দানের 
পট্টোলী, ক্র-বিক্রযের নয় । সেন-আমলের লিপিগুলিতে কৃমির উৎপত্রির ঘখাহখ পরিমাণ 
দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলা নিকপণের সাহাবা বাহ! পাওয়া ধাৰ 
পকোক্ষ । দামোদরপুবের ১, ২, $ এবং €নং পট্টোলী শতাধিক বস জুড়ি বিস্তৃত। 
ইনি নী কিসে করিলে দেখা! ঘায়, শতারিক বংসর ধরিষা পুণু,বধ নি-হুক্ষির 
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বৈগ্ৰাম-পট্টোলীবদত্ত কুমির অবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরীবিষয়ে এবং সেশনে প্রতি কুলাধাপের 
মলা ছিল ছুই দীনার। বৈশ্রান উত্তর-বঙ্গে দিনঃঙ্পুথ ও বগুড়া জেলার সীমাস্কে; দামোদরপুরও 
দিনা আপুর জেলা কিন্ত প্রথমটি কোটিবধ বিষে, দ্বিতীয়টি পঞ্চনগরী বিষয়ে, এবং দুই স্থানে , 
প্রতি কুলাবাপের মূলোর পাকা এক দীনার। এন দামোদরপুর পট্টোলীর চণ্ডগ্রাম কোন্‌ 
বিষয়ে অবস্থিত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই , কিন্ত পতি কুলাব!পের মুলা দুই নীনার দেখিয়া 
অনুমান হয় চওগ্রাম ছিল পঞ্নগরী বিষয়ে । এই অগ্ষ/নের অন্যতম কাৰণ, চন্তগ্রাম বৈগ্রাম 
না বানীগ্রামের একেবারে পাশাপাশি গ্রাম। পাহাডপুর পট্রোলীর দানতনমিও কোন্‌ বিষয়ে 
অবস্থিত তাহার উল্লেগ নাই; কিন্তু এগেজেএ কমিব মূলা ছুই নীলার । এবং পাহাপুর 
বৈগ্ৰাম হইতে দাত উনিশ কুকি মাইল । সমান কৰা চলে, পাহাড়পুর ও পঞ্চনগরী-বিষয়েই 
সবস্থিত ছিপ । হাহা হউক, এক্জগা সহজেই বুঝা যাইতেছে, এক এক বিষয়ে ভূমির মুলা 
ছিল এক এক এ্রকার__ঘেমন, পঞ্চনগনীবিলয়ে ছুই লীলার, কোটিবধবিধয়ে ডিন দীনার, 
ফবিদপুর অঞ্চলে চাৰি দীনাব । ইহার অন্য একটি প্রমাণ দেখতেছি, প্রায় প্রাতোকটি 
পটোলীতেই "ইহ বিনযে'--দীনাবিকাবিগ্ছোগ্রতবক্:” বা এই জাতীয় কোনো পদের উল্লেগের 
মৰো। কুমির মূলা বুদ্ধিৰ হার কিহুপ ছিল হাহা বলিবাৱ কোনো উপায় নাই, তৰে 
কৃমির চাহিদা শে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল, তাহাতে সুগার বে ক্রমশ বাড়িতেছিল, এপ 
অন্মান কৰিলে খুব অন্যায় হয় না। কিন্তু এই সুলাুচ্ছি সম্ভবত খুন তাড়াতাড়ি হয নাই । 
আমরা তে! আগেই দেখিয়াছি, কোটীবধবিদয়ে শতাদিক বগ ধরিয়া জমির দাম একই ছিল) 
সে-প্রমাশও বর্মাদিত্য এবং গোপডঙ্জের পট্রোলী তিনটিতে পায়া যা । বিভিন্ন অগ্লে 
দামের পাখকাও আগেই দেখিঘাছি। এই পার্থক্য খানিকট। থে ভূমির উরতা। চাহিদা 
এবং স্থানীর ভীবিকামান-সমৃদ্ধির্ উপর নিষ্ঠর করিত, এনসস্মান সহজ্ছেই কব! চলে। 
পঞ্চনগনীবিষয়ের তুলনায় কোটিবগৰিয়ের সমুদ্ধি নিশ্চয়ই বেশি ছিল, এবং কোটিবখের 
ভুলা প্রাক্সমূতবাহী দেশগুলি সমন্ধতব ছিল) বৰ্মাদিতা এবং গোপচঙ্ছের পট্টোলী 
তিনটিতে কৃমির দাম প্রতি কুলাবাপে চারি গীনার। ১নং পট্টোলীতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, 
প্রাক্সমূত্বপায়ী দেশগুলিতে হহাই ছিল প্রচলিত মূলা; ২নং এবং জনা পট্রোলীতেও পূ্বদেশে। 
কৃমি ক্রয়-বিরুদ্ের ( "প্রাক ক্রিরমাণকা' এবং “প্রাক্-প্রবৃত্ি" ) এই নিয়মের প্রতি স্পী 
ইঙ্গিত আছে। “প্রাক” বলিতে এই তিন ক্ষেত্রেই সাগরশায়ী দেশগুলিকে বুঝাইতেছে, 
নিঃসংশয্রে এই অন্যান করা চলে। কিন্ত মান্চখের বিষ হইতেছে, সর বিল, ক্ষেত্র এবং, 
বাস্থতৃনিত একই মূলা । বাস্তক্ুনি অপেক্ষা ক্ষেত্রতূষি, এব, ক্ষেত্ভূমির অপেক্ষা 
লা কম হওয়াই তো স্বাভাবিক, অখচ একটি লিপিতেও তেমন ইন্িত নাই, 
বরং লব ৯৪১ 
























সুনি-বিল্মাস ২৩৫ 
"অর্থনীতিৰ মূল তত সম্বন্ধে খাহানের কিছুমাত্র পরিচয় স্বাছে তাহারাই জানেন মুহার 
সৃলগত মুলা নির্ভর করে কপির ভাবতমোৰ উপৰ । আক্মিকার ছিনে এক টাকায় বা 
একটি মোহরে কোনে! ব্্ ফে-পরিমাণ ক্রয় করা দায়, ১** বহসব ব্যাগে তাহার অনেক 
বেশি পাওয়া যাইত, এৰং তিহাসিক মোরল্যা্ড দেশাইস়াছেন, ক্মাকররের আমলে 
১৯১২ ীষ্টণতকের চেয়ে অন্তত ছমডণ বেশি সাও যাই । সেই হেতু ম্তমান কর! চলে, 
প্রাচীন বাংলার একটি বৌপাদুপ্রার ক্ৰবণক্তি আকবরের আমল অপেক্ষাও অন্তত 
কয়েকগুণ বেশি ছিল। প্রাচীন বাংলায় ১৬টি বৌপাকে ছিল ১ দীনার, অর্থাৎ তখনকার 
১ দীনার বর্তমান ভাবতব্ের অন্ত ৯৯ টাকার কম কিছুতে ছিল না, একদা গোর 
করিয়া বল! দায়। বতমানের মৃত্য পঞ্চনগরী বিষয়ের এক কুলাবাপ কুমির মূলা 
সেই হেতু 'ন্ধতঃ ১৯২ টাকা, কোটিবর্ বিদয়ে বসত: ২৮৮ টাকা, এবং ফরিদপুর অঞ্চলে 
অন্তত ৩৮৪ টাকার কম কিছুতেই ছিল না। তখনকার দিনে এই মূহা-পরিমাণ 
কম ময়। 
পরবর্তী যুগে সর্থাং পাল ও সেন-আমলে কমিব মূলা কিন্কস ছিল, তাহা বলিন্ার উপায 
বিশেষ নাই , তবে ৰিশ্বকপসেনের একটি লিপিতে এবং কেশবসেনের ইদিগপুব-লিপিতে 
এই মূলোর খানিকটা ইঙ্গিত আছে বলিয়! দেন মনে হয়। বাজ কেশবসেন ইদিলপুর- 
শাসনস্থাবা জনৈক ত্রাঙ্মণকে পুশ বধনকৃক্ষির অস্থগতি বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া-পাটক 
নামে একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামের কৃমির পরিমাণ কত ছিল, তাহার উল্লেখ 
নাই, তবে চতুংসীমাবক্ছিপ্র এই গ্রামটির বামিক স্থান ( =1, মোট মূলা 1) যে ২-* পত মুক্তা 
ছিল, তাহার উল্লেখ আছে । এই মুহা খুব সম্ভব কপ কপুত্থাশ । বিশ্বকূপসেনের সাহিতা-পরিধদ্‌ 
লিলিতে ৩৩৮২ উন্মান কমি দানের উল্লেখ আছে; ছযটি গ্রামে এগাবটি ভূখণ্ডে এই পরিমাণ 
ক্কুমির মোট বাদক আয (না, মোট মূলা ? ) ছিল পাচ শত পুরাণ । সমসাময়িক গন 
লিপির সাঙ্গ দেখিয়া মনে হয়, সবর আমৰা যাহা পারতেছি, তাহা দক কুমির বাধিক মায়, 
ক্কুমিব মোট মূলা নয়, এবং এই আয়ের পৰিমাণ দেওয়া হইতেছে পুৱাণ অথব। কপদকপুরাপ 
মুস্থায়। লক্মণসেনের গোনিন্দপুর-তাম়শাসনে এবং ক্ছারএ ছুই একটি শাসনে পরিষ্কার 
বলা হইয়াছে, প্রতি স্রোণের বাছিক আয় মোটামুটি ১৫ পুরাণ হিসাবে ৯* জোণ ১৭ উন্মান 
ক্মিত বিজ্াবশাসন গ্রামের নোট বাক আত >** পুরাণ (ইং চতুমীমাবকছিরো 
2 সপ্রদশোন্মানাদিকবি-ৃ-ত্রোশাস্থক প্রতি 
কোণে পধদশ-পুবাগোহপন্তি-নিষসে বহসরেণ নবশতোতপন্তিকঃ নিজ্ডাবশাসন:-.)। এই 









কাব হইতে ভৰি বোট কৃত্য কি মইতে পাবে, তাহা আমান কা. 


২৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 


আনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির চাহিদা বাড়ে, বিশেষভাবে কুষিপ্রথান দেশে, ইহা তো 
প্রায় স্বতঃসিদ্ধ । প্রতাক্ষ প্রমাণ কিছু না একিলেঞ এই অগ্থযান কিছু কঠিন নঘ যে, 
প্রাচীন বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সন্ধে সঙ্গে ভূমি? চাহি! বাড়িতেছিল। যে-সমঘ হইতে 
বদি ঢাল! শিশি-প্রমাণ আমৰা পাইতেছি, অথাৎ জর পঞ্চম শতক হইতে ইহার 
কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পায়া যায়। পাহাড়পুর-লিপিতে দেখিতেছি, 
জনৈক ব্রাহ্মণ নাখশর্মা ও ভাহার স্ত্রী বামী ১ কুলাবাপ ও এ স্রোণথাপ মি কিনিয়া গান 
করিতেছেন বট-গোহালীর একটি জৈন বিহাবে, সেই বিহারের পুজার্চনাদির বায় নির্বাহের 
জন্য। এই অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে, সেই বিহারের নিকটবর্তী ভূমিই এই ব্যাপারে 
সবধাপেক্ষা উপদোগী হইত, আত নিকটনরতী ভূমি ঘদি একান্তই পাওয়া সপ না হইত, তাহ! 
হইলে সমগ্র পরিমাণ ভুমি একই জাগায় একই ₹গ:শ পাইলে ভাল হইত॥ নাখশর্ম কিন্ত 
তাহা সংগ্রহ কৰিয| উঠিতে পাবেন নাই ; তাহাকে ১ কুলাবাপ ও ত্রোণ কৃমি সংগ্রহ করিতে 
হইয়াছিল পাশাপাশি চারিডি গ্রাম হইতে । পৃষ্টিমপোধক, গোষাটপু্কক এবং নিন্থগোহালী 
গ্রাম হইতে বখাক্রমে 5, ৪ এবং ২ জোন এবং বটগোহালী গ্রাম হইতে ১২ জ্রোণ 
বাস্বক্কুমি। এই অহ্মান গ্তান্ক স্বাভাবিক হইয়া পড়ে যে, ভূমির চাহিদা এত বেশি 
হইয়াছিল নে, একটি গ্রামে একসঙ্গে ১ কুলাবাপ ৪ ত্রাণ কৃমি সংগ্রহ করার সুযোগ এই 
দম্পতি পান নাই। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে দেখিতেছি, ছুই ভাই ভোয়িল এবং ভাঙ্কর একই 
ধর্মপ্রতিষঠানে কিছু ভুমি দান করিলেন; তাহাএ ছুই জনে সংগ্রহ করিলেন ছুই গ্রামে, এক 
গ্রামে ভোতিল কিনিলেন তিন কুলাবাপ ধিলন্কুনি, আর এক গ্রামে ভাস্কর কিনিলেন 
১ সোপধবাপ বাস্তক্ুমি। (অবান্তর হইলে একটা প্রশ্ন এখানে মনকে অধিকার করে। 
একই শিতার ছুই পুর পৃথকভাবে পূপক্‌ পৃথক গ্রামে ভূমি ক্র করিলেন কেন 
বিশেষত দানের পাত্র এবং উদ্দেশ্য যেখানে এক ? একাত্রনতী পরিবারের আদর্শে কোথা ও 
ক্ষাটল ধরহিযাছিল কি?) পুণাইঘর-লিপিতেও দেখি, ১১ পাটক ক্রয়গোগ্য বিলডূমি যদিও 
একই গ্রামে পাওয়া যাইতেছে, কিন্ত তাহা একসঙ্গে এক ভূখণ্ডে পাওয়া বাইতেছে না, 
যাইতেছে পাচটি পৃথক '্কুথণ্ডে। «নং দামোদরপুর পট্টোলীভ্বারা খে ৫ কুলাবাপ সুমি 
বিক্ৰীত হইতেছে, তাহা চাৱিটি বিভিন্ন গ্রামে । আত্রফপুর-পট্টোলীদ্বাঝ! সংঘমিত্রের 
বিহারে ফে-ককুমি দেওয়া হইতেছে, সেখানে দেখিতেছি, এএম দফার ৯ পাটক ১* জোশ কৃমি 
শট পাড়া বা গ্রামে, দ্িতীয় দক্ষার ৬ পাটক ১. ছোণ কৃষি ৮টি পাড়া বা গ্রামে। এইসব 
সাক্ষাগ্রমাণ হইতে সহজেই জনসাধারপের মধো কুমির চাহিদার পরিমাণ 'অঙ্মান 
পারা দায়। প্রতিষ্ঠিত গ্রাম ও জনপদন্ডলিতে প্রায় ০১৩ 










এ ধ্হা ও কাই 
এ). 
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সহঙ্গলভ্য ছিল না, এই অঙ্রমান সংগত নহ। ক্রমবধনাল জনসংখ্যাুষায়ী বন, অবপ্য 
ইত্যাদি কাটিয়া নূতন গ্রাম ও বসতির পত্তন করা দে প্রয়োজন হইতেডিল, তাহার প্রমাণ 
পাওয়| বায় ত্রিপুরা জেলার লোকনাখেক পাট্টোলীতে । 

পরবর্তী কালেও এট ক্রমবধনান চাহিদার প্রমাণ দুর্লভ নয়। বূরা-পট্রোপী ছারা 
রাঙ্গা চন ১৯ হল ৯ তোপ কুৰি দান করিয়াছিলেন শান্দিবাত্রিক ব্যাসগন্বপর্নাকে, কন্ধ 
এই কৃমিও সংগ্রহ করিতে হইমাছিল পাঁচটি গ্রাম হইতে । চট্টগ্রাম-পট্টোনীছারা রা 
দাষোদবদেৰ মাত্র পাচ হোপ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহাও ছুই গ্রামে । ভাটেরা- 
লিপিখারা উট্টপাটকের শিবমন্দিরেঞ সেবার জন্ত যে ২৯৮টি বাড়ি এবং ৩৭% হল কমি দেওয়া 
হইতেছে, তাছ ২৮টি বিছিন্ন গ্রামে বিশ্ৃত । সাচিতা-পণিংদ-পট্টোলীদ্বারা রাঙ্গ। বিশ্বরূপলেন 
জনৈক আবর্লিক পণ্ডিত হলাধ শর্মাকে ৩০২ উদ্মানসুমি হান করিয়াছিলেন ছয়টি বিভিন্ন 
গ্রামে ১১টি পৃথক্‌ পৃথক কৃগণ্ডে ৷ ৰিশ্বত্পসেনের এই পাট্টোলীটির সান্ধ্য নত দিক্‌ হইতে 
খুৰ উল্লেখযোগা ॥ দানসংগ্ৰহ খাব! কোনো কোনো ধমপ্রতিষ্ান প্রচুর কৃমি অদিকারী 
হইঘাছে, এমন দৃষ্টান্ত দ্'একটি আমাদের লিপিগুলিতে পাওয়া মায়; কিন্তু বাক্কিবিশেদ 
নিজের জন, হয় ক্রয় করিয়া লা হয় ধান গ্রহণ করিয়া! অথবা উভয় উপায়েই, নিজের 
প্রয়োছনাদিক কমি সংগ্রহ করিয়া কুমির বড় মালিক হইয়া বলিতেছেন, এমন অর্থ 
একটি দৃ্টা্ বশ্বূপসেনের এই নিলি হইতে পাওয়া গায়। আও আল্যা হইতে হয় এই 
ভাবিয়া যে, এই কূমাদিকারীটি হইতেছেন একজন ত্রাহ্ধণপণ্ডিত, সাধারণত আমথা 
থাহাদের সৰপ্রকারে নির্লোভ এবং বিত্তহীন বলিয়া মনে কৰি! এই আবল্িক পতিতটি 
কি ভাৰে দৃমি-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা একটু পরিচয্ন লঞয বাইতে পাকে, এবং এই 
পরিচয়ের মধ্যে কুমি-সংগ্রহের ইচ্ছা সমাজের খে কি ভাবে জপ লইতেছিল, তাহার এক্টু 
আভাস পাওয়া যাইতে পাবে । 

৯। বাসসিদ্ধি পাটকে দুইটি দূৰ, ৯৯ উলান পরিমাণ, ক্মাছ ১++ ( পুথাণ )। 
উন্বরাযণ-সংক্ষাস্টি উপলক্ষে বাজার জান । 

২ বিদ্মঘতিলক গ্রামে ২৫ উদান, কাছ ৯* ( পুরাণ )। কি উপাছে সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই । 

৩। অজিকুল পাটকে ১৬৪ উত্থান, না ১৪০ ( পুরাণ )। হলাদ্ নিজে এই ক্বখণড 
কিনিয়াছিলেন। 
50. দেউলহন্তী গ্রামে ২৫ উদ্দান, আছ ৫* (পুরাণ )। কি উপায়ে সংগৃহীত 
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হলা্ুধ আগে উহা কিনিয়াছিলেন, পরে কুমার স্ব্সেনের নিকট হইতে দান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন__কুমারে জন্মদিন উপলক্ষে । 

৯ দেউলহস্তী গ্রামেই আর দুইটি কৃখ্, পরিমাণ ৭ উলান, আয় ২৫ ( পুরাণ )। 
হলাগধ আগে উহা কিনিহাছিলেন, পরে সান্ধিবিগ্রহিক নাঞীসিংহের নিকট হইতে দান 
গহণ করিয়াঙিলেন। 

এ । ঘাঘ রাকাষ্টি পাটকে ১২টর উৎান কৃমি, আয় ৫* ( পুৱাণ )। হলাম বাজপণ্ডিত 
মহেশ্বরের নিকট হইতে উহা কিনিয়াছিলেন। 

৮। পাতিলাদিবীক গ্রামে ২৪ উদান, আয় ৫* (পুৱ্াণ)। উ্থানগ্াঞলী তিথি 
ইপলগ কুমার পুকষোত্রমসেনের দান। 

সর্ন্ধ এই ৩৩৯২ উত্মান কির বার্ষিক ্মায় ছিল ৫++ শত (পুজাপ) ) তখনকার দিনে 
এই অর্থের পরিমাণ কম লয়। ব্রাঞ্ণপত্তিত হলামুধ শর্মা বিভিন্ন গ্রামে বিস্তৃত সমগ্র পরিমাণ 
এই কৃমি বাঙ্গার নিকট হইতে অপচয় লানস্বকপ গ্রহণ কবিযা কৃমাদিকানী হইয়া 
সসিয়াছিলেন: রাষ্ট্রকে সাহার কোন করই দিতে হইত না, গচ চাহাব প্রচ্জাদের নিকট 
হইতে সমন্ধ করই তিনি পাইতেন। পাল ও লেনবংলীয বাঙ্জারা ও অন্যান্য ছোটখাট 
বাজ্জবযশের বাঙ্গারা অনেক সময়ই অনেক ত্রাঙ্ছণকে যে গ্রামকে-গ্রাম দান করিয়াছেন, 
তাহার দৃষ্টান্ব তে| ভুরি স্করি পাওয়া যায়। প্রয়োজ্নানিক ভূমির অধিকাৰী হওয়ার ইচ্ছা, 
বাক্রিবিশেষকে কেহ্ছ করিয়া কুমির স্বত্থাবিকার কেন্ীকৃত হয়ার ঝোক সমাক্জের মদো 
কি ভাবে বাড়িতেছিল, এই সব সাক্ষাপ্রমাপের মধ্যে তাছার স্বস্পষট আডাস পায়া খায়। 

কৃমির ক্রমবর্ধমান চাহিদার ইক্ষিত কতকটা সির স্শ্ম সীমা-নির্দেশের মধোও পাওয়া 
যঘায়। গ্রতোকেই প্রতোকের ভূমির সীমা ও পরিমাণ সন্বন্ধে যপেষ্ট সচেতন ছিলেন, এবং 
রাষ্ট্রও এ-সগ্বদ্ধে কম সচেতন ছিল না। সুমি দান-বিক্রযকালে অন্য কাহারও ক্কমিস্বার্থ 
ঘাহাতে আহত না হয়, এ-সখস্ে প্রচ্গাত ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুবই সঙ্ছাগ ছিল। তাহা ছাড়া, 
প্রত্যেকটি লিপিতেই সূমি সীম! এত স্ুক্ষভাবে ও লবিস্তানে বিত হইয়াছে খে, লড়িলেই 
মনে হয, সাগর কুমিও কেহ সহঙ্গে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইতেন না। কালের অগ্রগতির 
সঙ্গে এই চেতনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। সষ্টমণতক-পূব লিপিগুলিতে এই 
সীমা-বিবৃতি খুব বিস্তৃত নয়; কিন্তু পরবর্তী লিপিওলিতে ক্রমশ এই বিবৃতি দীর্ঘ হইতে 
শহর হইবার দিকে ঝেঁক অত্যন্ত স্পষ্ট । 

তাহা ছাড়া ভুমি পরিম্যপের বান সৃন্মতাও ক্রনবধমান চাহিদার দিকে ইঙ্গিত 
করে। 'অষ্টমশতকপূৰ নিপিশুলিতে কৃমি-পরিমাপের নিম ক্রম হইতেছে আাচৰাপ বা. 
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আগেই বলিয়াছি, ক্কুমি দান-বিক্রয়কালে সীমা-নিঙেশ খুব শঙছেভাবে ও সবিপ্তারেই 
কর! হইত। প্রস্তাবিত কৃমি কান-বিক্ু়ে যাহাতে গ্রামবাসীদের বসতি স্ৰখবা কলনিকমের 
কোনও ব্যাঘাত লা ঘটে, তাহা প্র্ছার। তে! দেখিতেনই, স্থানীয় অবিকরণ ও এ-সগ্বন্ধে সচেতন 
খাকিত। পাহাড়পুর-প্টোলীতে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 
প্রস্তাবিত পরিমাণ ভুমি এমন ভাবে নিবাচিত ও চিন্নিত করিতে হইবে, 
দাহাতে গ্রামবাসীদের কাজকর্মে কোনও প্রকার অস্তনিদা ন! হখ (“বকমাবিবোধেন" )) 
কুমির সীমা নির্দেশ কি কৰিব! কৰা হইত, তাহার একটু ই্দিত বৈগ্ৰাম-পট্রোলীতে পালয়! 
থায়। তুষের ছাই ইত্যাদি চিরকালঙথাযী বস্তঘার। চারিদিকের সীম! চিঙ্নিত করাই ছিল 
প্রচনিত ৰীতি ( "চিৱকালস্থারি-কুখারাঙ্গাদি-চিচ্তৈতুদিশো নিম" )। খুব সন্তান, চারি 
দিকে লাইন ধরিয। মাটি খু'ড়িয়া, ভুষের ছাই ইত্যাদি দিয়া গর্ত ভরাট করা হইত; তাহার 
ফলে এই শীমারেখার উপর কোন ঘাস, গাছ ইত্যাদি জন্মাইত না, এবং এই অগ্রসর 
রেখাই লীমা-নিদেপের কাঙ্গ করিত । মরপাঝ'ল গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে পগ্মনীচির মাল! 
চিন্কিত ( কমলাক্ষঘালাক্ষিত ) খুটি বা কীণকছ্বাত্া সীমা-নিদেশ করার আর এক প্রকার 
রীতির উল্লেখ দেখিতে পায়! যায় । সীম চিন্দিত করিবার এই নীতি তো ছিলই । তাহা 
ছাড়া গাছ, খাল, নালা, গোলা, নদী, পুককবিবী, মন্দির ইত্যাদি দ্বারাও সীমা নিদিষ্ট হইত 
যেখানে সমগ্র গ্রাম দান-বিকিয়ে বস্ত, সেখানে খ্রামসীম। সঞিদ্তারে বগিত হইয়াছে। যেখানে 
খন্ড খণ্ড ভূমি দান-বিক হইতেছে, সেখানেও প্রস্তাবিত ইসির সীমা অন্য তুমি হতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ("অপবিরণ, ৩নং দামোপরপুর-লিশি ) কমবেশি পবিস্তারে নির্দেশ করা 
হইয়াছে। অইমপতকপূৰ উত্তর-বঙ্গের লিপিগুলিতে এই ধরনের সীমা-নিদেশ অনুপস্থিত, 
কিন্ত সমসামগ্িক কালের নি ও পূণবগের লিলিগুপিতে ভূমি-সীমা নিদেশ বিস্তারিত | 
এই সীমা-নির্দেশের তুই চারিটি দৃষ্টাস্টের পরিচয্ব লগা খাইতে পাবে । 
বৈক্ুগ্ুপ্তের গুণাইঘর-পটোলীতে পাচটি বিভিএ ভূমিখণ্ডের সীদা নির্দেশ কবা হইযাছে। 
প্রথম ভৃমিগণ্ডটি ৭ পাটক » জোশ ইহার পুব দিকে গুপিকাগ্রহার { বতমান গুণাইখর ) 
গ্রামের সীম! এবং বিষ্ণুবৰ কির ক্ষেত্র; দক্ষিণে মৃছুবিলালের ক্ষেত্র এবং বাজবিহাবক্ষেত্র । 
পশ্চিে স্থরীনপর পরনে কের ক্ষেত্র; উত্তৰে বোষীভোগ পুক্ধরিণী এবং বন্পিন্বক এ মনিব 
_ক্ষেত্রসীমা। RO HOE LCT TENORS শুপিকাগ্রহাৰ গ্রামসীষা, দক্ষিণে 
নিহারক্ষেত্র + উত্তরে বৈশ্ধ- 
৮ টিপ ব ক্ষেত্র দক্ষিণে---র ক্ষেত্রসীমা, পশ্চিমে জোলারির ক্ষেঅসীমা, 
ক্ষেত্র । চতুর্থ খণ্ডটি ০* তোণ। ইহার পূৰদিকে বুদ্ধকর ক্ষেত্রসীমা, 


সুমির সামা বিদেশ 













Pats tine হতে সান, ha ond 
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পঞ্চম খণ্ডটি ১ শাটক ; ইহার পূবদিকে শন্দবিদুগ.গরিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে দপিভজ্ের ক্ষেত্র, 
পশ্চিমে হবগযাতের ক্রেত্রসীমা, উত্তরে নাদডদক গ্রামের সীম! । যে মানিক অবৈবতিক 
ভিক্ষসংঘনিহাকে এই কৃমি নান করা হইয়াছিল, সেই বিহারলংলগ কিছু 
লনিয়দ্ধমি ছিল, তাহার সীমাও সবিস্তারে বদিত হইয়াছে : পূৰে চূড়ামণি ও নগরী 
নৌযোগের (নৌকা বাবিবার জায়গ।) মাঝখানের ছোলা, দক্ষিণে গণেশ্বর বিললের 
পুক্ধিদীণ সঞ্চে যুক্ত নৌথাট ( নৌকা রাশিবার খাল), পশ্চিমে প্রছায়েশ্বর-মন্দিরের মাঠ, 
উৱৰে প্রভ্তামাত্ নৌবোগধাট। বিহারের কিছু হচ্ছিক গিপ { হাতা, অহুবর ) ভৃমিও ছিল। 
তাহাত সীমা পূর্বে প্রচায়েশ্বব-মন্দিবেত মাঠ, দক্ষিণে বৌদ্ধ আচাৰ ক্ষিতলেনের বিধারক্ষেত্র- 
সীমা, পশ্চিমে হচাত খাল, উত্তরে দন্বপুক্ধবিনী। ধর্মাদিতোর ১নং এ ২নং পটোলীতে, 
এবং বলাঘোষবি-পট্টোলীতে দত ও বিক্রীত ভূমিসীমা এইভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে 3 
২নং পট্োলীর ভূমিনীমান পূবে সোগ নামক বাক্তির তানপট্রীকৃত ক্ষেত্রের সীমা, দক্ষিণে 
প্রাচীন পট্রকি ( পকটী - পাকুড় ) বৃক্ষচিক্ষিত সীমা, পশ্চিমে গোহান চলাচলের রাস্তা এবং 
ভউত্তবে গর্ণ স্বামীর তামপট্রীকত ক্ষেত্রের লীমা। ধমপালের খালিমপুর তামপট্রে দত্ত 
জৌফখজ গ্রামটি সীমা এবং তৎসংলগ্ আৰও তিনটি গ্রামের নাম স্থস্পষট ও সবিস্তারে দেওয়া 
হটয্বাছে । ইছাব লীমা__পশ্চিষে গঙ্গিনিকা বা গাঙ্গিনা, উত্তরে কাদস্বরী (সরস্বতী) দেবমন্দির 
এ খেডুরগাছ, পুধোতবে বাছপুর দেবটকত আলি, [এই আলি] বীজপুৱকে গিয়া প্ৰথিষ 
হইয়াছে । পূবদিকে বিটক্রত আলি খটক-যানিকাতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তাহার 
পর জনুযানিকা আক্রমণ করিয়া জন্বুঘানক পথন্ত গিয়াছে, তথ! হইতে নিঃস্থত হইয়া 
শ্যাম বিধার্মলোতিক! পন গিযাছে। সেখান হইতে নিঃস্থত হইয়! নলচরঘটের উত্তর 
সীমা পথস্ক পিছে ॥- নলওরসটের দক্ষিণে নামুণ্ডি-কারিকা---হইতে খগদুগুখ পথস্, তথা 
হইতে বেদস-বিিকা, তাহার পরে কোহিতবাটা-পিগারবিটি-ছ্োটাকা-সীমা, উক্রারযোটের 
শিণ এবং খ্রামবিদ্বের দক্ষিণ পন্থ দেবিকা লীনাবিটি ধর্মজোটিকা । এই প্রকার মাঢ়া- 
শালী নামক গ্রাম । তাহার উত্ধরেও গঞ্গিনিকার সীমা, তাহার পূর্বে অর্দন্রোতিকার 
সহিত { দিলিত হইয়া ] আয়মানকোলাৰ্ধৰানিক। পর্যগ্থ গিয়াছে। তাঁহার দক্ষিণে কালিকা- 
সবল, তথা হইতেও নিঃস্থত হই! জ্কলচিমুক পৰন্ত পিহাছে | তাহার পশ্চিমে [ গিয়া ] 
_ বিধ্বগ্নশোতিকার গন্দিনিকায় পিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পালিতকের সীষ। দক্ষিণে কাশা- 
-স্থীপিকা, পূৰে কোচিহা-স্দোত, উত্তরে গঙ্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দারিক। ; এই গ্রামের শেষ 
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সুযোগ নাই । কৃষির চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুবি লইয়া বাদ-বিংবাদও হইত, এ 
অন্মান প্রভাবতই করা বা; হতো এই কাববেও দূৰি-সীনা স্পট ও স্বনিদিভাবে 
উল্লেখ করা প্রযোজ্জন হঃয়াছিল। 
সুমির এই পস্ম, স্বস্পই ও সৰিপ্তার সীবানিদেশ, স্বনিদিই মূলা, দুষি-পরিষাপের 
মানে ক্রমবর্ধমান দস্তা, বামিক আবেত পবিনাশ, হলনানল্ণ্ডের উল্লেখ ইত্যাদি একটু 
গভীর ভাবে বিবেচনা ও বিঞ্রেণ করিলে স্বভাবতই মনে হয়, কৃষি পরিনাপের, পরিমাপ 
নির্দেশের, জনি-জরিপ এবং জমি ৰামিক আম, নিব মূল্য ইত্যাৰি নিখীপের কোনো না 
কোনো প্রকার বাবস্থ। বাষ্টেণ ছিল, এবং পুপ্তপালের দপ্তরে এই সব বিদছসংক্রান্থ কাগজ- 
পত্ম দৰাৰীতি রক্ষিত হইত | এই কাৱণে কনি কবির প্রন্তাৰবাত্ৰ প্ৰথমে পুপ্পালের 
দপ্তরে পাঠাইতে হইত, এবং তিনি কাগদপত্র দেখিয়া দান অক! ক্রঃবিক্রয়ে সম্থতি 
দিতেন । পঞ্চম শতকের লিপিতের তাহার প্রমাণ পায়া যায । পরবর্তী কালে এই 
বাবসা যে আৰও আনিদির ও হুনিহবিত হইয়াছিল কর ইত্যাদি খা করিবার উদ্দেশে, 
মুলা, আয, ক্মি-পরিমাণ ইত্যাদি নির্ণশ করিবার উদ্দেশে জরিপ ও কু-কর নিয়ামক 
বিভাগের কাঙ্গকর্ম বে আরও স্বস্থ ও বিস্তৃত হইরা পড়িযাছিল, তাহাতে সন্দেহ করিখার 
অবকাণ কোথায় ? 


৮ 


সঙ্গমশতকপুব লিপিগুলির কোনো কোনোটিতে আমরা কৃমি দানের অন্যান্য সতের মধো 
একটি সত” দেখিয়াছি, “সমুদয়বাহ্াপ্রতিকর" অব] “সমুদযবাহ্ধাদি,--অকিকিংপ্রতিকর", 
অর্থাৎ রাজা ভূমি দান করিতেছেন কেবল তখনই, যখন তিনি তাহা সকল প্রকাবের 
ক্ৰবিবিত কৰিছ! দিছেন; তাহা না হইলে মূলা লই খে-কমি 
পথ উপ, কর, বিজু করিতেছেন, তাহাই দান করিতেছেন বলি উল্লেখের আৰ” 
উম হাদি কোনো অর্থ হয় না। বাহা হউক, বাগ বন ভুমি করবিবিত 
করিতেছেন, তন রাঙ্গা দান ছাড়া অন্ত সকল ক্ষেত্রেই ভুমি ভোক্তাদের নিকট হইতে 
কর গ্রহণ করিতেন, ইহা তো প্রায় স্বতঃসিন্ধ, এবং এই ক ছে নানা প্রকারের ছিল, তাহার 
ইন্িতও "সমূদয়বাহ" এই কথাত মধ্যে প্রন্থর। বঙপধোগা ও কুট কৃনির কর ছিল, বান... 
দিব ছিল; কিন্ত খিল অর্থাৎ কর্ধপের অযোগ্য ভূমির বোধ হয় কোনো কর ছিল না; এই. 
ধরনের ইদিত আমি আগেই করিথাছি ॥ ইৈস্থদেবের কমৌশি-লিলিতে তাহার প্রাণ 
আছে। : কর কত প্রকারের ছিল, কিকি ছিল, তাহা এই যুগের লিশিগুলি ৮ 
ডিপার নাই, তবে উপর শক্ষেত্ব একৰ ভাগ বে বাইর প্রধান প্রাপ্য ছিল, 
| স্দবকাশ লাই ।। Pts ই তে পরিষ্কার বল! হইয়াছে, 
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করেন, তাহা হইলে বাছা শুধু বে কুলির মুশাটুকৃই লাভ করেন তাহা। ন, ক্রেতা উনের 
ফলপ্বকূপ থে পুপ। লাভ করেন, দত্ত কমি সবপ্রকার করবিবছ্িত করিয়| দেওয়াতে রাজা সেই: 
পুণোর এক-য্ ভাগের আদিকারী হন। অথাৎ, সেই কুমির উপস্থত্বের এক ষ্ভাগ ঘে 
বাজার তাহা এই উল্লেখেব মধ্যে স্বস্পহ্। ধর্মাদিতোর ১নং পট্রোলীতে এই কথা বারও 
স্পষ্ট করিয়া বলা হইছে । অন্তাপ্জ কর নাহা ছিল তাহার হ'একটি অগ্মান কর] খাইতে 
পারে। নে-কৃমি বিক্রয় করা হইতেছে এবং পরে ক্রেতা দান করিতেছেন, তাহ! অনেক 
ক্ষেত্রেই লবশাকর, খেয়া পারাপার ঘাট, হাটবাঞ্জাৰ, বরণ ইত্যাদি-সখষলিত। এ-গুলির 
উরে নিবণক নঘ। কৌটিলা ও অন্যান অখশাস্থকারদের মতে লবণ, অরপা ইতি 
বাসের একচেটিয়া অদিকার ছিল, এবং তাহা হইতে শ্রা্গাব তথা রাষ্ট্রের নিয়মিত আয 
ছিল; এই সৰ খাহাতা ভোগ করিতেন, বাঞ্সরকারে তাদের কর দিতে হযত। 
হাটবাজার, শেয়াখাট হইতে একপ্রকারে বাঞ্জা্ব আদায় হইত, জনসাধারণকেই এই করার, 
বহন করিতে হইত | বাজ দেখানে কমি দান করিতেছেন, এই লব দায়ের স্বাখ ত্যাগ 
করিঘ়াই দান করিতেছেন, থয, প্রতিপক্ষে ইহাই প্রমালিত হয় বে, উৎপাদিত শস্যের 
এক-ধনংশ ছাড় অগ্রাপ্রকারের কর? ছিল, এবাং পোক্ত করগুলি তাহাদের মৰো অরুতম। 

ঝাজ। ঘখন কৃমি দান করিলেন, তথন তিনি সবপ্রকার করবিবন্ছিত করিয়াই দান 
করিলেন; তাহার অর্থ এই যে, খিনি ব! বে-প্রতিষ্ঠান এই দান গ্রহণ করিলেন, তিনি বা! 
লেই প্রতিষ্ঠান সেই ভূমির সঞ্চল প্রকান্ের উপস্থত ভোগ করিবেন । নিয়প্রজ্৷ যদি কেহ 
শেই ভূমি ভোগ করেন, তাহা হইলে তিনি দানগ্রহীতা বাকি বা প্রতিষ্ঠানকে সবপ্রকার 
কর, উৎপাদিত পশ্যের ভাগ ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রদান করিবেন, বাঞ্জা বা রাষ্ট্রকে নব |. 
ইহা ছাড়া বাজার কৃমিদানের কোনে! ব্য অথ হইতে পারে না। এই কথাট। পরবতী 
কালের লিপি গুলিতে খুব স্পট করিদ্া বলা হইয়াছে। 

ভূমির উপপ্বত্ব সমন্ধে উপরে যাহ! বলিযাছি, তাহার গ্রতোকটি কখাবই সবিক্ধান সমর্থন, 
পাওয়া খাইতেছে পরবর্তী কালের লিশিগুলিতে ॥ প্রথমেই গেখিতেছি, বাজ! যখন কৃমি দান 
করিতেছেন, তখন সমন্ত্র “বাঙ্গচাগডোগকৱহিবপাপ্রত্যায়'ন্বাৰ ত্যাগ করিয়া দান 
করিতেছেন, অর্থাৎ দান গ্রহীতাকে এসব কিছুই বাষ্টরকে বা বাজাকে দিতে হইবে না, সল্প 
বলিয়া দিতেছেন। কিস সঙ্গে সঙ্গে এই কখা ও বলিছ্া দিতেছেন বে, সেই ভূমির শ্রেত্রকর 
উনি ২১ 















ভি টিক কমি এবং জা সকল, প্রকার প্রত্যায় কি, জপ? 


ঃ কান ইত্তি-_গালিমপুধপিপি )। আভোগা বা রক দেৱ 


লিশিুলিতে,লা গা হায় ভাগ, ভোগ, কর, হিরা ॥ এ 
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ভাগ-_ভাগ বলিতে বাজার বা রাষ্ট্র প্রাপা উৎপাদিত শস্যের ভাগ বৃঝায়। দর্মপালের 
খালিমপুর-লিপিতে “সাদিক নামে একজন বাপুকষের উল্লেখ আছে: খুব সন্তর, উনিই 
বাজার প্রাপা এক-বঞঈভাগ সংগ্রহ করিতেন ॥ শুধু কোৌটিলোগ স্বাস্থ ন! অন্তার্য প্বতি- 
গ্রন্থে যে রাস্ার এই বঙ্গ ভাগ প্রাপির উল্লেখ আছে, তাহাই নয়; ব্দাগেকার 
লিলি-প্রমাণের  মশোএ দেনিয়াছি, উৎপাদিত শস্যের একষঈ ভাগই ছিল বাহার 
প্রাপা। 

ভোগ-পুৰ সম্ভব, ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি খে সব জবা মাকে মাঝে ঝাক্জাকে সাচার 
বাক্তিগত ভোগের জন্য দে এয়া হইত, তাহার নাম ছিল ভোগ। বাংলা দেশের লিপি গুলিতে 
সৰত্রই উল্লেখ আছে, কমি দানকালে তৎস'লগ্র মহহা, আম, কাঠাল, স্বপারি, নারিকেল 
প্রকৃতি গাছ ও অক্কার কাটনিটপ ইত্যাদি সমন্তই সঙ্গে সঙ্গে দান কৰা হইত। তাহা 
হইতে এ অন্তমান অসংগত নয যে, এই সব ফল ফুল কাঠ বাশ হইতে এক্ট! লিিত স্আায়েৰ 
মং বাজ্জার ভোগা ছিল। 

কর-সুজায় দেয় বাজন্থ অর্থে কর। স্র্শশান্রে ডিন প্রকার করের উল্লেশ আছে। 
(১) স্বাঙ্ছার প্রাপা শশ্ষচাগ ছাড়া নির্ধারিত কালে নিৰদিত ভাবে দেৱ মুহা 
(২) স্বাপংকাশে পবা! অত্যাদিক কালে দেয় দুতাকর ; ( ৩) বণিক ৪ বানসাধীনের 
লাভের উপর দেয় কর। প্রাচীন বাংলাঘও বোৰ হয়, এই তিন প্রকার করই 
প্রচলিত ছিল। 

হিবপা- ছিবণা অ স্বর্ণ । এই হিবণা সদাই উল্লিখিত হইয়াছে ভাগ-ভোগ-করের 
সঙ্গে। কিন্তু ইহার সবিশেষ অর্থ বুঝিতে পার! কডিন। কোনো কোনে! পণ্ডিত অথ 
করিয়াছেন, রাজা সব শস্যের ভাগ গ্রহন করিতেন না, তাহার বৰলে গ্রহণ কৰিতেন 
সুধা, সেই মৃত্বা্ট হিবণা । 
পূহনস্তী কালে কি হইত বল। কঠিন, কিঙ্ধু সেনবাজ্গাদের আমলে ক্কমি-কাজন্থ থে মুসার 
দিতে হইত, এ-অন্তমান ৰোগ হয় করা খাছ, বগি সে-মুহ! যে কি বন্য তাহ! ক্যাম 
আঙ্জও জানিন।। এই আমলের প্রত্যেকটি লিশিতেই কির বাধিক আয় প্রচলিত মুত্ায 
ক্মাতিসক্ছ ভাবে উল্লিণিত হইয়াছে) কিন্তু এই বাজন্বের কষ ও পরিমাশ জানিবার কোন 
উপায় নাই। লক্ষ্মাসেনের গোবিন্দপুর: পট্টোলীতে দেখা নাইতেছে, দত কমিব প্রতি 


























অনুমান সহজেই করা বায় + পাল ক সেন আমের প্রা প্রতোক্টি লিপিতের "সচৌবোন্ববণ" 
কথাটির উল্লেখ আছে, অর্থাৎ লানগরতীতাকে গে সব সুবিধা "ও ক্ষমতা দান করা হইত; 
কাহাৰ মনো চৌৱোত্ধাণ একটি । কথাটির অর্থ কর) হইয়াছে এই মৰ্মে খে, অক্লান্ত ক্ষমতার 
সি শার্মিবক্ধার ক্রমকা দানগ্রহীতাকে অর্পণ কৰা হইত । কেহ কেছ অর্থ করাচ্ছেন, 
দানগ্রনথীতাকে শার্িবক্ষাথ জর অখাং চোক-ভাকাতের হাত হইতে বক্ষ! করিবার 
অন্ত কোনও পাক্কা কর রাজাকে দিতে হইত না। শেষোক্ত অর্থ টিই যেন সমীচীন, 
মনে হয় । 

আগেই দেখিছাডি, “নঘষ্ট-সতব” অথাৎ ঘাট, খেরাপারাপার্ধ খাট ই্যান্সিহ কৃমি দান, 
কথা| হইত । এই গেছ পাধাপাৰ ঘাটের একটা হাক ছিল, এবং পরোক্ষভাবে জনলাধারণকে' 
পাছা বহন কৰিতে হইত | ফেব ৱাসধকৰ্মচাৰী এই কর সংগ্ৰহ করিতেন এবং এই সব: 
ঘাটের তথ্বাবধান করিতেন, হাতার নাম ছিল তারক ক্মধবা ত্রপত্তি ৷ হাট হতেও এক 
প্রকারের ঝা আনায় হইত ; তাহা সংগ্রহ এবং হাউবাগজারের তনধাবগান বিনি করিতেন, 
প্টাাৰ নাম ছিল হপত্তি (উন্বৱঘোধের বামগঞ্জ-লিপি )। পখালিমপুত এবং অক্সান্স রও 
ছই একটি নিলিতে হাটের বাজ্ন্দও বে লানগ্রস্থীতার প্রাপ্য, তাহার স্বস্পষ্ট ইপ্নিত আছে। 
ধৰ্মপালে সালিমপুত্-লিপিত্তে অন্যান্য কবের সঙ্গে পিণ্ডক কথার উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই, 
লিপু এবং কৌটিগোর সর্গবাস্থের শিওকন একট নন্্র । টীকাকার ভট্রব্বামী বলিতেছেন, 
সমগ্র গ্রামের উপর খে কর চাপান হইত, তাহাই পিন্ডকর। বাট, গোবাট, গোচব ইত্যাদির 
উপবেও বোৰ হব নিধৰিত হারে কর ছিল, কৃমিদান হন করা হইতেছে, তখন দানগ্রহীতা 
এসমন্ম ভোগের ক্মনিকাৰ পাইতেছ্েন, অর্থাৎ লিজ প্রভাবের দে কব বাস্ধার বদলে তিনিই 
ভোগ কৰিবাৰ অধিকার পাইতেছেন । জপ প্রকার অপরাধের অব প্রশ্নাকে জরিমানা" 
দিতে হইত, ভাহাঞ একপ্রকাবের তাজা, আগেই লেখা! উল্লেখ করিয়াছি । উপবিকক 
নামে আব একটি করের উল্লেগ লিপি গুলিতে পাই) খাও । এই কবটি বিনি সাংগ্রছ কগিতেন, 
ভাঙার বৃত্ধি-নাম ছিল উপরিকারক : শ্রত্িনাসী কানজপ হাক্ছোর নওগ)-লিপি হইতে একথা 
জানা সা, এবং তিনি ছে তারের কত ক্ঠানী ছিলেন, তাহাঞ এ লিপিটিতে স্প্পর ।- 
(উপবিকর বো হয় 40007999110, সাও নিন্দিত কত ছাড়া লম অসমতে বাটি দে সব. 
ক নখ করিতেন, না মিতা ছাড়া জা দে সব তির is 
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কসি-সংপক্ত ব্যাপারে প্রভাব দা বাছা কিন্তু, ভাঙার কটা পরিচয় পাওয়া গেল। 
স্যারকে এই সাপকে পরার কার -কি ছিল, তাহাৰ, জ্বালোটনা কা 
বাকা ক প্রজার খাইতে পারে। কিন্ত সে-সমালোচলা করিতে হলে সি প্বতাদিকারী। 
খান কে, তারার - আলোচনা পনিবাদ। বান্ধা বা কাটেন: লঙ্ষে যা”. 
এগ শর্াদিকারী ও প্ৰজাৰ সন্ধি; সে-ৰিচাৰঞ গালন্ধত আলিয়৷ পঢ়িলে 
কৃমির বার্থ মল স্থদিকারী তাজা, না জনসাধাৰণ, ইত লই) বধ তিতা B 
হইয়া গিয়াছে । অভীত কালেন হইঘাডে, এই একা আধুনিক কালে হইতেছে ।- “ 
ভারতবধেও হইয়াছে, ভাবতে বাহিকে অক্তাক্ত ছেপে ॥ইরাছে। স্আমাছের প্রাচীন ক 
অর্থশাগ্ম ও স্ৃহিশাস্ছে এই তর্কের ছুই পক্দেরই বিস্মৃত মতামত পাল! পুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার, 
নক কিন্তু এ-তর্ক আমাদের আলোচনার নিরর্থক | ইহার লন্দেপীন স্বনীনা'সাও ke 
কিছু নাই । কাজেই এই বিতর্কের মনো চুকিয়া পড়ান আমাদের কোন প্রয্োজনগ নাই । 
আমাদেৰ প্ৰশ্থ_কৃমিক মূল স্ষদিকাৱী কে, এ সে লন ; ক্কদি-ব্ৰন্থাদিকানী কে, সেই গাই 
আমাদের বিচাৰ । কারণ, সনির মূল ভবিকাৰী কে, এপ্ৰশ্থ লইয়া ঘত উই খানক গাধ 
ছিজ্জান্থ মনের অশ্রসন্ধান মাত, এতিহালিক ছুগে ইতিছাসের বান্দর শ্রেত্রে রাধার গঠোগ 
না-এ থাকিতে পাবে) কৃমি-স্বতেষ সবিকাৰী হইছেছেন কে, এ-গ্রগ্ের উর পাইলে 
এতিহাসিকের প্রছোজ্ন মিটি খাস) বৃক্তিক দিক্‌ হইতে বমি দূল অধিকারী কে 
ছিলেন, তাছ। জ্গানিবা কৌতৃহল স্বাভাবিক, কিন্তু মৃণ সনিক্ধারী বিনি দা ধাহাধাই হউন, 
ইতিহাসের বান্ধব ক্ষেত্রে তিনি ৰ! তাহাহাই শে ফৃনি-স্বত্থাবিক্ারী হবেন, এমন 71-8 
হইতে পান্ছে। 
ভাবতবৰে সমান্গ-বিৰত নেব স্বাভাবিক ইত্তিছাসিক নিয়মে হান কৰা চলে, সতি - 
প্রাচীন কালে লোকসংখ্যা যখন পুব বেশি ছিল না, এবং কৃমি ছিল প্রচুর, তখন কমি 
স্ৰদিকারী কে, এ-প্রশ্ব উঠিবাৰ কোনও ন্দরকাশই ছিল না। (লোকের গল কৃষির এরা 
হৰত, তখন সে জঙ্গল কাটিয়া, মাটি ভাট কিছ নিজেৰ এফোগুলমত ভূমি তৈছাৰি করি 
লইত। পরের কৃমি লোভ কৰিবার গ্য়োজন হইত না, কৃমি লই! বিবাদেষঞজ কোন 
অবকাশ হইত না; হইলেও হইলেও গ্রাফবাসীহাই পরামর্শ করিছা তাহা মিটাইফা ফেলি ॥ 
তাৰপৰ সা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কুিবিজ্ঞাবেক লক্ষে সঙ্গে ঝুসিত চাহিল! তই বাকিতে 























২৪৬ ..- বাঙালীর ইতিহাস 


আসিয়া যায় না। শাস্ছিরক্ষার মূল দায়িত্ব তাহার, সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল যীমাংসক 
তিনি, সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি, সকল ক্ষমতা, দাহিতব ও অনিকারের মূল উৎস 
তিনি । সমাঙ্গ-বিবত নৈর দে-শ্তরে এই নীতি স্বীকৃত হইল, সেই স্তরে এ-কখা ও সমাজের 
থে স্বীকৃত হইয়া গেল, ভূমির উপর অবিকাবের উৎস বাজ এবং তিনিই ভূষি- 
সম্পস্ধিত বাদ-নিস:বাদের শেষ মীমাংসক | কিন্ত বাজ ব! হাট তাই বলিয়া কির মূল 
অধিকারী কপে নিজেদের দাৰি করিলেন না; কারণ, আছি প্রাচীন ঝালেও যেমন, এন্দেত্রেও 
তেমনই, এপ্র্থ উঠিবার কোন অবকাশই ছিল লা। রাঙ্গা বা বাষ্ট স্কমির এবং দ্মি- 
সং প্রচ্গার ধারক, রক্ষক এ পালক হিসাবে ধারণ, রক্ষণ ও পালনের পরিবত্তেো শুধু ভুগি- 
স্বত্বের অদিকাৱিত্বের দাবি করিলেন। কিন্তু এই বিবতনের প্রথমাবন্থায় স্বভাবতই এই 
দাৰিও সবঙ্গলগ্াহ ছিল না, কিংবা পন্তাতিুন্ বিচারও এ-সন্ন্ধে ছিল না। কৃমি তখন, 
ধুব দুর্লভ নয়; তাহা ছাড়া গ্রামে গ্রামবাশীদের অনেকটা স্বারাজা তো ছিলই । দে-পরিমাণ 
মি ব্যক্তিগত ভাবে লোকেরা ভোগ কঢিত, তাহার পরিবতে” গ্রামের সমাঙ্যযকে কিছু 
উপস্থ্ধ দিতেই হষ্টত-_সেই সমাজ্জহ্থ পরিচালনার জক; আব বে সমস্ত কমি সমন 
গ্রামবাসীদের প্রয়োজন হস্টাত, যেমন পথ, ঘাট, গোবাট, গোচর ইত্যাদি, তাহা সমগ্র 
গ্রামেহই শৌস সম্পত্ধি বলিয়া সহজেই লোকরা মনে করিতে পারিত। কিন্ত এক্ষেত্রে 
মুল অবিকারিত্ধের কোন প্রশ্ন উঠঠিবার অবকাশ নাই। বান্ধব ক্ষেতে যাহ! প্রযোজিত হইত, 
তাহাই কালক্রমে গরয়োগ-এতিস্কে সমন্ধ হইবা জনসাধারণছাতা স্বীকৃত হইত। মূল 
সদিকারিত্ধের দাবি মাহ! কিছু হইয়াছে, তাহা পরবর্তী কালে রাষদগ্থের এবং সমাজধর্রের 
বিৰহনৈক সঙ্গে সঙ্গে । আমাদের দেশে মোটামুটি তাবে মৌদসমাট্‌দের আমল হইতেই 
এই ৰিণত'ন দেখা দিয়াছিল। মৌ আমলেই ভারতবধে একটা কেন্্ীকত কর্মচারিতগ্র 
শাসনথাবন্থ গড়িয়। উঠে ক্ষমতা সম্পন্ত চক্রবর্তী সম্রাটদের চেষ্টায় ও প্রেরণার, এবং সমাঙ্জ- 
দয়ের সঙ্গে এই বাষ্ট্রধ্বের অতি খনি সন্ধন্ধ স্বীরুত হয়। ভাবতবখের সর্বত্রই একই সঙ্গে 
ইহা হইয়াছিল, তাহা অনপ্তা বলা চলে না; তবে, এই বিবর্তন যৌদ-স্থামলের পরে উত্রর- 
ভাৱতে সন স্বরে সুরে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ সবয্র স্বীকৃত হয়। 
সমাজবয়্ের মান্য বাষ্টধয্ের পক্ষনিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতন! জনসাধারণকে অধিকার, 
করিতে আরম্ভ কবে যে, বাজ! এবং বাইত কমান-বাবস্থার ধারক ও নিদ্ধাদক। এই সমাজ 
ব্যবস্থা মৰো ভূমি-বাধস্থা অন্যতম প্রধান উপকরণ। বিবর্তনের ফে-্তরে স্বীকৃত হইল । 







সঙ এবং বাষ্ট কুমির উপর অদিকাতের উৎস এবং ভিনিই কনি-সম্পঞ্ধিত বাদ- ' 


র শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমশ নীরে দীরে এই চেতনা গডিয়া 








প্রচুর খাট, খাডিকা। খাল ইত্যাদির উদ সাজা | ৰাঃ, তাহার অৰিকাংৰ কৃমির উৰ্যতা 
বিধানের অন্ত বাটিক খনিত, এ-অশ্তধান বোধ হয় করা চলে। তাহা ছাড়া এই প্লাবনের 
দেশে বাধ, আলি ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখ রাষ্ট্র সহার্তাব দিকেই ইঙ্গিত করে বলি! মনে 
হয়। রাঙ্গারা দে এই সেচন-ব্যবস্থার দান্বিত্ব পালন করিতেন, তাহার হু'একটি প্রমাণও 
আছে । মেন, বাণগড় লিপিতে রাছ্ছাপাল সমন্ধে বলা হইতাছে, তিনি অনেক বড় বড় 
দীঘিক! খনন করাইয়াছিলেন 7 "বামঠঞিতেশ স্পা সন্ধে কলা হইয়াছে, তিনি নানাপ্রকার 
জনহিতকৰ পূৰ্তকাষ করিঘাছিগেন, খুব বড় বন পুষবিনী খনন করাইয়া ছুই খাবে তালগাছ 
লাগাইয়া! পাড় পাহাড়ের মতন উচু করিয়া বাৰাইয়া হিাছিলেন, দেখিলে মনে হইত, বুঝব! 
সমু 

“লস বিশালশৈলমালাভালবন্ধস্ৃদিং সাগ্গাৎ | 

অপি পূর্ত পু্বিদীকৃতং রচাখকর কপা্য ॥ (৩৪২ ) 

পালরাদাদের পিপিমালার় রাঙ্গা বা বাষ্ট কক খনিত «৫ দীঘির উপ দেখিতে 

পাওয়া ঘায়। এই ধরনের স্থদীগ বিশালকার হলোপম পুকুরের চিঞধ বাকুড়া, নীম অঞ্চলে, 
ত্রিপুরা জেলায়, উতব-বন্দেত প্রায় প্রত্যেক জেলায় এখনও প্রচুর দেখিতে পাওয়া ঘায়; এই গণ 
পুক্ুবের জল নে চাব-আবাদের কাজেই বাৰহৃত হইত, এবং রাজকীয় অথবা বাষ্টের লাহামোই 
হে এগুলি খনিত হইত, সে-স্বতি উত্তর-বাছ়ে এস বরেঙ্রকুমিতে এখন বিলুগ হই খাছ 
নাই । খোনী কবির “পৰনদূত" কাব্যে কেখিতেছি, সেনবাজ বনলালসেনদেব হুঙ্ছদেশের 
কেন্ুষ্ছল গঙ্গা-যসুলা-সবস্থতী স'গমে কোথাও একটি স্ববৃহৎ বান নির্মাণ করাইয়ান্ছিলেন ;, 
বাধটি স্তাহারই নামের সঙ্গে জড়িত ছিল, এই ইঙ্গিত দিতেও কৰি শিশ্কত হন নাই। 
যাহাই হউক, মৌদঘুগের ও পরবর্তী কালের অর্থবাস্থ ও স্মতিশাপ্র-রচ্ছিতারা& বাজ ও 
বাষ্টই যে ভূসম্পত্তির মালিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রথা পাইতে লাগিশেন। কিন্ত 
এক সময় সমাজই খে কৃমি-বাৰা্থার নিচামক ছিল, সে-স্বতিও একেবারে নিলুপ্র হইয়া 
গেল ন!; খাকিছ| খাকিয়া সে-স্থতি স্তিশাত্থের পাতার, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত 
বাহারের মগ উকিবঝুকি মাকিতে লাগিল। সাগারণ-ভাবে এই কথা কমটি মনের 
পটভূমিতে বাখিয়া, আমাদের প্রাচীন বাংলার লিপিগুলি বিপ্লেষণ করিয়া, তাহাদের লাঙ্গা 
প্রমাণ কি, দেখা যাইতে পারে 
গুপ্ধ আমলের যে কটি লিলি বাংলা ছেশে পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রতোকটিতেই 
















২৪৮ বাঙালীর ইতিহাস 
ভাল করিয়া বিগ্লেব করিলে স্বতই মনে হয়, রাজা বাবাষ্টর শুধু কৃমি-স্বত্বেরই অদিকারী = 
নহেন, ভূমিক মূল অধিকারী । এই স্বহাদিকারতব বাংলা দেশে বোধ হয়, পুপ্ত-আামলের 
পৰেই নির্ধারিত ও স্বীকৃত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমরা যে-যুগের লিলিগুলির কথা 
নলিতেছি, সে-যুগে এ-সঙ্বন্ধে আর কোনো প্রশ্র ছিল ন।॥ তবে, তিনি অবিকারী ছিলেন 
ৰলিয়াই ভুমি দান-বিরুে হখেচ্ছাচরণ করিতে পাৰিতেন না; দেখিতে হইত, প্রস্তাবিত 
কমি দন্ত বা বিক্ৰীত হইলে গ্রামবাসীদের কুবি ও অন্মান্তা কমের কোনও অস্থবিধা হইবে 
কি না, অন্য কাহারও ভুমি আহত হইবে কি না। শুধু বাঙ্গাই অথবা রাষ্ট্র বে দেখিতেন, 
তাহা! নয, গ্রামের প্রধান প্রধান খ্াযক্রিরা, কখনো কখনো সাধারণ ব্যক্তিরাও ডাহা 
গেখিতেন। লিপিগুলিতে হে বার বার কৃমিদান-বিক্ুয় স্থানীয় সহস্র, কুট, প্রতিবাসী। 
এগং আকা জনকে বিজ্ঞাপিত করা৷ হইতেছে, তাহা প্রধানত এই উন্দেশ্বেই । বছ ক্ষেত্রে 
ইহারাই কমি করা কমি হইতে পক করিদ্া! লীনা নিদেশ কৰিয়া দিতেন । প্রশ্ন উঠিতে 
পাবে, মে সমস্ত সাঙ্ষাপ্রমাণ লিপিনুলিতে পাইতেছি, সে-সমন্্র নিই রাঙ্গা অথবা 
াষট্রে নিঙন্থ কূপ অথাৎ খাসমহল, এবং সে পাসমহল “দান-বিক্রয়ের অধিকার 
রাজা বা বাষ্ট্রেই হইবে, তাহাতে আব আস্চধ কি? এ প্রাপ্নের হখোগ হয়তো আছে, কিন্তু 
বখন দেখা সায়, সহত্রই সকল লিলিতেই বাঙ্গা হইতেছেন বিক্রেতা বা দাতা, তখন এই 
নম্মানই মনকে স্বদিকার করে যে, রাজোর সকল ভূমিবই স্বত্বাধিকারী এবং মূল মালিক, 
দুই-ই ছিলেন ঝাঙছা বা বাষ্ট । তাহা ছাড়া, লিপি গ্রিতে এমন একটি দৃষ্ান্তও পাইতেছি 
না; খেখানে আছ বা কাষ্ট মূল অধিকাৰিত্ব ছাড়িয়া দিতেছেল ; খাহা পাইতেছি, তাহা তাহার 
্বক্াধিকাক। কৃমি হখন শুপু বিক্রয় কৰিতেছেন, তখন স্বত্থাৰিকারের দাৰি বায 
বাণিতেছেন কর গ্রহগেৱ ভিতর দিয়া : আর খন শুধু বিক্রয় নয়, সঙ্গে সঙ্গে কমি লিঙ্গ 
করিয়া দান করিয়া দিতেছেন, তখন সেখানে স্বত্বাদিকারিত্বের দাবিও ছাড়িয়া দিতেছেন, 
কিন্তু সেগ্বানেও তাহার মূল অধিকারিত চলিয়া যাইতেছে না। আমার এই মন্তবাযগ্ুলির 
স্কট সবিপেষ প্রমাণ অইটমশতক্পূৰ নাংলার অশ্ব: ছুই তিনটি লিপিতে পাঞয়| বাইৰে । 
ক্ষরিদপুর জেলার প্রাপ্ত গোপচক্রের পট্টোলীতে খবর পা ওবা যায় থে, বংসপাল স্বামী নামে 
(এক ত্রাণ এক কুলাবাপ নি ক্রয় করিয়াছিলেন লিলিটির অনেক স্থান অবলুপ্র হইয়। 
দাওয়ায় পাঠ নিঃসন্দেহ নয়; কিন্ত যাহ! আছে, তাহাতে নিঃসাশয়ে বুঝা সায়, ধেএক 
কুলযবাপ কৃমি ৰংসপাণ স্বামী কিনিযাছিলেন তাহা মহাকোটিক--“নাষীছ কোন ব্যক্তির বা 
একদিক ব্যক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ডিল, কিন্ত এই ব্যক্তিগত সম্পক্তি ক্র এৰা a 
আনেগনও জানাইতে হইয়াছিল স্থানীর বাষ্ট -প্রতিনিদি এবং নাষট্ের নায়কদের 
হাউ ots ONES Sera at) তাহা হইতে 











ছিল বলিয়াই কোনো ব্যক্তি যে-কোনো সর্তে যে-কোনো ক্রেতার কাছে নি বিক্রর করিতে 
পারিতেন না, কিংবা দান করিতে পারিতেন ন! । এই বিক্রর সধবা দানকর্মের প্রন 
হইলে প্রস্তাৰিত ক্ৰেতা বা দানগ্ৰহীতা রাষ্ট্রের কাছে অর্থাৎ বাষ্ট্রে স্থানীয় ধিকরণ 
ও প্রধান প্রদান লোকদের কাছে আবেদন করিতেন, এবং ভাহারাই বিরত ও দানের বাবস্থা 
করিতেন। বস্তুত, কোনো গ্রামে কোনো ক্রেতা বা ছানগ্রহীতা ব্যক্তির নকাগমন 
শ্ামবানীদের অগোচরে হইতে পারে না, এবব্যাপারে রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রামের সমগ্রিগত, 
স্বার্থ ই অবিকতর বিবেচ্য । এই কারণেই সরকতর এই ধান-বিকুয়ের ব্যাপার গ্রামবাসীদের 
গোচরে ও সাগ্ষাতে হওয়াই প্রযোদ্ধন বলিহা বিবেচিত হরদাচছে। দেবখজেগর আলকপুর 
পঞ্টোলীতেও আমার পূৰোক্ মন্তব্য গুলির প্রমাগ পাওয়া যাইবে ॥ কাজা দেববড়গ বৌদ্ধ 
সআচাগ সংঘমিত্রের বিহারে প্রপম দফায় ৯ পাটক ১৮ তোণ ক্কুদি দান করিয়াছিলেন, 
এবং দ্বিতীয় দকায় দান করিয়াছিলেন * পাটক ১7 হোশ। এই সনির স্বিকাংশই ছিল 
ব্যক্তিগত অদিকারে, এবং দানের পূৰা পহন্ত বিভিত্র লোকের! নিজবের লম্পন্তি ভোগ, 


করিতেছিলেন। 

১। ২ পাটক --- ভোগ করিতেছিলেন বাখমহিষী ঈপ্রভাবতী। 

২! 86), ০ . শুভাসুকা নামে এক মহিলা । 

৩) ১8:০0 মিছবদি নামক জনৈক বাকিৰ দৃমি, কিন্তু ভোগ 
করিতেছিলেন সামন্ত বর্ণ টিযোক নামক এক ব্যক্ি। 

EL রশ *' ৪ভাগ করিতেছিলেন জনেত্রভট । 

«| ১ ০: ভোগ কৰিতেছিলেন শান্তর নামক এক ব্যক্ি, কিন্ত 
চাষ কথিতেছিলেন মহত্ব, শিখর প্রন্ৃতি ককের 
(জপবাস্থরেশ কৃঙ্গামানক মহব্ততশিধবাদিতিঃ কম্যঘান- 
কয)! 

SY Gea ce. 1" চোগ করিতেছিলেন বন্দ জানমতি। 

৭। ১ ৯ =: হোণষথিকা নামক জনৈক ব্যাক্তির কৃষি । 

৮। 3 = ৷ হজাগ কৰরিতেছিলেন শক্রক নামক ব্যক্তি। (ইহার, 








এক পাটক কৃমির সবটুকু রাজ! গ্রহণ করেন নাই; যে 
সসপাটকে ছইটি স্পাবিবাগান ছিল, সেইটুক শুধু 
লইয়া দান করিয়াছিলেন )। 

21 ২০ হছোণবাপ বান, $ পাটক--আগে ছিল উপাসক নামক জনৈক বাক্কির, 
_ ভোগ করিতেছিলেন স্বন্থিয়োক নামীয় জনৈক 
১8 








২৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


১২) ২৭ হোণবাপ :-- €ভাগ কৰিতেছিলেন হুলন্ধ এবং অঅক্সাক্ ব্যক্তিত । 

১১) ১০০ চাষ করিতেছিলেন রাজদাস এবং ছুগগুটি নামক, 
হুই ব্যক্তি । 

১২। > পাটক [ এক সময়ে ] বৃহতপৱমেশ্বর নামক জনৈক ব্যক্তি 


লান করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহাকে এবং কি উদ্দেশ 
দান করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই । 

১৩ 5০ [ এক সময়ে ] ভউদীণবন্তগ দান করিয়াছিলেন 
এবং এখন ভোগ কৰিতেছিলেন শত্ৰুক নামক জনৈক 
বাক্তি। এই শত্ৰুক এবং পূবোক্ত ৮ নম্বরের শত্রুক থে 

একই ব্যক্তি, এই অন্তমান সহজেই করা যাইতে পারে। 
এই সুদী ও আবিড়ৃত সাকা প্রমাণ হইতে কৃমি-বাবস্থা লগক্ধে অনেক লি প্রয়োজনীয় তথা 
জানা ঘাইতেছে। একটি একটি করিয়া তাহ) উল্লেখ কর! হাইতে পাবে । প্রথমত, রাজা 
ফে-কোনগ ব)কিগত্তসম্প্তি তাহার ইচ্ছামত এবং প্রয়োজ্নমত কাডিযা লইতে পারিতেন। 
২নং পট্টোলীটিতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে, ৯ পাটক ১* সোণ ভূমি ব্যক্তিগত আনিকার হইতে 
কাড়িয়া লইয়া ( যখাক্থৃঙ্জনাদপনীয় ) সংঘমিত্রের বিহারে দেয়! হইতেছে। ইহার পরিবর্তে 
অধিকারী ব্যক্িদের যগোচিত মূলা বা ক্ষতিপূরণ কিছু নেওয়া হইয়াছিল কি না, তাহার 
উল্লেখ লিলিতে নাই; হইলে তাহার উল্লেখ খাকাটাই বোধ হয স্বাভাবিক ছিল। বাজ 
বা রাষ্ট্র ঘি ভূমির মূল অধিকারী না হইতেন তাহা হইলে এই জাতীয় অধিকারের প্রঘোগ 
তিনি কিছুতেই করিতে পাবিতেন না। দ্বিতীয়ত, মহিলারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ 
করিতে পাখিতেন (১:৪২)। ভৃতীযত, মধ্যন্বত্বাধিকারীর নীচে লিঙজািকানী প্রজার, 
একটি স্ব ছিল ( = ও %)) ইহাদের অধিকারের স্তূপ কি ছিল, বলা কঠিন। ৩ নগরের 
মিয়বলি ভৃমিশ্বতাপিকারী ছিলেন বুঝ! বাইতেছে, কিন্তু ভূমির উপক্ত্ব বোধ হয় ভোগ 
করিতেছিলেন বর্ণটিযোক শিয়প্রঙ্গারপে । এ-সম্পকে তাহার কিকি দায় ও মিত্রবলিকে 
কিকি দেয় ছিল, তাহা প্রমান হয়তে। করা যাইতে পাবে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলিবার 
কোনো উপায় নাই । & লঙ্গবের পবীস্তুর ভূমিশ্বহা্িকারী ছিলেন, ইহা তো পরিষ্কার, কিন্তু 
মহত্তর, শির প্রভৃতি রুষক, খাহারা শবান্তরের এক পাটক সুমি চাষ করিতেন, তাহাদের 
দায় ও অধিকার কি ছিল? ইহারা কি বতমান কালের ভাগচামীদের মতন ছিলেন, না 
কোন প্রকার করের বিনিময়ে চাষবাস করিতেন ? তবে, এইটুকু বুঝা যাইতেছে যহত্তর, 
শিখব প্রকৃতি কুকদের সেই এক পাটক কুমির উপর কোনো অধিকার ছিল না। চতুখত, 
ke NE হইত, গানেই নি 









২২৩, 








সৃমি-বিস্তাস ২৫১ 
_ হইলে রষ্ট্সুমোধন ছাড়া এই ধরনের হস্ত স্ব ছিল না পক্ষত, একদিক (দুই 
“বা ততোৰিক ) ব্যক্চি বাক্ষিগতভাবে একই তৃখ্রের অধিকারী হইতে পারিতেন (১৯ ২ 


৪১১)। 
্টমপতকপরবর্তী পাল এ সেন-নামলের লিপিগুলি এইবার বিশ্লেষণ করা! মাই 
পাঝে॥ আগেই বলিয়াছি, পাল-স্মামলের প্রায় সবগুলি লিপিই সমগ্র গ্রামদানের পট্টোলী, 
সেন-সআামলেরও কয়েকটি পষ্টোলী তাহাই । এই গ্রামগুলি সমন্তই রাষ্ট্রের ‘খাসমহল' ছিল, 
এমন্মান খুৰ স্বাভাবিক নয়; বরং কুমির মূল ব্নিকাৰী হিসাবে বাষ্ট, বাজ্োৰ থে কোনো 
কমি, তাহা গাম ৰা যে কোনো ভূমি বা জনপদ ই হোক, দান-বিক্ৰয় করিতে পারিতেন, 
এই মন্ববাই যুক্তিসংগত, এৰ দান বখন করিতেছেন, তখন সেই গ্রামবাসী বাকিদের 
বাক্তিগত কূসম্প্থি বাঠ। আছে তাহা সমেতই দান করিতেছেন: ইহার পর ৰাজা ঝা 
রাষ্ট্রকে যাহা কিছু দেয়, বক্তিগত কৃপম্পত্বির অধিকাৰীর। তাহা দানগ্রহীতাকে দিবেন, 
রাষ্ট্রকে আব নয়। কিন্তু এই বে বাজ! ইচ্ছা এ প্র্োঙছনমত বাক্িগত কূলম্পত্রিএ দান 
করিয়া দিতেছেন, ইহা রাষ্ট্রের মূল অবিকাবিব্বের দিকেই ইক্ষিত করে। মির অধিকার 
ইত্যাদি সন্ধে এ-পবনথ মাং! বল! হইয়াছে, সেন-মামলের লিপিগুলিও তাহাই সমর্থন করে ॥ 
বিশ্বজপসেনের সাহিত্য-পরিনৎ-লিপিতে এক সঙ্গে এই জাতীয় আনেক তথ্য পায়া বায়; 
লেট হেতু এই লিপিটিই একটু বিস্তৃতভাবে বিঙ্লেষণ কর! মাইতে পারে। বাঙ্গ! বিশবন্প- 
লেন জনৈক দ্মাবনিক পণ্ডিত হলাযুধ শর্মাকে ১১টি কূগণ্ডে সবশ্বন্ধ ৬০৯২ উন্মান কৃমি দান 
করিয়াছিলেন , এই ভূখণ্ড কয়টি হলাম শর্মা কতক নানা উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছিল । 
১। দুইটি স্গণ্ডে ৬৭৪ উন্নান কৃষি উ্তযাফণ সংক্রান্দি উপলক্ষে [বাছা ? ] হলাদুণকে 

দান করিষাছিলেন। 
১৯৫ উন্মান ভুমি পূৰে কোনও সময়ে ₹লাযুশ কিনিবাছিলেন। কাহা নিকট 
হইতে কিনিয়াছিলেন বলা হয নাই, তবে বাক্চিগত কৃমাদিকারীর নিকট 
হইতেই কিনিয়াছিলেন বলির! অন্তরমান করা বায়। পরে এই ১৯৫ উন্ান, 
এবং অন্য দুইটি কৃষ্ণে «* উন্মান হলাঘুধ শর্মা চর গ্রহণ উপলক্ষে বাছছমাতার 
নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
দুইটি কূগণ্ডে ৩৫ উন্মান পূবে কোনও সময়ে হলাছুণ কিনিয়াছিলেন; পরে কুমার 

সেন এই কৃমিখণ্ড দুইটি জন্মদিন উপলক্ষে হলামুংকে দান করিয়াছিলেন। 
ছইটি কৃষণ্ডে * উত্মান পুৰে কোনও সময়ে হলাগুখ কিনিয়াছিলেন: পরে সান্ধি 

বিগ্রহিক নাঞীনিহ সেই কৃখও দুইটি হলাযূংকে দান করিয়াছিলেন। 
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পূৰক বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি প্রনথোহ্ষনীয় তথা পাওয়া বাইতেছে। প্রথমত, জীভ 

ভুমি শবে কাহারও নিকট হইতে দানন্বূপ গ্রহণ করা যাইত (২, ৩, ৪ )। কি উপায়ে: 
তাহা করা হইত লিপিতে বলা হয নাই, তবে অঙ্থনান হয়, হলাযুখ কোনো সময়ে মূল্য দিয়া 

_ কমি কিনিঘাছিলেন, পরে দাত! ভীত কৃমির মূলা হলাবরকে অপৰ করিয়াছিলেন, এবং 
হলায়ুধ ক্রীত কৃমি দানপ্বকূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দ্বিতীরত, এই সব দ্বুমি বান্তি 
গত অনিকারেই ছিল, এবং ব্যক্ষিগত অধিক্কারের বলেই বিনীত হইয়াছিল (২, ৩, ৪,৫ )। 
ভৃতীয়ত, ভূমিৱ ব্যক্ষিগত অধিকাৰীৱা সুমি দানও করিতে পারিতেন এবং করিতেনও 
(২,৩, ৪, *,৬)। কিন্তু এই দান বা কে-রে তুমি দান করেন, সেই অর্থে নয়, নি 
কৰিয়া দিখার ক্ষমতা এই বাযক্িগত অৰিকারীদের নাই, ইহারা শুধু স্মিত মধ্যস্বত্থাৰিকার 
বর্থাৎ ঠাহাদের ব্যক্ষিগত অনিকার দান কবেন, রাজার স্বত্বাধিকার অর্থাৎ কর গ্রহণের 
আ্মধিকার দান করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। সেই অন্তই হলাঘুধ যখন সমগ্র 
৬০৯ উন্মান ভুমিই নিকষর ভাবে, কোন দায় ঘাড়ে ন! লইয়া ভোগ করিতে চারিলেন, তখন 
বাজার রণাপন্ন হইলেন এবং রাদাও তাহাকে নিঙ্ধর করিয়া দিয়া সম্ত ভূমি দান করিলেন, 
অর্থাৎ, হলায়ুদ শুধু তগনই বাঙ্ছার কমি-্বত্বাদিকাহ লাভ করিলেন । এখানেও রাঙ্গা যে 
তাহার মূল অধিকার ছাড়িয়া দিলেন, এ-কথা বলা খায় না। লগণসেনের শক্তিপুর শাসনে 
দেখিতেছি, স্গ্রহণ উপলক্ষে স্থান করিয়া বাঞ্ছা ব্রাধণ কুবেরকে ৮৯ ত্রোণ স্কুমি দান 
করিয়াছিলেন; এই সমুদ্য জমির আয় ছিল ₹** কপর্দক পুরাণ । এই দান করা হইয়াছিল 
শ্ৰেত্রপাটকের বিনিময়ে; কারণ শেষোক্ত গ্রামটি পিতা বরালসেন কক জনৈক ব্রাষণ 
হবিদাসকে দান করা হইঘাছিল। কিন্ধ হুল ধরা পড়িলে রাঙ্গা তাহা কোদন্থ অর্থাৎ 
বাজ্েৱাপ্র করিয়াছিলেন, এবং তৎপরিবর্তে কুবেরকে উক্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন। 
লগনীয় এই যে, ভুল ধরা পড়িলে রাজ। দত্তকবূনি রাদকোগে বাছেয়াপ্র কৰিতেন। এক্ষেত্রেও 
সির মূল অনিকার মে রাজান তাহাই যেন ইৰ্দিত। রা 

পাল আমলের শাসন গুলিতে দেখা যাইতেছে, প্রন্তাবিত ভুষিদানের সময রাঙা সানী 
প্রধান প্রধান লোকদের, কুট, প্রতিবাসী, এক কণায় প্ররুতিপুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, 
"মতমস্্র ভবতাম্‌” নামি এই কৃমি দান করিতেছি], আপনাদের সবলে অঙ্মোদন হউক।। রা 
কেহ কেছ মনে করেন, গ্রামগোষ্জী কুমির মালিক ছিলেন বলিয়া ব্রাজাকে এই পরনের 
্ অনুমতি লইতে হইত । এ-সঙ্গমান কিছুতেই সত্য হইতে পারেনা। আমগো কুমির 
হইলে রাজা সেই কৃমি ক্র না করিয়া দান কি ভাবে করিতে পারেন 

























স্থুমি-বিশ্যাস 
বিজ্ঞাপন করা কেন প্রয্বোক্ষন হইত, তাহা তো আগেই গনি 2 
আসল কণা, “মতমস্্র ভবতাম্‌” এবং “বিকিতবস্ত ভনতাম্” এই ছইজের মধ্যে বিশেষ কিছু 
পার্থক্য ছিল বলিয়া সনে করিবার কোনো কারণ নাই। সেন আমলে বিজ্ঞাপিত করিবার 
প্রয়োজনে ফে-প্রসঙ্ে বলা হইয়াছে “বিদিতনস্থ", পাল আনলে সেই প্রসঙ্গেট সৌদ পা 
করি বলা হইত "নতম" । 
৯০ 
মির চাহিদা সমাজে ক্রমশ কি কৰিয়া বাড়িয়াছে তাহার কিছু কিছু সাক্ষাপ্রনাণ 
আগেই উল্লেখ করিয়াছি; এই চাহিদা বৃদ্ধির ইন্দিত বাস্তব, ক্ষেত্র, খিল সংপ্রকার ভুমি 
স্বদ্ধেই প্রথোগ্য । খুব প্রাচীন কালে কি হইয়াছিল, বলা কঠিন 
কিন্ত ন্ছমান করা কঠিন নয় যে, লোকবসতি এবং রুষিকর্ম সাধারণত 
নদ-নগীপ্রবাহ অনুসরণ করিয়াই বিস্ৃত ছিল। কৃষিকর্মের উপরই 
ছনসাধাবশের জীবিকা নির্ঠঃ করিত, এবং সেই কমিব প্রধান নিত নদনদী । দাহ্থারা 
এদেশে লাঙ্গল প্রবত ন কতিহাছিল, খান্তকে লোকালয়ের কুষিবন্ত করিয়াছিল, কলা, বেগুন, 
পান, হরিস্রা, লাউ, স্বপারি, নারিকেল, তেঁতুল প্রাৃতির সঙ্গে দেশের পরিচয় ঘটাইযা ছিল, 
সেই আদি-অস্টে লিয় বা অক্নিক-ভাষাভাৰী লোকেছের সময়ই এই অবস্থা কনা কর! 
কঠিন নয নদনদী-মগ্সানী বসতি ও কষিক্ষেত্রের পরই বোধ হয় ছিল হয় বনভূমি বা 
উর পাবতাক্কমি। আঅখব। নি হচ্ছিক জলাভূমি এবং সেই হেতু খিল বা “পতিত” । লোক- 
বসতি এবং কুধি-বিস্তার কগন কি গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, বলিবার মত প্রমাণ নাই; 
দেশের সব্ত্র সকল সময়ে একই ভাবে হইনাছে তাহাও বলা বায় না। শাসন ও বঝাণিজা- 
কেঙ্দ গে-সব জায়গায় গড়ি! উঠিঘাছে, সেইখানে লোকবসতি এবং কষিপেত্রের বিস্তারও 
অন্যান স্থান অপেক্ষা বেশি হইয়াছে, এন্সপ অন্যান করা কঠিন নয় । লোকসংখ্যা! বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে, বাহির হইতে আর্মভাষাভাষী লোকদের এই দেশে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির 
চাহিদাও ক্রমশ বাড়ি গিয়াছে, ইহাও খুব স্বাভাবিক । 
এই লোকবসতি ও কুষিবিস্তারের প্রথম নিংলংপয প্রমাণ পাওয়া বায় পঞ্চম পত্তক 
হইতে ; কৃমি-সম্পঞ্কিত কোনও সাক্ষা ইহার আগে আর উপস্থিত লাই ॥ লক্ষণীয় এই 
দে, পঞ্চম হইতে সপ্তম অষ্টম শতক পধন্জ বতগুলি দুমিবান-বিক্রযে পট্রোলী আছে, 
তাহার অনিকাংশ দত্ত এবং বিকীত কৃমি অপর" অর্থাৎ হা তখনও পন দেওয়া হয় 
নাই, বিলি ৰংন্দোবন্ হয় নাই: হা তখনও পিক লাই, নং 


বিফ কেট 
সাধাৰণ মক, 
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পট্োলীর কমি এক্নোরে “শূচপ্রতিক্রহচ্ছিকনিলন্ূমি", রাজার কোন আযবিহীন হাল 
পতিত, মি ; সমাচাৱদেবের খৃগ্রাহাটি পট্টোলীত ভূমিও গতপরিপূর্ণ বন্পস্তর আবাসস্থল 
এবং সেই হেতু বাষ্টের দিক হইতে নিক্ষল হইয়া পড়িয়া ছিল। «নং দামোররপুর পট্টোলীর 
ভূমি তো একষেবাবে সঅবণ্যময় প্রদেশে; আৰ তিপুৱা লোকনাখ পট্টোলীর ভুমিও হবিণ- 
মহিয-্যাস্র-ববাহ-সর্প অধ্যুষিত এক অবণোর মধ্যে । নৃতন নৃতন বাস্তব ও ক্ষেত্রতূমি যেমন 
স্বষ্ট এ পত্তন হটতেছে, তেমনই পুৰাতন বাবন্ধত ক্বুমির উপর নৃতন চাপ পড়িতেছে, 
এরকম দান দু' একটি এই যুগের লিপিগুলিতে পাওয়া যায় । স্বানফপুর পট্রোলীতে 
দেখিতে, ভোগ কৰিতেছে এমন লোকের নিকট হতে কৃমি কাড়িযা লয় ( দখা- 
কৃঞ্চনাদপনীয্ ) অন্য দান করা হইতেছে কুমির চাচিদাবৃদ্ধির ইহা তম প্রমাণ । 

পাল এ সেন আমলের লিশিগুলি সম্বন্ধে অধিক বলা নিস্পয়োজ্গন | গ্রামগ্ুলির দে 
আভাস লিলিগুলিতে পাওয়া মার, খানশক্কের ফে-ইনিত ইহাদের মগো প্রচ এবং 
পরামগরিতে” স্পাই, শুপারি-নারিকেল হইতেই কৃমির আয়ের পরিমাণের গে-াভাস 
পাওয়া বায়, তাহাতে কোনে! সন্দেহ খাকে না যে, এই আমলে লোক বসতি এ কুমির 

| বিজ্ঞার বেশ বাড়িয়া গিয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, বাঙ্গা, সাক্গপত্িবার্র এবং সমন্ধ লোকদের 
কুমিশান করিয়া পুপ্যলাভের ইচ্ছা, ্রাঙ্মণপুরোহিতদের কমি সংগ্রহের লোভ প্রস্তর 
প্রেবপাযই দেশে ক্রমশ বসতি এ হহির বিস্তার হইয়াছে, লিপিমালা ও সমসাময়িক 
সাহিতোর ইহাই ইদ্দিত। 

“বাসন” এ "অগ্রহাব” অর্থাৎ কি ধাহারা। ভোগ করিতেন সাহাব! কৃমিদানের 
সঙ্গে সঙ্গে কৃমি-সম্পন্চিত অনান্য কতগুলি অধিকারও বাজ ঝা বাষ্টের নিকট হইতে লাভ 
করিতেন; এই সব অধিকারের কিছু কিছু বিবরণ আগেই উল্লেগ করিয়াছি। সাদারণ 
প্রজাদের কি কি দায় ও অনিকার ছিল, তাহার কিছু কিছু আভাসও তাহা হতেই পায় 
ধায়। ভাগ, ভোগ, কর, হিরপা এই চারি প্রকার কর তে। তাহাদের দিতেই হইত । 
উপরি নামেন একপ্রকার বাজন্ব দিতে হইত। দশ বকম অপরাধের" 
কোনো অপরাধে অপরানী হইলে বিমান! দিতে হইত | হাটবাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদির 

ক্9 কব ফিল। চোরডাকাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র ইত সলিষা। পেস 

একটা কর নিদি ছিল । এইগুলি নিয়মিত কর। তাহ! ছাড়া, সময সময় কোনও 

বিশেষ উপলক্ষে বাজাকে বা রাষ্ট্রকে অক্তপ্রকারে কর দিতে হইত__লিপিতে এগুলিকে 

নল হইয়াছে 'পীড়।'। পীড়া যে এনসন্ডে সন্দেহ নাই! ছোট বড় নানাসুরের নানা 

বা্পুকষেরা বিডিতত ্গাোপল্ছো প্রামে স্বস্থাযী ছবাস স্থাপন কৰি! বাস করিতেন ॥ মনে 
: তথন গ্রামনানী:দেৱই তাহাদের আহাৰ এ পানীয়ের বাবস্থা করিতে হয়ত । সমলামযিক 
পে পতিত oe বা চাটভাটেবাও 













Fal বাজ বা উন ইচ্ছা লন নিন প্ৰজাৰ 
উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেন এসম্বদ্ধে তো লিপি-প্রমাণ আগেই উল্লেখ সি 
কমিতে আআ বিহীন চাষী প্রঙ্গাঞ হে ছিল, সে-প্রমাণও বিভবান। রাষ্ট্রে ও 

কৃমির ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকৃত হইত, নাকত আহান কমি নিত হইত 
দ্মির ব্যক্তিগত যৌখ-অধদিকার (এঙ্মালি স্বত্ব ) স্বীকৃত হইত, নারীরা 
অদিকারী হইতে পারিতেন, মধ্যন্বত্থাদিকাঢিত্রও অস্বীকৃত ছিল না, এই সব তথ্য নাগা 
প্রমাণসহ আগেই উদ্ধার করা হইয়াছে। দে-ভুমি দান করা! হইয়াছে পেই কৃমির উপর 
ও নীচের সমস্ত ব্বত্ব-উপস্থত্ই বাছা ও রাষ্ট্র দান করিয়া দিতেছেন_একেখাবে হাট খাট 
আক জলস্থল মাছ গাছ ইত্যাদি সহ--; কিন্তু সাধারণ প্রজ্জারা কুমির নিচের অধিকার 
ভোগ করিত কি না, সংলগ্ন জলের অবিকার লাও কৰিত কি না এ-সছক্ষে সন্দেহের ববক্ণাণ 
আছে। কৌটিপোর মতে কুগনতস্থ খনি, লবণ ইত্যাদি বাস্ট্রের সম্পত্তি ক্কুমি বিক্রয়কালে 
বাছা কি ভূগর্ডের অগিকারও বিক্রয় করিতেন? অবস্থা লিপিগুলি, বিশেষভাবে, 'অষ্টম- 
পতকপুব লিপিগুলি পাঠ কৰিলে মনে হইতে পারে, দান ও বিক্রয় উভয় পেতেই 
সবপ্রকার ভোগাবিক্ারই প্রজার উপর গলিত হইত । 

















2 
21 


১২ 


১5). 
১৯) 
20 
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ষষ্ঠ অব্যায় - 
বৰ্ণ-বিন্যান j 


k 


বরা প্রথার অন্যের ইতিহাস আলোচনা ন! করিনা বলা বাইতে পাবে, ধর্ণ-বিশ্াস 
ভারতীয় সমাত্র-বিন্তাসের চিত্রি। খাওয়া-দাওয়া এবং বিধাহ-ব্যাপাবের বিধিনিনেধের 
উপর ভিত্তি করিও আংপূৰ ভাগ্তনৰে মে সমা্-ব্যবন্থাৰ পত্তন ছিল তাহাকে পিদগ্ৰধান 
আধসমান্গ শতাব্দীৰ পৰ শতান্দী ধরিয়া ঢালিয়। সাঙ্জাইৱা নৃতন কৰিব৷ গড়িয়াছিল। এই 
নূতন কৰি! গড়ার পশ্চাতে একট! নাঘাছিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি কিছুতেই অন্বীকার কর! 
থর যাৱ না। কিন্তু সে-সন আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে ্প্রাস্সিক । বেগের 
বাংলা দেশের ইতিহাসের স্থচনা সে-যুগে বর্ণাশ্রন আদর্শ গড়িয়া উত্ঠিগ্াছে,, fe 
ভারতীয় সমান্দের উদ্চতন্ধ এখং অধিকতর প্রচাবশাশী শ্রেণীগুলিতে তাহা স্বীকুত f 
হইয়াছে, এবং নীরে মীৰ তাহা পুব ক দক্ষিণ ভারতববে বিস্তৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের এই 
সামাছিক আদর্শের বিদ্বাবের কথাই এক হিলাবে ভারতবহে আংসাপ্ধার ওসংকতির বিন্ধাবের 
॥ ইতিহাস, কারণ, এ আদশেকিতরই উতিহাপিক ফুগেক ভারতবধ্ের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল 
অর্থনিহিত। ব্গাশ্রনই ন্দাধ-সমাজেও ভিত্তি, শুধু পা সমান্েএই নয, ইন এবং বৌদ্ধ 
সমাজেরও। পতান্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আবপৃর্ ও অনাথ সংগ্জার এবং সংস্কতি এই 
বর্ণাশ্রমের কাঠামো এবং আদশের মবোই সনন্বিত ও সমীক্তত হইঘ়াছে। খত, ব্ধিক্রমগত 
সমা-বিজাস এক হিসাবে বেমন ভা্ত-ইতিহাসেত প্রদান বৈশিষ্ট, তেমনই অগ্ত,দিকৈ 
এমন সৰ্বব্যাপী এমন সবগ্রানী এবং গত অর্থবহ সমাজ-দ্াবন্থাও পৃদিবীৰ কার কোথাও, 
দেখা যায় না। প্রাচীন বাংলার সনাদ-বিক্লানসের কথ! বলিতে গিছা সেইদন্ত বর্ণ-দিক্কাসের ys 
কথা বলিতেই হয়। 
বশর প্রথা ও অভ্যাস যুক্িপন্ধতিবন্ধ ছি ছিলেন প্রাচীন দম ও স্থতিগ্রন্ের 
লেখকের । 








২৪৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সব কিছুকেই আনি চাতুবশোর কাঠামোর যুক্তিপন্ধতিতে বাধিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । সেই মন্্র-ধাজ্জবকোর সময় হইতে আরপ্ত কবির! পঞ্চদশ-যোক্ডণ শতকে 
রঘুনন্দন পথস্থ এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই । একখা অবশ স্বীকাখ যে স্মতিকারদের 
রচনার মধ্যে সমসাময়িক বান্দর সামাঙ্গিক অবস্থার কিছুটা প্রাতিফলন হয়তে| আছে, 
সেই অবস্থা ব্যাখ্যার একটা চেষ্ট। আছে; কিন্তু ফে-যুক্তিপন্ধতির আশ্রয়ে তাহ! করা হইয়াছে, 
অথাৎ চাতুবর্ণ্যের বহিক্কূত অসংখ] বর্ণ, জন ও কোমের নৱনারীর সঙ্গে চাতুবশীকত নখনাবীর 
ঘৌনমিলনের ফলে সমাজের দে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের, বিচিত্রতর সংকর বর্ণের স্থরি করা 
হইয়াছে, তাহা একাই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অনীক । তৎসত্বেও স্বীকার করিতেই 
হয়, আধ-ত্রান্ধণা ভারতীয় সমাঞ্জ আজও এই যুক্তিপন্ধতিতে বিশ্বাসী, এব স্বদূর প্রাচীন কাল 
হইতে আদি চাতুবৰ্ণোর যে কাঠামো ও যুক্তিপন্ধতি অন্ুধায়ী বণব্যাখ্যা হইয়া! আলিয়াছে সেই 
ব্যাখ্যা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুলমাঙ্গ আছও বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ ও সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান 
নির্শ্ব করিয়া খাকেন। বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয নাই, আজও হইতেছে না। 

এই সব বিচিত্র বণ, উপবৰ্ণ, সংকর বর্ণ লকল কালে ও ভারতবধের সকল স্থানে এক 
প্রকারের ছিল না, এখনও নয ; সকল স্বতিশাত্রে সেই জন্ত এক প্রকারের বিবরণ পাওয়া 
যায লা। প্রাচীন স্বতিগ্রন্থগুলির একটিও বাংলাদেশে রচিত নয়; কাজেই বাংলার বর্ণ- 
বিক্াসগত সামাজিক অবস্থার পরিচত্ব তাহাতে পাওয়া যায় না, আশ! করাও অযৌক্তিক 
এবং অনৈতিহাসিক ৷ বস্তুত, একাদশ শতকের আগে বাংলাদেশে বাংলাদেশের সামাজিক 
প্রতিফলন লইয়া একটিও স্বতিগ্রন্থ বা এমন কোনও গ্রন্থ বচিত হয় নাই যাহার ভিতর 
সমসাময়িক কালের বর্ণ-বি্যাসের ছবি কিছুমাত্র ধরা খাইতে পারে। বিশ্বাস্বোগা 
এতিহাসিক সাক্ষা-প্রমাণ স্বীকার করিলে বলিতেই হয়, এই সময় হইতেই বাঙালী স্বতি 
ও পুরাণকাবের। সঙ্গানে ও সচেতন ভাবে বাংলার সমাঙ্গ-বাবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাঞ্চপ। 
স্বতি্ আদপ ও যুক্তিপন্ধতি অসুমায়ী ভারতীয় বণবিস্থাসের কাঠামোর মধ্যে বািবার চেষ্টা! 
আরপ্ত করেন। কিন্তু এই সঙ্গান সচেতন চেষ্টার আগেই, সুদিন হইতেই, আধগপ্রবাহ 
বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে; এবং আধধর্য ও সংস্কৃতির স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই 
বর্ণা্রমের যুক্তি এবং আন্শও স্বীকৃতি লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন বাংলার বর্ণবি্তাসের 
কথা বলিতে হইলে বাংলার ক্যবীকরণের সুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহ। আরপ্ত করিতে হয়। 
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কিছু তথা নিহত আবাছে। উ্তর-বঙ্ধে এবং বাংলাদেশের অন্ত গপ্াদিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে আ্ীকরণ তথা বাংলার নর্ণ-বক্লাসের দ্বিতীর পের স্পা । এই সময় হইতে 
মারস্ত করিয়া একেবারে অয়োনশ শতকের শেষ পন বর্ণবিক্াস-ইতিহাসের প্রচুর উপাদান 
বাংলার অসংখা লিপিমালায় বিশ্যনান। ৰস্তত, সন-তাৱিখযুক্ত এই লিলিগ্রলির মত 
বিশ্াসযোগা নির্ভরযোগ্য বার বাস্তব উপাদান আর কিছু হইতেই পারে না; এইগুলির 
উপর নির্ভর কৰিয়াই বাংলার বর্ণ-বিন্তাসের ইত্তিহাস রচনা করা খাইতে পারে, এবং তাহা 
করাই সৰ্বাপেক্ষা নিরাপদ । বর্তমান নিবন্ধে আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিব। সঙ্গে 
সন্ধে সমসামঘিক দু-একটি কাবা গ্রন্থের, যেমন, রামচবিতের সাহাবা লয় মাইতে পাবে। 
ইহাদের ইতিহাসিকত। অবশ্রন্বীকার্দ। 

তবে, সেন-বর্মণ আমলে বাংলাদেশে কিছু কিছু স্মত্তি এ বাবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 
সেগুলি কখন কোন্‌ রাজার সামলে ও পোষকতার কে বচন! করিহাছিলেন তাহা স্বনির্দারিত 
এ স্থৰিদিত। সমস্ত স্থিতি ও বাবহ্থারগ্রন্থ কালের হাত এড়াইযা স্আামাদের কালে সআালিয়। 
পৌছায় নাই ; অনেক গর লুপ হইয়া অথবা হাবাইয়া গিয়াছে | কিছু কিছু খাহা পাওয়া 
গিয়াছে তাহার মধো ভবনের ভট্রের ও জীমৃতবাহনের করেকটি গ্রবই প্রদান | এই সব 
স্মৃতি ও ব্যবহার গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রাথাপিক বলিয়া স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই ॥ এবং 
লিলিমালায় যে-সব তথ্য পাওয়া খায়, সে-সব তথা এই স্মতি ও বাবহার গ্রস্থের সাহাযো 
ব্যাখ্যা করিলে অনৈতিহাসিক বা অযৌক্তিক কিছু কৰ! হইবে না। 

স্বতি এ বাবহারগ্রন্থ ছাড়া গস্তাত দুইটি অবাচীন পুবাণ-নথ, বৃহন্ধম পুরাণ এ 
অ্রক্ষবৈব্তপুবাণ, গোপালভট্ট-সানন্দভট্টকত বল্গাল-চরিত, এব বাংলার কুলগী গ্রশ্থমালায় 
হিন্দুমুগের শেষ অধ্যায়ের বর্ণ-বিক্লাসের ছবি কিছু পাওয়া বায়। কিন্তু ইহাদের একটিকেও 
প্রামাণিক সমসামদ্ষিক সাক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা ধায় ন!। সেইজন্স ইতিহাসের 
উপাদান হিসাবে ইহারা কতখানি নিৰ্তবধোগ্য সে-বিচার স্মাগেই একটু সং্ধিপ্ত ভাবে 
করিয়া লা প্রয়োজন । 
বৃহন্ধর্ম ও ব্ৰদ্ধবৈবর্তপুৱাণের এততিহাপিক নির্ভরষোগাতা সন্ধে কিছু কিছু 
বিচাবালোচনা হইয়াছে। প্রথমোক্ত পুবাগটিতে পন্থা বাংলাদেশের ঘমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার 
ভীখ-মহিমার সবিশেষ উল্লেখ, ব্রাক্ষণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধান (মাহা 
ভারতবর্ের কার কোথা বিশেষ নাই), ্া্থপেতর সমন্ধ পর্ণ 
ছত্মিশটি উপ এ সংকর বর্ণে বিভাগ (বাংলার 'তখাকখিত “ছিপ জাত. 

না) ইত্যাদি হেৰি মনে হয় এই পুরাশটির 
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তন্কবায়, দাস (চানী ), কমার, স্বব্ণবণিক ইত্যাদি উপ ও সংকর বর্ণের উল্লেখ প্রভৃতি 
এই অহ্মানের সমর্থক | বাংলাদেশের বাহিরে অন্তত্র কোথাও এই ধরলের বরণ-্যাবস্থা। এবং 
এই সব সংকর বর্ণ দেখা যায় না। অ্রক্ষবৈবতপুতাশ সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। 
বত, বৃহ্ধমপুত্রাণ * অ্রক্কবৈবপুরাশের নর্ণ-ব্যবস্থার চিত প্রায় এক এবং অভির, এবং তাহা 
বে বাংলাদেশ সধস্তেই বিশেষভাবে প্রবোহ্য ইহাও অদ্বীকার কর! বায় ন।। এই ছুই 
গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণৱ করা কঠিন; তবে এই কাল ছাদশ শতকের আগে নয় এবং চতুদশ 
শতকের পরে নয় বনিছা অস্ুমিত হইছাছে। এই অশ্রযান সভ্য বলিয়াই মনে হয় 
যদি তাহ! হয তাহা হইলে বল] যায, এই তুই পুরাণে বাংলাত ন্যানিপর্বের শেষ অধ্যায়ের 
ব্ণ-বিজ্তাসের ছবির একটা মোটামুটি কাঠামো পাওয়া খাইতেছে। 

বরাল-চবিত নামে ছুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত । একখানিত গ্রন্থকার আনন্দভট 
নবদ্বীপের বাজ! বুদ্ধিমন্ত খাব আদেশে তাহার গ্রন্থধানি রচিত হয । রচনাকাল ১৫১+ 
শতক ॥ আনন্দভট্ে পিতা! দাবিশাত্যাগত ত্রাণ, নাম অনস্তভটী। 
আর একখানি গ্রন্থ পূরণ শু, উত্তৱখণ্ড ও পরিশিষ্ট এই তিন খু বিভা 
প্রথম এবং দ্বিভীহ খণ্ডের রচয়িতার নান গোপালভট্র, গোপালভট্ট বয়ালসেনেরঅন্রাতম শিক্ষক, 
ছিলেন, এবং বালের ন্যাবেশাহুলাবে ১৩০* শকে গ্রত্থথানি রচিত হয়, এইকূপ দাৰি করা 
হইযাছে। তৃতীয় খণ্ড রাঙ্গার ফ্রোবোহপাধনের ভয়ে গোপালভ নিজে লিখিয়া যাইতে পাছ্ছেন 
নাই; ছুই শত বহসর পত্ব ১ আনন্দভট্ট তাহা রচনা করেন। দ্বিতীয় গ্রটিতে 
নান! কুলল্গীবিবরণ, বিভিএ বর্ণের উদ্পিকখা ইত্যাদি তে! আছেই, তাহা ছাড়া প্রথম গ্রন্থে 
বাল কতক বণিকথের উপর অত্যাচার, সুন্ণবণিকদের সমাজে ‘পতিত’ করা এবং কৈবর্তা 
প্রন্ৃতি বর্ণের লোকদের উন্নীত কর! প্রকৃতি খে-সব কাহিনী বদিত আছে তাহাও 
পুনকয়েশ করা হইঘাছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে বর্ালের বে তাৰিখ দেও] হইরাছে তাধা বল্গালের 











বয়ালচরিত 








ষগার্থ কাল নয়; কান্দেই গোপালভট্ট বললালের সমসাময়িক ছিলেন একদা! সত্য নহে। * 


হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থটিকে বলিয়াছিলেন ‘জাল’; আর শাস্বী বহাশয়-সম্পাদিত 
প্রথম গ্রন্থটিকে রাগালনাস বল্দো!পান্যান বহানয় বলিষাছিলেন “গ্রাল' ! 
বল্লাল চরিডের কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য । 
__ সেনযাজে। বয়াভানন্ৰ লাখে একজন মন্ত বন্ধ বনী বনিক ছিলেন উনস্পুহীর বাজার বিক্ষত বুক্ধ 
আন্ত সারালসেন হয়াঙানন্দের নিকট হইতে এক্নাত এক কোটি শি ঘাত করেন। বারবার দাগে 
হওয়ার পর বাল আত একবার শেষ চেষ্টা কিবা জন প্রস্তুত হন, এবং বয়কানব্ৰের টিকট 
পি কোই হব (হুৱা) ধা চাহি পাঠান। মানৰ পাঠাই হালি হল: 
2৯০২ লাল ইহাতে ক হইয়া অনেক * 
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সঙ্গে মতৰ করিতেছেন। তাহার উপর সাবার মগের কাজা ডিলেনবরাক্কাননেন আবামাতা। ধা অতিযাজার 
হা সুিনিদের শষ ভুকে লামা রিলেন সার পানে পৌকোচিত্য করিলে, 
্াচাচের কা হইত বান এগ করিলে কিংবা ভাজারের শিক্ষাদান করিলে আংক্ষশেরা ‘পতিত, 
হবেন; সঙ্গে সঙ্গে এই দিধানঞ কিছ নিলেন, অবিকেতা হন প্রতিশোধ লাইনার জন্ত দি ভিন 
মুলা দি সমন্ধ গাসনাহ্যকের ঝা কযা কেলিল। উন্ষধর্ণের লোকেরা হিপনে পিছ গেলেন ।। 
সরালে কৰন বাধা &ই॥ কৈম্ঁবিগকে জলচস-সহাজে উন্ী্ করিয়া ছিলেন সাত নেতা যকেশকে 
মঙধানাগুলিক শে উর করিলেন। হালাকার, কুকার এবং কর্বচাক, ইয়া সংশৃহ পরায় উঠত 
হল) স্নিকার লৈত। পর) দিমিদ্ধ নাইয়া গেল ক্ষ বনিক দেশ সাক অর পালাই 
গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বরাল উচ্চতর বর্ণের জনো সাবাজিক বিশৃত্খলা নেদিয়া স্নেক গণ ও ক্রত্রিয়কে 
অস্থির দিখান দিলেন। বাবসায়ী নিয্শেণীর ব্রাক্ষণনেদ স্রান্মপা্থ একেবারে খুচিরা। গেজ) পটার, 
কাছ্ণ-সনাল হইত “পতিত হইলেন। 

কাংিনীটির এতিচালিক বাখার্য স্বীকার করা কঠিন; কিন্তু ইহাকে একেবারে 
অলীক কল্পনাগত উপন্যাস বলিয়া উচ্ভাইযা দেওনা আআতব৭ করিল । গ্রথ্থ ছটিকেও জাগা 
বলি মলে করিবার দখেই কারণ বিগ্যমান নাই । লেনবংশ “বক্ষ বংশ; বল্জালসেন 
কগিগবাক্জ চোড়গন্দের বন্ধু ছিলেন ( সমদানঢিক তাহারা ডিলেনই ); বজালের লবয়ে 
কীকট-মগৰ পালদ-শেৱ জায় ডিল এবং ছানার সামলে পালবংশের অবলান* হইয়াছিল: 
মহাল নিখিলাধ সমধাছিযানগ গ্রেখণ কহিয়াছিলেন--বঙ্গালচরিতের এই সব তথা শসা 
ব্বতয্ন স্থবিদিত্ত লিরহযোগা সা প্রবাণ খাধা। সমদিত । এই সব হেতু দেখাইয়া কোনও 
কোনও আহিহাপিক দখা ই বলিয়াছেন, বজাল'চ্িত “লাল! গ্রন্থ নয়, এবং উহার কাহিনী 
একেবারে উপঝাধিকণঞ নয । তাহাদের মতে গোষ্ঠশ-সপ্রদশ শতকে প্রচলিত লোক- 
কাহিনীৰ উপর নির্ভর কিয়া বদগাল-ঢচৱিত এনং এই জাতীয় সন্তান এগ রচিত হইয়াছিল) 
কেহ কেহ ইহাঞ মনে করেন নে, “Iho Vatllacharite contains the distorted echo 
of an internal discuptlon আআ] by the. pastimans of the Pala dynasty which 
proved an important factor in the collapse of the. Sena rule in Bengal.” 
এই মত সর্বপা নির্ভরগোগ্য । তৰে, এই কাহিনীটিকে সাধারণত যতটা ৰিক্ত 
প্রতিধ্বনি বলির! মনে কর! হয় সামি ততটা বিকৃত বলিয়া মনে করি না। 
আম! জানি, কৈরা পালৱ্ান্টেৰ তি খুব প্রসন্ন ছিলেন না; একবার সাহারা, বিজ্োহী 
হইয়া এক পালা তকে হত্য। করিত! বেশী বহুদিন ভাহাহের করাঘত্তে হাধিয়াছিলেন। 
কাজেই সেই কৈবতরদের প্রসঙ্গ করা এবড ভাহাকেন হাতে হাখিতে চেষ্টা করা বর!লের পক্ষে 

৮ শফতা খন হাহাদের ছিলই । 

A জান, সাগ্মাগ্রমাণ হইতে সেন-ঘান্টের সামাদিক 








২৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


তৌলিক, পা ব্যবসায়ী), কুমার, শাখারী, কাসারী, বাবজীনী (বাক, মোদক, মালাকার 
সকলকে উত্তম-সংকর পহাস্ে গণ্য করা হইরাছে, অথচ স্বর্ণকার-স্ববর্ণবণিকদের অন্তর ক করা 
হইগ্াছে বীবর-রঙ্ছকের সঙ্গে জল-অচল মধাম-সংকর পথায়ে । ইহার তো কোনও যুক্তিসংগত 
কারণ খুজিয়া পাওয়া মাত না! বল্লাল-উরিতে এ সঙ্বন্ধে দে ব্যাখা! পাওয়া যাইতেছে 
তাহাতে একটা যুক্তি আছে; বাষ্টা ও সামাজিক কারণে এইকূপ হয়া খুব বিচিত্র নয়। 
ইহাকে একেবারে সউড়াইয্া দেওয়া বায় কি? সেন-বমণ স্মামলে এইরূপ পদায়-নি় যে 
হইয়াছে ্বতিগ্র্গুলিই তাহার লাগ । লোকম্মতি এক্ষেত্রে একেবাবে মিখ্যাচরণ করিয়াছে, 
এমন মনে হইতেছে না। বঙ্লালচরিত-কাহিনী অক্ষরে গগনে সত্য না হইলেও ইহার 
মূলে যে সমাজেতিহাসের একটি ঈঁতিহাপিক সত্য নিহিত আছে, এ-সগন্ধে সন্দেহ করিবার 
কারণ দেশিতেছি না। 

বযাল-চরিতের এতিহাসিক ভিত্তি কিছুটা স্বীকার করা গেলেও কুলজীগ্রপ্থের 
তিহাসিকন্ধ স্বীকার করা অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে কুল্সী গ্রনমালা স্থপরিচিত, 
স্বমালোচিত। ্রাক্ষণ-কুলক্ীগ্র্মালায় ধরবানন্দ মিত্রের মহানংশাবলী বা মিশ্রগ্রশ্, ছলো 
'পগণননের গোষ্ঠীকখা, বাচস্পতি মিশ্রের কুলঝাষ, ধনজয়ের কুলপ্রনীপ, মেলপর্ায গণনা, বারে 
কুলপঞরিকা, কুলার, হবিমিশ্রের কানিকা, এড,মিশ্রের কাৰিকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিক1, 
এন: লধানন্দ মিশ্রের কুলতবাপ প্রকৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ । ক্রবানন্দের মহাবংশাবলী 
পঞ্চদশ শতকের বচন! বলিয়া অনুমিত ; ভুলো পঞ্চানন এবং বাচস্পতিযিশ্রের গ্রন্থের কাল 
যোড়ণ-সপ্দশ পতক হইতে পারে। বাকি কুলঙগীগ্ন্থ সমন্তই অবাচীন। বস্তুত, কোন 
কুলজী গ্রন্থেরই বচনাকাল পঞ্চদশ শতকের আগে নয়; অনিকাংশ কুলনীগ্রন্থ এখনও 
পাঞুলিপি আকাৱেই পড়িয়া আছে, এবং নান! উদ্দেশ্বে নানা জনে 
ইহাদের পাঠ অংলবনলও করিয়াছেন, এমন প্রঘাণও পাওয়া! গিয়াছে। 
বৈদ্ধ-কুলন্ধীগ্রন্থের মধো বামকাস্দের কবিকঠহার এবং ভরতমরলিকের চঞ্রঞভা সমধিক 
প্যাত; ইহাদের বচনাকাল যথাক্রমে ১৯৫৩ ও ১৬৭৩ খরষ্টণতক। কাঘনস্থ এবং অক্সান্স 
বর্ণের ও কুলদী-ইতিহাস পাওয়া যায, কিন্তু সেগুলি কিছুতে সপ্রদশ-সষ্টাদশ শতকের 
াগেকার রচনা বলিয়া মনে কর! বায় না। উনবিংশ শতকের শেষপাদ হইতে আরম্ভ 


কুলগী-একনাল। 














বর্ণ-বিস্বাস ২৬৩ 


মালার সান্দা বৈজ্ঞানিক যুক্তিপন্ধতিতে আলোচনার বিষদীভূত্ত করেন নাই, যদিও অনেকে 
তাহাদের সন্দেহ ব্যক্ত করিতে দ্বিখা করেন নাই । ইহাদের এতিহাসিক মূলা প্রথম 
বিচার করেন স্বগত রমা প্রসাদ চন্দ মহাশর। খুব সাম্প্রতিক কালে যুক্ত বমেশচন্র 
মন্ধুমদার মহাশথ এই সব কুলকী-খছছের বিস্তুত ইতিহাসিক বিচার করিয়াছেন; তাহার 
স্ুদীর্ণ বিচাপ্থালোচনার যুক্কিবন্তা অনস্বীকাং। কাজেই এখানে একই আলোচনা 
পুনঞ্চখাপন করিয়া লাভ নাই। আমি শুধু মোটামুটি নিখারপণ্ুলি সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিতেছি মাত্র । 

প্রথমত, বোড়শ ও সপ্পুদশ শতকে যখন কুলশাস্বগুলি প্রদম রচিত হইতে আবন্ত 
কৰে তখন মুললমানপুব সুগের বাংলার সামাজিক বা বারী ইতিহাস সন্ধে বাভালীর 
জ্ঞান ও ধাবণা খুব অস্পষ্ট ছিল। কোনো কোনো! পারিবারিক ইতিহাসের অন্থস্থ হয়তে। 
ছিল, কিন্তু আঙ্জ সেগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ প্রায় অসপ্তব। এই সব বংশাধলী এবং 
প্রচনিত অস্পষ্ট রী ও সামান্ধিক জনশ্রাতির উপর নির্ভর করিয়া, অর্দদতা অর্শকল্পনার 
নানা কাহিনীতে সম্বন্ধ কৰিয়া এই কুলশাস্থ্ডলি রচনা করা হইযাছিল। পরবর্তী কালে 
এই লব গ্রন্বোক্ কাহিনী ও বিবহণ ৰংশমহাদাৰোধসম্পত বাকিদের হাতে পড়িয়া নানা 
উদ্দেশ্যে নানাভাবে পাঠ-বিকৃত্তি লাভ করে এবং নৃষ্তন নূতন ব্যাখ্যা ও কাহিনীঘ্বারা 
সমৃ্ধতর হয়। কাজেই, এতডিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে ইহাধের উপর নিষ্ঠর করা কঠিন। 
পঞ্চলশ-যোড়শ শতকে, প্রায় হুই শত আড়াই শত বংসরের মুসলমানাদিপতোর পর বর্ণ- 
হছিন্দুসযাজ নিজের ঘর নৃতন করিয়া গুছাইতে আবন্ত কবে। রখুনন্দন, তখনই নৃতন 
স্তিগ্্থাদি বচন! কৰিয়া নূতন সমাজনিদেশ হান করেন; চারিদিকে নৃতন আত্মসচেতনভার 
আভাস স্বপ্পষ্ট হইয়। উঠে। কুলশাস্থগুলিব বচনাও কখনই 'আবঞ্ধ হয, এবং প্রচলিত ধর্ম 
ও সমাঙ্গ-বাবস্থাকে প্রাচীনতর কালের স্বতিশাসনের সঙ্গে বুক্ত ক্রিয়া তাহার একটা সুসংগত 
ব্যাখ্য| দিবার চেষ্টাও পত্তিতের মধ্যে উদগ্র হইয়া দেখা দেয় । সেন-বর্মন আমলই 
স্তিৱচন| ও স্মতিশাসনেত প্রথম হবর্ণধুগ , কাজেই কুলশাস্বকাররেরা সেই মগের সঙ্গে 
নিজেদের ব্যবস্থা-ই তিহাস যুক্ত করিবেন তাহাও কিছু আশ্চধ নয়! 
দ্বিতীয়ত, কুলশাস্বকাহিনীর কেন্দ্রে বসিদা আছেন রাঙ্গা আলিপুর আদিলুর 
কতৃক কোলাঞ্চ-কনৌঙ্গ ( অক্কমতে, কান্ট ) হইতে পঞাত্রাঞ্ষণ আনহনের সঙ্গেই ত্রাগ্ণ- 
বাকা ও অন্যান্য কয়েকটি বর্ণ-উপনর্ণের কুলঙ্গী-কাছিনী এবং কৌনীক্তপ্রথার ইতিহাস 
ড়িত। কৌলী্রপ্রদার বিবত নেত সঙ্গে বাল ও লক্গসেনের নামও জড়িত হই 
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আজও ইতিহাসে অজ্ঞাত । লেন ও বর্মণ রাজবংশদ্ধর তো খুবই পরিভিত । কিন্তু, াদিশূরই 
বাংলায় এরম ত্রাক্ষণ বআনিনেন, ভাহার আগে হান ভিল না, বেদের চর্চা ছিল না, 
কুলজী-গ্র্বগ্ুলির এই তথ্য একাপ্তই অইনতিহালিক, ছবত ইছারই উপর সন্ত কুলহ্ৰী-কাহিনীর 
নির্ভর । সন্ত পঞ্চন শতক হইতে আংপ্ধ কিন বাংল!কেশে আগে কিছু অভাব ছিল না, 
বেদণবেদাপচচাও মখেরই ছিল। আইৰ শতকেৰ আগের বাংলার সব অসংখ্য বেগজ 
ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। কত, কন হতে আত করিয়া সদন শতক পর্যন্ত ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নাখ্য তাপ বেন বাংলার আটিছা বসবাস আবস্ত কৰিৱাছিলেন, 
তেমনট বাংলার ত্রা্ণ-কানস্থের বাংলার বাহিৰে রিয়া বিচিত্র সগ্পাননা লাভ 
করিয়াছিলেন। বছস ত্রাছনদের কোনও কা! তে নাই, অথচ ( পূৰ )- 
সেও অনেক ত্রাণ গিত বসবাস করি! বিমান বাটীর, 
বারে এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহণিএ বাণ! যংগ অন্তর বত সাকষাপ্রমাণ 
হইতেও পাওয়া দায় । বাড়ীর € হ নিক সংজ্ঞা ; বৈদিক ব্ৰাদ্দেৰ 
অক্তিক দগ্ধ আদিশ্ব-পুব লিপিএনাণ বিভনান। সাও গ্রহদিশ্রেৱা তো বাহির হইতে 
আগত পাপী আ্গণ বলিতাই ঘনে হত হালের সম্পর্কে কুগহীর খ্যাধয] অপ্রাসনিক 
আব অনৈতিহানি। বৈন্ কালের লিক্চ নিডাগা লক্ষদ্ধে৪ একই কথা বলা 
চলে। কোনীগ্প্রখার সঙ্গে বয়াল ও নেহ নতথ নিক্ষেপ ভাবে জড়িত, পখচ এই 
দুই জাঙার ক্বামলে যে-সব স্বতি ও স্যনহারগ্রর বড়িক হইছিল, ইহাদের নিজেদের যে-সব 
লিপি আছে তাহাত একটিতেণ এই পখা সঙ্গ: একটি ইরিতমাত্রও নাই, উর্েখ তো দূকের 
কথা। তাহা ছাড়া, এই গুগের স্ববদেধ ভউ, হা আনিজচ্চ প্রকৃতি এদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
এষ অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ আকষণেহ কে উল্লেখ সবসামডিক প্রথঃছি ও লিপিমালায পাও! যায় 
স্টাহাদের একজনকে কুলিং কুলীন কেহ বলেন নাই । বাল ও লক্মণের নাম দৌলীন্প্রথ। 
উদ্ভবের সে জড়িত খাকিলে পাহারা নিজের? কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমপাশয়িক, 
পগ্রশ্ব ও পিপিনালাত তাহাত উ্লেধ শ্রা ওয়া গেল না, ইহা খুখই আশ্চখ বলিতে হইবে! 























একাপ্ররী তো! 
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A এবং কৌলীন্ঘগ্রথার সঙ্গে হাখ্ণদের গাঞ্ঠী বিভাগ অবিস্ছেগ্ভাবে A 
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বৰ্ণ-বি্টাস 


এতথ্য একাপ্বই অনৈতিহাসিক ৷ সেনেরা নিঃসন্দেহে বর্ষিত উহারা! এমং সম্ভবত, 
শূরেবাও ব্বাঙালী। কাজেই বাঙালী বৈস্-সংকরবর্ণের সঙ্গে ইহাদের যুক্ত করিবার 
কারণ নাই । 

কুলদ্দী-গ্রন্গুলিতে নানা প্রকার গালগল্প ও বিচিত্র অসংগতি তে! আছেই; সাম্প্রতিক 
পন্ডিতের তাহা সমস্তই অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি শুধু কয়েকটি 
এঁতিহাসিক যুক্তি সংক্ষেপে উল্লেখ কৰিলাম। এই সব কারণে কুলশান্বের সাপ্য: 
ইতিহাপিক আলোচনায় নির্ভরযোগা বলিয়া মনে হয় না। তবে, ইহাদের ভিতর দিয়া 
লোকস্বতির একটি এরতিহাসিক ইন্দিত প্রত্যক্ষ করা বায়, এবং সে-ইদ্দিত অস্বীকার করা 
কঠিন। পঞ্চদশ-যোড়শ-সপ্তদশ শতকে ঘে বর্ণ-উপবরণগত সমাঙ্গ-বাবস্থা, ে-স্ৃতিশাসন 
বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার একটা প্রাচীনতর ইতিহাস ছিল, এবং লোকস্বৃতি সেই 
ইতিহাসকে যুক্ত করিয়াছিল শুর, সেন ও বমণ বাজ্বংশগুলির সঙগে__লাল, চঙ্জ বা অত 
কোনো রাজবংশের সঙ্গে নয়, ইহা লক্ষণীয় । আমরা নিঃসংশত্রে জ্বানি, সেন ও বর্মণ বংপদর 
অবাডালী; শূববংশঞ সম্ভবত অবাঢালী ; ইহাও আমৱা জানি, সেন এবং বর্মণ বাষ্ট ও. 
রাছবংশ ছুটির ছত্রহাঘাযই এনা গাহাদের কালেই বাংগানেশে ব্রান্ধশা-স্থতি ও বাবহাব- 
শাসন, পৌরাণিক ব্রাপ্ধণ্য পর্মাগুশাগন সমগ্র পরিবেশ ও বাতাবহ্ণ, সমস্ত খুটিনাটি সংস্ধার 
লইয়া সধব্যাপী প্রসাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কুলঙী-প্রদগুলিহ ইঞ্গিতিএ তাহাই | এই হিসাবে 
পোকস্মতি মিখাচরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে ন1। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও 
বাশের প্রাচীনতর ইতিহাস পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে বিক্ষবান ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং 
কুলঙ্গী-গ্রন্থাদিতে তাহা বাবহৃতও হইয়াছে। এই রকম কয়েকটি বংশের সাক্ষা স্বাধীন স্তর 
প্রমাণদ্বারা সমর্থনও কর! বায়। কুলদী-গ্রন্থে বাচীয, বাবে, বৈদিক ও এহবিপ্র, 
ব্রাহ্মণদের এই চারি পধায়েত বিভাগও স্বাদীন স্বতগ্র প্রযাণত্বাৱা সমদিত ৷ কুলশাঙ্গগ্রন্থধালায় 
্রাপ্ষণদের বিডির শাখার বিচিত্র গাঞী বিভাগের অন্ধত কষেকটি গাঞীব নাম লিপিমালায় 
এবং সমসামঘ্িক স্থতি-সাছিতা পাওয়া বায়। এই সৰ কারণে মনে হয়, কুলঙ্গী- 
শ্ন্থমালার পশ্চাতে একটা অস্পষ্ট লোকস্থতি বিগ্যবান ছিল, এবং এই শোকস্থতি একেবারে 
পুরোপুরি মিখ্যাচারী নঘ্ব। তবে, কুলশাস্থ গুলির তিহাসিক ইদ্দিতটুক্থ মাত্রই গ্রাহা, 
তাহাদের বিচিত্র খুটিনাটি তথ্য ও বিবরণ গুলি নত্ব । 
- এই সব ত্রা্পা গ্রন্থাদি ছাড়া আর একটি উপাদানের উল্লেখ করিতে হয়; এই 
উপাদান সংগিয্াতয্বের বৌদ্ধ সরদাযের একটি গর, চর্াচবিনিশ্চর বা চ্ধাসীতি। এই 
গ্রন্থ বিভিন্ন বৌদ্ধ সিস্ধাচাৰ কতৃক গুহ তারিক সাধনা সঙ স্ানাষায় 
রচিত কয়েকটি (*টি) পরের সমর । পদগুলি প্রাচীনতম বাংলা 














২৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


আ্বীকৃত হইযাছে। এই পলির হত গু নর্থ ই থাকুক, কিছু কিছু সমাঙ.সংখানএ ইহাদের 
মো ধর পড়িয়াছে, এবং বিশেষভাবে ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি তথাকথিত অস্থাজ্জ পায়ের 
বর্ণবাদ সমসামছিক সাক্ষা হিসাবে উহাদের মূল্য অস্বীকার কর! বায় না । 


৩ 


বাঙালী ইতিহাসের দে স্পট উধযকালের কা আমরা আ্বানি ভাঙা হইতে বুঝা 
মাত, ার্বীকরণের সুচনার আগে এই দেশ অন্টিক জবিকভাবা ভামী-_্িক ভাষাভামীই 
আবিকসংখাক,__দুৰ বরসংখাক অক্তাক্ক ভাষাভাষী কুষধি এ শিকারলীনী, গৃহ এ ক্রপাচানী 
অনীকাপর দহৰ ॥ লাশ কোষে বিভক লোকেছের দারা নিত ছিল। সাপ্রতিক 
খ্াধলাসে প্রথম পর্ব বতান্ধিক গবেসণা এই তথ্য উদঘাটিত হইক্জাছে বে, এইসব সংখা, 

বিচিত্ৰ কোমনের ভিতর বিবাহ & আহার-বিহাবগত ধর্ম ও আচাবগত 
নানাপ্রকাধ্ববিদিনিষেধ বিদ্যমান ছিল: এবং এই সব বিৰিনিবেধকে কেক্জ করিয়া বিচিত্র 
কোমণ্ডলির পরস্প্ধের ভিতর শৌন ও আহাববিহার সদ্বন্ধগত বিডেদ-প্রাচীবেরও ক ছিল 
না। পরবতী আখ-বাহ্ষণা বৰ্ণ-বিক্াসের মূল অনেকাংশে এই লব যৌন ও আহার-বিহার 
লক্মন্ধগত বিশিলিষেকে ন্দাশ্র করিয়াছে, তাহ! প্রায় অনস্বীকাখ ; তবে, আখ-ত্রাঙ্ষণ। সংস্কার 
শান্তি গুণ এ কর্মকে ভিন্তি করিঘা তাহানের চিন্তা ও আদশীন্যাযী এইসব বিদিনিদেধকে 
জমে ক্রমে কালাহ্রদারী প্রয়োক্ছনে মুক্তি ও পদ্ধতিতে প্রথাশাসনগত, করিয়। গড়িঘাছে, 
আহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । সমাঙ্গ ও নৃতাত্বিক গবেধণার নি রগাহথযারী 
বিচার কৰিলে ভারতীয় বর্ণ-বিক্াস আধপূ্ ও আখা-ব্রান্ধণ্য সন্ধার ও সংস্কৃতির সন্মিলিত 
প্রকাশ । অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বন্ধ শতান্দীর নানা বিবোধ, নানা সংগ্রাম 
বিচি মিলন আতন প্রদানের মশা দিয়! এই সমন্বয় সম্ভব হইযাছে। এই সমন্বয়-কাহিনীই 
এক হিসাবে ভাততীয় হিন্দু সাস্কতির এবং কতকা*শে ভারতীয় মুসলমান সংগ্কৃতিরএ 
ইতিহাস । দাহাই হউক, বাংলা দেশে এই ৰিবোধ-মিলন-সমন্ধরের সূচনা কি ভাবে 
হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু স্থাভাস প্রাচীন আহ-ত্রা্ষণ্য ও আই-বৌদ্ধ ও ইন খ্রন্থাদিতে 
পাওয়া ঘা) বলা বাছলা, এই লব গ্ৰন্বের সাক্ষা একপক্ষীয, এব. তাহাতে পক্ষপাত দোষ 
নাইট এমনও বলা চলে না; স্থাধপূৰ জাতি  কোমৰের পক্ষ হইতে সাক্ষা দিবার মতন 
কোনও অকাট্য প্রাণ উপন্থিত নাই । তাহা ছাড়া, বাংলা দেশ উ্ধর-ভারতের পুরপ্রতান্ 
দেশ; আধ-আনণা সংস্কার ও ল:ক্কতির স্পর্শ ও প্রভাব এফেশকে আক্রমণ কৰিছাছে সকলের 











বর্ণ-বিশ্ষাস ২৬৭ 
সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নাই । বন্ধ শতান্থী নরিরা এই বিশ্োগ-সংখ্ চলিয়াডিল, ইত। যেষন 
স্বভাবতই অঞগ্রমান করা চলে, তেবনিই বরতিহালিক সাক্ষা বারা তাহা সমধিত। 
লিপিপ্রমাণ হইতে মনে হয়, গুপ্র আমলে স্মাদ-ব্রাস্ষণ্য বাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রাপণয 
বরণ বিশলাস, পরম, সংস্কার ও সংস্কৃতি এদেশে সমাক্‌ স্বীকতই হয় নাই ॥ তাহার পরেও বাষ্প 
বর্ণবিগ্াপের নিয়ন্তরে ও তাহার বাহিরে সংস্কার ও সংস্কৃতির সাঘর্দ বহুদিন চলিয়াছিল। 
নেন-বর্মণ আমলে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) বর্ণ-সমান্ছের উচ্চন্থবে আধ্পৰ লোক-সংস্কৃতির 
পরাভব প্রা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু তায! সত্ধেন বাঙালী সমাজের অন্ত:পুকে এবং একান্ত 
নিস্তবে এই সংস্থার এ সংস্কৃতির প্রভাব আজ একেবারে বিপুল হয় নাই--ত্রা্ধণা বর্ণ- 
ৰি্যাসের ক্মাদর্শ সেখানে শিখিল ; দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মে, লোকাচারে, ব্যবহারিক ন্াদশে, 
ভাবনা-কলজনায় আজও সেখানে স্থাধপূৰ সমাজেৰ বিচিত্র স্তি ও অন্যাস সপন ॥ মধ্যম্কীর 
বাংলা সাহিত্যে শিল্পে, ধ্ে, বর্তমান বাঙালীর খানে মননে স্বাচাবে ব্যবহাকে এখনও 
সেই স্তি বহমান, একথা কখনও কুলিলে চলিবে না । 

তরে ক্অরপাক গ্রন্থের “বযাংসি বঙ্গাবগণাশ্চেষপাগা” এট পদে কেহ কেছ বঙ্গ, 
মগধ, চের এবং পাণ্ডা কোমের উল্লেখ আছে বলিত্া মনে করেন; এই সব কোমকে বলা 
হইয়াছে বথাংলি বা। 'পক্ষী-বিশেষাচ এবং ইহারা ৰে আগ-সংস্কতির বহিকূতি তাহা? 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে । এই পৰটির পাঠ এ ব্যাখ্যা এইভাবে হইতে পাবে কিনা এ-সছন্ধে 
মতভেদের অবসর বিশ্কামান । কিস্ক উতবের ব্রা্ণ-গন্ধে পুণ্ড, প্রকৃতি জনপদের লোকদিগের 
দে দা" বলা হইয়াছে এ-সনদ্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই ॥ এই দুইটি ছাড়া স্যার 
কোনো প্রাচীনতয গ্রন্থেই প্রাচীন বা'লার কোনএ কোমের উল্লেখ লাই । বুঝ দাইতেছে, 
সেই প্রাচীনকালে আংভাষীরা তখন পংম্ম বা"লাখেশের সঙ্গে পরিচিত হন নাই; পরনাী 
সংহিতা এ গণ গ্রন্থাদি রচনার সময় তাহারা পৃ, বঙ্গ, ইত্যাদি কোমের নাম শুনিতেছেন 
মাত্ম। ইতবেধ ব্াগ্ধণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কৰি বিশ্বামিআ একটি 
_ আ্রাছণ বালককে পোদাপু্বকূপে গ্রহণ কৰেন--দেবতার সীতার্শে বজ্জে বালকটিকে বত 
দিবার আযোজন হইয়াছিল, সেইখান হইতে বিশ্বামিত্ন সাহাকে উদ্ধার কৰিছা 
আনিয়াছিলেন। ঘাহ| হউক, পিতার এই পোত্বপুতগ্রংণ বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্রের 
সমর্খন লাভ করেন লাই ॥ কুদ্ধ বিশ্বাযিত্র পুরদের অভিসম্পাত দেন যে ভাহাবের সন্তানেরা 
দে উত্তরাধিকার লাভ করিবে তাহা একোৱে পৃথিবীর প্রাস্থতম সীমাত ( বিকলে, হাতের 








২৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


হইয়াছে ‘পাপ'।  বোধায়নের ধর্মস্বত্রে আবটট (পঞ্জাব), পুু+ ( উত্তর-বন্গ ) লৌবীর 

টু (দশ্দিণ পঞ্জাব ও নিন্ধুদেশ ), বঙ্গ ( পূৰ-বাংগা ), কলিঙ্গ প্ৰভৃতি কোমের লোকদের 

অবস্থিতি নিদেশ করা হইরাছে ন্যাধবহিস্থতি দেশের প্রত্তান্থতম সীমায়; ইহাদের 

বল! হইয়াছে "সংকীর্ণ যোনয়ঃ", এবং এই সব দেশ একেবারে ক্যাখ-লংস্কৃতির বাহিরে; এই 

সব জনপদে কেহ স্বল্লকালের প্রবাসে গেলে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে 

ছইত)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বোগায়নের কালে বাংলাদেশের সক্গে পরিচয় বদি বা 

হইয়াছে, যাতায়াতও হয়তো কিছু কিছু জ্যান্ত হইয়াছে, কিন্তু তখনও আধ-আ।গাপা সংস্কারের 

দুটিতে এই সব অঞ্চলের লোকেরা! স্বপিত এবং সবজ্ঞাত | এই স্বণা ও ক্দবঙ্া প্রাচীন 

ক্যা ছৈন ও বৌদ্ধ খরন্থাদিতেও কিছু কিছু দেখা যায । ক্ছাচারক্গ »আয়ারক্ষ সুত্রের একটি 

গল্পে পথহীন রাচদেশে মহাবীর এবং তাহার শিক্তদের লাঙ্কন! ও উৎপীড়নের দে-বর্ণনা আছে, 

বক্ভূমিতে ছে অধাত্ত-কুপাস্য তক্ষণের ইন্গিত আছে তাহাতে এই স্পা ও কবজ অস্পষ্ট । 

বৌদ্ধ আমঞ্চলীকল্ল-গ্রন্বে গৌড়, পুণ্ড,, সমতট ও হুরিকেলের লোকদের ভাষাকে বলা! হইয়াছে, 

“অশ্ুর' ভাষা । এই লব বিচিত্ৰ উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝ যায়, ইহাব। এমন একটি 

হীর্ঘকালের স্মতি-উরতিথ বহন করে খে-কালে ক্যাধভাষাভামী এবং আ্-সংস্কতির ধারক ও 

বাহক উত্তর ও মধ্যভাবতের লোকেরা পূ্তম ভারতের বঙ্গ, পুণু,' ঝাড়, স্বন্ধ প্রভৃতি 

কোষদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, ধে-কালে এইসব কোমনদের ভাষা ছিল ভিন্রতর, আচার- 

ব্যবহাৰ অগ্তাতর । এই অন্যতব জাতি, অন্তর গ্মাচাধ-বাবহার, অগ্যাতর সত্যতা ও সংস্কৃতি 

এবং অন্ততর ভাষাভাষী লোকদের সেইজন্তই বিজ্ছেতা, উন্নত ও পরাক্রান্ততর জাতিছুলভ 
দলিত উন্নাসিকতার বল হইয়াছে, ‘ৰজা, '৫ ‘পাপা, "অন্তুর' ইত্যাদি । 

কিন্ত এই দপিত উদ্জাসিকতা বহুকাল স্থায়ী হয় নাই । নান! বিবোধ-সংঘর্ধের ভিতর 

দিয়া এইসব দস্থা, েন্ছ, অপৰ, পাশ কোমের লোকনের সঙ্গে আধভাযাভানী লোকদের 

খেলামেশ! হইতেছিল। এই সব বিরোধ-সংঘধের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যার ইডপ্ডত 

ৰিক্ধিপ্ত নানা পৌৱাণিক গজে__বামায়ণে বখুর দিষিফ, মহাভারতে কর্ণ, কুন। ও ভীমের 

গিহিগহ, ক্যাচাবপস্থতরে মহাবীরের রাঢ়দেশে হৈনবর্ম প্রচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে । ইহাদের 

মধ্য দিয়াই আধ ও আখপূৰ সংস্কতির নিলনপ্ প্রশন্ত হইতেছিল এবং আহপূৰ সংস্কৃতির 

আচ্ছা ও "দার! স্বাংসমাছে স্বীকুতি লাভ করিতেছিল। এই স্বীকুতিলাভ ও আর্মসমাঞ্ে 

অন্ধকুক্তিৰ ছৃইটি দৃষ্টান্ত আহবণ করা খাইতে পারে।  রামায়শে দেখ! নাইতেছে, মহশ্য- 














প্রাথমিক পরাভব ও যোগাঘোগের পর সাংলাদেশের এইসব দক্্া ও যেঙ্ছ কোমগুলি, 
দীরে নীরে আসমান ব্যবস্থার কি” স্বীরতি এ স্থান লাক করিতে ক্াবস্থ করিল। এই 
স্বীকৃতি ও স্থানলাভ থে একদিনে ঘটে নাই, তাহা তো| সহজ্ছেই তবে । শতান্জীর পর 
শতান্দী দৰিয়া একদিকে বিরোধ ও লং অশ্তদিকে শ্বীকুতি ও শন্মন্ক্কি চলিয়াছিল_ 
কখনও নবী শান্ধ, কখনগ ক্ষত কঠোব প্রবাহে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই | বাটার ও অর্থ নৈতিক 
পৰাভৰ ঘটিযাছিল আগে, সামাজিক এ সাংক্কতিক পরাণ ঘটিয়াছিল ফরমে ক্রমে, আনেক 
পরে, এ সন্বন্ধেও সন্দেহের অবসর কম | মানৰ-বর্মশাস্রে আধানর্তের সীমা দেখ! হইতেছে 
পশ্চিম সমূদ্ৰ হইতে পূবসনূত্বতীর পখন্থ, অর্থাৎ প্রাচীন বাংলাদেশের অস্যাত কিয়দংশ 
সআধাবর্তের অন্তত, এই যেন ইঙ্গিত | মন্ত্র পূ, ক্োমের লোকদের সলিতেছেন ‘ব্রাত্য! 
বা পতিত, ক্ষত্রিয়, এবং তাহাদের পাংক্ষিকৃক করিতেছেন হ্রাবিড, শক, চীন প্রভৃতি 
বৈদেশিক জাতিদের সঙ্গে । মহাভারতের সভাপবে কিন্ত বঙ্গ এ পদের দথার্ণ ক্ষতির বলা 
হইখাছে; ঈৈন প্রজ্গাপনা -পরন্থেও বঙ্গ এবং লাঢ় কোম দুটিকে আশ কোম বলা হইয়াছে । 
শুধু তাহাই নয়, মহাভারতেই দেশিতেছি, প্রাচীন বাংলার কোন কোনও স্থান তীর 
বলিয। স্বীকৃত ও পরিগণিত হইতেছে, যেমন পুণু.ভূমিতে করতোচা তীর, স্বপ্চদেশের চাগীগখী 
সাগর-সঙ্গম।  অন্ধুন অন্ধ-বঙ্গ-কলিঙগের তীরস্থানসনূহ পৱিহমণকালে তরাথপদিগকে 
নানাপ্রকাবে উপনৃত করিয়াছিলেন : বাংস্সাযন ঠাহার কামল্জে ( শর-॥্খ শতক) গৌক- 
খঙ্গের ব্রাঙ্ধণদের উল্লেখ কৰিয়াছেন। অর্থাৎ বাংলা এবং বাঙালীর ক্মা্ীকরণ ক্রমশ 
অগ্রসর হইতেছে, ইহাই এইসব পুবাপকথান ইঙ্গিত । এই ইত্দিতের সমর্থন পাও) দায় 
মহাভারত ও পুরাপপ্ুলিতে । বাছু 9 মংস্কপুবাণে, মহাভারতে বঙ্গ, হক্ষ, পুনের তো 
শত্রিয়ই বলা হইয়াছে, এমন কি শবর, পুলিন্দ এবং কিরাতদ্েরও । কোনও কোনও বংশ 
বে ত্রাণ পরায় স্বীকৃত ও অন্ন কর হইয়াছিল, কমি দীখতনসের গ্টি তাহার কতকটা 
প্রমাণ বহন করে। কিন্তু অধিকাংশ বিজিত লোকই স্বীকৃত ও অন্ত ক হইয়াছিল শূতবর্ণ 
পায়ে, এ-সঙন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। মনু বলিতেছেন, পৌওক ও কিৱাতেরা খ্রি 
ছিল, কিন্ত বহুদিন তাহারা ত্রাক্ধণদের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসার তাহারা ত্রাক্গণা পুল্ছাচার 
প্রভৃতি পৰিত্যাগ কৰিৱাছিল, এাং সেই হেতু তাহাদের শূত পথায়ে নামাইর। দেওয়া 
চইযাছিল। 'অক্ান্প কোমদের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এইকূপ হইয়া খাকিবে। মহ কৈৰতঁৰের 
বলিয়াছেন সংকর বর্ণ, কিন্তু নিষ্ণুপুৰাণ তাহাদের বলিতেছে “অতঞ্ধণা,” অর্থাৎ ব্রান্বশ্য-সমাজ 
বহিকূত ৷ কিন্ত, একদিকে স্বীরুতি-্বকু ক্রি এবং আব একদিকে উন্নীত-সবনীতকরণ 
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তাহারা বেদবিরোগী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আহ সমাজ-বাবস্থা বিবোদী ছিলেন না, 
এব বর্ণ-বাবস্থাও একেবাতে অস্বীকার করেন নাই । 

মৌন ও স্তঙ্গাবিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহাকে আশ্রঘধ করিয়। আর্ব-সংস্কৃতি ও 
সমান্ধ-বাবস্থা ক্রমশ বাংলাদেশে অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছিল সন্দেহ নাই, বিশেষত 
অ্রাক্ষণাপরযাবল্বী রাষ্ট্রের আছিপত্যকালে । কিন্তু মহাস্থান লিশির গলদন পুরাদস্তর বাংলা 
নাম বলিয়াই মনে হইতেছে প্রাকুত্ত গলদনকে সংস্কৃত গলএন করিলে তাহার দেশজ কূপ 
স্ৰপরিনতিতই খাকিছা দান । লিপিউ ভাবা প্রাকৃত; মৌধ আমলের সব লিপির ভাষাই তে। 
তাহাই; কিন্তু ৱাষ্টে যে দ্যাখ সামাজিক আদশ গৃহীত ও স্বীকৃত হইতেছিল তাহ! সুস্পষ্ট । 
বোধ হয় এই সময হইতেই ব্াবসা-বাণিক্া, বর্মপ্রচার, রাষ্ট্রকম' প্রভৃতিকে আত্রয করিথ! 
'অবিকতর সংখ্যায় উত্তর-ভারতীর 'আর্ঘভানীরা! বাংলাদেশে আলিয়া বদবাস আৱস্ত করিতে 
খাকে। কিন্তু মাখ, বৌদ্ধ, জৈন এবং লবোপরি ত্রাগ্ধণা ধর্ম, সংস্কার € সংস্কৃতির পুরোপুরি 
প্রতিষ্ঠা গুপ্রকালের আগে হইয়াছিল বলিয়া) যনে হয় না, এবং ক্যাধ-রাগাপা বর্ণ-বাবস্থা ও 
বাংলাদেশে বোধ হয় তাহার ব্যাগে দানা ধনিয়া গড়িয়া উঠে নাই । 


বাংলাদেশের 'ধিকাংশ জনপদ গুপ্রলামাজ্যকুক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সমান 
উন্রগ-ভাগতীঘ আ্আর্-ব্রা্গণযা বর্শ-ব্যনস্থার অন্মকূ ক হইতে আরম্ভ করে। এই যুগের 
লিপিখালাই তাহার নিঃসংশহ সাক্ষ্য বহন কৰিতেছে। লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিলে 
স্মনেকগুলি ত্য জানা বায় । 

প্রগমেই সংবাদ পাওয়া যাইতেছে স্বগণিত রান্ধণ এবং আশা প্রতিষ্ঠানের । ১ নং 
বামোনরপুর লিপিতে ( ব্ীশতক 555-৪9 ) জনৈক কপ টিকনামীয় ব্রাহ্মণ 'গ্সিহোজ যঙ্ঞকার্ষ 
সম্পাদনের ক্ষ ভুমিরুত প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২ নং পষ্ট্রোলী ছার! ( 5৪৮-৪৯) পঞ্চ 
মহাযজ্গের জনক আত এক ব্রান্ণকে ভূমি দেওয়া হইতেছে; পনাইদহ পট্রোনীর ( ৪৩২-৩৩) 
বলে কটকনিবাসী এক ছান্দোগা ব্রাহ্মণ কিছু কমি লাভ করিতেছেন; ৩ নং দামোদরপুর 
লিপিতে (৯৮২৮৩) পাইতেছি নাতক নামে এক বাক্ষি কমেকঙ্ছন প্রসিন্ধ আপ, 
ক পনের বর-বিক্গান হসাইবার জন কিছু কৃমি ক্রয় করিতেছেন ॥ * না দামোদরপুর লিপিতে 
সাবাৰ পাওয়া যাইতেছে, নগরশ্রে্ী রিক্পাল হিমালছের পাদদেশে 
জাগে কোকানুপস্বানী,  স্বেতব্রাহস্থামী এবং নামলিঙ্ষের পৃদ্ধা ও সেবার 
হট করিতেছেন; বৈগ্রাম পট্টোলীর (5৪৭৪৮) সংবাদ, চ্োছিল এবং 
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পুশুবধনন্ুক্ষির অন্বত কৃমি সঙদ্ধীয়। এই অহ্রনান নিঃলংশয যে, পঞ্চন শতকে 
উদ্তববঙ্গে ত্রাঙ্গপাধর্ম স্বীরতি লাভ কৰিয়াছে, এই বর্ষের দেবদেবীর! পুঙ্গিত হইতেছেন, 
আঙষণদের বসবাস বিস্তৃত হইতেছে, অত্রাহ্ষপেরা ত্রা্ধপদের কৃমিদান করিতেছেন, আনিয়া 
বসবাস করাইতেছেন, এবং অযোধ্যাবালী ভিন-গ্রদেশি আলিরাও এই দেশে মন্দির সংস্কার 
করাইবার জন্য কৃমি ক্রয় কহিতেছেন। সেসব ত্রাক্ষণেরা সআসিতেছেন তাহাদের মানে 
বেদবিদ্‌ ছান্দোগা ব্রাহ্মণ আছেন। উ্তত-বদ্দের সংবাদ বোধ হয় আৰ পাঞয়া বায় 
কামকূপৱাজ্ ভাস্মববর্মার নিধনপুর লিপিতে । লিপিটি সঙ্গম শতকের ২ পট্রোলী কর্ন 
জযন্কান্ধাবার হইতে নির্গত ; দন্কমি চহ্ছপুরি বিষের পাতলা প্রহার কে, এবং এই 
মিদানকাৰ ভাত্কৱের চারি পুরুষ পূবে বৃ্ষপ্রপিতামহ 'তিবযাস্বারা ( গ্াক্ষমানিক নট 
শতকের প্রথম পাদ ) প্রথম সম্পাদিত হষ্বাছিল । চুপি বিষ বা মধরশাল্ছল নগর 
কোথায় তাহা আজ নিঃসংপকে নিরণীত হয় নাই, তবে উত্তর-বঙ্গের পূহতম সীমাত (ঝর 
গেলা ) কি:ৰ| একেবাৰে প্রীহষ্ট জেলার পৰণ্খণ্ড ( লিপিঃ ন্যাবিষ্কার স্থান ) অঞ্চল, এ-ছুয়ের 
এক ছায়গাধ হওয়াই সম্ভব, বদিও কাপুর অঞ্চল হওয়াই অধিকতর যুক্তিমুক বলিয়া খনে 
হয়। যাহাই হউক, এই লিশিতে দেখা খাইতেছে সন্শানসল অগ্রহথাবে ভূতিবর্মা ভি ভিঙ্ 
বেদের ৫৯টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্ত ২০৫ জন 'বৈদিক' না 'লামপ্রকাধিক' ব্রাহ্ষণের বসতি 
করাইয়াছিলেন। বভ্রাক্ষণেবা সকলেই বাজসনেরী, ভান্দোগা, বাহৰ চা, চাৱকা এবং 
তৈত্তিরীয়, এই পাচটি বেদ-পরিচয়ে ৷ অন্ত, তবে যহুবেদীত বাজলনেযী-পরিচয়ের সংখ্যাই 
আদিক । চারক্য এবং তৈত্তিযীয়েবাও হজ্ধুবেদীয় ; বাছৰ চা ক্রত্তেদীয় ; ছান্দোগা সামবেদীয় । 
উহাদের অসিকাংশের পদবী স্বামী । স্পট কেখা দাইতেছে, হয শতকের গোড়াতেই 
উদ্ধবপূৰ-বাংলায় ( ডিঙ্ মতে, রঃ অঞ্চলে ) পুৱাকন্মণ আপাণ-সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। 
পুঝোক্ত অনান্য লিপির সাক্ষাও তাহাই । কৃমি দান-বিকদ বে সব গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে 
নিশা হইতেছে তাহাদের মপো স্নেক আদ্খণের দর্শন মিলিতেছে। হার নামপদৰী 

শর্মন এবং স্বামী দুইই পাওয়া যাইতেছে । 
পশ্চিমবঙ্গের খবর পায়| যাইতেছে বিজ্যসেনের মহসাক্ষল লিপি ( হয শতক ) এবং 
জ্যনাগের বপাখোষবাট লিপিতে (সপ্তম শতক )। শেষোক লিপিটিছারা মহাপ্রতীহার 
স্্সেন বপাখোধবাটনামক একটি গ্রাম ভট্ট কবীর স্বামী নামে এক ব্রাহ্ম ধান 
করিতেছেন; এই লিপিতেই খবর পায় মাইতেছে কুক্কুট গ্রামের শ্রাণনের , চট্ট উন্দীলন। 
স্বামী এবং ভরনি স্বামী নামে স্থারও সুইটি তরান্ষণের দেখা এখানেই মিলিতেছে : এক্ষেত্রেও 

পাওয়া নাইতেছে, দৈনিক, 
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আৰিষ্কৃত শপাচ্ছের মেদিনীপুর লিপি হুইটিতে ৷ মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ-পন্চিম প্রানে 
দও্ডরুক্তিদেশেও যে ব্রাহ্ধণয ধর্ম ও বর্ববযবস্থা স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা সিদ্ধান্ত করা যার 
ইহাদের সাক্ষোে। & 

মধ্য ও পূরবঙগ ৪ এই যুগে কূপ সংবাদ পাওয়া ঘাইতেছে। গোপচঙ্জের একটি 
পট্রোলীদত্ত কুমির দানগ্রহীতা হইতেছেন লৌহিতা-ভীববামী জনৈক কাৰগো তীয় ত্রাণ, 
ভট্টগোমীদত্ স্বামী ৷ দে-মগুলে (বারকমণ্ডলে ; ফরিদপুর ছেলায় ) দত্ত ভুমি অবস্থিতি 
তাহার শাসনকত ও ছিলেন একদন ব্রা, ভ্রাহার নাম বংসপাল স্বামী । এই বংশের 
"বার এক রাদা। শমানিতোর একটি পট্রোলীদত্ত ভূমির দানগ্রহীতা হইতেছেন ত্রাণ 
চক্া্বানী, আর একটির জনৈক নগদে স্বামী । শেষোক্ত পাট্টোলীতে গর্গস্বামী নামে আর 
এক ব্রান্ধণের ভুনিরও খনর পাওয়া যাইতেছে । তখনও বারকমগ্ুলের শাসনকত একজন 
ব্রাক্মণ, নান গোপালগ্থামী ॥ ধর্মাদিতোর প্রথম পট্রোলীটিতে গ্রামবাসিদের মধ্যেও দুইজন 
স্াঙ্ষণের উল্লেখ মাছে বলিয়া মনে হ্_একছলের নাম বৃহচ্চটর, আব একজনের কুলগ্বামী । 
মহাৱাঙ্জ সমাচারদেবের খৃগ্রাহাটি লিপির দত্তড়মির দানগ্রহীতাও একছন ব্রা, নাম 
প্রতীক স্বামী এবং দান-গ্রহণের উদ্দেশ্য বলিচক্ষসত্র প্রবতন । যষ্ট শতকের ফরিদপুর 
ছাড়িয়া সপ্রম শতকের ত্রিপুরার লোকনাগ লিপির সাক্ষাৎ একই প্রকার; এখানেও 
দেখিতেছি জনৈক ব্ৰাহ্মণ মহাসামন্থ প্রদোদশমদ অনস্বনাৱায়ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ২১১ 
জন চাতুবিত্া ব্রাহ্মণের বসতি করাইবার জন্য পশুসংকুল বনপ্রদেশে কূমিদান গ্রহণ 
করিতেছেন। গ্রামকুটনছি অথাৎ পৃহস্থদের মধ্যে শম। ও স্বামী পদবীযুক্ত অনেক নাম 
শাইতেছি, দখা মঘপমণ, হবিশন7, কইশম অহিশম, পা্পশম।, ক্রমশম', শুক্র, 
উকবতপম?, হিমশম', পক্মপশনা নাখশম, অলাতন্বামী, অ্রদবন্থামী, মহাসেনভট্টব্বামী, 
ঝামনক্থানী, সনন্বামী, জীবঙ্ামী, ইত্যাদি । 

শু যে বরাক্ছপেহাই কৃমিদান লাভ করিতেছেন তাহাই নয সেন ও বৌদ্ধ আচাগরা! 
এনং তাহাদের প্রতিষ্ঠান গুলি৪ অগ্ন্ূপ ভূনিদান লাভ করিয়াছেন। পঞ্চম শতকে উত্তর” 
বঙ্গে পাহাড়পুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি লিপিতে দেখিতেছি (৪৭৮-৭৯ ঝর) জনৈক ব্রাহ্মণ 
নাথশম। এবং তাহাৰ স্্ী গনী এক জৈন আচাৰ গুহনন্দির বিহারে দানের জন্থ কিছু কৃষি 
কষ কঠ্িতেছেন। বট শতকে (নাইম লিপি, ৫*৭-৮ ঝর) তিপুরা জেলার জনৈক 
মহাযানাচাৰ্ শান্তিদেৰ প্ৰতিষ্ঠিত আদ অবলোকিতেশ্বরের আশ্রম-নিহারের মহাযানিক 
আঅবৈবতিক ভিক্ষদংঘের জক নহাতরান্জ ক্বত্ত কিছু কৃমি দান করিতেছেন। এই 
_লিশিটিতেও একজন ব্রাহ্ধণ কুমাত্রামাতয বেরচ্দ স্বামীর সংবাদ পাইতেছি। সপ্তম-অষ্টম 
[তকে ঢাকা জেলার বাপু অকলে দেখিতেছি জনৈক বীচ পঙ্ছে 











বর্ণ-বিল্ঞাস 


বোধ হু অন্য পদৰী-পত্রিচযও ছিল । যেন, বৃহক্চট নামে চট্ট; ভট্ট গোমিদর স্বাধী, 
আগপণের পদবী ও উট গীত স্বামী, ভট্ট উন্মীলন স্থানী, ভট্ট বান স্বামী, মহাসেন জট 
গা 0 পারছ "্বানী এবং হনে ভট (ভট্ট ) প্রতি নামে ভট্ট ; এবং বন্দ জ্ঞানমনি 
ও বন্দ্য সংমমিত্র নামে বন্দ্য। বুকের চট্ট নামের অংশমাত্র বলিয়া 
মনে হইতেছে লা) অ্রন্ধনীর, উত্সীলন, বামন এবং মহালেন দে ত্রান্দণ তাহা তাহাদের স্বামী 
পদ্দবীতেই পরিষ্কার ; কিস্ক তাহাক পরেও বখন তাহাদের নামের পূর্বে খরা! মধো অখ্বা পরে 
ভট্ট ব্যবহৃত হইতেছে তখন ভন ঠাহাদের "গাঞি" পিচ হইলেও হইতে পাছে । অনা 
পণ্ডিত ব৷ আচাধ অৰ্থেও ‘ভট্ট কখা বাবন্ধত হইঘা থাকিতে পারে। পরবর্তী কালের ভাট! 
অর্ণ এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিঘা মনে হয না। নে ভট স্পষ্টই জনেত্ ভট্ট, এবং 
এক্ষেত্রে চট্ট ব্যবন্ধত হইয়াছে নামের পরে । বন্য পূজনীয় অর্থে ব্যবহৃত হই! থাকিতে 
পারে, অন্তত আচার বন্দা সংঘমিত্রের ক্ষেত্রে; কিন্ত বন্দা জ্গানমতিত ক্রেত্রে কি তাহাই ? 
এক্ষেত্রে বন্দ্য “গাঞি” পরিচয় হওয়া অসন্ভব নয়। চট্ট এবং বন্দা বে বাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের 
হখ্য “গাঞি”-পতিচয়ের মো দু'টি, এ-তথা পরবর্তী স্বতি ও কুলগী-গ্রন্থে জান! ঘায়। 
“ভটা সন্ধে কিছু জোর করিফ! বলা যায় না। বাহাঃ হক, ষ্-সগ্ম শতকেই এই "গা রি 
পরিচয়ে ৰীতি প্রচলিত হইছিল, ইহা অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক ন'-ও হইতে পারে । 
সরা্ষণদের শর্মা, পদৰী-পরিচয় বাংলাদেশে আও হ্প্রচলিত। কিন্ত স্বামী 
পদৰী-পরিচন্ন মধামুগের সুচনা হইতেই অপ্রচলিত হইত গিয়াছে। নিবনপুর লিলিব সাক্ষা 
ও জং অঞ্চলের লোকস্মতি হইতে মনে হয, এ লিশির ছুই শতাধিক স্বামী পদবীঘুক্ত 
ব্রা্ণেরা বৈদিক (পরবর্তী কালের, সাম্প্রদাত্ধিক ) ত্রাণ বলিহা পরিচিত ছিলেন। অগ্মান 
হয়, ইহারা সকলেই বাংলাদেশের বাহির হইতে__পশ্চিম বা দক্ষিণ হইতে __আসিয়াছিলেন। 
ভারতের দক্ষিশাঞ্চলে তো এখনও ব্রাহ্মণদের স্বামী পদবী হুঞ্রগলিত। প্রাচীন কালে 
তাহাই ছিল। উত্তর-ভারতে দে তাহা ছিল তাহাত প্রধাণ গুপ্রমুগের লিপিমালাযই 
পাওয়া ঘায়। পরবর্তী কালের কুললী-্রচ্ছে বৈবিক ত্রাঞ্ষণদের ছুই শাখার পরিচয় পাওয়া 
যায় পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য । এই সন স্বামী পনবীযুক্তত্রাঙ্ছণের। পাশ্চাত্য ও দাঙ্সিণাতা 
বৈদিক ত্ৰাণ হওয়া অসম্ভব নম । ধলাইদহ পট্টোলী দানগ্রহীতা বরাহস্বামী ছান্দোগা 
ত্রাণ, এবং তিনি আসিয়াছিলেন উড়িস্টান্কগত কটক অঞ্চল হইতে। গোপচন্জের একটি 
পদ্টোলীধ দানগ্রহীতা আঞ্ধণটিৰ নাম গোমিদন্ত স্বামী; তিনি কাগোত্রীয় এবং লৌহিতা- 
ভীববাসী। লৌহিতা-ভীরব্তী কামন্ধপের ব্রা্শেরা তে! আহও নিজেদের পাশ্চাত্য 
EEE ion CE বশত, স্বামী পদবীর উপর নির্ভর করিয়া এ-সছন্ধে 
সিদ্ধান্ত কিছু কর! চলে না। ২ বে বাংলাদেশে আসিচেছেন। 





















২৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


গ্রামবাসী গৃহস্থ, প্রধান প্রধান লোক, নগৰবানী শেষ, সার্থবাহ এবং অন্থান্য লোকের নাম- 
পরিচয়ও পাওয৷ যাইতেছে । কদেকটি নামের উল্লেখ করা ঘাইতে পাবে £ খা, চিরাতদ্ত 
বেত্রবম', স্বতিপাল, বন্ধু, ধ্তিমিত্র, শাত্বপাল, রিশিদক ( লক্ষপীর এই যে, নামটিধ বানান 
ক্রমিদত্ত হয়া উচিত ছিল; সংস্কৃত বীতিপন্কধতি তখনও হত হয় নাই বলি! মনে করা 
চলে), জহনন্দি, বিদাত, গুহনন্দি, দিবাক্বনন্দি, পুতিবিফু, বিরোচন, বাষদাস, হরিদাস, 
শনিনন্দী, দেবকীতি, মদন. গোষক, বর্শাল, লিখল, কুক, বিক্ণুচহ, খাসক, বামক, 
গোপাল, জীভহ, সোমপাল, বাম, পত্রবাস, স্থাযণশাল, কপিল, জহদতত, শক, রিদুগাল, 
কুলবৃদ্ধি, ভোছিল, ভান্কর, নবনন্দী, নন্দী শুটনন্দী, শিবনন্দী, রাত, হিমদত্র, অকদাস, 
ক্রত্রদৰ, ভীম, ভামহ, বংসতোজিক, নাদৰ, বৰৰ, বন্পিযক, আৰিত্যবন্ধ, ছোলাৱি, 
নগিছোৰক, বুক, কলক, সং, মন্বীপাল, শন্দবিহগ পৱিক, মণিত, হজরত, নাদঙদক, 
গণেশ্বর, জিতসেন, বিদৃপাল, স্থাগুরস্ব, মতি, বিগ্রপাল, স্বন্দপাল, জীব, পথিরিক, দাযুক, 
ব্ৎসকুণ শুচিপালিত, বিহিতঘোগ, শুর, প্িচদক, জনাদন, কুণ্ড, কলিক, নয়নাগ, 
কেশব, ইটিত, কুচ, গঞ্ড়, লুক, অনাচার, ভাশৈতা, শুভদেন, ঘোষচক্র, অনমিত্র, 
গুণচক্র, কলসখ, দুল 5, সতাচন্, এ £5ঞ, কত্নাল, অনুনবর ( সোঙ্গাহছি অনুনের 
ঝাপের সংস্কৃত রূপ; এই ধ্পের ডাকনাম আাছও বাংলার পাড়াগায়ে প্রচলিত ), কুণ্ডলিপ্র, 
নাগদেৰ, নয়সেন, সোনধখোৰ, জন্মহকৃতি, সৃদসেন, লক্মমীনাখ, ঞমিতআরবলি, বৰ্ণটিয়োক, 
শৰবাস্তর, শিখব, পুহদাস, শরু্ষ, উপাসক, স্ব্িরোক, স্বধন্ধ, বাছদাল, দুর্গ গট ইত্যাদি), 
এই নামণ্ুলি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি তথ্য পক্ষাগোচত হয়। প্রথমত, ধিকাংশ নামের 
জা সংস্কৃত । কতকগুলি নামের দেশজ জপ হইতে সং্ভীকরণ হইয়াছে, যেমন বন্পিয়ক, 
পন্দবিযুগ গনি, ছু, ব্ণটিযোক, ছুর্গগউ ইত্যাদি, আর কতকগুলির নামজ্প 
দেশই থাকি গিয়াছে, যেমন, জোলারি, নগিছোদক, কলক, নাদভদক, দামুক, আলুক, 
কণস্খ, ইত, সংকুক, পাসক ইত্যাদি । ‘অক’ বা ‘ওক’ প্রত্যয় জুড়ি দিয়া দেশজ বা! 
ভাষা শব্দের নামকে সংস্কৃত ক-কাতান্ত পনকশে দেখাইবার ফ্েরীতি আমরা পরবর্তী কালে 
বাংলা দেশে প্রচলিত দেখিতে পাই (ঘেনন সদক্ধিকর্ণাযৃত-গ্রশ্থে গৌঁড়-বঙ্গের কবিদের 
নাম-পরিচযছে, এবং প্র) তাহাও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হই! পিছে, বখা। খালক, 
সবামক, বন্পিয়ক, বর্ণ টিরোক, নগিছোদক, নাৰভরক, স্বপ্তিযোক ইত্যাদি। 
স্বাক্িগত, নাত জনস্যধাত্ণ সাগাবণত কোনও পদবী সাবার করিত 
পূৰনামেই পৰিচিত হইত (তেমন নামের সংখ্যাই অধিক ), যেমন, পিঙ্গল, | 

কাম, কপিল, বিরোচন, ন্ৰেক্টীতি, গোষ্ঠক, শক, ভোছিল, বত, ভামহ, 






















৬ EEA 


বৰ্ণ বিশ্যাস ২৭৫ 


বাবন্ৃত হয়, যেমন, দত্ত, পাল, মিত্র, নন্দি-নন্দী, বর্মণ, দাস, ভহ, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, 
পালিত, নাগ, চন্দ্র, এমন কি দাম ( ধ1 ), কৃতি, বিষ্ণু, বশ, শিব, ক্র ইত্যাৰি ৷ আঅদিকাংশ 
শ্ৰেত্রেই গে এগুলি অস্ব্যনাম এ-সন্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না; তবে কোন কোন শোতে kh 
লামেরই অংশ হিসাবে বাবন্ধাত হছে, এই অগ্রমানও হয়তো কর! চলে। চুর, এই 
সব সন্ধানাম আজকাল বেমল বর্বজ্ঞাপক, পঞ্চম-সইব শতকে তেমন ছিল না, তৰে 
আগণেতর বর্ণের লোকেরাই এই 'অস্বানামগ্ডলি ব্যবহার করিতেন ॥ রাকাত শুধু শর্মা 
বা স্বামী পদবী এৰং ভট্ট, চট্ট, বন্য প্রস্ততি “গাঞ্জি-পরিচয় গ্রহণ করিতেন, এইরূপ 
দিদ্ধান্ধ বোধ হয় করা দায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ভির অন্ত তখাকপিত 'ভত্র' জাতের মধ্যে 
(বৃহক্ধমপুৱাণোক্ত উ্ম-সংকৱ ও ব্রগতৈবতপুবাশোক্ত সংপূত্ৰ জাতৰ মো ) চা, 
গুপ্ত, নাগ, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দার, ললিত, ভর, দেব, পালিত 
প্রস্ততি নামাংশ বা পদবীর ব্যবহার এই সময় হইতে ক্মারন্ত হইয়া হিন্দু আমপের শেষে 
থে চলিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায পদুক্িকর্ণাত-গরন্থের গৌড়-বন্ধীয় করিদের 
নামের মধো। একখা সতা, বাংলার বাহিরে, বিশেষভাবে পুর্ুৱাত:কাণিয়াৰাড় অঞ্চলে 
প্রাচীন কালে এক শ্রেণীর ব্রাহ্ষণদের মধোগ দা, নাগ, মিত, খোষ, এবং বমণ ইত্যাদি 
অস্তানামের বাবহার দেখা মাহ | কিন্ত বাংলার এই লিপিগ্ডলিতে এই সব অন্বানাম যে-সব 
ক্ষেত্রে বাবহার হইতেছে, ঠ্াহাদের একজনকে ত্রাপণ বলিয়া মনে হইতেছে না ত্রাহ্ষণের। 
হেল সরবত শা বা স্বামী এই অন্যানামে পরিচিত হইতেছেন, অথবা ভট্ট, চট্ট, বন্দা 
প্রভৃতি উপ বা অন্তানামে। 
লিপিগুলিতে স্নেক বাক্তি-নামের উল্লেখ ফেমন সাড়ে, তেবনষ্ট আছে অনেক স্বান- 
নামের উল্লেখ। এই নামগুলি নিঙ্গেষণ কতিলেও দেখা খায়, কতকগুলি নামের কূপ 
পুরাপুরি সংস্কৃত, যেমন, পুরন, কোটীনৰ, পঞ্চনগযী, নৰ্যাবকালিকা, সবৰ্ণৰীখি, 
=  খুদস্ববিক (দিম), চণ্ডগ্ৰাম, ক্ষযান্থৰাসক, শিলাকুও, পলাপবন্দক, স্বন্ধন্দপাটক ইত্যাহি। 
কতকগুলি নামের দেশঙজপশ হইতে সংস্কতীকংণ হইয়াছে, যেমন, বাঢ়িগ্রাম, পৃষ্চিমণ-পোট্টক, 
গোষাটপুক্ষক, খাড়া) পার, জিনতা, জিখটিক, রোদবারিকা ইত্যাদি । “আবার, কতকগুলি 
নাম এখনও দেশ ক্ূপেই খাকিং! পিঘাছে, দেখল, কুক, লাগিব, ভোজ! (গ্রাম), 
কগমোটিকা ইত্যাদি । মনে হয, ব্যক্কি-নাছের ক্ষেত্রে হেন স্থান “নামের ক্রেত্রেগ তেমনই, 
আৰীকরণ স্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
উপরোক্ত সন্বানামগুলি গাহাদের ব্যক্রিনামের সব্বে ব্যবন্ধত হইতেছে সাহারা কোন 
সউপবর্ণেধ 













শাহ কামন্থরা এই সুগে এখনও বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই। এই 





২৭৬ বাঙালীর ইতিহাস 


ইহারা যে বাজকর্মচারী এ-সন্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবক্গাশ নাই। কারস্থ বলিতে মূলত, 
কোনও বর্ণ বা উপবর্ বাত না। কোদকার বৈরী (একাদশ শতক ) কারস অর্থে 
বলিতেছেন লেখক, এবং কারস্থ ও করণ সমার্থক, ইহা বলিতেছেন । ক্ষীবন্থামী কত 
অমরকোযের টাকাও করণ বলিতে কায়ন্থদের মতই একশ্রেণীর বাকর্মচারীকে বুঝান 
হইয়াছে । গাহন্ডনালরাজ গোবিন্ছচন্ছের দুইটি পাটোলীর লেখক জল্হণ একটিতে নিজের 
পরিচয় দিতেছেন কায়স্ব বলিয়া, আব একটিতে তিনি "করণিকোলাতো”। চান্দেল্লবাজ। 
ডোদবর্দার ক্দগ্ষষগড় লিপিডেও করণ ও কান্ত সমার্থক বলিয়া ধরা হয়াছ্ে। কাযস্থরা! 


“দে রাক্ষকর্মভারী তাহা প্রাচীন বিষ্ণু ও কাজা স্থতি্থাবাও সমডিত ৷ বিফৃস্বতিমতে তাহারা 


ব্লাজজকীয় গলিল-পতজানির লেগক ছিলেন ; শাক্জবন্ধাস্থতির টীকাকার বলেন কায়প্বর! ছিলেন 
লেখক ও হিলাববক্ষক । এখনও তো বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিগনপন্তির যে বিশিষ্ট 
ধরণ তাহাকে বলা হয় “কাটবী” লিপি । করণ শব্দ লেখক ও হিলানরক্ষক 'অর্ণে বাযবদ্ৃত 
কাছে । সমস্ত পরব সানক্ষাব উদ্গিতট এইরূপ ০ ছা'এক ক্র মাত্র করণ ও কার 
দুইটি শব্দ পৃথক পথক ভাবে বাজনা হইফাছে, যেমন ৮৭০ ঝ্রীস্টা'ব্দর পুলস্তা তায় 
পট্টোলীতে। বৃঃন্তর্মপুৱাণে কিন্য করণ ও কায়ন্থ সমাধি বল! তষ্টঘাড়ে । উত্তর-বিচাযরে করণ 
সম্প্রদায় এখন ও কায়স্থদেরই একটি শাগ? বলিধা পরিগণিত ২ উত্তব-সাটীয় কায়স্থর] আছ? 
আঅনেকে নিছেদের করণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ॥ মেদিনীপুর, ওক়িগা ও মগা প্রাদেশের 
ক্রণর! চিত্রপ্তপ্রকেষট ঠাচাদের ক্মানিপুকুষ বলিগা মনে করেন; বাঙালী কায়স্থরাও তো 
তাহাই করেন। প্রাচীন হালে মাহা হউক, পরবর্তী কালে অর্থাৎ খ্রীন্টীয় নবম-দশম 
শতক নাগৰ বাংলাদেশে কণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়াই বিবেচিত হইত; ভারতের 
কারও হইত | বাংলাদেশে করণেওা ক্রমে কায়স্থ নামের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। 
বাছাই হউক, আগৰ! ফে-সুগের আলোচনা! করিতেছি অথাৎ মোটামুটি গুপ্ত ও গুপ্তোতর 
যুগে বাংলার লিপিগুলিতে কাযস্থ শব্দের ব্যবহার দেষন পাইতেছি, তেমনই পাইডেছি 
করণ একেরও॥ এ-তথা মোটামৃষ্টি সিঃলংশর বলিয়া মনে করা বাইতে পারে যে, এই 
যুগের লিশিগুলিতে কার কোনও বর্ণ বা উপবর্শজ্ঞাপক শব্দ নয --বৃত্তিবাচক পক্ষ) 





আত্মপরিচয় লক্ষ্যণীয়; করণ এনা. কায়স্থ একেবারে সমার্থক একন্দা স্পষ্ট না হইলেও 
উভয়ের মধ্য যে একট! ঘনিট যোগ বিজ্ঞান তাহা এই ধরনের উল্লেশের যণো যেন হু্পষ্ট । 
(লোকনাথের করণ-পরিচয়ও অন্যদিক নিয়া উয্লেখবোগ্া। তাহার মাতামহ কেশরকে বল৷ হইয়াছে 
‘পাবন’, পিতামহ "ছিব প্রপিতামহ 'হিসত্না', এব বৃদ্ধপ্রপিতামহ নাকি ছিলেন সি 
ভবস্ধাজের বংশধৰ । 'পারশব ক্ষেপব' কণার অর্থ তো! এই দে, কেশবের আগাণ লিতা। 


একছন শৃদ্থাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । অথচ, কেশব ছিলেন বাজার সৈক্কাণান্ধ, এবং 


সমসাময়িক রাষ্ট্রে ও সমাজে তিনি ঘখেষট মানা ছিলেন! আনন বর এ শৃত্র করার নিশাহ 
বোস ছয় গন? সমাজে নিন্দনীয় ছিল না; পরবতী কালেও নিন্দনীয় না হউক প্রচলিত 
দে ডিল না তাত! তে৷ স্মতিকার ভবনেন ভট্ট এবং ভরীনৃতবাহনের রচনা হইতেই জানা বা) 
লোকনাখের নিজের করগ-পরিচের কারণ বলা বড় কঠিন । বুঝা দাইতেছে, লোকনাখের 
[পিতা একচন পারশব-হু্িতাকে নিবাহ করিয়াছিলেন; এট অন্তই কি লোকনাপ বালিমাজে 
নীচে নামিযা পিািলেন, অধবা. স্ঠাহার পিতাণ্ ছিলেন করণ? একের করণ বর্ণ 
লা বৃত্তিবাচক শব তাহা 9 কিছু নিশ্চয় করিয়া বকা দাইডেডে না। ছাহা হউক, এইটুকু 
বঙ্গ গেল, করণ বা কায়স্থ এখন নিঃসন্দেহে বর্ণ বা উপনর্শ হিসাবে বিবেচিত ছে লা 
এই দুই শব্দেরই বাবহার মোটাদুটি রিচ, তবে বৃত্তি ক্রমশ বর্ণে বিশিবন্ধ হইবার দিকে 

সাকফিতেছে। 
উপরে ক্মালোচিত এ বিগ্সেষিত লামগুলির মধ্যে আর কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ বা উপবর্ণ 
আত্মগোপন করিম! আনে তাহা বলিবাক উপায় নাই ন্স্থত বিশেষ ভাবে কোনও বর্ণ বা 
উপন্ণ উল্লিনিত হইতেছে লা। অন্ধানাম হিসাবে বর্মা কোনো কোনে। 
“ক্ষেত্রে পা এয দাই তেছে, দেল বেরা, সিংহবর্ষা, চজবর্মা ইত্যাদি । এই 
যুগে বর্মপান্্া নাম উউনতগ-ভারতের অনয ক্ষত্রিঘত জ্ঞাপক; কিন্ত বের্রবর্ন, চকহ্রবর্ম। ক্ষত্রিয় 
কিনা বলা কঠিন, অস্থত্ত তেমন দাৰি কেহ করিতেছেন না। বাজা-রাজরূতা তো সাধারণত 
্রত্রিযব্বের দাবি করিয়াই খাবেন, কিন্তু সমসাময়িক বাংলার বাজ্া-রাজশ্রাদের পক্ষ হইতে 
তেমন দাবি কেহই জানান নাই । পরবার্তী পাল তাঙ্াদের কষিয়ে দাবিও নিংস'শয় নয়। 
কেবল বিদেশাগত কোন কোনও রান্জবংশ এই দাৰি কৰিয়াছেন। বস্তুত, বাংলার গতি- 
পাবো তিথে ক্ষতিয়-বর্ণের সবিশেষ দাৰি কাকার খেন নাই! নগরী, স সার্থবাহ, 
ব্যাপাবী-বাবসামীর উল্লেখ এ-যুগে প্রচুর ; কিন্ধু তাহাদের পক্ষ হইতে এ বৈশ্তের দাৰি কে 
করিতেছেন না__সমসামফিক কালে তো! নয়ই, পরবর্তী কালে নহ । বাংলার ্বতি-পুতাণ 
BE eons iN tnt বাল-চৱিত-গ্রন্থে হদিক-সবব- 
হইয়াছে কিন এ সাকা কাটুক বাসা হল| কিন 

নাই, কৃ ও আত 


কয়র ও বৈশত 
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গাঁঠিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল মলিয়াই মনে হয় না; অদ্বত তাহাৰ সপক্ষে নিশাপনোগা 
ঠঁততিহাসিক কোনও প্রমাণ লাই । ইহার কারণ কি বলা কঠিন। বহুদিন আগে বযাপ্রসাদ 
চন্দ মহাশয বলিচাছিলেন, বাংলাৰ মথার্কীকরন কষগেলীয় আর্দ সমাজবাবসথনগাহী হয় নাই, 
সেই কল্প আপ ক্ষতি বৈশরাশূ্ লনা যে চাতৃবর্্য-সমাজ, বাংলাদেশে তাহার প্রচলন নাই। 
যাংলাৱ বৰ্শসমাক্ষ ্যাল্‌লীগ ক্মা্থ সমাক্ধব্যবস্থাহ্ধায়ী গঠিত, এবং আল্সীর আর্থডামীরা 
ফেনীর আ্থভানী হইতে পৃথক । চন্দ মহাশয়ের এই মত ঘি সততা হয় তাহ! হইলে ইহার 
মাগো বাংলার শনি এ বৈশ্য বর্ণের প্রাহাহপস্থিতিক কারণ নিহিত থাকা অসন্থব নঘ। বাংলার 
ববিনাস ব্রাহ্মণ এবং শৃত্রবর্ণ এ শ্নথানগ-য়োচ্ছছের লষ্টয়া গঠিত : করপ-কাম্থ, অগ্ধ-বৈদ্ধা 
এবং অক্ান্ত সংকর বর্ণ সমগ্র পৃত-পথ্ায়ে  স্ধনিযে সস্থা্জ বর্ণের লোকেরা । স্বাদশ-ত্রয়োদশ 
শতালের এট বিলাস পম শতকে খৰ সুস্পষ্টভাবে দেখা না দিলেও তাহার মোটামুটি 
কাঠামো এইট যুগেই গড়িয়া উঠিযাডিল, “ই অগ্রমান করা চলে। কারণ, এই যুগের 
[লিপিগলিতে কিনি দবিভ্ৰণেৱ মধ্যে কেবল আজপদেরই স্বস্পষট ইক্দিত বরা পড়িতেছে; "যার 
ধারা, ভাৱা এ অক্াক্কের। নিচিত্র চীবন-বৃত্তি বলগন করিয়া শৃষ্াপ্রগত বিভিন্ন পনর 
গিয়া তুলিতেছেন মাত্র । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ববর্ণের কোন ইঞ্দিত-আভাস কিছুই লাই । 
ক ৫ 
বর্ণ ছিসাবে ক্রত্থিয় ও বৈশ্য বর্ণের ইক্ষিত-্মাভাল পরবর্তী পাল আমলেও দেখা 
যাইতেছে না। একমাত্র “রামচরিত" গ্রন্থের টীকাকার পাল-বংশকে ক্রত্রিঘ-বংশ বলিয়া 
খাবি কৰিয়াছেন। কিন্ত এই ক্ত্রিয় কি বর্ণ অর্থে কাতর? রাহ্া-বাজন্ত মাত্রই তো 
পাল দাগ ক্ষরিয় ; সযলাযতধিক কালে সৰ বাজবংশই তো ক্ষতির বলিয়! নিক্ধেদের 
সে কৃতীগ পক জারি কদিন, এবং একে অন্যের সঙ্গে বিবাহে ক্াবন্ধ হইয়াছে। 
প্থাজা-হাঙ্গরের বিবাহ-ব্যাপাবে কোন কগাত লাধা-নিষেধ কোনো কালেই ছিল না। 
স্ানজানাণ তো বলিতেছেন, গোপাল পত্রিযানীর গর্তে জনৈক কৃক্ষদেবতার পুত্র , এগ 
নিংপনেছে টটেম-স্বত্তিনহ ! আৰ্ল কঙ্জল বলেন পাল বাছাবা কাছন্থ; মইসূলকল্স 
- গ্র্ব তাহানে সোজাতুদ্ি বলিচাছে লাসন্জীনী। পালেৱা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং মনে রাখা 
দরকার, তাবানাখ এবং মঞ্ছদীনূলকৱের গ্রন্থকার দুইজনই বৌদ্ধ । পালের! ছে বর্খুহিলাবে 
২2৯৯ কহল এবং শেষোক্ত গ্রন্থের লেখক সকলের 








১ "সমসায় 


বর্ণ-বিজ্ঞাস ৯৭৯, 


করপ-ারস্থরের অস্তিয্রের প্রবাণ অনেক পাওয়া বাইত্েছে ॥ বাষচরিতের কৰি 
সন্ধাকর নন্দীর পিতা ভিলেন “করণানাবাগ্রনী", অর্মাৎ করণ কুলের শ্রেষ্ঠ, রিনি 
ছিলেন পালরাষ্টরের সন্ধিবিগ্রহিক্ষ। শব্দগ্ররীপ লাষে একখানি চিকিৎসা-গ্রশ্বের লেখক 
আস্মপরিচয় দিতেছেন "করপাবত” অর্থাৎ করশ-বাশঙ্গাত বলিয়া; তিনি সিঙে 
এট বাছবৈক্ধ ছিলেন, ত্ঠাহার শিতা এ প্রশিতামহ্ধ খাক্রমে 
পালরাঙ রামপাল ও বলবা গোবিবচঙ্ের রাত ভিলেন । 

স্বারকন্দলী-গন্থের লেগক জীগরের (৯৯১ হী) পুশোবক ছিলেন পাঞ্াস হাত 
পরিচন্ন দেওয়া হইয়াছে “কারস কুলতিলক' বলিত পাঞুঞাসের বাড়ী বাংলাদেশে 
বলিয়া তে| মনে হইতেছে, খনি এ-সগষদ্ে নিঃসংশর প্রমাণ নাই। তিক 
আত্ পাগ_সাম োন্‌-জাং (1১4-৯১/৮7০০2,08) পাল-সয়াট ধমলালেক এক কারন 
ব্াছকর্মচাৰীর উল্লেখ করিতেছেন, তাহার নান ধর্গবাল। আড় নামে গৌুদেশধানী 
এক করণিক খাঙজুাহোর একটি লিপির (৯৫৪) লেখক। যুক্তগ্ৰবেশেত পিলিছি গেলা 
পাপ দেবল গ্রশন্ডির (৯5২ ) লেখক ত্তক্গাদিতাঞ ছিলেন একজন গৌঁ$বেশখামী করনিক। 
চাহমানৱাঙ্গ রাঃপালের নাভোল লিলির লেখক ছি:লন ( ১১৪১) চকুত শেখ নামে 
জনৈক গৌড়াধয় কাপ । বীললবেরের দি্ী-নিধালিক ন্তগ্রপিপির ( ১১৯৯) লেখক 
প্রণতিও ছিলেন একছন গৌড়ান্বর কাতর | সবসানদ্িক উত্তর ও পশ্চিষ ভারতে করণ: 
কায়স্বেৱা পৃথক ্বতয বর্ণ বা বংশ বলিয়া গণ্য হইত, এ-সন্ন্ধে স্বনেক লিপিপ্রাথাণ নিদ্া্গান । 
বাষ্ট্রট অযোখবধের একটি লিপিতে ( নবম শতক ) বলত-কাযন্থ বাশের উল্লেখ, ১১৮০ ঝা 
১১৯৩ খৃষ্টানদের একটি লিশিতে কারস বংশের উল্লে প্রভৃতি হইতে মনে হয় নখধ-দশম- 
একাদশ শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভাত্রতের সবই কায়স্থরা বর্ণহিসাবে গাছ উঠিয়াছিল। 
বাক্স হইতে উচৃত এই অর্থে বাস্তব্য কারস্থের উল্লেখ একাবিক লিশিতে পায়া 
যাইতেছে । একাদশ শত্রকের আগে এই বান্দৰা কারস্থেরো কালঞ$ নামক স্থানে বাস 
করিতেন, এট তখাঞ এই লিসিগুলি হইতে বানা ঘারতেছে। বুঙ্ধপযার প্রাপ্ত এই সামলের 
একটি লিপিতে পরিক্ষার বল! হইয়াছে ছে, বাস্তধ্া কারগ্ছের!-করপণুনি। অঙ্গসঞণ করিত; 
এৰা তাহাদের বর্ণ ঝ| উপবর্ণকে যেমন বলা হইযাছে কারস্থ তেবলই বলা হইছে করণ, 
অর্থাৎ করণ এবং কারস্থ দে বর্ণহিলাবে সমাখক ও অতির তাহাই ইক্ছিত করা হইয়াছে । 
নবম-বশম শতক নাগাদ বাংলাদেশে করপ-ক্াসথে! বর্শছিসাবে গড়িয়া উতির1ছিলেন, এই 
সঙ্বন্ধে অন্ধত একটি লিপিপ্রনাণ বিস্তমান ॥ শা্্থীক চাহমানাদিশ ইলনরান্ছের কিনলবিত। 
লিপির (২৯৯) লেগক ছিলেন গৌডনেশবালী মহালেক ; বহালেবের পিচ দেওয়া হা 
পগৌডকাছদ্থবংশ” বলিয়া | 
ন ২ জপ যানি নানা 
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উদয়স্তন্দরীকখা-গ্রস্থের লেখক কবি সোচল ( একাদশ শতক ) কায়স্থবংশীয় ছিলেন: 

সাহার যে বংশ-পৰিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা খাছ কাহন্থরা ক্ষত্মিঘ বরাত 

বলিয়া দাৰি কৰিতেন। ১+৪৯ ইন্টাব্দের কলচুরীরাছ কর্ণের জনৈক কায মীর একটি 

লিপিতে কারস্দের বল! হইরাছে "নবি (৩৪ প্লোক); অন্য স্থানে ইৰ্দিত করা হইয়াছে 

বে তাহাত) ছিলেন শৃহ। ব্রাঙ্ণেগাও বে করপরত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক 

[লিপি-এমাণ বিদ্তমান। ভাকস্কবর্মার নিবনপুর লিশি-কখিত জনৈক ত্রা্ছণ জনার্দন স্বামী 

ছিলেন ক্ায়-করণিক্চ। এই লিশিতে দনৈক কায়স্থ দুকধুনাখেরও উল্লেখ আছে। উপুর 

| গোড়লিপিতে (১১৭১) এক করবিক বব্ধপেত্ উদ্লেখ দেখিতে পায়| ঘা | করবিক্ 

৭. শঙ্গ এইসব ক্ষেতে খে বৃত্তিধাচক লে সন্ধে সন্দেহ নাই; তৰে, সা প্রতিক কালে কোন 

কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলার কামস্থর! নাগর ত্রান্ধাদের বংশধর, এবং এইসব 

নাগর আগমণ পঞ্াবের নগরকোট, গসরাট-কানিহাবাড়ের আনন্দপুথ (অগপ নান নগর) 

প্রভৃতি আপ হইতে আনিহাছিলেন॥ এই মত সকলে স্বীকার করেন নাও এদ্ে 

'একাছিক বিকন্ধখুক্ি যে আছে সত্যই তাহা স্বীকার করা যায না। বিদেশ হইতে 

এ নানাশ্রেণীর ত্রাক্ষণেৱ বাংলাদেশে আনিছ বসবাস করিয়াছেন, তাহার প্রাচীন এতিহাসিক 

প্রমাণ বিগ্বানান । কিন পৃশক্ষ পৃখক্ত ব্ণন্ছর গড়িয়া তুলিবার মতন এত অধিক সংখ্যায় 

ডাহারা কখনো আসিয়াছিলেন, এমন প্রমাণ লাই । 

পাল আমলের স্বদীর্ণ চারিশত বংসবরের মো ভাকতবর্থের অন্তত্র বৈ্বংশও পৃথক 

উপবর্ণ ছিলাবে গড়িয়া উঠ্িঘাছে । প্রা্ীন স্রতিগ্রন্থানিতে বর্ণহিলাবে বৈত্বোর উল্লেখ নাই; 

অর্বাচীন প্বতি-গ্রন্থে ভিকিৎসান্ত্তিগাবী লোকবের বল! হইয়াছে বৈস্বক। বৃহন্ধর্মপুত্রাণে বৈল 
লী এ অন সমার্থক বলিয়া ধব| হইয়াছে; কিন্তু অদ্নৈবতপুৱাণে ও. 

ইবস্য ছুই পৃথক উপবর্ণ বলিয়া ইঞ্দিত করা হইয়াছে। ব্রাঞ্চণ পিত! ও 

বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপত্র অন্ধ লংকর বর্ণের উল্লেখ একানিক স্তি এ সর্প গ্রন্থে পাওয়া 
বায় বৃহস্ধৰ্মপুৱাশোক্ত অগবন-বৈ্যের অভিত্রতা পরবর্তী কালে বাংলাদেশে স্বীরুত হইয়াছিল। 
জু প্রভা-গ্রশ্থ এব ভটটিটাকান বৈশ্য লেখক ভরতসজিক (সপ্তদশ শতক ) অন্বষ্ঠ এবং বৈজ্ঞ 
বলিয়া াব্মপৱিচয় দিয়াছেন । কিন্ত বাংলার বাহিরে সবত্র এই অভিশ্ত! স্বীকৃত নয়। 
বর্তমান বিহার এবং যুকপ্রদেশেত কোনও কোনও কামন্থ সমপ্রবায় নিজেদের অথ বলিয়া 
পিচ দিয়া থাকেন । এবং অন্ত একটি অধাচীন সংহিতা ( সুত-সংহিত!) আট 
লেক nD করা হইয্যছে। বাহ। হউক, দক্চিশতম অৰ 















ব্বিশ্যাস- ২১ 
বৈন্য এবং “বৈস্তাকগশিখ্বামনি” বলিয়া ॥ তিনি এক্কন প্রশ্যাত সেনানাহক এবং সথাঙ্জার অন্ততম 
উন্তরঘর্ী ছিলেন। সাব একঙ্গ:নের আসত কলে বঙ্ষসইওর বৈয্হল উদ্জ্রল হইছিল $ 
তিনি ছিলেন গীতবাস্তে নিপুণ । আকও এক আনের পরিচয় বৈস্ত্ হিলাবে ; তিনি ছিলেন 
একাধারে কৰি, বক্তা এবং শাশ্মব্দ, পণ্ডিত । এই লিশিগুনি ‘বৈশ্তকুপ', ‘বৈস্ত ‘বৈশ্যৰ 
শব্দগুলি ডিযক্বৃম্মিবাচক বগি! মনে হইতেছে না, এবং বৈক্পকুল বলিতে হেন কোনো! 
উপবর্ণ ই নুঝাইতেছে। বাংলার সমপামরিক কোনো লিপি ঝা গ্রন্থে এই সর্খে ৰা.অক্ত 
কোনো অর্থে বৈদ্তক, বা বৈদ্তচনংশ বা বৈদ্ককূলের কোনো উর্লেখ নাই । বস্বত, তেমন 
উলজেখ পাওয়া বায় পরবর্তী পাল ও সেন-বর্মণ মুগ, এক্ডানশ শতকের পাল লিপিতে, স্বাদপ 
শতকে আলা সা ঈপানলেবের ভাটের! নিশিতে। উপানদেবের অতি বা 
মন্ত্রী বনমালী কর ছিলেন “বৈক্তবংশ প্রদীপ” । পাল-চঙ্রমুগে কিন্ত দেখিতে শব্দপ্রদীপ- 
গ্রন্থের লেখক, উহার পিতা এবং প্রসিতামহ, ধাহার। সকলেই ছিলেন াদবৈস্ত বা চিকিৎসৰ, 
গাহাদের ক্ত্মপরি€য় “করণ' বলিঘা । সেন্ড মলে হয়, একাদশ-দ্বাশশ শতকে আগে, 
'ন্তত বাংলাদেশে, বৃত্িবাচক বৈস্ত-বৈদ্তক শব্দ বরণ বা উপধর্ণ-বাচক বৈদ্য "শব্দে বিবি হয় 
নাই, আরা হৈন্ধবৃত্ধিধাবীর। ৈগ্-উপবর্ণে গঠিত ও লীনিত হইয়া উঠেন নাই। ০৫ 

কিন্ত পূ্োক পা্ডারাজার একটি লিপিতে ছে বঙ্গলটৈর বৈদাকুলের কথা বলা হইয়াছে, 
এই বঙগলত কোখায় ? এই বন্ধলগ্ৈৱ সঙ্গে কি বঙগ-বঙগালঙ্গের বা বঙ্গাল-দেশের কোন 
ন্বদ্ধ আছে? আমার খেল মনে হয়, আাছে। এই বৈযকুল বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ (দক্ষিণ এ 
পূর্ববঙ্গ ) হইতে দক্ষিণ প্রবাসে যায় নাই তো? বাংলাদেশে বৈদ্যকুল এশনও বিশ্তামান । 
দক্ষিপতম ভারতে কিন্ত নাই, মধাযুগেও ছিল বলিয়া! কোনো প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া 
পূবোক্ত তিনটি লিপিই একটি বাচ্ছা বাদত্বের, এবং ফে-তিনটি বৈশ্ক-প্রসানের উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহাত্রা খেন একই পরিবারকৃক্ত । এইসব কারণে মনে হয়, বৈস্তাফূলের 
এই পরিবারটি বঙ্গ বা বঙ্গালদেশ হইতে দক্ষিণ-ভাবতে গিয়া হয়তো বদতি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন।  বঙ্গলট হয়ত পাণ্ডাদেশে বঙ্গ-লঙ্গাল দেশবাসীর একটি উপনিবেশ, অথবা 
একেবারে মূল বঙ্গ-বঙ্গালকূমি । যদি এই অন্থনান সত্য হয় তাহা! হইলে স্বীকার করিতে 
হয়, অষ্টম শতকেই বাংলাদেশে ইবস্ত উপবর্ণ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
পাল আমলে কৈবৰ্তদের প্রথম এতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া খাইতেছে। বরেন্দ্রী- 
কৈবৰ্তনাঘক দিব্য বা দিব্বোক পালৱাষ্ট্ৰেৱ অন্ততম প্রধান সামন্ত কর্মচারী ছিলেন বলিয়া 
মনে হয়; 'অননস্তলামন্্রচক্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পালরাষ্টের বিজঞ্জে 
hyd বিজ্রোহপবাধণ হইত! বাজ! দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন, এবং বেশী 
টা লেখানে কৈবর্তাবিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন । ববেক্সী কিছুদিনের জা 



























২৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


অভাব ও আৰিপত্য, জনবল ও পৱাক্ৰম ঘখেইই ছিল। বিষ্ণুপুৱাণে কৈবৰ্তদের বলা হইয়াছে 
অত্ন্ধণা, অর্থাৎ আান্মশা সবাদগ এ সংস্কৃতি বহিকৃতি। মহন্থতিতে নিশ্াদ-পিতা এবং 
আযোগব মাতা হইতে জাত সন্জানকে বলা হইয়াছে মার্গব বা! দাস; ইহাদেরই অন্য নাম 
ককবর্ত। মন বলিতেছেন, ইহাদের উপক্রীবিক নৌগ্গার মানচিলিকি। এই দুইটি প্রাচীন 
সাক্ষা হইতেই বুঝা যাইতেছে, কৈবতহ। কোনও আমপুৰ কোম বা গোষ্ঠী ছিল, এবং, 
তাহার! ক্রমে আধ-সমাজের নিযনন্তরে স্থানলাভ করিতেছিল। বৌদ্ধ জাতকের গল্পে 
অংশ্যাঙ্গীবিদের বলা হইছাছে ক্বেত = ক্বেত‘। আজ পথ পুর্ধন্দের কৈবততরা নৌকাদ্রীৰী 
ৰা মংক্তমমীৱী। ঘাদশ “তকে বাঙালী স্বাতিকার তদের ভট্ট সমাঙ্জে কেহ দের স্থান নির্দেশ 
করিতেছেন অন্ধাঙ্গ পথাযে, রক, চর্মকার, নট, বক্তড়, মেন এংং ভিনদের সঙ্গে । এবং 
সণ বাখা প্রয়োজন ভবনের বাড়দেশের লোক । অনংকোহেও দেহিতেছি, দাস ও ধীবরদের 
বলা হইতেছে কৈবর্ত। মহস্থৃতি এবং বৌদ্ধগাতকের সাক্ষ্য একত্র ঘোগ করিলেই 
ক্সমরকোযেও সাক্ষোধ ইদ্দিত সুস্পষ্ট রা পড়ে। দ্বাদশ শতকের গোড়ায় ভবনের ভট্রের 
সাক্ষাও প্রামাণিক । স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এ সময়েও কৈবর্তদের সঙ্গে মাহত 
যোগাযোগের কোনও সাক্ষ্য উপস্থিত নাই; এবং মাহিস্তা বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয্ের 
কোনও দাঠিও নাই, শ্বীকৃতি৪ নাই । পরবতী পে সেই দাবি এবা শ্বীক্কতির স্বরূপ ও 
পরিচয় পাওয়া বাইবে, কিন্তু এই পৰে নয়। কৈবর্ত:দের জীবিকাবৃক্তি বাহাই হউক, 
পালরা'ষ্টর উদার সামাদিক আদশ কৈবতদের বাষ্টাত ক্ষমতালাভ ও সকয়ের পথে কোন 
বাধার স্তর করে নাই ; করিলে দিবা এত পরাক্রান্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সন্ধা- 
কর নন্দী পালগাষ্ট্রেহ প্রসাদভোগী, রামপালের কীতিকখার কবি; তিনি দিবাকে দহ, 
বলিয়াছেন, উপৰিত্ৰতী বলিয়াছেন, কুংলিত কৈবৰ্ত নৃপ বলিয়াছেন, তাহার বিজোহকে 
অলীক ধমক বলিয়াছেন, এই ভমত উপস্রথকে “তবস্ত আপদম' বলিঘা বর্ণন! করিয়াছেন 
শক্ এবং শক্রবিজোহকে পক্ষপাতী লোক তাহা বলিযাই খাকে--কিনস্ত কোথাও তাহার, 
বা ভাগার শ্রেণীর বৃত্তি বা সামাজিক স্থান সম্বন্ধ কোনও ইদিত তিনি করেন নাই। মনে 
হয়, সমাজে তাহাদের বৃত্তি বা স্থান কোনটাই নিন্দনীয় ছিল না। কৈনতরা থে মাহিস্ব। 
_এ-ইদিতও সন্ধাকত কোখা ও দিতেছেন না। একাদশ-দ্বাদশ শতকেও কৈবততৱা বাংলা- 
দেশে কেবট বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাহাদের মনো অন্তত কেহ কেহ সংস্কতচর্চা 
₹ করিছেন, কাব্য ও বচন| করিতেন, এবং ত্রাকষণাধম; সংস্কার ও সংস্কৃতির ভক শহর 

| সহক্ৰিক্ৰাস্বত নামক কাৰ্াসংক্লন গ্রন্থে (১২৯) ক্ৰেটট পলীপ অৰ্থাৎ 
SUA পলীপ ৰচিত গঙ্গান্তবের একটি পদ আছে। পদটি 
























বর্ণ-বিন্তাস ২৮৩ 
বাঙ্গপাদো ঙ্গীবী ৰা বাহ্ছক্মচাৰীদের স্বনীর্ঘ তালিকার পরেই উল্লেখ করা হটতেছে 
ব্রাহ্মণদের, তাহার পরে প্রতিবাসী ও ক্ষেত্র হা! কৃষকদের এল: কুটুন্ব অর্থাৎ স্থানীয় 

ধিমাদের নিরন্তর “রশি প্রদান গৃহস্থ লোকদের ( লক্ষী বে, ক্ষত্রিয় হৈ্তদের কোনও 
উল্লেখ নাই ) ; ইহাদের শরই থানা বে-সব স্তরের লোক তাহাদের 
সকলকে একত্র করিচা গাচিয়া উল্লেখ করা হইতেছে মেদ, অন্ধ ও চণ্ডাল্দের। চগ্ডালরাই, 
থে মাজ্ছের নিম়্তম স্বর তাং! লিশির এই টক উল্লেখ করিলে বুঝা বাইৰে £ 
প্রতিবাদিনশ্চ ত্রান্মশোহ্বান্‌ মহত্তহকূটুম্বপুরোগমেলান্বসচণডালপদান্থান্‌ । ভবনেৰ ভট্রের 
স্বতিাসনে চণ্ডাল অনস্ধাঙ্গ পর্যায়ের, চণ্ডাল ও অদ্য এই ছুই সমার্থক । মেদরাও 
ভৰদেবের মতে আজ পরথায়ের | মেদ ও চণ্ডালদের সঙ্গে অন্ধ/দের উল্লেখ হইতে মনে 
হয়, ইহাদের স্থান নিচিষ্ট হইয়াছিল বাঙালী সমাতের নিয়তম শুরে। কিন্ত. কেন 
এইরূপ হইয়াছিল, বুঝা কঠিন। বেতনন্কক দৈন্ত হিসাবে মালব, খস, কলিক, ছুণ, কর্ণ, 
লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিনপ্রদেলী অনেক লোক পালবাষ্টরর সৈগ্রচলে ভতি হইয়াছিল; 
এই তালিকায় অন্ধ দেৱ দেখা পাওয়া হায় না। ইহারা বোধ হয় ভীবিবার্জনের জন্ত লিঙ্গের 
দেশ ছাড়িয়া বাংলাদেশে জ্যাসিং1 এদেশের বালিকা হইয়া গিয়ািলেন, এব সামাজিক 
দৃষ্টিতে হেয় বা নীচ এমন কোনও কাছ কহিয়া ভ্বীবিকা নির্বাহ করিতেন। 
ইহাদের ছাড়া চধানীতি বা চখাউধবিনিস্চ গ্রন্থে আরও কয়েকটি তথাকথিত নীচ 
জাতের খসব পাওয়া যাইতেছে, হখা ডোম বা ডে, চণ্ডাল, শবব % কাপালি। ডোমপত্ী 
অর্থাং ডোদনী বা ছোৰি ও কাপালি বা বাপালিক সম্বন্ধে কাজ,পাদের একটি পদের 
কিংদংপ উদ্ধার করা খাইতে পাবে । 





নগর বাঠিরি রে ডোকি তোহেরি কুড়ি! ( কুড়ে ঘর )। 

ছোই (ছাই জাহ সা ব্রান্ধন নাড়িব্দা (নেড়ে বণ )॥ 

আলো (গুলো ) ডোস্ছি তোএ সম কৰিব য সঙ্গ । 

নিঘিন (নিগ্বণ সণ নাই ধার ) কাহ্ন কাপালি গ্োই ( যোগী) লাংগ (উলঙ্গ ) ॥' 
তান্ছি ( তাত ) বিতণন্দ ডোৰি অৱবনা চাংগেড়! ( বাশের চাঙাকি)) 

তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া ॥ 


ভোমেরা বে সাধারণত নগরের বাহিৰে কুঁড়ে বাৰিয়া বাস করিত, বাপের তাত 
ও চাঙাড়ি তৈরি কৰিয়া কিকু্ধ করিত এবং আহ্ষপম্পর্শ থে তাহাদের নিষিদ্ধ ছিল, এই 
oe Li বাইতেছে। ডোম পুর্ব ও নাবী বৃত্যগীতে পট তি 
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২৮৪ এ বাঙালীর ইতিহাস 
থাকত প্রায় উলঙ্গ । শববেরা বাল করিত পাহাড়ে জঙ্গলে, মন্বতে পাখ, ছিল তাহাদের 
পরিধেয়, গলায় গুপ্তা বীচিতর মালা, কর্ণে বজ্র কুণ্ডল । 


উচা ্টগা পাব তহি বসই সবণী বালী । 
মোরঙ্গি লীক্ছ পরহিণ সবী লিবত গুঞরী মালী ॥--- 

একেলী শবরী এ বন হিওট কর্ণকুগুলব্ধাবী | 

[তি ধাউ খাটি পাড়িলা সবক মহাস্থখে সেকি ডাইলী। 

সবোৱ কুঙ্গ্গ নৈৱামনি দাৱী পেন্ধযাতি পোহাইলী ॥ ৮ 


(শ-পথরীদের গানেজ একটা বিনিষ্ট ধরন ডিল; সেই ধৱন শৰৱী-বাগ নানে প্রদিদ্ধি ; 
লাভ করিয়াছে। কয়েকটি চাবীতি যে এই শবণী বাগে গীত হইত সে-প্রমাণ এই গর্বে 
পাওয়া মাইতোছে। এই চধানীতিটর মধোই আমরা হজ্দান বৌক্ধদেৰেতা পর্ণপবরীর 
পাভান পাইতেছি, এ-তখোর ইদ্দিতও স্পট । একাধিক চধারীতির ইক্ষিতে মনে হয় 
ভোস্ব ও চণ্ডাল "ভিতর (১৮ ও ৪5 সংগাক পদ) কিন্তু ব্্গবৈবর্তবুরাণে ডোম ও চণ্ডাল 
উভয়ই আধা অস্পৃশ্য পধাযরূক, কিন্তু পথক পৃথক ভাবে উদ্ভিবিত। ভরধাপণের সাক্ষ্য 
হইতে এই ধাবণা করা চলে যে, সমাজের উচ্চতর শ্রেণী ও বর্ণের দিতে ইহাদের যৌনাদর্শ 
ও সভযাল নিখিল ছিল। পতৰ্তী পরে হে হাইবে, এই শৈছিল। উচ্চতেণী ধমকৰ্মকেও 
স্পর্ণ করিয়াছিল। শাহাডপুবের ধ্বংসন্ত.পেষ পোড়ামাটির ফলক্গ্ডলিতে বাঙালী সমাজের 
নিয়প্তবের এইসব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকতি, দৈনন্দিন ক্াহাল বিহার, বলন- 
বাসনের কতকটা পরিচন পায়! যাঘ। বৃক্ষপত্রেত পরিধান, গলায় গুজাবীচিয় মালা, এবং 
পাত৷ ও স্কুলের নানা আলস্কার সেখিলে শবরী মেয়ের চিনিযা লইতে দেরী হয় না। 

পাল-চঙ্র-কম্বোর্জ পর্বের ত্রাক্ষাশ তর অক্লান্ত বর্ণ উপবর্ণ সন্বন্ধে দে-সব সংবাদ পাও 
যা তাহা একজে গাঁখিয়া মোটামুটি একটা চিত্র ধান করাইবার চেষ্টা করা গেল। দেখা 

মাইতেছে এ-যুগের বাটি বর্শসমাঙ্ছের নিয়তম স্তর চণ্ডাল পথ 
বিস্তৃত । কিন্ত ত্রাণ বৰ্ণসমাজের মাপকাঠি ত্রাঞ্চণ স্বয়ং এবং ব্রাহ্ধণা 
* সংস্কাৰ ও ধর্ম। সমাজে ইহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিস্তার ও গভীরতার দিকে 
id তাক্াইলেই বর্ণসমাজের ছবি স্পষটতর দরিতে পারা বায়। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার 
- তারতম্য এব বিশিষ্টতা অনেকাংশে কোন বিশেষ ধর্ম ও ধর্মণত সংস্কার ও সমাজ্-ব্যবন্থার 
প্রসারতার স্মোতক | 
[পা ৫ ৩ সচিন এলাহ আত বা 
হছাছছে। সমাজে আক্ষনা বর্ণবাবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে রশ প্রসারিত হইতেছিল। 
চোয়াড ও মধ্তীযূলকয়ের গ্রশ্বকযার শশান্ককে হলিয়াছেন by 
ছিলেন কিনা সে-বিভার এখানে অবাস্থর॥ এই ছুই 













বর্ণ-বিশ্যাস ২৮৫ 


বঙ্গলমাঙ্জের কুলজীগ্স্থেও আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে শশাঙ্ক কতৃক সবযূনদীর তীর হইতে 
বাঝোজ্ছন ব্রাহ্মণ আনহনের গল্প । শশাঙ্ক এক উৎকট ব্যাদিদ্ধারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন 
ব্যাদিমুক্তির উদ্দেশে গৃহগঙ্জ করিবার কই এই ব্রাহ্মণদের আগমন । বাজ্া্গবোধে এই 
ভ্রাক্মণেরা গৌড় বসবাস আবস্ভ করেন এবং গ্রহিপ্র নামে পরিচিত হন; পরে তাহাদের 
ৰংশৰবেরা বাড়ে-বশ্দেও বিশ্বত হইব! পক্েন এবং লিঙ্গ লি্গ গাঞ্ী নামে পরিচিত হন। 
বাংলার বাহির হইতে ব্রাগপাগমনের দে উতিছ্ন কুল গ্রে বিগত তাহার ডন! দেনিতেছি 
শশান্ধের সঙ্গে জড়িত। কুলজীযাব্বের অন্য অনেক গড়ের মত এই গল্পও হয়তো নিশ্বাসত নয়, 
কিন্ত এই ওতিহ্ধ-ইন্দিত সৰবা মিখ্যা না-ও হইতে পাৰে। মঞ্ধুনিমূপকলের, পরশ্বকার 
বলিতেছেন, শশাঙ্ক ছিলেন ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের পক্ষে ত্রা্মণালীতি কিছু স্ব্থাভাবিক নয, 
এবং বতযুগস্থত শশান্মের বৌন্ধবিস্ধদ কাহিনীর মূলে এতটকু সতাও নাই, এ-কথাই বা কি 
করিয়া! বলা ধায়! সমলামদ্িক্ কাল মে প্রাগ্রসরমান ব্রাখাণা পর্ম ও সংস্কৃতির কাল তাহা 
তো নানাদিক হইতে হ্স্প্ট। আগেই তাহা উল্লেখ  করিচাডি | জুয়াল্‌ চোয়াও , ইংলিউ, 
সেংচি প্রস্ুজি চীন ধর্মশৱিত্রাক্গকেরা খে সব বিববনী বাধিয়া নিয়াছ্েন তাহ! হইতে কমান 
করা চলে শৌন্ধার্ম ও সংস্কৃতির অবস্থাও বেশ সমন্ধ ছিল। কিন্তু তংসত্বেও এ-খা 
অনস্বীকাৰ দে আপা ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা তাহার চেয়েও অনেক বেনী লমুন্ধতর ছিল । 
ন সব ত্রাদ্দণ ছেবপূঞ্কঙ্গের সংখ্যা সৌগতদের সংখ্যাপেক্ষা অনেক বেশি ছিল, এ-তথা 
মুগান্-চোচাঙই রাবি গিঘাছেন ॥ পরবর্তী কালে ব্রাহ্ষণ্য ধর্ম ও সংস্কারের তথা ব্ণধ্যবস্থার 
প্রসার বাড়ি চলিয়াছিল, এ-সন্বন্ধে দেবদেবীৰ মৃতি-প্রমাণই হবেই । জৈন ধর্ম ও সংস্কার 
তে| দীবে দীবে বিলীন হইয়াই খাইতেছিল। আর, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংগার ত্রাছণা 
সমাঙ্গাদরশকে থে নীবে দবীরে স্বীকার করিয়া লইতেডিল, পালচঙ্র-কছ্বো= রাষ্ট্রের সামাজিক 
আদর্শের দিকে তাকাইলেই তাহা স্বস্পষ্ট ধরা পড়ে। ঘুয়ান-চোয়াও কামরূপ প্রসঙ্গে 
বলিতেছেন, কামক্ূপের কনিবাসীরা। দেবপুজ ছিল, বৌদ্ধার্মে ভাহারা বিশ্বাস করিত না; 
দেবমন্দির ছিল শত শত, এবং বিডিগ্র ব্রাঙ্ধণা সংস্কারের লোকসাগ্য| ছিল অগনিত। 
মুষ্টিমেয় বে কয়েকটি বৌদ্ধ ছিল তাহার! ধর্মাহষ্ঠান করিত গোপনে । এই তে সপ্রমণতকের 
কামকপেন অবস্থা বাংলা দেশেও তাহার স্পর্শ লাগে নাই, কে বলিবে ? মঞ্রীমূলকলের 
গ্রন্বকার “পইই বলিতেছেন, মাংক্বক্তাযের পর গোপালের দহ কালে সমূত্রতীর পথ 
স্থান তীঘখিক্(ত্রাক্ষণ })দের দ্বারা স্ধ্যুষিত ছিল; বৌন্বম$গুলি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। 
লোকে ইহাদেরই ইটকাঠ কুড়াইছা লইয়া ঘববাড়ী তৈছাৱ করিতেছিল। ছোটবড 
কৃন্বামীরাও তখন ক্দলেকে আন্দণ। গোপাল নিলেও ত্রাছ্ণাহ্বক্ত, এবহ যৌদ্ধ গ্রন্থকার 
নেন্ত গোপালের উপর একটু কটাক্ষণাতও করিয়াছেন । আশার ক্রমবর্ধদান প্রসার ও 
প্রভাব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই আর করা চলে লা 

_পাল-চঙ্জ-কম্মোজ মুপেক সনসামনধিক কবস্থাটা দেখা বাইতে পানে । আভা জিদ, 
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বে পাল রাজার বৌদ্ধ ছিলেন__পরম স্গত নৌস্ছপর্ষেহ তাহার! পরম পৃষ্ঠপোষক; 
ওদস্তপুরী, লোষপুর এবং বিক্রমপ্টীল মহাঁবিহাবের ঠাহাবা প্রতিষ্ঠাতা; নালন্দা মহাবিহারের 
তাহার! ধারক ও পোষক ; বাচছাসনের বিপুল ক্কণপা পরিচালিত দলবল 
গলা সাবি পালার তক্ষক । বাংলাদেশে বত বৌদ্ধ মুক্তি ও মন্দির সাক্তবত 
হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই এই যুগের ; যত অসংখ্য বিহারের উল্লেখ 
পাইতেছি নানা জাহগাহ-_জগন্ফল-বিকমপুরী ্হরি-পটিকের-দেবীকোট-ইকুটক  পণ্ডিত- 
সরগ_-এই সমন বিহার এই যুগের । দেশ-বিদেশ প্রখ্যাত ঘে-সৰ বৌদ্ধ পণ্ডিতাচাংদের 
উল্লেখ পাইছেছি তাহারাও এই যুগের । চক্ছবংশঞ বৌদ্ধ; ভিন (বদ্ধ), ধর্ম ও সংঘের স্বপ্তি 
উচ্চারণ করিয়া চন্দবংশীয লিপিগুলির সুচনা । ইহাদের রাজা হরিকেল তো বৌদ্ধতাহ্িক 
সীঃগুলিগ অন্যতম লীঠ। চিত্-প্রদেশাগত কস্বোজ্জ রাক্ছব:শ:9 বৌদ্ধ, লরমন্তগত । 
সথচ, ইহাদের প্রতোকেরই সমাজাদর্শ একাই ত্রাক্মণ। সংস্কাৱাচসারী, তাত্ধণা|- 
দর্শাপখায়ী। এই পের লিলিগুলি তো প্রা সবই কৃমিদান সম্প্চিত ; এবং প্রায় সর্বত্রই 
কুন্দন লাহ করিতেছেন ত্রাক্ষণেগা, এবং সৰ্াগ্রে ব্রাহ্মণদের সন্মাননা না কৰিয়া কোন 
দানকাধর সম্পহ হইতেছে না। ভাহানের সন্মান ও প্রতিপত্রি রা'ষ্টর ও সমাজের সং্য়। 
হয়িচরিত নামক গ্রন্থের লেখক চতুর বলিতেছেন, সাহার পূর্ব-পুক্ণষর| বরেন্সভূমির 
করঞুগ্রাম ধর্মশালের নিকট হইতে দানস্ব্ূপ লাভ করিঘাছিলেন। এই গ্রামের ব্রাক্ষণেরা 
বেদৰিগ্তাদিদ্‌ এবং ন্তিশাস্ ছিলেন ॥ এই পর্মপাল প্রসিদ্ধ পাল-নৱপতি হওয়াই সম্ভব, 
দিও কেহ কেহ মনে কবেন ইনি বাজেজ্ভোল-পরছ্ছিত ধর্মপাল॥ বৌদ্ধ নরপৃতি শূরপাল 
(প্রথম দি্হপাল ) মন্ত্রী কেদারমিশ্রের স্থলে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অনেকবার অরন্ধা- 
সলিলাগুহহৃদয়ে নতখিরে পৰিত্ৰ শাছিবারি গ্রহণ কৰিয়াছিলেন। বাদল প্রস্তরলিপিতে 
শাস্রিলাগোতীয় এক আগপ-রীবংশের প্রশন্তি উৎকী্ণ আছে; এই বংশের তিলপুক্ষ 
বংপপরস্প্ায় পালরাষ্টরের নয়ীত করিয়াছ্ধিলেন। দ্পাশিপু মন্ত্রী কেদারমিশ্র সন্ধে 
এই লিপিতে আর বল! হইয়াছে, "তাহার [ হোমকুণ্ডোখিত ] অবক্রভাবে বিরাদিত 
পুষ্ট হোমাতরিশিখাকে চুম্বন করিঘা দিকচক্রবাল যেন লগ্সিছিত হইয়া পড়িভ।” তাহা ছাড়া! 
তিনি চতুি্যা-পয়োনিদি পান করিয়াছিলেন ( অর্থাৎ চাবি বেদবিদ ছিলেন) 
কেবারমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গরবমিশ্রেক “বাগ বৈভবের কথা, আগমে ব্যুৎপত্তির কণা, নীতিতে 
পরম নিষ্ঠার কথা---ভ্যোতিযে অধিকারের কথা এবং বেদার্াচস্তাপরায়ণ অসীম তেজসম্পরজ 
তদীয় বংশের কথা ব্মা্তার ব্যক্ত কহিযা গিযাছেন।” পরমস্থগত প্রথম মহীপাল 
নিষুবসংক্াক্দির শুভত্িগিতে গঙ্গাস্থান করিয়া এক ভট্ট আরান্মণকে কুমিদান করিচাঙিলেন। 
তৃতীয় বিগ্রহপালও আমগাছি লিপিদ্াহা এক আঙ্ষকে ত্সিদান করিয়াছিলেন। 
মদদনপালে মহনলি লিপিত বলা হইয়াছে, জবটেশ্বর স্থামীশর্ষ' বেদ্ব্যাসপ্রোক্ত ছা? 
৪ শ্টমহাকেবী চিত্ৰদতিকা ভগবান 






























অঙ্গশাসন দ্বারা তরাহ্মণ বটেশ্বরকে নিক গ্রান দান করিয়াছেন বৈস্াদেবের কমৌলি লিপিতে 
দেখিতেছি, বৰেন্দীৰ অস্তাতি ভাবগ্ৰামে ভরত নানক ব্রাথণ প্রাহভূ'ত হইয়াছিলেন। 
“তাহার মুনির নানক বিশ্র(হল)তিলক পত্ডিতাগ্রপণ্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিগাছিলেন | 
তিনি পাশ্থজ্গানপরিশুক্ধ {স্কি এবং রাহি সমঙ্জল ষশোনিনি ছিলেন মুনিষিরের পুত্র 
ছিলেন স্বি্াদীশ-পৃত্রা রর । তীবিমণে, বেরাধায়নে, দানাব্যাপনায়, হঙ্জাহুঠানে, ব্রা 
চরণে, সব আ্রাত্রীয়শ্রেষ্ঠ ইবর প্রাতঃ, নক্ত, অগাচিত এবং উপবসন ( নানক বিবিধ করক্ছ.সাধন) 
করিয়া মহাদেবকে প্রসন্ন করিরাছ্ধিলেন; এবং কষ কাণ্ড জঞানকাগুবিৎ পন্তিতগশের আগ্রগণা 
সৰ্বাকার-তপোনিনি এবং শ্রৌতন্বাতবাত্বের অন্তারথবিৎ বাগীশ বলিযা খ্যাতিলাত 
করিয়াছিলেন ॥ পবিত্ৰ ব্ৰাহ্মানশোস্তৰ কুৰাৱপাল-মন্্ী বৈস্তনেৰ বৈশাখে হিদংসংক্রাঞ্জি 
একাদনী তিথিতে খাবি পৰাভিৰিক্ হিগোনন্দৰ পণ্ডিতের অনুরোধে, এই ব্ৰান্মণ 
ইরকে শাসনত্বাবা কৃমিদান কৰিয়াছিলেন। কিন্তু সাও দৃষ্টান্ত উল্লেখের প্রয়োজন নাই; 
লিপিগুলিতে ব্ৰাহ্মণ্য দেখদেবী এবং মন্দিব ইত্যাদির যে সব উল্লেখ দেখিতে পাওয়া মার 
তাছারও কথার বিষণ দিতেছি না। বস্তত, পালছুগর লিসিমাল! পাঠ করিলেই এনা 
অল্পই হইয। উঠে যে, এইসব লিলির বচনা আগাগোড়া আন্ধশা পুকাণ, রামায়ণ ও 
মহা ভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমালগ্কার হারা আন্ছ্র-_ইহাদের ভাবাকাশ একাই 
আন্মগাধম”ও সংস্কারের আকাশ । তাহা ছাড়া বৌক্ধ পালরাষ্টর বে পা সমান ও বর্ণবাবদ্থা 
পুরাপুরি স্বীকার করিত তাহার অস্ত ছুটি উল্লেখ পাল-লিপিতেই আছে। দেবপালদেবের 
সুঙ্গের লিপিতে ধমপাল সন্বদ্ধে বল; হইয়াছে, দম লাল "শাস্থার্থের অন্ত শাসনকৌশলে 
(শান্সশাসন হইতে ) বিচলিত (ব্ৰাহ্ষণাদি) বর্ণসমূহকে স্ব স্ব শাস্থনিদিঃ ধনে” হতিস্থাপিত 
করিয়াছিলেন" । এই শাস্ত্র যে ত্রাহ্ধ্যশাস্থ এই সম্বন্ধে তো কোন সন্দেহই থাকিতে পারে: 
না। স্ব দ্ব ধে প্রতিস্থাপিত করিবার অর্থও নিশ্চয়ই ত্রান্ধণ্য বর্ণবিন্পাসে প্রতোক ধর্ণের 
ধখানিদিষ্ট স্থানে ও সীমার বিক্তপ্ত করা। মাংশ্তক্ধাযের পরে নূতন করিয়া শাত্শসিনাপথ্থাযী 
বিভিন্ন বর্ণগুলিকে স্থবিক্তপ্ত করার প্রয়োজন বোধ হয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। আমগাছি 
লিপিতেও দেখিতেছি তৃতীয় বিগ্রহপালকে “চাতু্বণা-সমাশ্র্" বা বর্ণাশ্রমের আশ্রমন্থল 
বলিয়া বণনা কর! হইয়াছে । 
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পালরাষট্র সম্বন্ধে যাহ! বলা চঙ্গ ও কত্বোসহাষ্্র সম্বন্ধেও তাহ! সমভাবে প্রযোজ্য । 
দেৰিতেছি, বৌদ্ধ রাজ চন্দ বথারীতি পবিত্র বারি স্পর্শ কমিছা কোটিহোষকত? 
পারা বাস ত শকুন কৰিতেছেল 

ল শা নামক হ্লাহঠালের 
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ভূষিদান করিলেন_-উচয ক্ষেত্রেই লানকাৎটি সম্পূহ হইল বৃদ্ধভট্টারকের নামে এবং 
ধমচক্রত্বার৷ শাসনখান। পড্রীরুত করিয়া ! কস্বোজরাজ্ পতমন্থগত নয়পালদেন একটি গ্রাম 
দান কৰিলেন ভট্টদিবাকর শমার প্রপৌত্র, উপাধ্যায় প্রভাকর শমণার 
শত এবং উপাধ্যার সঅহুকুল মিত্রের পুত্র, পু পণ্ডিত অশ্বথশমকে ও 
এবং এই দানকাধের খাহার! সাক্ষী হহিলেন তাহাদের ঘধো পুরোহিত, 
আতিক এবং ধন অন্ততম। এই ছুই বাই জ্িক, ধমঞ্জ, পুরোহিত, শান্তিনারিক 
ইত্যাদি আপের! রাঙজপুকধ, এই তথ্যও লক্ষণীয় । 
বস্তুত, ইহাতে আপ্চছ্য হইবার কিছু নাই । পূৰ পূৰ যুগে থাহাই হউক, এই যুগে 
সমাজ বাবস্থা ঝাপারে বৌন্ধ-ব্রাঙ্নে কিছু পার্থক্য ছিল না। সামাজিক ব্যাপাৱে বৌন্ধেরাও 
মর শাসন মানিয়া চলিতেন, টিক আও যোৌদ্ধধ্নছলারী অন্ধ ও স্লামদেশ সামজিক 
শাসনাম্শাসনের ক্ষেত্রে দেমন কতকটা ব্রান্ধণ্য শালনব্যবন্থা মানিয়া চলে। তাবানাখের 
বৌক্ধামের ইতিহাস এবং অন্তান্ত তিব্বতী বৌদ্ধগ্রস্থের সাক্ষা হইতেও 
ও আকা বণ অশুমান হয়, বর্ণাশ্রণী হিন ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সামালিক পার্খকাই 
ছিলনা। ধাহাবা বৌদ্ধধনে” দীক্ষা লইঘ। প্রত্ৰদ্া| গ্রহণ করিতেন, বিহারে সংঘাবামে বাল 
করিতেন ডাহাদের ক্ষেত্রে ব্ণাশ্রম-পাদন প্রধোগ্গয ছিল না, থাকিবার কোন প্রয়োজনও 
ছিল না। কিন্তু খাহারা উপাসক মাত্র ছিলেন, গৃহী বৌদ্ধ ছিলেন তাহারা সাংসারিক, 
ক্িঘাকমে প্রচলিত বর্ণ-পাসন মানিহাই চলিতেন। বৌদ্ধপঞ্ডিতে আান্ধপপণ্ডিতে ধর্ম ও 
সামাজিক মতামত লইয়া দ্বন্ব-কোলাহণেত প্রমাণ কিছু কিছু আছে, কিন্তু বৌদ্ধরা পৃথক, 
সমাজ স্থরি করিধাছিলেন এমন কোন* প্রধাণ নাই । বরং সমসাময়িক কাল পঙ্ন্ধে 
= তাৱানাগ এবং অগ্ান্ত বৌন্ধ আচার! বাহ! বলিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, পালযুগের 
মহামানী নৌন্ধান” ক্রমশ তম কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল, এবং ধমাদর্শ ও ধরষা্র্ঠান, 
প্রকরণ প্রভৃতি ব্যাপারে নূন নূতন মত « পথের উদ্ভব ঘটিতেছিল। তক্মোর 
স্পর্শে আাগণ্যব্নেরও অগ্রন্ধপ বিবত'ন ঘডিতেছিল, এবং বৌদ্ধ -ও আদ্ষপা ধর্মের শ্রজেগ 
কোনো ফোনে: ক্ৰেত্রে চি দাহতেছিল। 
ত্রাহ্মপা বর্বিক্তাস পাল-শ্র-কঙ্ছোজ যুগে স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং বর্ণাশ্রম খপ ও 
পালনের দায়ি এই দুখের যৌন স্বীকার করিত, এসমন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ 
সতাই নাই । কিন্ত বৰ্ণবিন্তাস এবং প্রত্যেক বণের সীষ। পবর্তী কালে ate 


এষ, নানা বিধিনিযেখের স্থত্রে-শক্ত ও হলিদি কে থানা পড়িল এই সু তাহা 


জা ও কোল ভাটের 
সামাদিক বশ 








“বৰ্ণ বিশ্যাস ২৮৯ 
সমাঙজ-বাবস্থার ধারক ও পালক হইলেও-চিন্দুযাষ্ীর আদর্শে রাজ্জার অন্যতম কতবাই 
প্রচলিত সনাঙ্র-বযবস্থার ধাপ ও পালন-_উত্তর বা দক্ষিণ-ডারতের ত্রা্ষণা স্মত্িাসন 
ইহাদের নিকট একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই । তৃতীয়ত, পালরাজ্নংশ সউ্ভবর্ণোদ্তৰ 
নও বরণছিসাবে ই দের ক্ষত্রিঃত্বের দাৰি বামগরিত ছাড়া আর কোথাও লাই, এবং 
তাহা রামপালের পিতা সঙ্বন্ধে। গোপাল ৭1 ব্মপাল বা! বেবপাল সন্ধে এদাৰি কেহ 
করে নাই; দশ-বারো পুন বাজত্ব করার পর একদ্ন বান্দা ও তাহার বংশ ক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন ইহা কিছু মাশ্চং নয়। দাছাই হউক, পালবংশ উচ্চবর্ণোষ্ধং ছিলেন 
ন। বলিয়াই বোধ হত তাহারা বর্ণশাসনের স্বতিহ্লভ স্ব স্থাচার-বিচার বা স্থরউপন্তরভেদ 
সম্বন্ধে খুব নিঠাপবাহণও ঠিলেন ন! । চতুর্দত, বাঙালী সমান্ছের অবিকাংশ লোকই তখনও 
বর শ্রস-বহিত । সল্প সংখাক উচ্চভরেণীর লোকেরাই বর্ণ আমের অন্তর্গত ছিল, ধদিও তাহার 
সীমা ক্রমশই প্রসারিত হই চপিয়াছিল | কিন্ধ ক্রমঞ্বান সীমার মধ্যে ঘাহাবা আলিয়া 
অস্ত ক হইতেছিল তাহারা সঞ্চলেই আধপূৰ কৌম সমাজের ও সেই সমাজগত সংস্কার ও 
সংস্কৃতির লোক। ত্রাঞ্ষণা সমাঙ্র-বাবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি তাহারা মানিয়া লইতেছিল 
অর্থনৈতিক আৰিপিতোত চালে পড়িয়া । ত্ৰা্ধশা বৰ্ণবিক্তাসেত সুত্রে মধ্য তাহাদের গাথিযা 
লা খুৰ সহ হয় নাই; অন্ত পাল ও চক্র সেন ও সক্রিঘভাবে সেরিকে চে! 
[শিছি কৰিণাছধিল বলিয়া তে। মনে হয না, প্রমাণও কিছু নাই। রাষ্ীর চাপ সেদিকে কিছু 
ছিল ন।; ৱাষ্ট্রেঃ সামাঙ্জিক দৃষি ও এ-বিধযরে উনার ছিল। আমার এই শেষোক্ত অশ্ুমানের 
হ্ুস্পঃ খুনিষিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই; তবে সমসাময়িক রাষ্ট্রীর, অর্থনৈতিক ও সাঘাজিক 
অবস্থায় সমাঙ্গ-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি যাহা হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহাই অহমানের 
জপে ও আকারে বাক্ত করিলাম । হিন্দুধ্ম ও সমাজের স্থান্থীক্ষরণক্রিঘা আজও থে মুক্তি 
পদ্ধতি শগুলারে চলিতেছে বিভিএ্র আপৰ গোষ্ঠীও কোম গুলিতে, সেই যুক্তি-পন্ধতিই এই 
অহুমানের সাক্ষাও সনক । তাহা ছাড়া, এই অঙ্রমানের পশ্চাতে রহিয়াছে, পরবর্তী 
যুগের, বিশেষভাবে সেন-বমপ আমলের বাংলার বর্ণ ও সমাজ্জ-বিগ্ঞাসের ইতিহাস এবং 
বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য । 


রঙ 


পাল-চ্দরাট্র ও তাহাদের কালে স্রাক্ষা ব্ণবিস্তাসের আদর্শ ছিল উদ্দারও নমনীয়; 
কানা তাত ১7 

















২৯* বাঙাগীর ইতিহাস 
করিয়া এই আমূল সংস্কার, এত বড় পরিবতন সাধিত হইল তাহা একে একে দেখা 
যাইতে পারে। 

কষ্ছোক্ষ-বাজবংপকে অবলস্বন করিয়াই এই বিবর্তনের স্থচনা অগ্রসবণ করা যাইতে 
পারে। এই পার্বত্য ক্যেষট বোধ হয় বাংলা দেশে আসার পর আহ ধর্ম ও সংস্কৃতি আশ্রয় 
করেন । প্রথম বাজ! রাজ্যপাল ছিলেন 'পরমহুপত' অর্থাৎ বৌদ্ধ; কিন্ত তাহার পুত্র 
নারায়পপাল হইলেন বাহুদেবের ভক্ত। নারাহণশালে ছোট ভাই সমাট নয়পাল একবাখ 
নবমী দিবসে পৃ্গাক্সান করিয়া শঙ্কর ভট্টারকের (শিবের) নাহ জনৈক ক্রাক্ষণকে 
বর্ধবানতুক্কিতে কিছু কৃমি দান করেন। বৌন্ধ বাঙ্গার বংশখরনেক ব্রাপ্গাধর্মের ছত্রছায়ায় 
আশ্রয় লইতে দেখিছা স্পঃই বুঝা যায় সমাক্ছচক কোন্‌ দিকে খুরিতেছে। পালবংশের 
শেষের দিকেও একই চিহ্ন হুস্প। শেষ অধ্যারে পালবাষ্ট্রও এই ত্রান্ষণা ধর্ম ও ব্রাহ্মণ 
তারিক সমাঞ্জনাসনের স্পর্শে মাসিঘাহিল।  পালবংশ ও পালরাষট্রক বিলুপ্ত করিয়া! 
সেনৰংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল; চন্দ্রবংশকে বিলুপ্ত করিয়া হইল বর্মনবংশের প্রতিষ্ঠা । 
বে ছুটি বংশ ও বাষ্ট বিলুপ্ হইল তাহাতা উভয়েই বাঙালী ও বৌদ্ধ, এবং যে ছাটি বংশ ও 
ফাষ্ট নৃতন প্রতিষ্ঠিত হইল তাহারা উচবেই ভিন্‌ প্রদেশাগত, উভয়েই অতান্য নৈচিক ও 
গোড়া রা ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতি বাংক ও পোষক । বাঙালীর সামাদিক ইতিহাসের 
দিকে হইতে এই দু'টি তখাই অস্ত গলীহ ও ব্যাপক অর্থবহ । 

সেন-বাজ্বংশ কর্ণাটাগত; তাহারা আাগে ছিলেন ব্রাহ্মণ, পরে যোত্ধবৃত্তি গ্রহণ 
কৰিয়া হইলেন ক্ষতি, এবং পরিচিত হইলেন বরকত ক্ূপে। বর্ষণ-বংশ কলিগাগত বলিয়া 
অহমিত, অন্তত ভিন্প্রধেী এবং দক্ষিবাগ ত, সন্দেহ লাই, এবং বর্ণহিসাবে ক্ষত্রিয় । 
দক্দিণদেশ সাতবাহন এবং তংপত্রব্তী সালগ্াছ, বৃহংকফষলায়ন, আনন্দ, পল্পহ, কদদ্ প্রভৃতি 
বাজবশের সময হইতেই নৈচিক ত্াকষপাধর্ের কেন, বাগবঞ্জহোন প্রস্ততি নানা প্রকার 
আ্রাক্ধণ্য গুঙ্াহষ্টানে গভীর বিশ্বালী, এবং প্রচলিত বর্ণাশ্রমের উৎসাহী প্রতিপালক। 
দক্ষিণদেশের এই নিষাপূর্ণ ত্রান সংস্কারের সমৃদ্ধ উত্তহারিকার লইত্ব! সেন ও বর্মন রাজবংশ 
বাংলাদেশে আনিরা স্বপ্রতিষ্ঠিত হইল। পাল বংশের শেষের দিকে এবং কথ্বোজ রাজবংশে 
ব্রান্ধণা বিনতনের সুত্রপাত কিছু কিছু বেখ। দিয়াছিল। এখন, দেখিতে দেখিতে বাংল! 
দেশ খাগমজহোম ক্রিয়ার ধূমে ছাইা গেল, নদ-নদীর ঘাট গুলি বিচিত্র পুণ্যস্বানাখীর মন্ত্র 
গুজযণে মুখরিত হইয়া উঠিল, ত্রাহ্ষণ্য দেবনেবীর পুষ্ছা, বিভিন্ন পৌহ্াণিক ত্রান্ধণা অ্রতাহষ্ঠান 











ক্ষত প্রদায়িত হইল। সহদ স্বাভাবিক বিবর্তনের খাবার এই ক্কত পরিবর্তন সাধিত হয় লাই ॥ 





লাগাতে ছিল বাট ও বাজবংশের সক্রির উৎসাহ, অবোষ ও সচেতন সিরেশ। এই যুগের 2 
নিপিমালা, অসংখ্য পুরাণ স্মৃতি, ব্যবহার ও দ্যোহিবগ্রশ্ ইত্যাদির তাহার প্রমাণ ।। g 
বে ৯ ৰ! 














বর্ণ-বিশ্যাস ২৯১ 

কি অত্ৰি হইতে আরস্ত করিয়া পৌরাণিক নামের ছড়াছড়ি, ইগদেরই বংশে নাকি 
সর বর্মণ পরিবারের না । রাজা জাতনর্মা অনেক দেশ বিজয়ের সঙ্গে 
শাসনের হুচনা সঙ্গে দিবান্ে পদস্থ করিঘাভিলেন বলিয়া দাৰি করিয়াচেন। এই 
দিবা ছে বরোন্রীর উলব্নায়ক দিগা ইহা বহুদিন ীরত্ত হইয়াছে 

দিবার সৈন্য ারুমণক্ালে জাতবর্মাকে নিশ্চয় উত্তরবঙ্গে অচিদান করিতে হট্টযাছিল। 
এই অভিনানের একটু ক্ষীণ প্রন্িধিবলি বোধ হয় নালন্দায় একটি লিসিতে পাওয়া দার । 
সোগপুরের বৌদ্ধ মহাবিগার জাতববর্মার সৈন্বরা পুচাইঈয়া দ্যাচিল বলিয়া মানে হয়। 
“সোমপুবের একটি বৌন্ধ ডিক্ষুর গৃহ হগন বক্ষাক্-লৈরালা পুডাইয়া দিতেছিল, শিক্ষটি তখন 
বৃক্ষের চরণ-ক্মল আশরর করিয়া পচ়িয়াছিলেন : সেই্টশানে কেই অবস্থাতে রিনি গর্ত 
হইলেন” বৌন্ধার্ম ও সংখের প্রতি বর্মণ-বা'ষ্টর মনোভাব কিরূপ ছিল এট শীলা ॥টতে 
ভাঙার কিছু পলিচঘ পাওয়া ঘাটতেছে। শুধ মাত্র এই ঘটনাটি হটক্ট্টে একটা অন্তমান 
নিশ্চয়্ট করা চলিত না: কিন্তু যৃগের মনোভাবটাই ছিল এইকপ । পরবর্তী সাক্ষা হটতে 
ক্রমশ তাহা আরও স্বস্পট চটবে। এট বর্মন কাটের আপাত মী স্মার্ত ভট্ট ভবদের 
অগস্তোর মত বৌদ্ধ সমূহকে গ্রাস করিয়াছিলেন, এবং পাষতবৈত্রতিকাপের ( বৌদ্ধদের 
নিশা, বোধ হয় নাখপস্থীদের ও ) যুক্তিতর্ক গগনে আতিশয় দক্ষ ছিলেন বলিয়া গজব 
করিয়াছেন । সেই রাষ্ট্রের লৈ যুন্বাশদেশে বৌদ্ধবিচারও ধংস কহিবে উহা কিছু 
বিচি নয়। জাতবর্ম পরাবন্রা বাছা লামলবর্ষ। কৃলত্ষীগ্রান্বের রাজা শ্রামলবর্মণ? 
প্তণ রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রামলবর্মর নামেন সঙ্গেই এবং অপ্রমতে াহারই পূর্ববর্তী 
রাঙ্গা হবিবর্মার সঙ্গে কাল্কুজাগত বৈদিক আরাক্ষণান্ের শকুনশত্র ঘজ্রের কিংবসণী জড়িত। 
সামলবর্মার পুত্র ভোট সাবর্ণ গোজীন, 'ৃগ্ড-চাবন-সাপ্র.বান-বীব-জামদরি প্র, 
বাজসনেয় চরণ এবং বন্ুবেদীর কাখশা, শাস্তাগারাধ্যক্ষ আগমণ বামদেরশমাকে শৌগু- 
কুক্কিতে কিছু কুমিদান করিয়াছিলেন । বামদের শর্মার পূর্বপুরুষ মধ্যদেশ হইতে আগিয়া 
উত্তর-াঢার শিশুলগ্রামে বসতি স্থাপন করিগাডিলেন ॥ শিক্ধলগ্রামে লাবর্প গোত্রী় 
আ্গণদের বসতির কথা ব্প-রা হরিবর্ধা-দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবনেবের লিপিতে দেখা 
স্াইতেছে। এই লিপিতে সমপানরিক কালের ভাবাদর্শ, সমাঙ্গ ও শিক্ষাদর্শ ইত্যাদি 
সংক্রান্ত অনেক খবর পা ওয়া দা ॥ ভবদেবের মাতা সাগ্দোক ছিলেন জনৈক বন্দাঘটীয় 
ভ্রাহ্ষণের কন্া। এই সময়ে কাটীয আন্ধণন্র "গাঞ্ী"-পতিচিয বিভাগ স্বস্পই সুনিনিষরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিয়াছে, এ-সছস্ছে আর তাহা হইলে কোনও সন্দেহই বঢিল না। ভবনের 
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তাহাতে নারায়ণ, অনস্থ ও নৃসিংহের সৃষ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । কুমাকিলভট্টে্ 
যাতিক্ত নামক মীমাংসাগরন্থের ভবদেব্রুত তৌতাতিতষত-তিলক নাম টীকাগ্রকথের 
পাঞুলিপিত কিছু ক্ংপ আজও বতনান ৷ ভাহার কর্মাহষ্ঠানপদ্ত্ি বা দশকৰ্মপন্ধতি ও 
প্রায়ন্চিত্ত-প্রকরণ নামক হইখানি স্বতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবতী বাগালী স্বতি ও 
মীমাংসা লেখকেরা ভবদেবের ইক্ধি ও বিচার বারবার আলোচনা ক্রিয়াছেন। বস্তুত, 
বাঙালীর দৈনন্দিন ক্রিয়াক্্ম; বিবাহ, জন্ম, সততা, শান, বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র স্তর উপস্থর 
বিভাগের সীমা উপসীমা, প্রাতোকের পারস্পরিক ক্যাহার বিহার, বিবাছ-ব্যাপাবে নানা বিন 
নিষেধ এক কথায় সর্বপ্রকার সমাজ্কর্মের বীতিপন্ধতি হিরিনিয়ম স্বনিচিষট সা গ্রধিত হয়া 
সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণ-তারিক, প্ররোচিত তারিক নি'শ এক সবগ্রথম দেখা দিল। 
ভবদেবচট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক; এই সময় হটতেট এট এক্াস্থ রাগ্গণ-কারিক 
সমা পাসের সুচনা এবং ভবলে্বেডট্টই তাহার আনি শতক | বমণরাষ্টাকে অবলন্বন করিয়াই 
এট ব্রা তারিক সম্বন্ধ বাংলাদেশে প্রশরিত হটতে ক্যা কলি। ভুমি প্রশ্মত 
হইয়া চিল: বাষ্টরেন সঙ্গারতা এবং সন্চিয় সমর্থন পাইয়া সেট ক্কমিতে এট শাসন প্রতিষ্ঠা 
লাভ কহিতে বিদন্ব হইল না। এই শাসনের প্রথম কেক্ুসথল হইল একদিকে রাচদেশ, 
এবং কিছু পরকতীণ কালে, আত একদিকে বিরুষপুক |. 

বমপরাষটরেস্াঙথার সুচনা লেনতাষ্টে তাহার প্রতিষ্ঠা। ব্রা্গণা সমাজ এট সময় 
হইতেই আত্মসংবক্ষণ ও স্থান্মপ্রশিষ্ঠার আগ্রা শেন দৃঢ়প্রক্ক্ষি এ দঢ়কম” হটয়া ক্টঠিল। 
এই সংরক্ষণী মনোকৃত্তির একটা কারণ অশ্রমান করা কঠিন নয । আগে দেগিয়াছি, 
ভৰদেৰ ভট্ট বৌদ্ধদের প্রতি মোটেই শ্রন্ধিত ছিলেন লা; এই *পাতধৈহতিজদের" 
বিদ্ধ বরাতের সংবক্ষমী যলোওস্তি ভবলের ভাট রচনাংতেই সম্পষট। সেন আমলে 
এই ম'নাৰত্তি তারতর হইয়া দেখা দিল। পাল আমলে বৌদ্ধ দেবরেবীরা কিছু কিছু 
ত্রাঙ্গণা দেবদেবীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিকা যাইতেছিলেন, এবং শেষোক্ত দেবদেবীবাও বৌদ্ধ ও 
শৈৰতঙ্গে স্থান পাইটতেছিলেন । বৌক্ধসাধনমালায় ত্রা্ধণা মহাকাল ও গণপত্তির স্থান, 
বৌন্ধতঙ্তে বরাঙ্মণা লিঙ্গ এবং শৈব ফেবদেবীদের স্থানলাভ পাল যুগেই খটিঘাছিল। তাহা 
ছাড়া, বৌদ্ধ তাহ্িক বঙ্গান, যঙ্্ান, কালচক্রযান, সহজধঘান ইত্যাদির ব্যাচাধাহঠান, 
সাধনপক্ধতি, সাধনাদর্শ প্রভৃতি ক্রমশ ব্াহ্গণাধ্যের পগাহষ্টান প্রস্ঠৃতিকে্ স্পর্শ 
করিতেছিল। ব্রাক্মণাধর্মেঃ প্রতিৃদের কাছে ভাহা ভাল লাগিবার কথা নয়, বিশেষত 
ভিপ্রদেশাগত বর্ষণ ও সেনবাষ্ট্রের প্রহথদের কাছে। বাংলাদেশের তঞ্রধর্মের সমা্গ- 
প্রকৃতি সন্ধে ঠাহাদের জ্ঞানও খুব স্বস্প্ট খাকিবার কথা নয়। যে-ভাবেই হউক, সেন 
আমলের ব্রাহ্ষণা সমাদ্গ এইখানেই হয়তে! ভবিস্তাং বিপদের সম্ভাবনা, এবং সমসামিককালের 
ব্রাক্মণালমাদ্ধের সম্ভাব্য সামাজিক নেতৃত্ব-হীনতার কারণ খুজিয়া পাইয়া খাকিবেন। 
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সংবক্ষণী মনোঠক্তি আস্মপ্রকাশ কৰিল । আদি পাস লেখক দিতেক্রিয ও বালকের ফোন 
চলা ম্যাক স্মামানের সম্মুখে উপস্থিত নাই , কিন্ত শুভাপ্র্কাল। 
প্রাযশ্চিত্, বাবার ইত্যাদি সঙ্গদ্ধে এই ছু্টজলেবই যতামত 
আলোচনা করিয়াছেন জীষ্তবাহন, শূলপাণি, রখুনব্দন প্রন্তৃতি পবন 
বাঙালী স্থার্ত ও ধমাস্থ লেখকের! । বাটীয় প্রাঙ্গণ পারিভজীয় গাএী মহামচোপাধ্যায় 
শ্ীমৃতবাহনও এই যুগের লোক, এব তিনি স্তৰিগাণাত বাবহাকমাতিকা, দাযডাগ এব 
কালখিবক গ্রন্থের বচয়িতা ৷ কুলীপ্রন্নের মতে পারিচাল শিলা গোতীয় তীয় 
ত্রান্পদের অন্যাতম গাঞী | ক্ীমৃতবাহানের পরে নাম করিতে রয় সঙ্গালসোনের প্র, 
ভাবলতা এবং, পিন্ত-দচিতা গারবচষয়ের বচফিত! আঅনিকদ্ধতট্রের। জিলি শুধ মহামহোপাধ্যায় 
বাক্স ভিলেন না. সেনকাষ্ট্রের পাশাক্ষ-৪ ডিলেন। আনিকাদ্ধল বসতি দিল বাকল্টীর 
আগ চ্পাফিটি গ্রামে: এবং তিনি চন্পাছিটি মহামাহোপাধায় সআপ্ায় পরিচিন্ত ভিলেন । 
কুলক্ীগস্ের মাত চল্পটি শাতিলা গোর বারেক গাঞীদের কাতর গাঞী | পলিশ 
বা বল্লালসেন সা একাছিক স্তকিগ্রাস্বর লেখক । ক্রচিত আচাকসাগক এ প্রতিচঠাসাগর 
আজও শনাবিক্লত ; কিনব জালসাগর ও অস্তাতসাগর নিষামান ৷ ঢানসাগর তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন গুরু অনিকন্ধের আদেশে : অসম্পূর্ণ অন্তাতলাগর শিকার আদেশে সম্পূর্ণ 
করিয়াড়িলেন পর লক্ষণলেন । ভাম্দোগা ময্বচাযা রচয়িতা গুপবিসণ৪ এট যুগের লোক । 
কিছ এই সব স্মতি-বাবভার-মপাপ্ বচরিতাদের মধ্যে লঙগ্রগান হটতেছেন ধম পাক্চ 
ধনজযের পুত্র লক্ষণসেনের মহাখর্মাধাক্ষ হলাযুখ | হলামুখের এক ভাই ঈশান সআক্িক্পস্ধতি 
সঙগন্ধে একখানি গ্রন্থ এবং ক্সপর ভাতা পশ্ুপততি দুখানি গ্রন্থ বচন! ক্রেন, একপানি 
শ্রান্ধপন্ধতে এবং অন্য একগানি পাকতস্থ সমন্ধে। হলায়ণ স্বয়ং স্ববিধ্যাত ত্রাঙ্গণসবশ্ব, 
মীমাংসাসবনথ, বৈষ্ণবদৰব্ৰ, শৈবসবস্থ এবং পত্ডিতচ্বস্ব প্রকৃতি গ্রন্থের বচডিতা। কিন্ত 
আর নামোলেখের প্রয়োক্ছন নাই। এক কথার বলা যাইতে পাকে, যে ব্রা্ষণা স্মতি এ 
বাবহার শাসন পরবর্তীকালে শুলপানি-রখুনন্দন কক আলোচিত এ বিশিবন্ হই! আজও 
বাংলাদেশে: প্রচলিত তাহার সুচনা এই সগে__বরমন ও সেনবাট্টের ছত্রচায়ায়। এই যুগে 
স্থগিত স্তি ও বাবহাব্নথগুলিতে ব্রা্থণসমাজের সংক্ষমী মনোবৃত্তি হুস্প। দক্ধাবন, 
কমন, স্বান, সন্ধ্যা, তৰ্পন, আহিক, মাগন, হো, পূছাত্নান, ক্রিয়াকমে' শুভাগুচ- 

En অশৌচ, স্সাচার, প্রায়শ্চির, বিচিত্র অপবা+ ও তাহার শান্ছি, কন্ছ, পা, 


স্থকতি ও ব্যহ্থার 
শাসনের বিতর 
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২৯৪ বাঙালীর ইতিহাস, 


সমাজের বিচিত্র প্রত ও উপস্তরের, বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সঙ্দধ নি, 
বিশেষভাবে ব্রাছণদের সঙ্গে তাহাকের সঙগন্ের অসংখ্যা বিধিনিযেধওড এইসব স্থতিকর্তাদের 
আলোচনার বিষয় । শুধু তাহাই নর, ইহাদের নিদেশ আমোছ এ স্তনিছিষ্ট। এই যুগের 
স্মতি-পাসনই পরবর্তী বাংলার ব্রাহ্ণতত্রের ডিত্তি। 
রাষ্ট্রে এই একান্ম ব্রান্দণ-তারিক প্মতিশাসনের প্রতিফলন অস্পষ্ট। তাহা না 
হইবার কারণ নাই, কারণ ভবদেবের বংশ, হলাযুধের বংশ, কমনিকত্ধ হারা তো সকলেই 
আপনতিক সেনক বাবাই সি এবং সে-বাষ্ট্রের নায়ক হরিবর্মা, সামল ( শ্রামল ) ধর্ম, 
বল্গালসেন, লক্ষণসেন। শেষোক্ত দুইজন তো! লিঙ্গেবা্ট ভাবাদর্শে 
সমাল্গাদর্শে অনিরুদ্ধ-হলায়ধের সমগোষ্ৰীয়, নিজেরাই স্বতিশাসনের বচরিতা । তাহ! ছাড়া 
শান্ব্যাগারিক, শা ্দযাগারিদিকুত, পারিবারিক, পুরোহিত, মহাপুবোহিত, ত্রান্দণ-বাক্মপতিত 
ইহারা তাজপুর হিসাবে স্বীকৃত হইতেছেন এই যুগেই_কন্বোছ্-বমণ-সেন রাক্টে। 
পাল আমলে কিন্তু বাটে সাক্ষাংডাবে উঠাদেত কোনও স্থান নাই। তাষ্টে ইহাদের 
প্রভাব-প্রতিপত্ধি বাড়িতোছে, ইহারা বাটে ব্রত কুপালান করিতেছেন, নানা উপলক্ষো 
পরিমিত কুমিপান ইহারাই লাভ কৰিতেছেন। কাছেই বাষ্ট ত্রাহ্থণ-তাত্বিক স্মতি-শাসনের 
প্রতিফলন দেখা যাইবে, উহা তে বিচিত্র নয। 
বিজ্ঞয়সেন ও বলালসেন উভয়েই ছিলেন পরম মাহেশ্বর নসর্থাং শৈব ; লক্ষণলগেন কিন্তু 
পরম বৈক্ষব এবং পরম নারসিংহ (অর্থাৎ বৈষ্ণব); লগণসেনের দুই পুত্র বিশবকূপ ও কেশব 
উচ্ভয়েই সৌধ অর্থাৎ স্ঘভক্ত। সেন-বংশের ক্দানিপুকর পামন্রসেন শেষ বসে গন্াতীরস্থ 
আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই সব আশ্রম-তপোবন গবি-সন্গযাসী হারা অধ্যুষিত 
এবং ধক্জারিসেবিতগ্মতধূমের স্থগন্ধে পরিপূরিত থাকত । সেখানে শ্বগশিশ্তরা তাপোবন- 
নাকের স্নথদুপত পান করিত এবং শুকপানীরা সমস্ত বেদ আবৃত্তি করিত! কবিকমনা সন্দেহ 
নাই, কিন্ত সম্পর্ক বিচ, ভাবাকাশ বিহারী কবিক্লনাও রাষ্ট্রের সমাজাদশকেই বাক, 
করিতেছে এবং প্রাচীন হুপোবনাদর্শের দিকে সমাজের মনকে প্রলুন্ত করিবার, সেই প্রতি, 
জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সে-বিষয়েও সন্দেহ নাই । সামস্কালেনের পৌত্র 
বিঙ্গযসেন বেদজ। ব্রান্ধপদের উপর এত কৃপা বণ করিয়াছিলেন এবং সেই ক্রপান্ধ তাহারা 
এত পনের অনিকারী হইযাছিলেন বে, ঠ্াহাদের শ্রীদিগকে নাগরিক রষণীরা মুক্তা, 
কত, পি, যৌপা, বসত এবং কাফনের সঙ্গে কার্পাস বীজ, শাকপত্র, অলাব্পুসপ, াকিীচি 
এবং হুস্থাগুলভাপুম্পের পার্থক্য শিক্ষা দিত | বক্জকাধে বিজ্রয়সেনের কখনও কোনএ কা 














ছিলেন। বালসেনের নৈহাটিলিপি -দ্যাহস্ব হইরাছে নবনারীন্বহকে বন্দন! করিয়া ৮ 
তাহার মাতা বিলাসদেবী একবার স্থবগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমা্বমহাদান 'অশ্রষ্ঠানের 
দক্ষিণান্বকপ ভবা গোস্রীর, ভরঙ্ান-খাপসিএস-হাহন্পত্যা প্রশর, সামবেদীঘ কৌঠম- 
শাগাচরণাত্রষ্ঠা্ী ব্রাহ্মণ ই ওবাস্দেবশর্মাকে কূমিদান করিয়াছিলেন ॥ বল্ালসেন এই লিপি 
বারা এই দান অগ্রমোদিত ও পাটির কবেন। লঙ্ছণসেনের আগুলিয়া লিপির কৃমিদান* 
প্রীত হইতেছেন কৌশিক গোত্রীর, বিশ্বানির-নন্ুল- প্রধর, নন্দুবেদীয় কারশাখা- 
প্যাখী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বদুদেব শর্মা । লক্ষপসেন যে অসংখ্য ব্রাপণকে পান্থপথ 
উপবনসমৃদ্ধ বহু গ্রামদান করিয়াডিলেন তাহা? এই পিসিতে উদ্িখিত স্বাছে। এই বাঙ্গার। 
গোবিন্দপুর পট্টোলীর কৃমিদান গ্রহীতা একজন ব্রান্মণ, উপাধ্যায় ব্যাসগেন শর্মা-বহস- 
গোতীয় এবং সামবেদীয় কোৌঠমশাখাচরণাহঠাযী । এই কুমিলান কার প্রদম করা 
হইয়াছিল লগ্মপসেনের অভিনেক উপলক্ষে । সামবেদীঘ কৌঠমশ'গ1চরপাসথষ্টারী, ভরস্থাঞ্জ 
গোআয আর এক ব্রাহ্মণ ঈ্বাদেধশমণও কিছু ভুবিদান লাভ করিখাভিলেন কাজ! কতৃক 
হেমাশ্বরখমহাদান বঙ্জাহুঠঠানে আচাংক্রিয়ার দর্ষিগাতবূপ । এই ভূমি সীমানি্েশ প্রসঞ্জে 
বলা হইয়াছে, পূৰদিকে বৌদ্ধ বিহাবৱদেনতার এক আঢ়তাপ নিষ্ধর কুমির পূ্বদীনা কালি 
( ৰৌন্ধবিহাৰীদেৰত| নিকবদেয়ন মালকৃম/াঢাব!প-পুঝালি: )। সেন বাশের লিপিমালার 
মধো এই একটি মাত্র স্থানে বৌদ্ধবর্মের উল্লেখ পাওয়া গেল; ববেন্দ্রীতে তাহা হইলে দাশ 
শতকের শেষপাদেও বৌদ্ধধর্মের প্রকাশ স্বস্থিত্ব ছিল। লক্্সেনের নাধাইনগত্র লিলি 
সব স্ুস্পই্ ও পাঠ্য নয়; মনে হয়, বাছ! তাহার মূল অভিষেকের সমত এক্মীমহাশাৰি 
বজঞানু্ঠান উপলক্ষে কৌনিকগোত্রীর, অখববেদীর পৈমলাৰশাখাস্যাযী শান্ধ্যাগারিক ব্রান্ধণ 
গোবিন্দ দেশকে বে ক্কুমিদান কৰিবাছিলেন তাহাই এই শাসন দ্বারা অনুমোদিত এ 
পট্ীকুত করা হইতাছে । আর একবার এই বাঞ্জাই সবধগ্রহশ উপলক্ষে জনৈক কুবের নামীয় 
ভ্রান্পকে কিছু ভুশিদান করিজাছিলেন । এই কাঙ্গার হন্দরবন লিপিতে করেকছন 
শান্্যাগারিক ত্রান্ষণকে ভুমিদানের খবর পাওয়া বায়, যথা, প্রভাস, বাষদেশ, বিষ্ণুপাণি 
গড়োলী, কেশন গড়োলি এবং কষ্ণদর দেবণর্ম। , ইহারা প্রতোকেই শান্থযাগাৰিক। শেষোকটি 
গার্গগোতরীহ এবং খছেদীয আশ্বলাছনশাখাধ্যায়ী । লক্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ধান 
শঙগক্ষে এ অষ্টানিকাপূর্ণ বহু প্রসিদ্ধ গ্রাম ব্রাছণদের দান করিাছিলেন॥ তত 
জার ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্ন হইতে যেন সকাশ মেবাহ্ছর হইয়া বাইত! তিনি 
একবার তাহার জন্মদিনে দীখ নীবন কাবনা করিয়! একটি গ্রাম বাংক্রগোতরী নীতিপাঠক 
আ্াঙ্ধণ উশ্বরদেধশর্মাকে দান করিঘাছিলেন ॥ লক্ষণসেনের আব এক পুত্র বিশ্বক্ূপকেন 
্্‌ ফললাভের আকাক্কায বাহস্ষগোহ্রীয নীতিশাঠক আঙ্ষণ বি - 














২৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 





পত্তিত সাজপরিবাতে ভিজ্জ ভিতর ব্যাক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ঝাজকর্ষচারীদের নিকট 
হইতে প্রচুর দুমিলান লাভ করিতেছেন -উত্তরাচন-সংক্ান্তি, চন্দগ্রহণ, উত্থানদ্বাদনীতিথি, 
জন্মতিখি ইত্যাদি বিভিন্ন অন্ত্ঠান উপলক্ষে । 
হ্রিপুৱা-নোহাখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেববংশের লিশিগুলিতেও অশক্ূপ সংবাদ পাওয়া 
বাইতেছে। এই রাদবংশ ব্রাক্ষন্য ধর্ম ও সংস্কারাশ্রহী এবং বিষ্ণুতক্র । এই বংশের অন্ততম 
রাজা! দামোদর একবার জনৈক ঘছুবেনীয কান পৃত্বীণবশর্মাকে কিছু ভূমিদান করিয়া ছিলেন। 
বোধ হয়, এই বংপেরই আর একজন রাজা, আতিরাঞগকগ্জবাধব নিৰশৱখদেবের (= কুলঙীগ্ৰস্বের 
দ্জমাধৰ = মুসলমান এতিহাপিকছের সোনাবগার রাঙ্গা, দহ্গছ্ছ বায়) আদাবাড়ী লিপি 
্থারা যে সমস্ত ব্রাহ্মণদের কূষিবান করা হইয়াছে ভাহাদের গাঞাী পরিচত্ন আছে; বখা, 
সন্ধাকর, হরমাক্রি (দিও্ডী গাঞী), পক্ষ, ইন্থগন্ধ (পালি গাঞী ), জীসোম ( সিউ গাঞী ), 
স্বান (পালি গাঞ্ী ) শীশত্ডিত ( মাসচটক গাঞী ) এমাণ্ডী (মূল গাঞী ), আরাম 
(দিত্তী গাঞী ), গলে ( সেহন্দাযী গাঞী ). দুদক (পুতি গাঞ্ী ), চট ( সেউ-গাঞী ), 
বালি ( মহান্দিহাড়া গাঞী ), জবান্থদেখ (কর গাঞ্ী ) পমিকো (মাসচড়ক গাঞী ), 
ইত্যাদি । গাঞ্ীপ্রশার প্রচলন ভবনের ভর কালেই আমরা দেখিয়াছি; বোধ হয় তাহার 
বহু পূবে গুগ আমলেই এই প্রথা প্রবত্িত হইয়া খাকিবে (গুপ্ত আমলের লিপিগুলিতে 
বন্দা, চট্ট, প্রতি ত্রা্ষণা পরৰী-পরিচর গাঞ্চীা-পরিচয় হওয়াই সপ্ত, একদা আগেই 
নলিয়াছধি )। অযোদশ শতকে এই প্রথা একেবারে আবপ্রতিষ্ঠিত হইযা গিছাছে। আদ বাড়ী 
লিলির গাঞ্ী তালিকার বাটীয় ও বাবেঙ্গ উভয় গাঞী পরিচয়ই মিলিতেছে। » 
এই ক্তবিস্কৃত লিপি-সংবাৰ হইতে কয়েকটি তথ্য স্পষ্ট দেখা দিতেছে। 
প্রথমত, বিভিন রাষ্ট্রের ও বাজবংশের শীর্ঘ দান-তালিকার শৌদ্ধধর্ম ও সংগে একটি 
দানের উল্লেখ নাই । অখচ বৌন্ধধমের অস্তিত্ব তখনও ছিল, 


বি লেনের তর্পবদীৰি লিপিতেই তাহার প্রমাণ মরা দেখিযাছি।/ 
লট তাহা। ছাড়া, বণবন্ধনৱ হরিকাল দেবের ( ১২২+ ) পটিকেরা লিপিও 


তাহার স্বন্যতম সাক্ষা ; এই লিপিতে হরিকাল কতৃক পটিকের| নগরের 

এক বৌন্ধৰিহাবে একখও্ কৃমিদানের উল্লেখ আছে। এই লিপিতেই দুর্গোত্তারা নামক 

বৌন্ধ দেবীসুতির এবং সহছবমে ত ৫ উল দেৰিতে পাওয়া থাম । bese ct 

পক্ষ নামক বহাহানপ্রহে একটি পাঞুলিপিব পশ্পিকা অংশে “পৱমেশ্বর-পরমসৌগত- 

পরনমহথারাজানিবাজ ভ্রমন গৌডেশ্বর-মধুসেন-দেবপাদানাং বিছযৱাজো” উল্লেখ 
১ 


| জানা মাহ ১২১১ শকে (4৯২৮৯) সনুসেন নানক একদন বৌস্ছ বাগ! £ 


বসবাসরত ৰোড যহাহান মতের অসিত ছিল। 








ব্াবিস্তাস ২৯৭ 
বোনাস কুলে" গৌরী নামে একটি ( বৌন্ক1) মহিলা স্প্রে আদিষ্ট হইয়াছিলেন গ্রন্থটি 
নিয়মিত বাচনের জল ॥ এই বেংগ ননী, মনে হব, বশোর কি ফরিদপুর জেলার কোনও 
নদী। এই অঞ্চলেই পঞ্চদশ শতকেও বৌন্দপমের মিত্র খবর পাণ্য়! যা ১৪৯২ 
সংবতের (- ১৪৩০) মহ্থাষান মতের বিদ্যাত গ্রন্থ বোৰিচধাবতারের একটি অনুলিপি 
হইতে। এই অহ্লিপিটি পস্তত করিয়াছিলেন সোহিখতৱী গ্রামনিবানী কুটুদ্দিক উচ্চহত্তষ 


উমাধবমিত্রের পুত্র মহত্তন জীকামদেবের স্বার্থ-পরার্খের 'সদবৌদ্ধ করণকায়ন্থ টু 
জখনিতাত। কোন এক সময়ে পুথিখানা গুণকীতি "িক্ষপাদালাং” অবিকারে ছিল। 
পাল-চ্দ রাষ্ট্রের আমলে বৌদ্ধ রাজবংশের বে-উিরাধ ছিল সেন-বমণ রাষ্ট্রের সে-দাধে। 
এতটুকু চি্ধ কোথাও দেখা ঘাইতেছে না। কান্ধিনেবের পিতা বৌদ্ধ ধনদন্ধ একজন 
পরম শিবভক্র বাছকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং লিঙ্গের স্থডাবিত-যামায়ণ- 
মহাভারত-পুরাণে ব্যুংপত্ির কথা বলিতে গিহা গবাহ্রভব কৰিহাছিলেন। তাহার পুত্র 
কা্ছিদে নিছে বৌদ্ধ হইরাও তাহার বাজ্জক্ীয় নীলমোহরে বৌদ্ধ পিতা ও শৈব মাতা 
উভয়ের ধর্মের সমন্বিত কূপ উদ্কাবন করিয়াছিলেন । এই ধরণের বহ দৃষ্টান্ত আগেও 
উল্লেগ করিয়াছি। কিন্ত রাষ্ট্রের সামাজিক আদর সেই উউদারতাক যুগ আর ছিল না। 
পেন-বমপদের আমলে এই ওদাহের এতটুকু দৃষ্টান্ত কোথাও লাই। দ্বিতীয়ত, সেন- 
বম-দেবরাষ্ট্র এ রাজবংশ বাংলার অতীত সামানিক বিবর্তনের ধাবা, বিশেষভাবে, গৌরদম 
পাল-চন্্র যুগের ধারা, গতি-প্রকৃতি ও আদর্শ একেবারে অশ্বীকার করিয়া বৈদিক ও 
পৌরাণিক খুগ বাংলাদেশে পুনঃপ্রবর্তন কৰিতে চাহিয়াছিলেন। হাষাছণ-মহাভারত-পুরাণ- 
কালিদাস-ভবন্তি বে প্রাচীন ব্রান্ধণ্য আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই ব্রা্ষণা আদ সমাজ- 
জীবনে সঞ্চার করিবার প্রান লিপিওলিতে এবং সমসানযিক সাহিত্যে সুস্পষ্ট ।/ এই ঘুগের 
ব্রাহ্ধণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সঅন্ততম প্রতিনিধি হলাছুর সন্দেহ নাই । তাহার ৰঁস্ৰের 
গোড়াতেই আখ্মপ্রশণ্ডিমূলক কয়েকটি প্লোক আছে, তাহার একটি এই 5 

পাজং দাকময়ং কচিছ্‌ হিতে কিং ভাঙন 

কৃত্াপান্ডি ছক্লমিন্দুধ্বলং কুত্রাপি রষ্ণাছিনন্‌। 

ধূপঃ কাশি বহট্কুতাতিরুতো! ধূম: পর: কাপাতুদ্‌, রা, 









সয়ে কর্মফল: চ ত্য যুগপন্দাগতি বনসন্দিরে ॥ 
লিগের খঙে ] কোথা কাঠের [ হজ] পাত্র [ডাই আছে]; কোথাও 
2 কোথা ইন্দুধবল দৃকুলবন্থ। কোখাও কুফমুগচর্থ। কোথাও 


টপ ২১০ বাতির ধু [এইভাবে প্রহার 
















২৯৮, বাভালীর ইতিহাস 


কনরু-তুলাপুরুষ মহাদান, এন্রীমহাশানন্ক, হেমাশ্বনহাদান, হেষাস্বরখনান প্রভৃতি 
সাগব্ঞ ; সুংগ্রংপ, চক্র, উ্ানারমীতিখি, উত্তরাহণ সংক্তারি প্রস্থৃতি উপলক্ষে স্বান, 
তর, পুছাহ্ঠান ( শিবপুধাখোক্ কৃছিকানের ফলাকাক্কা : বিভিন বেদাধযাযী আান্ধণের 
পুাছপুত্খ উল্লেখা। গোর, পরহত, গাঞা এরভৃতির বিশন্‌ বিদ্কুত পতিচয়োজেখ; ছুনাতণ 
লইয়া দানকাধ সমাপন; নীতিপাঠক শান্থ্যাগাৱিক্ত প্রভৃতি ত্রা্গণদের উপর রাষ্ট্রের 
ক্পাবর্ধশণ ইত্যাদির সানাদিক ইকিভ দ্ত্যন্ত স্বস্পঃ_সে-ইৰ্দিত পৌধানক ব্রাঞ্গণা! 
আদর্শের প্রচলন এবং পাল-চন্্ দুপের সমব্ধ ও সমীকৱণাদ্শের বিলোপ । বিভিন্ন বর্ণ, 
নিভিন্ ধর্মাদ্পেরি সহজ স্বাভাবিক বিবতিত সমস্য নয়, আনাধময় বিক্ধাস নৱ, এক বর্ণ, এক 
ধর্ম” ও সমাভাদশের একাৰিপত্যই সেন-হমণ যুগের একতম কামনা ও আনশ। লেক, 
ক্ষণ বণ। পেশ আনা দর্। এবং সে-সমাজাদর্শ পৌতারিক ক্রাগণ্য সমাজের 
আদর্শ । এই কালের স্বতি-ব্যবহার-মীমাংলা গ্রন্থে আগেই বেদিহাডি ত্রাক্মণ ও ত্রাণ 
আদরের জযদরকার; লিপিবালারও তাহাই দেখিপান ॥ সেই আরশ ই হইল লমাঙ্গ 
ব্যবস্থার মাপকাঠি। বা'ষ্টঃ লৰে খাহারা আমীন সেই বাজার, এবং তাষ্টরের ধাহারা 
প্রধানতম সমখক সেই ব্রাক্ষ:পরা ছইখে বিলিতা এই আদর্শ ও মাপকাঠি গড়িধা কুলিলেন। 
পরস্পরের সহঝোগী হার, পোকা ও সনর্থনে, মুণিতে-মন্দিরে, বাণীর লিলি মালায়, 
স্মতি-বাবহার ও ধম শাস্বে, সংব৷, সব উপায়ে এই আবর্শ ও মাপকাঠি সবলে সোংদাহে প্রচার 
করিলেন । পশ্চাতে থেখানে রাষ্ট্রের সমর্থন সেখানে এই প্রচারকা্ ও ঈন্দিত সমাদ- 
ব্যবস্থার করত প্রচলন সার্থক হইবে, ইহ! কিছু বিচিত্র নয । 

চিন্‌-প্রন্েশী বর্মণ ও লেন:গ্পিত্যা সুড়নার সঙ্গে স'দ্েই (তখন পাল-পৰের শেষ 





আঅথছ ) বাংলোর ইতিহাস-চক্র সম্পুর্ণ আবৰ্তিত হইয়া গেল। বৈৰিক, আৰ ও পৌৱানিক 


পালার: আপা বম; সংস্কার ও সংস্কৃতি বাংলাদেশে গুপ্ত আমল হইতেই সবেগে 
প্রবাহিত হইজেছিল, সে-গ্রমাণ আমরা আগেই পাইয়াছি। তিনশত 

“সাড়ে তিনশত ৰংসং ধরিয়া এই প্রবাহ চলিঘাছে । বৌদ্ধ খড়.গ-পাল-চন্্র বাষ্ট্রের কাণেও 
তাহা ব্যাহত হয় নাই ; বরং আমরা দেখিয়াছি সামাজিক আদৰ্শ ও অঙুশাসনের কষে 
এইসব রাষ্ট্র ও রাজবংশ ত্রাস আবর্শ ও অগ্ুপাসনকেই নানিয়া চলিত, কারণ সেই আদশ 












৮. একর 
বাধস্থার কোনও স্বীকৃতিই আর কহিল না; ব্রাহ্মণ ধর্ম, সংস্কার সং্কতি এবং তদনুবারী . 
সমাজ ও বর্ণব্যবস্থা একান্দ হইয়া উঠিল; তাহাংই সর্বময় একনাযক্ প্রতিষ্ঠিত হইল 
বাষ্টের ইচ্ছায় ও নির্দেশে। to 
ফল যাহ! ফলিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিল। বর্ণবিন্াসের ক্ষেত্রে ছাহার পরিপূর্ণ জপ. 
কেখিতেছি সমগানরিক স্বতি-গ্রননারিতে, বৃহার্মপুযাণে, অন্ধবৈধপূত্রাণে, সমপাসরিক 
লিপিনালায় এবং কিছু কিছু পরবর্তী লী গ্র্থঘালায় । 
আজ্ষ-তারিক বর্ণধাবন্কাত চুড়ায় খাবেন য় আঙ্াপবা ইহা তো খুবই স্বাভাবিক) 
নানা গোত্র, প্রবর ও নিছিল বৈদিক শাখাহঠাযী ত্ৰান্ধণতা নে পক্ষম-যঠ সপ্তম শত্কেই 
উত্তর-ডাৰত হইতে বাংলালেশে আনিয়া হসবাল কানা করিয়াডিলেন, 
তাহা তো আমতা গেট চেনিয়াডি। *অগাদেশ-বিনিরি” ভ্রাস্ধাদের 
সংখ্যা অষ্টন শতক হতে ক্রমশ বাড়িয়া খাইতে আরম্ভ কৰিল; কোককি-করোডর 
(= কোলাগচ), তৰ্কাৱি ( যুক্তপ্ৰদেশের শ্রাবনী অন্তর্গত ), মহস্যাবাস, কুদ্বীগ, চন্দবার 
{ এটোয়া জেলার বর্তমান চাঙ্দোযার ), ন্ডিপচ, খনার, এমন কি শ্রদূর লাট ( গুচকাত ) 
দেশ হইতে হণ পরিবাদেত বাংলাদেশে আসিয়া বসবাসের দষ্াম্থ এ-যুশের লিপিঞ্চলিতে 
সমানেই পাওয়া যাইতেছে ইারা এবেশে স্আাদিযা পূর্বাগত তাপের এনা তাহাদের 
ব্গণিত বংশধরদের সঙ্গে মিলিহা মিশিষকা গিঘাছিলেন, এটকপ অস্তযানই স্বাভাবিক । 
কৃলদ্রীগ্রস্থের শানিশুত-কাহিনীর উপর নিশ্বাস স্থাপন করিছা বর্ণকাহিনী রচনার 
শ্রঘো্ন নাই ১ লিনিমালা ও সমসাময়িক সবি তির সাক্ষাই যথেষ্ট; পকম-বপলাম 
ধক বিগ. শহকেই দেখিতেছি চট, সন্ধা ইত্যাদি গ্রামের নামে রিচ 
দিবার একটি রীতি আত্বণদের মধ্যে দেগা যাইতেছে । নিংসংশয়ে , 
বনিবাৰ উপায় লাই, দিক মনে হয় গাঞী পরিচর নীতি তখন হইতেই প্রচগন আব 
হইয়াছে, কিন্ত তখনও বিনিবন্ধ, প্রধাবন্ধ হয নাই | দাৰশ-অযোদশ শতকে কিন্তু এই বীতি 
একেবাৰে আনিচিষট সীমাত প্রথাৰন্ধ নিয়খবন্ধ হয়৷ নিছাছে। ভবের ভঃউও মাতা হন্দাঘটীয় 
আকা; টাকাসব গ্রন্থের বিভা আ্িহরপুত্র সরবানন্দ ( ১১৫৯-৯১ ) বন্দাখটীর 
হাপণ। ভবদেৰ সং এবং শান্ধযাপাহিকিত অ্ধ। রামনেনশর্মা উভৱেই সাধগোজীর 
এবং সিদ্ধল-গ্রামীর়; বল্পালনুক্র স্বনিকন্ধভট ভস্পাহিটা বা চম্প।স্রীয় মহামহোপাধ্যায় । 
মদনপালের মনহলি লিপির দানগ্রহিতা বটেখহও চাপহ্টীর ; জীষ্ধাহন সমান বিচনধ 
দিয়াছেন পারিভহীক বলিয়া । দশত্রবগেখের আহাবাডী নিশিতে দিতী, পানি বা পালী, 
মাস্ট বা মাসচকক, মুন, সেংন্দাযী, পুতি, নহা্িযাডা এবং কহ প্রহৃতি গাঞ্ী 
স্বাইতেছে | ছলাুদের মাত়ৃপতিচয় গোচ্ছাদন্ডী-গ্রামীকপে 7 লব 





ভাগৰ 













৩ বাঙালীর ইতিহাস 


অনেক গ্রামের (বা! ছটশালী, শঙ্ষটা, ব্ানালী, তৈলপাটী, হিজ.ক্ষলবন, চতুৰ্থ খণ্ড, 
নাপতলা ) ব্ৰাহ্ষণনের উল্লোগ সমসানবিক লিপি ও গ্রশ্বাদিতে পায়া বাই তে-ডে | সংকলরিতা 
ছার দাসের সহক্তিকর্ণাস্বত ( ১২.৯ )-গ্রন্থেও বেখিতেছি বাঙালী আরদধণদের নামের সঙ্গে. 
বর্তমান ক্ষেত্রে নামের পূর্ে--গ্রানেক নাম অর্থাৎ গাঞী পরিচ্ত ব্যবহারের রীতি স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হইয়া গিাছে, খনা, ভট্টপালীয় লীত্রান্ছত। তৈলপাটীয় গাঙ্সোক, কেশরকোলীয় নাখোক, 
বন্দিঘটীয় লধানন্দ, ইত্যাদি । এইসব পগাঞী পড়ি অন্তবিন্ধর পরিবতিতরূপে কুলঙ্জী- 
প্রশ্থমালার বাটীয় ও বাবেজ্ছে ব্রান্ধদদের পঞ্চগোত্রে বিভক্ত ১৪টা গাঞ্ীপরিচয়ের মগোই 
পাওয়া বার। : কালক্রমে এই গা-ঞ্ী-পরিচযগখা হিন্তত হইয়াছে, বিৰিনন্ধ হইয়াছে এবং 
ছনিচিষ্ট নীমাছ সীমিত হইয়াছে ; এই সীমিত, বিধিবদ্ধ প্রথারই অস্পষ্ট পরিচয় আমরা 
শাইতেছি কুলদ্ী-গ্রশ্বমালার । 
কিন্তু গাঞী বিভাগ অপেক্ষাও সামাতিক দিক হইতে গতীর অর্থব বিভাগ ব্রাহ্মণদের 
ভৌগোলিক বিভাগ । এক্ষেত্রেও কুলক্ীপ্র্থের সাঙ্গো? উপর নির্ভর করিয়া লাভ নাই, কারণ 
ীগালিক বিজাৰ বাটা বারেক বৈৱিক ও অক্তাক৷ শ্ৰেণীত বাহ্ষাধের উদ্ভব সমস্থ এইলন 
গ্রন্থে ফে-বিহরণ পাকয়া খাইতেছে তাহ! বিশ্বাস করা কঠিন) কিছ 
হলাযুদেৰ আ্মণসব্ধ প্ৰামাণাগ্ৰ্, এৰা তাহার বচলাকাগাঞ শুনিদিই্। এই গ্রন্থে হলাধুধ 
“ ভু:খ প্রকাশ করিয়াছেন হে, বাড়ীর ও বাণেহ্ ব্রা্ধণেশ্! ঘা বেলহিদ্‌ ছিলেন না; ব্রাক্ষণদের 
ব্দচচার সমনদিক প্রসিদ্ধি ছিল, সাহার মতে, উৎকল এ পাশ্চাতযাদেশ সমূতে। খাহাই 
হউক, হলাযুদেও সাক্ষ্য হইতে হেণিতেছি, দ্বাদশ শতকেই জনপদ দিভাগাহযায়ী আগণদের 
বাটীষ ও বাবেহে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । এবং লিশিসান্দা হইতে জানা বায, 
এই সব আান্ণের! ঘাড় € বরেজ্দীর বাহিবে পূর্ববস্ধেও বসতি স্থাপন করিতেছেন | ববেগ্রীর 
তটকগ্রামীয় একন ব্রান্ধণ ধিকমপুরে গিয়া বসতি স্থাপন কহিযাডিজেন, অমাত এট একটি 
দৃষ্টান্স আমরা জানি । কুলত্গী-গ্রন্ধনালায় দেখা ধাত কাছ, গৈষ্ধ, বারই প্রকৃতি অরণ 
উপবর্ণদের ভিতরও বাঢ়ীয়, ৰাযরেচ্ছ এবং বঙ্গজ্জ প্রভৃতি ভৌগোলিক বিভাগ প্রচলিত 
হযাছিল, কিন্তু এ-সঙ্বদ্ধে বিশ্বাসনোগ্য ওতিহাসিক প্রমাণ কিছু নাই । ্ &/ 
বাচীয় এবং বাবেহ্ছ বিভাগ ছাড়া আাম্দণদের আর একটি শ্রেদী-_বৈদিক_ঝোগ হয় 
এই যুগেই উদ্ধৃত হইয়াছিল কুলন্দী গ্রন্থদালায় এ-সগ্বন্ধে দুইটি কাহিনী আছে। 
তল, বালাদেশে বার্থ বেজ তরঙ্ষণ না থাকায় এবং ঘক্ঞারি বখানিয়মে 
না হগরার সাজ! শ্ামলবর্া ( বোধ হয় বম পরা সামলবর্দ৷ ) ছার 
রর বাক হা) ১৮০১ শকান্দে ন 





















বৰ্ণ-বিশ্যাস ৬১১ 


হইতে আগত এই সব বৈদিক ত্ৰাহ্থণেৱাই পাশ্চাতা হৈনিক নাহে খ্যাত ৷ বৈৱিক রাহ্ষপনের 
আৰ৷ এক পাখা আসেন উৎকল ও পনি হইতে; ইহারা দাক্দিশাত্য বৈদিক নামে খ্যাত । 
এই ক্ষুলঙগী-কাহিনীত মূল বোধ হয় হলাত্ববের ব্রাহ্মণসক্কস্থ-গ্রন্বে পাওয়া বাটতেছে। 
এই গহনার কারণ বর্ণনা করিতে পিচ হলামুখ বলিতেছেন, সাচার এ যাবেন 
আগাণেঞ। বেদপাঠ করিতেন না এবং সেই হেতু বৈরিক াগন্ন্্ানের বীতিপন্ধতিও 
জনিত না; বখার্থ বেদজ্চান প্ঠাহার সময়ে উৎকল € পাশ্চাত্যদেশেই প্রচলিত ছিল। 
বাংলার ব্রাক্ষণেরা নিজেদের বেদজ্ঞ বলিয়া দাৰি করিলে হার বেদচর্চার প্রচলন বোগ 
হয় সাই ভাহাদের মধ্যে ছিল না। হলাযুশের আগে বঙ্ধালগর্ অনিকন্ধ ভট্ট গ পারার 


লিতৃদরিতা গ্রন্থে বাংলাদেশে বেনচর্চার অবহেলা! দেখিয়া দুঃখ করিযাছেন। বাধা হউক, - 


পাষ্চাত্য বলিতে হলাব্ণ এক্্রে উত্তর-ভারতকেই বুজাইতোছন, সন্দেহ নাই । বাংলা 
দেশে উৎকল ও পাশ্চাতাবেশাগত বেজ ্রাচ্ষপের! বসবাস তখন ঝঠিতেছিলেন, কিনা 
এ-সৰত্ধে হলাম কোনও কথা হলেন নাই ; তৰু, সামপবর্ম 4 হরিবর্মার সঙ্গে কুলঙ্রী- 
কাহিনীর সনবদ্ধ, ঠাহাদের মোটামুটি তারিখ, অনিকদ্ধ ভট্ট এবং হলাম কথিত ঝা 
বরেন্দীতে বেদচর্টাৰ অভাৰ এবং সক্ষে সাক্ষে উৎকল ও পশ্চিম দেশসমৃতে বেনঙ্জানের প্রলার, 
পাশ্চাতা ও লাঞ্শাতা এই ছুট শাখায় বৈদিক ক্রাক্ষণের শেলীবিভ্াগ, এই সন বিচিত্র 
ছেডু-সমাৰেশ দেখিয়া মনে হয় সেন-বর্মণ আমলেই বাংলায় বৈদিক ভেলীর আগণঙ্ের উটৰ 
দেখা দিয়াছিল। 

এই সৰ খরোমীর আাহ্মণ ছাড়া আৰও দুই তিন ভেণীর প্রাণের সংবাদ এই যুগেই 
পাওয়া যাইতেছে) গয়াজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপিতে (১+৫৯ শক- 
১১৩১) দেখিতেছি, শাকঘ্বীপাগত মগত্ৰান্ধণ-পতিবাৰ সন্ত জনৈক প্রাণ গৃস্থাধৰ জন্ূপাণি 
নামে গৌডনাস্ট্েং একজন কমচাৰীর করাকে বিবাহ কৰিধাছিলেন । এট লিপি এবং 
বৃহন্ধর্ম-পুৱাশগ্রন্থের সান্ধ্য হইতে দেবল বা শাকমীলী বান্ধশদের পরিচয় আন! বায়। 
শেখোক গ্রন্থে স্পাই ধলা হইতেছে, দেবল ব্রাহ্মণের শাকীপ হইতে কা ছা ছিলেন, এৰা 
সেই হেতু স্তাহাথা শাক্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন । বায়াগসেনের ঠানসাগর 
গ্রন্থে সাবন্দত নামে আৰ এক শ্রেনীর আদ্ষণের বন পাওয়া ছাইতেছছে । কুলদী-গ্রশ্থেত 
মতে ইহারা আনিয়াছিলেন সরস্বতী নদীর তীর হইতে, অগা শতকের আন্বানে । 
শাকষীলী ত্রান উদ্ধার সম্বন্ধে কুলসী-গ্র্থে কিন্ত অন্ত কাহিনী কেনা বাইতেছে। এই 
মতে শালী আদর পুরুষেরা গ্রহবিগ্র নামে পরিচিত ছিলেন, এবং ইহারা 











৩০২ বাহালীর ইতিহাস 


(এবং সম্ভব, এদহল-শাকম্ীপী আদ্ষণেরাও ) ব্রান্মণ-সমাজে সশ্ানিত ছিলেন না; গণঙ্- 
গরহবিপ্ররা তো ‘পতিত’ বলিয়াই গণ্য হতেন, এবং সেই পাতিতোর কারণ বৈদিক ধর্মে” 
স্ঠাহাদের অবজ্ঞা, হোতিম ও ন'্দ্রধিষ্ঠা় অতিরিক্ত ক্যাসক্তি এবং জ্োতিরণনা! করিথা 
এই গণক বা ্রবিপ্রলেরই একটি শাখা অগ্রলানী ত্রান্মণ বলিয়া! পরিচিত 
[বা ‘পতিত বলিহা গপা হইতেন, কারণ তাহাবাই সংপ্রথম পৃছকের নিকট 
হইতে এবং শ্রান্ধানটনে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। অ্রহ্ধবৈবর্তপুরাপণেই ভট্ট ত্রান্ধণ নামে 
ন্দার এক নিয় বা 'পতিত্' শেলী ত্রান্ধণের খবর পায়া ঘাইজেছে; ; সতে পিতা এবং 
প্রা মাতার সন্ধানিতাট ভট্ট ত্রান্ধণ, এবং অ্লোকের যশোগান করাই উদর উপদ্বীবিকা, 
এসংবাদণ এই গ্রন্থ পাওয়া বাইতেছে।  ইহাহা নিঃসন্দেহে বর্তমান কালের ভাট 
ব্রাঙ্গগ। এগানেএ ‘পতিত’ ব্রাহ্ধণণদত্ তালিকা শেষ হটতেডে না) বাহদ্ধমপুরাণে 
দেখিতেছি শরোত্ীয ব্রাগ্াণেরা উত্তম সন্ধর পরায়ের ২৯টি উপবর্ণ ছাড়া ( ইঠারা সকলেই 
লূত ) ক্মার কাহাদেরও পৃঙ্গান্থ্ালে পৌকোহিতা করিতে পারিতেল লা, মপাম ও অধম 
লগা থা প্থায়ের কাচারও তপৌবোহিত্রা করিলে তিনি “পতিতা হইয়া! বঙ্গমণনের 
বর্গ বা উপধর্ প্রাণ হইতেন। মধামূগ ও বর্ত্তমান কালের 'বর্ণ-ত্রাগগণ'দের উৎপত্তি 
এইভাবেই হটয়াডে। সার বদের ভট্ট বলিতেছেন, এষ সব আপদ স্পষ্ট গান্ত বার্থ 
না সংাগপণদর গাওয়া লিখে, খালে দে-স্পরাধ হয় তাহার প্রায়শ্চিত্ত কপ করাক্ষ সাধনের 
i বিধানণ্ তিনি দিয়াদ্েন। এই বিদিনিধেধ ক্রমশ কঠোরতর হইত মধাযুগে দেখা গেল, 
পতিত রণ ও শ্রোত্ীয ত্রাক্মণদের মধো বৈবাহিক আনান প্রদান দূরে থাক্‌ তাহাদের 
স্পষ্ট আল সংত্রাক্ষণেরা পান করিতেন না। তাহা ছাড়া কতকগুলি বৃত্তিও ছিল 
ব্রাহ্মণের পক্ষে নিদিদ্ধ : ভবদেক ভট্ট তাহার এক স্থদী তালিকা দিয়াছেন।. আগ্গণদের 
তো প্রধান বৃত্ধিই ছিল ঈরমকত্দাহঠান এব অক্তেত ধমত্রধীনে পৌকোচিতা, শাস্থাধায়ন 
আক অধ্যাপনা) অধিকাংশ ব্রান্ষপই তাহা করিতেন, সন্দেহ নাই। আাহাদের মধ্য 
আঅন্সংখ্যক বাজা ও বাট, সনী ও অভিচ্গাত সম্প্রদায়ের রূপালাভ করিগা দান ও দক্দিণা- 
রূপ প্রচুর সর্থ ও ভূমির বিক্রী হই তেন, এমন প্রমাণেরও অভান নাই। আবার 
নেক ব্রাস্ধণ ছোটবড রাদকম ও করিতেন; আঙ্ষণ বাছণংশের খবরও পাওয়া মায় 
পাল-আমলে দ্তপাণি-কেদাকমিশ্রের বংশ, টবগথাদেবের বংশ, বনপরাস্ট্ে ভবনের ভাটের বংশ, 
সেরার হলাম বংশ একদিকে যেমন উচ্চতন রাজপর অনিকার করিতেন, তেমনই 





















চা গণের হ্ষে নামক করিতেন, গো 
হি কিন্ত 


বিভিন্ন শিল্পবিন্তার চ্ প্রস্থৃতি বৃত্তিও লিষিস্ক ছিল: কৰিলে ‘পতিত’ হইতে হইত । কিন্ত 
করত নিহি্ধ ছিল না; বৃক্ত্ত্িতে আপত্তি ছিল ন। মী, সন্ধি-বিগ্ৰহিক, ধক বা 
সেনাধ্যক্ষ হইলে কেহ পতিতু হইত না! অথচ বঠবিপেষের অধ্যাপন) বা পৌকলোতিতয 
নিষিদ্ধ ছিল! 

বৃহদ্ধমপুবাপে দেগ! যাইতেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশে আর ঘত বর্ণ আছে, সমন্তই 
সন্ধর। চতুবর্ণের ববেন্ধ পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপঃ মিশ্রধর্ণ, এবং সকলই 

আপ পেখি অন্তত । কমি ও নৈ বায়ে উল্েখই এই গ্রন্থে নাই। 
পবনাগ  ভআক্ষণেরা এই সমস্ত শৃহ সর উপবিণিকে তিনশ্রেণীতে নিক 
কাছা প্রত্যেকটি উপধণণর স্থান ও বৃত্তি নিদিই করিয়া দিচাছিলেন। 
এই বর্ণ ও বৃত্তিনমূতেত বিবরণ নিতে গিরা বৃহন্ধবপুযাশ বেণ বাজ! সন্ধে ছে-গযের সবতারণ। 
কৰিয়াডেন, কিংবা উত্ত, ম1/ন ও অধম নধর এই তিন পর্ায-নি ভাগের যে-ব্যাখয! দিয়াছেন, 
তাহার উদ্লেখ বা সালোচনা অবান্তর । কারণ, স্বতিগ্রস্থের বর্ণ-উপবর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে 
আাগ্তর ইঠিয়ালের গোগ আনিকার কহা কঠন। বাহ! হউক, এই গ্রহ ঠিন পৰারে ৩৯ 
উপবর্ণ ধা জাতের কখ! বলিতেছে, যদি ও তালিকা হুক করিতেছে ৪১টি জাত। ঝাহলাদেশের 
জাত-লংখ্য| বলিতে আজও আমরা বলি ভি জাত । ৩৬টিই বোধ হয় ছিল সাদি 
সংখ্যা, পত্রে আরও «টি উপবর্ণ এই তালিকা ঢুকির। পড়িয়া খাকিবে। উৱয-সংকর 
পথায় ২টি উপবর্ণ £ 

৯। করণ-_ইহারা লেখক ও পুন্তকম দক্ষ, এবং সংশৃত্ বলিয়া পরিগণিত । 

২। 'অগ্বমঁ-ইহাদের বৃত্তি চিকিংস! ও আহুবেরউচা, সেই জয় ইহারা বৈশ্য বলিয়। 
পরিচিত। বধৰ প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া ইহাদের বৃত্তি বৈশ্বোর, 
কিন্ত ধর্মকর্নাহঠঠানের ব্যাপারে ইহারা শৃহু বলিঘাই গণিত 
৩। উগ্র ইহাদের বৃত্তি ক্ষঞ্রিযের, মুন্ধবিজাই ইহাদের ধম”। 
5॥ মাগবহিংলামুলক যুন্ধবাবসাছে অনিচ্ছুক হওয়া ইহাকে বৃত্তি নিচি 
হইয়াছিল সুত বা চারণের এবং সংখাদঝাহীব ৷ 
*। জবার (ভাতী )। 

৯) গান্ধিক বণিক (গন্ধ বিক্রয় ে-বণিকের বৃত্তি; বতৰানের গন্ধানিক )। 
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১4০ বাঙালীর ইতিহাস ॥ 
১৩) শাংৰিক বা! শংগকার (শীখারী )। 
১৪) দাস_-কুবিকাধ ইহাদের বৃত্তি, অর্থাৎ চাষী । 
১৭। নাবক্ষীবি ( বাক্তই )_( পালেজ বন্ধ উৎপাদন করা ইহাদের বদতি 01 
১৯1 মোদক (যা )। হি 
১৭। ফালাকার । 
১৮ রত (রঙ উ্লিধিত হয় নাই, কিন্তু অহুনান হয় ইহারা চারণগাধক-_ 
1 “পতিত, ব্রাদ্ণ )। 
৮ ২৯। বাঙ্পুত্_( বৃত্তি হরিখিত ; বাঙ্গপুত ? ) 
২*। তান্বলী ( তামলী )__পানধিক্রেতা । 
মধ্যৰ সংক্্বপধায়ে ১২টি উপবর্ণ £ 
২) তক্ষণ_শোৰাইকৰ । 
২২। রাঙ্গক। 
২৩৭ স্বর্ণচার--{ শোনার অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্ততকারক )। 
২৪। স্ববৰ্ণৰখিক--সোনা- গা থসাযী । 
২৪ । আভীৱ ( আমীর )--( গোয়ালা, গোরক্ষক )। 
২৮। তৈলকাৰ ( তেলী )। 
২৭। ধীবর -{ মংশ্বযবসাযী )। 
১ ২৮) শৌতিক-(শুড়ি)। 
» ২৯। নট-_বধাহাত্রা নাচে, খেলা ও বাছি দেগাৱ । 
5 ৩*। শাক, শাবক, শারক, শাবার (}) । 
৩১, শেখর (?)। “ 
$২ । জালিক ( ছেলে, জালিঙা )। 
অধম সংকর বা অন্ত্য পাছে ৯টি উপবর্ণ, ইহারা সঙ্গেই বনাশ্রম-বহিষ্কত । অর্থাৎ 
_ ইহারা আশু, এবং আস্মণ্য বরণাশরম-বযব্থার যধ্যে ইহাদের কাহারও কোনও স্থান নাই: 
আৰৰ সংকর ৰ ৩০) যমনেগ্রহথী (বঙ্গবাসী সং : বলেগৃছি ) । 
ld সঃ) কহ 0)। 
২ চাল (টাডাল)। 





J ন্যাম লংকর 
Fi 











৪*।  ভোলাবাহী-__ভূলি-বেহাবা। বর্তমান ছুলিযা) দুলে (1) ৷ 
৪১। মর (বর্তমান যালো 1) * 
এই ৪১টি জি ছাড়া জেন পধায়ে আৰও কৰেকটি দেনি এ নিল পরদনি ্াদিবাসী A 
কোনের নান পাওয়া বার; স্থানীয় বরণ বাবস্থা মধ্যে ইহানেরও কোনও 
স্থান ছিল না, বা, পুক্কপ, পুলিন্দ, খন, খর, কথোজ, বন, হস, 
শবর ইত্যাদি। ' 
অছবৈৰতপুরাশেওড অপ বর্ণ-বি্লাসের খবর পাওয়া বাইতেছে। সখা ও অসম 
(উচ্চ ও নিন) এই ছুই পদায়ে শৃত্রবর্ণের বিভাগের াভাস বৃহদ্ধপুরাণেই পায়! গিয়াছে; by 
করণের বল! হইয়াছে 'সংশূত্' । _ ব্রন্ধবৈব্তপুবাণে সমস্ত সংকর ব! মিশ্র উপবর্ণগুলিকে সৎ 
ও অসং শৃত্র এই দুই পথায়ে ভাগ কর। হইযাডে । সংশূত্র পদারে বাহাদের গণ্য করা হইয়াছে 
তাহাদের নিয়লিখিতভাবে তালিকাগত করা বাইতে পারে। এই পেতেও সব পৃথক 
স্ছচীনিদদেশ দে এখ। হইতেছেনা। এই অধ্যাথে আহত অধিকাংশ সংবাদ এই গ্রন্থের প্রথম 
অর্থাৎ অক্মমত্ডের দশম পরিচ্ছেদে পাওয়া বাইবে; ১৯-২১ এবং »৮--১৩৯ গ্লোক বিশেষভাবে... 
ডষ্টৰা। ২1৪টি তখ/ অঞ্ধত্ৰ বিক্িপ্ৰও যে নাই তাহা নয়। অ্ৰ্থবৈবত্পুত্থাশেত্ধ মিশ্রবৰ্ণেরও 
সম্পূর্ণ তালিকা এগ্েত্রে উদ্ধার করা হয় নাই, করিয়া লাভও নাই; কাখণ। এই পুঝাপই 
ৰলিতেছে, 'নিশ্রবর্ণ অলংখ্য, কে তাহার সমস্ত নাষ উল্লেখ ও গণনা কৃষিতে পারো ১ 
(৯১০৮১২২ ) 7 সংৃহদের তালিকাও মে স পর্ণ নহ তাহাৰ আভাসও এই রই মাছে... 
(ae ) 1 ৮ 
লকষালীয় যে, এই পুরাণ বৈদ্য ও নখের পৃথক উপবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, 
এবং উভয় উপবর্ণের যে উৎপত্তি-কাহিনী দিতেছে, তাহা পৃথক । 
১। করণ। ns 
২। অন (ছি পিতা এবং বৈশ্বমাতার সন্তান )। 
৩। এ 36 পিহ কর, ইল জাত 
সন্তান বৃত্তি, চিকিৎসা )। 
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+ ডি ইথাব। আদিবাসি কোষ; কি কৰিয়া সংপূত্ পায়ে পৰিগণিত .. 
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৩৬ বাঙালীর ইতিহাস 
১৯) হবর্ণকার ও ইহার পরে ব্রাক্ষণের অভিশাপে *পতিত্' হইয়া “অসৎ, 
অন্তাক্ত বণিক [৮০ গিহাছিলেন  ্বর্কাবদধের ক্মপবাধ, 
সোনাছুৰি॥ 
১৯) মালাক্কার। 
৯২) কর্মকার । 
১৩। শাখকার। 
১৪। কঝুবিন্দক ( তন্তুবায় )। 
১৫ কুন্তকার ৷ 
১৬ । কংসক্কার। 
২৭ প্ত্রধাৰ । 
১৮। চিত্ৰকাৰ ( পটুয়া )। 
১৯। স্বর্ণকার। 


+= হুম্ধাৰ ও চিত্ৰকা কতৰ্যপালনে আধহেল! কতা ব্রাঙ্ছপের অভিশাপে ‘পতিতা 
হইয়া সলংশূত্রপধাবে গণ্য হইরাছিগেন। স্ব্কারঞ 'পতিত' হুইঘানিলেন, এ কখ। 
আগেই বলা হইয়াছে । 
পতিত ৰ! অসংপৃত্র পথায়ে ধাহানের গণনা করা হইত তাহাদের তালিকাগত করিলে 
৭... এইকূপ দাড়ায় হ 
কার । [ হুবর্ণ ] বশিক। স্ত্রধাব ( বৃহস্ধর্মপুরাণের তক্গণ)। চিত্রকার। 
২*। 'অট্রালিকাকার। ২১। কোটক ( দত্ধবাড়ি তৈয়ার করা খাহাদের বৃত্তি) । 
২২। তাৰ । ২৩। তৈলকার। ২৪। লেট। ২৫৪১ মগ 
২৬1 চর্ষকার।  ব৭। সিড়ি ২৮। পৌগুক (পোদ?) 
_ ২৯). মাংসচ্ছেদ ( কসাই )॥ ৩*। বাজপুত্ৰ ( পহুবর্তী কালের 'বাউত' 1) ৩১। কৈবত্ 
 (কষলিযুগের দীবর )। ৩২। বন্রক। ৩০) কৌয়ালী। ৩৪। গঞ্াপুত্ ( লেট-তীববের। 
বর্ণ-সংকর সান্ধন )। ৩৫) যুক্ি (মুখী) ০৯। আগরী ( বৃহস্ধ্যপুরাণের উগ্র? | 


আগরী )। 
ডিন হত 
ভাহাদের তালিকাগত কৰিলে এইন্ধপ দাড়াত $_ 
(7), কাপালী, কোল ( আৰিবাসি কোষ ), 
হাড়ি, জোষ, ছোলা, বাগতীত (বাগুদী? 
হী (বৃহ্মপুহাপের বলেগ্রাহী ৷ 


০ আলহাজ 

















বর্ণ-বিশ্যাস ৩৭ 


তৌলিক না তৈলিক, দাল, ৰাবজীৰি, এবং সৃতে বিতীৰ গ্ৰশবে বালিকা হইতে বাধ 
পচে পরিবর্তে পাইতেছি ভি ও কল এই ছুইটি উপনর্ণের উল্লেখ, এবং বদের 
উল্লেগ । তাহা ডালা, প্রথম গ্রন্থের উন্ধম সংকর বর্ণের রাজপুত্র দ্বিতীয় প্রসবের সপ্ত 
পর্ায়ে উল্লিণিত হইয়াছে । প্রপম গ্রন্থের মধাম সংকর পর্ধায় এব ছ্বিতীরা গ্রন্থের 
সূত্র পরায় এক এবং বসতির; শুধ বহস্র্মপূরাণের ক্আাজীক. নট, শাবাক ( শ্রাকক ?), 
শেখর এ জ্ঞালিক ব্বিজ্দীয় গান্ের তালিকা হনে বাদ পকিয়াছে : পরিবর্তে পাইতেছি 
ব্াটালিকাকার, কোটক, লেট, ময়, চরসকার পৌত ক, মাংসচ্চেদ, কৈনর্ত গু, মুদি, 
সআগৰী এবং কোঁয়ালী। উাদের মধো মল্ল ও ভর্মকার বন্র্মপুকাশের অধম সাকব লা 
স্মগ্থাজ্জ পর্মায়ের.। বৃতন্ধযপুরালে নীবর ও জালিক, মংৎশ্রবাবসাগক এই দুষটটি স্টপবর্ণের 
পবন পাটতেছি; ব্রক্মাবৈনর্্ড পুরাণে পাইতেছি শুধু কৈবা্ব্দির । কৈন্ডদের উদ্ধব সমন্ধে 
অগবৈব্পুৱাপে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে £ বর্ত ক্ষতি পিতা ও নৈশ মাতার 
সন্তান, কিন্ত কলিযুগে তীববদের সঙ্গে যোগাঙ্গোগের কলে হাৱা বীবর নামে পরিচিত হন 
এবং মীবর বৃত্তি গ্রহণ কবেন। ভনদেৰ ভটেৰ মতে কৈনৰ্তরা অন্ধান্ধ পৰ্মায়ের | ভবদেবের 
অঅন্যাজ পর্যায়ের তালিকা উপরোক ছুই পুণের তালিকার সঙ্গে তুলনা করা খাইতে পাবে : 
বধক, চর্মকার নট, বব, নৈরর্ত, মেদ এবং ভিন । ভবদেবের মতে চণ্ডাল এ অন্বান্জ 
সমার্থক । চণ্ডাল, পুককস, কাপালিক, নট, নার্ভ, ভক্ষণ (বহক্র্মপূবাপোক্ষ মধাম সংকর 
পর্ধায়ের তক্ষ ? ), চর্মকার, স্ববর্ণকার, শৌত্তিক, রজক এবং কৈবর্ত প্রতি নিম উপবর্ণের 
এবং পতিত ব্রাহ্মণদের স্পষ্ট খাস্য ব্রাহ্মণদের অভন্ষ্য বলিয়া ভবনের ভট্ট বিধান! দিয়াছেন, 
এবং খাইলে প্রাশ্চিত করিতে.হয, তাহা বলিয়াছেন! 
দেখা যাইতেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি লাক্ষো অল্ভবিল্র বিভিন্তা ... 
খাকিলেও বর্ণ-উপবর্ণের স্তর উপ্তর বিভাগ সম্বন্ধে ইহাদের তিনজনেরই সাক্ষ্য মোটামুটি 
একই প্রকার । এই চিত্রই সেন-বম নদের আমলের বাংলাদেশের বর্ণ বিজ্াসের মোটামুটি 
চিত্র । 
প্রথমেই দেখতেছি করণ ও টবের স্থান। করণরা কিন্ কায়স্থ বলিয়া অভিহিত 
হইতেছেন নাও এবং অ্রদগবৈবতপুযাণে বৈছাদের স্পষ্টতই অনা হইতে পৃথক বলি গণ্য 
করা হইয়াছে। করণদের সঙ্গন্ধে পাল পরেই আলোচনা কর! হইয়াছে, এবং করণ ও 
কায়স্থরা হে বর্মহিসাবে এক এবং অভিত্র তাহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 
করা. এই অভিন্নতা পাল-পৰেই স্বীকৃত হইয়া গিযাছিল। বৃহন্ধৰমপুরাণে 
শে কেন যে সে-ইন্দিত লাই তাহা বলা কঠিন। হইতে পানে, আমলা 








৩৮ বাঙালীর. ইতিহাস 


এস্বের মতে দ্বিক্ত পিতা ও বৈশ্তা মাতার সঙ্গমে অন্ধঠদের' উদ্ভব; কিন্তু বৈগ্মাদের উদ্ভব 
তনয় অস্মিনীকূমার এব জনৈকা ব্রাহ্চনীর আকস্মিক সঙ্গমে। বস ও রা থে এক 
এবং অভি এই দাৰি সপ্ৰদশ শতকে ভৱতমজিকের আগে কেহ 
করিতেছেন লা"; ইনিই সর্বপ্রথম নিজে বৈস্ধ এবং অন্বষ্ট বলিয়া আম্ম- 
পরিচয় দিতেছেন। তবে বরক্ধাবৈনাত পুরাশের উল্লেখ হইতে বকা বায়, স্বাদশ-ত্য়োদশ শতকে 
হাৱা উপব হিসাবে বিমান, এবং বৃহন্ধম পুরাণ ও সোপ পুরাশটির সাকা একক কৰিলে 
ইহা বুঝা বা যে, ক ও ইবগা উভয়েই সাধারণত একট বন্থিকমুসানী ছিলেন । বোধ হয়, 
এক এবং অভিন্ন এই চিকিৎসানন্ি্ট পরবর্তীকালে এট ভুষ্ট উপবর্ণকে এক এবং কপিল 
উপবর্ণে নিবতিত কথিযাছিল, যেমন করিয়াছিল করণ এবং কাযস্থরের । 

পালপবে ক্লাত মোহিকা প্রসঙ্গে বলিযাছি, তখন পরদস্ত কৈব্তদের সঙ্গে মাহিগ্াদের 
ফোগাঝোগের কোনও সাক্ষা উপস্থিত নাই এবং মানি বলিয়া কৈবর্তদের পরিচয়ের কোন 
দাবিও নাট, স্বীকতিও নাই । সেন-বর্মন-দেব পর্বে তেমন দাবি কেছ উপস্থিত করিতেছেন 
না_এই যুগের কোনও পুরাণ বা স্বতিগন্বেণ তেমন উল্লেখ নাট। 
বস্তুত, মাহির নামে কোনও উপবর্ণের নামই নাই। হবৈবর্তদের 
উদ্ধবের ব্যাখ্যা! দিতে গিয়া ব্ধবৈনত পুরাণের সংকলছিতা বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশবা- 
মাতার সঙ্গমে কৈত দের উত্ব | লক্ষাণীয় এই যে, গৌতম ও যাজ্জবন্ধা ভাহাদের প্রাচীন 
স্বতিগ্রন্থে মাহিন্যদের উদ্ভব সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যাই দিতেছেন। অ্রক্ষবৈবর্তপুরাণের লেখক 
কৈবৰ্ত সমন্ধে এই] ব্যাখা! কোখায় পাইলেন, বলা কঠিন: কোনও প্রাচীনতর এনে 
কৈৰ সঙ্গন্ধে এই ব্যাখ্যা নাই, সমসাময়িক বৃহন্ধৰ্াপুৱাণ বা কোনে! স্বতিগৰ্থেও লাই। 
ব্ৰঙ্ধবৈবঁপুতাণেও ব্যাঙ হলি বা পাইতেছি নাহিয়া-ব্যাধযা অগ্ৰযাযী, কিন্তু কলিযুগে উহাদের 
বৃত্তি নির্দেশ দেখিতেছি দীবরের মাহি্সের নয়। স্থতরাং মনে হয়, ত্্ষবৈবর্পুরাণের 
ব্যাখ্যার মধোই কোনও গোলমাল রহিয়) গিয়াছে । ঘাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তমের 
স্থান নির্দেশ করিতেছেন সন্ধাজ্জ পথায়ে ॥ বৃহন্ত্মপুরাণ দীবর ও মংস্কবাবসায়ী অন্তা একটি 
জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্ছেশ করিতেছেন মধ্যম সংকর পথায়ে, বন্ধবৈধতপুরাণ 
স্থান নির্দেশ করিতেছেন অসংশৃত্ পায়ে এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই 


অথ বৈ 


হাহ 




















মধ্যে দুইটি বিভাগ রচিত হয়, একটি প্রাচীন কালের ন্তায় মংক্গ্গীবিই খাকিয়া যায় ( যেমন 
পূর্ববন্গে আজও ), আর একটি কমি ( হালিক ) বৃত্তি গ্রহণ করিয়া মাহিস্সাদের সঙ্গে এক 
এবং অভির বলিযা পরিগণিত হর ॥ বলালচরিতে নে বলা হইয়াছে, বাহ! বল্পালসেন 
কবর (এবং মালাকাৰ, কুম্থকার এ কর্মকার ) দিগকে সমাজে উন্নীত করিয়াছিলেন, 
তাহার সঙ্গে কৈবতর্দের এক শ্রেণীৰ বৃত্তি পিকননের ( চাগী-হালিক তপগার ) এবং 
মাহিশ্াদের সঙ্গে অডিত্রত। দাবির দোগ খাক! অসন্তধ নয় ॥ 


৯ 


উপরোক্ত উভয় পুরাণের মতেই করপ-কাযস্থ এবং নৈঙ্গ-পঠদের পরেই গোপ, নাপিত, 
মালাকার, কুম্কার, কর্মকার, শংখকার, ক:সকাব, তন্মবার-কণিন্দক, মোদক এনা 
বান্ধলীদের স্থান । গন্ধবণিক, তৈলিক, তৌলিক (সবপ্পারী-ব্যবসামী ), লাস (চাগী ), এনা 
কন বাৰদ্ধীৰি, ( বাক ), সমাজনীতি ছিক্ষ হতে ইহাদের সন্মোক্ 
জ্াতগুলির সমপর্দাযে গণা করা বাটনে পারে। ইহাদের মাধ কদিষ্ধীনি 
দাস ও নারস্বীৰি, এবং শিল্পঙ্জীবি কুম্মকার, কর্মকার, শাংখকাব, কংসকার ও তত্মবায় ছাড়া 
আব কাছাকেও ধনোখপাদক শ্রেণীর মধ গণা কবা নাম না। গোপ, নাপিত, মালাকার, 
ইহারা সমাজ্-সেবক মায়। মোদক, তাত্বলী (তাম্লী ), তৈলিক, তৌলিক এবং 
গন্ধবণিকের! বাবসারী শ্রেণী, এবং সেট হেত ন্র্খোৎপাদক: শ্রেণীর মধো গণা করা খাইতে 
পারে; তবে ইহাদের মধ্যে মোদক বা ময়রার বাবসা বিস্তৃত বা ধখাষণভাবে ধনোৎপাদক 
ছিল, এমন বল! বায় না। বাক, পান এবং গন্ধতৰোর ব্যবসায় মে স্শিস্ৃত ছিল তাহা 
অন্তত নালা প্রসঙ্গে দেখাইতে চে করিয়াছি । করণ এ অগঠদের বৃত্তি? ধনোংপাদক বৃত্তি 
নয়। করণরা সোঙ্ছান্ছজি কেরাণী, পু্তপাল, হিসাববক্ষক, দপ্রহ-কর্মচারী ॥ অগ্বা-বৈস্ারা 
চিকিৎসক । উ্তয়ই মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী। ৰক্ষনৈবৰ্তপুৰাণের সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই মনে হয়, 
শর্ণকার এ "স্থান বণিকেবা আগে উত্তম সংকর বা সংশৃহ পায়েই গণ্য হইতেন, কিস বৃষণ 
ও ব্্বৈবৰ্তপুরাণ বচনাকালে সাহারা কিছুটা নীচে নামিয়| গিযাছেন। 
আশ্চ এই থে, সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী, ব্যবসারী ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোকেরা 
সংশৃত্ ৰা উত্তম সংকর বলিয়া গণিত হন নাই। ইহাদের মধ্যে স্ব্ণকার, স্থবর্ণণিক, 
তকদণ, মীবর-জালিক-কৈব্, অষ্টালিকাকাৰ, কোটক 





৩১০ বাঙালীর ইতিহাস 


সন্দেহ । বৃহন্ধর্মপুৱাণের মতে ভর্মকাবেরা একেবারে অস্যান্ধ পর্যায়ে পৰিগপিত-_ঠ্াহাদের 
সুতির জন্য লন্দেহ নাই। 'অসংশৃত পথায়কৃক্র অল্প ( -মালো, মাঝি?) এবং বঙ্ক 
প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক | বৃহস্ধর্মপূরাণের মতে যয অস্থাক্ষ পরধাযাুক । 

“_ সমাজ-শ্রমিকো কিন্ত প্রা অদিকাংশই নন্দ বা মেচ্ছ পর্দায় - বর্ণাভ্রযের বাহিরে 
ভীহাদের স্থান । চণ্ডাল, বঙ্গ ( বাউন্ডী ), ঘটজীৰি ( পাটনী ? ), ডোলানাহী ( ছলিয়া, 
ছুলে’ ), মল ( মালো ? ), হচ্ছ ডি (হাড়ি ), ডোষ, ছোলা, বাগতীত ( বাগদী ? )--টহারা 
সকলেই তো সমাজের .একাপ্ প্রয়োজনীয় শ্রমিক-সেবক : অথচ ইহাদের স্থান নিচিষ্ট হয়াছিল 
সমাজের একেলাবে নিত জরে । অস্থাজ পর্থাঘের সআআর একটি বর্ণের খবর দিতেছেন 
বন্দামটীয আহ পজ স্ান্দ (১১৬০) ইচাৱা বেছে লা বাদিয়া ; বাদিয়ারা সাপখেলা 
দেখাইয়া লেক়াটত ( ডিক্কাৰ্শ: সপপদাৰিনি বাদিযা উ্তি খ্যাতে)। চর্াগীতিগুলি হটতে 
ডোম, চণ্ডাল, শৰ “প্রভৃতি নিয় মা বর্ণ এ কোগ্রস নবনারীর বৃত্তির একটা মোটাম্টি 
দারাণ! কারা দায় ; পাশের ভাত এ চাঙাৰি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকার মাঝিগিরি করা, 
নৌকা ও সাকো তৈরী করা, মদ তৈরী করা, হয়া খেলা, ডলা ধলা, হাজী পোষা, পলু 
লীকাব, নৃতাণীত, শাতবৰিক্ষা, ভোজনান্্ী, সাপ নাচানো ইত্যাদি ছিল উহাদের বৃদ্দি। এট 
সঙ বাম আশয় কৰিছা্ট শৌদ্ধ সহ্-লাখকাদের গতীব আ্যাস্তিক উপল প্রকাশ পাইয়াছে। 

পিহট জেলার ভাটা গ্রামে প্রাপ একটি লিপিতে সং ও অসং পৃ উভয় পদাযেলট 
কয়েকজন বাকি সাক্ষাৎ মিলিতেছে । করেকটি অজ্ঞাতনামা গোপ, জনৈক কাংসকার 
গোবিন্দ, নাপিত গোনিল্দ, এবং দন্পকার বাজবিগা - উহার সংশৃজ পর্যায়ের লক্ষে নাই, 
কিন্ত বঙ্ক সিকষপা অসংশ্‌ত পর্ধায়ের : নাসিক গ্সোক্ষে কোন্‌ পর্যায়ের বলা যাইতেছে না। 

.. মনে ধ্াখা দরকার, কর্ণ এ শ্রেণীর পরস্পর সঙ্বদ্ধের ঘেটকু পরিচয় পাওয়া গেল তাহা 
একা আমিপর্বের শেষ অধ্যায়ের । পূর্ববর্তী বিভিন্ন পায়ে এ-পরিচয় খুব স্পা নয । 
তন প্রাচীনতর স্থতি ও অর্থশাক্রপ্তলিতে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর সঙবন্ধের একট! চিত্র মোটামুটি 
ধরিতে পাপা দায়, "এবং অনুমান করা সহজ কে, অন্মত গুপ্র আমল হইতে আবস্ভ করিয়া! 
বাংলা জোশ অন্রকপ সমন্ধ প্রবততিত হইয়াছিল। সেখানে ছেখিতেছি, অনেক! 
মখোহপাদক শ্রেণী-তাহাদের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বব্লবণিক, তৈলকার, গন্ধবণিক ইত্যাদিরাও 

_ আছেন--বর্ণ হিসাবে সমাঙ্ছে উচ্চন্থান অধিকার করিযা নাই, বরং কতকট! অবঙ্গাতই | 

আর, ধাতারা পাহারা তো বরাবরই নিন্বণস্্রে, কেহ কেহ একেবারে 

 শ্তাক্ষ-সম্পশ্র পর্দায়ে। তবে, সমাঙ্গ খতদিন পৰন্ত বাবসা-বাশিক্কাঞ্রপান ছিল, যতদিন 

_ শি্তৰাণিজ্য ও বহিবযসিদাই ডিল সামাজিক ধনোহপাদনের প্রধান উপায় ততদিন প্রস্থ 

__ বৰ্ণস্তৰণহিসাবে না হউক, অন্ত বাষ্টে এবং সেই হেতু লা বণিক-বাবসামীদের 
বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। 











বর্ণ-বিষ্তাস ৩১১, 
শ্রেণীগুলি ক্রমশ সামাজিক সাদা হারাইতে আবন্ভ করে । হাতের ছিল খাহাদের 
বিকার উপায় তাহাৰা স্পষ্টতই লমাজ্ছের নি্নতর ও নিত বনে? অথচ বুদ্ধিজীবি ও 
মসীঙ্গীনি খাতার তাহাবাই উপরের ব্ণন্তর অবিকাৰ করিরা আছেন । এনন কি, কদিষ্দীৰি 
দাস-সম্প্রদায়ও অনেক ক্ষেতে বনিক-ব্যবসারী এব" অতি প্রয্বোজগনীর সমাজ-শ্রমিক সম্প্রদায়- 
গুলির উপরের বর্ণপ্তরে অনিষ্িত। মধ্য ও উত্তর-ভারতে বর্ণস্থরের দু ক্মনমনীঘ সংবন্ধতা 
এবং সমাজের অথোহপাদক ও শ্রমিক শরীর গুলি সমব্ধে একটা স্বঙ্গ। তীয় 
পতক হইতেই দেখ। দিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের সঙ্গে শ্রেণীর পারস্পরিক দ্ধের বিবোধত 
ক্রমশ তীব্রতর হইতেছিল। বাংল! দেশে, মনে হয়, মোটানুটিভাবে পাল ন্দামল পান্থ এই 
বিরোধ খুব তীতর হইঘ। দেখা দেহ লাই) পাল আমপেৰ শেষের দিকে, বিশেষ ভাবে লেন- 
ব্মন-আমলে উত্তর ও মধাভাবতের দর্ণ ও শ্রেণাগত সাষাজিক আদল, এই ছে হল 
বিরোদ স্ধপ ধরিঘা ফুটিরা উঠিল । 


১০ 
উল্লিদিত তালিকাগুলিতে এবং সমসাম্িক লিপি ও স্বতিগ্ৰত্থে কতকগুলি আনিবাসি 
আরা ও পাবত্য কোমের এবং বিদেশি ব! ভিন্-প্রদেশি কোমের নাম পানডয়! যাইতেছে £ 
যথা ভিন্ত, মেদ, আভীর, কোল, পৌগুক ( পোষ? ), পুলিন্দ, পুককশ, খস, শর, কক্ো্গ, 
বন, কা, শবব, অন্ধ, ইত্যাদি। ব্রক্ছবৈবপুরাণে ডিয়ছের সংশৃহ 
পধাযে কি করিয়া গণ্য করা হুইথাছিল বলা কঠিন; ভবনের ইহাকে 
মেদদের সঙ্গে বিক্তন্ত করিয়াছেন অস্ত পধায়ে। (পীগুুকব। অসংশূত্ পথায়ে পরিগণিত 
হুইযাছিলেন॥ বাকী সমস্ত কোমই হত অস্তাজ্, না হর জ্েক্ছ পাবে । কোলের! পুরাপোক্র 
কৌজ সন্দেহ নাই। পুৱাণোক কোর-ভীক্পের দর্শন তাহ! হইলে এখানে লাঞা 
যাইতেছে। পুলিন্দরাও প্রাচীন কোষ এবং ইহাদের উল্লেখ বঙ্জালসেনের নৈহাটি লিপিতেও 
পাওয়া দোইতেছে। খসদের উল্লেখ পালনের লিপিতেই পাছা খাইতেছে গৌড়-মা লব- 
_কুলিক-হুণ-কৰ্ণাট-লাটি প্রন্থতি বেতন হুক সৈক্তদের সঙ্গে। খব, পুকৃকশ, ইহারা এ পুরাশোক্ 
নারি কথ) আভীরবা। বিদেশাগত প্রাচীন কোহ এবং ভারতেতিহাসে জুবিদিত । 
বৃহন্ধ্পুত্াণ মতে হারা মধ্যমসংকৰ পথাবদুক্ত॥ আব কোনও বিদেশি কোমের পক্ষে কিন্তু 
এতটা সৌভাগ্যলাভ ঘটে নাই । কথ্বোঙগরা উন্তব-পন্চিম-সীযান্ধের হুপরিচিত কোম হইতে : 
পারে অথবা সসাম-বন্ধ সীমান্তের বা তিল অঞ্চলের পাবত্য কোম হইতে 


বৰ্ণ ও কোৰ 
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বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতে পুলিন্দদের সঙ্গে ইহাদেরও উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া ঘায। পবর-নানীদের মতন পুলিন্দ নারীরাও গুজাবীচিব মালা পরিতে খুব ভাল- 
বাসিতেন; নৈহাটি লিপিতে একথার ইঙ্গিত আছে। যাহা হউক, উপবোক্ত বিশেণ 
হইতে বুঝা যাইতেছে, হিন্দু বর্ণ-লমাজে বীবে দীরে দে স্থাক্সীকরণ ক্রিয়া চলিতেছিল তাহার 
লে কোন কোন আরি বাঙালী কোম এবং বিবেনী কোষ বর্াপরমের অন্তত ক হইয়াছিল, 
“ যেমন পৌগু,ক এবং স্আাভীররা এবং ত্র্ষবৈবতপুরাণের সাক্ষা সত্য হইলে ভি; কোনও 
(কোনও আদিবাসি কোম বর্ণাত্রমের বাহিরে অন্থ্যজ পর্যায়ে স্থান পাইযাছিল। যেমন, মেদ, 
ভিন, কোল প্রভৃতি; আবার কেহ কেহ একেবারে জ্েজ্ছ পধায়ে পুক্ৃকশ, খস, খর, কম্বো 
খৰনদের সঙ্গে, যেমন সুক্ষ, শবর, পুলিন্দ প্রস্থতি। অগ্রমান করা কঠিন নয়, ব্যাধ, হজ 
(হাড়ি), ডোম, ছ্ছোলা, বাগতীত ( বাগলী ? ), চন্ডাল, ময়, ভোলাবাহী ( ছলিয়া, ছলে ), 
ঘটটন্গীৰি (পাটনী ? ), বকড় ( বাউৰী ) প্ৰস্তৃতিত্াও আদিবাসি কোম। হিন্দু সমাঙ্গের 
সামাজিক স্থাঙ্গীকরণ ক্রিয়ার মুক্তিপন্ধতিতে ষ্টহাবাও ক্রমশ সমান্ছের নিয্নতম স্তরে স্থান 
পাইয়াছিল। পাল 'আমপের লিপিগুলিতে “মেদান্ধ চণ্ডালপহস্তান্” পদাংশ হইতে মনে হয়, 
এই স্বার্দীকরণ পালযুগেই স্ূপরিণতি লাভ করিয়া পিছ্াছিল। সেন আমলে সামাজিক 
নিম্নতম স্বর তো বাষ্টের দুরির অন্তর কই ছিল না, অন্তত রাজকীয় দলিলপত্রে ইহাদের 
কোনও উল্লেখ নাই । 





১১ 


স্রাঙ্গগদের সঙ্গে অন্যান বর্ণ-উপবর্ণের সমন্ধ ও ফোগাযোগ সন্ধে কয়েকটি তখোব সংবাদ 
লয়| খাইতে পাবে। প্রথনেই আাহার-বিছার লইরা বিবিনিধেবের কথা দলা মাক। ভবদের 
ভট্রের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ এ'সঘ্ন্ধে প্রামানিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 
orice সমস্ত বিখিনিষেখেক উল্লেখের প্রয়োজন নাই; ছুই চারিটি নমূনাব্বরূপ 
উল্লেখই যথেষ্ট । 
কঙ্ষক, কর্মকার, নট, বরুড়, কৈব্ত, নেদ, ভিন্ন, চণ্ডাল, পুকৃকশ, কাপালিক, 
তক্ষণ, স্ববর্ণকার, শৌত্ডিক এবং পতিত ও নিহিদ্ধ বৃত্তিজীবি ত্রাহ্মণদের দ্বারা স্পষ্ট বা পক্ষ 
অপরের পক্ষে ভক্ষণ নিশিশ্ক ছিল; এই নিষেধ অমান্ত কৰিলে প্রানবশ্চি্ত করিতে 
। জপ হীন নিল বা মিলে পলা 








বর্ণবিশ্কাস 
প্রায়শ্চিস্তেই চবিতে পানে । শুতরহ্তে তৈলপক ভিত (শক্ত) তথয, পাস, কিংবা 
আপতকালে শৃত্রপক ভ্রবা ইত্যাদি ভোজন করিতে ব্রাহ্মণের কোনও বাধা নাই; শেদোক্ত 
অবস্থায় মনন্ত্রাপপ্রকাশরূপ প্রাযশ্চি্ত কবিলেই দোষ কাটিয়া যাত । ভবদেবের সময়ে 
দ্বিজবৰ্ণের মধ্ো বাংলাদেশে এই সব বিধিনিষেধ কিছু স্বীকৃত ছিল, কিছু নৃতন- গড়িয়া 
সউঠিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছে ॥ শৃত্ের পাতে রক্ষিত অথবা শূত্রদন জ্লপানও ব্রাষ্ণদের 
পক্ষে নিমিষ্ধ ছিল, অব সব প্রা়চিত্রেই সে দোষ কাটিব বাইত; তবে ত্রা্ণ-ক্ষত্িয-বৈশ্া- 
শুক্র কেহই চণ্ডাল ও অস্ব্যস্পৃষ্ট বা তাহাদের পাত্রে বন্চিত জল পান করিতে পারিতেন না, 
কাবিলে পুরাপুরি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত ৷ নট ও নর্ভকদের সহ্ধদ্ধে ভবদেবের নিদিনিযেধ 
দেখিয়া মনে হয়, উচ্চতর বর্ণসমাজে ইহাৰ সন্মানিত ছিলেন লা। বৃহন্ধর্মপুরাণে নটের! 
আম সংকর পথায়ন্ক্র । কিন্তু সমসামনবিক অন্ত প্রমাণ হইতে মনে হয়, ধাহারা! নট-নর্তকের 
বৃত্তি অনুসরণ করিতেন সমাজে তাহাদের প্রতিষ্টা কম ছিল না। নট গাঙ্গো ধা গাঙ্দোক 
রচিত কয়েকটি লোক সব ্রসিনধ সছুক্িকরণাসত-গর্ে স্থান পাইঘাছে। "পস্সাবতীচরপচারপ- 
চক্রবর্তী” জযদেবের প্র প্রাকৃবিবাহ্‌ জীবনে দেবদাসী-নটা ছিলেন, এইকপ জনশ্রুতি আছে। 
জয়দেব লিঙ্গেও সপীতপারদ্দম ছিলেন; সেক শুভোদয়া-গ্রন্বে এই সগদ্ধে একটি গ্ও 
আছে। 

অন্তাজ জাতেরা বোধ হয় এখানকার মত তখনও অস্পৃশ্য বলিঘা পরিগণিত ছইতেন। 
(োখ-জোনীবা যে আপনের সশ্্ ছিলেন তাহার একটু পরোক্ষ প্রমাণ গানতে পাওয়া 
যায় (১+ নং গীত )। ভবদেবের প্রায়ন্চিক্প্রকরণ গ্রন্ের সংসর্গ প্রকরণাধ্যাযে অস্পৃক্ত- 
স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তর আলোচনা দেখিয়াও মনে হয়, স্পর্শবিচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
বিধিনিেধ সমাঙ্গে দান! বাশি উঠিতেছিল । 
বিবাহ-ব্যাপারেও সপ নিদিনিনেধ যে গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার পরিচয় স্বম্পষ্ট। 

পালপর্বে এই প্রসঙ্গে যাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচরে দেখা গিয়াছে, উ্ব্ণ 


শুক্র ব্যাপারেও নহে; ভবনে ও 
ভ্রান্মণের বিদগ্া শূকর স্থীর কথা ভবদেব উল্লেখ করিয়াছেন: 
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পক্ষে শ্বর্ণে বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় হই মা সিতেছিল, ইহা অন্বীকাৰ করিবার উপায় । 
নাই । কারণ, এই গ্রখা যে নিন্দনীর এ-লদন্ধে আছ ও বিষ্ণুম্বতির নত উল্লেখ করি! 
জীষূতবাছন বলিতেছেন, শব্ধস্থতি বিজবব্ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা স্্ীর কথাই বলিয়াছেন, শু 
বীর কথা উল্লেখই করেন নাই । যজ্জ ও ধর্াহ্ঠানের স্বীর অনিকার সম্বন্ধে জীমৃতবাহনের 
যে-মত একটু আগে উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই প্রসন্দে জীমূতবাহন মন্থর মত সমর্থন করিয়া 
বলিতেছেন, সবর্ণ ্বীই এই অবিকাৱের অধিকারী, তবে সবর্ণ স্বর বিগ্মঘান ন! খাকিলে 
ক্রত্রিয়া স্বরী যজভাগী হইতে পারেন, কিন্ত বৈশ্য বা শূত্র নারী ব্রাহ্ধণের বিবাহিতা হইলেও. 
তিনি তাহা! হইতে পাবেন না, অর্থাৎ মার্শ স্বীত্বের অধিকারী তিনি হইতে পারেন ন!। 
এই টিগ্রনী হইতে স্বভাবতই এই অশ্বমান করা চলে খে, সরাক্ষণ বৈশ্যানী এমন কি শৃত্রানীও 
বিবাহ করিতে পারিতেন, করিতেনও, কিন্ধ হারা সদ স্বীর বিকার লাভ করিতেন না । 
এই অশ্মানের প্রমাণ আীমৃতবাহনই অন্য দিতেছেন 5 বলিতেছেন, ত্রাণ পৃত্থানীর গর্তে 
সন্তানের জন্মদান কৰিলে তাহাতে নৈতিক কোনও অপরাধ হয় না; স্ব সংসর্গধোষ তাহাকে 
সপন কৰে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রাক্চি্ত করিলেই সে অপরাধ কাটিয়া যায। পশূত্রানীর সঙ্গে 
বিবাহ দে সমাজে ক্রমে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছিল তাহ! জীমৃতবাহনের সাক্গা হইতে বুঝা! 
“ধাইতেছে; বিভিন্ন বর্ণের স্থীদের মণাদ! সন্বস্ধেও যে পাঘক্া কর! হইতেছিল তাহা, 
পরিক্ধার, বিশেষত শৃত্রা বিবাহিত! প্তী সম্বন্ধে | বর্ণাঅ্রম-বহিক্নৃত যে-সব ছাত, ছিল 
ভাহাদের সন্ধে বিবাহ-সদ্বন্ধের কোনও প্রশ্ন বিবেচনার মধ্যেই আসে নাই, অর্থাৎ তাহ! 
একেবারেই নিবদ্ধ ছিল, এমন কি শূহদের পক্ষেও । পু 
দ্বিজবর্ণ (এবং বোধ হয় উচ্চ জাতের শূত্বর্ণের মনো) সলিড, সগোত্র 
সমান-গ্রবরের বিবাহই সাধারণত প্রচলিত ছিল: ভবনেবভত্রের সম্বন্ধ-বিবেক গ্রন্থে তাহার 
উপর বেশ ছোরহ দেওয়া হইয়াছে। আর, দৈব, আব, এবং প্রান্ছাপাত্য বিবাহে কল্প! 
ধনের মাছের দিক হইতে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে কিছা পিতার দিক হইতে সপ্রম পুরুষের মধ্যে 
হইলে বিখাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর এবং কন্ধা সগোত্র কিন্বা সপ্রবরের হইলেও বিবাহ হইতে 
পারি ন! । আস্থর, গান্ধব, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহে কক্তা বরের মায়ের দিক হইতে 
তিন পু, কিছ। পিতার দিক হইতে পঞ্চম পুকমের বাহিত্রে হইলে বিবাহ হইতে পারিত, 
ভাহাগ সমাজে শূত্র পধায়ে পতিত্‌ বলিয়া গণ্য হইতেন। = ঢা 
উপরোক্ষ সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা দায়, এইসব বর্ণগত বিনিনিনেধ সাধারণত 











বর্ণ-বিশ্ঞাস ৩১৫, 


সমসাময়িক স্মতিগ্রন্থে সেন-বর্মন-দেব আমলের বর্বগত বিখিলিদেখের যে-চিত্র দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে তাহাতে স্পষ্টই দেখা হায়, এই সময়েই ত্রান্মপেরা বৃহত্তর সসান্ছের অন্তান্ বর্ণ ও 
জাত, হইতে প্রান পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া! গিয়াছিলেন।, এক প্রান্তে মুরিমের ব্রাহ্মণ সংপ্রদানথ, 
'অন্ধ প্রান্তে দ্বাদীক্তত ও শ্বান্গীক্কিবমান ম্পর্শচাত আদিকারলেশহীন অস্থাজ ও ড্েচ্ছ সম্প্রদায়, 
সর মধাস্থলে বৃহৎ পূত সম্প্রদার। প্রত্যেকের নাধো দৃঢ় ও দূরতিক্রমা প্রাচীৰ। প্রাঙ্গণ 
সংপ্রদায়ও নান! ভৌগোলিক এবং শান্ত বিভেদ-প্রাচীরে নিছক, আছার-বিহার-নিনাছ- 
ব্যাপারে নানা বিধিনিবেগের সুত্রে দৃঢ় করিয়া বাধা, যোগাযোগের বাগাও বিচিত্র বৃহৎ 
পুত্র সন্্যদাযও নানা জ্বাতে নানা স্তরে বিভক, এবং প্রাতোক স্যর দুঢ় ও তুর্গক্ঘা সীমার 
সীমিত। সন্তাজ্জ ও য্েচ্ছ পর্যায় তো একান্তই বাষ্ট ও সমাজের দৃষ্টির বাহিরে । 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বাবর্ণের উল্লেখ ভবদেৰ ভট্ট, জীমূতবাহন ও অন্যান্য স্বৃতিকারেরা বারদার 
করিয়াছেন সন্দেহ নাউ, কিন্ত ভাহা একান্তই ঠতিহ-স:স্থাবগৃত উল্লেখ বলিয়! মানে হয় 
উ্তর-ভাবতীয় প্রাচীনতর শ্মতিকদিত বর্ণ-নিক্কাসের প্রথাগত অস্তকরণ ।' পূর্বতন কালে 
অথবা বাংলার আদি স্তিগ্রনথগুলির সমসামন্িক কালে এইদেশে ক্ষতি ও বৈষ্ী বর্ণের 
উপস্থিতির কোন নিসংশয সাক্ষ্য আজও আমরা জানি না। 
প্রাচীন বাংলায় বর্ণ-বিক্যাসের পরিণতির কখা বলিতে গিয়া ঢাকা বিশ্বদিষ্যাপযের 
History of Bengnl, Vol. [গ্রন্থে একটি উক্কি করা হইয়াছে । উক্তিটি গ্রণিধানবোগা । 
২. “An Important factor in the ovolution of thls final stage tn th 
rowing fiction that almost all son-Brabmanas were Budeas, The 
origin of this fiction is perbaps to be traced to the extended signi 
feance given to the term Svdra in the Puranas, where 
only the members of the fourth caste. but also those members of the 
throes higher castes who accepted any of the heroticnl religions oF 
were Influenced by Tantric rites. Tho nredominnnce of Buddbinm 
and Tantric Soktiam in Bengal as compared with other parts of Indin, 
since tho eighth century A. D. porhaps explains why all the notable 


castes in Bengal were degraded in the Brihad-dbarma Purana and 
other texts as Sudras and the story of Vena and Pritha might be mora 


ocho of 4 Inrgo scale re-couversion of the Buddhists and Tantria 
sloments of the population into the orthodox Brohmonical fold 


1৮ 078). 




















৩১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


তখাই পনি । ওপ্রাদিকাবের কালে ইন্না বাসে অথবা বিসযাদিকরণে কিবা 
স্থানীয় অন বাষ্ট্ািকরণের কন পক্ষদের মধ্যে ধাহাদের নামের তালিকা 
বর্ণ ও রাষ্ট পাইজেছি তাহাদের মধ্যে রক্ষণ প্রায় নাই বলিলেই চলে । কুক্ষিপতি 
বা উপরিকদের মধ্যে ধাহাদের দেখা মিলিতেছে তাহারা কেহ চিরাতদত, কেহ ব্রা, 
কেহ সদ, কেহ করত, কেহ কুলবৃদ্ধি ইত্যাদি; ইহাদের একজনকেও ক্রাঙ্মণ বলিয়া মনে 
হয় না। বিষয়পতিরা বা তৎস্থানীয়বা কেহ বেত্রবর্মণ, কেহ স্বয়স্কদেব, কেহ শগুক । 
ইহাদের মাধ বেন কিযে দাবি করিতে পারেন; স্বয়স্কদের সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন, 
ব্রাহ্মণ হইলে হইতে বা পারেন; শগুক দে অর্রান্ধণ এ-অশ্রমান সহজেই কর! চলে । 
তারপরেই নিঃপন্দোহে ধাহাবা! বাছকর্মচারী তাহারা হইতেছেন পুস্তপাল এবং জোধ বা 
প্রথম কায়স্থ । ইহাদের কাহারও নাম শাত্বপাল, কাহারও কাহারও নাম দিবাকরনন্দী, 
পত্রদাস, ছর্গাদত্, অর্কদাস, করণ'কাযস্থ নবদত্ত, স্বন্দপাল ইাত্যাদি। এই সব নামও 
ভ্রাঙ্মণেতর বর্ণের, সন্দেহ কবিবার কারণ নাই । আস্থা একজন করণ-কাযস্ছ নরদতত দে 
সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, সে-পরিচয় পাইতেছি। কুমাবাঘাতাদের মধ্যে একটি লাম 
'পাইতেছিবেবক্ছন্ধামী_খিনি ক্রা্গণ ছিলেন বলিয়া কতকটা নিঃলংশয়ে বলা চলে। 
পুন্তপাল ও জোট না প্রথম কায়স্থদের সঙ্গে খাহাবা স্থানীয় অধিকরণের বাষ্্রকার্থ পরিচালনায় 
সহায়তা, করিতেন তাহারা হইতেছেন নগরশ্রেষ্ী, প্রথম সার্থবাহ এবং প্রথম কুলিক । 
ইহাদের নামের তালিকায় পাওনা যায় প্রতিপাল, বন্ধুমিয, প্ৃতিমিত্র, রিদুপাল, স্বাদ, 
মতিদত্, ইত্যাদি বাক্ছিকে। ইহাদের একজনকে ও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বস্যাত, এই সব 
নামাংশ বা পদবী পরবর্তী কালের ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর অন্য ভত্ববর্ণের। 
যাঁ-সপ্রম শতকে ( পূর্ব ) বঙ্গে এই একই অবস্থ। দেখিতেছি। শুধু, স্বব্ণবীদি 





সি এ 


১. বৰ্ণ-বিক্গাস ৩১৭ 
ইত্যাদির বৃত্তি অনুসরণ করিতেন বুঝা বাইতেডে, ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম, সৃন্কাগ ও সার্ক এনা, 
সঙ্গে সঙ্গে গণ বপর্ব্ধ বসতি লাভ কৰিলে রাষ্ট্রে ব্রাক্ষণেরা এখনও প্রাধান্য লাভ 
কৰিতে পাবেন নাই: ভাহারা সম্ভবত এখনও নিজেদেজ বরণাঘারী বত্তিতেই সীমাবদ্ধ 
ছিলেন। নাক বর্পেশ লোকদের সম্পর্কে মোটামুটি বলা বায় দে, ঠাহারা এ নিজেদের, 
নির্দিষ্ট বৃত্তিপীমা অতিক্রম কবেন নাই । বাসে করণ-কাবস্থদের প্রতিপত্তি দৃগদিগত 
স্বাভাবিক: কারণেই; শিল্পী ও বণিক-বাবসারীদের প্রতিপন্থির কারণ সর্থ নৈতিক । 
শেষোক্ত কারণের ব্যাখা অন্যান্য প্রসন্দে একাদিক সাব করিয়াছি। * 

কিন্ত, আরাক্মপা সংস্কার ও বর্ণ-ব্যবস্থাব নিষ্ঠতির লঙ্গে সঙ্গে, রাষ্ট্রের সক্রিয় পোমকতার 
4 সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ক্রমশ তাহারা গ্রতিপত্বিীল হ্যা উঠিতে স্মাবস্ত করেন; কুমিঙান 
অ্থদান ইত্যাদি ক্লপালাভের ফলে অনেক ত্রাঙ্ষণ ক্রমশ ব্যক্রিগতভাবে ধনসম্পাদের 
অদিকারীও হইতে থাকেন। এই সামাজিক প্রতিপত্তি বাষ্টে প্রতিফলিত হইতে বিল 
হয় নাট । করণ-কারস্থেরাও বাক্মসরকানে চাকুরী করিয়া কিয়া বাষ্টরের রুপালাভে বঞ্চিত 
হল নাই; গ্রামে, বিষযাণিকরণে। কুকির বাষ্টকেন্ছে সর্ব ধাহারা মহত্ব, কুট উনত্যাদি 
বলিয়া গপা হইতেছেন, বাক্ষকার্ণে সহায়তার জরা খীহারা হৃত হটতেছেন, ভাছাদের 
মধো করণ-কায়স্থ এবং নাত “ভহ' বর্ণের লোকই সংখ্যার বেশি বলিয়া মলে হষ্টতেছে। 
প্রচুর কুমির অধিকাৰী কূপে, শিল্প-ব্যবসায়ে অন্দিত ধনবলে, সমাঙ্গের সংস্কার, সংস্কৃতি ও 
বরণ-বাবস্থার নায়করূপে থে সব বর্ণ সমাজে প্রতিপত্ধিনীল হইয়া উঠিতেছেন পাহারা কাটে 
নিজেদের প্রভাব বিস্তাবে সচেষ্ট হইবেন, ইছা কিছু বিচিত্র নয । তানের স্বার্থ হইল 
সেই সব প্ৰতিপত্তিশালী বর্ণ বা বণসিমূহকে সমর্থকক্ূপে নিজের সঙ্গে মৃত খা 
সাধারণত অধিকাংশ লোকই নিজেদের বর্ববৃত্ি অঙ্তরলীলন করিতেন, এ-সছন্ধে 
সন্দেহের অবকাশ লাই সতা, কিন্তু ব্যক্ষিগত কচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক- 
শ্রেবণা ইত্যাদির ফলে প্রতোক বর্ণের কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করিত, তাহা 
সতা। স্বতিগরস্থাদিতে খে নির্েশই থাকুক বাস্দবদ্জীবনে দৃঢবন্ধ বরীতিনিযন অনন্ত মে 
হইত ন! তাহার প্রমাণ অসংখা লিপি ও সমসামন্ধিক গ্রন্থাদিতে পাও! বায়। পাল-চঙ্ছ 
এবং সেন-বর্মন আমলে যথেষ্ট ্রাক্ষণ বাঙ্ছা, সামন্ত, মন্ত্রী, ধর্মাধ্যক্ষ, সৈক্স-সেনাপতি, 
বাজ্ধকর্মচারী, কুষিীবী ইত্যাদির বৃত্তি অবলম্বন কবিতেছেন : অস্ব-বৈস্ধের! মী 
হইতেছেন। দাসঙ্গীবীবা বাক্তকর্ষচাবী, সভাকবি ইত্যাদি হইতেছেন, ক্রণ-কায়স্বেরা 
₹লৈনিকৰৃত্তি চিকিৎসাবৃত্ি ইত্যাদি ক্হুলরণ কৰিতেছেন: কৈবর্তরা বাহ্কর্মচাৰী ও 6 
₹ বাজাশাসক হইতেছেন: এখবনের দৃষ্টান্ত আম হইতে অযোদশ শতক পহ নব্বই 











 লোকদতর, বলিক বৃক্ষমিত্ৰ ; নামাংশ বা পদবী দেখিয়া মনে হয় ইহারা পরবর্তাকালের ‘ভঙা 
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দি নানি, পৌর কেলারসিএর ও পরপৌয় রবির বাড়া ধর্মসালের সময় হইতে 
স্সাবস্ত করিয়া পর পর চারিগ্গন পালসস্রাটের স্রীনে.'পালবাষ্টের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন ॥ ইহারা প্রত্যেকেই “ছিলেন বেদবিদ, পরন্শাস্থক্স 'পত্তিত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
মুক্ধবিদ্যাবিশারদ বাজনীতিক্ধূশল। আর একটি ত্রান্ধণ-বংশেহু--শাত্ববিদ্শেষ্ট যোগদের, 
শু ত্তবোদন্‌ বোদিনের এবং তৎপুত্র বৈস্যদেব এই তিনজন বখাকুমে তৃতীয় বিগ্রহপাল, 
রামপাল এবং কুমারপালের প্রদান মন্ত্রী ছ্রিলেন। এই পরিবারও পাণ্ডিতো, শাঙগজ্জানে, 
এক কথার ব্রাহ্মণা-সংস্কৃতিতে বেনন কুশলী ছিলেন তেননই ছিলেন রাজনীতি ও 
বশনীতিতে। নারাযণপালের ভাগলপুব লিপির দূতক ভট্ট ওবব ত্রান্মণ ছিলেন, সন্দেহ 
নাই । প্রথম মহীপালের বাশগডলিপিক দূতক ছিলেন ভট্ট ছীবামন মন ; ইনিও অলাত্রম 
প্রপান বাপু সন্দেহ নাই । এই বাশ? বার ছিলেন জবামবাশি; ইনি বোধ হয় 
জান শৈৰ সন্যাসী ছিলেন ॥ বৌন্ধবাঙ্গাব লিপি “$ নমো বৃদ্ধা" বলিয়া ক্আরন্ত হইয়াছে, 
কিন্ক পথম ছুই গোকেইট বলা হইতোছে, “সৱসীসদূশ-বাবাণসী-পামে, চরণাবনত-বূপতি- 
মত্তকাৰস্থিত" কেশপাশ-সংস্পর্শে শৈবালাকীৰ্ণকূপে প্রতিভাত প্রীবামরাশি নামক গুকদেবের 
পাদপশ্লের আরাধনা কবিরা, গৌড়াদিপ মহীপাল [খীহাদিগের ছারা ] ঈপান-চিন্রদণ্টাদি 
শাকীর্তির নির্মাণ করাইয়াছিলেন-:-"। কোনো কোনো পশ্ডিত মনে করেন “চিয়গন্টেলী” 
নবনর্ণাহ্ একতন কূপ ; কাছেই, ঈশান চিন্রমন্টাদি অর্থে নবদুর্গার বিভিন্ন কূপ সূচিত হইয়া 
থাকা অসম্ভব লয় । টীবামরানি নামটিও হঠাৎ যেন শৈৰ বা শাক লক্ষণের সুচক | 

কটি কষরিযবর্ণ প্রধান রাজগপূকষের নাম বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে ধর্মপালের 
খালিমপুৰ লিপিতে ৷ ইনি মহাসামন্বাধিপতি নারায়ণবর্মা। এই সামন্দ নবপতিটি যেন 
অবাতালী বলিয়াই মনে হটতেছে । কিছু কিছু বণিকের নাম পাইতেছি, যেমন বণিক 









সংকরবরণীয, বৃদ্ধি অবস্থাই বৈশ্য ; কিন্ত বাটে বৰ্ণ হিসাবে বা শ্রেণী হিসাবে ইহাদের কোনও 
প্রাধান্য নাই । করণ-কায়স্থদের প্রভাব ্রান্থপদের প্রভাবের সঞ্জে তুলনীয় ন! হইলেও খুর 
কম ছিল না। রামচন্িত্ত-বচয়িতা! সন্ধ্যাকবনন্দীর পিত! প্র্ছাপতিনন্দী ছিলেন করণদের 
মধ্যে অগ্রদী এবং রামপালের কালে পালৱাষ্ট্রের সান্ধিবিগ্রহিক । আর এক করণ-শেষ্ঠ 
শব্দপ্রদীপ গ্রশ্ছের চিতা; তিনি স্বর তাহার পিতা ও পিতামহ সকলেই ছিলেন বান্ধবৈদধ 








বর্ণ-বিস্ঞাস ৩১৯ 


কিন্তু করণদের প্রস্তাব প্রালরাষ্টরে তই খাকুক, ঠিক আগেকার পর্বের যতন আল নাই। পঞ্চম 
হইতে সপ্তম শতকের রাষ্ট্র সকযই যেন ছিল করপ-কারস্থদের প্রভাব, অস্ত নানাংশ বা 
পদবী হইতে তাহাই মনে হয়। পালচঞ্জ-পৰে ঠিক ততটা প্রভাব নাই; পরিবর্তে ব্রান্ণ 
প্রভাব বধ'মান। 

কষোদ-সেন-বর্মন পর্বের রাষ্ট্রে এই ব্রা্ধণ প্রভাব ক্রমশ বাড়িয়া গিয়াছে । 
ভবদেবজ্ ও হলামুদের বংশের ক পূর্বেই একাদিকথার উল্লেখ করিয়াছি; এখানে পুন 
নিষ্পযোঙ্গন। একাপিক পুর ব্যাপিযা সেন-বর্মন বাষ্টে এই ছুই পরিবারের প্রভাব ছিল 
অতান্থ প্রবল। তাহা ছাড়া, অনিকন্ধতট্রের মত ব্রাহ্মণ-রাজ'ডরুদের প্রভাবও বাষ্টে কিছু কম: 
ছিল না। অকিকম্ত। পুরোহিত, মহ্বাপুরোহিত, শান্ম্যাগারিক, শান্থ্যাগারাবিকত। 
শান্সিবাৰিক, তক্বাপিকত, বাজূপত্ডিত প্রতি প্রভাব এই পর্বের বাষ্ট গুলিতে স্প্রচুর। এবং 
ইহারা সকলেই ত্রহ্মণ। ্রত্রিম্ বা নৈশ্রা প্রভাসের পৰ্বিচয দিশেষভাবে কিছু পাখা 
মাইাতেছে না; বরং বন্নালচবিত, বৃহ্র্ন ও ব্হ্ধবৈবর্ত পুরাণের বর্ণতালিক্গা হইতে মনে 
হয়, শিল্পী ও ব্যবসামী শ্রেণীর্ক স্দনেক বর্ণ বাস্টরের অর্পাদৃষ্টি লাভ করিয়া সমানে নামিয়া 
গিয়াছিল। বণিক-বাবসাযীদের প্রতি সেনৰাষ্টর খোশ হর খুব প্রসঞ্জ ছিল না। * একমাত্র 
ৰিজয়সেনের দেবপাড়! লিপিতে পাইতেছি বাবেন্দক-শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি বাণক শূলপাপিকে । 
বৈদ্ধদের প্রভাব-পরিচয়ের অস্তত একটি দৃষ্ান্ মানের জানা আছে বৈশ্বাবংশ-প্রদীপ 
বনমালী কর রাজা ঈপানদেবের পট্টনিক বা মী ছিলেন; কিন্তু সংবাদটি বঙ্গের পূবতন অঞ্চল 
গ্রহ হইতে পাওয়া যাইতেছে দেখানে আত্ম গৈল্-কায়ঙ্ছে বরণ-পার্থক্য খুব হুস্পট নয । 
একই অঞ্চলে দেখিতেছি দাস-কুবিভীনবীরা! বাকর্মঠারী এবং সভাকবিও হুইতেন। কিন্তু - 
বরা্ষণদের পরেই রাষ্ট্রে ধাহাদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাহারা করণ-কায়স্থ ; ইহাদের প্রভাব হিন্দু, 
আমলে কখনএ একেবারে স্ষ্ হইয়াছিল বলিঘা যনে হয় না। করণ-কারস্থদের বর্গত বৃত্তি 
বোধ হয তাহার কারণ। সেন-রাজসভার কবিদের ষধ্যো্্ত একজন করণ-কামন্থ উপবর্ণের 
লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; তিনি উনাপতিবর । মেক্ষতুর্দের প্রবন্তচিন্তানণি-গ্রন্থের 
সাক্ষ্য প্রামাণিক হইলে স্বীকার কৰিতে হয়, উনাপতি লক্ষ্লেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিপেন। 
সমকষিকরাস্বত-এ্ের সংকলবিতা কৰি শীব্বদাসও বোধ হয় করণ-কাঘস্থ ছিলেন। ধর 





: ১ 


৩১০ বাঙালীর ইতিহাস 


হয়, ত্রাহ্মণ ও করণ-কায়স্থদের প্রভাব-প্রতিপস্তিই সকলের চেয়ে বেশি:ছিল। করণ-কায়স্থদের 
প্রভাবের কারণ সহস্েেই মেয়; কৃমির মাপ-প্রমাপ, হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, পুন্তপালের 
কাজকর্ম, দপ্তর ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, লেখকের কাজ প্রস্থৃতি, ছিল ইহাদের বৃত্তি । 
স্বভাবতই, তাহারা বাষ্টরে এই বৃত্তিপালনের যতটা স্থযোগ পাইতেন অন্ত্ৰ তাহা সম্ভব হইত 
না কাছেই এক্ষেত্রে বর্ণ ও শ্রেণী প্রায় সমার্থক হইয়া দাড়াইরাছিল। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে 
তাহা বলা চলে না, ইহারা বৃত্তিলীম৷ অতিক্ৰম করিযাই মী, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মাধযক্ষ, সাত্ধি- 
বিগ্রহিক ইত্যাদি পদ অধিকার করিতেন । রাজুর, রাজপণ্ডিত, পুরোহিত, শান্তাগারিক, 
ইতযাদিবা অবশ্যই নিজেদের বৃত্তিসীমা বক্ষ করিছা চলিতেন, বলা ঘাইতে পারে। কোন্‌ 
সামান্সিক বীতি্ক্রমাঙ্রগারী ত্রাক্ষণেরা রাষ্টে প্রন বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহা তো 
আগেই বলিৱাছি। বৈশ্ববৃত্ধিধাৰী বর্ণ-উপবর্শ সম্বন্ধে" বলা খায়, যতদিন শিল্প ও বাবসা 
বাণিজোর অবস্থা উপ্নত ছিল, ধনোৎপাদনের প্রদান উপা ছিল শিল্প-বাবসা-বাণিক্ছা, ততদিন 


+ রাষ্ট্রে তাছানের প্রভাব আনন্ধীকাখ ছিল, কিন্তু একাধিক প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, 





অষ্টম শতকের পরে ব্যব্লা-ধাণিজ্োর প্রসার কমিযা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্ছে রাষ্টরেও বৈশ্রবৃত্তিধারী 
লোকদের প্রস্তাব কমিছ্া যাইতে পাকে । পাল-বাষ্ট্রেই তাহার চিন স্থস্পষ্ট । বল্গাল-চরিতের 
/ ইঙ্গিত সত্য হইলে সেনবাষ্ট্র তাহাদের প্রতি সক্রিযভাবে অপ্রসন্নই ছিল। তাহা ছাড়, 
বৃহনধৰ্ম-ব্ন্ধবৈব্ত পুরাণ ও সে-ই্দিত সমর্থন করে । রাষ্ট্রে ইহাদেৱ প্রভাব থাকিলে সামাজিক 
মধাদার ক্ষেত্রে ইহারা এতটা অবঙ্গাত অবহেলিত হইতে পারিতেন না। A 
খাহা হউক, এ-তথ্য সথস্পষ্ট যে, ্রাঙ্গণ গু করণ-কায়স্থদের প্রভাবই বাষ্ট্রে সবাপেন্দা 
বেশি কার্যকরী ছিল। অষ্বষ-বৈস্যদের প্রভাবও হয়তো সময়ে সময়ে কিছু কিছু ছিল, কিছ 
লব সমভাবে ছিল এবং খুব সক্রিয় ছিল, এমন মনে হয় ন!। বৈশ্ববৃত্তিধারী বর্ণের লোকেরা 
বাষ্টরে অষ্টম শতক পদ্ম প্রভাবশালীই ছিলেন, কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব কমিয়! যায় এবং 
ভাহাদের কোন কোন? সম্প্রদায় সংশূত্র পনান্ব হইতেও পতিত, হইয়া পড়েন। কৈবর্তদের 
একটি সম্প্রদায় কিছুদিন রাষ্ট্রে খুব প্রভাবশালীই ছিলেন, এবং পরেও সে-প্রভাব খুব সম্ভব, 
অন্ধ রাখিযাভিলেন । আব কোনও বর্ণের কোনও প্রভাব রাষ্ট্রে ছিল বলিয়া মনে হয় না। 


১৩ + ু 


বে বিচিত্র বৰ্ণভেদ-বিক্ধাসের কথা এতন্দণ বলিলাম, পঞ্চম শতকের পর হইতেই এই ভেদ- 
বিশাস ক্রমশ বিস্তৃত হইতে আর্থ কৰে এবং সেন-বর্মন পৰে তাক দৃঢ় ও নমনীয় 
ৰ হইয়া সনাজকে শুবে উপরে বিভক্ত করি সমগ্র সমাজ বিজ্ঞ গড়ি 











নাই। সমস্ত জাত, ও কর্ম ভেদ কবিষা, তাহাকে অতিকুম করিব! মাহ্গবের মানব-মহিনা, 
তাহার চিরযুক প্রাণ ও আত্মার জর ঘোহপাই ছিল তাহাদের সব্যাস্মচিন্তা ও জীবন-লাধনাধ 
আদর্শ । এই আদর্শ সবচেয়ে বেশি প্রচার করিয়াছেন জাগবতপরঁ.এবং সহজযানী সাধকেবা। 
সমাঙ্গে তাহাদের আদর্শ কতটা অনন্ত হইস্াছিল বলা কঠিন__খুব বে হইয়াছিল। এমন 
প্রমাণ নাই--কিক্ক, সে-আাদর্শ ৰে খ্যাস্মচিন্তায় এবং কিছু কিছু লোকের জ্রীবন-সাধনার 
কাজে লাগিয়াছিল, সে-সগদ্ধে সন্দেহ করা চলেনা । অন্তত বিশেন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীতে জাত্েদ 
ব্ণভেদের কোনো বালাইই ছিলনা, একখা সানিতেই হয়। ভাগবত, তো খুব ভবের সঙ্গেই 
বলিয়াছেন, ভগবানের কাছে সকলেবই সমান ক্মনিকার, এমন কি কিরাত, চুপ, সত, পুলি, 
খুক্কস, ব্আাভীর, শুদ্ধ, দবন, খদদেরও। উপনিবন্র্স, বৌন্ধধর্ষে, প্রাচীন ভারতের অন্থান্া 
সম্প্রদায়ের ধর্মেও অধ্যাস্ম-সাধনার ক্ষেতে ছাত-বরকে অন্বীকারই করা হইাছে। প্রাচীন 
বাংলা এ-কথাট| খুব ভাল করিয়া স্দোৱের সঙ্গে বলিয়াছেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচাদরা। এবং 
ভবিষাপুরাণের ত্রাঙ্গপ্ যদি বাংলাদেশে রচিত হইয়া থাকে তাহা হইপে ই ভাবের ভাৰুকেরাও | Ld 
বঙ্সথচিকোপানিষৎ নামে একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বোধ হয় বাংলাদেশেই, এবং মনে হয় এই 
উপনিযদটি বঙ্ঘানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বচন! । গ্রন্থটি 2২৩-৯৮১ ত্রী্ট তাঁনিশে চীনা ভাষার 
অনুদিত হয়। এই গ্ৰন্থে ও প্রচণ্ড যুক্তিতর্কে জাত.ভেদের যুক্তি খণ্ডন কবা হইয়াছে। 
সরস্থপাদের দোহাকোবের প্রথমেই বলা হইয়াছে, বরাগণ [ সহঙধর্দের }, বহা 
জানেন! । সংস্কৃত টীকাকার বলিতেছেন, দ্বিদবর্পের সংস্কার পালনেই' হি জাতি রর 
তবে সংস্থার পালন তো সকলেরই হইতে পারে, তাহাতে জাতি সিন্ধ হয়না_ড্মাং ন 
সিধ্যতি জাতি:। দোহাকোষের টাকার অক্যত্র আছে, শূহ বা ত্রাগ্ছণ বলিত! বিশেষ কিছু 
জাতি নাই, সমস্ত লোক একই জাতিতে নিবন্ধ, ইহাই সহজ ভাবত ন শূকর ত্রা্ণাদি 
জাতিৰিশেষং ভবতি সিন্ধং। সৰে লোকা একক্ষাতি নিবন্ধাশ্চ সহছমেনতি ভাল; ॥ 
'ভবিশ্বপুরাণের ত্রাক্ষপর্ধে জাতিভেদের বিকুন্ধে হুদীর্গ মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং সর্বশেষে 
বলা হইথাছে, চাব বর্ণ ই ধখন এক পিতার সন্তান তখন সকলেরই একই ছাতি; সব 
মায়ের পিতা বখন এক তখন এক পিতার সন্তানদের মধ জাতিভেং খাকিতেই পাবেনা 
বঙনথুচিকোপনিধদে খুব জ্দোরের সঙ্গে বর্ণ-বাঙ্ত্েহ দাবী অস্বীকার কৰা হইয়াছে। বৌদ্ধ 
সিদ্ধাচাধদের বেশির ভাগ সঙ্গদ্ধই তো] শবর-শবরী, ভোখ-ডোদ্নী, চগ্ডাল-চগ্ডালিনীদের সঙ্গে । 
কিন্ত, এই উদাৰ সমদৃ্টি ও অধ্যাস্থ-ভাৰন! সামাদিকভাবে সমাজে গৃহীত হয় নাই, 
ধ্যান ও ধর্মসাগনার েছেই বেন সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্কিস্ীবনে এই উদাৰ দশের ধ্যান 

















৩২২ _ বাঙালীর ইতিহাস 
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১১৮ জবৈনত রণ, জীবন বিসাখ্ সং। বশ ১ম আগ 
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৯. এই অধ পাঠনিকেশ তান সং । টস ৮২১ 
যকত পাঠনিরেশগ সেই সঙ্গে পাচা মাইবে। 





সপ্তম অধ্যায় 
শ্রেণী-বিন্যাস 
১ 


প্রাচীন বাংলার সমাজ দমন বিভিন্ন বর্ণে তেমনই বিভিন্ন র্ণ নৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত 
ছিল? । সামাজিক বনের উৎপাদন ও বণ্টনা্ধারী সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব ও 
স্তেদ রেখা নেঘ। ফে-সমাজ্ের উৎপারিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত 
ধলাদিকার দে-সমাজে স্বীকৃত নয়, সেই সমাজে শ্রেণী-বিন্লাসের প্রশ্ন অবান্তর । কিন, 
প্রাচীন বাংলার সমাজে ব্যক্রিগত ধনাগিকার ঘেমন গ্মাঙ্ছিকার মত 

সপ স্বীকৃত হইত-__সমএ ভারতবর্ধেও হইত, পৃথিবীর অন্তান্ত দেশেও 
হইত- তেমনই অস্বীকত হইত উৎপাদিত ধনের উপর সকলের সমান অধিকার । বস্তুত, 
কহ প্রাচীন কাল হইতেই ভাবতবর্ধের অধ্যান্য চিন্তায় অগ্রের উপর সকলের সমানাধিকার 
স্র্থাং সকলেরই খাইয়া বাচিবার অধিকার স্বীকৃত হুইলেএ২, বাস্তব দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেতে 
সামাজিক ধনের উপর সকলের সমানাধিকার কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বিংশ শতকের 
আগে মঠ-মন্দির-বিহাব-সংখারাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোথা এই স্বীকৃতি ছিলনা। 
কৌম সমাজের ধনসামা-ব্যবস্থার কথা বাক দিলে, উরতিহাসিক পর্বে বাক্কিগত ধনাধিকারবাদ 
ব্বীক্কতির উপরই ছিল প্রাচীন সমাজের প্রতিষ্ঠা । কিন্ত ধন উৎপাদন খাহারা করিতেন 
তাহাই যে উত্পাদিত ধন ভোগ কৰিতে পাৰিতেন তাহা নয়; সামাজিক খন কাহার বেশী 
ভোগ করিতেন, কাহার! কম করিতেন, কাহার! কায়ক্লেশে ভীবনধারণ করিতেন, কিংবা 
উৎপাদিত হন একেবারেই ভোগ করিবার স্থদোগ -পাইতেন না, তাহা নির্ভর করিত উৎপাদিত 






হইসে তাহার শাহ লই জাত অধ্যাকে, বিশেনজাবে বক্স, ভুমিবিক্কাস, ধনসখল, ধন এবং রাত 








ধনের ঝ'টন নাবস্থার উপর। এই কটন কাহার করিতেন? প্রাচীন বাংলার ধনোহপাদনের 
ছিল তিন উপায়_-রুগি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিদা। কুলি ও ব্যবসা-বাণিজ্গাই এই তিন 
উপায়ের মধ্যে ধনাগমের প্রধান ছুই উপায় ছিল বলিয়া মনে হয়। রুনি মিনির, কুমির, 
ব্যক্তিগত অধিকার এবং ব্যক্তিগত অধিকারের উপর রাষ্ট্রের অধিকার প্রাচীন বাংলাং স্বীকৃত 
ছিল, এ-তথ্য পূৰ্ববৰ্তী এক অগ্যাযে স্বান! গিযাছে। কাছেই কুিত্বব্য ক্ৰেত্রকর বো কর্মকরা 
উৎপাদন করিলে বণ্টন-বাবস্থাট! ছিল ভৃষাদদিকারী এবং বাষ্ট্রের হাতে ।' বাবলা-নাণিছা 
ছিল বণিকদের হাতে, শিল্প ছিল শিল্পীদের হাতে; এই ছুই উপায়ে উৎপাদিত 'অর্খেন বণ্টন 
বাবস্থা! সম্পূৰ্ণ ইহাদের হাতে না খাকিলেও-__খানিকটা তো রাষ্ট্রের হাতে ছিলই__গিকাঃণ 
ইহাদেরই করায় ছিল। ধনোহপাদনের তিন উপায় অবলস্বন করিয়া স্বতাবত্ট বাংলার 
তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়; এবং উৎপাদিত ও বন্টিত ধনের 
তারতম্যাপরথারী প্রত্যোক শ্রেণীতে নানা ন্থর থাকিবে ভাঙা আশ্চা নয়। . 
কিন্তু, লমান্ছে এমন বহু লোক বাস করেন হাহা্া ধন উৎপাদন কলিন লা, সের 
অসিক্ষারও তাহাদের নাই। ধন উৎপাদন এ বন্টন ছাড়াও সমাজের অনেক কর্তন 
আছে যাহা সমাজের পক্ষে একাস্থ প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর | এই স্ব কর্তাবোব 
তালিকা দীর্ঘ; ইহাদের একপ্রাস্থে যেমন মিলিবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মকর্ম, শিল্পকলা, 
ভাষা-লাহিত্া। এক কথায় সমান্ষের মানল-জীবনের নায়কদের, শিক্ষা ও ধর্মস্বীবিদের, তেসনষ্ট 
অয়াপ্রান্তে পাওয়া মাইবে সমাজের অঙ্-নিগ্ত স্মাবর্জনা-পরিষ্ধারক রঙ্গক-চণ্ডাল-বাউড্টী- 
পোদ-বাগ জী ইত্যাদিদের । এইখানেই আসিয়া পড়ে সমাজের বর্ণ-বিশ্ধাসের কথা, এবং 
শ্রেণী-বিস্যাসের সঙ্গে তাহ! জড়াইয়া বায়। বস্তুত, ভাবতীয় সমাজে বর্ণ ও শ্রেণী অঙ্গাদী 
জড়িত, একটিকে আর একটি হইতে পৃখণক করিয়া দেখিবার উপায় নাই; বাংলাদেশেও 
আহার ব্যতিক্রম হয় নাই । বর্ণ-বিক্াস অধ্যায়ে দেখা! গিয়াছে, বৃত্তি বা গ্ীবিক। স্বনির্ভর, 
এবং বর্ণ জঙ্সনির্ঠর॥ বিশেষ বর্ণের কেহ নির্ধাবিত বৃত্তিৰ সীমা অতিক্রম করিতেন না 
এমন নয়, কিন্ত তাহা সাধারণ নিমের ব্যতিক্রম : অদিকাংশ লোক নিন নিজ বৃক্তিদীমা 
বক্ষা করিয়াই চলিতেন। ত্রাক্মণ হইতে যাবত করিয়া অন্ধা্গ চণ্ডাল পর্যন্ত গণিত স্তরের 
গণিত বৃদ্ধি, এবং বস্তি অন্যায় যেমন বর্ণের সামাজিক মর্ধাদা, তেমনই বর্ণাহরদায়ী 
বৃত্তির নির্দেশ। বৃত্তি বা জীবিকা বেখানে বর্ণ অস্বধারী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অক্কের 
সঙ্গে গড়াই থাকিবে, ইহ! কিছু বিচিত্র নয় , এবং শ্রেণীর মখাদা লেই সমাজে বর্ণ ও বৃতি 
হি উৎপাত ধন উৎপাদক ও বন্টকেৱা তো ভোগ 
করিতেন উৎপাদন এ বন্টন খীহারা নিল করিতেন তাহাৰা, 
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৩২৬ বাঙালীর ইতিহাস 
আহার উপর, এই বন্টন সাবার নিয়মিত হইত বর্ণ ও বৃদ্ধির সমাগা গ্ার্ী ; কাছেই, 
ধনোৎপাদনের প্রদান তিন উপাবানুদাযী তিলটি শেণী ছাড়া আরও অনেক অর্থ নৈতিক 
শ্রেণী থাকিবে ইহা অন্বাভাবিক নয়। 
সব শ্রেণী-উপভেণী একসঙ্গে গড়িয়া উঠিবাছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই ; 
সমাজের গঠন-বিস্তৃতির. সঙ্গে সঙ্গে, সমাছকর্মের জটিলতা ও কর্মবিন্াগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
শেণী-উপশ্রেণী সসংখা| বাড়িয়াছে, ইছাই যুক্তিসঙ্গত অন্তমান। তবে, এই অন্যান 
অনেকটা! নিঃসংশষে করা চলে হে, বী্টপূ্ব শতকগুলিতেই ধনাগমের পরোক্ষ তিন প্রধান 
নল: উপাগ আবলঙ্গন কলিঘা তিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বল্প 
স্তনিরি্ট প্রমাণ নাই, কিন্ত ব-পঞ্চম-চতৃর্ণ জীপ শতকগুলিতে প্রতিবেশী অঙ্গ-মগণের 
সাক্ষা যদি আংশিকতও পু -বাঢচ-পান্দ-বন্ধ সকধান্ধে প্রাঘোক্ষা হয়, এবং এই সব জনপদেগ 
কমি-শিল্প দাবসা-বাণিজা প্রা্িতি সগধন্জ বদি সমসামরিক সাক্ষ্য প্রামাণিক হয়, তাহা হটালে 
এট শশ্মান স্ন্বীকার করা যায় না। তবে খীষ্ীয় পঞ্চম শতক হইতে এ-বিষয়ে স্বানিদিষট 
সাক্ষা-প্রমাশ পাওয়া বায়; তাহার আগে সবটাই অন্তঘান। পঞ্চম শতক-পরৰ্ী 
বাংলার লিপিমালা পূর্বোক্ত ্ন্ছযান সমর্থন করে, এবং সন্যকথিত তিনটি এ অক্যান্ত 
শ্রেগীগুলি যে তাহার আগেই তাহাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লইয়া কোথাও অপ 
কোথাও অস্পষ্ট সীমারেখায় বিভক্ হইয়া গিয়াছিল, ইহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পায় 
বায়। বিদ্ধ সে-কখা বলিবার আগে শ্রেণী-বিন্তাস সংক্রান্ত উপকরণগুলি সম্বন্ধে দু'একটি 
কথা বলিয়া লগা প্রয়োজন । 


২ 
শ্েদী-নিন্যাস স্গদ্ধে আমাদের প্রদান উপকরণ কৃমিদান-বিক্রয়ের পট্টোলী, এবং সমর্থক 
ও আভঘঙগিক উপকরণ--পাল ও সেন আমলে--সমসাময়িক সাহিতা, « 
উর, বিশেষভাবে বৌদ্ধ চর্গাসীতি, বৃহকর্পুরাণ, ্রঙ্গাবৈবরপুরাণ। ও বাংলার 
2 পালি স্বতিগ্শ্থ। শেধোক গ্রন্থগুলি সন্বন্ধে বর্ণ-বিলাস অধ্যায়ে আলোচন 
i = করা হইঘাছে। বর্তমান প্রসন্দে পট্োলীগুলির শ্মকপ বিশেষভাবে 
. হান! প্রযোদ্ছন। 
মহাস্থান* শিলাখগুলিপি বা! চস্তবর্ধার প্টশুনিযা-লিশি আমাদের বিশেষ কোনও এ 











পুদনগলের (পুতনগবের) মহাসাতের নির্দেশে বাংলা দেশেও পরিচালিত হইত ॥ কিন্তু তাহা 
হইলেও এই অনুমান ব্য প্রমাণ, হইতে আনবা একমাত্র রাব্বপুরুমশ্রেণী 'বা সবকারী চাকুরীর! 
ছাড়া আার কোনও শ্রেণীর খবর পাইলাম লা। পরবর্তী যুগেও কতকটা তাহাই, উত্তর- 
ভাৱতের অন্যান্য প্রদেশের লমলামঘ্িক লিশিগলি অদিকাংশই তো রাহ্ববাজ্রড়ার বংশপরিচর 
ও যুদ্ধ-দযবিদয়ের এবং অক্যান্ত কীতিকলাপের বিবরণ । এই সব লিপিতেও বাজপুরুণশ্রেণী 
ছাড়া আর কাহারও খবর বড় একটা নাই । সমলামরিক সংস্কৃত সাহিত্যে, বেন শতকের, 
স্চ্ছকটিকে, ভাসের হু'একটি নাটকে, কালিদাসের শকন্বলার পরো ভাবে সমাঙ্গেন্গ অন্যায় .. 
বৃত্তি ও শ্রেণীর খখগাগবর কিছু কিছু পাওয়া বাত, কিন্তু তাহা আতান্ছ অন্পট। শুৰ 
আমলের ভরহুত আপের বেইনীতে কিংবা কিছু পরবর্তী কালের সী শিলালিপিুলিতে ও 
মধুৱায় প্রাপ্ত কোনও কোন লিপিতে, কোনপ্ কোনও প্রাচীন মুত্র এই ধরনের পৰোক্ষ 
কিছু কিছু খবর আছে; শি্ী-পিক্-নযবসাী-প্রেনীর আভাস তাহার্তে আছে। বস্ত্ত, 
একমাজ জাতক-্রথ ছাড়া আর কোন উপাদানের ভিতরই প্রাচীন ভারতের শের্দী-বিক্াসের 
স্পষ্ট চেহারা খুজ্ধিয়া পাওয়া দা না। পঞ্চম শতক পথন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস সন্ধে 
একথা প্রখোদ্য। তবে, অগ্রম্যন কবিরা একট! অস্পষ্ট চেহাব! খ্বাকিয়া লণ্য়া মায়। 
কিন্ত সে-চে্! কৰিয়া লাভ নাই । 

পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পৰন্ত বাংলাদেশ-সংক্ষান্ত শট্টোলীগুলি সমন্তই ভুমিদান" 
বিক্রয়ের দলিল। এই পট্টোলীগুলির মধ্যে আমবা শ্রেণী-সংবাদ যে খুব বেশী পাইতেছি, 
তাহা নয়। তবে দুইটি শ্রেণী বেশ পরিষ্কার হইয়। উঠিতেছে, এ কথা সহজেই বলা চলে, একটি 
ববান্গপুরুষ শ্রেণী, আর একটি বণিক্-ব্যবসাস্বী শ্রেণী । তাহা ছাড়া, মহন, আন্মণাঃ, 
কুটুম্বিন৷, ব্াব্হারিণঃ প্রন্থতি, এবং সাধারণ ভাবে "নক্ষত্র প্রকুতি' অর্থাৎ গণ্যমান্ধ 
জনসাধারণের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে । ব্রাখপনের বৃত্তি কি ছিল, তাহা সহজেই 
অধুমেয়। মহাত্তর ( মহতর= মাহাতো1- মাততববর লোক অর্থাৎ সম্পন্ন গৃহস্থ ), কুটুন্ ( অথাৎ 
আমবাসী মাধারণ গৃহস্থ ) এবং "গক্ষুপ্রকতি' জনসাধারণ কিংবা দে সমগ্র 'সদ্বাবহারী' 
কোনও বিশে প্রয়োজনে নিজেদের মতামত দিবার জ্গ স্থানীয় অনিকরণের ( তথা রাষ্ট্রের ) 
সাহাধা-নিমিত্র আহত হইতেন, ভাহাবের বৃত্তি কি ছিল, ডাহাব কোন্‌ শ্রেণীর পথ্যাক্ত 
ছিলেন, এ-সদন্ধে স্পষ্ট কোনো আভাস এই লিপিগুলিতে পাগরা না গেলেও গন্থমান কবা 
খুব কঠিন নয়। ভূমি দান-বিক্রয উপলক্ষে খাহাদের সাহায্যের প্রন্থোষ্ছন হইতেছে, থাহাদের 






৩২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


দরকার যে, রাজপুকষদের উল্লেখ তাহাদিগের স্দিকতত পদবনাদার দক্তই ; স্তস্পইট সীমতেখায় 
ব্যনন্ধ একটা বিশেষ শরেসীকৃক্ত করিয়া তাহাৰিগকেও উল্লেখ করা হইতেছে না, তেমন 
উল্লেখের প্রয়োজনও হয় নাই । 

অষ্টম শতক হইতে অরযোনশ শতক পইন্ত লিশিগুল স্বনূপ একটু ভিন্ন প্রকারের । 
এই গুলি সবই কৃমিদানের দলিল। পঞ্চন হইতে সপ্মঘ শতকের দলিল গুলিতে ভূমি কি ভাবে 
বিক্ীত হইতেছে, এবং পরে কি ভাবে দান করা হইতেছে, তাহার কের সুস্পষ্ট উল্লেগ 
আছে। “অষ্টম শতক-পৰ্ববৰ্তী দলিলগুলিতে কমি কের থে ক্রম তাহা আমাদের দৃষ্টির 
বাহিবে; "আমরা শুধু দেখি, বাজা কৃমি দান করিতেছেন, এবং সেই কৃূমি-দান বিজ্ঞাপিত 
করিতেছেন। এই বিজ্ঞাপন ধাহানের নিকট কর! হইতেছে, তাহাদের উপলগ্ষা করিয়া 
সমসামরিক প্রায় সমস্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। খাহাদিগকে বিজ্ঞাপিত, 
করার কোনও প্রয়োদ্গনীয়তা দেখা হায় না, তাহাদের জানান হইতেছে; বেমন, ঘে-গ্রামে 
স্কুমিণান কবা হইতেছে, সেই গ্রামের এবং পার্স্ববর্তী গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর লোকদের নিশ্চয়ই 
জানান প্রয়োজন, সেই গ্রাম থে স্বীখী বা মণ্ডল বা বিষয় বা রুক্ষিতে অবস্থিত তাহার 
রাজপুকণদের বানান গায়োদন, কিন্ধ বাছনক, বাজ্পুত্র, বাজামাতা, সেনাপতি ইত্যাদি 
সকল রাজপুকষদের জানাইবাব কোনও প্রয়োজন বান্তবক্ষেত্রে আছে বলিয়া তো মনে হয়না । 
কিংবা মালব, খস, হুশ, কর্ণাট, লাট ইত্যাদি ডিন্নদেশাগত বেতনভোরী সৈন্দের বিঙ্গাপিত 
করিবার কারণও কিছু বুঝা যাত না। পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিগুলিতে এই 
ধরনের সবঞরেণীত, সকল বৃস্ধিধারী লোকের উল্লেখ নাই; সেখানে যে-বিষয়ে অথবা মণ্ডলে 
কমি দান-বিক্রয় করা হইতেছে, সেই বিষয়ের অথবা মগুলের রাঙ্গপুরুষ, বণিক্‌ ও ব্যবসায়ী, 
মহত্ব, ত্রাক্ষণ, কুট ইত্যাদির ষাহিরে আর কাহারও উল্লেখ করা হইতেছে ন1। 


৩ 


এইবার একে একে লিপিগুলি ৰি্েশণ করিয়া দেখা ঘাক্‌ প্রাচীন বাংলার শ্রেণীবিভাগের 
চেহারাটা ধরিতে পার! খাথ কি লা। বলা বাহলা, পঞ্চম শতকের পুর্বে এ-বিদিয়ে স্থির 
করিয়া কিছু বলিবার উপাদান আমাদের নাই । 

প্রথম কুনাৰপ্ডপ্রের ধনাইদহ ( 5৩২-৩ খর) লিপিতে দেখিতেছি, 
0100882২2৮৮ 











চর 
সম্ভব একজন বাপুকুষ , বাকী ছিলেন হুই জন বনিক ও বাবনারী সমপ্রদাধের এবং 
একজন শিলপীশ্রেণীর প্রতিনিদদি।. কছেকজন পুন্রপালের উল্লেখ আছে, হারা বাপু । 
গ্রাম পটোলী (৪৪৭-৪৮ শ্রী) মতে কুমাবামাত্য কুলরন্ধি ছিলেন পঞ্চনগরী বিনয়ের 
বিধয়পতি ; কিন্ত একষেতে সাহার সহায়ক নগবশ্রেী, প্রথন সারাহ, প্রথম ক্লিক অথবা 
প্রথম কাযসথের সাক্ষাৎ পাইতেছি না; পরিবর্তে কুমি-িকয়েক ব্যাপারটি যেখানে ্গানান 


হইতেছে, সেখানে বিষযাধিকরণকেও জানাইবার ইন্দিত আছে। অন্তান্ত 
লমসামদ্িক লিপি হইতে আযহা জানি থে, পূৰোদিশিত লগবশর, 
প্রথম সার্শনাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম বা জো” কারস্থ, ইহারাই বিষধাদিকরণ গঠন 
করিতেন। উহাদের ছাড়া বিক্রীত কৃমিসংপূক্ত দুই গ্রামের কুটুঘ ত্রাণ ও সংবাবহানী- 
দিগকেও বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে । এই সংব্যবহারীরা বিষয়, মণ্ডল বা গ্রামের 
বা্গপ্রতিনিধির সহায়ক, কিন্ত বাঙপুকৰ ঠিক নহেন। কোনো বিশেষ কারণে ন! উপলক্দে 
প্রয়োজন হইলে ইহারা 'আাচুত হন্‌ এবং স্থানীয় বাজ্প্রতিনিধিকে সাহাবা কবেন। বলা, 
দামোদরপুর-লিপির সাক্ষ্য ( ৪৪৭-৪৮ শ্রী) প্রথম কুমারগপ্লের ১নং দামোপরপুর-লিপিরই 
অন্রন্ূপ। পাহাড়পুর পট্রোলীতেও (৪+৮-৭৯ রী) আযুকক এ পুন্তপালের উল্লেখ 
পাইতেছি, ক্ি্টানাদিকরপের উল্লেখ আছে এবং স্মি নাপিত সীমা ঠিক করিয়া দিতে 
বলা হইয়াছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, মহব্তর এ কৃটুমদিগকে । ৩নং এ $নং দামোদরপুব-লিপির 
(৪৮২-৮০ খ্ৰী; দ্বিতীয়টির তারিখ অঙ্গাত ) সাক্ষ্য এইরূপই | বৈক্তপ্তপ্রের গুণাইঘর- 
লিপিতে (৫-৭-৮ খ্ী) পৰ্চাবিকরশোপরিক, পুরপালোপরিক, লন্িবি্রহা দিকরণ, কায়স্থ 
ইত্যাদি বাহ্ধপুক্ষবদের উল্লেখ দেখতেছি; অন্য কোনো শ্রেণীর লোকদের উল্লেখ নাই । 
দত কৃমি কোনও ব্যক্ষিবিশে ক্র করিয়া পবে দান করিতেছেন কি না, লে-খবর উল্লিদিত 
অন্তান্প লিপিগুলিতে খেমন আছে, এই লিলিটিতে তেমন নাই ; শুধু আছে, জনৈক মহারা্গ 
রুত্রদব্যের অন্থরোধে মহারাজ বৈসঞগপ্ত শাসন-নিদিষ্ট কমি দান করিতেছেন। পরবর্তী শতকে 
ভু প্রাপ্ত লোকনাখের পট্রোলিও ঠিক্‌ গুপাইমব-লিপিরই অঙ্কণ । ঠিক এই ক্রমটি 
দেখা যায় পাল ও সেন-যুগের লিলিগুলিতে। গুপ্তমুগের নিপিগুলি একটু অন্তক; লেখানে 
কোনও ব্যক্তিবিশেষ বাজ্রসরকারের নিকট হইতে নমি কিনি দান কৰিতেছেন এব সেক্ষেত্রে 
রাজ্সরকারের অর্থলাত এবং পুণালাভ ছুইই হইতেছে (বৈগ্রা-লিপি ও পাহাড়পূত্লিনি 
আইন '-.-অখোপচত্বো ধপ্ধড়ভাগাপ্যা্নঞ্চ ভবতি”__পাহাডপুত্-লিপি )। পাল ও লেন 
যুগে দানটা বি বি সা জোন মি (রা 
এবং দামোদরদেবের চট্টগ্রাম-পটোলী অষটব্য )। হাই হউক, গুণাইঘর- 


পটরোলী-সংখাৰ 





















৩৩০ বাালীর ইতিহাস 
লিলিগুলিতে আবার ফিরিয়া যায়া বাক্‌ । দাঘোদরপুরের «নং, লিপি বক্ষ্যযাণ বিষয়ের 
সাক্ষা ব্যাপারে এই স্থানে প্রাপ্থ অন্তান্ত লিপির কনক । ফরিদপুরের ধর্মাদ্বিতা, গোপচন্র 
ও সমাচারদেব প্রস্ৃত্তির তাহপট্টোলীর সাক্ষ্য একটু অন্ত প্রকার । ধর্মাদিত্যের ১নং 
শাসনে ভূমি-ক্ররেচ্ছা জ্ঞাপন করা! হইতেছে বিষয়-মহত্তরদিগকে ; অথাৎ বিঘয়ের প্রধান 
প্রধান লোকদের এবং মনতান্ত সাধারণ লোকদের গ্রামীয় ভূমির দান-বিক্রয্বের খবর দেওয়া হইল। 
ধর্মাদিত্যের ২নং. লিপিতে নৃতন খবর কিছু নাই । গোপচজ্ের লিপিতে বিজ্ঞাপিত 
বাকিদের মধ্যে প্রধানব্যাপাৰিণঃ অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যাপারীদের উল্লেখ আছে। 
সমাচাত্বদেবের ঘুম ্রাহাটি পট্টোলিতে নৃতন খবর কিছু নাই। জয়নাগের বপাঘোষবাট 
পট্টোলীতেও তাহাই। লোকনাখের ত্রিপুরা-লিপিতে রাজপুরুখনের ছাড়া বিজাপিত 
ব্যাক্রিদের মধ 'সপ্রধান-ব্যবহারিজ্নপদান্‌' অর্থাৎ স্থানীয় প্রধান ব্যবহারী ও জানপদদের 
নাম করা হইতেছে। অষ্টন শতকের খর্জণবংশীয় বেবগকেগব আত্রফপুর-পট্োোলীতে 
বিষযপতিনের সঙ্গে সঙ্গে কুটুদ-পৃহস্থদিগকেও বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। 
এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা যাহা পাইলাম, তাহা হইতে এক শ্রেণীর লোক আমরা 
পাইতেছি ধাহাবা বাদপুকষ, বাঙ্গপ্রতিনিধি। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোথাও 
স্ঠাহাদের রাপুরুধ বা বাজ্দ প্রতিনিধি বলা হইতেছে না, এবং সেই ভাবে বিশেষ কোনও 
একটি শ্রেণীযুক্রও করা হইতেছে ন!। আবে এক ধরনের লোকের উল্লেখ পাইতেছি, ধাহার! 
বিশেষ প্রছোদ্গনে আহত হইলে রাষ্ট্রব্যাপারে রাজপুক্তরদের সহায়তা করিয়া থাকেন; 
ইহাদিগকে কোথা ব্যবহারিণঃ, কোথা ও সংব্যবহারিণ:, বিবয়ব্যবহারিণঃ, প্রদান-ব্যবহারিণঃ 
ইত্যাদি বলা হইয়াছে। ইহাদের বৃত্তি কি ছিল, আমরা জানি না; তবে ইহাই অঙুমেয় থে, 
নানা বৃত্তির প্রধান প্রধান লোকদেরই আহ্বান কবা হইত; বিষয় বা অধিষ্ঠান-অদিকরণের 
সভা, নগন্থতরেষ্ঠ, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক, ইহারাও সেই হিসাবে সংব্যবহারী, এবং 
কোনো কোনো পট্রোলীতে ভাহারাও এই আখ্যায়ই উল্লিখিত হইযাছেন। মহত অর্থাৎ 
বান প্রধান সমপা সুহ, কুটুম অর্থাৎ সাধারণ গৃহ, (তাহারা বিষয়েই হোন্‌ বা গ্রামেরই 
হোন্‌ ৰা জনপদেরই হোন্‌ ), অক্ুতপ্রক্কতি বা শুধু, প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান প্রধান অধিবানী। 
অধ সাধারণ অধিবাসী প্রতৃতি ধাহাদের উল্লেখ পাইতেছি, ভাহাদেৰ কাহার কি বৃত্তি ছিল, 
ন্থমানের উপায় থাকিলে স্থনিদিষ্ভভাবে বলিবাত উপায় নাই, কিংবা ইহারা কে কোন্‌ 
নান শোক, তাহাও ছানা বাধ না) তৰে বাপু ও বাঙ্গপ্রতিনিদি ছাড়া! এমন 




















শ্রেনী বিশ্বাস" ৩৩১ 


শিল্লীতেরী ছাড়া আর একটি শ্রেণীর পবোক্ষ উল্লেখএ গাছে, সেটি ব্রান্ধণদের। ইহাদের 
বৃত্তি কি ছিল, তাহাও সহজেই অনুমেয় ; পৃঙ্ছা, ধর্মক্ম ইত্যাদিৰ জন তে! হারা ভূমিদান 
গ্রহণ করিতেছেন। 'অধাযন এবং অব্যাপনাও ইহাদের অন্তত বৃদ্ধি ছিল। পাশা, উহাদের 
মধ্যে অনেকে বাদপুকদের বৃত্তি কিংবা! হন্থা্ত ব্তিও গ্রহণ করিতেন, লিশিগুলিতে তাহার 
প্রমাণও আছে, কিন্ধ তাহা ব্যতিক্রম মাত্র; সাধারণ ভাবে এই সব বৃত্তি ভাহাদের ছিল না 
এবং সর্বদাই লিপিগুলিতে তাহারা পৃগক্‌ ভাবে বর্বিন্ধ শ্রেণী ছিসাবেই উদ্িনিত হইয়াছেন । 

এইবার অষ্টম শতক হতে আরপ্ত করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি বিশ্গেপণ 
করা প্রযোন্ষন ॥ এই দুই পর্বের সর্থাহ পঞ্চম হইতে অষ্টম, এবং অষ্টম হইতে আয়োদশ 
শতকের লিপিগুলির স্বরূপের মগো পার্থকা কোখার, তাহা সাগেষ্ট ইঙ্গিত কৰিযাছি। 
(এখানে পুনকুলে নি ্পরয়োজন। 

ধমাপালের খালিমপুর-শাসনে দেখিতেছি, নবপতি ধমপাল দুইটি গ্রাম দান 
করিতেছেন । দানের প্রার্থনা জ্বানাইতেছেন, মহালামন্থাদিপিতি ঈীনারায়ণ বম । দানের 
হেতু হইতেছে নারায়ণ বম কড়ক প্রতিষ্ঠিত নারাহণৰিগ্রহের পৃ্ছা এবং বিগ্যাহর পক্গারী 
লাট ( গুদরাট ) দেশীয় বান্দণদের এবং মন্দিব-ভৃত্যদের ব্যবহার । দাহাই হউক, এই দান * 
এইভাবে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে 

এপ চকুৰ” গ্রামেই সম্পপতান সমলৰ রাজ-ানক-বাজপু-াাাকা-সেলাপতত-বি্যপতি-ভোগপনতি- 


যত পট্টোলী আছে, তাহার প্রাথ সবটিতেই এই ধরনের একটি সুত, উল্লিখিত আছে। 
প্রভেদের মধ্যে দেখা দায়, কোথাও রাজপুকষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্, কোথাও বিশ্বৃততব | 
এই বিস্বৃততর তালিকার আর উল্লেগ কিয়া লান্ভ নাই; তবে একটু আধটু নৃতন 
সংখোঙ্গনা কোথাও কোথাও আছে, সেগুলি স্মামাদের কাজে লাগিবার সম্ভারন! স্থাছে। 
ইসা টানার 


প্রয়োজন ।। 
বলা তালিকায় 











৩৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


এই ধরনের উল্লেখ আাছে। বস্তুত পালবান্দাদের সমগ্র লিপিই এইরূপ । শুধু গৌড়-মালব- 
খস-ফুণ প্রভৃতিদের সঙ্গে কোথাও কোথাও চোড়দেরও ( মদনপানের মন্হলিলিপি জর্টব্য ) 
উল্লেখ আছে। চাটভাটদের ক্ছায়গার চট্টভট্ট অখবা চাটভটদের উল্লেখ পাওয়া যায়; 
বৈদ্বাদেৰের কমৌলি লিপিতে “ক্ষেত্রকরান"এর পরিবর্তে পাওয়া ঘাত “কগকান্‌ ৷" কিন্তু দশম 
শতকের কষ্ধোদ্ববাজ নয়পালদেবের ইক্দা-পট্রোলিতে বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদের নামের তালিকা 
একটু অন্তত্প । এখানে উল্লেখ পাইতেছি, স্থানীয় “সকরণান্‌ব্যবহাবিণ:"দেব ( কেবাদীকুল 
সহ অন্যান্য বাষ্টসহাঘকদের ), কক ও কুট্‌স্বদিগের এবং ত্রাক্দপদের | ক্মন্া় যেমন, এখানেও 
তাহাই ; রাক্মণদের যে নিক্ষালিত করা হইতেছে ঠিক তাহা নয়, ভাহানের সন্মান জঞাপনের 
পর ( মাননাপৰ্ককং ) অক্কদের বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে। সবার, বাজ্জমহ্িষী, মরা, মী, 
পুরোহিত, প্রত্বিক, প্রাচেষ্ট বর্গ, সকল শাসনাগাক্ষ, করণ ( বা কেরাণী ), সেনাপতি, সৈনিক- 
সংঘমৃথা, দৃতবর্গ, গৃঢপুক্ষব্গ, মত্রপালবর্গ এবং অন্যান্য রাছকর্ম্চাবীদের বলা হইতেছে এই 
দান আন্ত করিবার জন । 

মেনবাক্জাদের এবং সমসামগিক অন্যান বাক্ষনংশের লিপিগুলি সম্থদ্ধে বলিবার বিশেষ 

কিছু নাই. বক্ষামাশ বিষয়ে তাহাদের সাক্ষা পাল-লিপিগুলিবই অশ্ররূপ। তবে পাল ও 
সমসাময়িক ব্য রা'্াদের লিপিতে ফেখানে পাইতেছি প্রতিবাসীদের কথা, পরবর্তী লিপি- 
গুলিতে ঠিক সেইগালেইট আছে জনপৰবামী (ক্নপদান কিংবা ক্মানপদান্)দের কথা। কিন্ত, 
একটি বিষয় বিশেষ উয়েধোগা বলিয়া মনে করি। পাল এ সমসাময়িক অনেকগুলি লিলিতে 
দেখা খায়, বিজ্ঞাপিত ব্যক্িদের মধ্যে ক্ষেত্কর ইত্যাদিক পরেউ নিয়ন্তবের যে অগণিত 
লোক ঠাহাদিগকে সব একসঙ্গে গাখিয়া দিয়া বলা হটতেছে, “মেদাতধ চণ্ডালপর্ন্তান” 
অথবা “আচণ্ডালান” অর্থাৎ নিয্নতম স্তরের চাগ্াল পর্ন; স্বর্খাৎ বর্শ-বিন্তাস অধ্যায়ে 
মোচ্ছ ও অস্মাজ্জ পর্ায়ে মতগুলি উপবর্ণের উল্লেখ আমরা পাউয়াছি তাহারা সকলেই এ 
“মেদান্ধ চণ্ডাল” পদের মধোই উক্ত হইয়াছে । পরবর্তী লিপিগুলিতে, অর্থাৎ কঙ্গোগ্- 
নর্মণ-সেন আমলের লিপিগুলিতে কিন্ত এই পদটি কোথাও নাই ॥ চণ্ডাল পর্বস্ত নিয়তম 
শ্রেণী ও বর্পের অন্যান লোকেরা অশ্তরিথিত। পাল যুগের পরে সেন আমলে বাষ্ট্রের ও 
সমাজের উচ্চন্তরের অর্থাৎ, এক বায উৎপাহন ও কলে দিল 
_গিয়াছিল। এই অন্তুনান যেন অস্বীকার করা যায়না । 

Fl সমসাময়িক সাহিতোগ এই শেৰী-বিদ্ঞালের চেহারা কিছুটা ধরিতে পাবা খা; 
পূর্ববর্তী ব্ণ-বিজ্তাস সব্যায়ে বর্ণ ও শ্রেণী এবং বর্ণ ও কোন প্রসঙ্গে তাহার সআভাস দিতে 
টিবি, বৌদ্ধ চণাগীতিতে কবেকটি আদিবাসি ও উপবণ এবং তাহাদের 

লতি বির ইঙ্গিত আছে. চলি: 

£ ৯, 














শ্রেণী-বিশ্যাস 
লোক, ইহাদের অস্ত বৃত্ধিতেই তাহা পরিদ্ধার ।. মেদ, অন্ধ, ও চণ্ডালদের মত কোল, 
পুলিন্দ, পুকৃকস, শবর, বক, ( বাউন্টী ? ), চর্মকার, ঘ্ঙ্গীবী, ভোলাবাহী ( ছলিয়া, ছুলে' ), 
ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ভোঘ, জোলা, বাগাতীত (বাগ 7), ইত্যাদি সকলেই 
সমাজের শ্রমিক-সেবক, আঙ্সিকার দিনের ভাবার দিনমজুর, এবং সআজিকার মতই 
স্ূমিহীন প্র্থ।। ইহাদের অব্যবহিত উপরের স্যবেই আর একটি শ্রেণীর আভাল দরিতে 
পারা যায়; ইহারা বিভিন্ন উপবর্ণে বিভক্ত, প্রত্যেকের পূখক পৃথক বৃদ্ধি ও উপশীবিক1। কিন্ধ 
লক্ষ্যণীয় এই বে, ইহারা প্রায় সকলেই বৃতন্ধর্ম-পুত্রাশের মধ্যম সংকর এবং বদ্ধবৈবত-পুরাণের 
অসংশৃত্র পর্যায় । ইহাদের মধ্যে নিৱন্্ীবীএ. আছেন, ক্মিগীবীঞ আছেন, এমন কি, 
ক্ষ ক্ষুদ্ধ বাবদানী৪ নাই, এমন নয়; শিল্জ্জীবী, যেমন, তক্ষণ, সবত্রধার, চিত্কাৰ, 
অট্রালিকাকার, কোটক ইত্যাদি; কুমিজীবি, যেমন, বজক, আতীব ( বিদেশী কোম ), নট, 
" *পৌঞুফ ( পোদ ? ), কৌযালী, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি; বাবসারী, যেমন, তৈলকার, শৌত্তিক 
( শুড়ি ), দীবর-জ্ালিক উত্যাদি। নিজ নি্ধ বৃত্তিট ইহাদের জীবিকা সন্দেহ লাই, কিন 
দীবিকার জরা ইহারা কমবেশী আংশিক কুমির ছিলেন, এজপ আহসান স্তন 
স্বাভাৰিক । ইহাদের বৃত্বিগুলির প্রত্যেকটি সামাজিক কর্তব্য ; সেই কর্তবোর বিনিময়ে 
ইহারা সুমির উপর ধৰা ক্কমিলক্ধ রব্যাদির উপন স্ণাংশিক অধিকার ভোগ করিতেন, এট 
অন্ছমানও স্বান্ভাবিক। চাৱাই স্পেন্মাকৃত আধুনিক কালের অস্থায়ী প্রচ্গা, ভাগচাদী 
ইত্যাদি। অস্থায়ী প্রথা ও ভাগচানের প্রজা বে ছিল, তাহ! তে! কৃমি-বিবাল অপ্যাযেই 
আমরা দেখিয়াছি । উত সমাঙ্গাদিকাৰ বা উৎপাদন ও বন্টন-কু- যে উহাদের না তাহা 
বৰ-বিক্জানের স্ব হইতেও কতকটা সন্তমান করা দায়। ইহাদেরই অব্যবহিত উপরের 
স্তরে ক কূম্যধিকারী, ভৃমিস্তববান্‌ রুষক বা! ক্েত্রকর, শিল্পী, বাবলাযী, ক্রণ-কাযন্ব- 
বৈদ্যাক-গোপ-যুন্ধ-চারণ প্রস্তৃতি বৃত্তিধাৰী বিভিন্ন লোক লইয়া একটি বৃহৎ ধাবিত সম্প্রদায়ের 
পরিচয়ও বৃহকষমপুরাপ ও অরক্গবৈর্তপুৱাণের বর্লতালিকার মধো ধরিতে পাবা! কঠিন নয়। 
তাহা ছাড়া, শিক্ষাদীক্ষা-ধর্মকর্মবৃত্তিধারী ব্রাদ্ধণ ও বৌদ্ধ বতি সম্প্রদায় তো ছিলেনই । 


এই বিশ্লেঘণের ফলে কি পাওয়া গেল, তাহা এইবার দেখা দাইতে পাবে | বাজপুরুষদের 
লইয়াই আরস্ত করা! নাক্‌। পঞ্চম হইতে সপ্রম শতক পান্থ লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, 
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"বাঙ্ষপাদোপজ্গীবিনঃ", এবং জদীণ ভালিক্ষাযণ যখন সমগ্র বাঙ্জপুঞ্ষের লাম শেষ হয় 
নাই, তখন তাহার পরই বলা হইয়াছে “নাক্ষপ্রগাতোক্রানিহকীত্রিতান”, অর্থাৎ আর 
খাহাদের কথা এখানে কীতিত বা উল্লিখিত হয় নাই কিন্ত াহাদের নাম ( অর্থশাস্ত জাতীয় 
গ্রন্থের ) বান পরিচ্ছেদ উল্লিখিত আছে ॥ এই যে সমস্ত বা পুকঘকে 
পালাগীনী  একসপ্ে গতি একটি সীমিত শ্রেণীতে উল্লেখ করা, তাহা পাল আমলেই 
হেন প্রথম সআরস্ভ হইল; অথচ আগেও রাঙজপুরুষ, বাজপাদোপদ্জীবীরা 
ছিলেন না, তাহা তো নয । বোধ হয, এইক্ূপভাবে উল্লেখের কারণ আছে। মোটামুটি 
সপ্তম শতকের পুচন| হইতে গৌড় স্থামীন, স্বতঙ্থ বাষীয় সত্তা লাভ করে; বঙ্গ এই সঘাব 
পরিচয় পাইয়াছিল যঠ শতকের তৃতীয় পান হইতে | যাহা হউক, সপ্রম শতকেই সর্বপ্রথম, 
বাংলাদেশ নিল্নন্ব বাষ্ট লাভ করিল, নিজন্থ শাসনতঙ্গ গড়িয়া তুলিল। গৌড় ও 
ক্ণছিণর্শাদীপ শশাত্বকে আশ্রয় কৰিয়াই তাহাৱ সুচনা দেখা গেল; কিন্ধু তাহা স্বম্নকালেৱ 
যা মাত্র । কারণ, তাহার পরই অর শতান্্ীরও অধিককাল ধরিয়া সমন দেশ জুড়িয়া বারীয় 
বত, মাংশ্বন্থাযের উৎপীড়ন। এই মাংশ্বক্কায় পর্বের পর পালবাষ্ট এ পাল সায়াছা 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ আবার স্আস্মসবিং ফিরিয়া পাইল, লিঙ্গের বাষ্ট ও বাঙ্গা 
লাভ করিল, বাট্রীয় স্বাদ্থাত্য ফিরিয়া পাইল, এবং পাইল পূর্ণতর বহর কাপে । মর্ধাদায় এ 
আয়তনে, শক্তিতে ও উকাবোশে বাংলাদেশ নিজের এই পূর্ণতর বৃহতর কূপ আগে কখনও 
দেখে নাই । বোধ হয়, এই কারণেই রাষ্টি ও রাজপাদপো্ীবীদের শুধু সবিদ্ভার উল্লেখই নয়, 
শাসনযন্ের ধাহারা পরিচালক ও সেবক, তাহারা নৃতন এক মর্দাদার অধিকারী হইলেন, এবং 
তাহাদিগকে একত্র গাছিগা স্বসীমায় স্বনিদিষ্ট একটি শ্রেণীর নাষকরণ করাটাও সহজ এ 
স্বাভাবিক হইয়া উঠিল। ঘাহাই হউক, সোজাস্বজি বাজপাদপোজ্মীৰী সৰ্থাৎ সরকারী 
চান্থরীয়াদের একটা স্স্পষ্ট শ্রেণীর খবর এই আমরা প্রথম পাইলাম। 
বাদপাদপোজ্জীৰী সকলেই আবার একই সর্ণনৈতিক স্তর ছিলেন না, ইহা তো 
সহঙ্দেই অশ্মের। ইহাদের মধ্যে সকলের উপরে ছিলেন বাণক, রাঙ্ছনক, মহাসাগন্ত, 
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করিতেন, এমন প্রমাণ পঞ্চম শতক হইতে আৰম্ভ করিয়া প্রা সকল লিপিতেই 
পাওয়া মায় । 

পুঝোক্ত রাদপাদপোস্ীৰী শ্রেণীর বাহিরে আব একটি শ্রেণীর খবর সমর 
পাইতেছি ; অষ্টম শতক্পূৰ্ব লিশিগুলিতে এই শ্ৰেণীৰ লোকের খবর পাওয়া! মার। ইহারা 
রাজসরকারে চাকুরি করিতেন কিনা ঠিক বলা দায় না, তবে হান্ট প্রয়োজনে আন্ত হইলে 
বাছপুকযদের সহায়তা করিতেন, তাহা বুঝা বার; ইহাদের উল্লেখ আগেই করা হইয়াছে। 
পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে, কিন্ত এখানে ইহারা উল্লিদিত 
হইতেছেন রাষ্টরদেবকরূপে । ইহার! হইতেছেন, জ্যোধকারন্ব, মহাসহত্তর, মহত্র, দাশগ্রানিক, 
করণ, বিষয়-ব্যবহারি ইত্যাদি । কোনো কোনো লিপিতে মহন্তর, যহানহত্রর ইত্যাদি 
স্থানীয় ব্যক্চিদের এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে উল্লেগ করা হয় নাই, কিন্ধ চাটভাট ইত্যাদি 
অন্ন নিয়ন্থবের স্নাজ্জকর্মচারীর! সর্বদাই সেবকাদি 'অখাত ( বাজ )-সেবকন্তপে উল্লিখিত 
হইয়াছেন। অষ্টম শতকপূর্ব লিপিগুলির ছ্োট্টকায়স্থ বা প্রথম কাযস্থ তো বাজপুক্ বলিগাই 
মনে হয়। যে পাচ গন মিলিয়া স্থানীয় বঅধিকবণ গঠন করেন, তিনি াছাদের একজন। 
পরবর্তীকালে রাজপুকুষ না হইলেও তিনিও বে একজন রাজসেবক, তাহাতে আব সন্দেহ 
কি? এই (রাজ )-সেবকদের মধ্যে গৌড়-মালব-পস-ছুশ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চোড় ইত্যাদি 
জাতীয় ব্যক্ধিদের উল্লেখ পাইতেছি। ইহারা কাহার? এটুকু ব্ৰিতেছি। ইছারাও কোনো 
উপায়ে বারে সেবা করিতেন। দে-ভাবে ইহাদের উল্লেখ পাইতেছি, আমার তে মনে হয়, 
এই সব ভিন্প্রদেশী লোকেরা বেতনরুক্‌ সৈক্তকূপে বাষ্ট্রের সেব! করিতেন। পুরোছিতরূপে 
লাট বা গুছরাটদেশীয় ব্রাহ্থণদের উল্লেখ তো গালিমপুর-লিপিতেই আছে। কিন্তু এ দেশীয় 
কৈক্ষবাও এদেশে বাঙ্নৈনিককূপে আসিঘাছিলেন বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন সময়ে সা 
প্রদেশ হইতে ফে-সব যুক্ধাভিান বাংলা দেশে আসিহাছে, যেমন কর্ণাটনের, তাহাদের কিছু 
কিছু সৈক্য এদেশে খাকিয়া বাওনা অসম্ভব নর । অবশ্য, ন্থান্য বৃত্তি 
অবলম্বন করিয়াও যে তাহার! আসেন নাই, তাহাও বলা ঘাত না। 
তৰে, যে ভাবেই হউক, এদেশে সাহারা ঘে-বৃত্ধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাজসেবকের 
বৃত্তি । অবস্থা, সমাদ্দের সঙ্গে ইহাদের স্ন্ধ খুব ঘনিঠ ছিল বলিয়া মনে হয় না। 

যাহাই হউক, বাজপাদোপজীবী শ্রেণীরই আহুৰনদিক যা ছাযাকপে পাইলাম 
রাজসেনকত্েণী। এই ছুই শ্রেণীর সমস্য লোকেরাই এক স্তরের ছিলেন না, পদমধাদা এবং 
(বেতনমধাদাও এক ছিল না. তাহা তো সহজেই অন্যান করা ঘার। উচ্চ, মধ্য ও লি সবের 
পন ছিল। fre ৮১৬৮ 

অনি রে সতে 


যাঙ্গনেৰক জেন 
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মহামাগুলিক, সামন্ত, নাওলিক প্রভৃতির কথা আগেই বলিঘাছি। ইহাদের নীচের স্থবেই 
পাইতেছি উপরিক বা ন্ুক্ষিপতি, বিষন্পতি, মণ্ডলপতি, স্বমাতা, সান্িবিগ্রহিক, যী, 
মহামতী, ধর্মাৰ্যক্ষ, দায়ক, মহাদগুনায়ক, লৌঃসাপসাধনিক, দূত, দূতক, পুরোহিত, 
শাস্থযাগারিক, রাজপন্তিত, কুমারামাতা, মহা প্রতীহার, মহাসেনাপতি, প্রাজ্জামাতা, বাহ্বস্থানীয়, 
ইন্যাদি। হ্রুহৎ 'আামলাতঙ্থের ইহাবাই উপরতম স্তর, এবং উহাদের 
অর্থ নৈতিক স্বাৰ্দ অর্থাৎ শ্রেণীব্বার্ণ একদিকে বেমন রাষ্ট্রের সঙ্গে ছড়িত, 
তেমনই অন্যদিকে ক্ষত বৃহৎ কৃস্বামীদের সঙ্গে । এই উপরতম স্তরের 
নীচে একটি মধ্যবিক, মধ্যক্ষনতাদিকারী ন্রাজকর্মচারীর স্বর; এই স্তরে বোধ হয় 
অগ্রহারিক, উ্দিক, আবস্থিক, চৌরোন্ধবনিক, বলাখাক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, দাণিক, দণ্ডপাণিক, 
দশক্তি, দশাপরাদিক, গ্রামপতি, জোঠকায়স্থ, গণ, খোল, কোট্টপাল, ক্ষেত্র, প্রমান, 
প্রাপ্তপাল, হটাপিরুত, ইত্যাদি । ইহাদের নিরবতা স্তরে শৌন্কিক, গৌন্মিক, গ্রামপতি, 
হটপতি, লেখক, শিরোরক্ষিক, শান্তকিক, বালাগারিক, পিলুপতি, ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে 
বিজিত বান্টে এই সব বাজপুরমদের ক্ষমতা ও মারার তারতম্য হইত, ইহা সহজেই 'অশ্রমেয। 
সংনিযন সত একটি নিশ্চই ছিল; এই স্বরে স্থান হইয়াছিল ক্ষুত্রতম বাষ্ট্রসেবকদলের, 
এবং এই দলে হুণ-মালব-খল-লাট-কর্ণাট-চোড় ইত্যাদি বেতনহুক্‌ সৈক্তরা ছিলেন, ক্ষ 
করণ বা কেবামীরা ছিলেন, চাটভাটের! ছিলেন এবং আরও অনেকে । 

মহামহ্তর, মহত্তর, কুটুখ, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ইত্যাদির! কোন্‌ শ্রেণীর লোক 
ছিলেন, ইহাদের বৃত্তি কি ছিল? ইহাদের অধিকাংশই যে বিভিন্ন শ্ুরের তৃম্যধিকারী 
ছিলেন, এ-স্বঞ্ধে সন্দেহ করিবার অবসর কম । শাসনাবলীতে উল্লিখিত রাঙ্গপাদোপদ্জীবি, 
ক্ষেত্রকর, ব্রাহ্মণ এবং নিযনন্তরেত চণ্ডাল পৰন্ত লোকনের বাদ দিলে খাহারা বাকী খাকেন, 
তাহাদের মধো অধিকাংশ ভুমিসপ্পবে, এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিগত গুণে ও চরিত্রে সমাজে 
মান্ত ও সংপগ্ন হইযাছিলেন। ওাহারাই মহামহন্তর ইত্যাদি আখ্যার ভুদিত হইথাছেন, 
এবপ মনে করিলে অন্যায় হয না। কু, প্রতিবাসী, জনপদবাসী--ইহারা সাধারণভাবে সম 
কূমিলমপন্ গৃহস্থ ; কুবি, পৃহ-শিল্প ও ক্ষত কু বাবসা ইহাদের বৃত্তি ও জীবিক!। কৃষি 
ইহাদের বৃত্তি বলিলাম বটে, কিন্তু ইহারা নিঙ্গেরা লিঙ্েদের হাতে চাদের কা 
করিতেন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না, যদিও ভূমির যালিক তাহারা ছিলেন। 
চাষের কাজ নিজে ধাহারা করিতেন, তাহারা ক্ষে্রকর, কক, কুক বলিয়াই পৃথকভাবে 


আবনলাজযত্ের 
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নিজেবাই চাষ কবা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। জনি নানা সরতে বিলিবন্দোবন্ত করিতেষট 
হইত, তাহাব ইন্দিত প্রবর্তী এক অধ্যায়ে ইতিপৃবেই করিয়াছি । সাহিতা-পরিনদে রক্ষিত 
বিশ্বক্ূপসেনের এক লিপিতে হেখিতেছি, হলাম শর্মা নামক জনৈক আবন্ধিক মহাপত্তিত 
ব্রান্ধণ একা নিজের ভোগের জক নিন্দের গ্রামের আশে পাশে তিন চারিটি ॥ডিঙ চিত গ্রামে 
৩০৬৯ উদ্মান ভূমি বাজার নিকট হইতে দানস্বকূপ পাইয়াছিলেন; এই সুমির বার্ষিক ন্যায় 
ছিল ৫** কপর্দক পুরাপ। এই ৩০৬২ উল্লানের মগো অধিকাংশ ছিল নালভূমি শর্থাঘ, 
ভাবের ক্ষেত্র । ইহা তো! সহজেই ক্রমে যে, এই সমগ্র কৃমি হলাযুধ শর্ষার সমগ্র পরিবার 
পরি্নবর্গ লইয়া নিজেদের চাষ করা সগ্ভব ছিল না, এবং হলাযুশ শর্মা ক্ষেতরকর বলিহা 
উদ্লিখিতও হইতে পারেন না। ভাহাকে জমি নির়প্রজজাদের মধ্যে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া 
দিতেই হইত । এই নিয্নপ্ৰজাদের মধ্যে থাহারা নিঙ্ছেবা চাহনাস করেন, সাহারা ক্ষেত্রকর । 
এইখানে এই ধরপের একটা স্থমান বদি করা ধায় যে, সমাছে মধো কৃমি-সমপদে ও 
[াপিক্্াগি সম্পদে সম্বন্ধ নানা স্বরের একটা শ্রেণীও ছিল এবং এই জেদীরই প্রতিনিধি 
মহতর। মহামহরর, কুটুম্ব ইত্যাদি ব্যক্তিরা, তাহা হইলে এতিহাসিক তখোর 
বিরোধী বোধ হয় কিছু বলা হয় না। বরং বে প্রমাণ আমাদের আছে, তাহার মধ্যে তাহার 
ইদ্দিত ্চ্ছন, একথা স্বীকার করিতে য় । 
তরাক্মণেরা বর্ণ হিসাবে যেমন শ্রেণী হিসাবে তেমনই পৃথক শ্রেণী: এবং এই শ্রেণীর 
উল্লেখ তে! পরিষ্কার | দান্যান-ক্রিযাকস” যাহা কিছু করা হইতেছে, ইহাদের সম্মাননা 
করার পর। ভূমিদান ইছারাই লাভ করিতেছেন, ইহাদের মধ্যে কেহ কেছ রাছ- 
টনিক) পাঞোপলীবী শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছেন: মন, এমন কি, সেনাপতি 
শ্েণী সামন্ত, মহাসামন, আবস্থিক, ধর্মাধ্যক্চ ইত্যাদিও হইয়াছেন সন্দেছ নাই, 
কিন্ত ্াহাবা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মে ইহারা 
পুরোহিত, প্রত্বিক, ধর্মঙ্গ, নীতিপাঠক, শাস্ত্যাগাৰিক, পান্ধিৰারিক, রাজপত্ডিত, দর্মজ্, 
স্থৃতি ও বাবহারশাস্থাদির লেখক, প্রশপ্তিকার, কাব্য, সাহিতা ইত্যাদির বচর্নিতা। ইহাদের 
উল্লেখ পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে, দমসামদ্িক সাহিত্যে বারংবার পারা যার । 
এই ব্রাহ্মণ-শাসিত ত্রাহ্ণযবর্ম ছাড়া পাল আমলের শেহ পথাস্ত বৌন্ধ ও জৈন গম প্রাধান্সও 
কম ছিল ন!। ব্ৰাহ্মণেরা যেমন শ্রেণী-হিসাবে সমাজের ধর্ম, শিক্ষা, নীতি ও ব্যবহারের 
আত 2:৮১ 











৩৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ক্ষেত্কর শ্রেনীর কথা তো প্রসঙ্গক্রমে আগেই বলা হইয়াছে। অষ্টম শতক হইতে 
আবৃস্ত করিয়! যতগুলি লিপি আবিষ্কৃত হইঘ্বাছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রকরদের 
বা! ক্বমক-ক্মকদের উল্লেখ আছে| অথচ আশ্চর্য এই, আম শতকের আগে প্রায় 
কোনও লিপিতেই ইহাদের উল্লেখ লাই, দিও উভয় মুগের লিপিগুলি, 
কাকে একাদিক বাব বলিয়াছি, কৃমি ক্ষ-বিকয ও দানেরই পট্রোলী। এ 
তক করা চলিবে না যে, ক্ষেত্কর বা কৃষক প্রবনতা যুগে ছিল লা, 
পরবর্তী যুগে হঠাৎ দেখ] দিল। দিল অখবা ক্ষেত্রকূষি দান-ক্রয-বিক্রয় যখন হইতেছে, 
চাষের দন্তই হইতেছে। এসক্বদ্ধে তর্কের জ্মোগ কোখায়? আব, ভুমি দান-বিক্রয় ধদি 
হর, কুট, শিল্পী, ব্যবসায়ী, বাজপুকুষ, সাধারণ ও অসাধারণ ( প্রকুত্ঃ এবং বক্ষ 
, প্রকুতয: ) লোক, ত্রাণ ইত্যাদি সকলকে বিজ্ঞাপিত করা যায়, তাহা হইলে স্ক্মিব্যাপারে 
খাহার স্থার্গ সকলের বেশি, সেই কধকের উল্লেখ নাই কেন? আর, অষ্টম শতক হইতে 
আরঞ্জ করিঘ! পরবর্তী লিপিগুলিতে তাহাদের উল্লেখ আছে কেন? তর্ক তুলিতে পাখা'খায়, 
পুরবর্তী যুগের লিপিগুলিতে কৃষকদের 'অহুরেখের কথ] হাহা বলিতেছ, তাহা সত্য নয়া; 
কারণ ভাহাতা হয় তে। এ গ্রামবাসী কটু, গৃহস্থ, একতরঃ অর্থাৎ সাধারণ লোক, 
ইহাদের মঙ্োই তাহাদের উল্লেখ আছে । ইহার উত্তর হইতেছে, তাহা হইলে 
এই সব কুটুঘ, প্রতিবাসী, জনপদবাসী ছলসাধারণের কণ! তো! অষ্টম শতক-পরবর্তী 
লিপিগুলিতেণ আছে, ততৎসত্বেও পৃখক্ভাবে ক্ষেত্করদের, কৃহকদের উল্লেখ আছে কেন? 
আমার কিন্ত মনে হয়, পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত লিপিওলিতে কুষকদের অশুললেখ এবং .. 
পরবর্তী লিপিগুলিতে প্রায় আবস্থিক উল্লেখ একেবারে আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়! দেওয়া 
খায় না। ইহার একটা কারণ আছে এব- এই কারণের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সমাঙ্গ 
বিক্ঞাসেন ইতিহাসের একটু ইঙ্দিত আছে। একটু বিস্তারিতভাবে সেটি বলা প্রয্ধোজন। 
bs ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুধতন একটি অধ্যায়ে ক্দামি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, 
“লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্তই হউক্‌ বা অন্য কোনো কারণেই হউক্‌_-অন্ততম একটি কারণ পরে 
বলিতেছি--সমাদে ভূমির চাহিদা ক্রদশ বাড়িতেছিল, সমাজের মধ্য ব্যক্তিবিশেষকে কেন 
করিয। সুমি কেন্দ্রীকৃত হইবার দিকে একট! কোক একটু একটু করিয়া দেখ! দিতেছিল। 
সামাজিক খনোমপাদনের ভারকেহ্ুটি ক্রমশ যেন ভূমির উপরই সিএ পড়িঘাছিল; পাল ও 
বিশেষ করি! সেন আসলের লিপিগুলি ভঙ্গ ত্জ করিম! পড়িলে এই কথাই মনের মধ্যে 
_জুড়িয়া বসিতে চান |. কোন, মি উৎপন্ন অব্য কি, নিত Se 
কত ইতচাছি সংবাদ খুটিনাটি সহ সৰিষ্ঞাতে দে ভা 





ত্বরণ স্যাম শতকের লোবনাখের মিপুধা-পট্টোলীর উল্লেখ কলা ফাটে পারে। এই, 
ক্রমন্ধমান কমিনিরভবতাৰ প্রতিচ্ছবি সামাজিক শ্রেণী:বিক্তাসের মনো টা উঠিবে তাহাতে 
[আ্চর্দ হইবার কিছু নাই, এবং পাল ও সেন আমলের লিপিন্ডলিতে তাহাই হইয়াছে। 
সম্যম শতক প্ব্থ লিশিগুলিতে বদিত ও উল্লিখিত ব্যক্রিদের মধো পৃথক ও স্বনি্িষ্টভাবে 
কুমক বা ক্েত্রকর বলিযা যে কাহারও উল্লেগ নাই তাহার কারণ এই নয় যে, তখন কৃষক 
ছিল না, কুষিকর্ম হইত না । তাহাব বার্থ ইতিহাসিক কাৰণ, সমাঙ্গ তখন একাস্বভাবে 
কুমিনি্ঠর হইয়া উঠে নাই, এবং দক বা ক্ষেত্কর সমাজের মধ্যে খাকিলেন ভাহ্বার! তগনও 
একটা বিশেষ কনা উল্লেখনোগা শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠেন নাই । আমার এই দে 
অশ্রমান তাহার সনিশেষ স্বস্পষ্ট নিদি প্রাণ ইতিহাসিক গবেষণার বর্তমান অবস্থায় 
দেও সম্ভব নয় কিন্ত মামি ফে-যুক্তিন যখো এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত কৰিতে চেষ্টা করিলাম 
তাহা।সমাঙ্গাতান্থিক যুক্ধি নিয়মের বহি ত, পত্তিতেবা ন্ঘাশা! করি তাহা বলিবেন না। . 
* বাহাই হউক, এই পর্যন্ত শ্ৰেণী-বিল্পাসের যে-তখা [আমরা পাইলাম তাহাতে 
দেগিতেছি, বাজ্জপাদোপজীবীরা একটি স্ুসংবন্ধ, স্বস্পষ্ট সীমাবেখায় নিদিষ্ট একটি শ্রেণী, 
3 এবং তাহাদেরই 'আহুসন্দিক ছায়াকূপে আছেন ( বাহ )-সেবক শ্রেণী। ইহাবা বাষটদগ্নের 
পরিচালক ও সহায়ক । ষহানের মধো আবার বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর বিজিগ্ শ্েণীতে * 
বিভক | বিজ্যা-বৃদ্ধি-জ্ঞান-পর্মভীবীবা আর একটি শ্রেণী; ইহারা সাধারণভাবে জ্গান-ধর্ম- 
সংস্কৃতির ধারক ও নিঘাঘক ॥ ইহাদের মধ্যে ত্রাহ্মণদের সংখ্যাই অধিক; বৌদ্ধ এধা 
_ ৈনধৰ্মের পাপ এবং ঘতিরাও আছেন, সিদ্ধাচা্রা আছেন, এবং সংখাক করণ-কায়স্থ, 
",ইৰষ্া, এবং উত্তম সংকর বা সংশূহ পারের কিছু কিছু লোকও আছেন। শ্রবণ রাখা 
প্রয়োজন, লক্ষ্ণসেনের অন্যতম সভাকবি খোর তন্তবায় ছিলেন, এবং সমসাময়িক, অন্ত 
আর একজন কৰি, জনৈক পলীপ, আতে ছিলেন কেবট বা কৈবর্ত। ্র্ষাদেয অথবা 
ধর্মদেশ ভূমি, দক্ষিণালক্ধ ধন ও পুরস্কার হইল এই শ্রেণীর প্রদান "আদিক, নির্ভর 
কৃমাধিকারীর একটি ভেণীও আবির হুল, এবং এই শ্রেণী বিভিন রে বিভা 
সৰোপরি স্থৰে সামন্ত শ্রেণী এবং পরে স্তবে স্থবে মহামহত্তর, মহত্তর ইত্যাদি কুমিসমন্ধ 
অভিজাত শ্রেণী হইতে সআবন্ত কৰিয়া একেবারে কুটুন্ব ও প্রদান প্রধান গৃহস্থ পন ক্ষ কহ 
সুঙ্গামীর প্র । ইহারা, বিশেষভাবে নির্ভর শুরের ববস্বামীবাই শাসনোক্ত অক্ষর 
প্ররুতঃ। চতুর্থ একটি শ্রেণী হইতেছে ক্ষেত্রকর বা কুকের লইয়া দেশের ধনোহ- 
পাদনেৰ অন্যতম উপায় ইহাদের হাতে কিন্ত বন্টন ব্যাপান্ধ ইহাদের কোনও হাত নাই; 
হারা অধিকাংশই প্রমান কৃষির অধিকাৰী অথবা ভাগচাদী ও কৃষিবিহীন ভাবী পাল 
_লিপিতে পঞ্চদ একটি জেসীর উল্লেখ আছে এই শেণীর লোকেরা সমাজের 
াইম-সামাঙ্গিক অধিকার বক্চিত। এই শ্েণী তথা- 
_দান। বৃতধিগাৰী লোকদের 












£ 
দি 








৩a বাঙালীর ইতিহাস 


গাঠিত। লিপিগুলিতে বিশদভাবে ইহাদের কথা বলা হয় নাই, এবং যেটুকু বলা হানে 
তাছাও পালপবের লিপিমালাতেই ; অষ্টম শতকের আগে উহাদের উল্লেখ নাই, পালপবের 
পরে? ষ্টহাদের উল্লেখ নাই । পালপর্বেও ইহাক্ের সকলকে লা নিন্নতম বৃত্তি ও স্তধের 
নাম পক এক নিবাস বলিযা দেওয়া হইয়াছে, “মেদান্ধ চণ্ডালপংস্ধান"-_একেবারে 
চন্তাল শহস্। কিন্তু পাল এ সেন আমলের সমসামন্বিক সাহিত্যে_-কাবো, পুরাণে, 
শ্তিগ্রপ্ধে ইহাদের বর্ণ ও বৃত্তিমণাদা সন্দ্ধে বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া দায়। আগেই 
বর্ণ বিল্লাল ও বানান প্যায়ে লে-সাক্ষা উপস্থিত করিয়াছি । লিপিপ্রমাশদ্বাবা সমলামদ্থিক 
সাহিতোব সাক্ষ্য সমিত হয়। বাজক এ লাপিতবাও সমাচ্ছ শ্রমিক, সঙ্গে সঙ্গে ভাহার ক্মাবা 
কর্ষক বা ক্ষেরকর9 বটে । জনৈক রজক সিকুপা ও নাপিত গোবিন্দের উল্লেখ পাতেছি, 
জট জেলার ভাটেবা গ্রামে প্রাপ্ গোনিন্দকেশবের লিলিতে । মেদ, অন্ধ. চণ্ডাল ছাড়া 
বার ছ'একটি আন্ধাঙগ এ সেক্ছ পর্দায়ের অর্থাৎ নিশ্নতম অর্থনৈতিক বের লোকদের 
খবর সমসাময়িক লিপিতে পাওয়া খায়, বেমন পুলিন্দ, শবজ ইত্যাদি । চর্গাপদে যে তোম, 
ছা বা ডোমনী, শবর-শববী, ক্াপালিক ইত্যাদির কথা বার বার পাওয়া! বায় ভাহাবাণ এই 
শ্রেণীর । একটি পদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, ডোস্বীর কুঁড়ি়া (কুড়ে ঘর) নগরের বাহিত 
এখনও তো ভাঙার! গ্রাম ও নগৱের বাস্িবেই খাকে। বাশের চাংগান়ী ও বাশের ভাত 
তৈরী করা তখন দেখল ছিল ইহাদের কান, এখনও তাহাই | শিলীপ্রেদীর মনো বা 
সমপ্রগায়ের খবরও চধালীতিতে পাওয়া বায; সিন্ধাচা্দ তীপাজসিক্ধিপূর্বীবনে এই 
নম্প্রধায়ের লোক এনং ঠাত গুরু ছিলেন বলিয়াই তো মনে হর । 

কিন্ত অৰটীমশতক হইতে আবস্ভ করিয়া এই থে লিজ শ্রেণী হুমপষ্ট ও অস্পষ্ট ইদ্দিত 
সামা পাইলাম, ইহার মনো শিল্পী বণিক-বাবসারী শ্রেণীর উল্লেখ কোথায় ? এই সমধের মি 
দান-বিক্রয়ে একটি পট্রোলীতেও ক্ল করিযাও বণিক ও নাবসারী শ্রেণীর কোনও বাক্তির 
উল্লেখ নাই । ইহা আশ্যধ্য নয কি? অষ্টম শতক-পূববততঁ লিপিগুলিও দুমি দান-বিক্ৰয়ের 

বনিক-বাংলাধী দলিল , সেখানে তো দেখিতেছি, স্থানীয় অদিকরণ উপলক্ষে 
নৰ গতর, প্রথম সার্খবাহ এ প্রথম কুলিকের নাম করা হইতেছে, 
তাহাই নয়, কোন কোনও লিপিতে প্রধানব্যাপাবিনং বা প্রধান 














কিন টম -শাতকেৰ প্ এমন কি হইল, বাহার ফলে পরবর্তী লিলিগুলিতে 
উজ্জেখই বহিল না? কি 








হইতেছে, অথচ হেনী হিলাবে শিল্প, খনিক্‌ এ বাবসারীদের কোনও উল্লেখট হইতেছে না। 
এতগুলি গ্রাম ও তংসাপৃক্ত কৃৰিদানের উল্লেখ আমরা পারতেছি, গচ তাহাত মনো 
একটি গ্রামেও শিল্পী, বপিক্‌ ক বাবসারী শ্রেণীর লোক কি ছিলেন না? আর, বেগানে 
রাজ্সেৰকদের উল্লেখ করা হইতেছে, সেখানেও তো নগরাহেষ্ী বা সারাহ ঝা কুলিক উদ্যত 
কাহারও উল্লেখ পাইতেছি ন।। সখ, সপ্তম পাতক পাদন্ম ভাহারাই তো স্থানীয় দিকরপের 
প্রধান সার্ক, তাহারা এবং ব্যাপপারীধারি স্থানীয় বান্টিনয্বে সংব্যনহারী। অধ ট্টহারের ও 
কোনো উল্লেখ নাই । একখান সাহার হনে হয়, এই রেখ আকন্মিক নয । অইৰ 
শতকের পরে শিল্পী, বদিক্‌ € ব্যবসায়ী ছিলেন না, এইক্কপ অশ্রমান সূর্ণতা মাত্। দৃষ্টা 
স্বরূপ উল্লেখ করা মাইতে পারে, খালিবপুর লিপিত "গ্রত্যাপণে মানপৈঃ"-_-দোকানে 
দোকানে মানপদের স্বার! ধর্নপালের বণ কীলের কথা, তাবনাখ কথিত শিল্পী বীমান ও 
বীটশালের কথা, শিল্পী মন্্ীধর, শিল্পী শনিলেব, শিল্পী কর্ণ, শিল্পী ভাখাগসর, সয্দাগ 
বি্ণুভত্র এবং আরও অগলিত শিল্পী ্রাহার! পাল লিপিমাল! ও স্সাখা দেবরেনীৰ সৃতি 
উৎনীর্শ করিয়াছিলেন স্ঠা্াছের কথা; ববিক বৃক্ধনিয * বণিক লোকের কথা। 
মনারাক্ষামিরাজ্জ মহীপালের রাজত্বের ধখাকমে তীর ও চরণ কাজ্াত্ষে বিলনিন্দক 
(পবা জেলার বিলকান্দি ) গ্রামবাসী শেষোক্ত ছুট বশিক একটি নারায়ণ ও একটি 
গণেশমৃদ্ধি প্রতিষ্নিত কৰিয়াছিলেন। শুধু পাল ন্মামলেই তো নয : সেন আমলেও শিল্ী- 
বণিক-বাবসানীদের অপ্রাচূর্দ ছিল না। শিল্পীদের কো গোষী্ট ছিল, এব দিক্ধফসেনের 
সামলে জনৈক রাপক শিল্পীগোষ্ঠী অধিনায়ক ছিলেন। পার্বোক হাটের গ্রামে 
গোৰিন্দকেশবেৰ লিপিতে এক কাংশ্কাৰ ( ক্ৰালাৰী ) এবং দন্মকারেৰ ( ভাতীর ধাতেৰ 
কাজ খাছার| কবেন ) খবৰ পায়া বাযীতেছে। বল্লালচরিতে খণিক এ নিশেদজাখে 
স্থবর্ণৰণিকদের উরোখ তো সুস্পষ্ট আব, বৃহ্ধর্থ ও রক্ষবৈবর্ত পুরাণ ছুটিতে তা শিল্পী, 
বণিক ও ৰ্যবসাৰী শ্ৰেণীৰ অগণিত উপনৰ্ণেষ তালিকা পাওয়া দারতেছে। শিল্পীদের সঙো 
উল্লেখ করা বায, তন্মবায-কৃৰিন্দক, কর্মকাক, কৃন্তকাব, ক'লা, পাষাণ, তপ-প্হণার, 
কার, চিত্রকার, অ্টালিকাকার, কোটক ইত্যাদি, বণিক্ষ-নাবসারীদের মধ্যে দেখা 
পাইডেছি, তৈলিক, তৌলিক, মোদক, তা্ব.লী, গান্ধিকৰণিক, পস্ণিক, ges 
ইত্যাদির । 
শিল্পী, বণিক ও ব্যবসার সমাচ্ছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই ছিলেন: লং সভা 
= পুৰে শী ছিসাৰে তাহাদের ঘেপ্রাধান্য বাট এ সমাজ্ছে ছিল, সেই প্রাগান্য ৪ স্মাদিশত্য 
হা বনিক ও ব্যৰলাৰী বৃত্তিতাৰী ফে-সব হরি 
ik ঠা উপরোক্ত উদ্ধার করা হইয়াছে, লক্ষানীফ এই বে, ইহা সকলেই 
হোই দেন ইহার স্থান। 
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শ্রে্ী ও সাখঁবাহরা কোথায় গেলেন? ইহাদের উল্লেগ সমসামন্বিক সাহিতো বা লিপিতে 
নাই কেন? আমি এই অধ্যায়েই পূবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ঠিক এই সময় হইতেই 
অর্থাৎ মোটামুটি অষ্টম শতক হইতেই প্রাচীন বাংলার সমাজ কুমিনিষ্ঠর হইয়া পড়িতে 
সআৰম্ভ করে, এবং ক্ষেত্রকর-কর্মকরাও বিশেষ একটা শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠেন, এবং সেইভাবেই 
সমান্ধে স্বীকৃত হন। অষ্টম শতকের আগে ঠাহাদের স্বনিদিষ্ট শ্রেণী ছিলাবে গড়িয়া 
উঠিবার কোনও প্রমাণ লাই । শিল্পী, বণিক এ বাবসাযী শ্রেণীর পক্ষে হইল ঠিক ইহার 
ৰিপৱীত। পঞ্চম হইতে সপ্রম শতক পৰ্যন্ত দেখি--বোধহয় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক 
হইতেই-_বিশেধভাবে শ্রেণী হিসাবে তাহাদের উল্লেখ না খাকিলে? বাষ্ট ও সমাঙ্ছে উহারাই 
ছিলেন প্রধান, ভাহাদেরই আবিপত্য ছিল অন্যাস শ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী । 
ইহার একমার কারণ, তদানীস্বল বাঙ্জালী সমাজ প্রধানত শি্প-হাবসা-বাণি্গা-নির্ত্ন। এই 
তিন উপাই গনোহপাদনেক প্রগান কিল পথ, এবং সামাজিক ধন বণ্টন অনেকাংশে নির্ভর 
করিত ইহাদের উপর । কুষিও তখন ধনোৎপাদনের সন্যতম উপায় বটে, কিন্ত প্রধান উপায় 
শিল্প-বাবসা-বাণিক্জা । অয শতক হইতে সমাজ অধিকতর রুধিনির্ভব, এবং উব্ববোত্র এট 
নিরবতা বাড়িয়াই গিয়াছে: শিল্প-বাবসা-বাণিঙ্গা ধনোৎপাদনের প্রধান ও প্রথম উপায় আর 
থাকে নাই, এবং সেই জনাই রাষ্ট্রে ও সমাচ্ছে ইহাদের প্রাধানাও আর থাকে নাই ; ব্যক্তি 
হিসাবে কাহারও কাহারও মর্দাদ স্বীকৃত হইলেও শ্রেণী হিসাবে সপ্তম শতকপৃর মধাদা আর 
পাহাৰ! ফিরিয়া পান নাই । লক্ষ্যনীয় যে, অনেক শিল্পী ও বণিক-বাবসাম়ী শ্রেণীর লোক, 
বৃহন্ধ্ম ও বর্রৈবর্তপুরাণে মদাম সংকর বা অসংশৃত্র পর্যায় ; খাহার উত্তম সংকর বা সংশূত্ 
পর্যায় প্ঠাহাদেরও মর্চাদা করণ-কায়স্থ, বৈস্-অন্থঃ, গোপ, নাপিত প্রস্ৃতির নীচে। 
অক্চবৈবর্ত-পুহাণের সাক্ষো দেখিতেছি, শিল্পী, স্বর্ণকার, স্থত্রধাব ও চিত্রকার এবং কোনো 
কোনো বণিক সম্প্রধা়কে মধ্যম সংকাব পায়ে স্থান দেওয়া হইয্াছে। বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য 
প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, বণিক ও বিশেষ ভাবে স্থবর্ণবণিকদের তিনি সুমা 
পত্তিত, করিয়া দিয়াছিলেন। স্পষ্টই বুক! ধাইতেছে, বাষ্টরে ও সমাজে ইহাদের প্রাধানা 
থাকিলে, ধনোৎপাদন ও বন্টন ব্যাপারে ইহাদের আদিপতা খাকিলে এইরূপ স্থান নির্দেশ বা 
অবনতিকবণ কিছুতেই সম্ভব হইত ন৷। ৮ 
সাল্টক্ষ সন্ধবা ইতিহাসিক অন্থমান সন্দেহ নাই, তবু আমার যুক্তিটি যদি এঁতিহাসিক 
মাদার বিরোধী না! হয়, এবং ধনসম্বল অধ্যায়ে সানাঙ্ছিক ধনের বিবর্তনের ইন্দিত, মুর 
ইনি ছে লিল কিছ, লিগ সান শামি থা ছা টি 














অর্থাৎ বশিক-ব্যবসাী সম্প্রদায়ের 'অৰনতি এবং কুষক-কষেত্রকর সম্প্রদায়ের উন্নতির ইঙ্গিত 
তান্ত সুস্পষ্ট । গোনগ্ধন আচাৰ্দ ছিলেন লক্্পলেনেপ্র অন্ততথ সভাকৰি; তাহারই রচনা 
এই পদটি । প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শর্রণনজোখান পূ ( ইন্ের ধবজার পূজা ) উৎসব 
করিতেন দ্বাদশ শতকে উৎসবটি হইত, কিন্তু তখন শ্রেষ্ঠীরা আর ছিলেন না। 
তে শেষৰ: ক সমস্ত শা হৈ; বৃতন্ৰোক্ছাডঃ । 
জং নটি বানা বিনিতসৱি ৮ 
জে পতন । যে লেষ্ীবা (একদিন ) জোমাকে উরত করিয়া বিচাডিলেন, সন্ত, 
সেই শেষীরা কোথায়! উদানীংকালে লোকেরা তোবাকে { পাগলের ) ৪ জ্বগবা 
মেছি ( খক গাৰিবাৰ খোজ) করিতে চাহে । 
এই একটি গ্লোকে ব্যবসা-বাণিছোর আঅবনতিতে এবং একান্ত কুৰিনিঞ্ঠরতায় বাঙালী 
সমাজের আক্ষেপ গোবর্্ধন আচার্দের কণ্ঠে যেন বাদীমূত্তি লাভ করিয়াছে। একটু পর্ন 
গেম কি নাই! 


৫ 


প্রমাণ ও যুক্িসিঞ্ধ অগ্রমানের সাহায্যে আমরা মাহ! পাইলাম তাহার সার মর্দ এল * 


এইভাবে আমর! প্রকাশ করিতে পারি। স্থপ্রাচীন বাংলার শ্রেনী-বিল্ঞাস সন্ধে পঞ্চম 
শতকের আগে উপাদানের অভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে কৌটিল্র অখ্শাগ্র, 
জাতকের গল্প, মিলিন্দপঞহ, পেতিপ্রাস্‌-গ্রন্থ, টলেমির বিবরণ, কখা- 
সরিৎসাগরের গলপ, বাতস্তাযনের কামশাগ্থ, মহাভারতের গন, গ্রীক 
এঁতিহাসিকদের বিববণ ইত্যাদি সমসাময়িক সাহিতো প্রাচীন বাংলার শিল্প-বাধপা-বাণিজোর, 
সমৃদ্ধির যে পরিচ পাওয়া যায তাহাতে মলে হয়, শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ীদের একাধিক, 
সুসমৃদ্ধ নিদিষ্ট অর্থনৈতিক শ্রেণী দেশে বিগ্মমান ছিল, এবং বাষ্ট্রে ও সমাজে তাহাদের 
প্রভাব এবং 'আমিপত্যও ছিল বখেষ্ট। ধনোহপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় এই শরেদীগুলির 
প্ৰস্তত সহজেই অনুমেয় । বাৎস্রায়নের কামশাস্তে গৌড়, বঙ্গ, পুপ্ডে, থে নাগর-সভাতার, 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হে সদাগবী ধনতঙ্েরই সুটটি এসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের কোনো 
কারণ দেখি না। ধর্ম-অধায়ন-অধ্যাপনাজ্জীবী একটি শ্রেণীর আভাসও পাওয়া বায়, এবং 
এই শ্রেণী দৈন এবং বৌন্ক যতি ও ত্ৰাহ্ণদেত লটযা গঠিত । অঙ্গ-বস-কলিঙেৰ ব্ৰাঙধণদিগকে 
অন্ধ ন অনেক ধনবন্ উপহার দিযাছিলেন, এ-তথ্য মহাভারতেই উল্লিখিত আছে (২/২১৬)। - 
বাস্রায়নও গৌড়-বঙ্দের তরাহ্ছণদের কখা বলিতেছেন ( ৬/০। ৪১); 


সার সংগক্ষণ 

















৩৪৪. বাঙালীর ইতিহাস 


কেঙ্গ করিয়া ঘত ক্ুহ ও সংসী্ণই হউক, বাজপাদোপদীসিদের একটি এর গড়িধা 
উঠিয়াছিল, এই অশ্মান লঙ্গত লম্ব। ইহাদেরই অভিজাত প্রতিনিধি হইতেছেন 
গলঙদন--বাংলায় মৌহবান্ট্েৰ প্রতিনিদি অর্থাৎ, বহামাত্র। সৰনিয্ন শ্ৰেণীস্তবের একটু 
আভানঞ পাওয়া যাইতেছে বাহস্তা্নের কামশাস্রে; এই স্বরে ছিল ীতদাসের1। 
বাংক্কায়ন এই ক্রীতদাসদের কথা বলিয়াছেন (৯৩৮)। পৃথিবীর সবই সবাগরী ধনতঙ্থের 
সঙ্গে ক্রীতদাস প্রথা অবিচ্ছে্বভাবে জড়িত; বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
হিন্দু আমলের শেষ শখসথ এই প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, জীম্তবাহন তাহার দা়ভাগ 
গ্রস্থে সেই সাক্ষ্য দিতেছেন। বাংলায় দাস ক্রয়বিক্রের প্রথা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকেও 
প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ শ্বরূপ পটিক্ৃত দলিলপত্র আজও বাংলার সর্বত্র, পাওয়া 
যায়। ক্রমপ্রদাবমান 'আ-ত্রাহ্মণা-বৌন্ধ সমান ও সংস্কতির প্রান্থসীমায় যে-সমন্ত স্আদিবাসী 
কোন স্থান পাইতেছিল তাহারা অথ নৈতিক শ্রেণী সমূহের নিরন্তরেই নিবন্ধ হইতেছিল, 
এখহমানও খুব অসঙ্গত নয়। 
পঞ্চম শতকের গোড়া হইতে প্রায় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পস্ত শ্রেণীবিন্তাসগত 
সামাঙ্ছিক চেহাবাটা স্থস্পই ধরিতে পারা অনেক সহজ্ধ। এই পর্বে বাঙালী সমাজ 
প্রধানত শিল্প ও ্যবলা-বাণিজানির্ভব ; অর্থ নৈতিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পী-বপিক-ব্যবযায়ীর 
উল্লেখ ন! থাকিলেও মাছে ও বাষ্ট তাহাদের প্রাধান্ত পরিষ্কার বুঝা খাইতেছে। কুক, 
কর, ক্কৃদিকর্ম, সবই সমাজে রহিয়াছে, কুষিকর্সের বলে সমাঙ্গে 
ধনোৎপাদনও হইতেছে, কিন্তু যেহেতু সমাজ প্রথমত € প্রধানত শিল্প- 
ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর, এবং ক্রমিকর্ম ও কমি সম্পদ সামাজিক ধনের 
স্ব অংশ মাত্র, সেই হেতু কুদকরা স্থসমৃদ্ধ স্তসম্্ধ শ্রেণী হিসাবে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পান 
নাই, এবং সেইভাবে রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বীকৃতিলাভও করিতে পাবেন নাই। কিন্তু বঠ শতকেই 
সামন্ত প্রথা স্বাকুতি ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, কৃমির চাহিদা বাড়িতে আরগ করিযাছে, 
= বাঙালীর নিঙ্গন্ৰ বাষ্ট্ৰে ঝুঁদির মহান! বাড়িয়া উঠিতে আবন্থ কবিয়াছে। বুঝ! যাইতেছে, 
| সমাজ উষিসম্পদকেই যেন প্রধান সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইবার দিকে অগ্রসর হইতেছে। 
সপ্তম শতকের শেষান” ও অষ্টম শতকের প্রথমা” প্রায় ছুড়িয! বায় ও সামালিক কাব লা 
আব পৌতানিক ত্ৰাঙ্গণ্যধৰ্মের ভ্ৃত অগ্রগতির তাতে এই বিবর্তন বেন সম্পূর্ণ হইল। 
Ns হাত ইহার - 


পম সান শতক 
























যাইতেছে । জৈন, বৌন্ধ ও ত্রাহ্মণ্যবর্ম সংস্কৃতির ধারক € নিয়ামক বুদ্ধি-িদ্ঞা-্জান-. 
ধর্মঙ্ীবী শ্রেণীর পরিচয় এই যুগে হুম্পন্ট॥ তাহাদের অধ্াদা € সম্থাননা সমাজে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া গিয়াছে, এবং হালা বে রাষ্ট্র এ সমাজের প্রতিপাল্য সেই দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে। 
নিষ্নতর শ্রেণীস্তরের লোকেরা তো নিশ্চয্নই ছিলেন; কিন্ত তাহার! সমাছ্ছের প্রদান শেণীগুলিন্ন 
বাহিরে। অথ নৈতিক শ্ৰেণী হিসাবে তাহারা গড়ি উঠেন নাই, সেই হিসাবে স্তাহাদের 
কোনে সূলা স্বীকৃত হয় নাই; উল্লেখ সেই হেতু নাই । 

অষ্টম হইতে অয়োদশ শতক পৰন্ত, অর্থাৎ আদিপব্ের শেখ প্থন্থ বাঙালী সমান 
প্রধানত ও প্রথমত ক্কৃধিনির্ভন । সামন্তপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত, তুমিই সমাদের প্রধান সম্পদ, 
এবং সেই সুমির 'অবিকাবের বিচিত্র ক্রনসংক্চীরমান স্তর লইঘ্বাই এই যুগের সমাজ। 
ইহার একপ্রাস্যে জনপদজোড়| কৃমির অধিকার লইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে দণ্ডায়মান সুষ্িযের 


] মহামাগুলিক-মহাসামন্তর!; ন্ঞদিকে লেশনাত্র কুমিবিহীন অসংখ্য 
দশ প্রজার দল; মনল কৃমিসমৃদ্ধির এ অনিকারের নান! প্তর। এই 


বিচিত্র ্ডৱই প্রধানত শ্রেণী নির্দেশের গ্ষোতক । ইহাই এই যুগের প্রথম 
ও প্রদান সামাদিক বৈশিষ্টা। যেহেতু সমাঙ্গ প্রধানত সৃমিনির্র সেই হেতু এই পৰে 
কুমক-ক্ষেত্রকর শ্রেণী হস্প্ সবনিদির সীমাতরেখ! লইয়া চোখের সঙ্গে ফুটা উঠিঘাছে। 
একই কাৰণে গ্রাম্য সমাজে ভূমিসম্পনসমৃন্ক একটি ভুম্যাছ্িকারী, এবং আর একটি কুদিসম্পদ- 
সমন্ধ গ্রাম্য কুটুগ্থ, গৃহস্থ, ভহ শ্রেণীও গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের ঠিক শ্রেণী বলা হয়তো 
উচিত নয, বৰং একই শ্রেণীর বিচিত্র স্তর বলিলেই বাথ বলা হয়। শিল্পী, বণিক এবং 
হাবসামীবাও সমাঙ্গে সাছেন।; শিল্পকর্ম, ব্যবসা-ৰাবিজ্ঞাও চলিতেছে। কিন্তু ভূমিনি্র। 
ক্রমিনির্ডর সমাজে শিল্প-বাবসা-বাণিজ্যা ধনোৎপাবনের ন্দরাতম উপা মাত, প্রদান উপায় 
আর নহে; সেইঙগপ্য শ্রেণী হিসাবে এই শ্রেণীদের অন্িত্বের খবর নাই, বাষ্ট্রে এবং সমাঙ্জে 
তাহাদের প্রাধান্য আর নাই । তা স্বাধীন প্সীমাবন্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিবার ফলে 
রাজপাদোপনীৰী বলিঘা একটি বিশেষ হস্পই জরেদী এই পৰে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের 
মধোও আবার বিভিন্ন স্তর ; একপ্রাস্যে উপরিক, বাজস্থানীয, মহাসেনাপততি, যহাধর্মাম্যগ্, 
হাস ইত্যাদি পন্প্রান্তে তরিক, শৌন্ধিক, গৌক্িক, চাটভাট, কষ করণ, বেতনতুক 
সৈক্ত, প্রহৰী ইত্যাদি। বাহাই হউক, বাঙ্ছপাদোপতীবী শ্ৰেণীরৱই আহ্ুনদিক ছায়াকপে 
রাষ্ট্রসেৰকক শ্রেণীর আভাসও সুস্পষ্ট । ইহাদের মধ্যে ভূমিসম্পদনিব জেনীন্তর সমূহের 
লে দশনও মিলিতেছে। বি্াবুদ্ধিজান-দর্বদীবী শ্রেণীও স্পষ্ট; এই শ্রেণীতেও 















৩৪৬ _. বাঙালীর ইতিহাস 

,সমাদ্ছের নিমতম শ্রমিক ভেনীক্ধর সমাজদৃরির সম্মুখে উপস্থিত; কিন্তু সেন আমলে ত্রাণ 
সানাছিক দৃষ্টিভঙ্গির অত্যুচ্চারশের ফলে, সমাজ ও বাই সখ নৈতিক দৃষ্টিত আচ্ছত্রতার ফলে 
তাহাদিগকে সমাঙদৃির বাহিরে রাখিয়া সেয়া হইযাছে। বৌদ্ধ সহাষান-বঙ্গযান-মকতাল- 
শহজ্ধনানে ভোম-ভোত্বী, পৰব-পবৰীৰেৱও স্বীকৃতি ছিল। চহাগীতিই তাহার প্রমাণ । 
আগা সংস্কাৰ ও সং্কৃতিতে তাহা ছিল না, কাছেই সেন মলে সমাঙ্দ-শমিক শ্রেণীর এই 
অবঙ্গা কিছু অন্বাভাবিক নদ! 


৬ 


বর্ণ ও শ্রেণীর পারস্পরিক লঙ্দ্ধের কথা বর্ণ-বিশ্তাস অধ্যায়ে এবং বর্তমান অধ্যায়ে কতকট! 
সবিস্তারেই বলা হইযাছে। বাষ্ট্র ও শ্রেণীর পরস্পর সম্বতের ক্লিপ এই অধ্যায়ের 
ইতন্বত ইতিপূরেই প্রপঙগকরমে দেওনা হইযাছে। এইখানে সেই সব ইঙ্গিত সংগ্গেপে 
চারি একটু কুটাইয়া তোলা বাইতে পারে । পঞ্চম শতকের আগে এ-সনদ্ধে 
নিশ্ কৰিয়া! কিছু বলিবার উপাৰ লাই। পঞ্চম ও মঠ শতকে দেখা 
খাইতেছে একটি শ্রেণী বরাবর রাষ্ট্রের আহ্ক্ল্য লাভ কৰিতেছে; বাষটরঙ্জে এই শ্রেণীর 
প্রভাব আক্র_ইহাব। শিল্পী, স্ৰম, সাৰ্ঘবাহ, বাপারী ইত্যাদি। হেখিবাছি, হাৱাই 
ছিলেন সেই যুগের প্রধান গনোৎপারক শ্রেণী; কাছেই রাষ্ট্রের পক্ষে ইহাদের গ্ৰানুূল/ খুবই 
আ্বাঙাধিক। ব্যার একটি শ্ৰেণীও বান্টৰের আহক লাভ করিতে দদাবগ্ত করিয়াছিল; 
ইহাৰ জান-দর্ঘসীবী শ্ৰেণীৰ জৈন-বৌদ্ধ হি সম্প্রদা্ ও ত্রাণ | কিন্তু এই শ্ৰেণী এখনও 
সম্পূর্ণ গড়িতা উঠি) রাষ্ট্রের সঙ্গে পরস্পর স্বার্থের সদ্ধে গ্মাবন্ধ হয় নাই; তাহার সুচনা 
দেষা ধাইতেছে মাত্র । 

“দঠলপ্তন শতকে ভৃমি-নিরভহ সামপ্তপ্রখার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার এবং ব্রাগপাধধ, 
সংগা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছুইটি শ্রেণীর সে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতান্থ ঘনিষ্ঠ 
হইল-_একটি বহন্তৱবন্ধ কুষ/খিকানী শ্রেণী, এবং আব একটি জান-ধর্মদীবী শ্রেণীর লংখা- 
গরি। সমপ্রাত, সর্থাহ ব্রান্দণ। সানপ্তচক্র ছিল বাস্ট্রের শক্চি ও নির্ভর) এবং এই 
নামকে নার কৰিৱাই কৃমানিকারী শ্রেণীর বন্ড কাজেই এই শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের: 
Ee কিছু বিচিত্র নয় । জান-বর্মস্বীৰী আহ্ধদের আীবিকানির ছিল ধর্মদের, 














পৰে সংখা] ও ক্ষষতারদ্দির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রে ও সমাঙ্ছে গ্রাতাঙের ্যানিপতা নিস্তৃত 
হয়, এবং যোটাদুটি সপ্তম-অষ্টম শতক হইতেই পৌর এ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ঠাহাদের প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠিত হ_সঙ্গে লঙ্গে জনসাধারণের ক্ষমতা এব" ক্মবিকারও ছাল পাইতে খাকে। 
অস্টম শতক হইতে শিলপ-বাবলা-বাণিজ্যোর অবনতির সঙ্গে লঙ্গে কৃষাদিক্কারী শ্রেণীর 
সঙ্গে বাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্দনন্ধন প্যাক ঘনিষ্ট হয়? আরিপবেধ শেষ পর্যন্ত এই গনি 
শঙদ্ধ টুট ও কক্ষ ভিল। এই ব্যাপারে পাল-চজ্্ বারের লক্ষে কথ্মোজ-বর্মণ-সেন বাটের 
কোনো পার্থকা ছিল না! একাম্মভাবে সানন্বতরনির্দন রাষ্ট্রে এইতূপ হওয়াই স্বাভাবিক 
এনা, সমাদ্র-বিবর্তনের ইহাই নিয়ম। শাল ও চক্র বংশ বৌন্ধরান্ধবংশ হওয়া সত্বেপ, 
আগেই দেণিঘাছি, এই ছুই রাষট্েই প্রাক্ষণ-শ্রেদীর প্রাধান্ত ছিল কেন, কি কারণে ডিল 
তাহা বর্ণ-বিনাস, ধর্মকর্ম ও বাজবৃত্ত অধ্যায়ে সবিস্তারেই আলোচনা কৰিয়াছি। সেন-নৰ্মণ 
পাটে এই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই গিয়াছিল এবং কৃঘাবিকা্বীতত্র ও ত্রান্মণ্যতযে 
ব্বার্থগৰিবন্ধন দৃঢ়প্রতিঃ হইয়াছিল । বস্তুত, লেন ৭ বর্মণ ৱান্ধবংশ বে সহাক্াদর্শ ও 
আনেষ্টনের মধ্যে তাহাদের বাষ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, দে-সাদর্শ এ আবেষটনের 
মধো স্কৃমাদিকাবতঙ অটুট ও অক্ষর খাকা সহজ্জ ও সম্ভব সেই আদর্শ ও পরিবেশ রচনা এনা, 
প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ছিল জান-ুক্ধি্ীবী বরাঙগণদ্দের উপৰ । পরমন্ত্রগত বৌদ্ধ ও চন্দ্রাজবাশের 
ক্ষেত্রেও ইহার অনাথা হয় নাই, কারণ অর্থ ও বাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সমাজপদ্ধতির এট নিম 
তখন কার্ণকরী ছিল! দেশের সৃমিবান বিব্বান সন্বান্থ অদিকাংশ লোকই ছিলেন ত্রাক্ষণা 
সংস্কাৰ ও সংস্কৃতি আশ্রযী, এবং বৌদ্ধ গৃহীরাও তাহাই । কাজেই পাল-চঙ্গ যুগে ভূমি 
ও বিতাপিক সমাগপন্থতির কিছু বাতিক্রম হয় নাই। তবে, বৌদ্ধ কাটের সামাজিক 
সৃষ্টি ছিল উদার এবং সর্বয় প্রসারী এবং সেই হেতু পত্ববর্জী সেন-বর্মণ ক্মামলের মত পাল- 
চন্দ আমলে রপ্ত প্রভাব এ ক্মাহিপতা এমন দুর্গম ও বগ্রাপী হইয়া উঠিতে পাতে 
নাই । পাল-চন্দ ও সেন-বর্মণ স্মামনে কৃমি ও কূনিত্েৰই প্রাধান্য অর্থাৎ কব্ম্যদিকাৰী 
শ্ৰেণীই বাষ্ট্ের প্রধান সহায় ও পোষক, এবং রাষ্ট্রও ইহাদের সহায় এ পোষক । সেন-র্ঘণ 
বাষ্ট উপবন্ধ ব্রাহধণাত্রেও পোধক এ সহাঘ্ক ; পাল-ডক্ বাষ্টরের উদার সব প্রসারী 
দৃষিও ইহাদের ছিল না। ইহার ক্ষলেই বোধ হয় সেন বাষ্ট সমাজের সকল জেবীর 
সমর্থন ও পোষকতা লাভ কৰিতে পারে নাই ॥ সমনসামিক স্মৃতি, পুরাণ ও পরব্তীকালের 
_, বল্লাল-চরিতের সাক্ষ্য যদি এক্দেত্রে প্রামাণিক হয় তাহা হইলে সমান করা কঠিল নয থে, 
শিল্পী, বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা বৃহৎ স্মংশেত্ সমর্থন ও পোষকতা সেন-বর্মণ বাষ্ট লাভ 
টিতে পারেন নাই। মিনির কিপাগান সনাজ্ছে ও বাষ্টরে শি্'বৰিক-ব্যবসারী শেণী 
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বশিকদের সঙ্গে বল্পালসেনের রাষ্ট্রের যে সংঘর্দের কাহিনী বর্দিত আছে তাহার পশ্চাতে 
একদিকে ত্রাহ্মণ ও ভূষাধিকানী শ্রেণী এবং ক্মনাবিকে বপ্দিক-বারসায়ী শ্রেণী এই দুইয়ের 
সংঘর্ষের ইন্দিত লুকাইয়া নাই, ছোব করিয়া এমন কথ! বলা বায় না। সংঘর্ষের কারণ 
মে ছিল ভাহা তো সমসাময়িক শ্মতি ও পুৱাণেষ্ট জানা বাইন্দছে। তাহা ছাড়া, দন্ত ও 
মোছ্ছ পদীয়কৃক যে স্থবৃহৎ নিষ্বতম সমাজ্ধ শ্রমিক তাহাৱাও বোধ হয় সেন-বৰ্মণ রাষ্ট্রের প্রতি 
প্রসন্ন ছিলেন না । ইহাদের অনেকেই বস্সঘান-কালচক্রধান-সহস্মমান-মন্বধান তারিক বৌদ্ধধর্ম, 
শৈব তাত্বিক ধৰ্ম, লাখ ধৰ্ম ইত্যাদির লালা সম্পরদায়ত্বাক ছিলেন: সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের ধর্ম ও 
সমাজগত আদর্শ এই লব অনৈদিক, অস্থাৰ্ত, ক্দপৌরাপিক বর্ম ও আচার স্থনছনে 
দেখিত না-_এই তথ্য স্আমবা জানি। দক্ূম্যমিকারী শ্রেণীপ্রদান, ত্রাহ্দণযতত্বপ্রধান, রুষিপ্রধান 
সমাজে এই সব দৃমিবিহ্ীন কৃষক ও অসংখ্য দেচ্ষ, 'স্থান্দ সমাঙ্জ-শ্রমিকের কোনো অধিকারই 
যে ছিল না, ইহা কমান কৰিতে কল্পনার আশ্রয় লইবার হ্রকার হয় না। সমসাসগিক 
স্বতি-ুবাপই তাহার প্রমাণ । কাজেই, সেন-বর্মণ রাষ্ট্র ও সেই বাষ্ট্রের ধারক ও পোদক 
সমদামন়িক উচ্চতর শ্রেণী গুলির উপর ইহাদের প্রসন্ন খাকিরার কোনে! কারণ নাই ।* 
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প্রাচীন বাংলার সমাঙ্গ-বিন্যাসের বান্ধব উপালান-বিবত্ি প্রসঙ্গে আমানের বান্ধ সভ্যাতার 
প্রাক-সআন ভিত্তির কণা বলিয়াছি। রমিজীনী স্টিক ভাষাভামী কৌমগুলির সভাতা এ 
লমাজ-বাবস্থা ছিল একাস্থই গ্রামীন । গ্রামকে কেন করিয়া উহাদের জ্ীবননাত্রা জারি 
হইত; অন্তত অষ্টিক ভানাততত্ব আলোচনায় এই সিদ্ধান্মই যৃক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কাহা 
ছাড়া. সমান্গতত্ব আলোচনায় দেখা খায়, একান্ম কিনির্দর এবং ক্ষ ক্ষত কুটারশিয়ানির্রন 
ক সমাজে গ্রামগুলি সাধারণত খন বড় হয়না, এবং লহয়ের সংখ্যা 
বেশি থাকে না। কহিকষেয় ও কিক চালনার জন্য ঘববাড়ী তৈরী 

ও েহাৰরণ রচনার জন্য শে-সৰ নিয় এগ প্ামাজন তাহার অয চর পলা 
বা উপাদানের প্রয়োজন হয় না, বহসংখাক লোকের প্রায়াঙ্ছন হয়না। উপরন্ধ 
কখিধোগা কমি কোথা ও এত হ্প্রঢুক থাকেনা দে নগকের মত সীমাবদ্ধ স্বপ্নস্থানে বহসংখাক 
লোককে পালন করিতে পাবে। সেইঙ্গনাই গ্রাম বত নৃহহ্ট হউক না কেন ক্সাযতনে বা 
লোকসংখায় কিছুতেই নগরের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে পারিতনা, স্বান পাবেনা। 
অধিকস্ক, নগরকে কেহ করিয়া নগরের প্রযোঙ্গন মিটাইবার মত কোথা? ন্বিদ্ত কমিক্ষেয 
থাকেনা, থাকিতে পারেনা, নগরের বাহিরে দেশের জনপদ কিবা সেই রুফিক্দেত্র, বিস্তৃত 
খাকে, এবং সেই বিস্তৃত কক্ষে রুমিকর্ষ ধাহাদের চালাইতে হয় গ্াহাদিগকে কিনিঙ্ষেত 
_, শাম করিয়া নিকটেই বাস করিতে হয়। তাহাদের বসভিস্থানগুলিই গ্রাম । কমিনির্র 
জন্য গ্রামকেন্িক হইতে বাধ্য । ক্ষ স্কুত গৃহশিলগুলিও গ্রামকেন্দিক, কারণ 


টি, 
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উঠবে, ইহা কিছু বিচিত্র লহ। গ্রাম্য কষিসঙ্যাতার বিকাশ সেই নদী, খাল, নিল, 
খাটিকার তীরে তীরে। প্রাচীন বাংলাঘ্বও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 

নগবসভ্যতা সঙ্বন্ধেও একদা সতা ; কিন্তু তাহা না প্রশ্নোক্গনে। পালীয় জলের 
প্রয়োজন একটা নগরেও থাকে, কিন্তু সে-পানীর নদনদীর জলপ্রবাহ ছাড়া অন্ত উপায়েও 
মিটান বায়; যেমন কূপের সাহাযো খুব স্বপ্রাচীন কালেও হইরাছে। তবু, ঘেখানে 
মাত্র স্থান আশ্রয় কবিযা বহুলোক বাস করে সেখানে জলপ্রবাহের একট! প্রয়োজনীয়তা! 
অনস্বীকা্থ। কিন্ত, ইহা ছাড়াও, নগরসভাতা নদী ও প্রশন্ত যাতায়াত পথকে আশ্রয় 
করিনার কা এক্সাবিক কারণ প্রাচীন কালে ছিল । নগর একপ্রকারের নয়, কিংবা একই 
প্রয়োজনে গড়িঘা উঠে নাই । বাীয় শাসনকার্দ পরিচালনার জনা দেশের নানা জায়গায় 
কতকগুলি কেন বচনার প্রয়োজন হইত; রাক্ষকর্মারীরা সেইখানে বাস করিতেন, 
্াক্ষকর্ের জনা সেখানে লোকদের যাওয়া আসা প্রয়োরন হইত, এবং এই সব বসতি ও 
ষাতায়াত-পথ আশ কিয়! শাসনাদিষ্টানের সঙ্গে সঙ্গে হাট-বাজার ইত্যাদিও গড়িয়া 
উদ্টিত। প্রধানত যাতায়াতের ুবিধার জনাই এইসব শাসনাবিষদানের কেঙ্গগ্ুলি গড়িয়া 
উঠিয়াছিল হয় নদীর তীরে, অখবা সপন রা্গপণের পার্খে, অথবা দুযেরই আশ্রয়ে । 
বাজা-মহারাজদের রাঙ্ধধানী এ জয়ন্বন্ধাবাব লি সমবদ্ধেও একই যুক্তি প্রযোজা;। এবং এগুলিও 
গড়িয়া উঠিয়াছিল নদী বা! বাজপথ বা উভয়েরই স্আশ্রয়ে। সৈনাচালনা এবং সামরিক 
প্রয়োজনে রাজধানী ও জয়ন্বন্ধাবাব'্ডলি নদী এবং প্রশস্ত বান্দরপগ আশয় করিত। আর 
এক শ্রেণীর নগর গড়িয়া উঠিত একান্তই ব্যবলা-বাণিছ্য এবং বৃহত্তর পিয়ের প্রয়োক্ছনে, 
(যে-সব শিল্প প্রধানত বার ব্যবসা-বাপিজ্ছোত সঙ্গে অচ্ছেত্ধভাবে যূক মনা সেই সব শিল্পের 
প্রয়োজনে, যেমন নৌ-শিলপ, সমৃদ্ধ বস্থুশিল্প উত্যাদি। এই সব বাবসা-বাণিজোর কেহ্গ প্রশান্ত 
স্থলপখ ৰ! জলপণ না উভয়ই আশ্রন্থ না করিয়া গড়িতেই পারে নাও এবং শুধু তাহাই নয়, 
সাধারণত ছুইপথের সঙ্গম স্বলেই এই সব ব্যবসা-সাণিঙ্গাকেচ্ছের অবস্থিতি দেখ! যায়। ছুই 
পথ উভয়ই স্থলপথ বা উভয়ই জলপথ হইতে পারে; একটি স্থলপথ অপরটি জলপথ হইতে 
পারে বাব সামুহিক ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ হইলে একটি স্থল বা জলপথ, অপরটি সমুজপথ 
হইতে পাতে। তবে, লব নগরই যে এক একটি পৃথক পৃথক কারণে গড়ি! উঠে তাহা নয়; 















বরং প্রাচীন বাংলায় দেসা বায় একাৰিক কারনে এক একটি নগরের পত্তন হইয়াছিল। 
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পরে হয়তে| প্রস্বোজ্জন হইলে শাননান্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব তীর্খকেন্দরে বৃহৎ 
নিক্ষাকেন্দ্রও সমর সময় গড়িয়া উঠিতে দেখা দায়, বিশেষভাবে ব্রাহ্ষণ্য বিক্ষা ও সংস্কৃতির 
কেন্দ্র । বৃহৎ বৌদ্ধ শিক্ষাকেজগুলির সাগারপত পত্তন হইত গ্রাম ও নগর হইতে একটু 
দূরে, বিহার ও সংঘগুলি আশ্রয় করিহা। এগুলি ঠিক নগব নয, কিন্ত নগরোপম। প্রাচীন 
বাংগার এই রকম নগন্োপম বৌন্ধ-হান্হারের কিছু কিছু বিবরণও পাও! মায়॥ কিন্তু 
শিক্ষাকেন্দই হউক আর ভীর্ঘকেন্্ই হউক, এগুলির ও আশ্রয় ছিল নদনদী প্রভৃতি জলপ্রবাহ 
এবং প্রপপ্ত যাতাগাত পথ । সমাজতত্বের আলোচনার দেখ| ঘাত, মে-প্রতবোঙ্ছনে্ নগর 
গড়িয়া উঠুক ন কেন, প্রধানত তাহাদের অর্থনৈতিক নিরত বৃহৎপিল্ ও ব্যবলা-বালিজ্য ॥ 
এবং শিল্প ও ব্যবসা-বযশছ্োোর উন্নতি-সবনতির্র উপরই লগর-সভাতার উদ্নতি-অবনতি 
অনেকাংশে নির্ভর করে, বেমন কৃষির উপ্নতি-অবনতির উপর নিভর কেরামের উগ্নতি- 
অবনতি । 

প্রধানত ক্বিনির্তর গ্রাম্য-সভাতা এবং প্রধানত ব্যবলা-বাবিহ্যনির্র নগব-সভ্যতা 
এ হবেন আকুতি শুধু নয়, প্রকৃতি বিভিন্ন। গ্রামে খাহানের বাস করিতে হইত, তাহার 
সাধারণত ক্মিনির্তর 'কুমাদিকারী, মহত্তর, কটু, কৃষক বা ক্ষেত্রকল, সমাজ্-শ্রমিক, কুনিহীন 
কৃদি-অমিক, এবং কিছু কিছু রুদি ও গৃহস্থ কর্মসম্পূক্ত শিল্পী । ইহাদের জীবনের কামনা- 
বাসনা, ভাবন|-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সমন্তই কমিক এবং গ্রামা গার্স্থা ধর্মকে 
"আশ্রম কৰিয়াই গড়িয়া উঠিত। নগরে থাহার! বাস করিতেন, তাহার! ক্ষত বৃহৎ সামন্ত, 
ক্ষত বৃহৎ রাজকর্মচারী, শ্রেষঠী, সার্থবাহ, শিল্পী, বণিক ইত্যাদি, এবং ইহছাদেরই অঙ্রষঠান- 
প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে আশ্রয় করিয়া, উপলক্ষ করিয়া স্থায়ী স্থায়ী অন্যান্য বহর লোক; শুধু + 
ইহারাই নন, ইহাদের দৈনন্দিন গাহস্থা প্রয়োজ্ছন এবং অন্যান্য আরও বত প্রস্থোজ্ন 
নিটাইবার জনা বহুত সমাঙ্গ-শ্রনিক । গ্রামে যে-সব কুবি ও শিল্ব্য ইত্যাদি উৎপর 
হইত তাহাদের করর-বিক্ররকেন্্র গ্রাম হইতে দুরে, নগরে-বন্দরে ; কাজেই উৎপাদিত 
ধনের বণ্টনকেন্ গ্রামে নয়। শাসনকেন্রুও নগরে, হানিঙ্জাকেহ্রও তাহাই । কাজেই 
সমাজিক ধনের বৃহত্তর গতি-কেহছই হইতেছে নগর , বণ্টন-ব্যবন্থা প্রায় সবটাই নগরে ॥ এই 
ব্যবস্থায় জাগতিক স্থখ-স্বদ্ধা যাহা কিছু তাহা বেশি ভোগ করিত নগগগুলিই ; বিশেষত 
শিল্পবাবসা-বাণিগ্য ঘতদিন বনাগমের প্রথম ও প্রধান উপায় ততদিন তো নগব গুলিই দেশের 
সবগ্রকার প্রচেষ্টার কেহ্রস্থল। অব, সমাজ যে পরিমাণে কৰিনি্ভহ সেই পরিমাণে গ্রাম- 
গুলি প্রাধান্য লাভ কবে; প্রাচীন বাংলায় তাহা হইয়াছিল: যে-সব প্রমাণ বি্ঞমান তাহা - 
ইত তাহা ছাড়া, ইহাই সমাস দিনঞজলের গতি-প্রকৃতির 











৩৫২ বাঙালীর ইতিহাস 


নাই। যাহ] মাছে তাহার মৰো লিপিগুলিই প্রধান এবং প্রানাশিক ১ কিছু কিছু সাক্ষা- 
প্রমাণ সমসাময়িক সাহিত্যগ্রন্থাদি হইতেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া, ধনসন্ধল অধ্যায়ে ও 
সমাহ্ধ-বিন্যাস খণ্ডের বিভিত্র "অধ্যায়ে যে-সব তথ্যের আলোচন! করা হইয়াছে তাহ! হইতে 
যুক্তিসিদ্ধ কিছু কিছু অভমানও করা ডলে গ্রাম এ নগৱ সন্ধে অনেক কথাই প্রসঙ্গে 
এই সব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । এই অব্যাঝে সে-সবের পুনবাবৃত্তি না করিঘা মোটামুটি ভাবে 
গ্রাম ও নগরের সংস্থান, কিছু কিছু প্রাম-নগরের বিবরণ, গ্রাম ও নগরের সন্বন্ধ, গ্রামা ও 
নাগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্ণক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা যাইতে পারে ।৯. 


২ 


বাংলা লিপিগুলিতে ব্বাজ্সরকার্র হইতে বি্রীত বা দত্ত ছুমিগুলির বিবরণ ও 
তংসংগন্ গ্রাম্ডলির বিবরণ বে-ভাবে পাইতেছি তাহা হইতে বাংলার গ্রামের সংস্থান ও 
সংগঠন সঙ্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যা । মহাস্থান লিপি ( ুষ্টপূৰ তৃতীয়- 

দ্বিতীর শতক, আগ্নমানিক ) এবং চহ্ত্রবর্মার শুশুনিয়া লিপির ( খ্রীষ্টোতর 
আম ও ্রাদের . চতুর্থ শতক) কথা ছাড়িয়া দিয়া পঞ্চম শতক হইতেই আলোচনা 
শাল. আমানত করা মাইতে পারে। এই শতকের সাত কটখানা লিপির 
প্রতোকটিতেই দেগিতেছি বাস্তক্থনির চেয়ে খিলভুমির চাহিদা অনেক বেশি, এবং 
খিলন্ৃমি দে চাষের জন্যই দান-বিক্রয হইতেছে এ-সগদ্ধেও সন্দেহ নাই; পরবর্তী লিপিগুলির 
সাক্ষ্য ও তাহাই । বস্তুত, আদিপবের শেষ পথস্থ সমন্ত সাক্ষোই দেখিতেছি কুষিযোগা এবং 
কনিস্কুমির উপরই গ্রাম্য সমাঙ্গের নির্ভর, এবং তাহার চাহিধাই উত্তরোত্তর বাড়িয়। 
চলিয়াছে। এমন কি, ্ীটপ্ধ তৃতীর-দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান লিপিতে যে-ধান্াকে 
(দেখিতেছি লোকের প্রাগখারণের প্রধান উপায় সেই খান্তও তো স্থানীয় অর্থাৎ এই দেশেরই 
কুবিক্ষেত্রলন্ধ সম্পদ বলিয়া মনে না করিবার কোনো কারণ নাই। লিপিগুলিব বিশ্লেষণে 
স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব খণ্ড খণ্ড কুমিক্ষেত্ৰ সমস্তই একে অন্যের সঙ্গে সংলগ্র, এক 
বিলক্ষেত্রের সীমা আর এক ক্ষেত্রেত সীমার একেবারে গাত্রলঞ ; বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রতৃমি প্রায় নাই 
বলিলেই চলে॥ অনেক দৃষ্টান্ত এমনও শাহ্রণ করা যায়, যেখানে একই ব্যক্চি ঘে-পরিমাশ 
টি পাও তাং এক আমে পা্ষা ্াইতেছে না, বিছিন বাকল 








গ্রাম ও নগর-বিস্বাস 





জনৈক পৃহন্থ বাছ়িগ্ৰামের তরু! নানক পাড়ার (7 ) ০ কুলযবাপ বিলগেজ কিনিছাছিলেন ৰ 


এবং এক ত্রোণবাপ বাস্ততূমি কিনিঘাছিলেন ভ্রগোহ্ালী পাড়ায় (?) : ভোছিলের সহোদর 
আাত। ভাঙ্বরও একই সঙ্গে কিছু বাস্বন্কনি কিনিহাছিলেন শেনোক্ত গ্রামে । স্পষ্টতই বোঝা 
যাইতেছে প্রীগোহালীতে বিলন্মি সহ্গলা আব ছিল না। ব্রত পাড়াৱ মে কনি 
কিনিযাছিলেন তাহার সন্বদ্ধে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এ দমি হইতে রাজার কোনও সার 
এখাবৎ হইতেছিল না, অর্থাৎ ভূষিগণ্ডটি পতিত, পড়িয়াছিল। বন্দ শতকের পুণাইখর 
পাট্রোলীতে একসপ্দে অনেকগুলি খবর পারা যাইতেছে । মহাবাজ কতদতের অঙ্ুরোধে 
জ্রশহারাজ বৈন্যগুপ্ত উত্তর মণ্ডলের অন্তর্গত কন্তেডদক গ্রামে মহাযানিক অব্বৈতিক ভিক্ষু 
সংঘকে পাচটি পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে ১১ পাটক কৰণযোগা অথচ অকুষ্ট ভূমিদান করিয়াছিলেন 
প্রথম ভূখণ্ডের সীমায় পূবদিকে গুণিকাগ্রহার গ্রাম এবং বিফুবধ কির (1). পেত দলে 
মৃত্বিলাল (1) নামক জনৈক গৃহস্থের পত্র এবং রাজবিহারের ক্ষেত্র, পশ্চিমে হুদীনশীধ্- - 
পুরকের ক্ষেত্র, উত্তরে দোমীভোগ পুঞ্ধরিনী---এবং বন্পিঘক ও আদিতাবন্ধুর ক্ষেতসীমা । 
দ্বিতীয় দ্গণ্ডেণ সীমায় পূবদিকে গুণিকাগ্রহাৰ গ্রাম, দক্ষিণে পক্ষবিললের ক্ষেত্র, পশ্চিমে 
বাঙছিহার, উত্তৰে বৈগ্নাম গৃহস্থ ক্ষেত্র। তৃতীয় ভূখণ্ডের সীমার পৃথদিকে জনৈক গৃছস্থের 
ক্ৰেতরভূমি, দক্ষিণে আর একজন পৃহস্থের ক্ষেত্রসীমা; পশ্চিমে জোলারির করেকজনীমা । উদ্ধরে 
নগিজোদকের ক্ষেত্রসীন।। চতুর্থ কৃমিখণ্ডের সীমায়, পূবে বুহুকের ক্রেত্রপীমা, দক্ষিণে কলকের 
ক্ষেত্রসীমা; পশ্চিমে সের ক্রেত্সীমা, উত্তরে মহীপালের ক্রেত্রশীমা। পঞ্চম কৃমিথণ্ডের 
পুবনীমায় খন্দবি্গ গুৰিকের ক্ষেত্র, দক্ষিণে মণিভতের ক্ষেত্র, পশ্চিমে হজ্গরাতের ক্ষেত্র, 
উত্তরে নাদভদক গ্রাম । সপ্তম শতকে জয়নাগের বপাখোববাটপট্রোলী দ্বারা বপাঘোহবাট 
গ্রামখানা ব্রাহ্মণ ভট্ট বীরন্থামীকে দান করা হইয়াছিল। এই গ্রামের পশ্চিম সীমা কুস্থট 
গ্রামের আপণদিগকে প্রদত্ত শ্রেত্রকৃমিব সীমা, উত্তরে নদীর খাত,; পূবে একই নদীর খাত, 
এবং এই খাত, হইতে আরম্ভ করিয়া আমলপস্তিক গ্রামের পশ্চিম সীম! স্পর্শ করিয়া দে 
সমপঘানক একেবাবে চলিয়া গিয়াছে ভট্ট উন্মীপনন্থামীর ক্ষেত্কূমি পথন্ ; সেইখান হইতে 
আবস্ভ করিয়া দক্ষিণে সোদ্দ! ভরানিব্বামীব ক্ষেত্র পর্যন্ত এবং সেখান হইতে সোজা লঙঘবান 
হইছা ভট্ট উন্দীলনব্থামীত ক্ষত্রসীমান্ অনস্থিত বখটস্মোলিকার পুষ্ধবিনী ভেদ কবিয়া কুক্কুট 
গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত সূমিমীম! পন বিলস্বিত। এই শতকেরই ড্রিপুবার লোকনাখ 
প্টোনীতে দেখিতেছি জনৈক আাণ মহাসামন্ত প্রদোহশ্া দুই শতাহিক আক্ষণের বসবাসের 












৩৫৪. ,. বাঙালীর ইতিহাস 

(লিশিগুলিতে পাগরা বাৱ তাহাতে লেক বাইতেছে, ক্ষেতুমি ক্রেত্রত্ধমিধ সে, এথা 

ৰান্তন্ধুনি বাস্তভৃমির লক্ষে এক্ৰোৱে সংলগ, এবং কোখাও কোথাও খ্রাষও গ্রামের সাল) 
কিন্ত দৃষ্টান্ত উল্লেখেও সাব প্রস্বোজন নাই। উদ্ধৃত নৃষ্টান্ড হইতে দুইটি তথয 

পৱিক্ধাৱ। প্রথমত, ছনসংখ্যা বৃদ্ধির স্ষে দঙ্ধে বান্ধ ও ক্রিশ্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সদগ্রকার 





ক্কুমিত চাহিদা বাড়িয়াছে, বন-স্ৰশ্যতূখি পরিষ্কার কৰিৱা নৃতল গ্ৰাৰেৰ পত্তন হইয়াছে, পতিত, 
কখচ কধপন্োগ! কৃমি কবাবীন করা হইবাছে। দ্বিতীত্বত, বাস্তু ও ক্ষেত্ৰকৃনি লইথা 
প্রতোকটি গ্রাম পৃখক অথচ মনসনিবিই, দৃঢ়সংবন্ধ, অর্থাৎ গ্রানাস্রাত গৃহন্ববানঠী গুলি এবং 
কুদিক্ষেঅগুগুলি ইততপ্রত বিক্িপ্য নত । তাহা না হইৰাৰ কারণও আছে। যে কৃষি-নিঙৱ 
সমাজের ্ীবিকা প্রধানত শুধু পশুপালন এবং পশুচারণ, সেখানে চারবক্কনি যেমন দেখা ধার 
দূতে দূ ৰিক্িপ্য তেমনই বাপ্জও খাকে পরস্পর নিচ্ছিজ। কিন্তু একান্ত ভাবে ক্রমিনি্ঁর 
গ্রামে সাহা হইতে পাতে না, বধ প্রবনতা বেখা হাত ঠিক তাহার বিপরীত দিকে। তাহা 
1 ভাড়া, ভৰিজীৰী সমাজে নৃতন গ্রামের খন পত্তন হয, তখন প্রথমেই বৃহৎ বসতি এ 
কষঅকুমি বিস্তাৱ দেখা ধাত না। কয়েকটি গৃহস্থ বাড়ী ও তাহাৰের প্রশ্বোজন নত ক্রেত্রসথুমি 
লা গ্রামের পর্ন হয। তাহাত পর গ্রামের লোকবৃদ্ধির সঙ্গ সে সেই কয়েকটি বাড়ী ও 
ক্েত্ৰকূবিকে বে বিছা ঘৱেবই ক্রদবিগ্জার ঘটিতে খাকে। লিপিসংবন্ধ সংবাদ একটু 
পব্মেভোনে বিজ্গেষণ করিলে প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলির এই গঠন প্রক্কতি, ধরিতে পারা 
কঠিন নয় । তাং! ছাড়া, গ্রামঞ্ডলি ঘননগ্রিবিঞ্ ও দূঢ়লংবঞ্ধ হইবার অগ্ধ কারণও আছে। 
ভয়ভীতি, নানাপ্রকাতের বিশদ-উৎপাত প্রভৃতি হইতে আত্মবন্গার উদ্ধেশ্েও গ্রামবাসীরা 
খঘনসঙ্গিবিষ্ট হইথা বাপ করিত, এৰা সাঙারণত এক এক বৃত্তি আাশ্ৰথ কৰিধা সমশ্েণীর 
লোকৰেৰ লহয়া এক একাটি পাড়া গক়িদা উঠিত। এই ধরশের পাড়া ও গ্রামের গঠন 
আচীন কৌমসনাজেরই দান। 
প্রাচীন লিপিমালাহ অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পানা দাইতেছে। সব গ্রামের আমতন 
ও লোক-সংখ্য! সমান ছিল না, ইহাতে! সহজেই অস্থনের ; প্রকৃতি একগ্রকার ছিল নাঃ 
_ এপ অস্থনানেও ৰাধা নাই । ছোট ছোট আম ৰ! গ্ৰানাংেৱ নান ছিল পাটক (ৰা পাড়া) 
লা পঢ্রোলীতে তো। স্প্ই দেখিতেছি, শাযিগ্ৰানেত অন্তত ছুহটি ভাগ ছিল, ত্ৰিবৃতা 
জগাহানী, খৰি ইহাদের পাউক বলা হইতেছে না কিঙ্ বন শতকের হন 








গ্রাম ও নগর-বিশ্াস ৩ 


জল ও স্থলপণের উপর, বাসার ৪ কৰিকের সোগানে স্বপত এ চু, যে-সক গ্রামে শিল্প- 
বাণিজোর অযোগ ও প্রচলন বেশি, কিংবা ক্ষেলব গ্রাসে শাসনকাৰ পরিচালনার কোনো 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত খাকিত, শিক্ষা, লাংস্কক্তি বা বর্মকার্মের কেজ বলিয়া পরিগণিত হটাত সেই 
সব গ্রাম সাভোক্ এক বা এক্াদিক কারণে আয়তনে, লোকসংগ্যায় এবং মারার অনান্য 
গ্রামাপেক্ষা অধিকতর প্ুকুহলাভ করিত, সন্দেহ নাই ॥ এই রকম সুই চারিটি বৃহ, এবং 
মর্ধাদা সম্পন্ন খামের পৰব লিপিমালা € সমসাময়িক সাছিত্যে পাওয়া বায; পরে '্ঞাহাদের 
কণা বলিতেছি। মাক়তি ও প্রকৃতি এই পার্ধকা লন্বেঞ প্রতোক গ্রাম কাবালি 
সাধারণ বৈশিষ্ট এক প্রকার; মেমন, প্রক্ষোক প্রামট কয়েকটি শরনিঢিষ্ট অঙ্গপ্রতান্ধে বিভক । 
বান্মচ্ধমি ৭ ক্ষেত্রককমি ভুই প্রধান অন্ধ; হা ডাকা প্রায় প্রন্থোক গ্রানেট উমরাহ, 
মালকুমি, গর্নবনি, লক্ষি, গোচবন্কুমি, বাটক-বাট, গোপখ-গোবাট-গোমার্গড়মি ই্জাবির 
উল্লেখ পাইতেছি__এক্েবাবে পঞ্চম হইতে আস্ত করিয়া আযোদশ শাতবা পর্্থ। তাহা 
আছেট। গোচৰ বা গোচাবপকমি সবাই গ্রামের ক্ষেত্রকুমির প্রাত্মসীমাৰ অখবা একেবারে 
এক পাশে, এবং সেটপান হইতে গ্রামের সীমা খেলিয়া গ্রাযের ভিতর পন্থ গোবাট- 
গোমার্গগোপথ | কোনো কোনো গ্রামে হট, হয্ীয়পৃহ, |আপণ ইত্যাদির উল্লেখ 
পাষ্টতেছি । নানা দেবতার মন্দিৰ, ব্বকুল, জৈন ও বৌদ্ধ বিহাৰ ইত্যাদির উয়েশণ 
আছে। সব গ্রামে হাট, বাজ্জার, মন্দির, বিহাব ইত্যাছি খাকিত না?" লিপিতে তেমন 
উল্লেখ নাই, যে-সব গ্রামে ছিল সে-সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ পাইতেছি মাত্র । কোনো কোনো 
গ্রামে বনগঙ্গল, কান্ধ, বড় বড় গাছ ইত্যাদিও ছিল (সবল, লক্কাটবিটপ ইত্যাছি )। 
লিপিতে তাহাও উদ্লিখিত হইয়াছে । এই সব বনজন্গল হইতে লোকে জালানি কাঠ, ঘর- 
বাটা প্রস্থ করিবার জন্য বাশ, শু'টি ইদ্যারি সংগ্রহ করিত । হিরীত ও গদৃষিব শ্রেণী 
বিভাগের দে পুঃগান্পখ বিবরগ লিপিগুলিতে পাঞ্জা খাব তাহাতে এতথা ুস্প যে, 
পঞ্চম শতকের স্থাগেই বাংলার গ্রাম্য কমিনির্গর সমাঙ্গ শৃঙ্খল স্থনিন্যস্ত ভাবে সমস্ত 
অঅদিগমা ও প্রয়োজনীয় ভূমিকে সামাজিক স্বার্ণদাধনের বিষবীভৃত করিয়াছিল । 

গ্রাদগুলিৰ স্দাপেক্ষিক আর্বতন সন্বন্ধে কিছু ইন্দিত সেন-আামলের লিপিপ্তলিতে পাকা 
যায। বয়াপসেনের নৈহাটি লিপিতে দেখি, বালছিউঠা গ্রামের আয়তন ৭ কৃপাটক ৭ জোশ 
১ আঢক ৩৪ উন্মান এবং এ কাক ( বাস্ত, ক্ষেত্র, পতিত ভূমি এবং খাল সহ), এবং খিক 

(৫০৮ কপরকপুরাণ । এই গ্রাম বধ দানকুক্ির উন্তরবাড় মণ্ডলের স্বলললক্ষ্শিবীখীর 









৩৫৬ বাঙালীর ইতিহাস 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেলহিঞ্ী গ্রামের তরল মাক ১২ ক্যাডাবাপ ( আচক ) ৫ উন্মান ও 
বাদ্ধিক উৎপত্তিক মাত্র ১৫* কপহঁক পুবাল। স্পষ্টতই দেগা মাইতেছে, তিনটি ছিন্ন ভিন্ন গ্রাম 
তিন বিভিন্ন আয়তনের । পাল ও সেন আমলের, এমন কি জ্বাগেকার পর্বের লিপিগুলি 
বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা বাইৰে, অ্ৰিকাংশ প্রাসই কোন নদনদী, খাল, বিল, খাটাকা। 
খাড়ীকা প্রভৃতির তীবে অবস্থিত: অবিকাংশ গ্রামে ঘাট (ঘট), পুঞ্চরিণী ইত্যাদিও 
দেখ| ঘায়। কোটালিপাস্ধার একটি: পটোলীতে গ্রামের প্রান্তে বলদের গাড়ীর রাহ্থাও 
একটি কুমির সীমারূপে উল্লিখিত হইয্যাছে । 
গ্রামাসমাজ থে কুদিপ্রধান-সমাজ তাহা তো সারার বলিয়াছি। কিন্ত উহার অর্থ 
এ নয় থে গ্রামে শিল্পীদের বাস ছিল না। বাশ ও বেতের শিল্প, কাঈনিল, স্ংশিয়, কার্পাস 
ও অন্যানা বপ্রশিজ, লৌহশিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র তো গ্রামেই ডিল, এক্ধপ ন্মনুমান সহজে 
করা ধায়। কথিকর্মেৰ প্রন্নোদ্ষনীয বাশ ও বেতের নানাপ্রকার পাত্র ও ভাণ্ড, ঘরবাড়ী 
ও নৌকা, মাটির হাড়িভাণ্ড প্রভৃতি, দা-কৃডাল-কোদাল, লাক্গলের ফলা, খন্থা টত্যাদি 
নিতা বাবহাৰ্খ কুমিদয্নাদি ইত্যাদির প্রয়োজন তো গ্রামেই ছিল বেশি । কার্পাস ফুল ও বীচি, 
ভাত, ভূলা। কৃলাধূনা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় যে গ্রামের লোকদেরই বেশি তাহার ইঙ্গিত 
পাইতেছি বিজ্য়সেনের দেওপাড়া লিপিতে, চর্বাগীতিগ্ডলিতে এবং সছক্কিকর্ণামৃতগ্রস্বের 
[ছ'একটি গ্লোকে। শেবোক্ গ্রন্থের একটি গ্লোকে কৰি শুভাংক বলিতেছেন, নিধন, 
প্রোজিহগণের ঝটিকাবিহত কুটব প্রাঙ্গণ কার্পাস বীজ দ্বারা আকীর্শ খাকিত। পৃতোকাট! 
দির জান্মণ-গৃহস্থবাভ়ীর মেয়েদের দৈনন্দিন কর্ম ছিল$ কাপড় বুনিতেন তত্তবায়- 
কুবিন্দকেরা, যুদ্গি বা ঘুগীবা । কিন্ত এই সব শিল্প ছাড়া কোনো কোনো গ্রামে ছুই একটি 
সম্ধতর শিল্প প্রচলিত ছিল। প্রীহট ক্ষেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্প গোৰিন্দকেশবের 
লিপিতে দেখিতেছি, এক কাংসকার ( বা কাসারী ) গোবিন্দ, এক নাবিক গ্মোক্ছো এবং এক 
দন্তকার (হাতীর দাতের শিল্পী ) বাজবিগ! নিজ নিঙ্গ গ্রামে বসিয়াই ঠাহাদের স্বীয় বৃত্তি 
অভ্যাস করিতেন | কাংসকার গোবিন্দ বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয; তার 
পাচখানা বাড়ী ছিল (অথবা, বাড়ীতে পাভখানা ঘর ছিল)। নাবিক গ্মোন্দেরও ছিল দুইখান! 
বাড়ী ( ঘৰ ? ) ; সখচ সন্যানা সকলেরই প্রা দেখিতেছি এক একখান বাড়ী ( ঘর ? )। 
ছুই চাব্িজন ছোটখাট বাবসায়ীও যে গ্রামে বাস করিতেন না৷ তাহা নয়; পাল-সমাট 
__ মহারাসাদিরাজ মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় ও চতুর্শ বংসরে ঘে দুই বণিক বদাক্মে একটি 
ও একট গণেশ সুতি পাতিব করিয়াছিলেন, লেই হইলনই- ছিলেন লু 


















গ্রাম ও নগর-বিস্বাস 


লিপিগুলিতে তাহার ইন্দিতও পারা দায়_একেবারে পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ কিতা 
অয়োদশ শতক পৰ্যন্ত । তাহা ছাডা, বৃহন্তর্ম ও ব্র্বৈবতপুরাপে তাহার কিছু কিছু ইদিত 
পাওয়া যায়। গ্রামবাসী ছিলেন সাধারণত ত্রাক্ষপেরা, কৃমিবান্‌ যহামহত্তর, হর, কবর; 
ক্ষেত্রকবেপ্া, বারজীবিরা। সমিহীন কদি-শ্রসিকের ; তন্তবায-কুবিন্দক, কর্মকার, কুস্তকার, 
কাংসকার, মালাকার, চিত্কার, তৈলকার, প্রত্রধার প্রভৃতি শিল্পীর; তৌলিক, মোহক, 
তাঙ্ছুলী। শৌত্তিক, দীবর-জালিক প্রতি ক্ষত ক্ষত বানসারীরা । গোপ, নালিত, রঙ্গ, 
'আাভীর, নট-নর্তক প্রন্ৃতি সমাজ-সেবকেরা ; বকুড ( নাউড়ী ), চর্মকার, ঘট্টীবি (পানী ), 
ডোলবাহী (ভুলে, ভুলিয়া ). ব্যাস, জি (হাড়ি), ডোম, ছোলা, বাগতীত (বাগতী ? ), 
বেদ্য। ( বেদে ), মাংসচ্ছেদ, চর্মকার, চণ্ডাল. কোল, ভীম, শবর, পুলিন্দ, মেদ, পৌঁগুক 
(পোদ ? ) প্ৰন্ৃতি অন্যান ও আদিবাসি পর্দায়ের লোকেরা । শেবোক্ প্মাযের লোকেরা 
সাধারণত বাস করিতেন গ্রামের এক প্রাস্মে, আজও যেমন করি! থাকেন। ভাটেনা! 
গ্রামের পূর্বোক্ত লিপিটিতে গ্রামবাসীদের মধো পারতেছি কয়েকজন গোপ, অন্ত একজন 
বাদক এবং একন্ধন নাপিতকে। কোনো কোনো গ্রামে সনবদ্ধ শ্রেষ্ীবাও বাল করিতেন 
বলিয়া মনে হ্টতেছে, যেমন দক্চিশৱাচ দেশের ভব বা বর্তমান ভুরু গ্রামে। এই 
গ্রামটি ব্রাহ্মণদের একটি বড কে্ুদ্বল তো ছিলই, তাহা ছা! বহু সংগ্রাক শ্রেষীকনের 
আগর ছিল। ীধরাচাের ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে (৯৯১-৯২ ) আছে, 

আসীন্দক্ষিণরাঢ়ায়া দ্বিক্জানাং ক্করিকর্মশাম । 

'্বরিস্থরিবিতি গ্রামো কুবিশ্রেষ্টিজনাশ্রয: ॥ bd 
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লিপিগুলিতে অসংখ্য গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি, একথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহাদের 
করেকটি প্রধান প্রধান মধ্যে আয়তনে ও অর্গালায় গুরুহসম্পন্প কৰেকটি গ্রামের লিপি-্রদত্ত 
প্রানের বিবরণ বিবরণ উল্লেশ করিলে প্রাচীন বাংলার গ্রামগ্ুলির সংস্থীন ও বিলাস 
সম্বন্ধে ধারণা একটু পরিষ্কার হইতে পারে । 

পশ্চিম-বাহলার গ্রাম লক্টয়াই আবস্ত করা খাকু। ই্হৃ্কিক বিষয়ের লপাদোষঝাট 
খামের কথা আগেই বলিছাছি। মর্সারুল লিশিতে কয়েকটি বাটক পাটক এবং 'অগ্রহার 
গ্রামের উল্লেখ পাওয়া বাইতেছে। লয়পালের ইর্দী লিপিতে বৃহৎ-ছত্তিবন্া নামে এক 
গ্রামের উল্লেখ মাছে; এই গ্রাম ছিল বর্ধমান তুক্ষিত দণরুক্ষিসগুলের অন্তত ক্রি । বৃহৎ 
নাম দেখিয়া মনে হয়, ছিব গ্রামও একটি ছিল। ছিব কড়া জেলার 
সস্থৃতি-বিজড়িত ' হবে ছাতনা গ্রাম হওয়া অসম্ভব 

























av বাঙালীর ইতিহাস 


লস্কাথ বলিঘা বদনা করা হইবাছে। প্রাচীন নিন্ছল গ্রাম এবং বর্তনান বীরস্কম দেলার 
লাভপুত্ খালার নত সিন্ধল গ্রাম এক এগং আভির, এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই । 
পূৰক লিপিতেই ইঙ্গিত করা! হইয়াছে হে, পাবপূগাত্ীয় বেদবিদ্‌ আদ্দপদের ক্যাবাসন্থল 
বলিয়া এই গ্রামের একটা বিশেষ মাগা ভিল। উন্মববাদমণুলের স্থরদক্ষিনীখীর অস্থগতি 
নাহিট্ঠা নাসে আৰ একটি গ্রামে ভৌগোলিক বিরাসের একট বিস্তৃততর খবর পাওয়া 
পর খাইতোছে ব্গালসেনের নৈহাটি লিলিতে। বাজছিটঠা বর্তমান 
নৈহাটিক ৬ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া প্রাম। এই বারহিটঠা গ্রামের 
চতুসীমা এই কাৰে কেয়া হটয়াছে ( ১) খাঁতযিক্া (বর্তমান খাড়,লিথা ) গ্রামের 
উদর নিক দিয়া বে সিগটিয়া নদী প্রাবমান! ভাঙা উত্তবে ; লাড়িচা গ্রামের উন্ধর দিক 
নিয়া একই লিটা প্রণহমানা, তাহাৰ উদ্ধ-পশ্চিষে : (২) শিম (বর্তমান সমল 
গ্রাস ) গ্রামের পশ্চিম বাছিযা এই একট নী প্রদহমালা, তাহার পশ্চিমে; (৩) কুমার 
জক্কিণ সীমাদিগ দক্ষিণে : কৃষ্চধামা পশ্চিমে পশ্চিমাতিমরী সীমালিরও দক্ষিণে । 
সআউচাগডিচগার দক্ষিণ গোপথের এ দক্ষিণে : এই স্বাউহাগড়িচয়ার উত্তর দিকে ম্যান একটি 
গোপণ, এই গোপথ হটতে একটি সীঘালি সো! পশ্চিম অভিমুখী হীরা স্থরাকোণা- 
গানের উদর সীমালিত্ডে গিয়া মিশিয়াছে, হান দক্ষিণে; (৪ ) নাজ্ডিলা গ্রামের 
পর সীমালির পর্বে, জলসোনী গ্রামের ( বর্তমান মূলিলাবাদ জেলার ঠ নামীয় গ্রাম ) 
পূ গোপথেৰও কতকটা পূর্বে; মোলাডণ্ডী ( বৰ্তমান মৃড়.ন্দি ) গ্রামের পূর্বদিকে সিঙ্গটায়া! 
লী পান্থ ছে গোপথ কাহারও কথকিং পূর্বদিকে । খাযিলা ( খাড.লিয়া ), অঙগরিজা 
{ স্বশ্বলগ্রাম ), জেলাসোগ্বী (বৰ্তমানেও ৯ নাম ), মোলাভত্রী ( মদ ন্দি) এবং বাজহিটঠা 
(বালা) গ্রাম ডাহা”দব প্ৰাচীন নামস্বতি গ্লষ্টযা এখনও বিদ্ধমান $ ইহাদের বর্তমান 
সংস্থান হইতে প্রাচীন লাংলার গ্রাম-সংস্থালের কতরকটা আভাস পাওয়া যায় । ' লব্দণসেনের 
গোনিন্দপুর পট্টোলীতে 'নিচ্চাবশাসন নামোঁখ্বার একটি গ্রামেরগ্পরিচযাইপাইতেছি "এই! 
গ্রাম বরধমানকূকির পশ্চিম-থাটিকা ৰক বেতডচচতুরকের ( হাওচা জেলাব বর্তমান বেতড )৭ 
আন্মর্গত। বিডচারপাসন গ্রামের পর্ধাসনীমা। স্পর্শ করিয়া আাহ্তরী নদী (বর্তমান ছগলী ' 
| হী) প্রথহমানা; দক্কিশে লেঘলেৰ মণ্ডলী ( শিবলিঙ্গ না 

লিগ সীমা : উত্তরে বর্মনগৰ সীমা । এই বাজার শক্কিপরব শাসনে কগুলি 
ly য় পাওয়া ৰাইতোছে। রা 





চা - বারী 


আন ও নগর-বিশ্যাস ৩৫৯ 


ৰাবৃহকোপা, বারিছিটা, নিমা, বাঘবহট এবং ডাসববড়াবদ্ধ বিদ্ধহাবপুর পাটক। ৰারহকোণা 
সিউড়ি খানার বার্তা ( মোর নবী বন নাইল উত্তরে ), বা মৌরেন্বর খানার বার ( মোর 
নদীর উত্তবে ) অথবা দুনিগাবার জেলার কান্দি মহকুমার পাচৰুপীর সঙ্সিকটে বারকোনান 
সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বণিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতের নত প্রক্কাশ করিরাছেন। নিন এবং 
বারিছিট। বখাক্নে বর্তমান নিম! এবং পলুটি ( মৌপেশবর গান!) গ্রামের সঙ্গে এক এবং অভির 
বলিয়া প্রপ্থাৰিত হইয়াছে। বাড়কুঞা, বাবণ, নিনা এবং বলুটি প্রতোকটি গ্রামই বর্তমানে 
মোগ নদীর উদ্ধরে; অথচ পক্রিগুর শাসনে ইহারা এই নতীর গপিগে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
হইতে পারে মযতান্মী-মোর প্রবাহপখ পরিবর্তন করিয়া পুরাতন প্রান ব্রংস করিয! নিবাস, 
কিন্ত পুরাতন নামগুলি বিলুপ করিতে পাতে নাই $ পরে এ নামগুলি আশ্রয় করিনা নৃতন 
গ্রামের পত্তন হইয়াছে । দাহাই হউক, শক্তিপুর শাসনে দেখিতেছি, বারহকোপা, বালিহিটা, 
নিম! এবং রাষবহষ্্র এই চাৰিটি গ্রাম একত্র সংলঞর, এবং এক সঙ্গে একই চহুঃদীমাধ আধো 
উল্লিখিত ও বধিত হইয়াছে । এই চাবাট গ্রামের ( ভতুরকের } ) পূবদিকে শপরাজোলী 
(পক্চিম খাল ? ) সমেত মালিকুণ্ডা ( গ্ৰামেৰ ) তুনি । দক্ষিণে বৰধস্থণ অন্ত ত.ভাগড়ীখণ্ডেৰ 
ভুমি । পশ্চিমে অচ্ছমা গোপৰ; উত্তরে মোর ননী নীনা। বিজহারপুত্ত পাটকের পশ্চিমে 
লাগলছোলী (লা্ষণ-খাল?)২ উত্তরে পরছাণ গোপখ। দক্ষিণে বিপ্রবন্ধজোলী ; পুবে 
'চাকুলিযা-দ্বোনী। আর একটি গ্রামের উল্লেখ করিযাই পশ্চিন-বাংলাব গ্রাম-বরণন! শেষ 
ক্র] যাইতে পানে। তুরিন গ্রামের কখা আগেই বলিবাছি। কৃষ্চমিতরোর প্রবোধচন্দ্রোদর 
নাটকেও বাঢ়দেশান্তর্গত তূরিশ্েষ্ঠিকা নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রামের উল্লেখ ন্দাছে ( একাদশ শতক )। 
হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে এই গ্রাম আজও কূরস্ুট নামে পরিচিত; সমগ্ত 
মধ্যযুগ ধৰিয়া এই গ্রাম ব্ৰাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি বড় কেজ্র ছিল। অন্টানশ শতকের 
বাংলাৰ অন্যতম শ্রে& কৰি ভাব্তচঙ্গ বাঘ হুরঙ্টের জনিবাহ নরেন হারেত পুত্র ছিলেন। 
অন্সদানক্গলে আছে £ | 
স্থরিশিতে স্কূপতি নৱেহ্গ বায় সুত । 
ফচ পাশে বৰে হয়ে বাজাচ্যুত ॥ 

ভাবতচঙ্গের সতাপীবের কখাদও এই গ্রামের উল্লেখ আছে। মুলনান উতিহাসিকেহা এই 
আমকে তোসট ঝলিথা ক্গানিতেন।, 

পুর ও দক্ষিণ বঙ্গে কয়েকটি প্রানের একটু পৰিচয় এইবার লগা যাইতে পারে। 
পারা বাইভেছে॥ এই 



















৩৬১ বাঙালীর ইতিহাস, 

লিপিগত সংবাদ কোনো সংশহই ৰাখে না। বিহারটির চতুঃসীমান্ধ নৌযোগ, নৌগাট, 
(নৌযোগপাট, দদিলাল (বিল ), খাল, এবং হচ্ছিকখিলভূমিই তাহার প্রমাণ । লৌখোগ, 
(নৌখাটি- ইত্যাদির উল্লেখ হইতে মনে হয়, ছোট বড় নৌকা ইত্যাদির বৃহৎ আশ্রঘও ছিল 
এই গ্রামে । গণ ব/ বন্দর ছিল বলিয়াই হয়তো এই সব নৌযোগ, নৌখাট ইত্যাদি গড়িয়া 
উঠিৱাছিল। মান হিগুরার ভাটি অঞ্চলে তাহা কিছু অসম্ভৰও নয়। এই শতকেই 
ফরিদপুরের কোটালিশাড়া অঞ্চলে কত্বেকটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে গোপচঙ্র- 
রমাদিতা-সমাচাবদেবের পট্টোলিগুলিতে। বাকমণ্ডলের একটি গ্রামে বহু সুমি পতিত, 
পড়িয়াছিল; নিযনুসিও ছিল প্রচুব, এবং সেখানে বন্ধ জন্তর। চবিষা বেড়াউত; সেই কৃমি 
হইতে ৱাছকোবে কোনও অর্থাগন হইত না। কান্ছেই রাক্কা বখন সেই ভূমি ধর্মকাখের জন্য 
নিক্রৰ করিণেন তখন ভাহার অর্থলাভ ও পুণাসকয় ছুইই হইল। বিক্রিত কৃমির পূর্বদিকে 
ছিল একটা শিশাচান্যুনিত পর্কট বা পাকুড় গাছ; দক্ষিণে বিস্তাধর ছ্যোটকা ( বিশ্তাসগ 
খাল) পশ্চিমে চঙ্ছধর্াকোটের একটি কোণ ; উত্তরে গোপেশ্্চরক গ্রাম। বারকমণ্ুলের 
নান একটি গ্রামে বিক্রিত কৃমির চতুঃলীমায পাইতেছি, পূর্বে হিমসেনের কমি; দক্ষিণে 
তিনটি খাট, এবং অপর একস্নেত্ব শাসননতন্মি ; পশ্চিমে পূবোক্ত তিনটি ঘাটে খাইবার পথ 
এন: শিলাকুণ্ড; উন্তরে নাবাতক্ষেণী এবং হিমসেনের স্কৃমি। নাবাতক্ষেণীর উল্লেখ দেখিয়া, 
মহান হয় এই গ্রামেও একটি গত বা বন্দর ছিল। এই সপুলেরই আব একটি গ্রামের 
দিন্বীত কৃমিসীমায পাইতেছি একটি গোদান চলাচলের পথ, পাকুড় গাছ এবং একটি 
নৌদগ্ডক। তদানীস্ধন কোটালিপান্ধা কলের গ্রামগ্ুলি যে নৌগামী বাৰসাবাণিজোর 
সমৃদ্ধ কেন ছিল, নৌদগুক, নাবাতক্ষেণী, নৌগোগ, নৌখাট প্রতৃতি শব্দের ব্যবহার তাহার 
আংশিক প্রমাণ । অষ্টন শতকে ঢাকা অঞ্চলের (ঢাকা সহর হইতে ৩* মাইল, লীতললগ্যার 
দূরে দাত গ্রাম ) করেকটি গ্রামের পৰিচর পাইতেছি দেবখড়গের আশ্রফপুর লিলি 
ছুইছিতে। এই অঞ্চলের একটি বা! একাধিক গ্রাষের বিভিন্ন পাটকে ( পাড়ায়) চারিটি 
বৌন্ষবিহা্ ও বিহারিক ( ছোট বিহার ) ছিল, এবং ইহাদের চা ছিলেন বন্দ্য সংঘমিত্র । 
পংদমিত্রের শিশ্মবর্গের মধ্যে শালিবদক ছিলেন অক্ততন। বিভিন্ন পাটকের বিভিন্ন কক 
ও পৃহস্থণের অবিকার হইতে কুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া লই [ ইহাদের মধ্যে অন্যান অনেকের 
সঙ্গে বাণী উপ্রভাবতী, শুভংহুকা নামে একটি মহিলা, বন্দ্য জ্ঞানমতি নামে একজন বৌদ্ধ 
চা ODO EC UREN (1) tee CE 
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প্রান ও নগর-বিক্ঞাস ৩৬১ 
গ্রামের লীমা-পরিচয় প্রসঙ্গে এই প্রান ও অন্য আও তিনটি গ্রামের কিছ কিছু 
পরিচয় পায়া বাইতেছে। ক্রৌকশ্বদধপ্রামের “পশ্চিমে গঞ্ছিনিকা। উত্তরে কাদদবরী অর্থাৎ, 
সবস্বতীর দেউল ( দেবক্লিকা ) এ পেন্ছুর গাছ। পূৰোতবে বাজ্দপুত্র দেৰটকৃত আলি, 
এই আলি নীঙ্গপূরকে ( টাবা লেৰুব বাগান 7) গিধা প্রনিষ্ট হইদাছে। পূর্বদিকে বিকুটরুত 
আলি, তাহা খাটক-যানিকাতে ( খালে ) গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর জন -বানিকা 
( ঘে-খালের দুই ধারে বাতাপী লেবুর গাছ ? ) আক্রমণ করিরা তাহার পাশ দিয়) আুষানক, 
পংপ্ত গিযাছে। তথা হইতে নিঃস্থত হইয়া পুশ্যাবাম-বিৰ্বান্ধন্দোতিকা পৰন্ত গিযাছে। তখ! 
হইতে নত হইয়া, নগচর্মটেৰ উত্তর সীমা পান্ত গিয়াছে। নলচর্মটের দক্ষিণে নামি 
কাম়িকা.--হইতে খণমূণ্ডমুশ পান, সেখান হইতে বেরসৰিত্বিকা, তাহান পর ঝোহিতখাটা- 
শিণ্ডাবৰিটি-স্মোটিকা (খাল ) সীমা, উক্াহযোটেৰ দক্ধিণ এবং গ্রামবিদ্বের ॥ক্দিশ পদত 
দেবিকা সীমাবিটি ধৰ্মায়োজোটিকা (খাল )। এই প্রকাহ মাঢাশান্দলী নামক গ্রাম 
( তুলনীয়, নিধনপুর লিপিব মধ্রশান্দলী )। তাহার উত্তরে গঞ্দিনিকার সীমা; তাহাত 
পূৰে অৰ্ধন্ৰোতিকাহ সহিত মিলিত হইয়া ব্দাযধানকোলাপ্ধ-মানিক ( স্বাত্ৰকাননবৰ্তী বাল ? ) 
পন্য গিয়াছে। তাহার দক্ষিণে কালিকাশ্বত্র, তথা হইতে নিঃন্দত হইয়া ভীকলাভিযুক 
পান্ত গিয়াছে। তাহার পশ্চিমে গিঘা বিৰগর্ন্দোতিকার গঞ্গিনিক্ার ( বতমান, গাঙ্গিনা) 
গিয়া প্রবিষ্ট হইবাছে। পালিতকের সীমা দক্ষিণে কাণাস্বীপিকা, পূবে কোটা পোত, উত্তরে 
গর্গিনিকা, পশ্চিমে জেনন্দারিকা। এই গ্রামের শেষ লীমায় পল্কর্ণক্বীপ সালীকট-নিলয়ের 
অনীন আম্মত্তিকা-মগ্ডলের অন্তর্গত গো-পিশ্ললী গ্রামের সীমা--পুথে উদ্ভগ্রামমগুলের 
পশ্চিমসীমা, দক্ষিণে জোলক, পশ্চিমে বেসানিকা| নামক খাটিকা, উত্তরে উদ্ভগ্রামমপ্তলের 
(উদ্বগ্রাম কি সেই গ্রাম ফে-গ্রামে ওই বা পড়িক্নাবাসীদের বসতি ছিল বেশি?) সীমার 
অবস্থিত গোপথ।' উপরোক্ত ব্যাত্রতটীমণ্ডর নে দক্ষিপ-বঙ্গের ব্যা্সাব্যুবিত নিয্ধশারী বনম্ 
জনপদ এসদন্ধে সন্দেহের বকা কম। সমুহতীবব্তী নিয়ককমি বলিযাই এইসব গ্রামাঞ্চলে 
এত গল্িনিকা, থানিকা, স্রোত, ল্রোতিকা, ্বোটিকা, খাটিকা, দ্বীপ, দীপিকা গ্রস্তৃতির এত 
প্রাদ্ধভাৰ। ৰিশ্বক্কপসেনের একটি লিপিতে বঙ্গের নাব্যভাগে বামসিন্ধিপাটক নামে একটি 
গ্রামের উল্লেখ আছে এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাহকুগ্ড, পূবে দেওহাবের বেবভোগ- 
সীমা 5 দক্ষিণে বঙ্গালবড়া নামক গ্রামের স্মি; পশ্চিনে একটি নদী ॥ উত্তৰে একই নদী । 
এই নাব্যভাগেই বিনবতিলক নামে আর একটি গ্রাম ছিল: এই গ্রামের পূবে সমূহ । দক্ষিণে 
প্রপুনীকূমি $ পশ্চিমে একটি ধার ( আহ্দলনীমা ) ; উত্তরে স্বীয় শাসনসীমা। নাব্য জনপদ- 
মু দল ভে সে আত আল পা মন আলি দিল 
er টি বা 
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গ্রাম, পশ্চিমে শংকৰ গাম, উত্তরে বাগুণীবিত্ত---গ্রাম। বিশ্বব্ঞপসোলের মদনপাড় লিপিতে 
পিপ্রোকান্টি এবং কন্দ্পশংকর নামে ছইটি গ্রানের উল্লেখ আছে। পিঞ্োকাস্টি বর্তমান 
ক্রি ছ্েলার কোটালিপাড়। লরগণার পিঙারি গ্রাম । যাহা হউক, পিজোকান্টি গ্রামের 
পূর্বদিকে, অঠপাগ গ্রামের ধান ( ছা্গলন্ধ ); দক্ষিণে বাৱরীপড়া ( বাক্ইপাড়। ? ); পশ্চিমে 
উঠ্চোকান্টি গ্রাম; উবে ৰীবকাট্রী গ্রামের বাধ ( কাস্ট, কাটি বর্তমান কাটি; তুলনীয়, 
বৰিশাল -ফরিদপুর্ অঞ্চলের ঝালকাটি, কলসকাটি, লক্মণকাটি উত্যাদি। এই বান্দার 
“ শাহিত্য-পারিষর লিপিতে বিক্রমপুর ভাগের লাউহড! চকুৱকের সন্ত দেউলহস্তি গ্রামের 
বর্ণন। প্রসঙ্গে 'দেশিতেছি, এই গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমে বাঙ্গহতা নদী । জীমং ডোশ্বমনপালের 
ভুন্দ্বন লিপিতে পূবখাটিকাক সমস্ত খামহিখা নামে একট গ্রামের সংকিগ্র পরিচয় একটু 
পাইতেছি, এই গ্রামের বান্ধিবে বোধ হয় একটি বৌন্ধবিহার ছিল (বহহযবহিঃ )। 
লব্সেনের আশুলিয়া লিশির ঘাখরন্ডিঘ। নামে আৱ একটি গ্রামের অবস্থিতি ছিল 
ব্যাস্নতটীতে এই গ্রামে একটি বটবৃক্ষ এবং একটি জলিলের ( জলময় নিয়নমি ? ) উল্লেখ 
আছে। ইহাবই সংলঃ ছিল আত ছুইটি গ্রাম; শান্তিগোলী এবং নালামঞ্চৰাটী। বাংলার 
পপূর্ণদক্ষিণতন প্রান্ছের চাটিগ্রাম আহমানিক দশন শতক হইতেই একটি সমৃদ্ধ ও মধাদাসন্পর্র 
গ্রাম ছিল বলিদা। মনে হইতেছে। ভিন্যতী বৌদ্ধপুরাণ মতে, চাটিগ্রাম বৌদ্ধ তারিক গুরু 
তিল-দোগীত জন্মস্মি ছিল (বশম শতক )। এই গ্রামে পণ্ডিত-ৰিহাতত নামে সপ্ত একটি, 
বৌস্ধবিহা্র ছিল এবং এই বিহাত্রে বসিত্থা বৌন্ধ-্মাচাখেরা সমবেত বিবাদী পণ্ডিতে 
সঞ্ষে ভর্কবিতর্ক করিতেন ॥ এই ভাটিগ্রামই পাবে মধ্যযুগে পূর্ব-বাংলার বৃহত্তম সামুক্রিক 
বাপিস্ছোর বন্দর-নগরে পরিণত হইস্বাছিল চট্টগ্রাম নাম লইরা। বান্দা! গোবিন্দকেশবদেখের 
জাটেরা লিপিতে একসঙ্গে ২৮ট গ্রামের উল্লেখ আছে; ভট্টপাটক গ্রামের শিবমন্দিযের 
পৰিচালনাও জগত এই ২৮টি গ্রামে ২৯৬টি বাডী (ঘৰ ? ) এবং ৩৭৫ হল জমি ধান কৰা 
হইয়াছিল। ট্টপাউক বর্তমান ভাটেব। গ্রাম, কুলাউড়া-হষ ত্েলপথের খাত্রেই । বাকী 
বলটি গ্রামের নাম প্রার অবিকৃত ভাবে এখনএ ভাটেরার আশেপাশে বিগ্ঞঘান। এই 
আমগুলিহইতে প্রায় ৯০৮ শত বংসরের পূৰেকার গ্রান-বি্লাসের চেহার। এখনও কতকটা 






শামোদবপুৰে প্রা গগন নলের একটি লিপিতে ( ৩ নং ) পলাশবুন্দক নামে একটি 
লী এই স্থান হইতেই কৃষি বিক্ৰত্বের রাজকীয় ব্মাদেশ নিঃসৃত হইয়াছিল |. 
বে একটি গ্রাম এই A পিপিতেই পাওয়া বাৱ । দিনার সহযের 








গ্রাম ও নগর-বিন্তাল ৩৬০ 


পদক শব্দেৰ ব্যবহার হইতে গুনের । বেনেলের নক্ারও ( ১৭৬৪-৭৬) বেবি 
পলাশবাড়ী বেশ বড় ও যবাহাসম্পর স্থান। এই লিপিতেই চগ্গ্রাষ নামে সবার একটি 
গ্রাসের উদ্লেশ পাওয়া যাইতেছে । গুপ্ আমলের লিপিঞুলিতে অনেক গ্রামের উল্লেখ 
নাছে; তন্মধ্যে ব্ৰদ্দন্দপাটক, সাতুবনাশ্রষক, হিমবচ্ছি্বাবস্থিত তোক্কাগ্ৰাম, বাযিগ্রাম 
নি বড়া জেলা ), পুৱাপৰৃন্দিকহরি, পৃষ্ঠিমপোট্ক, গোষাটপুক, নিন্বগোহালী,' 
পলাশাট, বট-গোহালী প্রকৃতি গ্রাদ উল্লেখধোগ্য । এই গ্রামগুলি প্রা সবই দিনাজপুর. 
রাজনাহী-বগ্ুড্ধা জেলার অন্তত । বারিগ্তাম খে একাৰিক গ্রামখণ্ডেৰ সমক ছিল ডাহা তো 
আগেই নলিয়াছি। ভগোছালী এবং তিব্বত এই গ্রামের নম ছিল |. ধানোদরপুবের 
১৪ মাইল উরে বৃন্দকূড়ি নামে একটি গ্রাম এখনও বিদ্যমান এই গ্রাম হয়তো! 
পুরাণরন্দিকহরির স্মৃতি বহন কৰিতেছে।: নিত্বগোহাপী গ্রাম মূল নাগিবস্টরযগুলের ( অধাং, 
মণ্ডল-পাসনাৰিষ্ঠানের ) সংলর ছিল, পাহাড়পুর লিপিতেই এইরূপ ইঙ্ছিত আছে। 
পৃষ্টিমপোটিক, গোষাটপুহক এবং পলাশ গ্রাম ছিল নাগিবটম গুলাস্র্গত দক্দিপাংপকবীঘীর 
অন্তরণাত। বটগোহালী পাহাড়পুরের সংশগ্র গোন্ালনিটা গ্রাম হওয়া অসম্ভব নয় ॥ সুক্ষেত 
জেলার নন্দপুর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিলিতে ক্্ধিল গ্রামাগ্রহার নামে একটি অগ্রহার গ্রামে 
উদ্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামে বিষ়পতি ছত্রমহের 'অদিষ্ঠান-অধিকবশের ন্মবস্থিতি হইতে 
গ্রামটির আয়তন এ মর্যাদা শন্থমান করা কঠিন নহ । শাসনাদি্টানকূপে কোন কোনও 
গ্রাম যে বিশেষ মধধাদা লাভ করিত আয়তনে ও গুরুত্ধে বাড়িয়া উঠিত এসপদ্ধে সন্দেহের 


কফুরটপর্লিকা গ্রামের উল্লেখ পাইতেছি। এই গ্রামের একটি ক্মংশের নাম ছিল চুটপর্লিকা 
(অর্থাৎ ছোটপরী বা ছোটপাড়া)। ক্রাবিড়ী ছুট শব্দের অর্থই তো ছোট। 
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৩৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রামের পৃরনীমায় বৌগ্ধবিহানসীঘাজ্ঞাপক একটি ঠাস; দক্ষিণ সীমার নিচডহা। পু্রিণী । 
পশ্চিমে লন্দিহরিপাকুতী গ্রাম ও মোললাপ-খাড়ী নামে খাল। কামবপরাক্জ অযপালের সময়ের 
(একাদশ শতক ) সিলিমপুৱ লিপিতে বালগ্রাম নামে আর একটি গ্রাম সন্দ্ধে বলা হইয়াছে 
যে,'পুশ/দেশান্রর্গত এই গ্রাম বরেন্ীর অলঙ্কার স্বক্প ছিল ( বৰেন্দরীমগুনং গ্রামে! ) এবং 
এই গ্রাম ও তর্কারির মধ্যে সকটীনদীর বাবধান ছ্বিল (সকটাবাবধানবান্‌)। ত্কাবি ব্রাহ্মণ 
এ করণররের খুব বড় কেন ছিল; তর্কারি-তর্কারিকা-তর্কার-টকার-টকারীব উল্লেখ লমলাময়িক 
* অনেক লিপিতেই পাওয়া দায়। সন্দেহ নাই, হে, এই গ্রাম সমসামত্িক কালে বাংলার এবং 
বাংলার বাছিবে একানিক কারণে প্রলিদ্ধিলাভ কবিয়াছিল। এই গ্রামের অবস্থিতি-নির্দেশ 
লইয়া! পত্ডিত মহলে স্থনেক তর্ক-বিতর্ক আছে, কিন্ত ইহ! যে প্রাচীন বরেন্জীর অস্তগত 
এসন্বন্ধে সন্দেহে অবকাশ কম। বিশ্বক্ূপসেনের মদনপাড়া লিপি এবং কেশবসেনের 
ইদিলপুঝ লিপি ছুইই নির্গত হইয়াছিল “ফ্তগ্রাম পরিসব সমাবাসিত-ছনক্ছযন্ন্াবারাৎ।” 
লক্মপেনের সাগাইলগর লিলিও নির্গত হইয়াছিল খার্যগ্রাম জঘন্বন্ধাবার হইতে । ফন্তগ্াস, 
"ও ধাহগ্রামে জবস্দ্ধাবার ক্ছাপনাহ ইঙ্গিত হইতে এই অগ্রমান স্বাভাবিক যে, সমসামদিক, 
কালের সেনরাষ্টরে এই গ্রাম দুইটির বিশেষ একটা মধাদা ও গুরুত্ব ছিল, নিলে মহাবাঙ্গের 
আযগষভাবার গ্রামে স্থাপিত হইতে পাৰিতন| ৷ অবস্থা ছযন্ধদ্ধাবার 'ছাপনার পর তো রত ও 
অর্াদা নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোনো কোনো গ্রামে ছে শাসনকেন্দ প্রতিষ্ঠিত হইত 
তাহার কতকটা মুক্ষিপিষ্ক অশ্রমান তে! ভ্রাগনীগ্রামমণ্ডল হইতেই পাওয়া বায়। সেন আমলের 
শেষের পর্বে কোন কোনও গ্রাম জগ্কদ্াবাবের মধাদাও লাভ করিয়াছে, দেখিতেছি। 


বাংলাদেশের রুমিগ্রধান প্রাচীন সম্ভাতা ও সংস্কৃতি যেমন বহুলাংশে স্থপ্রাচীন 'ষ্টিক- 
ভাষাভামী আদিবাসিদের দানের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, নাগরিক সভাতা তেমনই পরিমাণে 
নী জরাবিভ্-ডাবাভানী লোকদের নিকট । এসম্বন্ধে নরতাত্বিক গব্ষণালন কিছু কিছু 
ভথোর উতিহাপিক ই্দিত দ্বিতীয় অধ্যায়ে দরিতে চেষ্টা করিযাছি। প্রাচীন বাংলার 
আনেক ব্যক্তি ও স্থান-সান সঙ খে দীৰ্ঘ শব্দতাৰ্বিক গবেষণা হইয়াছে, তাহাও এই 
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গ্রাম ও নগর-বিক্কাস 


এ তথাও অস্বীকার করা! বার না। সনসামন্বিক লিপিবাপাহ এবং সাহিতো সাঃলার 
অনেকগুলি লগব-নগরীর উল্লেখ ও বিববন ছানা মায়; তাহা ছাড়া প্রাচীন প্রংসাবশেষের 
খননকার্দ, আবিস্কার ইত্যাদি দেটুকু হইযাছে--বয:লাদেশে গৰ অজই হার 
ফলে কোনো কোনে! নগবের সংস্থান ও বিক্াস সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু সাতণা কর! চলে। 
গ্রাম ও নগবের পার্থক্য প্রাচীন ও মন্যযূগে পৃদিবীর সর্ব যেমন, বাংল! দেশে তাহাই ॥ 
প্রথম ও প্রধান পাকা, গ্রাসগুলি প্রধানত ভূমি ও কুঝি নি, কিন্তু লগৰ নানা প্রযো্ছনে 
গড়িয়া উঠে, এবং কমি কতক পৰিমাণে তাহাৰ অর্থ নৈতিক নির্ভব হষ্টলেঞ শিল্প-বাসা-. 
বাণিঙ্গালন্ অ্থসম্পদই নগর-সমক্ধির এখান নির্ভর শে-ক্ষেত্রে তাহা নয়, সেখানে গ্রাম ও 
নগরে পার্থকাএও কম। 

প্রাচীন বাংলায় নগরগুলি গড়িযা উঠিযাছিল নানা প্রয়োজনে; কোথা একটিযায 
প্রয়োজনের তাড়নায়, কোথাও একাধিক প্রয়োজনে। পুগু-পৃণু বনের মত নগর একটি 
মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই; বিভিন্ন লাক্ষ্ে প্রমাণিত হয় বে কগতোরা তীরবর্তী 
এই নগর প্রখ্যাত একটি তীর্থ ছিল। দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরিয়া! এই নগ্ত 
বৃহৎ এক স্বাঙগা ও জনপদ-বিভাগের বাক্সপানী ও প্রধান শাসনকেক্র ছিল তৃতীয়ত, এই 
লগ ল্ভারতীয় এবং আব্মদেশলিক বাণিছোর একটি প্রান কেন ছিল; একাদিক স্থলপথ 
এবং প্রশন্ত করতোযার জলপথ এই কেনে মিলিত হইত ॥ তায়লিপ্রির মতন নগর একটি 
মাত্র প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে নাই । প্রথমত, তামলিস্রি ভারতের ন্যাম স্থপ্রসিদ্ধ 
সামজিক বন্দর ; একদিকে সমুভপধ এবং অন্তদিকে ভালীবনীর জগপথের এবং দিকে 
আন্মর্জাবতীয় ও আন্মর্দেশিক স্থলপণের কেন্দ এই নগর । এই কারণেই তায়লিল্ি শতাস্ধীর 
পর শতাব্দী ধরিয়া নাণিছ্ছোর এত বড় কেন্দ্র কূপে ভারতে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্ছো স্থান 
লাভ করিতে পারিয়াছিল। লক্ষণীয় এই খে, এই নগরে বাসী শাসনকেঙ্গ ছিল, 
দগ্রীর দশক্মার-চৰিতের একটি গল্প ছাড়া আর কোথাও তেমন ইন্মিতও কিছু নাই। 
তাষলিপ্রির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম কাবণ, এই নগর বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংন্ততির 











৩৬৬ ৫ বাঙালীর ইতিহাস 
বিক্রমপুর শুধু পাসনকেন্ছ হিসাবেই শুকত গন করে নাই, ইহার সামরিক ওুরুত্বও 
অনন্বীকাখ তাহা না হইলে একাদিক সেন রা্ধার আমলে এখানে জয়প্ধন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত 
থাকিতে পারিত না। লক্ণসেনের পরাজয় এবং তৃবাঁদের দ্বাৰা নবীপ অধিকারের পর 
সে-পুকুতধ আর বাড়িয়াই গিঘাছিল। তাহা ছাড়া, প্রাচীনকালে নদনদীবহুল নৌ-বাতায়াত 
পনের বেশে অবস্থিত থাকায় ইহার বাণিছাক গুরুত ছিল বলিয়া মনে হয়। অধিকন্ত, 
'আহুমানিক্ক নবম-দশক শতক হইতে বৌন্ধ-ত্ৰাহ্মণা শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একটা বড় কেন্দ্র ছিল 
বিক্রমপুবে । শুধু মন্ত্র বাযীয় বা সামরিক প্রয়োজনে, কিংবা শুধু ধর্মকেক্র হিসাবে কোন. 
নগর প্রাচীন বাংলায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাও নয । পঞ্চনগরী বিষয়ের শাসনা মিন, 
পুক্ধতণ, জীপুর। পাল 9 সেন রাদাদের প্রতিষ্ঠিত রামপাল, বামাবনী ও লক্ণাবতী, শশাঙ্ক ও. 
" জয়নাগের বাজ্ধধানী কর্ণস্থবর্ণ প্রভৃতি নগর প্রধানত বারী ও সামরিক প্রয়োজ্জনে গড়িয়া 
সউঠিয়াছিল, এন্ধপ অহমান অযৌক্তিক নয়। সোমপুর ( বতনান পাহাড়পুর ), ত্রিবেনী প্রন্ৃতি 
নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন হিসাবেই । কিন্তু সমসাময়িক সান্ধ্য দেখা 
যায়, দে-প্রন্বোজনেই নগরঞুলি গড়িয়া উঠুক না কেন, কমবেশি ব্যবসা-বাণিছোর প্রেরণা 
সবই ছিল বলিয। মনে হন । বস্তুত, প্রাচীন বাংলার নগরগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! বায়, প্রায় প্রতোকটি নগবই প্রশস্ত ও প্রচলিত স্থল ও জলপথের উপর 
ৰা সংযোগকেহ্ছে অবস্থিত ছিল । ইহ! একেবারে ন্দকারণ বা! আকন্মিক খলিয়া মনে হয় না। 
ফরিদপুরের কোটালিপাড়াত্ব প্রাপ্ত যা শতকের একটি লিলিতে চক্বর্মণ-কোট বলিয়া একটি 
ছুর্গের উল্লেখ আছে সামরিক প্রয়োজনে এই ছূর্সনগর গড়িছা উঠিছাছিল, সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এই লিপিতে এবং এই স্থানে প্রাপ্ত সমসামস্ধিক অক্তাক্ত লিপিতে স্থানটি যে নৌ-বাণিক্ষা- 
প্রধান ছিল তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায । এই কোট হইতেই বর্তমান কোটালিপাড়া 
নামের উদ্ভব, একপ অন্থমান একেবারে অযৌক্তিক নয় ॥ 
নগরের বাসিন্দা কাহার ছিলেন তাহ! সহজেই অঙ্ছনান করা খাইতে পারে ॥ যে-সন 
নগর প্রধানত রাষ্ট্রীয় এবং সামরিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠিঘাছিল, শালনাধিঠান ছিল যে-সব 
নগরে, সেখানে বারী ও সামরিক কর্মচারীরা তো বাস করিতেনই--ইহার। সকলেই, 
চাকুরিজীৰী, খনোৎপাদক কেহই নহেন। কাজা, মহাবাজ, সামন্ধবাও, নগরবাসীই ছিলেন। 
হিমার জন্ত বা শিক্ষাকেন্্র হিসাবে ঘে-সব নগর গড়িয়া উঠিত সেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও. 








গ্রাম ও নগর-বিস্তাস bl) ২৩৬৭ 
'আধিকাহ্ণ নগরে ব্যবসা-বাণিছোব একটা প্রেরণা ছিল, একথা ক্মাগে খলিয়াছি। এই 
ব্যবসা-বাণিছা দ্াশ্রর কবিদ্ধা বহসংগাক রেশম সার্থবাহ, কুলিক-_ইান্া নগবেই বাল 
করিতেন, সই শতকপৃৰ লিপিওলিতে এমন প্রমাণ প্রচুর পাও মাইতেছে। বাজকচারী 
রাষ্ট্রপ্রতিনিনিদের সঙ্গে সঙ্গে ইহাবাই নগরের প্রধান বাসিন্দা। ইহাদের নিগনকেনগুলিও 
ন্গতরে। তাহা ছাড়, শিজ-ব্যৰসা-বাদিদ্যনিঘহণ সংক্রান্ত কেটি রাজপদের উদে 
লিপিগুলিতে দেখা ঘার। এই পদগুলি এবং নগর-শালন সংক্রান্ত কয়েকটি দক পদ 
(মন, পুরপাল, পুরপালোপরিক ) বাজবানী, স্বক্তি অথবা বিষয়ের রাষ্টবস্তের সন্ধে লক । 
ইহার! সকলেই যে নগরবালী এসদদ্ধে কোনও সংশ্ই থাকিতে পারেনা ॥ দেএপাড়া 


লিপির "বরেন্্রকনিল্লীগোষ্ীচূড়ানণি” বাপক শূলপানিও নাগরিক ।. বৃহন্ধর্ম ও বরচবৈধর্ভ 


পুরাণে যে-সব শিলপী-বপিক-ব্যবলারী সম্প্রদায়ের তালিকা আছে তাহাদের ম্যে কর্মকার, 
কংসকার, শান্বিক-শংখকার, মালাকার, তক্ষণ-স্তরপার, শোৌত্ডিক, তঙথরার-কুশিন্দক প্রতি 


সম্প্রদায়ের অনেকেই নগরে বাস কৰিতেন, সন্দেহ নাই । স্বর্ণকার, স্ববর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ' 


অট্টালিকাকার, কোটক, সান্তা ছোট বড় শিল্পী এ বণিকেরা ত! একাস্তই নগরবাসী 
ছিলেন। ইহাদের ছাড়া, খচ ইহাকের সেবার জন্য রক, নাপিত, গোপ প্রহৃতি কিছু 
সমাঙ্দ-সেবকও নগবে বাস করিতেন বলিয়! অসমান করা খাইতে পারে। দ্োচ্ছ ও অন্থান্দ 
পদায়ের কিছু কিছু সমা্গ অমিকেদেরও নগরে বাস করিতে হইত, যেমন ডোম, চণ্ডাল, 
ভোলাবাহী, চর্মকার, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি । কিন্ক ইহারা সাধারণত বাস করিতেন নগবেধ 
বাহিরে । চনাযীতে স্পষ্টতই বলা হইয়াছে 'ভোস্বীর কুঁডিয়া' নগরের বাহিরে। এইসব 
সমাজ-সেবক ও লমাঙগ-শ্রমিকেরা। নগরবাসী ধটে, কিন্তু ববা্খত নাগরিক ইহারা লেন 
নাগরিক বলা খায় প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠ, শিলী, বণিকদের, লগহখাসী বাঙ্গ এ সভিজাত 
সম্্রনায়দের, রাষ্রপ্রধানদের এবং সম্বন্ধ বিত্তবান আ্রাক্মপনের । 
এই নাগরিকেরাই সামাছিক ধনের প্রধান বণ্টনকতা, এবং যেহেতু নগত্গুলিই ছিল 
সামাঙ্গিক ধনবন্টনের প্রধান কেন্দ্র, সেই হেতু নগরগুলিতেই সামাজিক ধন কনক 
হইবার দিকে ঝোক স্বাভাবিক । সপ্রম-অইম শতক বাংলার সামাঙ্িক ধন দতদিন 
প্রধানত শিশ্র-ব্যবসা-বানিজ্া নিঁর ছিল ততদিন তো নগর্ুলি সামাজিকবনলৰ উদ্ধ- 
বিলাসাড়মবরের কেন্দ্র ছিলই, এবং তাহা স্বাভাবিক কিন্তু লক্ষ্যদীর এই বে, অষ্টম হইতে 
শতক পি নত রাস কৃমি ও গৃহশিল হইতে 





ও 


হার 








৩৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


নরনানীব প্রপাৰন ও অলঙ্কার প্রাচূশ, বাবাঙ্গনাদের কটাক্ষবিস্কার, নানাপ্রকার বিলাসেন 
উপকরণ এবং অত্যুগ্র এশ্বধের লীলা, আর, সন্ধে সন্ধে পাশে পাশে দেখিতেছি গ্রামযাসিদের 
সারলামর সহ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার, এবং কখনো কখনো! দারিত্রের নিন্ধরুণ চিত্র । অথচ, 
এই সব চিত্ৰ বে-যুগের সেই যুগে গ্রামের রনি এবং গৃহশিললন্ধ ধনই একমাত্র না হউক, 
প্রধান সামালিক ধন। 


৫ 


প্রাচীন লিপিমাল। ৪ সমসাময়িক সাহিত্যে অনেক নগনের উল্লেখ ও বিবরণ 
দিতি সকল, ১২ আত্তনে ক! নর্থদম্পন্দে সমান ছিলনা, একখা 
৮ বাহুলা। তৰু, ক্ষ বৃহৎ কয়েকটি নগরের সংবিপ্র বিবরণ 
যশ টা শারিলে প্রাচীন বা/লার নগব-নিক্লাস সঙ্গন্ধে ধারণা! একটু 
স্পষ্ট হইতে পাবে। 
বর্তমান পশ্চিম-বঙ্গের প্রাচীনতম নগর তাম্বলিপ্রির বাণিক্গাসমৃত্ধির কথ! সুপরিচিত । 
ৰ্হগসগ্দে বারবার তাহা আলোচিত হসঈযাছে। মহাভারত, পুরাণ হইতে আর্ত কৰিয়া 
টোডনদযা পাস্ত নানাগ্রন্থে নানা নামে ইহান্স উল্লেখ পাপ! হাত্ব_-তায়লিপ্র, তামলিপ্র, 
তামলিপ্ি, তাম়লিগ্রক, তমালিনী, ৰিষ্ণুপৃহ, প্তত্বপুর, তামলিকা, বেলাকুল, তামোলিত্তি, 
দামলিপ্র, টামালিটেস ( ''a॥li৷৫5 ), টালুক্টেই (1৪৬০০ ), এবং তত্ুলক | সপ্রম- 
বম শতক পধস্ত এই সামুক্রিক বন্দবেত খ্যাতি 'ক্ুগ্প ছিল, একখা অন্যায় আলোচনা 
কহিৱাছি। টলেমি এই সামুদ্রিক বন্দর-নগরটির অবস্থিত 
৮২. করিতেছেন গঙ্গার উপরেই; কথাসরিংসাগরের একটি গল্পে 
দেনিতেছি, তাম্লিস্তিক। পুত্র দূরস্থ নগরী; দশকুষার চরিতের মতে দামলিগ্ 
২: সমৃদ্ধ ব্যবসা বানিছ্ছোর কেক এ সানুত্রিক বন্দর, গঙ্গার তীরে, সদুগ্রেব অদূরে; সুজান, 
চোয়াঙণড বলিতেছেন তামলিপ্ি সমুহের একটি খাড়ীর উপর অবস্থিত, 
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র্‌ গ্রাম ও নগর-বিশ্যাস fl ৩৬৯ 
একটি গল্পে দেখিতেছি, সম্বাট অশোক সিংহলী কয়েকজন দূতকে বিদায় স্ন! জানাইবার 
আন্ত নিচ্ছে তাস্লিপ্র পর্যন্ত আসিয়া সেই বন্দরে তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিযাছিলেন। 
গয়া হইতে স্থলপথে বিদ্কাপবত ( ছোটনাধিপুরেব,পাহাড় ? ) ন্দতিকরন করিয়া তাত্রলিপ্রি 
“আসিতে তাহার ঠিক সাতদিন লাগিয়াছিল। বৃহৎ ব্যবসা-বাণিছ্গাবেজ্ছ ছাড়া তাহলিপ্ধি 
সমসাময়িক শিক্ষা ও স’স্ততিবও একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পঞ্চম শতকে কষানিয়াল এই নগতে 
ছুই বহসর ধরিযা বৌদ্ধস্থত্রের পাঞুলিপি অধ্যয়ন ও পুনলিখন করিয়া ছিলেন, কিছু, কিছু বৌদ্ধ 
দেবদেনীর ছবি আ্মাকিযাছিলেন॥ সপ্রম শতকের শেনার্ছে ইংলিঙ, এই কেনে বসিয়াই 
শব্দবিক্ষ| অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন । বর্তমান তমলুক দৰে 
কয়েকটি ধ্ৰংসন্ত,প ছাড়া এই নগরের ক্মার কিছুই এখন বর্তমান নাই॥ মাঝে মানে সনি 
চাষ করিতে গিয়া কিংবা গ্ড খুঁড়িতে গিয়া অথবা আকস্মিকভাবে কিছু কিছু প্রা 
পোড়ামাটির সৃতি ও ফলক ইতস্তত পাওয়া গিয়াছে; কোনে! কোনে! মুত ও 
তারিখ প্রায় খ্রীঃপূ্ব প্রথম এ খিতী় শতকের | সমৃদ্ধ উশ্বধশালী বাবসা-বাশিছ্াপ্রণান 
ভাষলিপ্রিতে ঘাতাযাতের পথঘাট দ্য ত্ন্বর-বিরহিত ছিল না, এমন সন্মান স্বভাবতই, 
করা চলে। বণিক, সার্থবাহ, তীর্থবাত্রী, পথটক প্রদ্ভৃতিরা দল ধানিযাই যাতায়াত করিতেন + 
কিন্তু তৎগদ্ধেও ইৎসিও. নাগন্দার নিকট হইতে তাক্সণিপ্তি যাইবার সময় একবার পথে 
দহাদল স্বারা নসাক্রান্্ হইয'ছিলেন, এবং সমত্যন্ত আরাসে কোনো প্রকারে তাহাদের হাত 
হইতে পরিস্ঞাপ পাভ করিয়াছিলেন । 
আটার চতুর্থ শতকে পুক্ষরণ নামে একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে মহারাজ 
র শুশুনিয়া লিশিতে। এই নগব ধাকুড়া ছেলায দামোদবের দক্ষিশ-তীরদততী 
পোগরণা গ্রামের স্মৃতির মধ্যে আজও বাচিয়া আছে । শু আমলের একটি 
বক্ধিণী মৃত্তির পোড়ামাটির কলক এবং আরও কয়েকটি প্রত্বস্ত পোগবণা গ্রামে পাওয়া 
গিয়াছে । ১ 
বর্ধমান অতি প্রাচীন নগব। ট্গন কক, সোমদেবের কথাসরিংসাগর, 
বরাহমিহিবের বুহংসংহিত। প্রসূতি আছে এই নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বর্ধমান বহুধা্ধ অলঙ্কার বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
9 পাল লৈন বাহে মে মহাবীর একবার অনিক কিছুদিন যাস 
_ করিয়াছিলেন; কাকার বলিতেছেন পূবে এই স্থানের নাম ছিল বর্চদান। তিনি এই 
দা, টায় হঠ শতকের মযলাকল লিপিতে, 
শতকে ইরা লিপিতে এবং ছাদশ শতকের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে 
ক্ষিবিভাগের শাসনাবিষ্ঠান ছিল। অঙ্থদান হয়, এই নগর 













৩৭৯৮. বাঙালীর ইতিহাস 
হিসাবে, ইহার প্রচলন দেখা ফায়। হ্বব্ঠনের পশশেরা লিপিতে এক বর্ধমানকোটির। 
উল্লেখ আছে; আশবন্ীসূলকল-গরন্থে কামন্জপদেশে এক বঙ্জমানপুরের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়; কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিশিতে (নবম শত্তক ) হরিকেল-মগুলান্তর্গত আর এক 
বর্্ধমানপুরের দেখা মিলিতেছে--এই বর্ছমানপুরেই কান্তিৰেবের বাজধানী ছিল। 
হবিকেল ৰে ব্্মপুত্-পূৰ্ব পূববন্গের অন্তত ক্র তাহ! তো অন্তর বলিয়াছি। 
সিংহলী পুৱাশে বিছয়লি:হ-কাহিনী প্রসঙ্গে লাল ( রাড) রেশান্তর্গত সিংহপুর নামে 
x একটি নগরের উল্লেখ আছে: কেহ কেহ মনে করেন সিংহপুর বর্তমান 
পিল. $হগলী-দেলার শরবামপুর মহকুমার সিঙ্গুর । এসছন্ধে নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলা কঠিন। 
দশম ও একাদশ শতকে দ.্ডরুক্তির কন্বোজবাজদের বাঙ্রধানী ছিল প্রি নামক 
Ee নগরে। এই নগরের 'অবস্থিতি বা অপ্ত কোনো প্রকার গুরুত্ব সত্বত্ধে 
কিছুই জালা ঘাত না, তৰে মেদিনীপুর বা হুগলী জেলার কোথাও 
ইহা অবস্থিতি হয়া বিচিত্র নয়। 
কণস্তিধর্ণ প্রাচীন পশ্চিম-বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ নগর। সপ্তম শতকে এই নগর 
গোঁড়া শশান্ষের রাজধানী, এবং শশান্কের মৃত্যুর পর স্বল্প কিছুদিনের অন্য কামরূপবাক্ষ 
ডান্ধৱর্মার জযন্ধডাবার ছিল। এই শতকেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে মহারাদ অঘ্ধনাগের 
5 রর বাঙ্পানীও ছিল এই নগত্রে। যুয়ানচোযাঙ, বলিতেছেন, এই 
নগরের পরিধি ছিল ২* লি। বাংলায় স্রমণকালে সুধান-চোধাও, 
কর্ণস্থদর্ণে আসিয়াছিলেন। সপ্তম শতকের কর্ণতুবর্ণ শুধু রাজধানী হিসাবেই' খ্যাতি 
লাভ করে নাই; সমসাময়িক শিক্ষা ও স'স্ৃতিহও প্রধান একটি কেন্দ্র ছিল এই নগর। 
নগরের বাহিরে নতিগুরে বকর্ন্তিকা নামে একটি বৃহৎ বৌদ্ধ বিহার ছিল। মুনিদাৰাদ 
এঙ্গেলান বা্ছামাটি এবং কানসোনা গ্রাম বহানুমে প্মাছও বক্ুবৃত্তিক! বিহার এবং কর্ণসথবর্ণের 
স্তি বহন করিতেছে। দ্ুইই বহরমপুকের লিকটবন্তী গ্াপ্রবাহের তীরে অধাস্থিত ছিল, 
এন্ধপ নহুমাল অযৌক্তিক নয় । জয়নাগের কালে ঈহস্করিক বিষ নামে কর্শস্থবর্ণের একটি 
বিদয়-বিভাগ ছিল, এবং এই নিমের শাসনাদি্ঠান বোন হয় ছিল খর্ব নামক নগত। 
উদ্খরিক বিনয় থে আইন-ই-আআক্বৱীর উদর পরগনী। তাহা তো আগেই 
অধিকাংশ বিন এই বিষয়ের বিকৃতি । 














গ্রাম ও নগর-বিষ্াস 


ন্ান্ুমানিক সপ্রম শতকীয় একটি বৌদ্ধ দিহারের ভিত্তিচিক্ষের সন্ধান পাওয়া গিবাছে। 
বাহছ। কর্ণের স্তুপ নামে খ্যাত বে-ধবংসাবশেষ এখন বিচ্ছমান, তাহাই বোধ হয় ছিল প্রাচীন 
রাহপ্রাসাদ। রি 

অষ্টম শতকের শেষার্দ্ধে অনর্থবাঘবের গ্রন্থকার সুঝারী চম্পাকে গৌড়ের রাজধানী 
বলি! বৰ্ণন! কবিযাছেন ॥ এই চম্পা গন্াতীরবর্তী এবং বর্তমান ভাগলপুরের নিকটনতী 
চম্পানগরী-চম্পাপুরী হওয়াই স্বাভাবিক , তবে, আইল-ই-স্মাক্নরী-প্রস্থের মন্দাৰণ- 
সরকারের ( হুগলী-মেদিনীপুর ) অন্তর্গত ভম্পানগৰী হ্যা ও একবারে অসম্ভব নয় । 

খোৱী কবির পবনদৃত্ের সাক্ষা প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেল-রাজ্াদের 
(অন্তত লক্ষ্মণসেনের ) প্রধান রাজধানী ছিল বিজয়পুর ( স্থন্ধাবারং বিঙ্যপুরিমত্যু্তাম্‌ 
রাঙ্গধানীষ্‌ )। ধোধীর বিবরণীর আক্ষরিক অনুসরণ কহিলে বিজ্বয়পুর বে তপন-তনয়া 
ঘমূন| এ ভাগীরথী সঙ্গমের অদূরে অবস্থিত ছিল ( ভাগীবখ্যান্পনতনয়| যত নিধাতি 
দেবী) তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কেহ কেহ বি্য়পুরকে নবধীপ- 
নদীয়া ঝা ৰাজসাহী জেলার বিজয়নগরে সঙ্গে এক এবং অভিত্র বলি! মনে করিয়াছেন। 
ধোয়ীর পবনদূত কখনও গা্দ। অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই , কাজেই বিগপুব 

উত্তর-বঙ্গে অবস্থিত হওয়া অনস্ভব। ননযীপ-নদীয়া ত্রিবেদীর অনেক 
ঠা উত্তবে ॥ পবনছৃতের বর্ণন! ব্সহসাবে বিঙ্গয়পুর বেশী হইতে এতদূবে 


হইতে পারে না॥। বিঙ্যপুরের যে বর্ণনা ধোয়ী দিতেছেন তাহাতে উচ্ছবাসময় শরতুকি 

আছে, সন্দেহ নাই: তৰু, রাজধানী নাগবিক এশধাড়ঘরের খানিকটা পরিচর তাহাতে 
পাওয়া বায় । প্ৰ 

পশ্চিম-দকদণবঙ্গেরগ্যার একটি স্বপ্রসিদ্ধ নগর দণ্রুক্ষিনগর | এই নগর দুক্ষির 

এবং পবে গণুরুক্তি-মগ্ডলের শাসনাধি্ঠানরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 

হা আলীপুর, জেলার গাতন খানা গু দান সহৱ প্রাচীন দক্ষ * 
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সক সর্ব্বতীৰ তীবে স্পা এক হত ব্লগ পাকা উঠে, এবং শেন রাজাদের 
রাজধানী বিদ্রয়পুবের মহান! অবলুপ্য করিয়া দেয় |, হোড়শ শতক পন 
সপ শুধু বৃহত্তম বাণিজাকেন্গ নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাত রাজধানী, 
মুললমান কাস অন্ততম প্রধান বাইকেন্ছ। বিপ্রদাসের মনসামক্গলে সমসাময়িক সপ্তগ্রামের 
ল্য ও বিস্তৃত বৰ্ণনা আছে। 

সেন-বাজাদের অন্যতম বাজখানী বোধ হয় ছিল নবস্ধীপ, বা মিন্হাজ-উদ্‌-দীন কশিত, 
জলীয় লগ | নরীয়া-নবনবীপ হে সেন-বাস্বাদদের অন্যতম রাজধানী ছিল 'ভাহা কুলজী 
গার্মালাত্বাবাও সমখিত। সক্বন্ধনির্পয ও বরাল-চরিত গ্রন্বে্ মতে বঙ্সাললেন বৃদ্ধবয়সে 
নবহীপ-রাক্ষধানীতেই বাল করিতেন । 

গোৱক্ষৰিজয়, মীনচোতন ও পল্থপুৱাণ গ্রন্থে এক বিজয়নগরের উল্লেখ পাগয়া ঘা 
এই বিজয়নগর দামোদর নদের উত্তর তীরে অবস্থিত বলিয়া বদিত হইয়াছে। বাঢ়দেশের 
পক্ষেই সেন-বাজ্বাশের প্রথম ঘনিষ্ট পিচ ; অসম্ভব নয় যে, এই বিজ্ধয়নগর বিঙ্গয়সেনের 
নামের সঙ্গে জড়িত । 

পগ্ত-পুঞ্ বর্ন নগর উত্তর বাংলার সবগ্রধান এ সর্বপ্রাচীন নগর। দিব্যাবদান, 
মাঞ্জতবজিনী, বৃহতকখামহরী প্রভৃতি গ্রন্বে এই নগরের উল্লেশ আছে। অন্লান্য অনেক 
লাহিক্কাগ্রন্থে এবং লিপিষালাযঞ প-শৌগুবর্ধানের প্রধান নগর পুুনগর বা পৃণু- 

, বর্ডনপুরোর ক্যাবিস্ম উল্লেখ হইতে, এবং বর্তমান বগুড়া স্ছেলার 

মহ্থাস্থান-ধ্ব:সাবশেষের প্রশ্নতান্ধিক বর্ণনা হইতে ক্প্রাহীন এবং 

শতাব্দীৰ পর শতাব্দী অধ্যুনিত এট নগৱটি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত সংবাদ আহরণ করা 
মাহ । এই সদ লাবাছের সাহান্োে অক্যারা নগবগুলি সঙ্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর হয্টতে 


সপ্তম 





বৌন্ধপুরাণ মতে বুদ্ধদেব স্বস্থ: কিছুদিন পৃুবর্ধন লগে কাটাইঘাছিলেন: এবং 
নিচের ধর্মমত প্রচার কন্িয্াছিলেন। ঘৌধবাক্ষহুকালে পুন্দনগল (পুুনগর) জনৈক 
উপ অহামাহ্র শাসনাদিষ্ান ছিল) গ্ুপ্ল আমলে এই নগর পু বর্ধন- 
গা থাযাৎ বুক কুক্িকে ছিল, এবং সেই সময় হইতে আর্ত করিয়া অযোদশ 
h সিসি 
i 


মি আদলে এগ লই বিলে হাই পারে Pe | 
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ও স্বারত্তন ৰাডিয়াই পিধা্ছিল, এমন 'ঘ্মান নয়।  সন্ধ্যাকক-লন্বীক 
বামচতিতে বলা হা, পুত বর্ছনপুব বরেন্গীর |, পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠতম স্বান 
( বন্ত্ধাশিরো ববেন্গী-মগ্ডল চুচ়ামণৈঃ কুলস্থানম্‌ )। আগমানিক দ্বাদশ শতকের 
করতোয়া-মাছাস্ম্য গ্রন্থে পুশ বর্চনপুরকে পৃথিবীর কআলিডৰন বলিয়া বর্ণনা! কলা বান্ধে 
( আত্ম দুবোভবনন ) | এই গ্রন্থে পৰ্িয় করতোয়া-ক্টীববণ্ী মহান্থানকে পুশ পৌঁত ক্ষয় 
বা (পীগু,লগর বলিয়া উল্লেখ করা হইছে ॥ বা হট তে ৭ মাইল দুপা লারত্তাযা-. 
তবে হহন্থান । এখনও প্রতিবংল আনপূশযছিবসে সহল৷ লগ লোক কাযা ্্ান 
করিতে আসে । লৌগুক্সেতে করতোয়ার এই তীর্বমচিযাত কথা করতোডা-মাহাত্যো 
সবিদ্বারে উল্লিধিত হটযাছে | মনান্থানের শিষ্যা প্রাটীন ধনংলাবাশেষ, দেই ধরংলালাশোষের 
মনো দৌর্রাক্মী লিপিখণ্ডের আবিষ্কার এব" লিপিখণ্ডে পুন্দনগলের উপ এনা. করাগ্োয়া- 
মাহান্মোর উক্তি পুশ. নগর ও মন্থাস্থান বে এক এরা স্তি তাহা লিঃসংশয়ে 
সুপ্রতিষ্ঠিত কবিচাছে। 
করতোযার বাম তীরে ৩+ বর্গ মাইল জক়িয়া মচাস্বানের গর'সাবাশেধ বিদ্যাত । 
নগর-প্রাকার, প্রাসাদ, অট্টালিকা, সুতি, মন্দির, পরিখা, নগকোপক্ণ্জের নিশার, মন্দির, 
বাড়ী প্রভৃতির আবিক্কত ধরংসাবশেন হইতে প্রাচীন লগবটিব চিজ ফটিযা উঠে 
তাহা কোনো অংশে প্রাচীন বৈশালী-শ্রাবন্তি-কৌশানীর নগবসমৃত্ধির তুলনায় শব 
সলিয়া মনে হয় না। অসখা পোড়ামাটির ফলক, মাটি-পাখর-ধাতব সু্ঠি, পালাদের 
ভগ্নাৰশেষ, যুজা, লিপি ইত্যাদি পঢুক এই স্ববিদ্বত দংসাশেষের ভিতর হইতে আহিলত 
হযয়াছে। 
নগরটির ছুই অংশ । একটি অংশ পৰিখাচিছিত € প্রাকারবেরীত : এই শী 
বধার্থত নগর। অন অংশ প্রাকাবের বাড়িতে; এই আশ নগাকোপক$। নগটি 
সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১৫ কুট উচু, চারদিকে পরা উচ্চ প্রাকগাশ ; 
চারিটি উচ্চতর প্রাকারমঞ্চ: প্রাকাবের বাছিরেই উত্তর, দক্ষিণ ও 
নগবটি দৈর্ো উ্র-লক্িণে 
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ভিটা যতটুকু খনন কাখ হঠগাছে তাহার ফলে ছই জাযগায়ই মন্দিরের ধব:সাবশের 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। পূবদিকে শিলানেৰীর ঘাটের কাছে নগর-প্রাকারের কিযদংশের 
খননে দেখ! গিয়াছে, করতোয়ার জললোতের গতি পরিবত নেব আস্থা এ স্থানে প্রাকার 
দৃঢ়তর করিয়া দুইস্তরে গাথা হইয়াছিল। খনন-বিশারদ প্রত্বতাত্বিকের! মনে করেন এই 
সদ ধ্বংলাবশেষ ও নগবপ্রাকার, পবিখ! প্রভৃতি সমস্তই পাল আবলেরণ 

নগরাভাস্থরে ছিল রান্গকীয় প্রসাদ, রাষ্ট্রের অধিকরণ-গৃহ এবং অন্যান্ত রাজকীয়, 
প্রাসাদ ইত্যাদি, সার্থবাহ-বণিক-নাগরিকদের বাসপবহ, হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈরসামন্ধদের 
আবাসস্থান ইত্যাদি) রামচরিতে দেখিতেছি, পুণ্ড নগরের সারি সারি স্থাপন-বিপদি 
গৃহের বণনা নগবের সমাজসেবক ও শ্রমিকেরা, কুটুস-পৃহস্থের। বাস করিতেন নগরোপক্ঠে । 
সেখানেও ঘৱবাড়ী, মন্দির প্রন্তৃতির ধ্র:সাবশেষ ইতন্ডত বিক্ধিপ্র । শুধু পুণুনগরেই নয় 
ক্ষার, বামপাল স্ন নগর-বিশ্ধাস একট প্রকারের । hy 

পূশুনগর-পৌত ক্ষেতের পরেই বলিতে হয় কোটীবর্ধ নগরের কথা। হেমচন্গের 
অভিধানচিন্্ামণি, পুকদোন্ধমের ত্রিকাগুশেষ প্রতি গ্রন্থের মতে দেহীকোট, বাণপুর, 
উমাবন, শোণিতপুৰ প্ৰতৃতি কোটিবখেরেই বিভিন্ন নাম । অভিধানকারদের যতে কোটিবর্ধের 
খ্যাতি ও মধাদা কৌশাস্বী, প্রয়াগ,,মখুরা, উচ্ছয়িনী, কায্াকুৰ্দ, পাটলী- 
পুন প্রভৃতি নগরের চেয়ে কষ নয়। বাযুপুরাণে “কোটাবর্ষম নগরম"- 
এর উচ্েখ আছে । টন কয়ে বল! হইবাছে, মৌধ সমাট চন্দ্রগুপরের গুরু ভঙ্গবাছর এক 
শিশ্ন গোদাস প্রাচা-ভাগতের জৈনপিগকে চারিটি শাখায় শ্রেণীবন্ধ করিয়াছিলেন; তাহার, 
অধো তিনটি শাখার নাম তায়লিপ্রি, পূ বর্ধন এবং ক্কোটিবশের সঙ্গে যুক্ত । পঞ্চম শতক 
হইতে আর্থ করিয়া অন্ধত পাল আমলের শেষ পর্স্ত কোটিবর্ন নগবেই পণ্ড বর্ছনূক্তির 
সবপ্রধান ব্যয় কোটিনন-বিদয়ের শাসনাদিষ্টান অবস্থিত ছিল। মুসলমান অদিকারের পর 
পুরাতন কোটিব্ নগবরেই দেবীকোট-দীবকোট-গ্ীওকোট নামে নৃতন নগরের পত্তন হুয়। 
একাদশ শতকের শেষে বা দ্বাদশ শতকের প্রথমে সন্ধযাকর-নন্দী কোটিখধ নগরের প্রশত্তি 
উচ্চারণ কৰিযা, এই নগরের অসংখ্য পৃজ্জাবী-পৃজ্ধক-মুখরিত মন্দির ও প্রশ্থুটিত পদ্মহসিত :.. : 
দীঘির দীর্ঘ বর্ণনা বায় গিয়াছেন ॥ ঝোড়শ শতক পধন্থ মুসলমান ওতিহাসিকদের ব্চনায় 


কোটীৰত-বাণগড় 
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ক -রাজবংশের লিশিখোদিত যে ক নন্দির-নিদর্শনটি পাও গিয়াছে তেমন মন্দিবক্ষে 
বে সমামরিক সাহিত্যে "কৃ-ক্যণ" বলা হইরাছে তাহা কিছু মিথ্যা তত্াক্তি নয় ॥ 
ধ্রংমাবশেষ হইতে অনুমান হৱ, এই নগর বৈধ প্রান্ত ১,৮** এবং প্রস্থ ১১৫৮৮ 
ফট বিস্তৃত ছিল; নগরটি চারিদিকে প্রাকার বারা বেষ্টিত এবং প্রাকাবের পরেই পূর্বে, 
উত্তরে ও দক্ষিণে পরিখা, এবং পশ্চিমে পুলা নদী ॥ পূবনিকে প্রধান নগবন্থার এবং 
নগর হইতে নগতোপকক্ঠে ঘাইবাত্ অন্ত পৱিধাত্ উপরে সেতুর ব্রংসাবশেদ এখনও বিক্মান। 
নগরের ঠিক কেন্দস্থপে এখনও একটি হউন সপ বন্ঠনান, এবং জনসাধারণের শ্মতিতে 
এখনও এই পপ রাজবাড়ী নানে জাগ্রত; বোধহয় এইশ্ানেই ছিল বাজ্রপ্রাসাদ। 
নগবান্ঞন্থরে এবং প্রাচীরের বাহিরে নগরোশকষ্ঠে এখনও অসংখ্য কষ বৃহৎ সপ ইতান্থত 
বিক্ষিপ্ । 
পঞ্চম শতকে পুণুডবর্্ন-রূক্তির অন্যতম বিধর ছিল পঞ্চনগরী, এবাং পঞ্ষনগরীতেই 
বিষয়ের শাসনাধিকরণ অবিচ্ঠিত ছিল। পক্ষনগর্ী দিনাজপুর জেলায় সন্দেই নাই, 
PE কিন্ত কোন্‌ স্থান তাহা নি্ণীত হত্ব নাই। বাদসাহী ছোলা 
পাহাড়পুর খুব পুত্রাতন তীর্খনগর বলিয়া! মনে হয়; সীষটীর পঞুম 
শতকে এই স্থানের অন্তত একাংশের নাম ছিল বটগোহালী ( বরন গোদ্বালভিটা ), 
এবং সেখানে ছৈন শ্রমণাচাৰ গুহনন্দীর একটি বিহার ছিল। ধর্মপালের আমলে এই 
স্থান সোমপুর নামে খ্যাতি লাভ করে, এবং এইখানেই সোমপু্র যহাবিহার ( বঙমান 
পাহাড়পুর ) গড়িতা উঠে। পাহাড়পুবের সম্জিকটবর্তী এমপুর ক্যান্9 
ba পুরাতন সোমপুর নামের স্মৃতি বহন করিতেছে । পোনপুর মহাবিহার 
সমসাময়িক বৌন্ধ্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেঈ তীর্থনঞ ছিল এ-সগন্ধে সন্দেহ 
করিবার অবকাশ নাই। একাদশ শতকে ( বর্বণ-বাষ্ট্রের 1) বঙ্গাল সৈন্ধেরা এই মহাবিহার 
আগুন লাগাইরা পুড়াইয়! দিয়াছিল । 
পালরাঙ্জাদের বাছধানী কোখার ছিল তাহা নিঃসংশরে জালিবার উপার নাই; 
তৰে তাহাৰা রাজের সৰত্ৰ_বোৰহয় সামরিক গুহ এবং শানকাধের স্ববিধাত্ধাযী- 
অনেকগুলি বিজ্যন্ধদ্ধাবার স্থাপন করিবাছিলেন। এপ্লি যে অন্ধত নগন্ধোশম এসমডে 
_ সন্দেহ কি? শরাঙ্ছাবা নখন সদলবলে এই সব স্থানে আসিয়া বাস করিতেন, এবং শাসনকাধও 
'লেখানে নিশান হইত, তখন সেগুলো সস্থারী ছন্জাবাস মাত্র ছিল, একথা কিছুতেই কল্পনা 
করা মাঘ না। রাজপ্রাসাদ, বাজ্দকীর ঘববাড়ী, সৈক্ষসামন্তাবাপ, হাটবাজার, মন্দির, 
পথঘাট, উদ্ভান প্রতৃত্তি সনস্তই এই সব ছ্্্জাতীযসদ্ধাবারে খাকিত, 
লইতে হয় না। বাট-গ্তম 

















৩৭৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বিজ্ব্ন্ধাবার' হইতে নির্গত । বাহা হউক, পাল লিপিগুলিতে সুন্গগিরি, বটপবতিকা।, 
বিলাসপুৱ, হরবাম, রাবাবতীনগব, হংসাকোক্চি, এবং পাটলীপুত্র জয়ন্ধদধাবারের উল্লেখ 
"আছে এইসব জয়স্বন্ধাবাবের মধ্যে রানাবতী স্পষ্টতই নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; 
পাটলীপু তো বহুদিনের প্রাচীন নগর; স্বতরাং অন্ত জযব্বদ্ধাবারগুলিও নগর না হইলেও 
নগরোপম ছিল, সন্দেহ নাই। ফুল্দগিরি বঙখান মৃঙ্গের নগর ; গঙ্গার তীরেই ছিল তাহার 
বন্থিতি। বিলাসপুর এবং হবধাম ছুইই অবস্থিত ছিল গদার উপরে? কারণ গঙ্গায় 
স্কীর্ণস্নান কৰিযাই প্রথম মহীপাল এবং তৃতীর বিগ্রহপাল বধাক্রমে বাণগড় ও আমগাছি 
লিপি-কথিত ভুমি দান করিয়াছিলেন, বিলাসপুত্র এবং হবধাম জয়ন্ধত্ধাবার হইতে 
বটপর্বতিকাথ স্থিতি নিরণ কঠিন; পর্কতিকার উল্লেখ হইতে অন্থমান হয় রাজমহল 
পর্বতের সংলগ্ন গ্দার তীরেই কোথাও এই বাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাটলীপুত্রও 
গঙ্গার তীবে। হংসাকোক্ঠী মহবাক্গ বৈস্থদেবের কামরপক্থ জযন্বদ্ধাবার বলিয। মনে 
হয়। রামাবতী নগর প্রতিঠা করিয়াছিলেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র বামপাল 

নি মদনপালের মনহলি লিপি এবং সন্ধাকর-নন্দীর বামচরিতে এই 
নগরের উল্লেখ ও বর্ণণা আছে) রাষাবতী এবং আইন-ই-আকবরী 
কথিত বামাউতি গে এক এবং অভিন্ন নগর এ-সছ্ে সন্দেহের এডটুক্ধ অবকাশ নাই । 
পরবর্তী সেন আনপের গৌড় বা লক্মবাবতী নগরের অদূরে গঞ্ধা-সহানন্দার সঙ্গমন্থলের 
সঙ্গিকটে ছিল ব্রামাবতীর অবস্থিতি। আঙ্জ বামাবতীর পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্ণাবতীর 
প্রাচীন কীতি-হ্সযাদির অদুবে মাটীর খুলা মিনির গিষাছে। অথচ সঙ্ধ্যাকরের বণনা 
হইতে মনে হর, সমামন্বিককালে রামাবতী সমৃদ্ধ নগর ছিল। 

পাপ আমলের জযতন্ধাবাবগুলির সামরিক গুকত্ লক্ষানীর, এবং মান হব, এই 
সামরিক গুরুত্ব বিবেচনা করিাই জরন্ধদধাবারগুপি প্রতিষ্ঠিত হইশ্বাছিল। পাটণীপুত্র, 
সুদগগিনি, বিলানপুর। হবধাম, রামাবতী--এবং বোধহয় বটপবতিকাও-__প্রতোকটিই 
গঙ্গার ভীকে তীরে । এই গঙ্গ। বাহিয়। বাজমহলের তেলিগড়ি ও সিক্রিগলির সংকীর্ণ 
গিরিবস্রের ভিতর দিয়াই বাংলার প্রবেশের পখ, পাল-প্রাজোর হৃ্যস্থলে প্রবেশের পথ; 
এবং পাটিলীপুর হইতে আর্ত করিনা বামাবতী পহন্ সমগ্র পথটিই স্থরক্ষিত থাকা 
প্রয়োজন ছিল। পাণরাষ্ট্র তাহাই কবিয়াছিল। এই অহনান আরও সমগ্সিত হয় 
পতব্তীকালে লক্ষ্ণাবতী-গৌড, পাতুযা, টা ও বাজমহলে পর পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
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স্বলতানদের গৌড-পখনৌতি নগ-শড়িযা উঠে। গঙ্গ৷ আছ খাত, পরিবর্তন করিয়া 
৩. নক্ষণাৰতী ৰদত সবি গিবাছে, মহানন্দা তাহাই । বিন্ধ গৌঁড-লানৌতিত 
ধ্ৰংসাবশেষ আজও ৰিশ্যমান, এবং তাহা হইতে প্রাচীনতর লক্ষণাবীক 
বিগ্ৃতি ও সমদ্ধির খানিকটা অনুনান করা চলে। গৌড়-লখ.নৌতি হইতে বাজধানী 
কিছুদিন পর পাপা স্থানান্তরিত হনব? তবু লখ নৌতির খ্যাতি ও মগাদা হুমায়ন- 
আকবরের আমল পবন মকর ছিল। দুমলেরা ইহার নামকরণ ক্করিহাছিলেন জন্রতাবাদ । 
গন্ধ ও মহানন্দার খাত, পরিবর্তনের কলে লগ নৌতি অস্থাস্থাকর জগাক্মিতে পরিণত 
এবং যোড়ণ শতকের শেধাশেছি নাগাদ পরিত্রাক হয । পরবর্তী কালে বাংলার স্বাগ্ধানী 
টাণ্ডায় এবং সবশেষে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। 
এ বঙমান রালাহী সহরের ? মাইল পশ্চিমে, গোলাগাৰী খানার গরন্থগত দেওপাড়া 
ৰা দেবপাড়া নামে একটি গ্রাম আছে: রেওপাড়ার উত্তরে অদূরে চবিবশনগর এবং 
দক্ষিণে কিঞ্চিৎ দূৰে বিঙ্যনগর নামে ক্মার দুইটি গ্রাম। দেওপাড়া গ্রাম ভুড়িয়া প্রাচীন 
অট্টালিকা, প্রাসাদ, মন্দির, সুতি ও দীদিকার বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ 
বিদাৰ ইত আকীৰ্ণ। বিদ্ঙেনের দেএপাড়া প্রশপ্তিলিলিটি পা 
গিয়াছে দেওপাড়া গ্রাম হইতে; এই লিপিটিতে প্রদ্ায়েশ্বরের একটি প্রবৃহৎ মন্দির এবং 
তৎসংলয্ একটি বৃহৎ দীঘির উল্লেখ আছে। আদ মন্দিরটির কয়েকটি ভগ্ন স্বাপতাখণ্ড 
ছাড় আর কিছুই নাই ; তবে দীঘিটি পদ্থঘসব (প্রায় বা প্রছারসর - প্রায় সবোবর ) 
নামে আঙ্গও বাচিয়া আাছে। মনে হয়, প্রাচীন দেওপাড়া গ্রাম বিদয়সেন-প্রতিষ্ঠিত বিজ্য়- 
নগরের একটি অংশ ছিল: বিঞ্রয়নগর, চব্ৰিশনগর নান দুইটি এবং দেওপাড়া প্রশন্তির ইঞ্দিত 
একাস্য অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না। দেওপাড়ার উত্তরে দক্ষিণে প্রায় 1/৮ মাইল জুড়িয়া ৫ 
প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু চিহ্ন ইতস্তত এখনও বিগ্কাসান। এই স্থান পশ্নাতীর 
হইতে খুব দূরে নয় । 
পূৰ ও দক্ষিণ-বাংলার সবপ্রাচীন নগর সিংহলী পুরান-কিত বঙ্গনগর ও টলেমি- 
কিত গঙ্গা-বন্দর (0১98০) । গ্দা-ব্দর ঠাদার ল্মুখের একটি 
সত মুখে অবস্থিত ছিল সম্ভবত দিক সুখের ভীবে, কিন্তু নিপাপছে 
শঙ্গাবপর-লগর . তাহা বলা সায় না। পেরিপ্রাস-গ্রন্বের বিবরণ অন্থলাবে গাঙগাবন্দর 
সমসামিককালের প্রসিদ্ধ সামুত্রিক বাণিজ্যের কের, এবং গ্রীক 
অতিহাসিকের মতে গঙ্গাদি-গঙ্গাবাস্টের রাধানী ও প্রধান লগর। 
সিংহলী পুর্রাণ-কখিত বঙ্গনগরের অবস্থিতি সহন্ধে কিছুই বলিবার 
js 
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বীষী-বিভাগের উল্লেখ পাণ্ঘা বায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি শাসনাদিষ্ঠান 
নাবিক ছিল সন্দেহ নাই; কিন্ত কাহার কোথায় অবস্থিত ছিল নিশচ্ করিয়া 
বারকমগ-বিব্ কিছু বলা না না, তবে বরতবাল ফরিদপুর ও ডাকা জেলার, মোটামুটি 
এন্ধপ অন্যান কবা যাইতে পারে। একটি লিপিত্তে চুড়ামনি-নৌঘোগ 

নামে একটি নৌ-বাণিজ্বোর কেন্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। 
কেবখড় গের আ্রেপুর লিপি দুইটিতে জয়কর্মান্তবাসক নামে একটি নগরের সাক্ষাৎ 
পাওয়া ঘাইতেছে; এই নগৱটিই বোধ হয় পড় গরাজ্জাদের বাজধানী 
অথবা অন্তত জয়ন্ধদ্ধাবার ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কর্মান্তবাসক 
রা ঝা প্রাচীন কর্মান্থ এবং বমান ত্রিপুরা ছ্ষেলার বড়কামতা গ্রাম 
এক এবং ন্সভিন্ন। যঘয়ান-চোৱাড, সমসাময়িক সমতটের বাছ্ধানীটির 

নামোল্লেখ করেন নাই, কিস্ক তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন । 
বর্তমান ত্রিপুরা অঞ্চলে পটটিকেরা রাজের উল্লেখ একাদশ শতক হইতেই পাওয়া 
দায়। এই বাজ্যের বাহ্ধধানীর ইদ্ধিত ব্রক্দদেশীর রাজবৃত্ত-কাহিনীতেও জানা যায়। 
তবে পরিকেরা-নগরের সবিশেষ এবং অুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পাইতেছি 
অ্রয়োদশ শতকে বণবস্ধমন্স হরিকালদেবের একটি লিপিতে। ত্রিপুরা 
জেলার মধাযুগীঘ পাটিকেরা বা পাইটকেরা এবং বর্তমান পাটিকাবা বা পাইটকার! পরগগ! 
প্রাচীন পিকের! বাঞ্জোর নাম ও স্থতি বহন করিতেছে। প্রাচীন পটটিকেকা-নগব্র এবং 
বর্তমান পাইটকারা পবগণাস্থিত মরনামতী পাহাড়ের মননামতী গ্রাম খুব সম্ভবত এক 
এনং অঅভিন্র। এই গ্রাম এবং আশপাশের গ্রাম হইতে অনেক প্রন্থবন্ত--লিপি, মৃতি ও 
মুততিন অংশ, ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড, পোড়ামাটির ফলক ইট্‌-পাখবের টুকরা ইত্যাদি-_বহুদিন, 
হইতেই সময সময পাওয়া বাইতেছিল। খুব সমপ্রতি আকস্মিক খননের ফলে ময়নামীর 
ইতস্তত বিক্ষিপ্র ধ্ৰংসন্ড,পেৱ ভিতর হইতে এক সুপ্রাচীন নগবের ধ্বংসাবশেষ স্মাৰিষ্ৃত 
হইয়াছে, এবং সদ্দে সঙ্গে অনেক লিপিখণ্ড, পোড়ামাটির ফলক, মৃতি, মুৎ্পা ইত্যাদি পা ওয়া 
গিয়াছে। গোমতীব ডীর এবং ময়নামতী পাহাড়ের ক্রোড়স্থিত এই স্থবিক্কৃত ধবংসাবশেষই 
প্রাচীন পটটিকেরার ধ্বংসাবশেব, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ বিশ্যমান। হবিকালদ্েবের 
০০84 নামে এক বৌদ্ধ দেবীর একটি 
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কয়েকটি রাজধানী বা জযন্বন্ধাবার ছিল , তল্ব্যে বিক্রমপুরই সবপ্রবান ছিল বলিয়া মনে হয়। 
এই “্রবিকরমপুরসদাবাসিত উনন্ষযন্বদ্ধাবারাং” বিজ্ঞয়সেনের একটি, বল্ালসেনের একটি, 
এবং লক্ম্ণসেনের রাজত্বের প্রথম ছর বংসরের মধ্যে অস্বত পাচটি শাসনলিলি নির্গত 
হইয়াছিল । এই বিক্রমপুর জয়নস্কন্ধাবারেই বিছয়সেন-মহিবী বিরাট তুলাপুরুষ মহাদানদঞ্জ 
সম্পাদন করাইয়াছিলেন। স্থতরাং জয়ন্কন্ধাধাৰ অস্থায়ী ছত্রাবাস মাত্র, একথা কিছুতেই 
সতা হইতে পারেন! । লক্মণসেনের দুইটি লিপি এবং বিশ্ব্ূপ ও কেশবসেনের লিলিগ্ডলি 
কিন্ত বিরুমপুর হইতে নির্গত নয়। বিক্রমপুর-দ্রহন্বন্ধাবার কি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, 
না এই পরিবর্তন আকস্মিক ? বে ধাবগ্রাম ও কল্গগ্রাস হইতে এই লিপিুলি উৎসারিত, 
নে-গ্রাম দুটিই বা কোখার ? 

বিক্রমপুর নামে একটি স্ববিস্তৃত পরগণা এখনএ ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমা ও 
ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ জুড়িয়া বিস্তৃত । বিক্রমপুর নামে একটি গ্রাম প্রাচীন দলিল- 
পত্রে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত ঢাকা-ফরিদপুরে আজ আর কোনও গ্রামই 
বিক্রমপুর নামে পরিচিত নয় । 

মুগপীগঞ্জ মহকুমার মুন্সীগঞ্জ সহবের অদূরে স্বপ্রসিদ্ধ বস্যোগিনী ( অন্তীপ-দীপন্ধরের 
জন্মভূমি ) এবং পাইকপাড়া গ্রামের অদূরে রামপাল নামক স্থানে স্বপ্রাচীন একটি নগরের 
ধ্বংসাবশেষ প্রায় পনেরো বর্গমাইল জুডিছা বিক্তৃত। প্রান ১৭/১৮ট গ্রাম এই স্ববিস্ধত 
ধ্ৰংসাবশেষের উপব দাড়াইযা আছে; সমন্ স্থানটি জুড়িযা ভগ্র মৃংপাত্রের অংশ, পুরাতন 
ইট-পাখরের টুকরা, মৃতির ভগ্ন অংশ প্রস্তৃতি নানা পুরাবন্ন ইতন্তত বিশ্িপ্ত। সমগ্র 
স্থানটির ভৌগোলিক সংস্থান উল্লেখযোগ্য । রামপালের উত্তবে ছিল ইচ্ছামতী নদী; 
এই নরীর নিয়প্রবাহ আছ্গ ধলেশ্বরী প্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইচ্ছামতীর 
প্রাচীন খাতের সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে লঙ্গবান একটি সুউচ্চ প্রকারের ধ্বংসাবশেষ এখন 









“ বৰ্তমান । পুবদিকে প্রাচীন ষপুতর শ্রবাহের খাত; বন্ধপুত্র যে একসময় এই নগবের পূর্ব 


সীমা স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইত এই খাত তাহাবই অন্ততম প্রনাণ। পশ্চিমে ও দক্ষিণে 
দুইটি বিস্তৃত পরিখা; এই ছুইটি পরিখা বর্তমানে খখাক্রমে মিৱকাদিম খাল ও মন্হাটি খাল 
নামে পরিচিত। সমগ্র স্থানটি ছিল বোখ হয় নিয্তমি; বোধ হয় সেই ছন্তই অসংগা 
ছোট বড় দীঘি কাটিয়া নগৱন্তৃমিকে সমতল উচ্চভূমিতে পৱিণত করা হইয়াছিল। সগ্থোক্ক 
চড়ুলীমাবেষিত বিস্তৃত নগবের মধ্যে উচ্চতর ভূমিতে বাজ্রাসারের বিরাট ধৰংসন্তপ এখনও 
ই, জনস্থতিতে এই স্তুপ আঙ্গও বরালবান্ধী নামে খ্যাত ॥ এই নামেন মধ্যে 

স্বতি বিজড়িত, সন্বেহ নাই। hen Fone 





"একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ; এবং কিছু কিছু পুরাবস্্ এখানেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখলপূরব সুদলমান 
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নগ্রটিকে দুইভাগে বিভক্ষ কবিরা একেবারে সোছা। দক্চিণ-সীমা পর্যস্ত চলিয়া গিয়াছে ও 
উন্তবতম প্রান্তে এবং দক্ষিণতম প্রান্তে ছইটি স্তবৃহত লগরছার আও যখাক্রমে কপালছুযার 
ও কচ কিছুদ্ার নামে খ্যাত। এই প্রধান রাজপথ হইতে পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি পথ 
বাহির হয! একেবারে সোজা পুব ও পশ্চিম সীমাস্ক পথস্থ চলিহ! গিনাছে; এই পথগুলিব 
চিঙ্ক এখনও বর্তমান । 
এই রামপালই চন্দ্বর্ণণ সেন-দেববাংশের লিপিগুলি বিক্রমপুর জযন্ধদ্ধাবার বলিয়া 
মনে হইতেছে । সমগা বিক্রমপুর পরগপায় এমন স্বপ্রশন্ত এবং ভৌগোলিক দিক হইতে এমন 
অ্ববিল্্ত ও স্বরক্ষিত প্রাচীন নগরের দংংসাবশেষ সবার কোথাঞ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
বামপালের ( একাদশ শতকের শেবার্্ড ) নাম ও স্থতির সঙ্গে জড়িত বলিয়া এই অস্ত্রমান 
ক্সার9 গ্রাহা বলিয়া মনে হয়। চন্ছবংলীয় বাজাদের আমলেই প্রথম বিক্রমপুর জয়ন্মদ্ধাবারের 
কথা জানা খাইতেছে (একাদশ শতকের প্রথসার্ধ ); ইহাবাই হয়তো এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া খাকিবেন, কিন্তু বামপালই প্রকৃতপক্ষে ইহার খ্যাতি ও মর্দাদার বার্থ প্রতিষ্ঠাতা । 
হয়তে| তিনিই ইহাকে বিস্তৃত ও সংস্কৃত কৰিয়া নিজের নামের সঙ্গে জড়িত করিয়া 
খাকিবেন। 
স্রিবাঙ্গ দগ্তাদমাধব দশরখদেবের '্াদাবাড়ীর লিপির কাল পর্স্থও বিক্রমপুর নগর, 
স্গ্রতিষ্টিত ছিল। এই দশ্জমাধৰ দশরখ, হরিসাশ্রের কারিকা-কখিত দগ্ুঞমাধব এবং 
দ্লিয়াউদ্‌গীন বারণি কথিত ুবর্পগ্রাম বা সোনারগাঁ বাছা দল বায় যদি একই বাসি 
ক 5 হইয়া খাকেন-_এবং তাহা হইবার সঙ্গত কারণও বিদ্যমান” তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হয়, ১২৮৩ সষ্টাব্দে বা তাহার আগে কোনো 
সময় দহ্ব্গযাধৰ দশরধ বিক্রমপুর হইতে তাহার বাজ্রধানী স্থবর্ণগ্রাযে স্থানান্থরিত 
করিয়াছিলেন। এই সময়ের নাগে স্ুবর্ণগ্রামের কোনো উল্লেখ প্রাচীনতর সাক্ষো কোথাও 
নাই। হত পারে, ্বব্ণগ্রাম পূর্বে বিক্রমপুর-ভাগের অন্তর্গত ছিল, কিন্ত বিক্রমপুর 
জয়ন্বন্ধাবা ও বিক্রমপুর-ভাগ এক নহে । বিক্রমপুর জযন্তন্ধাবার বিক্রমপুব-ভাগের শাসন 
কেঙ্গ; দহ্ববায় দশম সমাধব শাসনকেন্ বিক্রমপুর হইতে উঠাইয়| সবর্ণগ্রামে লইয়া! গিয়া! 
দাকিবেন। স্বণগ্রাম আজ্জও ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের বিপরীত দিকে পলেশ্বরী-তীবের 


রাজাদের সামলে স্ব্ণগ্রামই ছিল পূরব-ৰাংলার রাজধানী । লক্ষ্যলঙ্গমের অদূরবতী 


১০১১৯১৮১১১১, 


ডি 
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থাকুক, ঈতিহ।সিক কালে অর্থাৎ, চতুর্বশঞ্চম তক হইতে একেবারে আি-পর্বের শেষ 
পরবস্থ সমগ্রভাৰে বাংলার গ্রামের চেহারা ও প্রকৃতি একই থাকিয়া গিয়াছে | যান্ত, 
মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্দস্থ সে-চেহারা! ও প্রকৃতির 

আকা বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে। ইছার কারণ 
ছা একাধিক ॥ প্রথম ও প্রধান কাহণ, এই সুদীর্ঘ শতাব্দী পর শতান্সীর 
মধ্যে গ্রামা উদ্পাদন-বাবস্থার-_কুছি ও ক্ষুপ্রশিলের উৎপাদনোপায়ের_ 

কোনো পৰিবৰ্তন হয় নাই । একদিকে গঞ্চ ও লাগল, আবমাড়াই বঙ্গ, অন্যদিকে চরকা এ 
স্ঠাতই প্রধান উৎপাদন-যস্ । দ্বিতীয় কারণ, এই স্বদীর্ঘ কালের মধ্যে ডূমি-ব্যবন্থারও কোনে| 
লগত পতিব্তন হয় নাই, এবং ভূমি-নির্ঠর রুদক-সমান্ছের মধ্যে বে শ্রেণীবিভাগ তাছাও 
মোটামৃটি একই থাকিয়া গিয়াছে। কোনো গ্রাম হয়ত কখনো ব্যবসা-বাণিজোর বো, 
হওয়ার ফলে, বা পাসনকার্দের দিঠান নির্বাচিত হবার ফলে, বা ছুয়ে ফলে, পৃথক একটা 
শু ও মর্াদা লাভ করিহাছে এবং গ্রামা সমাজের ্যারুততি-প্রকৃতিতে স্থানীয় একটা 
পরিবর্তন এ খটিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিহমেব বাস্তিক্রম। কোনো কোনো গ্রাম শেষোক্ক 
কারণে গুরু ও যর্াদায় প্রীত এ সমৃদ্ধ হা নগর-মর্দাদার উন্লীত€ হইয়াছে, কিন্ত তাহাও 
ব্যতিক্রম । ছোট ছোট গ্যামগুলি একাই একক , বড় গ্রামগ্ুলি দেখিতেছি বিভিন্ন পাড়ায় 
বিফ । ক্যতনান্ারী প্রতোক গ্রামে গ্রামীয মহত্ব, বট, গৃহ, দবমিঙান ও '্মিয্ীন 
কক, কেকখর শিল্পী, সমাঙ্গ-সেবক বঙ্গক, লালিত দি এবং সমাক-শ্রস্থিক চণডাল, ছাড়ি, 
ডোম ইত্যাদির বিভিন্ন কআবতন এ মর্গারার বাক্সগৃহাদি। এইসব বাজ পরস্পর দুরবিদ্ছি্ন 
নয়; তবে চণ্ডাল প্রভৃতি অস্বাজজ বর্ণের লোকের! ফে-অংশে বাস করে তাহা প্রধান 
গ্রামাংশ হইতে একটু বিচ্ছি্। বাস্তগৃহাদির সংলগ্ন গুবাক, নারিকেল, সায়, মহয়া, 
পনস প্রভৃতি ফলবৃক্ষ ; পালের ববক্, পুক্বিদী, তল, বাটক ; কিছু কিছু পতিত বাস্বচিটা, 
উচ্চনীচকমি উত্যাদি। বান হইতে দূরে গ্রামের রদিক্ষেতর : সেই বিস্ কমি্দেতে 
প্রতোকের ক্ষেত্রতৃিলীমা ক্মালিখারা স্থনিচিষ্ট; গ্রামের সমগ্র কৃষিভূমি সেই জগ কু 
কহ খণ্ডে বিভক | ক্েত্রকুসির পাশ দিবা মাঝে মাঝে ক্র বৃহৎ খাল নালা ইত্যাদি + 
এই খাল নালাগুলি শু চাষের জল সরবরাহ করে না, গ্রামের পয়ঃপ্রণালীর কাজও কবে ॥ 
ক্ষতির মধ্যে অথবা শেষ সীমা গোবাট ও তৃণাচ্ছাদিত গোভরদমি। গ্রামের পাশ 
_ দিলা নদী বাগ্গিনিকা বা খাল বা অন্ত কোনো জলপ্ৰবাহ এবং গ্রামা লোকসসন, চলাচলের 
পথ। : কোনো কোনো গ্রামের বাহিরে গ্রাম্য হাট, হটিযগৃহ ইত্যাদি। যে-সব গ্রাম 
বা সঙ কোমারবাহী লমীর ' বস 
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মন্দিত ; কোনো কোনো গাছে ক্ষ বৃহত শৌনবিধান , শত্তিত ব্রাস্থণদেত গৃহে চকুম্পারী। 
ফেৰ গ্রাম ব্যাৰলা-বাণি:জ্যাত ধাবা, শৰের কেশে ব্য লীমা অবস্থিত সেখানে গজ, 
বৃহত ছাট , জলবাশিজোর কেশ হইলে নদীত ঘাটে ৰা সমুজেত পাড়ীতে অসাখা নৌকার 
সমাবেশ, কেছন করিবপুর-কোটালীপাডা অঞ্চলের শ্রামজজলিতে । এই সব গ্রাম ব্মপেক্ষাকত 
লদ্বন্ধ সন্ধেত নাই । এই তো মোটাৰুটি প্রাচীন বাংলাৰ গ্রামের চির, এবং এ-চিত্র 
মাহদি তালাত লিপিগুনিতে হস্পই । নোটাহৃটি এই চিত্র অষ্টাদশ শতকের শেষ, 
এমন কি উনরিংশ শতকের মাক্ামাঝি। পংস্ম বাংলাৰ গ্ৰামগ্ডলিতে দেখা থাৰতেছে। 
সমলাদধিক সাহিতো, শেছন বাহচৱিতে এবং সদধক্ষিক্ণামত্ের ছুই একটি বিন্ধি 
লোকে প্রাতীন বাংলাৰ গ্ামন্লিৎ মনোৰম কালাষ্ ছবি সাকা হযছাছে। দাষচৱিতে 
ববেগ্ীৰ গ্ৰাম বর্ণনাপ্রলঙ্ষে বলা হইতেছে ( ৩৫-২৮ ) 
কাজে জাল আবির, এ? ই বদি লোকেশ ও জাৱা হন্দির। যার ব্রন্দদাত 
এধা বর শোকক সনি । বাণশড় কোষক ) বলা অসাধ্য পের বাস এই সুমির 
জা শালে পা ও কা আহ পুর রি কীর্বণট। খালী গার বৃ বৃহত 
লাশ (দিল): (সই কলাশঙ ছা বলন্টী ও কী কালিনগীং চাতৰ । সানে গানে 
ক কুলি, ক্ম-লা ঈগল, কা নালা শো উক্ান: নান মাঠে নানা 
/ শান ধার শেক, এলা দক, (লিলা এনা ইন ও বাশের সা, অগনিত মা, হুপারী 
ক বাজিল সা । লাশে লাশ নীল লাল পা, গুগলে কনক । ৮পপক ) ও কেক 
বর পম সমাগত জমান গু খালী বে । 
লা্ষণসেনেঞ্ধ আগ্থলিহা-লিলিতে শালিদাপ্ঙ্ারাবনত পন্তপ্েত্। এবাং নী উদ্যান 
শোভিত গ্রামেত্ধ উল্লেখ গ্যাছে, প্জাক্ক ২১টি লিলিতেএ ধান্ধভারাবনত শক্ষপনবত্ধ 
প্রামা শোস্ধাত ইক্জিত আছে , এনন কি ২১টি গ্রামে হর্ম্যাবলীর কাক আাছে। 
ব্যায় ও যেমন বযালাৰ আাদ-বৰ্ণনা, গ্রাম্য কৃষকের চিন প্রহৃতি সমকিকণাদৃত-গ্রশ্ 
হইতে অন্তর উদ্ধাৰ কৰিংাডি ( দেশ-পৰিচৰ প্র্ষে জলবানবরণনা জব] )। শাপিৰাগ ও 
কছঙ্জ পন এক, ইক্ছ্্নিনুখকিত বা'লার টুক্রা টুক্তা চিত্র লিপিদালায় এদং 
লমসামগ়িক সাহিত্যে অপ্ত্ পাছা বাছ । 
এ্রানগ্জলি মোটামুটি কপি, কিন্তু প্রাচীন বাংলার নগবগুলি সমন্ধে কিছু তাহা 
লা চলে না লিগা মনে হইতেছে । ইশ শতক হতে আৰম্ভ কৰিয়া মট-গগম 
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বাধকমঞল-পুণ্ড.নগব-বষধমদানে শাসনকেঞ্জ প্রতিযীত ছিল লান্দে নার, কিছ হালের 
প্জয ও সধাকা বেন ৰাণপিজ্া-সমৃত্ধির উপরই নিব কৱি, পুশ. নগৱেহ ক্ষেতে স্বীৰ্ঘমচিযাৰ 
বসা কাদকনী ছিল। এই উদয় কারণের জন হবতো খোশ এ গ-রাজ্জারা! এইখানেই 
শালনকেঙ্ প্রতিষ্ঠা করিধাড়িলেন।  গল্া-বনধধ ও স্পিন পক নিগুশ বাৰলা- 
ৰাৰিসোৰ উপর ৷ কোটিৰ, পঞচনগৱী, পুৰণ, পাস নগাৰ গ্ৰণানত কাষ্টীঙ ও লাষারিক 
প্রঘোজ্ছনে হতে! গড়িত্া উঠিবাছিল, কিছ ক্ষোিবা্ের অবস্থান এব, প্রাচীন লাহিয্যোর 
উযেখ ইঙ্গিতে মনে হয়, এই লগতে কিছু কিছু বাৰিষা এধা. ভীথনহিদাঞ ছিল। বন, 
অন্ত দঠ-সখ্যম শতক পর প্রাচীন বাংলা সব কাটি নগাবেরই আধনিক্চি ও বিবরণ টুক 
জানা ধা, তাকাতে মনে হা, ৰাবসা-ৰাবিছ্া বিজেডনাত উৰ উদধানের মধাশা ও অস্মিতধ 
প্রধানত নিব করিত । বাংপ্ায়নের কাদতে বাংলার নাগব-সক্াক্াৰ দে সমসাহারিক 
চিত্র দৃরিগোচর হয়, তাহাতেও সলাগরী পনের লক্ণ স্পরী॥ বিন্ধ লা শক ও 
তাহাত পর হইতে ন্ানসা-বাশিল্জা, বিশেষ সাসুত্িক সহিধাশিছোগ অৱনতিৰ লাঙ্গে লঙ্গে 
প্রাচীন বাংলার নগরগুলির দ্যার্ততি ক প্রকৃতি নীৰে বীরে বরলাইতে দ্যান কতে। 
লগ্মম শতকে ঘুঘান-চোতাঙ, বাংলার ্ে-কছধটি লগাকের বিবণ দিতেছেল, ত্াহাবেন্ যান 
এক তামলিপ্তি ছাড়া মাৰ একটির এ বাৰিছা-প্রাৰাপ্তোৰ ইক নারি, বব কারীক পাকোঞ্জন- 
প্রেৱণার ইক্ছি্ত আছে। কর্ণত্থবর্ণ, বর নগর, কঙ্ল-নগব, লমরট-নগাঞ, এমন কি 
পূ নগব সন্ধদ্ধেঞ ঘয়ান্‌-চোথাজের বর্ণনার ইনি লাষানীর । 'অইটম-নবয পাতক হে 
ব্যাগ করিঘা ছিন্ঠ ামলের শেষ পান্থ দে-কছটি নগাবেগ বণনা উপরে করা হাসছে, 
তাহাতেৰ তৌগোলিক ক্ঘবস্থিতি, নগৱ-বিশ্লাস, এবং সগামনিক উেশে ইঙ্গিত একটু 
অন্ধ বিশ্লেগণ করি দেখিলে যনে হর স্বাভাবিক ছে, অবিক্ষাংশ নগাবের পশ্চাতে কারী, 
বিশেগভাবে লামবিক গ্রয়োঙ্গন-বিৰেছনা সক্চিছ ॥ মৃলদলিতি, বিলালপুত, হৰধান, হাষাৰাী, 
লব্মণাৰতী, দিপু, সপ গা, বিকুমপুক, অবৰ্বগ্াম, পরীক্ষা প্রকৃতি লমন্দ নগর সস্ধের 
এই উজ পাদ । দুই একটি নগৰ, দেব, ৱিবেণী, নধৰীপ, শ্যেমপুৰ এবং স্নান 
শৌন্ধ বিছাধ-লগা্ স্তর পশ্চাতে হয়তো! ব্য, শিক্ষা ও সা্তিক প্ৰচোজন"ৱপ্ৰেখ্ণাৰ 
প্রধান বিবেচনার বিষ ছিল । অন্ত লই এই গ্াযোজন-বিবেছলা গৌৰ । 

হামাবাতী ও বিঙগযপুবের বে বর্ণনা মারছে ধাহচৰিত এ প্ৰনহূতে পারতেছি, 
প্রকৃতি নগরের খব'সাবশেদের ম্যে নগকবিগ্ঞাসের 
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ব্রদ্ধপুত্রের সক্গনে, পটিকেরা গোমতী নদী ও যনাষতী পাহাড়ের ক্রোড়ে; বিদয়পুর 
ভাগননী-বমূনা-সবস্বতী এই তিবেনী সঙ্গমের অদূরে । মহাদ্ছান-বাপগড়-বাসপালের 
ধ্বংসাবশেষ বিস্গেষণে দেখা যাইতেছে, প্রতোক্ট নগৱই প্রাকার-বেরটিত, এবং প্রাকারের 
পবেই পরিখা । নগর হইতে নগরোশকঞ্জে বা নদীর ঘাটে যাইবার ছন্য প্রাকারের প্রতোক 
দিকেই এক বা একাৰিক নগৱদ্ধার, এবং পরিধাব উপর দিয়া সেতু। পরিখার অপর 
পাৱে নগারোপকন্ঠে সমাঙ্জ-সেবক, সমাঙ্গ-শ্রমিক এবং নগপ্র-নিষর কৃটুগ্ব গৃহস্থদের বাস; 
কোথাও কোখাও নন্দিব, সংঘ, বিহার প্রভৃতি আছে! নগবাভ্যন্তবে উচ্চতর স্কুমির 
উপর-প্রাচীব-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ । রাঙ্রপ্রাসাদদের সংলগ্ন বাজ্জকীয় এবং শাপনকাধসংক্রান্ 
অ্টানিকাদি। সোঙ্া লরল রেখার পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তব-দক্ষিগে লঙ্ববান্‌ বাল্গপধঘ্ধার। 
মন্ত নগরস্ূমি পৃথক পৃথক চতু ছু জে বিভক্ ; বাক্ছপথের দুইখাবে সমান্তরালে প্রাসাদোপম 
আবাস-সৌৰশ্রেণী, আপনি-বিপণি প্রস্থতি। তাহা ছাড়া, হাট, বাজার, মন্দির, 
প্রমোলোস্ধান, দীঘি, পুস্ধরিণী, বিহার প্রভৃতি তো ছিলই ; ঘূয়ান-চোযাঙের বর্ণনায়ও তাহার 
আভাস পাওয়া খাইতেছে। বামাবতী ও বিদ্রয়পুরের কাবাময় বর্ণনাতেএ পাইতেছি, 
প্রশস্ত বাজপখের দুইণাত্রে সমান্ত্রালবর্তী সুউচ্চ হুরম্য প্রাসাদোপম অষ্টালিকাত্রেণী, 
প্রতোক্ অস্্রালিকার চূড়ায় শবর্ণকলস ; মন্দির, বিহার, প্রমোগোস্যান ; বৃহৎ দীখির চারিধার 
তালর ও ুলন্দিত পরনতরখণদধাবা শোভিত ও অল্ৃত। 
সকল নগরই যে এইকপ সম্বন্ধ ও এশ্বংবান্‌ ছিল, এমন বল! বায় না। আনেক? 
ক্ষ কয় নগর ছিল দাহাদের সামরিক বা বাষ্্ীয় বা অন্য কোনে। গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল না, 
প্রধানত স্থানীয় শালনাৰিদ্টানের কেন্দ্রক্ূপই বাহাদের পত্তন হইয়াছিল। বিষযাখি্টান, 
মণলাদিটান, বীনী অদিদান প্রস্ততি জাতীর নগর সরবত উপরোক্ত নগরগুলির মত সম্বন্ধ 
নিশ্চয় ছিলনা । ছোট ছোট তীৰ বা শিক্গাকেক্ছুলিও তাহা ছিল না। এগুলি বরং 
অনেকটা বৃহৎ সমৃদ্ধ গ্রামের মতনই ছিল বলিয়া শ্হুমান হয়। ছোট ছোট ৰাণিঞাকেজ্ছ 
বির, মন্ডল বা বীষ্টীর অৰিষ্ঠানগুলি অৰিকাংশ গত্েই 








কিছু কিছু স্থানীর বাণিজ্্যাকাখ এই সব কেঞ্জে নির্বাহিত হইত। 
কিছু কিছু বাড়ক্দচানী, শিল্পী, বশিক গ্রস্তত্ির এ-দাতীয অিষ্ঠান গুলিতে বাসন করিতেন ৮ 
কিন্ত তংসত্রেও গ্রাতছর সঙ্গে এই জাতীয় নগবের বিশেষ কিছু পাখক্য ছিলনা । অধিকাংশ 
লিপির সাক্ষোই দেখা যার, এই জাতীর ছোট ছোট নগরের সঙ্গে গ্রামগুলি। একেবারে 
সংলগ্ন । নগরের পপ গাছে পিয়া লিশিবাছে, অখব! গ্রামেরই পথ নগর পন বিদ্তত 
. হইৱাছে। নিকটস্থ গ্রামে উৎপ্রাদিত ক্রেদি এ শির্ক লইয়া এই সব ছোট ছোট 

আর কোটীবল-বিহয়ের জান কোটাবগ-নগর সদ্ধে 








গ্রাম ও নগর-বিশ্যাস 


ধর্মকে এবং আত্তদেশিক ব্যবসা-বাদিজোর অন্তত কে হিসাবে ইহার অন্তর গুরু্ধ এবং 
মধাদা ছিল। 
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আগেই বলিয়াছি, নগরগুলি ব্যবসা-বানিদ্ছালন্ধ বনের প্রধান সক্চয-কেহ্র ছিল; তাহা 
ছাড়া গৃহশিল্প ও কদিলৰ্ধ ধনের প্রধান বন্টন-কেঙ্জও ছিল নগরগুলি। তাহার ফলে 
সামাঙ্ছিক ধনের অধিকাংশই কেঙ্গীকৃত হইত নগবে, এবং অশ্সখ্যক, নগ্রবানীই সেই 
ধনের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ ভোগের সুযোগ ও 'অদিকার লাভ করিত। ইহাই 
গ্রামীণ ও নাগর সঙ! নগরগুলির ওন্বহ, বিলাস ও আড়দ্ববের মূলে। বস্তুত, পাল ও সেন 
এচ সংস্কৃতির জনতি মলের লিলি ও সমলামধিক সাহিত্যপাঠে মনে হয়, নগর ও গ্রামের 
প্রথম এবং প্রধান পার্খকাই বেন নির্ীত হইত উন, বিলাসাক্্বরের 
তারতমাদ্াক্া।। রামচরিতে রামাবতীর এবং পবনদূতে বিজয়পুরের বর্ণণায্ দেখিতেছি, 
স্নাজ্গপঘের দুইগারে চলিঘাছে প্রাসাদের শ্রেণী, নগরে সঞ্চিত প্রচুর মণিরত্ত সপ্ভার ৷". 
রাজতরদ্দিনী গ্রন্থে পুণ্ড.ব্ধন নগরের নাগরিকদের ধনৈশ্ব্ের বর্ণনা আছে বাবরাম! নর্তকী 
কমলার গল্প প্রসঙ্গে; কিন্তু তাহারও আগে তৃতীয়-চতুর্খ শতকে বাংলাদেশের নগরগুলি 
যখন সদাগবী বাণিদালকধ ধনে সমুন্ধ তখন বাংক্কায়ন এহেশের নগর ও নাগর সঙ্াতার 
“কিছু আভাস ব্রাখিত্া গিয়াছেন। বাংস্কা়নের কামপ্ত্র সমসামযিক ভারতীয় নাগর- 
সভ্যতার ইতিহাস এবং নাগর যুবক-যূবতীদের অঙ্ুশীলন-গ্রন্থ। তিনি এই নাগৱ-সন্ভাতাবই 
জয়গান করিয়াছেন, এবং নাগরাদর্শকেই বিদগ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলিয়া পাঠকের 
সন্মুখে তুলি! ধরিতে চেষ্টা করিযাছেল__তদানীগ্রন শিক্ষা, কুচি ও সং্ধারাহ্দাষী । 
ৰাংগাঁদেশের সমসাময়িক নাগর-সভাতা সদদ্ধেও তাহার কিছু বন্ধব্য আছে। €গীড়ের, 
নগরপুষ্ট অবসরসমদ্ধ নরনারীদের কামলীলা ও এশ্বমবিলাসের সংক্ষিপ্ত কিন্তু হস্পই চিত্র 
তিনি রাধিয়া গিয়াছেন; গৌড় নাগরকেরা যে লঙ্গা লব্বা নথ রাখিতেন এবং সেই নখে 
রং লাগাইতেন যুবতীদের মনোহবণ করিবার জন্য, তাহাও বাংস্কায়ন লিখিয়া যাইতে 
স্কুলেন নাই। গৌড় ও বঙ্গের বাজগপ্রাসাদাস্তঃপুরের নাবীরা প্রাসাদের ত্রান্ছণ, রাষ্দকর্মচাত্ী, 
ভৃত্য ৪ দাসদের সঙ্গে কিন্তপ লঙ্জাকর কামবড়স্থে লিগ হইতেন সাকা 
বাহশ্থাযন দিতেছেন। নাগর শভিঙ্জাত শ্রেণীর অবদর এবং  খনগ্রাচুখ 
তাহাদিগকে এশ্বধ-বিলাস এবং কাদলীলাব চরিতাখতার একটা বৃহত জযোগ দিত, 
ৰাংস্তায়নে তাহার আভাস হুস্পরি। অভিজ্ধাতগ্ুহে নতকী-বিলাসের আত 
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বাহশ্তাযদ এই লব নতকী ও সভানারীদের ফেসৰ কলানিপুণতা থাকা প্রয়োজন 
বলিয়া বর্পা করিয়াছেন, কমলার তাহাই ছিল। অভিজাত নাগর যুবকদের 
_ মনোরঞ্জন করিয়া কমলা প্রচুর ধনৈশ্ববের অধিকারিনী হইয়াছিলেন। সমসাময়িক 
নাগর সভিঙ্গাত সমাজ্ছে এই প্রথা কিছু নিন্দনীরও ছিলনা । তাহা হইলে সন্ধা কর-লন্দী 
ঝামচরিতে এবং খধোয়ী-কবি পবনদূতে যে-ভাহায় নাগর-বারবাষাদের স্ততিবাদ করিয়াছেন 
তাহ! কিছুতেই হয়তো সম্ভব হইত না; বরং ইহাদের বরা হইতে মনে হয়, 
নাগর অভিগ্নাত সমাজে নী, সভানারী, বারবামা, দেবদাসীরা অপরিহাধ অঙ্গ বলিয়া 
বিবেচিত হইতেন। ভর ভবদেবের গ্রশত্ধি, বিশ্বকপ এ কেশবসেনের লিশিগুলিতেও ইহাদের 
উচ্মৃুসিত স্ততিবাদের সাক্ষাৎ মেলে। বিদ্রয়লেন ( দেওপাড়ালিপি ) ও ভট্ট ভবদেব 
তাহাদের নিমিত মন্দিরে শত শত দেবদানী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহাদের সৌন্দখ ও- 
কামার বর্ণনায় প্রশস্তিকারেরা। অজ্জশ্ন স্বতিবাদ বর্মণ করিয়াছেন। বামাবতীর নারীদের 
সন্ধে কামচরিতের কবিও তাহাই করিয়াছেন । 
নাগরিক এখ্বধবিলাসাড়ন্বরের চিত্র এইখানেই শেষ নয়। নানাপ্রকার সঙ্্া বন, 
আনিরপ্তথচিত ধাতব অলঙ্কাৰ, স্বৰ্ণ ও ৱৌপ্যের তৈছসপত্, প্রাসাদোপম সৌধাবলী, 
মন্দির ইত্যাদির বর্ঘনাছ দশম-একাদশ শতক-পরবী লিপিগুলি এবং সমসামঘ্িক নাগর” 
সাহিতা প্রায ভাবাক্রান্্। সপ্সম শতকে ইংসিড, প্রয়োজন ও ক্ষমতার অতিরিক্ত বৃহৎ 
সামাজিক ভোগের আঅপবাবদ্থার কথাও বলিহবাছেন ॥ বাংলাদেশের গ্রামে নগরে সবস্র এই বৃহৎ: 
সামাজিক অপব্যয আজও অব্যাহত চলিতেছে । বিজয়সেনের দেওপাড়! প্রশন্তিতে একটি 
অর্থবহ গ্োক মাছে। গ্রাম্য ব্রাক্ষণ মেয়েরা মুক্ত, স্বর্ণ, রৌপা, যরকত প্রভৃতি দেখিতে 
কত্যন্থ ছিলেন ন1; কা্পাস-ৰীঙ্গ, শাকপত, অলাবৃপুষ্প, দাড়িগ্-নীচি, কুষ্মাগুপুস্পই তাহাদের 
অধিকতর পরিচিত। কিন্তু বিদ়্সেনের কল্যাণে অনেক আরপ-পনিবার নগববানী 
হইয়াছিগেন এবং বিত্তবান হইস্থাছিলেন । তখন নাগরীরা (নাগৰীভিঃ ) ত্রাক্ষণীদের . 
মুক্তা, বৌ, বণ, মরকত প্রভৃতি চিনিতে নিখাইয়াছিলেন। ইহার নপো কৰিদ্ধনোচিত 
অতযুক্ষি আছে সন্দেহ নাই; কিন্ত এনা নারী এব: নগরের নাগবীদের প্রকৃতির পার্থক্যের 
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ওগো সা, কবে পদক্ষেপ কৰিছা চল, নাগা সব পরিহাগ কর। কটাকপাত কৰিলেও 
আপত্তি এখানে ভাকিনী বল না কৰে 
এই প্রকুতি-পার্থক্য এখনও কি সতা নহব? ইহারই সঙ্গে বদীয় (অর্থাৎ পূব ও রক্িণবন্ধীয় ) 
নগববাসিনী গৃহস্থ বারাললাদের বেশকুষার বর্ণনা উদ্ধার কনা যাইতে পারে। জনৈক 
অজ্ঞাতনামা কৰি বলিতেছেন ২ 
বাস ক্ষত বুধি কঃ কাধনী চা 
লগ হতিবগ ৰ ললিতা । 
করস নবশশিকলানিৰ লং ভালপহং 
লেপ কেখাং ন হয়তি না বঙ্গবাানা ॥ 
গহ পন্থ বয়, কুৰ সোলার ক, খই হত গণ কেশ পিখও বা চড়ার মনত 
করিও ধাধা এবং হা নালা (অর্থাৎ দুলে থাক! বেশ জড়ান) । বিকার 
নবপপিকলার মতত নব কালপাতার অলঙ্কার - বঙগবাযাজনারের এই বেশ কাহার না দন হরণ কে 
অথচ, ইহারই পাশে পাশে জনৈক কৰি চন্রচজ্ের পরী-বিলাপিনীদের বর্ণনা লক্ষালীয £ 


ছু গালে কমল বিশু কিপার হৃগালাগুযো 


কপালে কন্মলবিল, হপ্তে ইপুকিরিণস্প্ী খেত পাটা বলয়, কর্ণে কোনল রীঠাফুলের কলম কিরণ, 
কেশ হানি এবং কী ভিলপরষ নিবন্ধ--পরীবধূদের এই বেশ খই পদের খনন 

থর কৰিয়া ক্যানে। 
কৰি শুভাংক বলিতেছেন, নগরে বাজসৌধাবলীব বিস্বীর্ণ প্রাঙ্গণে যুবতীদের কীামুদ্ধে ছিনস 
= হারের মুক্তালমৃহ বিচ্ছিন্ন হইঘা পড়িতে থাকে : সেখানে “হিলাসগৃহে পিহবস্থিত শুক; 
বাজপ্রাসাদে মুলব্যান প্র্তরথচিত কুল, ক$হার, কর্ণাসথরী, স্বর্ণধচিত বলয এবং নূপুর পরিধান 
করিয়া ভৃত্যাঙ্গনারা” ঘুরিযা বেড়ায়; এবং নগর প্রাসাদশিখরে গড়াইয়া নগরাঙ্গনারা নিয়ে 
রাজপথে চলয়ান সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন (সহক্ধিকর্ণামৃত)। অথচ, 
b অন্তদিকে গ্রামাজীবনের একাংশে নিদধকণ দারিহ্য। কৰি বাব ও অন্ত নন অজাতনামা 
॥ আট অন্ধত্ব এই শ্লোক ছইটি 
১ রর 
৮2 তা 








ওল বাঙালীর ইতিহাস 
স্বজনেরা যন্দাদর, পুহাতন ভগ্ন ক্গলপাত্রে একফোটা মাত্র জল বরে; গৃহিলীর পৰ্রিধানে 
শতচ্ছি বস" ( সছক্তিকর্ণামৃত )। 

শামা সমৃদ্ধির ছবিও আছে। তেমন দুইটি শ্লোক দেশ-পবিচয় অধ্যায়ে অলবায় 
ব্ণনা-গ্রদন্ধে উদ্ধাৰ কৰিহাছি। একটি ছবি এইকপ : ‘বন্ধা প্রচুর জল পাইয়া ধান চমৎকার 
গছাইৰা উঠিখাছে, গঞ্চগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইক্ক্ব সমৃদ্ধিও দেখা যাইতেছে। 
অন্য কোনো ভাবনা আর নাই। ঘরে গৃহিণী সারাদিনের শেষে প্রলাধনবাতা। বাহিরে 
আকাশ হইতে জল কৰিতেছে প্রচুর । গ্রাম যুবক সুখে নিঙ্রা বাইতেছে।' অন্ত আর 
একটি ছবি : “হেসন্ছে কাটা শালি খাল্রে চাষীর গৃহাঙ্গন স্ত.লীকৃত; নবঙ্গাত শ্রামল 
বাপরে ক্েত্রনীমা ছাঞ্জাইযা হেন বিশ্বত; গক্ষ, ধাড় ও ছাগলগুলি ঘরে কিরিয়া আনিয়া 
নূতন খঞ্ খাইযা তৃপ্তি ও আনন্দ পাইতেছে। গ্রামগ্ুলি ইক্ষুপেদণযস্ের শব্দে মুখর আব 
নূতন গুড়ের গন্ধে আমোদিত! ( সহক্ষিকর্ণামৃত )। বশত, প্রাচীন বাংলার কষিীবী গ্রামা 
বাড়াল গৃহস্থের পরম এবং চর্ম কামনাই হইতেছে, ‘বিধয়পতি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনকর্তা 
খেন লোভহীন হ'ন, খেতাব গৃহ যেন পবির হয়, ক্ষেত্রে যেন চাব হয়, এবং গৃহিনী খেল, t 
ক্মতিখিগংকারে কখনও ক্লাস্ক না হ'ন' । কবি শ্বভাংক পর্লীবাসী ভদ্র গৃহস্থের এই কামনাটি. 





খান করিয়াছেন ( সদুক্তিকর্ণামৃত )। 


yp ব্ৰযপত্রিবলূকো ঘেবত্তিথ ৰ পূ 
তিতা সী সৱ! যি 
[নাল চ কধা নাতিখেরী পরা ৯৮ 
ইতি হতমনেন হাজি: নঃ কলেন ॥ 


শক্মণসেনের স্বদ্ধদ ও সভা-কৰি শবণ গ্রামাক্সীবনের আর একটি ছবি রাখিয়া গিয়াছেন। 
এই ছবিটি উদ্ধার করিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা যাইতে পারে; ছবিটি স্ন্দর, বঙ্নির্ভর 
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অন্টম অধ্যায়ের গরন্থপঞ্তী 
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মুত তা সুবল, কবিক, সব, কামলিবি এবং বগল প্রসঙ্গ 
1 
এই ধারে বাংলাদেশের যে-সব লিলিবালা হইতে তথা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাদের পাঃনিদেশ 
পলি পাওয়া শাইৰে। 3 





orgotten cities of Bengal. Cal. Geog. Rev. 1090. 








লনা 
রাষ্ট্-বিন্যাস 


১ 
প্রাচীন বাংলার লমা-বিল্লাসের পূর্ণাঙ্গ কূপ দেখিতে হইলে রাষট্রিত্যাসের চেহারাটা 
একবার দেখিয়া ল্। প্রযোঙ্গন। বাক ব্যক্ষিবিশেষের খেয়াল মাত্র নয়, ক্শাস্্ 
দণ্ুপাস্ অর্থাৎ বাষটীয় ব্যাকরণের উদাহরণ মায় নয়: লমসামগ্িক লমাছ্ছেরই রূপ কমবেশি 
বাষ্ট প্রতিফলিত হয়, সেই সমাজের প্রযোগগনেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, অন্শীক্গ-নগুপাক্জ. রচিত 
রি হয়। কোনও শাস্থের বীতিপদ্ধততি অচল ও সনাতন নয়; যখন সমাঙ্সের 
ও উপাগন জপ যেমন, সামাজিক নমাদ্শ যেমন, সেই কারী বাষ্ট গঠিত হয়, 


শা রচিত হয়; সেই ক্ধপ ও আদর্শ বখন বদ্লায়, বাষ্ট্র এবং বাজী শাস্ত্র বলাম । 
কৌটিলোর অর্থশাস্ বা শুকরচার্ধের শ্ুক্রনীত্তিসাহ সরবদেশে লর্বকালে নয়; 
সমদামন্বিক কাল ও তদোক্ত কেশের রাষ্ট্রবিক্লাস-ব্যাখ্যায়ই তাহারা সহায়ক । ' কিঙ্গ 
সহায়ক মাত্রই, তাহার বেশি নয়। 

প্রাচীন বাংলার বাষ্টরবিক্যাস-ব্যাখ্যার এই ধরনের কোনে! শাস্ব-সহায় আমাদের সম্মুখে 








উপস্থিত নাই । দাহা আছে তাহা রাষ্ট্বঙ্নেৰ বান্দৰ করিগাক্রমের এবং বিভিন্ন শাখা-উপশাখাধ, 
বিভাগ-উপবিভাগের পরিচজ্ঞাপক কতকগুলি স্বাদ্কীয দলিল কমি দান-নিরুযের 
পট্ট বা পাটা । ইহা স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য যে, এই ৰবনের পটে বাষট-বিশ্তাস সংক্রান্ত 
সকল সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়? ভূমি দান-বিক্রয়ের জন্তু রাষধয্নের যে-অংশের পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োদ্ন হইঘাছে সেইটুকুই শুধু আমরা পাইতেছি, এবং পরোক্ষ ভাবে আরও কিছু কিছু 
সংবাদের ইঙ্গিত পাইতেছি। এই সব সংবাদ ও সংবাদের ইঙ্গিত কিছু কিছু প্রাচীনতর 
অর্থশাস্-দগুশাঙ্গের ব্যাখ্যার সাহায্যে স্ষুটতর হয়, সন্দেহ নাই; কিন্ত এমন সংবাদও আছে 
খাহা। এই সব শাস্বে নাই, যাহা বিশেষ স্থান ও বিশেষ কালেরই সংবাদ। একাদশ-ঘাদশ 
তলা ১১১০১০১৫১88 
জা 201 
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গড়িয়া উঠিয়াছিল; দৌধাধিকার কালে ভারতে তাহাত হুস্পই হনিন্দিই একটা! কপ 
আমর! দেখিয়াছি। মৌধ রাষ্টরস্থই শক-কুষাণ আমলেৰ কারীর মতবাদ ও আদর্শ এবং রাষ্ট্র 
বিশ্বাসের প্রভাবে শা বায বিলাস বিবতিত হয়। মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপির 

রর লাক্ষো অন্থমিত হয়, বাংলাদেশের অন্মত কিয়দংশ মৌধবাষ্ট্রের করকবলিত হইয়াছিল $. 
তখন মৌধ বাষ্ট্বঙ্ের প্রাদেশিক কূপ € এদেশে প্রবাতিত হইরাছিল, এন্ধপ মনে করিবার কারণ 
আছে। মো আ্ট-বিন্তাস উত্তৱ-ভাবতীঘ আৰ সমা্গ-বিল্াসেরই আংশিক রূপ ; কাজেই 
এই অস্থমান কৰা চলে খে, আত সংস্কার, সংঙ্তি ও সমাছ-বিক্কাস বাংলাদেশে বিস্তৃত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে আধ বাষ্টবির্লাসের আদর্শ এবং অভ্যাসও ক্রমশ দীরে ধীরে প্রবন্তিতত 
হইতেছিব। কিন্তু গপ্রাদিকাবের বাগে বাধ সমাত্ষ-বির্লাস খেষন বাংলায় যথেষ্ট কার্মকরী 
হইতে পাতে নাই, মনে হয়, উন্ধব-ভাবতরীর বাষ্টাদ্শ এবং বিগ্কাসও তেমনই পুর্ণাঙ্গ প্রবর্তন 
লাভ করে নাই। গুপ্াদিকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ঘটিল--বর্মে, সংস্কারে, সংস্কতিতে, 
সমাজ-বিক্লাসে যেমন, বাষ্ট বিক্াসের ক্ষেত্রেও তেমনই বাংলাদেশ এই সর্বপ্রথম উত্তর- 
ভাৱতীয় দীবন-নাটযমঞ্চে প্ৰবেশ কৰিল। কাদেই, উরতিহাসিক কালে বাংলার রাষ্টর-বিস্তাসের 
ফে-চেহৰি! আমবা দেখি তাহা গপ্ত-মামলের উত্তর-ভাবতীয় বাষ্ট্র-বিক্পাসেৱই প্রাদেশিক ও. 
স্থানীয় বিষতলে কপ । 
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কিন্তু স্থাবন্তর আগেও আবদ্ভ আছে। পঞ্চম শতকেরও আগে, এমন কি মৌদ 
কালের9 আগে প্রাচীন বাংলার জানপদ্ের! সমাজবন্ধ হইয়া বাস করিত, তাহাদের সমাঙ্গ 
ছিল, বাজ্জা ছিল, বাষ্টরৎ ছিল। তাহা আগে যখন রাছা ছিল না, কৌমসমা্গ ছিল, 
ইতিহাসের সেই উনাকালে সেই সমাজেরও একটা শাসনপদ্ধতি ছিল-_আক্ তাহা নিশ্চিন্ধ 
হইয়া,লোপ পাইপ যায নাই । বাংলাত বিভি্ জেলায় সমাজের নিন্বতম স্তরে, অথবা পার্বত্য 
সআবণ্য কোমনের মধ্যে, যেমন সাওতাল, গারো, বাছবংলী ইত্যাদির মধ্যে, ভাহাদের 
পঞ্চাযবেতী প্রধান, তাহাদের দলপতি নির্বাচনে, সামান্দিক দণ্ডবিধানে, নানা খচারাহঠানে। ~ 
কৃমি ও শীকাব স্থানের বিলি বন্দোবন্ডে, উত্তরানিকার-শাসনে এখনও সেই কৌম শাসনম্্ ও. 
পদ্ধতির পরিচন্ধ পারা দায় ॥ বাংলার বাহিরে ভারতের, বিভিন্ন 
প্রদেশে এই ধৰনেৰ বিচিত্র এ এন 













রাষ্ট্র বিস্যাস ৩৯৩ 
“অস্পষ্ট ব্ৱজ্জাত কৌম শালনয্ ও বাষ্ট-বিন্তাসের কখা একবার স্বৰ কৰিতেই হয়। কারণ, 
ঁতিছাসিক কালের বহুকীতিত এবং বহজ্ঞাত বাই, বার-বিন্তাস, তথা সমাছ-বিন্তাসের 
বাহিরে অগনিত লোক কৌন সমাজ্জ * শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বাস স্থিত :: আজও করে না 
এমন নয । ইহাদের কথা তুলি গেলে ইতিহালিকের দারিহ্ পালন করা হয় না। 
বাংল! দেশের শারীর-বৃতত্বের আলোচনা কিছু কিছু হইযাছে ও হইতেছে; বিন্ধ 
প্রাচীন কৌন সমা-বিস্কাসের গবেরণা বিশেষ কিছু হর নাই বলিলেই চলে। গারো, 
কোচ, রাহে, বাজ্দবংশী, সাগ্রতালনের সমাজশাসন সম্বন্ধে নোটানূটি তথ্য হয়তো আমাদের 
জানা আছে, কিন্তু হিন্দু সমাজের নিয্নতন স্বরে লালা শাসনগত সংঙ্চার এখনও সক্ছি $ 
শে শুলিব ওতিহ্ব-আলোচনা হেই হয় নাই । এই লব কারণে বাংলার স্বপ্রাটীন কৌম 
সমাজ ও শাসন-বিক্যাস দ্ধ নিশ্চয় কৰিবা কিছু বলা কঠিন। মোটামুটি ভাবে এইটকুই 
পুধু বলা চলে, গামাদের গ্রাম্য পঞ্চারেতী শাসন এই প্রাচীন কৌম সমান্ছের গান 
পঞ্চায়েত কতৃক নিবাচিত্র দলপতিই স্থানীয় কৌন শাসনঘয়ের নাঘকত্ব করিতেন। 
মাড়গ্রণান বা পিতৃপ্রধান কৌ ব্যবস্থাঙ্ঘারী উত্তবাছিকার শাসন নিয়ন্থিত হইত). এবং 
সামাদ্ছিক দণ্ডের ও নির্দেশের কর্তা ছিলেন পঞ্চায়েতমণ্ডলী। কৌন সনান্দ ও বাষ-বিল্লাসের 
বিবঙন সদদন্ধে অগ্তন্জ আলোচনা করিয়াছি, এখানে আৰ তাহা পুনক্রক্ি করিয়।লাভ নাই । 
শুধু এইটুকু বলিলেই ঘখেই যে, আণেকজান্দাবের ভাবত-সাক্রমণ ও অব্যবহিত পরশর্তী, 
যৌধাঘিকার কালের আগেই বাংলাদেশে কৌমতকক নি:সন্দেহে বান্ধত বিবতিত হা 
শগিয়াছিল। এবং 'অঙ্রমান হয়, কিছু পরেই মৌ বাষ্টর-বিগ্জাসের প্রাদেশিক কূপ এদেশে 
গরধতিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়। গিয়াছিল। 
বাংলার এই রাজতথ্ের আদি পরি মহাভাবতের ছুই একটি কাহিনীতে এবং 
নিংহুলী দীপবংশ-মহাবংশ পুরাণে বিদ্ব্লি:হেত গলে প্রথম পাওয়া বাইতেছে। মহাভারতে 
পৌধু,ক-বাহুদেক নামে পুওদের এক বাজার কথা; ভীম ক্ৃক এক পৌণডবিপেশ 
পত্মাঞ্য়ের কথা; বঙ্গ, তাহলিপ্র, কবট, সুক্ষ প্রভৃতি কৌন রাজাদের কথা; ছখোধনসহায 
এক বন্ধরাজের কথ! ; রামাতণে প্রাচীন বাংলার কেক্টি রাজবংশের কথা- প্রভৃতি সমন্তই 
বাংলার আছি বান্দতয্বের পরিচয্ন বহন করে। দীপধতশ-মহাব*শের বঙ্গ ও বাঢ়াদিপ 
সীহদাহর কথা প্ৰতৃতি হইতে মনে হয় বষটপূৰ যষ্ট-পঞ্চর শতক হইতেই যোগ হয় ৰাংলাৰ 
বিভিন কৌমতঙ্ বাতঙ্ে বিবতিত হইতেছিল। কিন্তু এই ব্বিতন ব্ৰনই হউক, তাহার 
পরও বহুদিন পর্যন্ত ইতিহ্ে ও লোকস্থৃতিতে কৌমত্েরস্বত্তিই বে শুণু জাগরক ছিল তাহা 
১১১ নয় ইতন্ত তাঁহার কিছু কিছু তাস এবং ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। সমগ্র দেশ বোধ 
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রাআতঙ্মের লিঃসংশয় প্রমাণ ও পরিচ্ পাওয়া যায় পু চতুৰ শতকে গ্রীক ইতিহাস- 
কমখিত গঙ্বারাষ্ট্রের বিবরশের মধো। গঙ্গান্ধদি-গন্ধারান্ট্রে্ সামরিক শক্তির এবং সেনা- 
বিজ্ঞাসের যে সংবাদ গ্রীক এতিহাসিকদের বিবরীতে পাওয়া বায়, তাহা হইতে স্বভাবতই 
অনুমান কর! চলে থে, দৃঢ়সম্বন্ধ সিন রাষ্ট্রধৃন্ল! ছাড়ল'সামৱিক শক্তির এইরূপ বিল্তান 
কিছুতেই সম্ভব হইত না। কিন্তু গৰারাষ্ট্রের বাহিরে সমসানৱিক বাংলার আর ঘে-সব 
রাজ! ও বাষ্ট বিজ্মান ছিল তাহাদের সঙ্গে গনাবাষ্ট্রের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিবার 
(কোনো উপার নাই । তবে, মহাভারত ও সিংহলী পুত্রাশের কাহিনী হইতে মনে হয়, এই 
স্বাজাুলিতেও রাষ্ট্রীয় সচেতনতার অভাব ছিল না। প্রবোজ্ন হইলে এই সন রাষ্ট্র সাধারণ 
শত্রুর বিক্রন্ধে সদ্ধিহুতরে আবদ্ধ হইত, পররাস্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্দ্ধের আৰান প্রদান করিত 
এবং সময় সময় প্রযোনদন মত ক্থত্র ক্ষ বাছা ও রাষ্ট্র বৃহত্তর রাজা ও বাঘের সঙ্গে একত্র 
গ্রথিতও হইত । শোৌশু,ক-বাস্থদেৰ কাহিনীহ তাহার প্রমাণ । 
অব্যবহিত পরবতী কালে ( আহনানিক খ্রি ভৃতীয-দ্বিতীয শতকে ) বাংলার 
অন্তত একাংশের বাষ্তর-বিস্কাসের একটু আভাস পাওয়। যায় মহাস্থানের শিলাখণ্ড 
লিপিটিতে। মৌধ-ামলে উত্তর-বঙ্গ মৌধ-বাষট্রের অস্তস্ু কক হইযাছিল; উ্তর-বদে 
যোৌধ-পাসনের বেজ ছিল পুডনগণ থা পুগুনগর, বতমান বগুড়া দেলার পাচ মাইল দূরে, 
মহাস্থানে। লিপিটিতে মহামাহের উল্লেখ দেখিরা মনে হব, জনৈক রাছ্প্রতিনিধির 
ধিক রাও নিবে বাংলায় তখন মৌধ-শাসনবত্র পরিচালিত হইত এবং জটিল 
ও. আসমন্ধ  মোধ-রান্ট্রের প্রাদেশিক শাসনবহ্রের আনিদিত কপ 
তথানীঞ্ন বাংলা দেশেও প্রবতিত হইয্াহিল। দেবপ্রিয়, প্রিঘদশী রাদ। অশোকের, 


 আুগনন ও জন-কল্ঠানা গ্রহের কথা আুবিদিত। ছঃ৬ক্ষে বা এই জাতীয় কোনো 





“প্রাকতিক অত্যাহিক কালে প্রজাদের বিশব্ুক্তির জগ্ত বাসের কোঠাগারাবগ্ষ্য রাজকীঘ 
শব্তভাগারের অন্ধেক শর পৃথক করিছা রাখবেন, বাজা পত্রবীদ ও খা দিয়া প্রজাদের 
_ অঙ্রগ্রহ করিবেন বিনিনর্রে বাধ প্রধানের দিবা দুগনির্মাণ বা সেহুনিরাণ ইত্যাদি কাজ 

করাহয। পহবেন, অথবা আননবিনিম্ না লইৱা এমনই দান করিবেন, কৌটিল্য তাহার 











অংশ কি ছিল স্কানা দায় না| দ্বিতীকটিতে বিপদপীড়িত প্রজাদের (একমতে লাংবঙগীগদের । 
অন্যমতে ছবগ সীর ভিচ্ছুদের ; ইচ্ছার! খাহারাই হউল, উহাদের নেতার নাম ছিল গলদন ) 
ধান্য এবং সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে গণ্ুক ও কাকনিক মূহায় অর্থ সাহাবা করিবার আদেশ 
দেওয়া হইমাছে। এই সাহাধাণঠিক দান নয়, ধার নাত্র; কারণ, বাষ্ট বা বা আশ! ও 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এই সাসরিক সাহাহোর ফলে প্রল্গারা বিপদ কাটাইয়া উঠিতে 
পারিবে, এবং তাহার পর সুদিন ফিরিয়া আসিলে, দেশ শশ্তসমন্ধ হইলে প্রচ্ষার] আৰা 
রাজকোনে শর্থ এবং রাজ্জকোটাগাবে দাক্য প্রতার্পণ করিবে। এই বাবস্থা একটি স্বনিযন্িতত 
সুসংষদ্ধ শাসন-বযবস্থার দিকে ইঞ্িত কবে, এ-সদ্ধন্ধে সন্দেহ নাই । 

ইহার পর বহুদিন পর্স্থ বাংলার বাষ্প ও বাষ্ট-বিক্াসের কোনো পরিচয় পারা 
যায় না। তৰে, সীত ত্বাযীয়-চতুৰ্খ শতকে গৌঁড়-বঙগের বাজান্ধঃপুব ও নাগর সমাজের 
“ফে-পরিচযন বাংস্যায়নের কামন্থয়ে পাওয়া বায, তাহার ক্দাগে রী প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 
পেৰিয়নাস-গ্ৰন্থ ও টলেমিৰ বিববশে, মিলিন্দপঞং-গ্রন্থে থে স্থসমন্ধ স্বৰিদ্ধৃত বাধলা- 
বাণিছোর খবর বানা খায়, নাগারগ্ছনীকোও্ডর শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক সিতল ও 
পূর্ব-দ্িণ ভারতের সঙ্গে বঙ্গের ঘে খনি সম্বন্ধে আভাস পারা বায়, তাহা হইতে স্পষ্টতই 
মনে হয়, বাষ্ট ও সমাজগত শাসন-শৃষ্খলা বর্তমান না থাকিলে এই ধরনের বাণিজাক ও 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বিশেষ ভাবে হুসমন্ধ দ্র প্রসাৰী নথ: ও বহিব্যণিজা কিছুতেই 
সম্ভব হইত না। স্বর্ণদক্ার প্রচলন এই নছমানের 'অক্তাতম ইঞ্ধিত। চূর্ণ শতকে 
বাড দেশে অর্থাৎ পশ্চিম-বঙ্গে একটি রাজা ও বাষ্ট্রের খবর পাওয়া হ্াইতেছে-_এই বাষ্ট 
পুক্ষরণাদিপ মহারাজ্জ সিংহবর্মণ ও সাহার পুর চহ্রবর্মপের ; কিন্ত ইহাদের বাষ্টরধত্বের শিল্ঞাস 
এ পরিচালন! সন্ধে কোনো তথাই জানা যাইতেছে না ইহারা স্বাধীন স্বতক্ বাস) ছিলেন 
কিনা তাহাও জোর করিয়া বলা খাইত্তেছে না । তবে বাঙ্গতঙ্ক যে-তাহার সমস্ত মর্ধাদা ও. . 
সমারোহ লইয়া এই দুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এ-সঙ্ধঞ্ধে সন্দেহের কমার অবকাশ নাই”: 


& 
্প্তশামলে প্রাচীন বাংলার 'অধিকাংশ ুপ্-সা্াঙ্াদূক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গু্র- 


বাসের প্রাদেশিক কূপ এ-দেশে পুরাপুরি প্রবতিত হুইছাছিল; স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজন 
অনারী এই প্রাদেশিক কূপের কিছু কিছু বৈশিষ্ঠ এদেশে দেখা দিছিল, এসকে সন্দেহ 





রিলিস পণ গর মহালীলা শাঙ্গিরক্ষা ৰা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যাপারে নিম 





৩৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


সাক্ষাৎ রাষ্ট্র করিতেন লা, সমগ্র সামাজা হাতা বা তাহাধের বাষ্্রী্ ্রাতিনিগিা 
নিহ্ছেবা শাসন করিতেন না। অনেক অংশ ঘাকিত সামন্ত নরপতিদের 

পর আহনাদিক শাসলাবীনে, এই সব সামন্ত নরপতিরা নিজ নিচ্ছ রাজ্ছো প্রায় 
পন নদ সথাবীন শত ৰাজা কপেই বান তেন: হাফ নির্ছেদের পথক 
রাজা বাষটস্ক এ ছিল, এবং সেই রাষ্ঙ্গের কপ ছিল কেন্দ্রীয় বাষ্টাগ্রেরই কষুত্বতর 
সংস্বণ মা। কেজী বাষ্টেৰ সঙ্গে এই সব সামন্ত বাছা ও রাষ্ট্রের স্ধ সাধারণত 
মাতা জাদিগাজের সবাধিপত্যা স্বীরতিতেই আবদ্ধ ছিল ; তবে সুন্ধ-িগ্রহের সময় তাহার! 
দৈরানল সংগ্রহ করিতেন, নিজেৱা মহাৱাজাধিবাজের যুদ্ধে দোগদান করিতেন, এই গ্মগ্ঘমান 
সহজেই কৰা খাটতে পাৱে; পৱবাৰী কালে তাহার স্বস্পষ্ট প্রমাণ আছে। বাংলা দেশে 
এই সামস্থ নৱপতিদের দা ও অদিকাব কিরূপ ছিল তাহার কিছু কিছু পরিচয় এই পর্বের 
লিপিমালা হতে জানা ধায়। শে 
গুল্-নামলে বাংলা দেশে জআআমবা! অন্তত ছুইজন সামনা নৱপতির সংবাদ পাইতেছি, 
এবং এই ছু্লনই মহাবাজ বৈলাগুপ্রের ( ৫:৭-৮ ) সাসন্থ। উহাদের একজন বৈযাপ্তাগ্েব 
পানদাল মহারাজ কজন, এবং চদার একঙ্গন ছিলেন বৈাগুগের এপার প্-কদিত 
মহাৰাঞ্জ মহাসামন্ বিসেন । মদসাকল-লিপিতে বিঙ্গ়সেন শুধু ‘মহাবাজ' বলিযাই 
আখাাত হইয়াছেন । স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, এই সব সামন্থ-মহাসামন্বরা কপনে কনো 
মহাৱাজ্জ শলিঘাই আশ্যাত ও কৃণিত হইতেন। পুণাইদর পটে মহারাক্ষ মহাসামন্ম বিছয়- 
৬৯৮৮৮: 
সণ হু. পার্টাপবিক। কোনে! বিশেষ রাষ্ট্রীয় অথনা স্বাজকীয় কর্মের 
প কষা হে বাষ্টপ্রতিনিধি নিযূক হইতেন তাহাকে বলা হইত দূতক | 





শাস্ধিরক্ষক বা! উচ্চ সামরিক কর্মচারী অথবা তিনি বাজপ্রাসাদের রক্ষক হইতে পারেন? 
মহান্সিনুপতি ৰাজকীয় হস্বীসৈন্যের অধ্যক্ষ বা ৰাজকীয় হসট্রবাহিনীর প্রধান শিক্ষারদানকর্তা | 
চটি অধিক্রণ ( শাসন-কর্মকেন্ ; এক্ষেতছে বোখ হয় বিষযাধিকরণের কথাই বলা হইয়াছে ) 


নগবের অধ্যক্ষদের বলা হইত পুরপাল 7 এই পুরপালফের ছিনি ছিলেন, 








রা বিক্গাস *>৭ 


জানাইতেন্‌, এবং সেই কারী মহাবাজের নাষে সেই হৃনি দত বা বিক্রীত এব. পীর 
হটাত । কিছ্ধ সরসাকল.লিপিত পদখিতেছি, বিজ্যাসেন নিজেই কুনিদান করিতেছেন। 
হয়তো, তখন তিনি স্থাদীন নৱ্বপক্তি ; না, গোপচন্দের সামন্ত হটলেও কাহার সর্বময় 
সআদিপতা নিদ্ধত্থসেন সর্বশা স্বীকার করিতেন না । 

সামন্ত নরপতি শাদিত জনপন ছাড়া বাকী দেশশণ ছিল খাস বাষ্টের অদিকারে । 
কেন্সীয় পাষ্টের বৃহরম সবাঙ্ছা-নিভাগের নাম ছিল দ্ুক্ষি। প্রত্যোক,/ৰক্কি বি হইত 
কয়েকটি বিনয়ে, প্রতোক বিষ কযেকটি গুলে, প্রন্বোক মণল কর়েটি বীবীতে, এবং প্রাতোক্ষ 
নীম কয়েকটি গ্রামে, এবং গ্রাম ছিল বলির দেশধিভাগ | প্রস্োক্ষ নিভার্ঠ-উপবিভাগ 
ছিল স্বনি্দিষ্ট সীমার নীমাহিত, এবহপন্ছন গ্রাম হইতে আবস্ভ করিম! উর্চতম সক পর 
একটি পুরে গ্রথিত । 

ওপর আমলে বাংলাদেশে অন্বত দুইটি কৃকি-বিভাগের খবর পা খায়; বৃহত্তর 
কুক্তি-বিভাগ পুণবৰ্নৰুক্তি, বর্কমালন্ক্ষি কষতরতহ।  প্রথমটির খবর প্রতাক্ষচাবে 
পাইতেছি দামোদরপুর-পট্রোলী” পাঁচটি হইতে, পরোক্ষচানে পারাচপুর-শট্রোগী হতে; 
বৰ্ছমনি-কৃক্ির খবর পাইতেছি মহাবাজজ গোপচাঙ্ছের ময়লাকল-লিপি হইতে । প্রমান 
হয়, শেষোক কুক্ি-বিভাগটি গোপচক্গের আগে বৈ্াপ্ডগ্রের সময বিশ্যামান ছিল। 
পুগ্ড বৰ্ছন-রৃক্ষি অন্ত তিনটি নিষাযে বিভক্ত ছিল। কোটিনর্দ নামে একটি বিনয়ের গণৰ 
পাটতেছি ১, ২, &, ও এনা, দামোদরপুর-পট্টোলীতে ; ধনাইদহ-পট্টোলীতে খাটাপারা বা 
খাদাপাবা ( নন্দপুর লিপিৰ খটাপুৰাণ জবা ) নামে একটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা খাইতেছে 
এবং বৈগাম-পাট্টোলীতে পঞ্চনগরী নামে তীর স্থাবর একটি বিষনের।  শেযোক্ ছইটি 
বিষয় পুণুবর্ধন-কৃক্রির বত, একথা লিপিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নাই বাছা, কিন্ত 
নিলি-প্রসন্ধ এবং স্থানের ইঙ্গিতে এ-তথা হম্পন্ট। মওল-বিভাগের একটিমাত্র উ্ে এই 
আমলের লিপিতে পাইতেছি, দিও বাংলার বাধিকে পুত সাত্রাজোর অন্তর এই বিভাগের 
বিশ্বামানতার সাক্ষা স্বপ্রচুর। পাহাক্পুব-পট্টোলীতে দক্িনাংশক্-বীষী ও নাগিরটট-মন্ডলের 
উদ্লেখ পর পর দেখিতে পাওয়া দায়, কিন্ত মণ্ড কোন্‌ বিষের সস্ধৰ্গতি, কোনো ৰিষয়েবই 
অন্তত কিনা, না স্বাসৰি পবা্ধন-দুক্কির অন্বৰ্মত, তাহ্য নিশ্চয় কবিৰ বলিবার উপাৰ 
নাই--লিপিতে কোনো ইঙ্গিতই পাওয়া! খাইতেছেনা। অথবা, টক্ষিশাংশক ই 
অগুলেরই একটি বিভাগ কিনা তাহ! এ নিঃসংশয়ে বলা যাইতেছে লা। শুধু এইট 
নায় দে, মুল নামে একটা রাষ্টরৰিভাগ ছিল, এবং বাংলার বাহিকে পর সামাদ নব্য 
নীতি প্রচলিত ছিল তাহা হইতে এই অহ্বান কর) হা থে, সচল বিষয়ের হত 
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সনে হথ, এই অগ্রহারেই ছিল বিদ্য়পতি ছুযসহের অদিকণ ৰ! বিহকথকে। এই 
অন্তমান কোপ হয় সঙ্ধত শে, 'অস্বিল গ্রামাগ্রহাব যে-বিপ বাষ্ট্রকেন্দ্, সেই বিময়েরই অন্তত. 
ছিল নন্দ-বীথী। বক্ষট্রক নামে ছার একটি বীনী-বিভাগের উল্লেখ পাইতেছি গৌপচজের 
আ্রসারদা-লিপিটিতত এবং এই বীনী বর্মান-ভৃক্তির অন্তর্গত । সর্বনিম কাষ্ট্রবিভাগ গ্রাম । 
কোনো কোনো ধর্ষনের কা ভ্র্ছের গ্রাম অগ্রহার নামে অভিহিত হইত, 
যেমন নন্দপুর লিলির অদ্িল গ্রামাগ্রহার, 'ভণাইগর লিপির শুণেকাগ্রহাবগ্রাম। 
আল্মান হয়, বাবদা-বাণিজা উপলক্ষে বা বাষ্টরর্ষকেজ হিসাবে কোনো 
কোনো অগ্রহার গ্রাম বাড়িয়া উঠিয়া বড় হইত এবং অক্তাল্ত গ্রামাপেক্ষা ক্সধিকতর, 
প্রাধান্য লাভ করিত । ছোট ছোট এক্সাগিক গ্রাম বা পাড়া (পরবর্তী লিলি সমূহের 
পাটক, পড়ক ই্যাদি) লইয়া একটি বৃহৎ গ্রামও গড়িয়া উঠিত, ঘেষন বৈগ্রাম পট্টোলীয 
বািগ্রাম। বানিগ্রামের অন্য দুটটি অংশের নাম লিপিতে পারতেছি, একটি বৃ, 
সবার একটি জ্ীগোহালি ( পাহাড়পুর-পট্রোলীর বট-গোহালী = বর্তমান গগোয়ালছিটা, এবং 
নিদ্াগাহালী অনা )। 

মহাৱাদাদিবাজ স্বয়ং কৃক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করিতেন; ভুক্ষিপতিরা সকলেই, 
মহাৱাল্সাদিতাঙ্জ সম্পর্কে “তৎপাহপতিগ্ৃষ্থীত" । কগলে! কখনো বাঙ্জকুমার বা রাজপরিবারের 


বলা হটাত উপরি, কিন্তু বধগুপ্রের তাহ্গতকালে দেখিতেছি তাহাদের বলা হইতেছে, 
উপহিক মহাতাঙ্গ বা মহাতাজ। ময়সাতল-লিলিতেণ দেখিতেছি, বর্দঘান-বুক্ষির 
শাসনকণ্ঠাকে বল! হইতেছে উপরিক | সুক্ষির শাসনহাগ্রের স্বরূপ কি 
কক. ছিল, হলা কঠিন, লিলিগুলিতে তাচাত কোনো ইঙ্গিত পাও! 
ধাধা শাসনধার  শাইিতেছে লা। বসাবে প্রাপ্ত একটি ঈলমোহবে দেখা! যাইতেছে, 
উপরিকের 'অধিঠানে বা শাসনকেন্ছে একটি 'অধিকরণ বা কর্মকেশগ 
খাকিতত; কিন্ত এই কর্মকেন্দর কাহাদের লইঘ! গঠিত হইত তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে: 
না। খঞগপ্জের পাহাডপুর-লিপি পাঠে মনে হয, উপরিক-মহারাজের সঙ্গে পু বর্ধনের 
নী করণের লাক্ষাৎভাবে কোনো সমন ছিল না, অন্তত কৃমি গান-নিক্ৰের ব্যাপাতে। 
ই বিরাট বাছা শাংজেক বাৰে আদিত কী 
স্থানীয় 'নিক্ষরশের সম্মুখে; তাহার প্রস্তাবটি পরীক্ষার জন্য পাঠাই 
নো বইতে লা তবলা 
পু বৰ্ছন-ব্ষয়েৰ। 
















স্ধ দেখ মাইতেছে না। নরসাক্-লিপিতে ব্ধমান-ুক্ষির উপবিকের নিকরণ সংপু্ 
কয়েকজন বানসকর্মচারীর খবর পাইতেছি। ইহাদের পকোপাখি ভোগপতিক, পলক, 
(চৌঝোন্ধরণিক, ন্মাব্সগিক, হিরপাসদুহা বিক উইঙগিক, ইনি, কাাকৃতিক, দেবতোদী- 
বদ্ধ, কুমারামাতা, মা গরহারিক, তগাবুক্তক, বাহলারক এবং বিনয়পতি। উপবিক হইতেছেন 
দুক্ষির সর্বোচ্চ রাজজকর্মচারী ; বিনদ্বপতি বিবঘ-বি ্তাগের সর্বোন্ড রাজ্ছক্ণচারী ; তদাঘুক্রক 
বোধ হয় উপরিক-নিধুক কর্মচারী এবং ন্সাুকরুক বা বিনরপতির সনার্থক। কাত্াকতিক 
শিল্পকর্সের অধ্যক্ষ, অগব। রাম্ধকীর পূর্তবিভাগের কর্মকর্তা হইলেও হইতে পারেন, নিশ্চয় 
করিয়া বল! বায় না। ভোগপতিক এবং পত্তলিকের কর্ম সম্বন্ধে কিছু ধারণা শ্বাপাতত কবা 
খাইতেছে না) ভোগ একপ্রকারের স্থপৰিচিত কক, ভোগপত্তিকরা বোধ হয় সেই করের 
সঙগ্রহকতা। চৌরোন্ধরণিক উচ্চপদস্থ শান্টিক্ষক কর্মচারী । ক্মারসথিক হইতেছেন 
স্বঙজপ্রাসাদ, রাজ্গকীর ঘরবাড়ী, নিশ্রামস্থান ইত্যাদির ব্মবাক্ষ। হিবণ্যসমূদারিক মুলা 
দেয় কর সংগ্রহকর্দের বধ । বররিক স্থায়ী প্র্াদের নিকট হইতে উত্রদ নামক 
করের সংগ্রহ-কর্া। খ্ন্থানিক বোধ হয় রেশম জাতীয় বস্তরশিত্কর্মের - নিঘামক-কার্তী। 
দেবডোণীসন্বন্ধ হইতেছেন মন্দির, তীর্খ-ঘাট ইত্যাদির রক্ষক ও পর্যবেক্ষক ॥ কুষাহ্বামাতা 
এক শ্রেণীর বান্দকর্মচারী ; ইহারা বোধ হব বংশাশ্থসে প্রতাক্ষভাবে বাছা বা রানা 
কতৃক নিযুক্ত এবং তাহাদের অমীনস্থ কর্মচারী । অগ্রহার হইতেছে বর্দেষ, গানের সুমি; 
এই ভূমির রক্ষক-পথবেক্ষকের নাম বোধ হয় ছিল আগ্রহারিক। বাহনায়ক খানবাহন- 
যাতায়াত প্রস্তর নিযামক-কণ্ঠা। 
বিষ্পতি সাধারণত নিছুক্ত হইতেন উপবিক কতৃক; ঢিছ্ধ কোনো কোনো ক্ষেতে 
বোধ হয় মহারা্গাবিরাঙ্গ মই ছিলেন নিযোগকতী, মেষন, বৈগ্রাম-প্রোলী-কৰিত 
পঞ্চনগধী বিনযের বিষয়পতি ছিলেন "ভট্টারক্পান্সাহণ্যাত” ॥ বিষের শালনকন্তাকে কোনো. 
কোনো লিপিতে ধলা হইস্াছে শ্াযুক্রক, যেখন পাহাকপুব-লিপিতে; কোলো লিপিতে 
কমান্ামাতা, দমন বৈগ্রাম-পট্রোলীতে। কিন্তু পরবর্তী গুপ্র-রাজাদের আমলে সবই 
তাহার পদোপাৰি বিষযপতি | 
ব্ষযপাতি বিষযান্ধি করণের সঙোন্চ কর্মচারী, এবং বিষযপতির ক্ছখি্ঠাস্থানেই' 
মিষযাধিকরণের শাসনকেঙছ। শুক্রকের মুক্ছকটিক নাটকের নবম সঅস্বে এক অদিকরাণের 
বর্ণনা আছে। '্দদিকরশের কর্মনিধাহেক দন্ত একটি মণ্ডপ বা! সভাগৃহ ছিল। সেই অঞুপে 
অৰিকৱণ বসিত। ৰৃচ্ছকটিকের বিচারাদিকরণের বর্ণনা হইতে শই 
অসিকৰলিক, 
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না। অধিকৰণ-গঠনেৰ বে-ইৰ্দিত স্বচ্ছকটক্, লাউকে পাওয়া যায়, প্রায় অতুক্ূপ ইক্ষিত 
গুপ্প-আমলের লিপি গুলিতে পাওয়া যাইতেছে , তৰে নিপিগুলি সমপ্তই কৃমি দান-ৰিরুয 
সংপৃক্ত বলিয়া তাহা ছাড়া সন্ত কোনও শালন-সংপুু সংবাদ ইহাদের মধো পাওয়া বায় না। 
কোনে! কোনো ব্যয়ের বোধহয় কোনো অপিকবুন থাকিত না, বিদত্রপততি তাহার 
কর্মচাৰীদেৱ লইয়া শাসনকাধ নিধাহ করিতেন। ইনগাব-পষ্টোলীতে দেখিতেছি পঞ্চনগরী' 
বিদবেধ কোনো বিবযাৰিকতশের উল্লেখ নাই ; কুনাবাষাত্য কুলব্দ্ধি ( ব্ষঘপন্ি) নংবাবহার 
ও পুন্তপালদের সাহাষো শাদনকাৰ চালাইতেন। প্রধান দায়িত্ব যে সহ বিগয়পতিন, 
উপবই ছিল সন্দেহ নাই । তবে, ১, ২, $ ও ৫ নং দামোদর পট্রোলী-কৰিত (৪5২-৪৪ 
4৪9-5 মী) কোটিবৰ্ বিবযের 'অনিকরণের বে-পৰৱ পা! যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, 
বিধধপতির লহায়কক্ূপে অবিকবণ গঠন করিতেছেন নগবশ্রেষ্ি, প্রথম কুলিক, প্রথম কায়স্থ 
এব প্রথম সার্খবাহ | প্রথমকারস্থ খুব সম্ভব বিদত্পতিৰ কৰ্মসচিব এবং সেই হেতু 
রাঞকর্মচারী । কিন্তু বাকী তিনজন অর্থাৎ নগরশ্রেষ্ঠি, প্রথম কুলিক এবং প্রথম সা্খবাহ 
খামে বণিক, শিল্পী এবং বাবগারী সমাছের প্রতিনিধি, এ-সক্বন্ধে সন্দেহ নাই । প্রাচীন 
ভীব দৃক্ধি (তিরছত) অন্তর্গত বর্তমান বসার বা প্রাচীন বৈশালীর ধ্বংলাবশেধের মধো অনেক 
মাটির লীলনোহত পাওয়া গিয়াছে ॥ তাহাতে “শ্রেষ্টি-সার্থৰাহ-কুলিকনিগম'" বা “শ্রেষ্ঠিনিগষা' 
এইকতপ পদ উৎনীগ্‌ আছে। এলাহাবাদ জেলায় ভিটার ধ্বংসাবশেষ হইতে “কুলিক- 
নিগম" পদ উৎকীর্ণ কয়েকটি নীলনোহর পারা গিৰাছে। অঙ্ছমান হয়, কোটিবর্ম বিষয়েও 
শ্রেষ্ঠী, ক্লিক, এবং সার্থবাহদের নিন্দ নিগম ছিল, এবং ব্বিথাদিকরণের নগরশ্রেষি, 
প্রথম কুলিক এর প্রথন-সার্খৰাহ তাহাদের নিন্ধন্থ নিগমের সম্ভাশতি এবং সেই হিসাবে 
নিময়াদিকরণে ইহাদের প্রতিনিদি ছিলেন। ইহারা কি স্ব স্ব নিগম কতৃক নিধাচিত 
_হইতেন, ন। রাষ্ট্র বা রাঙা নিদুক হইতেন ? প্রশ্নের নিঃসংশর উত্তর দেওয়া কঠিন। 
তবে, রায় সমসামৱ্িক নারৰ ও বৃহস্পতি ধৰ্মহথত্ৰেৰ সাক্ষা খনি প্রামানিক হয় তাহা হইলে 
্বীক্যর করিতে হয, এই সব নিগম-সভাপতির! স্ব স্ব নিগম কতৃক নির্বাচিত: হইতেন। 










_ ছ্িতীযত, অৰিকরণেৰ এই সব সভাদের সঙ্গে ব্দ্যপতির সহন্ধ কি ছিল? কেহ কেহ সনে 


কৰেন, শাসন-্যাপারে ইহালের সাক্ষাৎ বাহ কিছু ছিল না, সবিকরণের অধিবেশনে ইহারা 
ধিক ধাকিতেন দান (বাইক ইহাদের যোগে: অর্াহ pe নিৰাহ হইত )। 











দপ্ররও থাকিত ; বিশেষত, কৃমি দান-বিকষ ব্যাপারে ইহাবের সাহাত্য 
হইত, কারণ কৃমির মাপজোখ, সীমা-নির্ধেশ, দিক আহাধিকার, ইত্যাদি সব কিছুর. . 
দলিলপত্র ইহানের হপ্বেই বক্ষিত হইত কৃমি দান-নিকবের রি 
যুগের লিশিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহার বিস্তৃত আলোচন! কত্ত করিয়াছি. 
সংক্ষেপে সারমর্ম উদ্ধার করা যাইতে পানে ॥ দ্কূনি ক্রদে্ছু বাক্ধি বা ব্যক্িরা 
নির্দিষ্ট দূমি-ক্রয়ের ইচ্ছা ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়ের উদ্দেশ ( প্রার সকল ক্ষেত্রেই দর্দোন্দেশে 
আল দান) এব নীম প্রচলিত সুহান মূলাদানের স্বীরতি সানীর 
অধিকরণে আবেদনক্ূপে উপস্থিত করিতেন; অধিকরণ তখন প্রস্তাবিত 
আবেদনটি পরীক্ষা করিবার জন পুন্রপালের দগ্ররে পাঠাইযা দিতেন । পু্ছপালেৰ দগ্র 
কখনো হরিজন (বেসন, ১,২, ৪, ও & নং ৰামোদরপুর-পয্রোলীতে ), কখন দুইজন 
পুন্তপাল ( যেমন, বৈগ্মাম-লিপিতে ) লইয়া গঠিত হইত। বাহাই হউক, পুক্তপালের গর 
বিক্র্ধ অন্থমোদন কৰিলে এবং মূলা বাজসবকার্রে জমা হইলে কৃমি-ক্রয়েন্ছু ব্াক্ষি বা 
বাক্তিদের ভুমি অবিকার দেওয়া হইত, অর্থাৎ বিকুযকাধ নিষ্পক্প হইত) এই 
বিক্রথকাধ-সম্পাদনা পর্টীকুত হইত তা্রশাসনে, এবং বিক্ীত কৃমির উপর ব্দনিকারেহ 
দলিল-প্রমাণস্থরূপ তামশালনখানি ক্রেতার হন্যে অপিত হইত | ভূমির মাপঙ্ছোখ, কাহা হা 
করিতেন, এ-সক্বদ্ধে লিপিতে স্বনি্দি্ট কোনো উল্লেখ নাই, তবে পুত্রপালেবাই 
তাহা করিতেন এমন অহ্মান করা যাইতে পারে। কিন্ত সাক্ষাৎ ভাবে যে-সব কুমির 
অবস্থিতি অধিকরপ-পাসনসীমার বাহিরে, দূত গ্রামে, সে-ক্ষেত্রে বিষযাখিকরণ ভাহাদের নিকট 
উপস্থাপিত প্রস্তাব ও গ্াহাদের নির্দেশ স্থানীয় শাসন-প্রতিনিধিদের নিকট পাঠাই 
দিতেন, এবং স্থানীয় আঅধিকরণের কর্মচাবীবা! সুমি নিবাচন ও মাপজোখ ইত্যাদি সম্পাদন 
করিয়া মুলা গ্রহণ কবিয়া বিক্রবকার্খ পন্রীকুত করিয়া দিতেন। গ্রামের শাসনধগ্র আলোচনা « 
কালে এই কাধক্রম আরও পরিষ্কার হইবে । 
বীী-বিভাগেরও যে একটি নিজস্ব অধিকৱণ খাকিত তাহার প্রমাণ ময়লাকল- 
লিপির সাক্ষোই জালা যাইতেছে, তবে এই অবিকবণ কি ভাবে গঠিত হইত, বলা 
স্বাইতেছে না। মহত্তর, খাড়গী ও বস্তুত একজন বাহনাগ্কক বক্ধটরক বীথী-অধিকরণের 
Etre লক্ষে যুক্ত ছিলেন, এছদ্ধে সন্দেহ নাই, এবং কৃমি দান-বিক্রয়ের 
ব্যাপারে এই অআঅবধিকরণের ক্ষঘতা বিবদ্ধাৰিকরণেরই অপ, 
ES এ-তখ্যও দিশি-সাক্ষোই প্রমাণ॥ এই লিপিতে হুলবারকৃত নামে 
ৰীখী-অসিকরণ-কর্মচারীর পাইতেছি। ১৬ 


& 











৪০২. বাঙালীর ইতিহাস 


শাড়ী এবং একজন বাহনায্বক্ষের সাক্ষাৎ পাইতেছি ; তবে শালনকাষে ইহাদের দায়িত্ব 
কতখানি ছিল বলা কঠিন। বাহনায়কের কথা আগে বলিযাছি। খাড়.সী এবং পরবর্তী 
কালের স্বামগর লিপির খড় গশ্রাহ লনার্থক হওয়া অসম্ভব নয়; খাড় রী - খড় গধারী প্রহরী, 
অর্থাৎ শাস্তিবক্ষা-বিভাগের রান্ধকর্মচারী হওয বিচিত্র নয়। 
গ্রামের শাননবগ্থের সবোচ্ত দাদি কাহার উপর ছিল, অর্থাৎ গ্রামে প্রধান বাজপুরুন 
কে ছিলেন তাহা নিশ্চঘ করিয়া বল! বাইতেছে না, তবে গ্রামিক নামে জনৈক রাহ্- 
পুরুষের (7) সাক্ষাৎ কোনো কোনো লিশিতে পাওয়া যাইতেছে, ( যেমন, নং দামোদরপুর- 
লিলিতে ); বোধ হয় ঠাহারাই ছিলেন গ্রাম্য শাসনবন্ছের কর্তা। অপিক্ণাশ গ্রামে গ্রামের 
প্রধান প্রধান ল্যেকেরাই-ত্াঙ্গণ, সহ, কুটুম্ব ইত্যাদিরা--বোধ হয় শাসনকার্ধ নির্বাহ 
ক্ষরিতেন। “অন্তত ভূমি ৰান-বিক্ৰত্ন ব্যাপাবে ইহারা যে স্থানীয় শাসনকার্ধের উপদেষ্টা ও 
সহায়ক ছিলেন, এ-সঘন্ধে সন্দেহ নাই ( দামোদৱপুর-লিপি, পাহাড়পুর-লিপি জবা ).। 
মনৈ হয় বাষ্ট্রের নির্দেশ কাধে পরিণত করার ভার ইহাদের উপরই, 
দেওয়া হইত। কিন্তু কোনো কোনো গ্রামে একটু বিস্কৃততর 
শাসননগ্রও বিস্তমান ছিল; সে-সব ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, মহতর, কুটুম, ‘অন্ধ্র এএকতয়ঃ' 
প্রস্তৃতির৷ তে| সহায়ক ও উপদেষ্টা হিসাবে খাকিতেনই ; তাহা ছাড়া, গ্রামিক 
এবং অন্টকুলানিকরণ নামে একটি অধিকরণও যে খাকিত, তাহারও প্রমাণ আছে 
(৩ নং দামোদরপুর-পট্টোলী এবং ধনাইদহ-পট্রোলী জইব্য )। অধ্কুলাধিকরণের 
গঠন লইঘা পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত, দেখিতে পাওয়া যার॥ পক্ুকুলের উল্লেখ অনেক 
লিপিতেই বেখ। মাম, এবং স্থানীর বাষ্ট্রকাখে, বিশেষত ভুমি ও অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে 
পঞ্চকুলের দায়িত্ব যে অনেকখানি ছিল তাহা আমরা একাধিক বত সাক্ষো দানিতে পাই। 
পঞ্চহুল যে কৌমতাত্রিক পঞ্চায়েত প্রখার সমগোত্রীয়, সন্দেহ নাই অটল বোধ হয় 
₹ এপঞচছুলের মতই কোনও জনসংঘ-__আট জন প্রধান ব্যক্তি লই্খা গঠিত সমিতি। অর্থ 
কুল শব্দের বিশেষ আভিবানিক অর্থ আছে। ছয়টি বলদ ও হুইটি লালে যে পরিমাণ ভুমি 
= চাষ করা থার তাহাই এক কুল; এই রকম আটটি কুলের শাসন-ক্তৃন্ধ খাহার বা খাহাদের 
উপর দেও হয়, তিনি ৰা তাহাবাই অন্ত-কুলাৰিকরণ। কিন্তু এই অভিধানিক সৰ্থ 
এক্ষেত্রে প্রযোঙ্জা বলির! মনে হইতেছে না। এই ধরনের বিস্তৃততর গ্রাম্য শাসন-ধ্ের * 
অন্ত পুন্তপালের দপ্তবও :একটি বাকিত। নং ঘসে 


আরামের পাসনযগজ 












প্ানাইযা ছিলেন । চণ্ডগ্রাম পলাশবুন্দকের সীমার বাহিরে, অবস্থিত থাকা কাতপক্ষ 
চগ্ডগ্রামের ত্রাণ, ক ও মহত্রকদের উপর এই বিক্রচ-ন্যাপার সম্পাদনার ভার পন 
কনিয়াছিলেন। ধনাইদহ-লিপিতেও দেশিতেছি, গ্রাম, ষ্টকূলাধিকরণ এবং তৎসংপৃক্ষ 
শাসন-স্থের নিকটই করযেক্ছুসাক্কি ভূমিক্রয়ের প্রার্থনা জানাইতেছেন। _পাহাড়পুর-লিপিতে 
দেখা যাইতেছে, নগবশ্রেষ্ঠির উপস্থিতিতে পুও ধনের ভুতি-নদদিকরপের সমক্ষে এক ভূসি- 
ক্রয়ের প্রার্থনা উপস্থিত করা হইযাছিল ; কিন্ত প্রস্তাবিত ভূমি অধিকবণাৰিষ্ঠানের সীমার 
বাহিরে অবস্থিত থাকায় কৃক্তি-অদিকরণ স্থানীয় ত্রঙ্, কুট ও মহন্রপদিগকে এ-কার্দে 
সহায়তা করিতে আহবান ও নির্দেশ করিয়াছিলেন ॥ বৈগ্রাম-লিপির সাক্ষাও অহকূপ ; 
পঞ্চনগনীর নিষযাদিকরপের সমক্ষে উপস্থাপিত একটি প্রার্থনা প্রস্থাৰিত স্কুমির স্থানীয় 
সংখাবহানীপ্রসুখের_ গণ, কুট ইতযাদির-নিকট পাঠাইঘা দেওয়া হইয়াছিল। উ্চতন 
'্মগিকরণের নির্দেশাহ্রঘারী এইসব স্থানীয় ক পক্ষষ্ট কৃমি নির্বাচন করিয়া, যাপজোখ, করিয়া, 
মূলা লইয়া বিক্রয়-কাৰ্ম সম্পাদন করিতেন এবং তাহা পর্রীকুতও করিতেন । 

দক্ষি-অদিকবণ হইতে আরস্ত করিয়া গ্রাম্য স্থানীয় অধিকরণ পর্স্ত সর্বত্রই দেখিতেছি, 
রাষ্ট্ধঙ্্ে জনসাধারণের ইচ্ছা, মতামত, দায় ও অধিকার কাধকরী করিবার একটা স্থবোগ 
ছিল। শিল্প ও ব্যবলা-বাপিজ্যবহল জনপদের অদিকরণ গুলিতে শিল্পী, বণিক ও ব্যবসারী 
স্দায়ের প্রতিনিদির| স্থান পাইতেন; কুষিবহল, ক্কুমিনির্র জনপদের স্থানীয় বীখী ও 
গ্রামা অধিকবণ গুলিতে গ্রামিক, অষ্টকুলাধিকরণ, কটু, মহা্তর, ত্রাছছণ, ইত্যাদির শাসন- 
কাধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক ছিলেন--অন্ধত সহায়ক ও উপদেষ্টা পে । ইহাদের দায় ও 
অদিকারের তারতম্য সত্বন্ধে নিশ্চয় করিযা কিছু বলা হয়তো কঠিন, মতভেদ আছে, সন্দেহ 
নাই; কিন্ত মোটামুটি ভাবে এই যুগের রাষ্ট্র জনসাধারণকে একেবারে অবজ্ঞা কবিযা 
চলিতে পাবে নাই, এ-তথ্য স্বীকার করিতে হব । তবে, জনলাধারণ বলিতে দৃষ্ি ও 
অর্থবান সমৃদ্ধ শ্রেণী এবং ব্রাহ্মণদেরই বুঝাইতেছে, সন্দেহ নাই; ক্ষ্র-প্রকৃতিপুঞের কোলে 
দায় বা অধিকার রাষ্ট্র স্বীকার করিত, এমন প্রমাণ নাই । 


৫ 


ষষ্ঠ শতকে বঙ্গ স্বাধীন স্বতত্থ বাষ্টরকপে আস্মপ্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিছা বারও 
১৪, তখন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত-বংশের আধিপত্য বিলীমান? ছোটখাট 
বংশধরের! কোনো প্রকারে ভাহানের স্থানীয় আদিপতা বজায় রাখিযাছেন 
কথার হা. মান স্বাধীন স্ৰতন্থ বাঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে 
(অথাৎ পু) নন কাটে পত্তন হইল কিন লেবাস 
5 নিপা 




















8৪ বাঙালীর ইত্তিহাস 


শাসন-পদ্ধতি, রাজপানোপন্গীবীদের উপাছি, ধার ও অধিকার, শাসনক্রম, ইত্যাদি লগব্মই 
একপ্রকার । কাজেই এ-পবে নৃতন কথা বলিবার বিশেষ কিছু লাই। 

বাষ্টঘত্েৰ চুদা বসিয়া আছেন যহারাঙ্ছাদিবাক্দ স্ব" তবে এই মহারাজাধিরাজ 
স্বাধীন স্বত্থ হইলে? স্থানীয় নৱপতি মাত্র । ককিনপুরে কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ৰ পট্রোলী- 
গুলিতে হে কান্ছন নরপত্তির উল্লেখ পাইতেছি তাহারা সকলেই ও উপাধিটি ব্যবহার 
করিতেছেন। কে-ক্ষেত্রে মহাাদ্বাধিরাজের উল্লেখ নাই, সে-ক্ষেত্রে তিনি শুধু ভট্রাবক 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বৰন্ঘোষবাট-লিপিতে জঘনাগ, এবং শশাক্ষের একাধিক লিপিতে 
গৌড-কণৃবরণরা্জ শশা ও নহাবাজানিবাজজ উপাহিতেই আখ্যাত হইয়াছেন । খগাবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা খন্ধ'গোস্থম নুপানিরাঙ্গ এবং ত্রিপুরার লোকনাখ-পষ্টোলীর সামন্ত শিবনাণের 
পিতা, লোকনাখের বংশের প্রতিষ্ঠাতা, অধিমহারাজ ক্যাখ্যায় পরিচিত হইয়াছেন। ইহারা 
লকলেই স্বাদীন নরপতি সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবেই যহাবান্জাধিবান্গ, বৃপাদিরাজ, 
আখিনহারাঙজ প্রভৃতি উপাধি বাবন্ধত হইয়াছে। বঙ্গ মহারাচ্ছাদিবাঙ্গদের অগীনে, 
শশাস্বের অধীনে এবং জয়নাগের নীলে সামন্ত নরপতির অস্তিত্ব ইহার অন্ততম প্রধান । 

পুল্র-সমামলেই দেখিয়াছি, এই বাজতগ্র ছিল পামন্মতত্রনির্ভর। এই আমলেও 
দেখিতেছি তাহার ব্যতিক্রম নাই, বরং সামন্ততক্নের প্রসাবই দেখ! বাইতেছে। সমাঞ্জের 
ভুষিনিতরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নয । গোপচান্দের ম়সারুল-লিলি- 
কৰিত দূতকমহাতাঙ্ মহাসামন্ত বিজযসেনের কথা আগেই বলিয়াছি; অনুমান হয়, ইনি 
আগে মহাবাজাদিবান্দ বৈক্তগুল্তের মহাসামনস্ত ছিলেন, তাবপর বর্ছ্মান-সৃক্তি গোপচন্গের 
করাত হইপে।.তিনি গোপচন্দের মহাসামন্ত হন। বঞ্মমোববাট লিপিতে দেখিতেছি, 
"7 PE সামন্ত নারাহণভঙ্ খুদুস্থবিক বিষয়ে মহাবাঙ্গাধিরান্জ জয়নাগের সামন্ত ' 
+ ছিলেন। লোকনাখ-পট্টোলী-কখিত তরাহ্মণ প্রন্োধণর্ম] মহারাজ 
(লোকনাখের মহাসামন্ত ছিলেন। আশ্রকপুর-লিপিতে জনৈক সামন্ত বনটিয়োকের সাক্ষাৎ 
পাইতেছি। শশান্ক তো] তাহার বাষ্ার জীবন আরম্ভই করিয়াছিলেন মহাসামন্ততপে $ 
নিঙ্ছেরওড মহালামস্ত ছিল। বিজিত রাজোর বাজারাই বিজেতা মহারাজাবিরাদগণ কষ্ঠু্ক 
হাসান জপে স্বীকৃত হইকেন, এইন্সশ অসমান অসঙ্গত নয়। শৈলোস্ধবযংশীয় 















বঙগরাষ্টের বৃহ বাষ্ট্বিভাগের নাম এই পৰে কি ছিল নিশ্চন্ধ করিয়া বলা মাঘ ন1।. 
ব্ধমান-দুক্কি ( মল্লসাকল-লিপি ) এ নব্যাবকাশিক! ( ফরিদপুৰ-লিলি ), এই ছুটি ছে 
বম নিভাগ সমূহের ছুটি বিভাগ এনে সন্দেষ্ট নাই ; বর্ধমান-নৃক্ষি্ উল্লেগ হইতে 
মনে হয় লব্যাবকাশিকা্ তৃক্তি-পদায়েবই রাষ্ট্বিভাগ । ফরিদপুরলিপিকথিত সর্বোচ্চ 
কি শাসনকর্তা উপরিক নাগফেব, উপরিক জীবলত্ প্রভৃতির উপাদি হতে 
্ প্রায় নিঃসংপয়ে অশ্তমান করা চলে ছে, নন্যারকাশিক্া ক্ষি বলি, - 
উল্লিখিত না! হইলেও ইহার বিভাগীয় কাষ্টমর্দাদ। নৃক্ি-পর্দায়ের | 'ৃক্তির শাসনকা্ডারা! 
এতে উপরিক উপাদিতেই আখ্যাত হইতেছেন, ফি স্থানকে উপরি বলা 
হয় নাই, শুধু মহাবাজ্জ বলা হইয়াছে। লাগলেন শুধু উপরিক নহেন, ফাপ্রভীহাবঞ 
বটে; আীবদত্ত উপবিক এবং অন্তরঙ্গ | অন্তরঙ্গ বাজাৰ নিজৰ চিক্চিৎসক-ৱাজবৈক। 
চক্রদতের এক টাকাকার শিবদাস সেনের পিতা অনন্থসেন বাববক শাহের মার্ক 
ছিলেন; জীচৈতন্তের পাবযদবর্গের অন্যতম উপগুবালী মুকুন্দ সবকার ছিলেন ছোসেন 
শাহের অস্রক্গ । মনে হয়, উপরিক জীবন্ত মহাবাঞ্জাদিবান্ধ সমাচারদেবের বাজৈগ্যত 
ছিলেন। ইহারা নিযুক্ত হইতেন স্ব, মহারাজাদিবাজ্জ কতৃক ( তদহবোকন্ধাম্পস্ 
তৎ্প্রসাদলক্কাস্পদে. চরপকমলদুগলাবাখনোপাত, ইত্যাদি পদ জষ্টবয )। শশাস্কের সময় 
দশুরুক্ষি বা দণকৃক্ষিদেশও বোধ হয় ছিল একটি কৃক্ষি-বিভাগ, এবং তাহার শাসনকতাত্ 
পলোপাধি ছিল উপরিক। সোমত্ত ছিলেন উপবিক এনং সামন্ব-মহাবাঞ্জ , শুভন্দীডি 
ছিলেন উপরিক এবং মহাপ্রতীহার ।  ; 
টে যেমন, ব্রার এবং শশাঙ্ষের গৌড়বান্টেও তেমনই ক্ি-্িষ্ঠানের একটি 
মদিকরণ নিশ্চয়ই ছিল। ফরিদপুরের পট্টোলীগুলিতে এই ক্মদিকরশের উল্লেখ পাটতেছি 
না ॥ কারণ, উল্লেখের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্ত, শশাত্ষের মেদিনীপুর লিপি দুইটিতে মে 
তাৰীর-অধিকরণের উল্লেখ আডে, এবং ফেন্দধিকরণ হইতে শাসন ছুটি নির্গত হইয়াছিল 
সেই অধিকরগটি তো ভুক্ষির অধিকরণ বলিয়াই মনে হইতেছে । 
বুজি নিয়বর্তী বাষ্ট্রিভাগ বিষয়ের খবর এই পরেও পাওয়া যাইতেছে । বঙ্গের 
নব্যাবকাশিকা (-রুক্কির ? ) প্রধান একটি বিষয় ছিল বারকমণ্ডল বিধয়। বাব্কমগ্ডলের 
মণ্ডল এখানে কোনও হাষ্টবিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে না; নিষটিরই লাম বারকমগ্ডল 
বিয়ে বিবহপতি কখনএ সহারাক্ছাদিরাঙ্গ বয় নিযুক করিতেন, যেমন বোষবাট লিপিতে 
ফা ক্রিক বিষয়েৰ বিযবপতিকে বলা হইয়াছে “তৎপাদাহ্যাত সামন্ধ 
Ss ক কৰিছাছিলেন 
কৰিদাছিলেন উপরি 








৪৮৬ বাঙালীর ইতিহাস 


নিদয়লতিদের অনিকরণের গবর ফরিদপূর-পাট্টোলী গুলিতে তো আছেই, লোকলাখের 
ভিপুরা পক্টোলীতেও "বিষয়পতীন্‌ সাদিকবণান্'দের উল্লেখ দেখা হায়। শেষোক্ত লিপিটিতে 
গেখিতেছি, বিষযপতি ও হার শঅদিকরণ স্থানীয় শাসনকাধ নির্বাহ করিতেন "প্রধান 
াবহাৰি-আনপদান্*দের লাহাহো?. কবিদপুব-কোটালিপাড়ার লিপিগুলিত্তে মে-গ্গিকরণের 
উল্লেখ দেখিতেছি, তাছাত গঠন টিক শু -্মামলের পু বর্ধন-ুক্ষির বিষযাদিকরণের যত্ন 
নথ । পর্া্িতোর দ্বিতীয় পট্টোলীতে বিষযপতি এবং বিষযামিরণ ছাড়া আরও যোলো- 
॥ সতেরো জন বিষয়-মননতর, ব্যাপারী-হাবসারী এবং 'অসুলিণিত-সংখাক প্রকতিপুঞ্চের খবর 
পাওয়া বাইতেছে। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, কোটিবর্ষের বিষযাদিকরণে নগবশরষ্টি- 

. প্র্মকুলিক-প্রদমসারধাহেক যে স্থান, এখানে তাহাদের সেই স্থান নাই ; খিষয-মহেরাও 
-্বাহকমণ্ডল বিষযাদিকরণের আবিচ্ছেন্য অঙ্গ নয়েন বলিঘাই মনে হইতেছে। এগুলি 
বিবয-মহধর, ব্যাপারী-নাবনথারী এবং পরকুতি পভ লইয়া বিষয়াখিকরণ গঠিত হত বলিয়া 

মনে হয় না ইহারা সন্মত জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিসাবে 'মদিকরণের অধিবেশনে 

উপস্থিত খাকিছা শাসনকার্দের আলোচনা ও কর্তা নির্ধারণে সহায়তা করিতেন। ইছা 

ছাড়া বারকমণুল বিনয়ের আরও একটু বৈশিষ্ট্য দেখিতেছি। খুগ্াহাটি-লিপি এবং অন্ত 

স্মাৱও দুইটি কোটালিপাড়া-লিপিতে বিধয়পতির আঅধিকরণের প্রধান হিসাবে একষ্সন 

(ছোট কাযস্ছ বা স্মোধাদিকরণিকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। এই তিনটি লিপিতে সমিকরণ- 

টি ব্যাপাৰ বিবি উল্লেখ নাই কিন্ত তাই বলিযা এ অসমান করা চলেনা হে, বিষযপতি 
২... সঙ্গে বিদযাদিকবণের কোনো সঙদ্ধ ছিলনা, বা ছোঠািকরণিকই অধিকরণের সভাপতি 





॥ কো্টকাযস্থ বা! ক্ষো্টািকবণিক ছিলেন অদিকরণেক অন্যান্য সভ্যদের মুখ্যতম 

| এই অন্যান্য সভ্যাবা কাহার! নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; অস্থমান করিয়াও 
শাত নাই। এই সঅদিকরশেৱই সহযোগী উপদেষ্টা হিসাবে খাকিতেন বিধয়-মহাবেরো 
(ধর্ষাদিত্যেৰ একটি পট্টোলীকৰিত “বিষণ: জষ্টব্য ), মহত্তরেবা, প্রধান ব্যাপারী বা 
প্রধান ব্যাবহাৰীৰ|। সহকর ও বিষষ-মহতর এই দুয়ের পৃথক উল্লেখ হইতে স্বতই মনে 













অধিকৰণ বিক্রিত কৃমি মালিতা পৃথক করিয়া বিবাহ -জন্ত করনিক লঘলাগ, কেশব এক: 
আর কযেকআনকে কুলবার নিযুক্ত কবিযান্ছিলেন। কোটালিপাড়্ার একটি লিপিতেও 
কুলবারের উল্লেখ আছে এবং সেখানেও ইহাদের দাত্িতের ইক্ষিত কনি ক্রয়-বিরয়ের শেষ 
পর্বে। ইহারা বোধহর স্থারী অনিকরণ-কর্মচারী ছিলেন না; সবঘই সকল সমত ইহাদের 
প্রয়োজন হইত না; প্রযোদ্নান্থারী অধিকরণ কতৃক ইহারা নিযুক্ত হুইতেন। কৃনি-দ্দাইন 
সংক্রান্ত ব্যাপারে বোধ হর তাহারা দক্ষ ছিলেন । যাহা হউক, দেখা মাইতেছে। খপরাসট্রে 
অন্িকরণ গুলিতে দেমন, বঙরাষ্ট্রে অগিকরখে ও ছনসাশারণের মতামত, ইত্যাদি জাপন ও : 
কার্ণকৰী করিবার যোগ ও উপায় ছিল; নিষয-যহত্তর, মহত, ন্যাপারীন্যাবহারী এ 
প্রকৃতিপুঝের সন্মিলনই তাহার প্রমাণ । ৯ 
বঙ্গরাষ্ট্রের কোনও দীদী ও বীনী-মনিকরণ বা গ্রামাধিকরণের সংবাদ পাঞ্জা 
যাইতেছে না; তবে পুবণর্তী পর্নের, এবং যরাসাকল-লিপিকখিত বধ্ধমান-হুক্ষির বঙ্ষট্রক- 
বীথীর অদিকরণের উল্লেখ ও বিবরণ হইতে মনে হয়, পূর্ববঙ্গের বাষ্টবিভাগ 9 রানে 
ইহাদের স্থান ছিল--পাক্্য প্রমাণ আমানের সন্মুখে উপস্থিত নাই মাত্র। বকট্রক-বীনী 
ও তাহার অিকবপের কথা ক্বাগেই বলা হইয়াছে; এবং তাহা হে মহারাঙ্গাদিবাছ 
গোপচন্ছেরই অধিকারতৃত্র ছিল সে-ইঙ্গিত করা হইয়াছে। য়সাকল-লিপির সাক্ষ্য এই 
প্রসঙ্গে অন্যদিক দিয়াও উল্লেখ যোগা। গুপ-দানলের প্রাদেশিক রাষ্ট্রের এবং স্বাধীন 
মতন বঙগবাষ্ট্রের কর্মধারা বা আমলাতত্র একই জাতীয় না! হওয়াই স্বাভাবিক | দ্বীন 
ব্বতত্ন রাষ্ট্রেণ আামলাতক্ বিস্তততর হইবে, এবং কেক্গীয বা্টের আমলাতত্বের জপ লইবে, 
ইহা কিছু বিচিত্ৰ নয । বন্ধবাষ্ট্ৰেৱ আমলে তাহাই হইয়াছিল, এবং যন্সাজ্ল-লিপিতে 





লই বন্ধিত বিস্তৃত ক্মামলাপক্কের প্রতিক্ষলন দেখা যাইতেছে। এই লিপির কর্মচারী- 


তালিকা আগেই বিশ্বত করা হইছে, এখানে পুনকরেখের প্রয়োজন নাই | এই আমলাতর 
এখন হইতে ক্রমশ বিস্তাবলাভ করিঘা সেন-আাসলে অস্বাভাবিক স্থীতি লাভ করিবে 
ক্রমে আমরা তাহা দেখিব। ইতিমধ্যেই (সপ্তম শতক ) লোকলাখের ত্রিপুরা পট্টোলীতে 
সান্ধিবিগ্রহিক ওপৰক এক কেনী রাষ্কৰমচাৰী উল্লেখ লেখা ঘাইতেছে॥ সাদ্ধিিগরহিক 
পরবাষ্্ব্যাপারে যুদ্ধ ও সন্ধিশান্িসস্পৰিত উচ্চতন বাজকৰ্মচারী, বর্তমান ইরানি 
পৱিভাষায 0০1০০. 9 Pea ০০ অনচ। প্রাদেশিক বাই সািবিগ্রহিক থাকার 
কোনো প্রযোজন হয় নাই ; কিন্ত বাসন সত কে বাসের সে-প্রোনন হইছিল । 
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দেশাংশ সদুিগ। সামাজা বিশ্া কৰিয়াছিলেন, অসংখ্য ক্ষ বৃহৎ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিখেন, 
উত্তরও দক্ষিণ-ভারতে ধর্ম, শিক্ষা এ সংস্কৃতি ব্যাপারে বাংলাদেশকে ইহারা আন্তর্ারতীয় 
ও আস্বর্জাতিক বৌদ্ধ জগতে একটা! বিশিষ্ট স্থানে উন্নীত মীনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন 
এই সন স্থবৃহৎ স্থবিস্তৃত প্রচেষ্টার পশ্চাতে গে-বাষ্ট্রের সচেতন কর্ম-কল্পনা 
সক্রিয় ছিল সেই বার বাষ্টবত্ের সবতোমূখী বিস্তার ও জটিলতা 
সহচ্ছেই অন্থসের'। তাহা ছাড়া, কেরা গুপ্র-আমলে প্রবতিত হইয়া হইয়া স্বাধীন 
বঙ্ধবাজাদেব, শশাক্ষ এ:অক্রান্ রাজাদের আমলে স্বনীর্ণ কাল বরিযা ব্যভান্ ও আচরিত 
হইয়াছে, ডাহা পালবংশের তীর্থ কালের স্ববিত্ৃত রাঙা ও স্বনিপুল দায়িত্বের ক্রমবধমান 
প্রদারে আব প্রসাবিত্র, আরও গভীবসূল, আব9 দৃঢ়সংবন্ধ হইবে, স্পষ্টতর কূপ গ্রহণ 
ক্ষধিনে ;তাহাও কিছু বিচিত্র নৱ । বাষ্ট্ঞ্ের নৃতন কোনো বৈশিষ্য পালবাষ্ট্র বা চক্- 
কথ্বোজরাষ্টে চিত হইয়াছিল, এমন নয, বরং বলা যার উত্তর-ভারত্ের সঙ্গে ক্রমবধমান 
খনিষ্ঠতার সুত্রে সমসাময়িক উত্তব-ভারতীঘ্ব বাষ্টরসমূহের বাষ্ট বিক্কাসগত অনেক অভ্যাস, 
নেক বৈশিষ্ট্য এই যুগের বাষ্ট আস্মসাং কবিঝাছিল। সপ্তম শতকের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্রের 
দেওববণার্ক লিপি, হ্যবধনের বাশগেরা লিপি প্রভৃতিতে সমসাময়িক রাষ্ট্র ও বাষ্ট-বিক্তাসের 
ফে-চিয় পাওয়া যায়, পালবাষ্ট্রের প্রথম পর্বেও বাষ্ট-বিক্কাসের চিত্র মোটামুটি একই । 
পূব পূৰ যুগের মত এ-যুগে এবং পরবর্তী যুগেও বাষ্ট্রবিশ্যাসের গোড়ার কণা রাত, 
এবং সে-রাচ্ছতঙ্ক আব দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত, আর মহিমা ও মধাদাসমর্বিত, আরও কীতি ও 
উশদসযৃক্ধ। অবাবহিত পূর্বদুগের স্থাদীন বাদারা ছিলেন মহারাজাদিরাজ অথবা 
অধিমহারাজ্জ অথবা নৃপাধিবাজ ; লোকনাখের পট্টোলীতে রাজাকে পরমেশ্বরও বল! 
হইয়াছে। এ-সমন্ত উপাৰি বাংলাদেশে গুপ্র-বাঙ্গারাই প্রচলন করিয়াছিলেন। পাল এ 
চন্জবংশের রাজারা শুধু মহারাজাধিবাজ্জ মাত্র নন, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর এবং 
পরমভট্রারক। গুপ্র-সম্বাটেরাও তো! ছিলেন পরমদৈবত-পরমভ্টরারক-মহারাাধিরা। 
সাহাঙ্জা, রাজ্জকীর মধ্যাদা ও রায় প্রভাব বিস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গাদের 
ক. পথিক আকৰ বাড়িকে, তাহা কিছু আশ্চহও লয়! বংশাহুরুমিক 
রাজবংশের পর্ন প্রকৃত, রাহ্ছকীয় মহিমা, উত্বধ-বিলাস, পারিবারিক মধাদ| ইত্যাদি পাল 
আনলের লিপিগুলিতে যে অজন অতুযুক্তিময় পল্পবিত স্ততিবাদ লাভ করিয়াছে তাহাতে মনে 
হয়, ভারতের সক্ধ্র যেমন, বাংলাদেশেও তেমনই এই যুগে বাঙ্জাকে দেবতা ও পরমেশ্বরের 
 লরক্ধলী অবতার এবা. পরমণ্ড বলিযা প্রতিষ্টা কর! হইয়াছিল। 


পাল-পৰ 





রাষ্ট্র বিন্যাস EE 

নারারণপালের হস্ডে রাজ্ভার অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ কৰিঘ। বানপ্রস্থে গিয়াছিলেন। 
রাজার পুত্র কুমার নামে অভিহিত হইতেন, এবং তাহাদের কেহ কেহ উচ্চ রাজকার্যো, 
নিযুক্ত হইতেন, যৃদ্ধবিগ্রহেও যোগদান কৰিতেন। রামপাল তাহার পুরত্রস বাজ্্যাপালের 
সঙ্গে রাদকীয় ও সামরিক ব্যাপারে আলোচনা পৰামৰ্শ করিতেন : পরিশত বয়সে পুত্রের 
হন্তে বাস্যভার অর্পণ করিহা তিনিও বানগ্রস্থে গিয়া গঞ্ধায় আব্মবিস্দন করেন। বাঙ্ছারা 
রাষ্টরকাণ্যে দাতাদের সহায়তা এবং পরামর্শ ও গ্রহ কৰিতেন। ধর্মপাল ভ্রাতা বাক্পাল এবং 
দেব্পাল কতৃক সামরিক ব্যাপারে বুল উপরুত হইযাছিলেন। ভ্রাতা ও বাঞ্পরিবারের 
ঘনিষ্ট 'আস্যীয়দের মধ্যে সিংহাসন ও উত্তরাদিকার লইয়া বিবাদ হইত না, এনন নয়; একবার 
এই ধরনের এক বিবাদ রাষ্টরবিপ্বের ন্তস কারণ হইরাছিল। দ্বিতীর.মহীণালের সময়ে 
কৈবৰ্ত-বিজ্োহের অন্ততম কারণ বোধ হয় ত্রাভববিবোধ এবং মহীপাল কতক হাতা রামপাল 
ও পূরপালের কারাবরোধ। তৃতীয় গোপালের মৃত্যার মূলে খুলতাত মদনপালের দাছধিদ্ধ 
একেবারে ছিল না, একথা জোর করিয়া বলা বায় ন!। পাল-লিপিমালার বান্দপাদপো- 
জীবীদের তালিকায় রাজপুত্রের উল্লেখ আছে । চকন্বংশীয় লিপির এই তালিকায় বাজার 
এবং কঙ্ধোজ বংশের ইরা পট্টোলীতে মহ্বীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া মায়। বাঙ্জকীর 

মহিমা ও মর্যাদার সীমার ভিতরে যহিযীরও একটা স্থান ছিল, সন্দেহ নাই । 

পাল-ামলে পামন্ততগ্ঘ আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ ও দৃঢসংবন্ধ হয়। বিস্তৃত সান্থাঙ্গোর 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সামস্থদের সংখ্যাও ছিল অনেক । অহুমান করা কঠিন নয়, ইহাদের অনেকেই 
বিঙ্গিত রাজ্য ও বাষ্ট্রের প্রস্থ ছিলেন; বিজিত হইবার পর মহাসামন্ত-সামন্তকূপে শ্বীরুত 
হইতেন। মহারাজাধিবাজ সমাটের সঙ্গে ইহাদের সদ্বদ্ধের স্বরূপ নিরণঘম কর! কঠিন 
তবে, খালিমপুর-লিপি পাঠে মনে হয়, পাল-সম্াটের! সময় সময় মহতী ছাদকীয় সভা 
সামন্ত সাবান করিতেন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এবং তখন এই সব 
মহাবাজা-মহাসামন্ত হইতে আরগ্ত করিয়া লাধারণ সামন্ত ও মাগুলিক 
পস্ত সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইঘা মহাবাহ্ধদিরা্জ সমাটকে বিনীত প্রণতি 
জাপন করিয| নিজেদের ক্ববীনতাৰ স্বীকৃতি জানাইতেন। পাল ও চ্ু-লিলিমালায় বাজ্জ- 
পুরুষদের ঘে কৃত বৃহৎ তালিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বাজন, রাজ্নক, 
রাজন্তক, বাণক, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রকৃতি বঁপদিক বাঙ্রপাদোপন্দীবীদের সাক্ষাৎ মেলে। 
ইহারা লকলেই ছে নানা কবরের সামন্ত নবপতি, এসে সন্দেহের অবকাশ কম। ধর্মপালের 
খালিমপুর লিপিতে জনৈক হাসামন্তাধিপতি জনাৱাঘণবৰ্মাৰ খৰত লাগা যাইতেছে, 
nee a LT নি. 















৪১ বাঙালীর ইতিহাস 


নাই। স্ত্রীর মহীশালেব বাঙ্গস্বকালে ধাহারা পালবাস্ট্ের বিকন্ধে বিহ্বোহ করিয়াছিলেন 
প্রাছারাও "অনন্ত সামন্থচক্র।' স্থাবার ঝাষপাল খাহাদের সহায়তায় পিনৃরাজ্য বরে্গী 
পুনকন্জার ককিযাছিলেন ভাহাদেরও সন্ধযাকর নন্দী রামচরিতে 'সানস্থা-নাখ্যায়ই পরিচয় 
দিয়াছেন, অথচ সাহাবা সকলেই স্ব স্ব জনপদে প্রা স্বানীন নরপতি। অপর-মন্থারের 
অদিপতি লস্্মীশূর তো নিজেও ছিলেন সামন্ত এবং “ম্যাটবিক-সামনথ-চক্-চুড়ামনি" । 
হ্বামপালের যাতুল বাষ্ট্রকট মহলের হুই পুত্র, সহামাগুলিক কাহুবদে এবং স্বর্ণদেৰও 
ব্বামপালেত পক্ষে যোগ দিযাছিলেন। তাহার পর, পালবাষ্টরের ছুড়িনে খাহারা বিজ্রোহপরায়ণ 
হইয়া সেই বাক শবংসেব পখে স্মাগাইর! কিযাছিলেন, তাহাবাও সামন্ত । এক বর্দ্ণরাছ 
ব্রামপালেৰ শবশাগত হইয়াছিলেন এবং ইহা অসম্ভব নয কে, বর্মণ বংশ সামন্ত-বংশ র্ূপেই 
বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠালান্ড করেন এবং পরে স্বাধীন কাস্ধবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কামরূপের 
বিয্রোৰী নৱ্ধপতি তিঙ্কাদেবও পালবাষ্ট্রের সামন্তই ছিলেন। 

পাপ পর্বের বাষ্ট্েই ব্যামরা সবগ্রথম একজন প্রধান রাজপুরুনের সাক্ষাৎ পাইতেছি 
বানা পদোপাৰি মন্ত্রী বা সচিব এন খিনি রাজ! ও সম্বাট্‌দের সকল কর্ণের প্রধান সহায়ক, 
কেন্ত সাইজের সংগ্রগন কর্মচাৰী। ভট্ট গুৱবমিশ্ৰের বাবল-প্রশন্তিতে দেখ যাইতেছে, 


“একটি সঙ্গান্ম, শাস্থবিন, লমসামরিক প্ডিতকুলাগ্রগন্য আ্রাহ্ণ-পরিবার চারিপুকব ধরিয়া পাল- 


সম্ধাটনের ময্্রীত্ধ করিয়াছিলেন । মতী গর্গ ধর্মশালকে অধিল বাজোর স্বামিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
কবিছাছিলেন বলিয়া গাবি করা হইছাছে; তাহার পুত্র দ্তপাশির নীতি কৌশলে দেবপাল 
হিমালয় হইতে বিদ্ধা পান্থ সমস্ত ভাগ করতলগত করিতে সমর্থ হইযাছিলেন! শুধু 
তাহাই নয, ‘নেবপাল---উপদেশ গ্রহণের জক কতপাশির অবসর অপেক্ষায় তাহার দ্বারদেশে 
দণডাঘমান খাকিতেন' এবং ‘তিনি আগে সেই মন্ত্রীববকে আসন প্রদান করিয়া শব: 
সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন।' গ্পাঁপির পুত্র সোমেশ্বর 
পরমেশবর-বরত বা মহাবাজানিরা্দের প্রিরপাত্র বলিয়া আখ্যাত 
হইযাছেন। সোমেন্বরপুত্র কেনারসিত্রের 'বুদ্ধিবলের উপাসন। কৰিঘ।' দেবপাল উৎকল, 
হণ জাবি ও. পর্চরনাদকে পরাদ্গিত করিয়াছিপেন। তাহার বজ্ঞন্থলে শূরপাল 
EE wo orton fe er পা 








(বোখিদের ব্বামপালের লচিব ছিলেন ; বোধিদেবের পুত্র কৃমারপালের ‘চিন্তাতুকূপ সচিব! হইযা- 
ছিলেন। এই ছুইটি বংশাহরুমিক দৃষ্টান্ত হইতে মনে হর, বংশন্কুনিক বরীহপদ পাল্টে 
প্রচলিত হইয়াছিল; এবং সম্ভবত এক্ষেত্রেও তাহারা গুপ্যবংশীয প্রথাই অন্তসরণ করিযা- 
ছিলেন। শুধু মী নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয, অক্যান্য অনেক পৰনিয়োগেন ক্ষেত্রে পাল, বর্মণ 
ও সেনবংসীহ বাজাৰা এই বংশাহকুমিক নিয্বোগপ্রথা মানিয়া চলিতেন। গর্বে 
আমলেই এই প্রথা বহল প্রচলিত হইয়াছিল। আল্‌ মাস্বদি তো পরিদ্ধার বলিয়াছেন, 
ভাবতবধে অনেক বাজকীয় পদ ছিল বংশাত্রক্ষযিক। অন্যান দুই একটি লিপিতেও 
পালরাষ্ট্রের মন্রীপদের উল্লেখ আছে, বেমন, প্রথম মনহীপালের বাপগড় লিপির দূতক ছিলেন 
ভট্টবামন মন্ত্রী: তৃতীয় বিগ্রহপালের ন্মামগাছি লিলিব দৃ্তক€ ছিলেন একজন যী 
প্রধানমন্ত্রী বোপগড় লিপির যহামনত্রী অক্টবা) বা সচিব ছাক়াও বান্দার এবং কেন্দ্রীয় 
বাষ্ট্ের কার্ধে সহায়তা করিবার জন্য আরও কয়েকজন মন্ত্রী খাকিতেন ; ইহাদের কাহারে 


কাহারো পদোপাদি পাল ও চহ্বংশের লিপিগুলিতে উল্লিবিত হছে, বেসন, মহাসান্ধি- 
বিগ্রধিক, বাঙ্গামাতা, মহাকুমাবাঘাতা, দূত বা দূতক, মহালেনাপত্তি, মহাপ্রতীছার, * 


মহাদগ্ুনায়ক, মহালোঁ;সাধলাধনিক, মহাকতারুতিক, মহাক্ষপটলিক, সহাসবাদিকত, বাত- 
স্থানীয় এবং ক্দমাতা । মাতা সাধারণভাবে উচ্চপদস্থ বাঙ্জকর্মচারী ; রাজ্ধপুত্রের পরী 
রাজামাতোত উল্লেখ হইতে মনে হয়, মন্ত্রী বা সচিবের পরই ইহাদের স্থান। ক্মারামাতা 
সাধারণত বিষযপতির সমার্থক, বিষয়ের সর্বময় কর্তা ; মহাকুমারামাতা হয়তো রিষয়পত্তি বা 
সথমারামাত্যদের সর্বাধাক্ষ। দূত কোন স্থায়ী ্াক্ছপক লা- হস্টাতে পারে: অন্তত তিনটি 
লিপিতে দেখিতেছি, মঙ্্ীরা এবং সাদ্ধিবিগ্রহিকেরাও দূত নিযুক্ত হইতেছেন ( বাপগড়, 
আমগাছি ও মনহলি লিপি )। মহাসান্ধিবিগ্ৰহিক পৰবাষ্ট্ৰসংপূক্ যুদ্ধ ও শান্টি ব্যস্থা- 
বিষয়ক উচ্চতম রাঙ্গকর্মচারী ॥ মহাসেনাপতি যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত উচ্চতম রাজ্পুকন্থ । 
মহাপ্রতীহার পদোপাদি বাজপুক্রধ এ সামন্র উভয়েবই দেখা দায়, এবং সামৰিপ্ত ও অসামরিক 
উদ বিভাগেই এই পঙ্গোপাৰি প্রচলিত ছিল। প্রতীহাৰ অৰ্থ ্বাৱবন্ধক ; হা কর্মচারী 
মহাপ্রভীহার বোগ হয় বাঙ্ছোর প্রত্যস্থ সীমারক্ষক উতম বাজকর্মচাৰী । অথবা, ইহাকে 
বাজপ্রাসাদের বক্ষকাবেক্ষক অর্থাৎ শাস্ধিরন্ষা-বিভাগের কর্মচারীও বলা যান! ইহাকে 
অবস্তা যথা মন্ত্রী বলা চলে ন!। মহাদুলা়ক প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারক, বিচার 
বিভাগের সব কা । মহাগৌলাবসামনিক ও মহাকতাকতিকের বাছ ও কর্তব্য কি তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলা সায় না। কাট আব্যযছিলাব-বিভাগের কতা মহা 
কাজ করিতেন এবং কো বলা কঠিন; তবে, মধ্যযুগের 
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সাধারণভাবে কোনো কোনো! বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত মী । বাজধানীতে কেজীয় 
যাষ্ট্রের প্রধান কেন্গে বসিয়া সেখান হইতে হারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্ম-বিভাগের এবং জনপদ- 
বিভাগের কারণ পরিচালনা করিতেন। 
উহাদের ছাড়া কে্্ীয় বাসের আরও কয়েকজন পরিচালক খাকিতেন ; তাহাদের 
উপাধি ছিল অধ্যক্ষ, এবং কাজ ছিল রাজকীয় সামরিক বিভাগের হস্তী, অশ্ব, 
শারদ, খচ্চর, গরু, “মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রস্থৃতি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ করা । কৌটিলোর 
2 অর্থশাত্রে হ্বী, অশ্ব প্রভৃতির অধ্যক্ষের উল্লেখ আছে। এই সব অধ্যক্ষদের দায় ও কর্তব্যের 
"ব্ৰত কৌটিলা-কখিত বিবতিৱষ্ট অশ্ত্কপ ছিল, সন্দেহ নাই । অধ্যক্ষদের মগো নৌকাধাক্ষ 
বা নাবাধাক্ষ এবং বলাখ্যক্ষ নামীর দুইজন বাহকর্মচারী ছিলেন; নৌকাধাক্ষ রাজকীয় 
নৌবাহিনীর এবং বলাধান্ষ বাছকীয় পদাতিক সৈক্তবাছিনীর অধ্যক্ষ । 
1195 ধর্ম ও ধর্মান্তষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাসট্রযঙ্গের বাহ ক্রমশ বিদ্ধৃত হইতেছিল! পাল 
এ চক্ত-বাষ্টেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ॥ বর্ণ-ব্যবস্থা ও লোকাচরিত ব্ণ-বিক্ঞাস বৌদ্ধ পাল 
[701 নরপতিরাও দে অব্যাহত বাৰিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্ৰ বলিয়াছি। ধৰ্ম ও 
ধর্মাছ্ঠান ব্যাপাস্থ/শ্বনিযত্্িত করিবার জন্য পাল এবং চক্দ বাষ্টযস্ে কয়েকজন উচ্চপদস্থ 
রা্জকর্মচানী নিযুক্ত হতেন; এবং সম্ভবত ইহারা কেন্সীয় বাষ্টব্ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। 
ul নরপতিদের ব্যক্ষিগত ও বংশগত ধর্ম বাহাই হউক না কেন, পাল ও চঙ্-রাজারা ভাহাদের 
ব্যক্তিগত ধর্মমত হ্বারা রাষ্ট্রকে প্রডাবাৰিত হইতে দেন নাই। তাহা হইলে বংশাহুক্রমিক 
ভাবে দুই ছইটি গোড়া ব্রাহ্ম-পতিবাব বহুকাল ধরিয়া পালরাষ্ট্ের প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতে 
পারিতেন না। তাহার! যে বৌদ্ধ স্রাক্ষণয উভয় ধর্মেবই পোষকতা করিতেন এ-সছক্ষে 
ক্প্রচুর লিপিপ্রমাশ এবং তিব্বতী গ্রন্থের সাক্ষা বিস্ধমান। এই যুগে বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মণা 
ধর্মে সামান্দিক পার্খকা বিশেষ কিছু ছিলও না। দেবপাল বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারে 
প্রদান আচার নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এই সাক্ষ্য হইতে এবং বিভিন্ন মহাবিহার সংক্রান্ত 
বিচিত্র ও বিস্তৃত তিন্দতী সাকা হইতে মনে হয়, ধর্ম ও শিক্ষা ব্যাপারেও পাল 
রাষ্ট্র সক্রিয় ছিল। চ্র-রাজাদের লিপিতে শাস্ধিবারিক ইউপধিক: এক শ্রেণীর বরান্মণ- 
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সন্দেহ নাই ; কিন্ত, কেহ কেহ স্থানীয় কাষ্ট্গস্থের কর্মচারী ছিলেন, তাহা সমান নিঃসন্দেহ । 
ইহাদের সকলের কথা বলিৰার আগে পাল ও চহ্গ-বাষ্ট্ের রাষ্ীয় জনপদ-বিভাগের কথ! বলিয়া 
লইতে হয়। 

পূর্বতন রাষ্ট্রে যেমন, এই পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান বিভাগের নাম দবক্তি। বাংলাদেশে 
পালৱাষ্ট্ের তিনটি কৃক্তি-বিভাগের খবর লিপিমালা হইতে জালা খায়; বৃহত্তম রৃক্তি 
পণ্ড বর্চ্ন-তৃক্তি এবং তাহার পরই বর্ছমান-রূক্তি € দগুড-রক্তি: বর্তমান বিহারে ছুটি, 
স্কীর-রক্ি ( তিরহত ) এবং ঈীনগর-কৃক্ষি ; বর্তমান ন্দালামে একটি, 
প্রাগ জ্যোন্ডিগ-নক্তি। কৃক্ষির শাসনকর্তার নাম উপরিক। এই 
উপরিক কখনো! কখনো রাজস্থানীয-উপরিক। মরা শুধু কৃক্ির শাসনকর্তা নেন, তিনি 
বাজ্গপ্রতিনিদিও বটে । পূর্ব পর্বে কোটালিপাড়ার একটি লিপিতে দেখিয়াছি, অন্থবঙ্গ বা 
াঙ্গবৈসথ কখন কখনও স্ক্ষিব উপবিক নিযুক হইতেন। উশ্বরথোধের বামগঞ্ লিপিতে 
দক্ষির শাসনকর্তাকে বলা হইয়াছে ুক্ষিপতি। br 

্ক্ষির নিয়তর বিভাগ মণ্ডল না বিষয় তাহা লইয়া পতিতদের মনো মতবিরোধ দেগা * 
দায়; সাক্ষাও পরস্পর বিরোধী । খলিমপুর লিপির মহাস্মপ্রকাশ-বিদয় বলাটা মণল; 
এই লিপিরই ্থামনত্ডিকা-ম্ডল ( উ়গ্রাম-মণ্ডলের সীমাবর্তা ) পালীক্কট“বিলযের অন্মা্তি ; 
মুঙ্গেব-লিপির ক্িমিল-বিবয় জীগর-কৃক্ষির স্বস্তি ; বাণগড়-লিপিব গোক্ণালক্গা-মণ্ডল 
কোটিবর্ম-বিমযের অন্তর্গত; বাণগড়, মনহলি ও আমগাছি লিপির কোটিবর্শ-বিময় পু্ধন- 
স্ক্ষির অন্তর্গত ( দ্বিতীয় লিপিটিতে মণ্ডলের উল্লেখই নাই ): কমৌলিলিপির কামন্তপ-মণ্ডল 
প্রাগ জো তিয-কক্ির অন্ত, মন্দা গ্রাম বন্া-দিসয়ের অন্ত : মনহলি-লিপির হলাবর্ড- 
মণ্ডল কোটিবধ-বিষযের মতি 7 ভাগলপুর-লিপির বন্দ-বিবয তীর-কুক্তির অন্তত, এবং 
লেই রিষয়েরই অন্তর্গত মুকুতিগ্রাম, ইত্যাদি। এই সাক্ষো দেখা দাইতেছে, কৃক্ষিক নিয়তর 
বিভাগ কোথাও মণ্ডল, কোথাও বিষ । চন্-বাষ্টে কিন্ত বিষয়ই বৃহত্তর বিভাগ এবং মণ্ডল 
বিষয়ের অস্ত বলিয়া মনে হইতেছে। পরীর রামপাল-লিপির নাব্য-মগ্ডল সোজাসুজি 
পু বর্ধন-ভৃক্ষির অন্তর্গত, কিন্তু ই রাঙ্জারই ধুঁজা লিপির ব্ীদুত্-মণডল খেদিরবন্ী-বিষয়ের 
এবং ঘোলামণুল, ইকডাসী-বিষয়ের অন্তত, এবং উভয় বিহয়ই পৌধু-ুক্রির অন্ত | 
ইদিলপুর লিপিতেও দেখিতেছি, কুমারতালক-ঘগ্ডল সভটপন্থাবতী-বিহরের অস্ত । 
পালের ইন্দালিপির দণ্ডরৃক্তি-মণডল বর্ছমান-কৃক্তির অস্তর্গত। দগুনুক্রি বোধ হয় ভক্তি 
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হইয়াছে । অন্য চুই একটি লিপিতে কিন্ম আব্কক বলিতে বৃক্তি বা বিষয়ের উচ্চ কর্মচারী 
বলিয়া মনে হয়। পাল-স্বামলের লিপিগ্ুলিতে তদানকুক এবং বিনিযুক্তক পদোপামিবিশিষ্ট 
ছাট া্করমগাবীর খবর পা এয়া দায। ইহারা বোধ হয় কৃক্তি ও বিষয় শাসন-সংপৃক্ত উচ্চ 
রাজ্বকর্মচারী । মণ্ডলের শাসনক নাম খুব সম্ভব ছিল মণ্ডলাদিপতি (বা মাগুলিক ); 
নালন্দা-লিপিতে আছে, ব্যাত্মতটী-মন্ডলাদিপততি বলবর্মণ দেবপালের দক্ষিণ হস্ত স্বকপ 
ছিলেন। দচচ্ছের বামপাল-লিপিতে মণ্ডল-শাসনক্ার পঙদোপাদি মণ্ডলপতি। 
বাংলাৰ কোনো পাল-লিশিতে কিংবা চহ্্দের কোনও লিপিতে বীনী-বিভাগের 
(কষানো উদ্দেশ নাউ, কিন্ত বিছাকে প্রা সন্ত দুইটি লিলিতে আছে। ধর্মপালের নালন্দা 
[লিপির জ্ুদী-নীনী ছিল গাযা-বিষদের অন্তত ॥ বীনীর শাসনকর্তাব পদদোপামি কিছু জানা 
দাটতেছে না। কছ্বোজ্জ-বর্মণ-সেন আমলে বাংলাদেশে বীরী-বাষটবিভাগের সাক্ষাৎ মেলে; 
লাল-পূৰযূগেও বীনী-বিভাগের প্রমান বিদ্যমান ; এই জন্য মনে হয়, পাল এবং চন্ত-রাষ্ট্রেও 
শীষ দাষ্টদিভাগ প্রচলিত ছিল, লিপিগুলিতে উল্লেখ পাইতেছি না মা । 
এই সব সন্ধি, বিষয়, মণ্ডল বা ৰীখীর অধিকবণ ছিল কিনা, খাকিলে তাহাদের গঠনই 
না কিকূপ ছিল, তাহা ছ্ছানিবার. কোনো উপায়্ট লিপিপুলিতে বা ত্র কোখাও নাই। 
কি, বিষয়, মণ্ডল, নীখী পরস্ৃতি বাষ্ট্বঙ্গের শাসনক কি ভাবে পরিচালিত হইত, পূর্ব যুগের 
মত জনসাধারণের কোনো দায় ও স্থধিকার এব্যাপারে ছিল কিনা, তাহাও জানা যাইতেছে, 
না। তবে, খালিমপুর লিপিতে একটু ইদ্দিত দাহ পাওয়া যাইতেছে তাহা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা দাইতে পাবে। এই লিপিতে ছোঃকার়স্থ, মহা-মহন্তর, মহা্তর এবং 
দাশগ্রামিক--টহাদেৰ বলা হইয়াছে *বিন্যব্যবহাৰী"। অস্তখান হয়, ইহাক়া সকলেই 
বিষয়ের শাসনক্কাথের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জোঠকাধস্থ, যহা-মহত্তর ও সহত্বরের! তে পূর্ব 
পঞ্েও বিবডাদ্রিকরশের সঙ্গে খাকিতেন। লাশগ্রামিক দশটি গ্রামের কর্তা; পদাবিকারীর 
উ্লেগ হইতে মনে হয়, নিলয়ের অনীনে দশ দশটি গ্রামের এক একটি উপবিভাগ খাকিত, 
এবং দাশগ্রানিক ছিলেন এক একটি উপবিভাগের শাসনকর্ম-প্বেক্ষক । 
রাষ্ট্রের নিস্নতম বিভাগ এই পৰে গ্রাম, এবং গ্রামের স্থানীয় শাসনকার্ের ভারপ্রাপ্ত 
২ কর্মচারীর নাম গ্রাসপতি ; তিনি অন্যতম বাহপুক্ষষ । 'কৃমি-দানের বিজঞপ্রি-তালিক্ষায় গ্রামের 
_অবিৰাসীদের মধ্যে সাক্ষাৎ পাইতেছি করণ, প্রতিবাসী, ক্ষেত্র, কুট, বরাদ্মণ ইত্যাদি 
হইতে আৰম্ভ করিয়া মেন, অন্ধ, ও চণ্ডাল পন্থ সমন্ত লোকদেহ। কছোদ্রা্গ জয়পালের 
 ইল্গপা্টোলীতে ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবহাৰী( ব্যবসারী-বযাপারী )দেব উল্লেখ পাইতেছিগ 





আদ উল্লেখ হইতে মনে হয়, কখনও এই পলানিকারী উচ্চ বাজকর্গাবী বলি. 


বিবেচিত হইতেন। ই্া-পট্রোলীর বানটম্-সংলাব 'অক্কদিক হইতে উর্েখযোগা । এই 


লিপিৰ বাঙ্গপুকষদে তালিকায় দেখিতেডি, করপদহ নসধাক্ষপর্গের উল্লেখ, সৈনিকসংখনুধাসহ .. 


সেনাপতির উল্লেখ, গৃঢ়পুরুদ এবং মন্রপাললহ দূতের উল্লেখ । এই সব উল্লেখ হইতে স্পষ্ট 
বুঝা যায়, কম্বোজ-বাষ্টদস্বের বহু বিভাগ বিদ্বাদান ছিল, এবং প্রত্যেক বিভাগের একগ্গল 
করিয়া অধ্যক্ষ থাকিতেন। প্রত্যেক অধ্যক্ষের দীনে বু করণ ( = কেবাধী কর্মচারী ) 
খাকিতেন। মুন্ধবিগ্রহ-বিভাঁগ ছিল দেনাপতির অদীনে, এবং তাহার অবীনে ছিলেন 
ইশনিক-সংখের প্রধান কর্মচারীরা । পর্ববা্্র বিভাগের করা ছিলেন দূত; এই বিভাগের বোধ 
হয় দুই উপৰিভাগ ; একটি উপবিভাগে মন্্রপালেবা, "দার একটিতে পৃচপুকষেরা | নঙ্্পালেরা 
সাধারণভাবে পররাষ্ট্ব্যাপারে দূতকে মগ্রণা দান করিতেন; গুপুকুষেরা গোপনীয় সংবাদ 
সরবরাহ করিতেন। এই সব বিভাগত বর্ণনা কৌটিল্যের অশান্ত সাষট্রঞ্জ বিভাগ-বর্ণনার 
সঙ্গে প্রায় স্পষ্ট মিলির! বাইতেছে। পাল-লিপিতে নৌকাব্যক্ষ, গো, মহিন, উদ, অন্ধ, অথ, 
হস্তী, গদ্দভ ইত্যাদি সামরিক অধ্যক্ষদের উল্লেখের কথা আগেই বলিযাছি ॥ চহ্র-বংশীয় 
লিপিতেও কৌটিলের অর্শশাস্থোক *অধ্যক্ষ-প্রচার'-অধ্যারের উল্লেখ দেখিতেছি। বাংলার 
সমসামগ্থিক রাষ্ট্বিস্তাপে কোৌটিলা-াষট্রনীতির প্রভাব অনন্বীকা। ইহা হইতে এই 
ন্থমান৪ করা চলে, পাল ও চক্জ-রাস্ট্রত্থ কস্বোজ-বাষ্টবত্রের মতনই বিভিন্ন বিভাগ ও 
উপবিভাগে বিভক ছিল। এই ছুই ঝবঙ্গবংশের লিপিমালার বে-সব বাজপুকমদের উল্লেখ 
পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই অঙ্ছনান সমধিত হয়। হ্নিছিষ্ট ভাবে বলিবার উপায় 
নাই, তবে মোটামুটি ভাবে নিন্তলিখদিত বিভাগপ্ডলি কতকটা! স্পট । 

(ক) বিচার-বিভাগ-_এই বিভাগের উর্ধতন কর্মচারী মহাদওনারক । বৈস্াদেবের। 
কমৌলি লিপিতে জনৈক কোবিদ (পণ্ডিত) গোবিন্দকে বলা হইয়াছে ধৰ্মানিকাত 
(র্মাধিকারাদিত )। দেবপালের নালন্দা লিপিটিই উল্লিখিত হইযাচছে বর্মাবিকার বলিয়া; 
কি অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইযাছে, বলা কঠিন । তবে, কমৌলি-লিপিকথিত গোবিন্দ 
খে বিচার-বিভাগেরই উচ্চ বাজ্কর্মচারী, এ-সঙন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নহাদগনাঘ়কের 
পরেই দণ্না্ক। দাপাপর্বাৰিকও এই বিভাগের কর্মচারী বলিয়া মনে হইতেছে । 
স্থৃতিশাস্ব-কৰিত দশ প্রকার অপরাধের বিচার ইনি করিতেন, এবং অপরাধ প্রমাণিত 
হইলে অর্থদণ্ড আদায় করিতেন । 
(খ) ৰ্বাজন্থৰিভাগ-মারবিভাগের দত 
রাত 2 বাষ্ট্রেৰ বরথাগমের নানা । 

গর slo প্রধানত পাচ প্রকার কায 














৪১৬. বাঙালীর ইতিহাস 


প্রামপতির নাষ্ট্রপ্জের সাহায্যে এই সব কর আদা করা হইত। ভোগ-কর আদায়-বিভাগের 
খিনি সর্বময় কণ্ঠা ছিলেন তাহার পশোঁপাৰি ছিল ভোগপতি ৷ পূৰ পর্বের ময়সাক্ল লিশিতে 
মহাডোগিক নামে এক বাজপুরুষের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি 7 তিনি ভোগ-কব আদায় * 
বিভাগেৰ উচ্চতম কা, সন্দেহ লাই ॥ বষানিকুত্ নামে একটি ৱাঙ্গপুরুষের উল্লেখ পাল 
লিপিতে দেখা বায় । রাঙ্গা ছিলেন যষ্াদিকারী, অর্থাৎ, প্রঙ্ার শস্যের বা শশ্কলন্ধ আয়ের 
একনট অংশের প্রাপক । এই একট অংশ আদায়-বিভাগের যিনি কারা তিনিই 
যষ্টাদিকৃত । শেয়া পারাপার ঘাট হইতে রাষ্ট্রের একটা আয় হইত; এই আয়-সংগ্রছের 
বিনি কা তিনি তরিক । দেবপালের লিপিতে তবিক ও তরপতি ছুবেরই উল্লেখ আছে। 
ত্বরপতি বা তবপতিক বোধ হয় পারাপার ঘাটের প্থবেক্ষক । বাবসা-বাণিঙ্য সংপৃক্ত 
শু্ধ আদায়-বিভাগের কঠার পদোপাৰি শৌক্কিক । দশ প্রকার অপরাধের বিচার ও 
অর্থদণ্ড সআদায়-বিভাগের কতা হইতেছেন দাশাপরাধিক । চোর-ডাকাতের হাত হইতে 
প্র্ছাদের রক্ষার গান ছিল রাষ্ট্রের; সেই কল্প বাষ্ট্র প্রজাদের নিকট হইতে একট! কর 
আদায় করিতেন। ফে-বিস্তাগের উপর এই কর আদায়ের ভা তাহার কর্তার পদোপাণি 
চৌরোদ্ধরশিক । কৌটিলোর মতে বনছঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, স্বতরাং গায়ের এই 
অশ্যাতম উপায় বে-বিভাগ হইতে সংগৃহীত হইত লেই বিভাগীয় কর্তার নাম গৌথ্রিক । 
অথবা, গৌক্সিক সৈক্ঘাটি বা শান্সি-রক্ষকদের ঘাটিতে দেয় শুদ্ধ-কর সাদায়-বিভাগের কাও 
হইতে পারেন। লিগুক নামেও একপ্রকার করের উল্লেখ অন্তত একটি পাল-লিপিতে দেখ! 
যায় (খালিমপুর লিপি )। 

(গ), আয়বায-হিসাব-বিভাগ-এই বিভাগের সর্ব কতা বোধ হয় ছিলেন 
মহাক্ষপটলিক । 

জোটটকাযস্থণ বোধ হয় একদন উচ্চ রাঙ্রকর্ষচারী । এই পৰে পুস্তপালের উল্লেগ 
দেখিতেছি ন৷। বাঙ্গকীয় দলিলপত্র বো হয় সবোষকায়স্থের তত্ববধানেই খাকিত। কৃমি . 
সংপৃক্ষ দলিলপত্র খাকিত কৃষি-বিভাগের দগ্মবে । 

(ঘ) ভুমি ও রুষি-বিভাগ--এই বিভাগের কষেকছন কর্মচারীর নাম লিপিগুলিতে 
পাওয়া বায় । ক্ষেত্রপ ছিলেন কষ্ট ও রুদিযোগ্য ভূমির সর্বোচ্চ হিসাবরক্ষক ও পর্যবেক্ষক । 
প্রনান্থ কৃমির মাপদোখ, কৃমি-দরীপ ইত্যাদির বিভাগীয় কতা । কেহ কেহ অবশ্য মনে 
কষবেন, প্রা বিচাব-বিভাগীর কর্মচারী ; তিনি বিচাৰকা্দে সাক্ষ্য লিপিবন্ধ করিতেন। 





লিপিতে পাওয়া মায়, এবং তাহার ব্যাখ্যা আগেই কবা হ হইর়াছে। এই নিভাগেক উর্ৃত .. 
কর্মচারী ছিলেন দূত; তাহাত্র অদীনে মঙপাল ও গৃড়পুকযব্গ ৷ সবোচ্চ ভারপ্রাপ্ত 
রাজপুরুষ বোধ হয় ছিলেন মহাসা দ্ধিবিগ্রহিক । 





ডে) শান্ধিক্ষা-বিভাগ-_এই বিভাগের অনেক রাজপুকবের উল্লেখ লিপিগুলিতে 


পাওয়া ষাইতেছে। সহাপ্রতীহার সম্ভবত বান্ধপ্রাসাদের এক রাজধানীর রঃ ॥ 
দান্তিক, দা গুপাশিক (দণ্ড এবং পাশ-বদ্ছু), দওপক্রি, সকলেই এই বিভাগের কণা 

খুব সন্রধ এই বিভাগের গুপ্তচর ( খোল শব্দের অভিধানিক অর্থ খোড়া; শর্ম্মাগনী অভিধান 
মতে গুপ্চচর )। কাহারো কাহারো মতে চৌবোদ্ধরবিকও এই বিভাগেরই উচ্চ কর্মচারী ॥ 
অদক্ষ দেহরক্ষক )কেওড এই বিভাগের কর্মচারী বল! বাইতে পাকে। চট্টভট্র বা 
চাটভাটরাও এই বিভাগেরই নিয্প্তরের কর্মচারী, সন্দেহ নাই । 

(ছ) শসৈক্ত-বিভাগ -এই বিভাগের উদ্ধতম বাঙ্গপুরূদের পদোপাৰি মহাসেনাপতি, 
এবং সাহার নীচেই সেনাপতি । হস্তী, অশ্ব, রখ ও পদাতিক এই চতুরঞ্চ খল ছাড়া পাল 
রাষ্ট্রের বৃহৎ নৌবলও ছিল, এবং এই পাচটি বলের প্রত্যেকটির এক্ছল ভাবপ্রাপ্ত ব্যাপৃতক 
বা অধ্যক্ষ খাকিতেন। পদাতিক সেনাৰ কতা বলাধ্যক্ষ; নৌবলের কর্তা নৌকাধ্যগ্ধ বা 
নাবাধাক্ষ। উন্টবলও ছিল, এবং তাহাবও একজন ব্যাপৃতক ছিলেন। সৈক্তবাহিনীতে 
বোধ হয় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরাও যোগদান করিতেন। গৌঁড়-সৈন্োা 
তো ছিলেনই , তাহা ছাড়া লিপিওলিতে মাপৰ-খস-হুশ কুলিক-কৰ্ণাট-পাট-চোড প্রস্ততি 
যে-সব ভিন্দেশি কোমের লোকদের উল্লেখ আছে তাহারা দে বাষ্ট্রের সৈগ্যবাহিনীর বেতনরূক 
সেনা, এসঙ্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। কোব্রপাল দুর্গাখিকাৰী-হর্গরক্ষক॥ প্রান্ূপাপ 
রাঙ্জাসীম। রক্ষক; মহাৰ্যহপতি হুন্ধকালে ব্যুহ-রচনার কর্তা । ইহাদের সাক্ষাৎ নিলিতেছে 
এবং ইহার! সকলেই যে সৈল্-বিভাগের উচ্চ বাছকর্মচারী এ-সহদ্ধে সন্দেহ নাই। 

এপধন্ত বে-সব রাজপুকুষদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা ছাড়া পাল, চর ও 
কঙ্গোজবংীয় লিপিগুলিতে আরও করেকদন বাজ্জপুক্ধবের পনোপানির পরিচয় পাওয়া 
যায । যেমন, অভিত্বরমান, গমাগমিক, দুতট্রেষনিক, খণ্ডৱন্ধ, সংশারভঙ্গ। ইত্যাদি । 
অভিত্ধরমান ব্যংপত্বিগত অৰ্থে যে জ্রুত বাতান্বাত করে? গমাগ্রনিক অর্থও হাতান্থাতকারী। 
ইহার! উতহেই যে এক শ্রেণীর সংবাববাহী বা বাজকীর হলিলপরবাহী দূত, এই অহমান 
মিথ্যা না-ও হইতে পারে। শিক্ষা, পররাষ্ট্র সখবা সৈক্স-বিভাগেৰ সঙ্গে হতো ইহাবা। 
হুক ছিলেন, অথবা সাধারণ বাষ্টকর্মেও হয়তো ইহাদের প্রয়োজন হইত॥ তবে, খুব সম্ভব 
ইহার পি ডি 

I 
















৪১৮ বাঙালার ইতিহাস 


[বিভাগের অধ্যক্ষ অব শুক-পরীন্ষক। কাহারো কাহারো মতে ইনি সৈপ্ত-বিভাগের 
কর্মচারী; আবার, কেহ কেহ মলে করেন, ইনি পূর্ত-বিভাগের কর্মচারী, সংস্কার কাখাদির 
পরীক্ষক (খগু-ছুটর-সংস্কার)। পরবর্তী পবের ঈশ্বরঘোযের বামগর্ লিপিতে খণ্ডপাল 
নাছে এক বান্দপুকষের উল্লেখ আছে; শণ্ডপাল ও খণ্তরক্ষক সমার্থক বলিয়াই তে! সনে 
হইতেছে সশ)রভঙ্গ বলিতে কোনো! কোনো পণ্ডিত মনে করেন, তীরধঙ্জধারী সৈন্তবর্গের 
অধ্যক্ষ; সারার কেহ কেহ বলেন পরভঙ্গ হাজার স্বগরধার সঙ্গী, দিনি বাজার তীরধ ইত্যাদি 
বঙ্ষপাবেগণ করেন। ইহারা কেহই উচ্চ বাছকর্মচারী নহেন, এমন 'অহ্মান কতকটা 
করা মায় 

পাল ও সমসাময়িক সন্তান রাস্ট্সের থে সংক্ষিপ্ত কাঠামোর মোটামুটি পরিচয় দেয়া 
হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই নুগে বাষ্ট্রের আমলাতহ পু পূব পৰাপেক্ষ। অনেক বেশি 


" ৱিপ্তার ও স্ফীতি লাভ কৰিয়াছে স্বাধীন স্বতন্ত্র বাষ্ট্রের সচেতন মর্ধাদা ও প্রয়োজনবোধে 


এই বিস্তার  স্ফীতি ব্যাখা করা বায়; তাহা ছাড়া, পালবাষ্ট্রের প্রথম পৰে যে স্ববিস্বত 

সাম্বাজ্য গড়িয়া উঠিঘাছিল তাহার প্রন্োজনেও কোনো কোনো বিভাগে 
শান বিৎতি আাম্লাতয্রের বিভ্তৃতির প্রযোজন হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
ব্দামণাতস্ের বিস্তৃতি, বাষ্্রধঙ্রের স্থীতি ও সুস্থতর বিভাগ স্বরির অর্থ ই হইতেছে, বারের 
বাহ সমাজের সবদেহে বিস্তৃত কর! । পাল-পবে তাহারই স্টল দেখা বিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাষ্টরথগ্ের পরিচালনার জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দার ও অবিকার খবীরুত হইহাছে। গ্রাম্য 
স্থানীয় শাসনকা ছাড়া আর যে কোথাও এই সব প্রতিনিধিদের কোনো প্রভাব ছিল, মনে 
হইতেছেনা। বিদন্ধ-শাসনের ব্যাপারে োচকান্থ, মহা-মহন্তর, মহত্ব, এবং দাশগ্রামিক 
প্রস্থৃতি বিষ-্ঠবহাবীর, উল্লেখ পাইতেছি, সন্দেহ লাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে জোকার ও 
ছাপগ্রামিক উভয়েই রাদপুক্ুয়। পূবে পৰে যেভাবে স্থানীয় বাইরস্তের সঙ্গে স্থানীয় 
জন-প্রতিনিধিদের ঘনি্ যোগাযোগ ল্য করা মার, এ-পবে তাহা নাই বলিপেই চলে। 
বস্তুত, সমাজ-বিশ্যাসের বৃহৎ একটা অংশের দারিত্ব ও বিকার এই পরে রাত্রের কুক্ষিগত 
হইথা পড়িছাছে। আমলাতহ্ের বাহ-বিদ্বতিই তাহার কারণ; জনসাধারণ সঙ্গে সগে 


কালের সঙ্গে ধন বিচ্যুত হইবা পড়িতে আৰম্ভ করিত্বাছে। গ্রামবাসী মহন্তর, আপ, 


খে ক্ষেঅকর, নেদ, অন্ধ, ভি গা িজানের লি আতিক 















আরও বিস্তৃত হইয়াছে, আরও স্রীত হইয়াস্বে; রাজা এ বাস্ষপরিষারেক মর্দাদা, মহিমা ও 
আড়ম্বর আরও বাড়িয়াছে; বাষ্ট্বঙ্ছের একাংশে ত্রাণ ও পুরোহিততত্র 
আকাইযা বসিচাছে; বাষ্ঘ্থবিভাগ বৃহত্তর গ্রামগুলিকেও. বিভক্ত 
করিয়া একেবারে পাটক বা পাড়া পথস্থ বিশ্বত হইতাছে, অর্থাৎ রাষ্ট্রবহ্বের স্রদীর্ণ বাছ 
জনপদের ও জনসাধারণের শেষসীমা পদ্ন্ত €পীছিছা গিরান্ধে, ছোটবড় বা্ধপদের সংখ্যা 
বাড়িয়াছে, নৃতন নৃতন পদের স্থষটি হইয়াছে, বড় পদগুলির মহিমা ও মণাদা বাড়িয়া গিযাছে। 
অথচ, সেন বা বর্মণ গা অক্যান্ত কৃ কু রাষ্ট্রের রাজ্বা-পরিদি পাল  চন্ছব+শের ঝাঙ্জা-পরিদি 
অপেক্ষা সংকীর্ণতর | ইস্থরঘোষের রাজবংশ, দেববংশ, উহাবা তো একান্বই স্থানীয় প্রত 
গনপদ-স্বাসী, অথচ উহাদের লিপিন্ডলিতে আমলাতস্বের থে আকুতি দৃষ্টিগোচর হয়, 
রাজত্বের থে প্রকৃতি ধরা পড়ে তাহা অস্বাভাবিক বাপে বিদ্যুত ও স্ফীত । 

সেন রাজাবা পাল-বাজাদের বাজোপানিগ্ুলি তো ব্যবহার করিতেন, উপরন্ধ নামের 
সঙ্গে তাহাদের নিক্ছ নিজ বিরুদও ব্যবহার করিতেন । বিজ্রয়সেন, বল্লালসেন, লক্থণসেন, 
বিশ্বক্ূপসেন ও কেশবসেনের বিকু্ধ দখাক্রমে ছিল অরিত্ধভ-শন্ধর, অরিরাঙ্ নিঃশন্ধ-পত্র, 
অৱিরান্ধ মদন-পত্বর, 'অবিবাজ্ধ বৃষভাক্ষ-শঙ্কর, এবং অবিরাজ ক্মসহ্-শদ্ধর | তাহার উপর, 
একেবারে শেষ অধ্যায়ের বাজাবা আবার এই সব বিকরের সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি, গঞ্পপতি, 
নরপতি, রাঙ্গঅযাখিপতি প্রস্ততি উপাদিএ বাবহার করিতেন, এমন কি দেবব:লীয বাজা 
দশরণদেবও। সেন ও বর্মণ বংশের, ঈশ্বরঘোষ ও ডোস্ছনপালের লিপিগুলিতে বাঙ্গী ও 
মহিষীর উ্লেখও পাইতেছি_ভৃমিদানক্রিয়া তাহাদের বিজ্ঞাপিত হইতেছে। পালবংশের 
একটি লিপিতেও কিন্ত রা্গপুুষ হিসাবে বাজ্জী বা মহিষীর উল্লেখ নাই; চঙ্গ ৪ কদ্োজ। 
বংশের লিপিতেই উহাদের প্রথম উল্লেখ দেখ! গিয়াছে। ইহারা কি হিসাবে রাজ্পুরুষ 
ছিলেন, কি ইহাদের দায় এ অধিকার ছিল, কিছুই নূঝা বাইতেছে না। 

জো রাজকুমার যুবরাজ হইতেন, এবং সেই হিসাবে বাষ্টকর্মে, সামরিক ব্যাপারে 
রাঙ্গার সহাযকও ছিলেন। মাধাইনগর লিপিতে দেখিতেছি যুববান্ধ লক্ষণসেন কোনো 
কোনো বিজয়ী সমরাতিবানে অংশ গ্রহণ করিযাছিলেন। বিশ্বপসেনের সাহিতা-পরিঘৎ- 
লিলিতে স্ঘসেন এবং পুরষোত্রমসেন নামে ছই ( বাজ )রূমীরের উল্লেখ আছে এই 
লিপিতেই আৰ একহ্বন অহুললিথিতনামা কুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া! নাইতেছে। ঈশ্বরঘোষের 
রামগঞ্জ লিপিতে অন্তত তিনজন রাজপুকুষের উল্লেখ পাইতেছি হাহারা বাজপ্রাসাদের সঙ্গে 
সি বলিয়া মনে হইতেছে। সা 
নলের ১ সি 


সেন-শ্ 







৪২০ বাঙালীর- ইতিহাস 


4১০১ এক বাণক শূলপাণি 
ববিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশত্তি খোদিত করিয়াছিলেন; পূলপাণি ছিলেন বাবেঙ্কশিল্পী- 
গোষীচূড়ামনি”। ত্রিপুরার বণবস্ধময় হবিকালয়েবের এনএ ঢাকার দেববংশ, 
ঈশ্ঘরখোধ, ডোশ্বনপাল, সৃদ্দেরের পুপ্র-উপাস্ত-নামা এক রাছবংশ-_ইহাঁরা সকলেই তো 
সামন্-মহাসামন্ত, মহামাওুলিক বংশ ছিলেন, পরে কেহ কেঁছ সাকা খোষণা করিয়া 
মহাবাজাদিৱাছ হইয়াছিলেন। চেন্কবীর ঈশ্বরঘোষ যে মহামাগুলিক ছিলেন তাহা 
ব্রামগঞ্-লিপিতেই সপ্রমাণ। চেক্ষবীর এক মণ্ডলাধিপতি বাষপালের সামস্তকূপে বরেন্গী 
পুনকুদ্ধাবে সহায়তা করিয়াছিলেন । টশ্বরঘোষ, খুব সম্ভব, সেন-রাষট্েরই অন্ততম সামন্ত 
ছিলেন । বামগঞ্ছ-লিপি পাঠে স্পষ্টতই মলে হয়, এই সব সামন্ত প্রকৃতপক্ষে নিজ নি 
জনপদে স্বাধীন বাজার মতই আচরণ করিতেন; দেখিতেছি, পাল ও চঙ্গবংশীয় স্থাদীন 
মহারাজাবিরাজদের বাজ্জকীয় লিপিতে যেমন দ্ৃমিদানক্রিয়া রাজা, রাজ্জনক, রাজন্তক, 
বাণক ইত্যাদি বাজপুরুষকে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, মহামাগুলিক ইশ্বর ঘোষের লিপিতেও 
ঠিক তেমনই করাপছইাছে, অথচ তিনি স্বামীন বাজ ছিলেন না। বর্ষণ ও সেন-লিপিতেও 
যথারীতি রাজা, বান্যাক, বাপক প্রভৃতির উল্লেখ বিজ্বামান। মহামাগুলিক ঈশ্বরখোধের 
বামগঞ্জ-লিপির তালিকায় এমন কি মহাসামন্দেরও উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ কাব্যসংফলন- 
গ্রন্থ স্ক্তিকর্ণামৃতের স:কলহিতা কৰি জৰতদাস ছিলেন মহামাগুলিক, এবং জীধরের পিতা, 
ল্ষ্মণসেনের “অস্গপমপ্রেমকপাত্রং সখা”, ইবটুদাস ছিলেন “প্রতিৱাজ্জডত্ব,ত মহাসামন্র- 
চড়ামণি"। 

ম্ত্রীবর্গোর মধ্যে প্রধান মহামন্ত্রীর সাক্ষাৎ এই পরেও পাইতেছি। ভট্ট ভবদ্েবের 
পিতামহ আদিদের এক (চক্দবংলীয় ? ) বঙ্গ-বাজের মহামন্্রী ছিলেন। আদিদেৰ শুধুই 
মহামন্ত্রী ছিলেন লা, তিনি বাজার বিশ্রাম-সচিব, মহাপাত্র এবং সন্ধিবিগ্রহীও ছিলেন। 
টভবদেব স্বয়ং বর্মণরাজ হবিবর্মদেবের মক্মণক্রিসচিব ছিলেন, এবং তবদেবের পরামর্শেই 
হিবর্মদে নাগ এ অক্লান্ত বাজাদের পৰাহ্িত করিতে পারিয়াছিলেন। মহামন্ত্রী নামে 
কোনো পদের উল্লেখ সেন-লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছেনা, কিন্ত কোনো কোনো লিপিতে, 
দেমন কেশবসেনের ইনিলপুর্-পিপিডে, মহামহত্তক বা মহা্তক নামীয় একজন বাজপুকষের 
















স্থুক্রিপতিব ( উপরিকের ) শ্াসনাধীনে ুক্তি, হগ্লপতির শাসনাদীনে মণ্ডল, বিষয়পতির 





দ্বারা বাজপাদপন্ম লালিত হইত (সচিবশতলৌলিলালিঃ পদাস্থব্গ )। ইহাদের নখো মহান 
সানধিিগ্রহিকই ছিলেন প্রধাল, এ লম্ধ সন্দেহ নাই । শ্ম্থত মহাবাছাদিবাঙ্ছের কুমিদান- 
কির তিনিই যে প্রধান অগ্রমোদনকর্ডা তাহ! তো একাদিক লিপিতে হস্পই॥ লঙ্্সেনের' 
আহ্ুলিয়া লিপির দৃন্ত ছিলেন সান্ধিবিগ্রহিক নাবায়ণ্বত্ত, এবং মহারাজের দানক্রিয়া অগ্মোদন 
করিয়াছিলেন মহাসাদ্ধিবিগ্রহিক । মহাসান্ধিবিগ্রহিকেরা সঅদিকাংশ সেন-কবমিদানলিপির 
দূত। বস্তুত, এই পৰে মহাসান্ধিৰিগ্হিক এবং তাহার সহকারী সান্িবিগ্রতথিকেরাই 
সেন কেম্দরীয়-বাষ্ট্রের সবগ্রধান কর্মচারী এবং রাজার প্রধান সহায়ক বলিয়া মনে হইতেছে । 
"মাগিদের এবং ভট্ট ডবদেব দুইজনই ছিলেন হথাক্রমে বঙ্গ এবং বর্মণ-রাষ্ট্রের সাদ্ধিবিগ্রহিক ; 
ম্মদিকন্ধ ব্সাদিদেব ছিলেন মহামন্ত্রী । লক্ষপসেলের ভাঞয়াল-লিপিকখিত পত্ধরধব শুধু 
গৌড়রাষ্ট্রের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন না, শতমন্ত্রীর প্রধান প্রন্থ৪ ছিলেন। নানা বাষট্কর্ম 
নিযুক্ত অন্যান্য প্রধান মন্রীদেষ মধ্ো ব্রহহুপবিক, মহাভৌগিক বা মহাভোগপতি, মহাবর্মাপান্দ, 
মহাসেনাপতি, মহাগপণস্থ, মহামূত্রা দিক, মহাসরধাধিকাত, নহাবলাধিকরণিক, মহানলাকোচিক, 
মহাকরপাখান্স, মহাপুরোহিত্, মহাতগ্াৰিকুত ইত্যাদি রাজপুকযের সাক্ষাৎ পাইতেছি। 
ছারা যে কেঙ্গরীর রাষ্ট্রের এক এক বিভাগের সরবাধাক্ষ বা প্রধান মা ছিলেন, সন্দেহ নাই । 
সহাকার্ডাকুতিকের উল্লেখ এই পর্বে পাইতেছি না। ভোশ্মনপালের স্বন্দববন-লিপিতে 
সপ-অমাতোর উল্লেখ পাইতেছি। ইহার অর্থ পরিষ্কার নয়। পাল-পবে ভিন্ন ভি 
বিভাগের যে-সব অধ্যক্ষের সাক্ষাৎ মিলিয়াছে, এই পর্কেও ওহাব! বিশ্মমান॥ চক্্বংপীয় 
শাসনে যেমন, পেন-বর্মণ লিপিগুলিতেও তেমনই কোৌটিলোর ‘অধাক্ষ-প্রচার'-অপ্যায়কথিত 
কর্মচারীবর্গের উল্লেখ আছে। 

কঙ্ছোজ-বর্মণ-সেন রাষট্রঙ্্ে পুরোহিততঙ্বের প্রতিপত্তি লক্ষাদীয়। পুরোহিত, 
মহাপুরোহিত, অহাতঙ্থাদিকুত, বাজপত্ডিত, ইহারা সক্চলেই রাজপুঞ্চল। এই যুগের 
লিপিগুলিতে শাস্তিবারিক, শাস্থ্যাগারিক, শাস্ত্যাগারাদিকত প্রস্থৃতি পুবোহিতের ছড়াছড়ি; 
ইহাৰ! রাজগপুরুষ ছিলেন কিলা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে, রামগঞ্জ-লিপির টুর 
বাঙ্গগুরুষ এবং ঠকুর হইতেই ঘে বর্তমান পনোপানি ঠাকুর উদ্ধৃত, এসনবদ্ে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহের কারণ নাই। ঠকুর বাংলার বাহিরে কোনে! কোনো -লিপিতে লেখক বা করণ 
নর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে; এক্ষেত্রেও তাহা হইয়া খাকিতে পারে। 

পালপৰের মত এ-পর্বেও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান জনপদ বিভাগ গুলির দেখ! মিলিতেছে 





পাসনানীনে বিষয়। কিন্তু বিষ বা মণ্ডলের নীচের গ্রাম-সংক্রান্ স্থানীয় বিভাগ- 
সংখ্যা বাড়িয়া ি্বাছে এবং কহ বৃহৎ একাবিক নূতন বিভাগের সত হইযাছে। 
লিলিগুলিতে পৌ, ৰা পুন -হুক্কি, বৰ্ধমান-দুক্তি এবং কছগ্রাম-রৃক্ষির 












৪২২, বাঙালীর ইতিহাস 


শিয়াছিল+ উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গের প্রায় সমগ্র জনপদ এব পূর্ববঙ্গের বৃহত একটি অংশ 
এই কৃক্তি-বিভাগের সস্থাতি ছ্বিল। পাল-পর্বের . বর্দসান-ুক্ষি_ লক্্পসেনের 
সময় খর্ীরুত- হইয়া হুইট বক্ষির স্থটি করিয়াছিল, উত্তরে কব্গ্াম-ৃকষি, দক্ষিণে 
বন্ধমান-হ্ুক্ি। দণু-হুক্কির কোনো উল্লেখ এই পরবে নাই। কৃক্ষিপতি বা উপরিকদের 
একজন উদ্ধতন কর্মচারী ছিলেন: ভাহার পদোপাধি বৃহস্থপরিক, এবং তিনি সপ্তবত 
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সক্ষে যুক্ত ছিলেন। মহারাজ্গাদিরাছের অস্তংঙ্গ বা বাছবৈদ্য ব্মনেক 
সময়ই রৃহদ্বপরিককড় ক নিযুক হইতেন; সেই জন্যই বোধ হয কতকগুলি লিপিতে অস্তব্গ- ' 
বুহছুপরিক একসঙ্গে একই রাজপুক্ষষ-বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। 
কষির অব্যবহিত নিদ্বতৱ বিভাগ মণল না বিষয় এ-সঙন্ধে এই পরেও নিশ্চয় করিযা 

বলিনার উপায় নাই | ভোজবর্মণের বেলাব-লিপির উপ্যালিকা গ্রাম কৌশবী অষ্টগন্ধখণ্ডল 
সংবন্ধ অধ :পন্ধর়-মণ্ডলের অন্তর্গত, এবং এই মণ্ডল পৌগ্ড-রৃক্তির অন্বর্গত। বিজ্য়সেনের 
বাৱাকপুর লিপির ঘাসসন্বোগডট্রবড়া গ্রাম খাড়ি-বিধয়ের শর, এবং খাড়ি-বিধয় 
শৌগ্ুব্ধন-দবকি অন্ধ । নৈহাটি-লিপিব বাজাহিউ ঠা গ্রাম স্বললদক্ষিণ-বীণীর অন্বগতি, এই 
বীগী বর্ছমান-কুক্তির উত্তবরাঢ-মণ্লান্দ:পাতী । আহ্বলিয়া-লিপিব দততভূমির ( মাখরত্রিয়া 
গ্রামে ) মণ্ডলটি পৌগুবর্ধন-ভুকির অন্তর্গত । গোবিন্দপুব-শাসনের বিড ডাবশাসনগ্রাম 
বেতন ড-চতুৱকে অবস্থিত, এই চতুবক বৰ্চ্মানদৃক্তির পশ্চিম-খাটিকার অন্তর্গত | তপণদীখি- 
পালনের বেলহিটা গ্রাম পৌগু বর্ছন-রৃক্তির বরেন্দী ( মণ্ডলের) ) অন্তর্গত | মাধাইনগব-লিপির 
দাপনিয়া-পাটকও বরেহ্রী-( মণ্ডলের ) অন্মর্গত এবং ববেশ্রী পৌ বর্্ধন-তুক্তির অস্তর্গত। 
হন্দরবন-লিপির মণ্ডলগ্রাম কাডযলপুব-চতুবকে অবস্থিত, এই চকুরক শাড়িমগ্ুলের অস্্তি, 
এবচ খাড়ি-মণ্ডল পৌওবর্ছধন-সৃক্তির অন্ত | পক্তিপুর-শাসনের কন্বগ্রাম-তৃক্তির মধুগিরি- 
মণ্ডল কয়েকটি বীখীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে দক্ধি-হীখী একটি । ইদিলপুর-লিপির তলপড়া- 
পাটকের এবং মদনপাড়া-লিপির পিভোকাষ্টি গ্রামের অবস্থিতি বঙ্গে বিক্তমপুর-ডাগে, এবং বঙ্গ 
পৌকৰ্ন-রৃক্কিব অন্তর্গত বিশবকূপসেনের লাহিতা-পবিদৎ-লিপির ব্বামসিন্ধি-পাটক এবং 
বিদ্বয়তিলক-গ্রাম পৌওড বর্ন-কুক্তির অন্তর্গত বন্দের নাবাভাগে অবস্থিত; অজিকুল- 
পাটক মধুক্ধীরক-আবৃত্ির নবসংগ্রহ-চতুরকে অবস্থিত ৫ দেউলহস্তী (গ্রাম ) বঙ্গের অন্তর্গত 
লাউহগ্ডা-চতুরকে অবস্থিত, এবং ঘাঘবকাটি-পাটক চত্খধীপেষ উবা-চতুরকে অবস্থিত। 
ঈশ্বরঘোষের রাষগৱ-লিপিক দিগ.ঘাসোনিকা গ্রাম গালিটিপ্যক-বিহয়ের অন্তর্গত, এবং এই 
বিষ পিয়োৱ-মণ্ডলের স্পাতী ॥ 
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ও শক্তিপুর লিপিতে তো! তাহাই দেসিতেছি, বদিও গোবিন্দপুর শাসনে কুকি পরেই 
পাইতেছি পশ্চিৎ-সাটক্কা॥ পক্চিম-থাটিকা কি সু, লা বিষয়, না বীনী, বৃিধা উপায় . 
নাই; তাহার পরেই চতুরক। কক্গ্রাম-নৃক্ষিতে কুক্কির পরই বীথী। বঙ্গ পৌগুবদ্ধন- 
কির মগ কিন্তু বদ নিব না ষণডল কিছুই বা বাইতেছে না। মনে হয, 
ইহাদের উভয়াপে্ষ। বৃহত্তর বিভাগ, কিন্ত এ-বিভাগ বাসী বিভাগ নয়, ভৌগোলিক-বিভাগ 
মাত্র। বঙ্গের হুই ভাগ; কিক্রমপুর্-ভাগ & নাব্য-( ভাগ ?)। এই নাবা-( ভাগের ) 
উল্লেখ বোধ হয় ীচঞ্জের রামপাল-লিপিতে আছে, নাব্য (নাকচ পাঠ অশুদ্ধ বলিঘাই মনে 
হয় )মণ্ডল কূপে । যাহা হউক, বিক্রনপুর-ভাগের ‘ভাগ'ও কোন বাষ্রীয বিভাগ বলিয়া 
মনে হইতেছে না, ভৌগোলিক বিভাগ মাত্র । বিক্রদপুর-ভাগ = বিক্রমপুর অঞ্চল, নাব্য 
(ভাগ?) নাব্য অঞ্চল । অন্ত, বিগয় যেন মণ্ডলের অস্ত যলিয়াই মনে হইতেছে, 
ধ্েমন, পবণান্ি-বিষয় সমতট-নওলরূক্, গারিটিপ্যক-বিবর পিরোজ্র-মণ্ডলের অসন্তঃপাতী। 
লক্ষণীয় এই যে, বিধয়-বিভাগ সেনবাষ্ট্রে বিশেষ দেখা যাইতেছে না; বিপ়্সেনের বাবাকপুর 
লিপিতে পৌগুবন-ুক্রির অন্তর্গত খাড়ী-বিশয়ের উল্লেখ পাইতেছি, কিন্তু লক্ষণসেনের 
আমলে খাড়ী-মণ্ডলে রূপান্তরিত হইঘা গিয়াছে! 

অন্তত একটি ক্ষেত্রে মণ্ডলের পরবর্তী বিভাগ দেখিতেছি খণ্ড; এনা মণ্ডলের 
পরেই বীখী, যেমন, ব্ধমান-হুক্তিতে । আর এক ক্ষেত্রে মন্ডলের পরেই পাইতেছি তু, 
যেমন, খাড়ি-মণ্ডলের কান্তললপুর-চতুরক । অন্যত্র, চতুবক হইতেছে 'ঘাবৃত্তির নিয্নতর বিভাগ, 
যেমন, নবসংগ্রহ-চতুরক মধুক্ষীরক-আবৃত্তির অন্তর্গত । কিন্ত, আবৃত্তি কাহার বিভাগ, সঠিক 
জানা যাইতেছে না। তবে মণ্ডলের উপবিভাগ হওয়া অসম্ভব নয়। চতুরক কখনো! কখনো 
সোদাহল্ি বৃহত্তর বিভাগের অন্তর্গত, যেমন, বেতড্ড-চতুবক বর্মান-রুক্তির অন্তত । 
চতুরকের নিবর্তী উপবিভাগ গ্রাম এবং কথনে! কখনো সোঙ্ছাহ্গি পাটক ( হেমচঙ্ছের 
আভিধানিক অর্থে, পাটক গ্রামের একাদ্ধ), যেমন, বিজ্ঞান্রশাসন-গরাম বেতড্চ-চতুরকে 
অনস্থিত; অন্তত্ৰ শঙ্গিকুল-পাটকের অবস্থিতি নবসংগ্রহ-চতুরকে । পাটক বর্তমান কালের 
পাড়া ॥ চতুরক ব্তমানের চৌকি, চক; বোৰ হয় ভতুরক গোডাঘ ছিল চাবিটি গ্রামের 
সমষ্টি । 
এই সব রাষ্ীয-বিভাগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো তথ্যই লিপিপুলিতে পাওয়া 
মাইতেছে না. স্থানীয় কোনো বিকরণের উল্লেখ নাই। পাল-পৰে গ্রামের শাসন- 
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যোগাযোগ একেবারেই অস্তহিত হইয়া -গিরাছে। অথচ, অন্তরিকে বাটে বাহ পাটক 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত হইয়| জনপদ গুলিকে খল, চতুরক, আবৃত্তি, গ্রাম, পাটক প্রকৃতিতে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কত হইতে ক্ষু্তর ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। 

পাল-পবের ৰাষ্ট্ৰ বিভাগের সৰ করটি বিভাগ এই পৰে বিস্ধমান । বিচার-বিভাগে 
একটি নৃতন পলোপাদিব উল্লেখ পা মাইতেছে, এই উপাধিটি মহাধর্মাধাক্ষ। 
দগুনায্বক এই পরেও বিন্ধমান, কিন্তু মহাদশুনাহকের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, তাহারই স্থান 
লইয়াছেন মহাধর্মাধ্যক্ষ । ঈশবরঘোষের বামগর্-লিপিতে, অন্দিকরগিক নামে এক রাজপুরুষের 
দেখা পাইতেছি । বিচারকাধা ব্যাপারে বিনি শপথ বা অঙ্গীকার করাইতেন তিনিই বোধ 
হয় অঙ্দিকরণিক, এবং সেই হিসাবে ইনি হরতে| এই বিভাগের অক্ততম কর্মচারী । এই 
(লিপিতেই দণ্ডপাল নামে যে বাঙ্গপুরবের সাক্ষাৎ পাওয়া! বায় তিনি বিচার-কর্মচাবী সন্দেহ, 
নাই। বাঙ্গদ-বিভাগে নৃতন হে বাজপুরুনের উল্লেখ পাইতেছি তাহার পদোপাণি 
মহাতোগিক ; ম্জসাক্ল লিপিতে ইহার সাক্ষাৎ পাওয়া গিযাছিল ; ইনি ভোগ-কর আদায় 
বিভাগের সময কা । যঞ্টাবিকত উপদিক রাজপুকযের উল্লেখ এই পৰে নাই | তবিক- 
তবপতিৰ উল্লেখও এই পৰে নাই ॥ তৰে, হটপতি উপধিক এক বাজপুকুযের উল্লেখ রা মগ 
লিপিতে আছে; ইনি হাট-বাজাবের কণা সন্দেহ নাই, এবং সেই হিসাবে রাদন্ব-বিভাগের 
সঞ্জে মুক্ত খাক। স্মদন্তব নয় । 

ঠিক রাছন্ষ-বিভাগ সংপৃক্ত নক, তবে হট্রপতির মতনই আর একজন রাঙ্জপুরুষের দেখ! 
পাইতেছি বামগঞ্-লিপিতে_তিনি পানীয়াগাৱিক। বোধ হয় বাজৰীয় বিশ্বামগৃহ, 
ভোঙ্গনশালা, পানীছাগার, প্রসৃতির তত্বাবধান করা ছিল ইহার কাজ। এই লিপির, 
বাসাগারিক এবং উশিতাসনিক পানীয়াগাৰিক শ্রেণীরই আর ছুই জন রাজপুরুষ। প্রথমোক্ত 
ব্যক্তিটি বোধ হয় রাষ্ট্রের অতিবিশালা বা বঙ্গবীর বালগৃহের তত্বাবধারক ; দ্বিতীয়টি সম্ভবত, 
বাগদা এ দরবারের আসনসচ্ছা-বাবস্থাপক । ভোজবর্মার বেলাব-লিপিতে পীঠিকাধিত্ত 
নামে আর একছন ্াক্সকর্মচারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে; ইনিও বোধ হয় রাজকীয় সভা- 
সমিতি-পববারের আসনসজ্দার ব্যবস্থা করিতেন । 
আধবায়হিসাব-বিভাগে মহাক্ষপটলিক এই পরেও ৰিক্ষমান। জ্োধকারস্থের উল্লেখ 
| এই পথে নাই, কিন্ধ রামগঞ্জ লিপিতে সহাকাযস্থের উল্লেখ আছে। ইনি এই বিভাগের 
গতম উদ কৰ্মচাৰী বলিয়াই তো মনে হয়। এই নিপি-উল্লিখিত মহাকরপাণ্যক্ষ ' 























রাষ্ট্রবি্যাস ৪৯৫ 
পাইতেছি ন|। কৰ্মকর উপদিক এক বাজপুকুষের উল্লেগ বামগঞ্-লিপিতে পাইতেছি। 
ইনি কি শ্রমিব-বিভাগে নিয়ামক কর্তা ছিলেন? 

অন্ত:বাষ্ট বিভাগের প্রাণান ছিলেন মহানগরী ব) মহামতন্তক । তাহাদের সহায়ক দচিব 
ও য্ষ্ী তো অনেকেই ছিলেন। পররাষ্টর-বিভাগের প্রধান ছিলেন মহাসান্ধিবিগ্রছিক ; ষ্টার 
সহায়ক সান্ধিবিগ্নহিক । দূতও এই বিভাগের অস্থায়ী উচ্চ বাজপুক্দ , সান্ধিবিগ্রহিকেৱাই 
সাধারণত দূতের কাঙ্গ করিতেন । মগ্পাল বা গৃঢ়পুকষবর্গের উল্লেখ এই পৰে দেখিতেছি না। 
শান্তিরক্ষা-বিভাগ এই পৰেও খুব সক্রিয়। পূর্ব পর্বের মহাপ্রতীহার, চৌৱোদ্ধরদিক, 
দণ্ডপাশিক, চাটভাট প্রস্থৃতি এই পরে আছেন। 'অদিকস্থ, বামগঞ্জ লিপিতে পাইডেছি 
দাণ্ুপাশিক ইউপধিক এক রাঙ্গপুকষের উল্লেখ ; ইনি এই বিভাগের কর্মচারী, সন্দেহ নাই । 
এই লিপিবই শিরোবক্ষক এবং খডগগ্রাহ উভয়ই বোধ হয় একশ্রেণীর দেহরাগচক, এবং সে 
হিসাবে উভয়েই শাস্টিরক্ষা-বিভাগের কর্মচারী ॥ আরোহক অশ্বারোহী-প্রহন্থী ও দেহবক্ষক 
নিও এই বিভাগের সঙ্গে মুক । + 
সৈক্ত-ৰিভাগে মহাসেনাপতি এই পৰেও সর্বময় ক্ঠ।। কোট্রপাল আছেন; বামগঞ্চ- 
লিপিতে ভাহাকে বলা হইয়াছে কোট্রপতি । মহাব্যহপতি, নৌবলাসক্ষ, বলাাক্ষ, ছন্দী- 
অশ্ম-গো-মহিধ-অঙ্গাবিকাধ্যক্ষরাও আছেন। কিন্ত সব্যপেক্ষ৷ লকগানী এই দে, এই পৰে এই 
বিভাগে অনেক নূতন নূতন পন্দোপাদির সাক্ষাৎ পায় যাইতেছে : বেনন, মহালীপুপতি, 
মহাগণন্থ, মহাবলাগিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক এবং বৃন্ধধাহক্ষ । মহাপীলুপতি হন্দীসৈল্ত- 
চালনাশিক্ষক, হন্দীসৈন্তের অধ্যক্ষ । মহাগণন্থ সামরিক কর্মচাৰী ; ২) রথ, ২) হন্দী, 
৮১ ঘোড়া এবং ১০৫টা পদাতিক লৈক্ণ লইয়া এক এক গণ । এই পৈগা-গণের খিলি সর্বময় 
কর্তা তিনি মহাগনন্থ । গ্রাম বা নগরসংঘ অর্থে গণ শব্দের ব্যবহার মাছে সন্দেহ নাই: 
কিন্ত মহাগপস্থ শব্দে গণ উক অর্ধ ব্যবন্ধত হয় নাই বলিয়াই মনে হইডেছে। মহাবলাধি- 
করণিক খুব সম্ভর সৈক্সংক্রান্ত অধিকরণের প্রধান কতা । মহাব্লাকোষ্টিক এবং বৃদ্ধদানক্ষের 
দায় ও কর্তব্য টিক বুঝা যাইতেছেনা, তবে ইহারা যে সামরিক কর্মচারী, সন্দেহ নাই। 
প্রান্থপালের উল্লেখ এই পর্বে নাই ; দৃতীট্রষণিক এবং খোল বিদ্বামান ॥ 
পাল ও সেন-বাজাদের নৌনলের কথ! নানাপ্রসপ্গে একাদিকবার উল্লেখ করিয়াছি । 
কালিদাসের বগুবংশ কাব্যে পনৌপাধনোস্ততান্* সামরিক বাঙ্গালীর বর্ণনা আছে। নমীমাতৃক 
রী বাঙ্গালীর রাষ্ট্র নৌবলনি্র হইবে, ইহ। কিছুই বিচিত্র নয়। নৌৰাট, নৌৰিতান, 
_/ নৌদগুক ইত্যাদি শব্দেৰ উল্লেখ বাংলার লিপিগুলিতে বারবার দেখা যায় বৈশ্থাদেবের 
কুমারপালের বাক্রতকালে দক্ষিশ-বঙ্গে এক নৌযুস্তের সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত 
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ম্াহনব-সংারজেনৌবাট হীরীৱৰ- 
নিচ কহচিলিত: গর্ত তমা । 
[ককেহ্পানৃক্-কেৰিপাহ-পতন-জোত সশিকৈঃ কে 
ঝাকষাশে স্থির কতা দি ভবেৎ কারি; লী । 
বিজয়সেনও একবার গ্ধার উপরে এক বিজ্বী লৌদুদ্ধ অবতীর্ণ হইরাছিলেন। চথারীতির 
একটি পদে সেকালের নৌকায় নদীপারাপারের খুব স্বন্দর বর্ণনা আছে (১৪নং-_ডোস্বীপাদ)। 
পাল ও সেনবাষ্ট্ের সৈন্যবাঁহিনীর অশ্ব আসিত কঙ্দোজ্জ দেশ হইতে, দেবপালের মূদ্দের 
লিপিতে এই সংবাদ জানা যার । কিছু অশ্ব বোধ হয় আলিত কুটান-তিববত অঞ্চল হতেও; 
হিন্হান্-উদ্‌-দীন বখ ত-ইয়াবের ভিবাত অভিধানের শে বিবরণ দিতেছেন এবং সেই প্রসনদে 
কৱমৰতনের হাটের যেনা পাইতেছি তাহাতে এই নান একেবারে দিখা! বলিয়া 
আনে হয় না। আডতিহব-পুত্র সর্বানন্দের টীকালবর্ গ্রন্থে ( ১১৮: ) ঘোড়ার বিভিন্ন রকম 
দৌড়ের বর্ণনা ও বাংলাদেশে ব্যবন্ধত নামের উল্লেগ পাওয়া বায়। বীরব দৌড় ( বিষটকা 
সমা চ গতিঃ ), পুলিন দৌড় (খছ্দ্রগমনহ ), হেড, দৌড় ( মণ্ডলিকালয়েন গমনং ) এবং 
মাঙ্গা দৌড় ( বেগেন বিক্ষিপ্তোপরিচরণ*)। সৰ্বানন্দ যুদ্ধনংক্রান্থ আর একটি খবর 
দিতেছেন--শাবমীয়া পূজ্ছায় সহালবমীর দিনে বাজ ও প্রদারা শান্তিজল গ্রহণ করিতেন। 
হস্তীলৈক্যের কথা তো প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের বর্ণনা দিতে গিয়| গ্রীক উতিহালিক হইতে 
আরস্ভ করিয়া অনেক ভারতীর ও বাঙ্গালী কবি ও লেখকরা বলিয়া গিথাছ্েন। 
এই শর লেন-প্বের বাষ্ট-বিক্যাসপ্রসঙ্গে বে-সব বাজপুক্তবদের উল্লেখ করিয়াছি 
সাহারা ছাড়া সমসাময়িক লিপিতে আরও কয়েকটি রাদপঙ্োপানির সাক্ষাৎ মিলিতেছে। 
দৌঃপাগনিক-পৌঃলাধাপাসনিক-মহাছুঃপাধিক ইহাদের একজন । ইহার দায় ও কর্তবোর 
স্বরূপ ঠিক বুঝা যাইতেছেনা, তবে কাজটা খুব কঠিন ছু:সাব্য রকমের ছিল তাহা বুঝ। 
স্বাইতেছে। মহামুহ্রাদিকুত আর একজ্জন। রাছকীয় সুস্া বা শীলমোহর ইহার কাছে 
খাকিত ; যে-সব দলিলপত্রে বাকীৱ লীলমোহৰ প্রয়োজন হইত তাহা ইনিই অঙ্মোদন 
কেহ কেহ মনে করেন, কৌটিলোর 'র্থশাত্রের 


















মোটামুটি ইহাই সেন-পর্বের বাষ্ট্রবিন্যাসেন্স পরিতয় ॥ এই বাষ্ট্রবিন্তাসের প্রকৃতি 
সমন্ধে দু'একটি ইন্দিত অগেই কিযাছি। বর্ঠলান প্রসঙ্গে, এবং যে লাক্ষযপ্রমাণ বিগ্যযান 
তাহার উপর নি কৰযা সব কিছু বলার পরযোঙ্গন নাই, উপায়ও নাই । 
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বিভিন্ন পর্বে বর্ণের সঙ্গে গা্ট্রের এবা. শ্রেণীর সঙ রাষ্ট্রের সহদ্ধের বিস্তারিত আলোচনা অন্তর 
কও! হবয়াছে। এখানে আর পুনরুক্ি করিধনা। তবে, রাষ্ট্বিক্তাস লঙদ্ধেই সাধারণ ভাবে 
ছ চারিটি উক্তি হয়তো অবান্ধব হইবেন । 
দৃস্তত, মহারাজ-মহারাজানিরাজের ক্ষমতা ও অধিকারের কোনো সীমা ছিল না; 
ঠাঙাদের রাজদণ্ডের প্রতাপ ছিল ব্যাহত, প্রতিহত | তিনি শুধু দগুমুণডের সর্বম প্রত 
নহেন, শুধু শাসন, সমর ও বিচাব-ব্যাপারের কর্তা নহেন, লবপ্রকার দায় ও অধিকারের 
উত্ণই তিনি। রাষ্ট্রবিগ্রাপগত ব্যাপারে অর্থশাস্-দগুপাস্থোক্ত মতবাদের দিক্‌ হইতে এ 
সঙ্বন্ধে কোনো আপত্তিই কেহ তোলে নাই--মন্তত বাংলার প্রাচীন বাঙ্গবত্বের ইতিহাসে 
তেমন কোনো প্রমাণ নাই। কিন্ত কাধত বাছা ব্যাক্তিগত ইচ্ছা বা সংস্কারের উপর কিছু 
কিছু বাধা-বন্ধন ছিলই, একেবারে পুরাপুরি স্গেচ্ছাারী হইবার উপায় তাহার ছিললা। প্রথম 
বাখা-বন্ধন, মহামস্্ী এবং অপন্থাপত প্রধান প্রধান মন্ীবর্গ । ইহাদের উপদেশ সর্ব সকল লময় 
না হউক, অন্মত অদিকাংশ ক্ষেতে মানিতেই হুইত। বাবগ-প্রপঞ্জি কিংবা ফমৌলি লিপির 
বানায় কৰিজনোচিত খত অতিশযোকিই খাহুগ না কেন, উহার পশ্চাতে খানিকট। 
এঁতিহানিক সত্য লুক্তারিত নাই, এমন বলা চলেনা । সেন-গ্বামল সম্ন্ধেও এই উক্তি 
প্রোধোঙ্য | আদিদের, ভবনের, হলা, ইত্যাৰি বাক্রিত ইচ্ছা ও মতামত শগ্রাঙ্ক করা 
কোনো রাধার পক্ষেই সম্ভব ছিল না। অক্তাক্ত মন্ত্রী, সভাপণ্ডিত ধাহারা খাকিতেন ঠাহারাও 
রাঙা এবং রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্রির অর্লার আচৰশের কতকটা বাধা স্বরূপ ছিলেন, 
সন্দেহ নাই । লক্ষণসেনের সভাকবি গোবদ্ন কাচা সম্ঘদ্ধে সেম শুডোদযা-গ্রন্থে একটি গল্প 
"আছে। -লঙ্গণসেনের এক শ্যালক-_কুমারদত__কানপরায়ণ হইয়া একবার এক বনিকবৰ্ব 
উপ বলপ্রঘোগ কবিয়াছিলেন। বণিক্ব্ মন্ত্রীদের নিকট এই অত্যাচারের প্রতিকার 
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জ্ুদ্ধ হইয়া রাজলভার মধ্যেই দাধ্বীকে চুল ধরিয়া টানি! পদাঘাত করেন। ত্তাহাতে 
মহাধাজকে অবিচলিত দেখি সভাত উপস্থিত কবি গোবগনাচাখের আগা দর্প ও 
ক্যায়বোন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; তিনি ক্রুদ্ধ প্রদীপ্ত কণ্ঠে মহানাক্জাবিরাঙ্গকে ভৎস'লা করি 
মহিযীকে আঘাত করিতে খান, কিন্ত নিবন্ধ হইব! মহিষীকে ভংসনা এবং রাজাকে অভিশাপ 
দিয়া রাজ্সভা ছাড়িয়া চলিয়া! যাইতে উদ্যত হন । তখন লক্ষণসেন সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিয়া 
আনিয়া কন্ধ কুধ ব্রাঙ্মণ-কৰির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কৰেন এবং তাহাকে নিরন্ত করেন। 
নীরব মন্ত্রীদের লক্ষ্য করিয়া! বণিকবধূ মাধবী তগন বাকাবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
লক্ছান্। ও দ্বপায় উৎপীড়িত লঙ্গপসেন তথন খক্তণ লই কুমারদন্তকে হত] করিতে 
ব্াইতেছেন, এমন সময মাধবী মহাবাঙ্গকে প্রপান করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার 
শ্তাপক আমার হাত ধরিধাছিল বলিয়া আমি মহিযা দাই নাই, আমার জাত.ও যায় নার । 
আমারই ব্বকস্থকষলে এই ঘটনা ঘটিহাছে। আপনার আচরণে উহার অপবাদের প্রতিকার 
হইছে, শ্াপনি উহাকে ক্ষমা করুন ।' মাধবী কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে সাধুব।দ করিল। 
মহাৱা্ কুনারদন্তকে রাজা হইতে নিবাসিত করিলেন। 
গভটি অঙ্কে অঙ্গরে সত্য না হইতে পাবে, কিন্তু হইতেও কোন বাদ! নাই ; কারণ 
সমলামিক কালের প্রতিচ্ছবি এই গলে স্পট । তাহা ছাড়া বঙমান প্রসঙ্গে, অর্থাৎ বাজার 
ঘখেচ্ছ বা দুবল আচরণের উপর্র সভাকবি ও পণ্ডিতদের বাধা-বন্ধনের দৃ্টাস্থ হিসাবেও ইহার 
মুলা আছে। দ্বিতীয় মহীপাল ম্ীদের শুভ পরামশে কর্ণপাত ন! করিয়া পামন্ত-চক্রের 
বিবোৰিতা করিতে গিছা নিজের প্রাণ ও বরেষ্দ্রী উভয়ই হারাইয়াছিলেন। 
আৰ এক বাধা-বন্ধনের কারণ ছিলেন সামস্থ-মহাসাযন্তহা ॥ বঙমান নিবন্ধে এবং অন্ত 
বার খানা ইহা বলিতে চেষ্টা করিচাছি হে, অন্তত গুল্ত-আমণ হইতে আর্ত করি৷ 
আনিপবের৷ শেষ পথগ্ত বাংলার, তথা সনগ্র“ ভারতবর্ধের, রাষ্ট্র ও সমাজ্-বিন্তাস একান্তই 
সামস্ততারিক, এবং সামন্ততাত্রিক রাষ্টরই একদিকে সমাঙ্ছের শক্ধি, এবং অন্যদিকে দুবলত। । 
বস্তুত, প্রাচীন ভারতের যে কোনো বৃহৎ বাজ বা সাম্রাজ্য (১) কতকগুলি স্কুত তর মিক্রা 
" (২) কমমপংঞুচীয়মান জনপদানিকার এবং ক্ষমতার তারতম্য লইয়া দুরে উপনস্তরে বিভক্ত 
বহুতর সামন্দ-মহাসামন্ত, এবং (৩) কেন্দ্রীর রাষ্ট্রে নিদশ্থ নপনকূসি_এই তিন প্রনান অঙ্গের 
_7 লঙ্িলিত কপ বাংলা দেশের গুপ্ত, পাল, বা সেনবংশের নাঙ/-সাহাঙ্ছোও। এমন কি কপার 
বন -কখো জ-দেবরাঙ্দোও এই রূপের কিছু ব্যতিক্রম নাই। এই সব. মিত্র ও সানপ্ব- 
একবারে কব করিয়া চল! কোন নহাবাজের পগ্েই সন্তৰ ছিল না। রামপাল 
করিতেছিলেন 
















ঝাষ্টরবাবস্থা নূতন করিয়া গড়িতে বা নূতন ব্যবস্থা প্রবস্তন করিতে চেষ্ট| করিয়াছিলেন । 
কোনো বাঙ্গা বা বাছবংশ ঝক্রিগত কুচি, প্রবৃত্তি ও সংস্কার দ্বার! বরাষ্ট ও বাষ্্র-বিন্তাসকে 
প্রভাবাৰিত করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কিন্ত অর্থনীতি-দণ্ডনীতি বা! রাষ্টীযব্যবস্থা 
তাহাতে বদলাইয়া যায় নাই ; মোটামুটি তাহা অপরিবতিতই খাকিয়| গিয়াছিল। রাঙা 
বাষ্ট্রদেহ, সমা জদেহ, ধর্ম, বিন্ধা, সংস্কৃতি সমন্ত কিছুরই ধারক, পোষক ও ব্ধক ছিলেন, সন্দেহ 
নাই, কিন্তু তাহাদের জষ্টা ছিলেন না। বরং তাহাকে চিন্াচরিত সংস্ধার, শাস্থনিদেশ, 
দর্ঘনি্দেশ মানিয়া চলিতে হসটত-_সাগারণত ইহার সন্থা হঃবার উপায় ছিলন|। বৌদ্ধ 
পালবাগ্রারাও বারবার এ সম্বন্ধে আব্বাস দিয়াছেন: তাহারা যে শাস্থনিদেশ, পর্ণ ও 
সমাজবাবন্থ৷, দর্মনিদেশ ইত্যাদি মানিয়া চলিয়াছেন বলিয়া একাধিকবার লিশিগলিতে বলা 
হইয়াছে, তাহার ই্িত নিরর্থক নয়। 

শামনখাবস্থা থে মোটামুটি খুব বিস্তৃত, বিরত ও হুপারিচালিত ছিল এ সম 
দু'একটি ইঙ্গিত গাচীন সাক্ষো পাএয়া যায় । নীপক্-রজ্জান-অতীশ প্রসঞ্জে একটি কাহিনী 
তিবদততী গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে; কাহিনীটি উল্লেখোগা। নয়পালের বাঙাল, 
আগ্রমানিক ১:৩--৪* সীট শতকে কোনে! সময়ে নগ-টাচো বাংলাদেশে আলিতেছিলেন, 
দীপক্ষরকে সঙ্গে করিয়া ডিন্দতে লইয়া সাইবার জক্প। বিক্রমণ্লি! বিহারের অনতিদূরে 
গঙ্গাতীরে আসিয়া নখন ঠাহারা সৌছিলেন তখন সুদ অন্ত গিয়াছে, যাত্রী বোঝাই শেযা- 
নৌকা ঘাট ছাড়িয়া নদী পাড়ি দিতে স্মারস্ত করিয়াছে। হুই বিদেশি পথিক মাঝিকে ডাক 
দিয়! তাহাদের 3 নৌকায়ই নদী পার করিয়া দিতে অপ্রবোধ কৰিলে", কিন্তু বোঝাই 
নৌকায় মাঝি আৰ লোক লইতে অস্বীকাত করিয়া বলিল, এখন মার সম্ভব নয, পত্রে আবাধ 
সে ফিরিয়া আলিনে। নৌকা চলিয়া গেল; এদিকে বাতি হইছা স্বাসিতেছে, অন্তত 
পিক বিনযধৰ মনে কৰিগেন, মাঝি নৌকা লইয়া আর ফিরিবেন।। কিছ, বেশ খানিকন্দণ 
পরে মাঝি নৌকা! লইয়া ফিঞিল; বিনয়ধর মাঝিকে বলিলেন, ‘নামি ত ভাবিয়াছিলাম, 
এত রাত্রে তুমি আর কিরিযা আপিবেনা'। মাঝি উত্তর করিল, “আমাদের দেশে ধর্ম আছে, 
আমি যখন আপনাকে ফিরিয়া আসিব বলিয়া পিয়া, তখন শন্যথা কি কর্যা হইবে! 
মাঝি বিনয়দরকে পরামর্শ দিল, এতরাজে নদী পার হইঘা কাঙ্ছ নাই, দূরবর্তী বিহারের 
ঘারমক্ষের নীচে বাত্রিবাস করাই যুক্তিযুক, সেখানে চোরের উপস্বব নাই। 1 
খেয়া পারাবাত্র বিভাগের কর্তার নাম পাপ-লিপিমালায় পাইতেছি “তরিক'$ তাহার 
বিভাগের স্থশাসনের একটু ইন্দিত এই গে বরিতে পারা যা । 
84151 করিবার প্রযোদ্ন নাই থে, সমস্ত রুই 
ঠবা ও নীতি ছিলেনা। নি ৰে ES 
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চারিটি উপায়ের মধ্যে একটি উপায় বিযয়পতির ( সাধারণ ভাবে, স্থানীয় শাসনকর্তা ) 
লোভহীনতা। নিয়ের স্লোকটিব রচডিতা হইতেছেন কৰি শুভাংক । 
ব্যয়পতিকলঙো| খেতি ৰ পুতং 
কাতলা দীন সী ছি 
লিখিলহঞি চ ভাগ নাতিগেৱী সপাধাম, 
ইকি হুকুরমনেন জিকা নং কেন ॥ 

অঙ্কান্য বাজপুক্ষমেবা ও জনপরবাসীদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করিডেল। এই 
সব নানা জাতীয় পীড়ার উল্লেখ প্রতিবাসী কামকপের সমসাময়িক লিপিতে কিছু কিছু পা 
বায়; বাংলার কৃমি দান-বিক্রয সম্পৰ্কিত লিলিগুলিতেও "পবি্বত-স্বলীড়া” পদটির উল্লেখ 
আছে। অর্থাৎ, কমি যখন দান কর] হইতেছে তখন দানকর্তা দানগ্রহীতাকে উল্লিখিত 
প্ধশীড়া' হইতে মুকি দিতেছেন। ইদ্দিতটা এই বে, সাধারণত সকল প্র্জাদেরই এট সব 
সীডা বা উৎলীড়ন শজবিন্তর ভোগ করিতে হইত। চাটনাট প্রভৃতি "উপজবকারীলের" 
সংখ্যাও কম ছিল না। অন্যত্র (সনি-বি্ধাস শশা অষ্টব্য ) সবিপ্তারে ইহাদের উল্লেখ 
কৰিয়াছি। বাষ্টকে দেহ কর-উপকরও কম ছিল না; সম্পন্ন ও বিস্তবান্‌ গৃহস্থদেগ পংক্ষ 
এই সব কর-উপকর দেওয়া ক্লেশকর ছিল না, এজপ অশ্গুমান করা খায় কিন্ত সমাজের 
আর্থ নৈতিক নিয় শ্রেণীর পক্ষে করভার একটু বেশিই ছিল বই কি? বিভিন্ন প্রকারের করের 
ক্কালিঙ্তা হইতে তে! তাহাই মনে হয়। তাহা ছাড়া, রাজপুরুষের! নানা প্রকাবের পুরন্বার- 
উপহার গ্রহণ কৰিতেন_্র্থে, ফলে, শক্ষে এবং অঙ্তান্ত তব্যে। 

“পাল ও সেন-মামলেক ভুনি ও কুদিনির্ঠর বাসটি এ সমাঙ্ছে ভূমিবান্‌ মহত্তর, কুটুখ, 
সাধারণ গৃহস্থদের অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু, বৃহৎ সমিহীন গৃহস্থ 
এবং সমাক্ষ-শ্রমিক গোষ্ঠীর আখিক অবস্থা মে খুব স্বচ্ছণ ছিল, এমন মনে হয় না। যে 
দ্ুঃখ-নাতরিছোর চেহারা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিয্নতন সবে বাংলাত্র পললীগ্রামে, সহরের ছুচস্থ 
শীতে আছ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা তখনও ছিল । চহাগীতিতে ( ছশয-দ্বাদশ শতক.) 
ঢেগ ঢপ-পাদের একটি গীতিতে আছে: 

* চালিত কো ঘহ শি পৰিবেনী 
_হাড়ীতে আত নাহি নিতি আবেশী ॥ 
বঙ্গ সংসাৰ বঢ়হিল জা অ। 
ছিল ছাতি কেষ্ট সমা (হইল লী পাঠ) 
শা! মাহাই ই ৰ 
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কিন্ত, দারিতোর আরও নিক বা! পাএয়া দায় সহুকিকর্ণামৃতত নিয়োক তিনটি 
প্লোকে॥ তিনটিই বাঙালী কৰিব বচন! ; বাংলাদেশের দারিজোর বলক চিত্র । প্রথম 
স্লোকটি অঙ্গাত নামা এক কবি । 
কানা নিপা ই তহবনদালবে। ছানা ॥ 
লিজ চর কী জলললৈনো নাং তথা খাৰতে | 
েহিক্াত ক উতকং খটরিডহ কা সানি 
কুন্তী হকিবেশিনী আনা হী ক আচিতা ॥ 
শিলর। কথায় লীড়িত, দেহ পরের বত লীন, বানাবেন শ্রীতি্বীন, পুরাতন গীর্ণ কলপাত পরমা জল বরে--এ সকল 
আমা তেমন কষ্ট বেচ নাই, মেনন দিগাহিল বন দেখিাডিলা আমার rales জব সেলাই 
কিবাৰ জগ কুপিত জতিবেশিনীৱ নিকট হই গছ চাহি 
দাৱিজোর এই বান্তব কাবামহ চিত্র সাহিতো সত্যই দুল । অহী রনি 
সত্যত! ন্বীকার করিবার উপায় নাই ৷ সমসাসঘিক ক্দার একটি অশ্রক্ূপ বাস্তব 'এখচ 
ক্ষাধামঘ চিন্গ্রাকিযা গিয়াছেন কৰি বার ॥ এই চিত্ৰ আরও নিৰ্মম, আরও নিদ্ধকণ । 
জৈব চুক: সরা বিৰতী 
কুৎক্ষাবেন্ণ কুদ্দিজিশ্চ শিক্কি্োক্ত সবজি! 
দীনা স্া্রটুবিনী পৰিগলব্ৰাস্প খুংখৌঁতানন" 
শোক তগুলহানকচ ফিনিশ ৰেডুং সৰাকাক্ষতি ॥ 
বৈরাগে৷ ( আননদহীনতা 1) তাহাৰ সমু দেহ দৰ্ণ, পৰিখানে ভীপ্বাহ ; দখা শিশুদের চু কুপিগত হাই 
এবং উদর বলি নিছে: কাহার আকুল হই খা চাহিতেছে। দীনা ছা দৃিনী চোখের জলে দুখ ভাসাইয়া 
জানা করিতেছেন, এক মান তুলে নেন তাহাদের একশত দিন চলিতে পাছে 
আরও একটি কাব্যমত্ধ অখচ বস্তুগত বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন কৰি বার এই 
গ্লোকটিও সছুক্ষিকর্ণাস্বত-গ্রগ হইতেই উদ্ধান্ধ করিতেছি । 
চলংকাষঠং গলৎসুমতানকণসগ্মম। 
পিক কি আরম পৃ মম ॥ 
কাঠের খুটি নড়িকেছে, a ar Pe oT Wot a Neo ২ 
ব্যান খারা আসার শীর্ণ গৃহ আকা 
সমাজের এই দারিজা, এই দ্যখদৈন্য সম্বন্ধে বাই মখেষ্ট সচেতন ছিল বলিয়া মনে 
হয় না। অথবা শ্রেণীবিক্প্ত, ব্যক্িগত ক্দদিকারনিভর, সামস্ততহ ও আমলাতত্ ভাগগ্রপ্ত, 
5572 বর 
নাং লক্ষী ল্য ৮ ০ নানা, অর্থাৎ ' a 


কি কৰিযা 








৪৩২ বাঙালীর ইতিহাস 
করিতেন, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া কুপাবধণও করিতেন, সন্দেহ নাই; উমাপতি-ধরও সে 


 ক্ষপালাভ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীর শ্রিপাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু কাষ্টর জনসাধারণের 
f ছঃখ-দারিত্ দূর কৰা সহ্ধে বা হুমস্থলীড়িতদের সম্বন্ধে কোনো দা স্বীকার করিত বলিা 
I" না। অন্তত চদাগীতি ও সহুক্তিকৰ্ণাৃত গ্রন্থের গ্লোকগুলিতে যে ছবি ফুটিয়া 
| উঠিয়াছে তাহাতে এই স্বীকৃতির ইৰিত লাই । 

k ১ 











দশম অধ্যায় 
রাজবৃত্ত 


১ 
রাগ্রবৃত্ত বর্ণন ইতিহাসের এক অপরিহাগ অধ্যায় । “বাগন্বেদ বহত হইয়া কৃতার্খ 
কণন" বহুদিন পন্য আমাদের দেশে (এবং বিদেশেও ) রাঙ্গা ও রাজকীয় বর্ণনাতেই পদবসিত 
ছিল; এখনও নাই এমন বল! সায় না । এক সময় এই বৰ্ণনাই সমন্ত ইতিহাস জুঁড়িয়া বিরাজ 
করিত । তাহার প্রয়োজন ছিল না, এমন নয়। কিন্ত ইতিহাসের দে-যুক্তি আমার এই 

বাঙালীর ইতিহাসের মূলে সেই যুক্ষিতে সাঙ্গ বর্ণনা, অর্থাৎ বাছা, 
রাজবংশ, যুন্ধবিগ্রহ, বাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের সন-তার়িগ প্রভৃতির 
নিছক বিববণ একেবারে অপরিহাধ না হইলেও গৌশ। দ্ৃত-বিবরপ, অতীতের বখাযখ, 
কখনই ইতিহাসের বড় কথা নয়, ূতার্খ অর্থাৎ অতীত ঘটনার অর্থের বর্ণনাই বার্ণ 
ইতিহাস-_এই অর্থ ন্বনই ঘটনার প্রাণহীন কন্কালকে জীবনের গৌরব ও লৌন্দ দান করে। 
ঝাঙ্জতরক্ষিনীর কবি কহ লন তাহ! জানিতেন; তিনি শুধু ভৃত-বর্ণনা করেন নাই, দৃতার্থ 
কখনই ছিল তাহার লক্ষ্য ও আদর্শ, কিন্তু হৰচরিত-বচরিতা বাণভট্ট এই লক্ষ্য 
ও আদর্শের সন্ধান জানিতেন না। 
বহু বহসবের বহ পণ্ডিত ও গব্বকের শ্রমলাধনার ফলে প্রাচীন বাংলার বাজবৃবতত 
বর্ণনার কাঙ্গ আঙ্গ সহঙ্গ হই আদিয়াছে। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এব রমা প্রসাদ 
চন্দ মহাশঘ প্রায় পক্জিশ বংসর ন্মাগে প্রাচীন বাংলার সামগ্রিক রাজবৃত্ত বর্ণনার ফে+চেষ্টার 
দত্রপাত করিয়াছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিস্ঠালয কতৃক সক্ষপ্রকাশিত ইংবাজি তাষাহ রচিত 
4 বাংলার ইতিহাসে হে বায়চৌধুরী ও হমেশচঙ্ছ মনা মহাশয তাহার পূর্ণতর, সমন্ধতর, 
বার কূপ প্রকাশ করিযাছেন। বহু পত্ডিত ও ইত্তিহালিকের সমবেত সাধনার ফলে এই 
সার সংকলন সন্তব হইয়াছে । তাহা ছাড়া, বাজবৃত্ধের ঘোটাগুটি পরিচয় বহ ্মালোচনার পর 
সিল অনহিগদ্য হো নয়ই । কাজেই একই 















৪৩৪ বাঙালীর ইত্রিহাস 


কিন্তু, এই অপ্যায় বচনাত আৰ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে যাহ) উল্লেখ করা 
প্রচোহ্ন। প্রাচীন বাংলার বাজ্বৃ্র বন এ-পংখ্র যাহা কিছু হইয়াছে তাত সমন্তই 
সাজা এবং রাজবংশের ব্যক্তিক দিক্‌ হইতেই হইয়াছে, বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে নয় 
বসত, রাঙ্গা এবং বাজবংশকে বৃহত্তর সমাঙ্ছের সক্ষে যুক্ত করিয়া পারস্পর প্রভাব ও 
যোগাযোগের আলোচনা আমাদের ইতিহাসে এখন কতকট! অবজ্ঞাত। রাষ্ট্র, রাঙা বা 
্াজবংশের স্তৰ বা প্রসার বা বিলব সমন্বই ঘটে অন্তনিছিত সামাদিক কারণে । এই 
কান্বগুলি, স্বণাং এচ কথাত সামাজিক বহার] ও পারিপাস্থিক অবস্থা রাজবৃত্তকে থৃণাঘান, 
করে, তাহাকে গতি বের, র্ধান করে। প্রাচীন বাংলার এই আবহাওয়া ও পারিপারিক 
অন সকল লব হুস্প& নৱ; বৰেষ্ট তথ্য আমাদের সন্ুণে উপস্থিত নাই । দেই সব গেয়ে 
বাহ কাহিনী বিজি অলংলঃ ব্যাক্রিক কীতিকলাপের বিবরণ ছাড়া এখনও মার কিছু 
হয়া সম্ভব নয়, একথা অনস্থীকাৰ ; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এন্কপ হইবার যৌক্তিকতা আজ 
আৰ লাই, তাহাও স্বীকাৰ কহিতেই হয়। স্ৰখচ, প্ৰাচীন ভাবত ও বাংলার ইতিহাস 
বলিতে আমতা এ-পধন্থ হাহা বুঝিযা আলিয়াছি তাহা এই একলের বিন্যিদ্ অলংলয় ব্যক্তিক 
বিবৃতি ছাড়া আতর বিশেধ কিছু নয । পূব সম্প্রতি ইহার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা 
যাইতেছে দাত, খেষন হেমচন্র রাহচৌধুরী মহাশয়ের Polivieal History of Ancient 
খাব চতুর্থ সংস্করণে এবং ঢাকা হিশ্বদিপাপযের বাংলার ইতিহাসে। খাহাই 
হউক, এই অধ্যায়ে বাজতৃত্ত কথ] বলিতে গিয়া আনি এই বৃহত্তর সামাজিক আবহাওয়া! ও 
শাবিপাখিক ব্যাখ্যা কথিতে কিছু কিছু ঢেইা কিষ্ধাছি। আ্মামাব ব্যাখ্যা সব সকলের 
লম্মতি লাভ করিবে সে-আশা করা অন্থাঘ হইবে--তথ্যই তো সর উপস্থিত নাই । তৰু, 
মনে হয় এই চেষ্টা হা উচিত; বাঙ্বর কন্দা এই উপায়েই অর্থ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইতে 
প্লাকে, এবং বাছা, রাষ্ট্র ও ব্রাজবংশের ইতিহাস বিচ্ছিত্র অসংলগ্ন বিবৃতি হইতে মুক্তি পাইতে 
পাঁৰে। বস্তুত, মাঙ্গবের ইতিহাস তো কাধকারণ সন্বন্ধের মালায় গাখ।; তাহার প্রবাহ 
আঅবিদ্ছিত্ঞ। ইতিহাসের এই কা্কাবণ সঙগন্ধ-বিবৃতিই খখার্থ “ছুভার্থ কখন'। এই অধ্যায়ে 
স্থান! এবং রাজবংশের নিছক বিদঞণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্র-_তাহা। বহুদিন ধরিণা। বহু আলোচিত 
এৰা, হুৰিদিত । আমাৰ একমাত্ৰ চেষ্টা, বা, কাষ্ট এবং কাজৰ:শেৰ বিৰহৰ গুলিকে কাধকারণ 











তখোর টুকরা সংগৃহীত হইয়া বাক্ষবত্তের মোটামুটি কাঠামো-কাহিলী গড়িছা না উঠিলে 
এই অসম্পূর্ণ সামাজিক ব্যাধ্যাও সম্ভব হইত না ।* 
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প্রাচীন বাংলার প্রাচীনতম স্পা অল্পই, পুরাণ-কথায় সমাচ্ছগ। ইতিজাপের সেই 
প্রদোধ উনার কয়েকটি প্রাচীন কোমের নাম মায় পাওয়া যাইতেছে; ইহাদের কাহার 
কাহারও কিছু কিছু কীতিকলাপের বিবরণ শোন! ঘাইতেছে কখনো 
কখনো । কিন্তু, সব গ্রন্থে এই সব উল্লেখ পাওয়া খাইতেছে তাছার 
একটিও এই সব ছননের পক্ষ হইতে বচিত নম, প্রতোকটিবই উৎস 
অন্তর জন, সভ্যতা ও সংস্কতি। লিল্ধু এবং উত্তর-গাঞ্ছের প্রবেশের 
দে-সব জন ও সংস্কতি এই সং গ্রন্থের এবং গ্রন্থোক্ কাহিনীর জনক তাহারা পূর-ভারতেন' 
'আাধপূর্ব ও অনাৰ্য কোমগুণিকে প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে কেখিতে পারেন লাই) ষটহাদের 
“ভাষা ডাহাদের বোধগম্য ছিল না; ইহাবেক আচাব-ব্যবহার, সআাহাব-বিহার, বসন-বাসন 
স্াহাদেক কচিকর ছিল না; ইহাদের প্রতি একটা খুপা ও সবঙ্গা তাহাদের সকল উক্তি ও 
বিনর্ণীতে । 

খেদে প্রাচীন বাংলার একটি কোমেরও উল্লেখ নাই। এতবের ভাঙ্গে 
পূর্ব-ভারতের অনেকগুলি 'পন্থ/' কোমের নাম পাওয়া ধাইতেছে, তাহাদের মনো পুণকোম 
একটি । এই সব 'নস্া' কোমনদ্বাবাই সমস্ত পূ্ব-ভাৱত তখন অধুৰিত। ্ারেঘ আবশাকে 
বঙ্গ ও বগধ ( মগধ ? )ছনদের ভাষা পাখীর ভাষার সঙ্গে তুলিত হষযাছে বলিয়া কেন্ু 
কেহ মনে করেন: ইহার অর্থ বোধ হয় এই ষে, পাখীর ভাষা যেমন দুবোখ্য বঙ্গ ও মগৰ 
জনদের ভাষাও তেমনই হুবোদ্য ছিল আরণাক গ্রন্বের কমিনের কাছে। এই ছুই কোমের 
লোকদের তাহারা মনে করিতেন নাচারী বা আচাকৰিহহিত। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ 
আচাবঙস্থত্রে মহাবীর ও সাহার বত্তি সঙ্গীদের সম্বন্ধে বে গলপ আছে আগে তাহা একানিকবার, 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেও দেখা বাইতেছে, পথহীল, হাড় দেশ তখনও পাপত 
(আছুমানিক, খীষ্টপূৰ্ব হষ্ঠ শতক) এক কচ বৰ্বৰ কোষ্ধারা অব্যুদিত এবং বজ কুমির 
(ভবের) ভোদা প্রাচীন নিহারবালী এই সব হরি কাছে অক্চিকর । মহাভারতে 

(দিখিদ প্রসঙ্গে সমহ্তীববাসী বাংলার লা হইয়াছে 
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ইহারা ‘পাপা কোম )। বৌধারন দর্মস্থত্রে আরট ( বর্তমান পল্জাৰ ), সৌৰীর (বর্তমান 
সিন্ধ এবং পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ ), কলিক্ষ ( বর্তমান এড়িশ্যা ও অন্ধ ), বঙ্গ এবং পুগু, জল 
এবং আবনপদগুলিকে একেবারে আর্ম সংস্কার ও সংস্কতি-বহিস্কৃতি বলিযা বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই সৰ জনপদে বাহারা প্রবাস হাপন করিতে বাইতেন ক্ষিবিয়া আসিয়া তাহাদের 
প্রায়ন্চি্ করিতে হইত | আআধমন্ঞ্টিমূলকল-প্রপ্থে গৌড়, পু. বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল, 
জনপদের লোকদের ভাষাকে বলা হইয়াছে ‘অসুর’ ভাঙা । উত্িহ্াসিক্ কালে (ত্র্টোত্বর সপ্পম, 
শতকের আগে) প্রাচীন কামজপ বাচ্ছো অস্তবান্দ উপনিক রাজাদের নাম পাওয়া যাইতেছে । 
এই সব বিডি উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বকা বায়, টাকা এমন একটি কালের স্মতি উরতিহা 
বহন করিতেছেন বে-কালে আর্ম ভাষাভারী এবং আর্থ সং্তির খারক্ষ এ বাহক উত্তর ও 
অধা-ডাবতের লোকেরা পূর্ব-ভারতের বঙ্গ, পুণ্ড, রাচ, স্বন্ধ, প্রভৃতি কোমদের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন না, বে-কালে এই সব কোমদের ভাষা ছিল ডিগ্রতর, আচাৰ-ব্যবহাব অগ্যতর। 
জনতত্েৰ দিক হটতেও যে এই সব লোকেরা অন্তর জনের লোক ছিলেন, তাহার ইদ্গিত 
তো আমরা আগেই পাইমাছি ; পুৰাণ-কাহিনীর মখোঞ তাহার কিছু ইঙ্গিত আছে, পরে 
তাহ! উল্লেখ করিতেছি । এই অন্যতর জন, অন্যত্র আচাব-বাবহাক, 'ন্তাতর সভাতা এ' 
সংস্কৃতি এবং অন্যতর ভাষার লোকদের সেষ্ট ছন্বই বিচ্ছেতা-জাতিস্থলভ দলিত উল্লাসিকতায় 
বলা হইয়াছে দন্থা, ফেজ, পাপ অন্তর, ইত্যাদি রা 
কিন্ধ এই দলিত উল্লাসিকতা বহুকাল স্থাধী হইতে পাকে নাই । উততিিশো আর্থ- 
ভাবান্জানী আর্শ-সংস্কতির বাহকেরা ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছেন. 
বাক্তিগত বা কৌমগত খেয়ালবশে নয়, প্রাকৃতিক ও সামার্রিক নিমের তাড়নায়, উর্বর 
শ্তগেতের সন্ধানে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নহীতীবশারী বাস্ত ও ক্ষেত্রকৃমিব সন্ধানে, 
এবং আদিমতর কোমবৃন্দের উপর নর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রন বিন্বাবের চেষ্টায়। এই 
বিস্তৃতির সূলে ছিল ক্মা্ভাবাভানী ও আর্সংস্বৃকিসম্পগ্র লোকদের উন্নততর কমিবানস্থা, 
উন্নততর বন্ত্াদি এবং অস্শস্থ, এক্সপ অঙ্নমান করা খাইতে পারে। বামায়ণ-মহাডারতে 
'এই অস্থমানের কিছু কিছু যুক্তিও আাছে। তাহা ছাড়া, মননশক্তি ও অভিজ্গতাতেও বোধ 
হয় ইহারা উন্নততর স্থরের লোক ছিলেন। গোড়ার দিকে এইসব বিজি জন, ভাষা 
তির পরস্পর পরিচয় বিহোগের মধ্য দিয়াই হইযাছিল। বাহাই হউক, আপাতত 
ক ৭১৯ 
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একটি গম আছে মহাভারতে এব বায়ু, মংস্ত ইত্যাদি পুরাণে । এই গল্পে অন্তর বলির 
স্ত্রীর গর্তে বৃদ্ধ অন্ধ করবি দীর্ঘতমসের পাচটি পুত্র উৎপাদনের কথা বিত আছে এই 
পাচ পুত্রের নাম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৃ এবং সুক্ষ ; ইহাদের নাম হইতেই পাচ পাচটি 
জনপদের নামের উদ্চব। বাসায়শে দেখিতেছি, বঙ্গদেশের লোকেরা অসোধ্যাদিপের 
অঅনীনতা স্বীকার কনিযা্িল, এবং বঙ্গ, অঙ্গ. অগপ, মস, কাশী এলং কোশল কোমবর্গ 
অনোধা-বাজ্মনংশের সঙ্গে বিবাহস্থতরে আবদ্ধ হটযান্ধিল। ইন্চাক সংশীর বগ কতক আগ 
এবং বঙ্গ-বিদ্রয়ের প্রতিন্দনি ক্ষালিলাসের বখবংশ কাবোও আছে। মহা ভাতে 
কর্ণ, রূষ্ণ € ভীমের দিত্বিজয় প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলার অনেকণ্ডলি কোমের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া বায়। কর্ণ তর, পণ, এ বঙ্গদের পরাজিত কবিয়াডিলেন। বিন্ধ কক্ষ 
এ ভীমের দিসি সমদিক প্রসিদ্ধ । পৌগডক বান্জরদেক নামে পশুদের এক রাজা সঙ্গ, 
শুণ্ড, ও কিরাতদের এক বাষ্টে ঠরীকাবন্ধ করিয়া মগসলাজ ডকাসান্ধের সাক্ষে সদ্ধিল্থতে 
আবদ্ধ হইযাদ্ধিকোন । কুষা-বাহ্াদেবকে পৌ ক-বাত্রদের ও জৱাসন্ধের সমবেত সেনার 
নিকক্ষে যৃদ্ধ করিতে হট্টযাডিল। রুফ-বাস্দের শেষ পারব জৰী রটযাছিলেন। মণ 
এক পৌও মিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এব" তাহার পর একে একে বঙ্গ, তামলিপ, 
কর্বট ও অঙ্গের বাজাদের ও সমজ্রতীববাসী যোক্ষদের পযৃদিপ্র কবিয়াছিলেন। এট সব 
কোমদের মধ পু, এ বঙ্গ কোস্ট সবচেয়ে পরাক্ান্ম ডিল বলিয়া যনে হয়। যহাভারাত 
পৌগু ক-বাস্দেবের কীতিকলাপ নগণা নয; জরাসন্ধের সঙ্গে হার যৈযীবন্ধন ভীকম। ও 
পাখব-দ্রাতাদের পক্ষে শস্কা ও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এক বস্ধরাক্ষ কৃক্ক্ষেত্রের মহাযুক্ধে 
কৌববপক্ষে দ্োদনের সহায়ক হটযাছিলেন: তীগ্গপর্বে হুধোধন-ঘটোংকচ যুদ্ধে এই 
বঙ্গবাক্ধ যথেষ্ট বীবত্ব ও রুতিত দেখাইয়াছিলেন। 
সগ্মোক্ষ পুতাপকথা গুলির ্তিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষা করা বাটতে পারে। রতারেয় « 
আদ্গণ-গ্রন্ধে পুণ্ড,, শবর ইত্যাদি কোমদের এবং পুরাণ-মহা ভারতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্ পুত, স্ব 
কোমগ্ডলিক উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-মাখ্যান বণিত মাছে তাহাতে স্পইই অশ্ুমিত হয় থে, এই 
সব আখ্যান এক স্বদূর অতীতের স্থতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে-কালে আর ভাষা ও 
সংস্কৃতির বাহকরা পূর্ব-প্রত্যন্ত এই সব দেশগুলিতে কেবল প্রথম পদক্ষেপ করিতেছেন 
মাত্র । কোনো বিজ্ঞ অভিযান নয়; ইহাদের মধ্যে খাহাবা দুরন্ত, দুর্গম পথকামী 
তাহারাই শুধু আসিতেছেন ছুঃলাহসী প্রথম পথিকৃতের মত, যেমন বিশ্বামিত্রের 
অভিশপ্ত পঞ্চাপটি সন্ধান? তাহার পরই আসিতেছেন প্রচারকের দল_-একটি দু'টি 
করিয়া গাল মাহষের সঙ্গে নাহুষের সমন্ধ বড় বিচিত্র 
নিযে : সঙ্গে মিলনের বত কিছ 
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কোমদের মখো আসিয়া পড়িলেন, তখন পরস্পরের সংযোগ ঘটিতে দেরী হইল না, 
প্রাকৃতিক নিয়মেই সকল বানা ক্রমশ ুচিরা বাইতে লাগিল, এবং বন্ধ অন্ধ খ্রি দীর্ণতযসও 
প্রকৃতির নিয়ম এডাইতে পাকিলেন না। কিন্ত প্রাক্ততিক নিম সক্রিয় হইল বিরোধের যদা 
দিয়াই । কর্ণ, ভীম ও ফের যুন্ধকাহিলী, পৌণ্ডক-বাহ্ন্ৰে কক জবাসদ্ধের সঙ্গে 
ইৈৈন্ত্ীবন্ধন, ব্রাক = দুণোংনের মৈত্রীবন্ধন, কআতাবক্স্থতরের গল্পে বাঢহাসীদের দাবা মহাবীর 
এ পাহাৰ ধতি সী পশ্চাতে কুকুর লেলাইরা দেওয়া, চিল ছোড়া, ইত্যাদি গল্পের ভিতর 
লেই ৰিকোধেন স্বতি সসপটট। এই সব কোমের লোকেরা সহজে বিনা যুদ্ধে বিনা প্রতিবোণে 
আৰ ভাষা ও সংস্কৃতিৰ বাহকনে কাছে পরাভ স্বীকার করিতে বাজী হান নাই। কিন্ত 
একে সমাছ-প্রকৃতির নিযমই জী হইল ; উত্তততব উৎপাছন বাবস্থা, উন্নততর আগ ও 
শঙ্নিগ্া, এবং উন্নততর ভাগ! ও সংস্কৃতি জী হইল । 

_ শ্রাথসিক পর্জাভব ও গোগাবোগেক পর এই সব পূরবদেশির কোমগুলি ক্রমশ 
আ্সভাতা 5 দংস্কতির স্বীকতি, এবং আর সমাজ্-নাবস্থার একপ্রাস্থে স্থান লান্ত করিতে 
মানস করিল। এই স্বীকৃতি ও স্থানলাঙ একদিনে গটে নাট) 
শতান্ধীর পর শতাব্দী সন্ধা এক্সদিকে এই সংঘাত ও বিঝোগ এনং 
সঞ্চদিকে এই স্বীকতি ও শগ্চনকক্ি চলিয়াছিল, কখনও নীৰ শাস্ত, কনো স্ব কঠোৰ 
প্রবাহে, এসছধে সন্দেষ্ব নাই । বাষীয় ও নর্থ নৈতিক পবাভব ঘটিয়াছিল আগে : সংক্কতির 
পৱা নব ঘটিকাছে অনেক পর । বস্তুত, এই সব কোমের ধর্ম ও আচারগত, শান ও বিশ্বাগগত, 
পরাভব আত সম্পূর্ণ হয় নাই, সামগ্রিক ন্দার্থীকহুণের ক্রিয়া ন্সাঙগ'ও চলিতেছে, 
দ্বীৰে আপাতদুইির অগোচরে । যাহাই হউক, ঈই্টপূব ষষ্ঠ শতকে দেখিতেছি, রাচদেশে 
আর হৈনদৰ্য প্রচাৱকের। বাধা ও বিতোধের সঙ্গবীন হইতেছেন॥ স্থানে স্থানে এইট বিঝোধ, 
তন চলিতেছে, সন্দেহ লাই । তবে, সঙ্গে সৰ্বে আছ সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বীরুতি 'লাতও 
আিতোছে। বানারণ-কাব্যে দেশিছাছি, প্রাচীন বঙ্গে বাজন্তরা যোগ্য স্থাজবংশের সগে 
" মিৰ্বাহস্থত্ে বন্ধ হইতেছেন। মানবর্শশাঙ্ছে আধাবতের সীমা দেওয়া হইতেছে পশ্চিম 
_ সমুহ হইতে পূৰ্বসনুহ্ৰ পদ্ম, সঅৰ্থাং প্রাচীন বাংলাদেশের অস্ধত কিরদংশও আাধাবর্তের 
এই বেন নিত ৷ কিন্ত নহই বাবা পুণ্ডকোনের লোকদের বলিতেছেন se 


করণের হল 






সভাপৰে কিন্ত বঙ্গ ও পদের বার্থ ক্ষত্রিয় বলা আছে নান 
এবং মাড় কোন দু'টিকে কা কোষ লা হইছে তধু তাহাই সর মং hy 
কোনো স্থান ভীখ বলিয়াও 








রাজবৃস্ চা 


প্রাচীন সিংহলী পালিগ্রন্থ দীপবংশ € সহাবংশ-কৰিত সিহবাহ € তপু বিছ্সিংছেৰ 
লক্কাবিছয় কাহিনী হুবিদিত। আগেই সলিযাছি, এই কাহিনীর লাল দেশ প্রাচীন বাংলাত 
বাচ হওয়াই অধিকতৰ যুক্তিমূ্ত । বন্দ ও রাচাৰিপ সিংহবাহৰ পুত্ৰ বিজয় পিতার রোধের 
হেতৃ হয রাজ্য হইতে নিবাসিত হন; তিনি প্রথম সমুহপথে ডারতের পশ্চিম সমূলতীরের 
সোপারা ( অধ্ারক- শূপারক ) বন্দরে গির! বসতি সআরস্ভ করেন, কিন্তু তাহার সঙ্গীদের 
অত্যাচারে লোপারার লোকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠে। বিজয় সেই দেশও পরিত্যাগ করিতে 
বাধা হইয়| অবশেষে তঙ্বপৱ্জি দেশের (= তায়নপ্নী _ বততমান লক্ষা বা সিংহল ) লঞ্চ) নামক 
স্থানে চলিয়া বান এবং সেখানে এক রাজ্য ও রাজবংশ স্থাপন কতেন। পিহিলী এতিহের 
মতে এই ঘটনার তারিখ এবং বুদ্ধদেবের পরিনিধাপের তারিখ ( অর্থাৎ 488 পুৰ ) 


একই । মোটামুটি যষঠ-পঞ্চম খীইপুৰ শতকে এই ঘটনা ঘটিঘাছিল বলিয়া ধর! ঘাইতে পারে। 


প্রাচীন বৌন্ধ ইতি তামলিপরিতামপনী বা নিংহল-ভককদ্ছ-থুধাবক্রে সাগুহিক বাদিছোর 
উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয । সমুক্ছ-বণিক-জাতক, শঙ্খ-াতক, মহাজনক-জাতক ইত্যাদি 
গয়ে তামলিপ্রি-সিংহলের বানিচ্ছোর কথা বারবার উল্লিখিত আাছে। এসব গে শ্টপৃথ য- 
পঞ্চম শতকের বানিঙ্িক চিত্র প্রতিক্চলিত বলিঃ। অন্যান কৰা যাইতে পাবে । বিদ্্নিংহ, 
এই খহনের কোনে! প্রাচীন বাণিজ্া-নাংক হইয়া থাকিবেন। পিছুঙ্বোনে নিধাসিত হা 
হুমারকে-পিংহলে নিজ ভাগ্যান্বেষ। করিতে দিয়! হয়তো! ঝা হইয়। বসিয়ছিলেন। 
সন্ভোক্ত জাতকের গল্প ও পালি মহানিদ্দেশ-গ্রশ্থের ইঙ্গিত, মহাভারতে বঞ্ধ ও 
পুঙুবাঙ্গগণ কতৃক যুশিষ্টিঝের নিকট হস্তী, দুক্ত! এবং মূলাবান বস্ছা রণ উপঢৌকন আনয়ন, 
| সমূততীর বাসী মেচ্ছগণ কতৃক সুবৰ্ণ উপহার দান, কোৌটিলে/র শা 
নাসিক ইঞ্ছিত প্রাসীন বাংলানেশঞ্জাত বিচিত্ৰ হবাসগ্ারেক বর্ণনা, নিলিন্দ-পঞত-গ্রসে 
বাংলার সমৃদ্ধ স্থল ও সানুত্রিক বাণিঙ্জোর নিবরণ। পেবিসাস-গ্রশ্থে, স্টাবো ও দিলি 
বিবরণীতে বাংলার বিচিত্র মূলাবান্‌ বাণিছ্ছিক হব্যসন্তাবের বিবরণ প্রকৃতি পডিপে 
মনে হয়, খুব সুপ্ৰাচীন কাশ হইতেই বাংলাদেশ কতকগুলি কমি ও শিল্পঙজাত বো এবং, 
খনিঅভ্রবো খুবই সমৃদ্ধ ছিল; বাংলার হ্ডীও উত্তর-ভারতী রাজন্তব্গের লোভনীয় ছিল। 
এই সব সমৃদ্ধির লোভেই হতো উত্তব-ভাবতের ক্ষমতাবান রাজা ও রাজবংশ পূব-ভাবতের 
এই জনপদগুলির দিকে কুট হন এবং তাহাদের হাস ও অখ নৈতিক প্রন আশ্রয় কৰিছা 









4৮: 


৪৪ বাঙালীর ইতিহাস 


কলের ভাষায় “অনথর'। উপরোক্ত বিচিত্র উল্লেখ হইতেই দেখা যায়, সেই স্বপ্রাচীন কালেই 
ইহার! কোমবন্ধ হইয়াছেন এবং এক একটি অনপদক্ষে আশ্রয় করিয়া এক একটি বৃহত্তর 
কৌমসমাজ গড়িয়া উঠিতাছে। এক কৌমসমাঞ্জে সঙ্গে মন্যা কৌমসমাদের পরম্পর বিরোধ 
ঘটিতেছে, কখনো কখনে। আবার পবল্পাবের মৈত্রীবন্ধনও দেখা যাইতেছে, মহাভারতে 
তাহার আভাল পাওয়া থা; ভাগতযুদ্জ গজের তিলমাত্র উতিহাসিকত্ স্বীকার 
করিলে ইহা নানিয়া লইতে হর যে, মাঝে মাঝে এই সব কোম এক্যাবন্ধ হইয়া প্রতিবেলী 
জনপদবান্ট্ের সঙ্গে সন্ধি নিলিত হইত এবং উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে যু করিত। 
কৌমবন্ধ সমাঞ্জ বখন ছিল, সেই লমান্ছের একটা শাসন-শৃঙ্খলাও নিশ্চয়ই 
ছিল। তাহা না হইলে প্রাচীনতম বাংলার যে সমৃদ্ধ বাণিজ্য 
₹ বিনে কথা বন্ধ ও বরাধ্ধ্য-পুবাণ গর্থাৰিতে পাঠ করা বায়, এবং বাহার কথেকটি গজ 
হতিপুণেহ উল্লেখ কবিরাছি, সেই সনদ্ধ বাণিজ্য সপ্ভব হইত না। কিন্তু এই শাসনশৃঙ্খলার 
“স্বরূপ কি ছিল বলা কঠিন। গোড়াৰ দিকে এই শাসন-ব্যবস্থা বোধ হত কৌমতাগ্নিক, কিন্তু 
মহাভাৰতে ও সিংহলী বিববণীতে বে-যুগের কথা পাইতেছি সেই যুগে কৌমতন্্র রাতকে 
বিবতিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু, প্রাথ সবই প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে-ভাবে বৎবচনে কোমগুলির 
নাম উল্লেখ কতা হইয়াছে ( হখা, পু, ৰঙ্গঃ, বাড়াঃ, হৰা: ইত্যানি ) তাহতে মনে হয়, 
সঙ্গত সুপ্রচলিত হইবার পরও বহুদিন পৰন্ত ইতিহন ও গোকস্থতিতে কৌমতঙ্ের স্মতি 
জাগন্ধক শু! নথ, তাহার কিছু কিছু অভ্যাস এবং ব্যবস্থাও বোধ হয় প্রচলিত ছিল, বিশেষত 
শাননকেন্্ হইতে দুরে গ্রাম্য লোকালহগুলিতে । প্রাচীন বাংলার রাজ্তগ্র সুপ্রতিষ্ঠিত 
ও পপ্রচলিত হইতে হইতে মৌদ-আামলের খুব আগে হইয়াছিল বলিব যেন মনে হয না]। 


কবজ 


প্রাচীন আীক্‌ ও লাতিন লেখকবের কপাঘ আপু চহুণ শতকের তৃতীথ পাদে বাংলার 
বাদ্দবৃত্ত কৰ! অনেকটা স্পই। এই গ্রাক ও লাতিন লেখকেবা ক্ছালেকঙদান্দারের ভারত- 
অভিযান সম্পর্কে এক বিত্ত সাহিতা রচন! করিব! গিয়াছে? 








অগস্থিতি ছিল গাক্ষের [//১071,00-নদীর। দোহালাম় ॥ এই Kanberikhon a 
কুদার নদী বে অভি তাহা আগেই এক অধ্যায়ে নধননী-এরলক্গে বলা হইয়াছে 
9৮০8নএনা ৰে গাঙ্গেয় প্রদেশের লোক এসছন্ছে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক ও লাতিন 
লেখকর| এসম্বদ্ধে এক মত,। দিরোদোরস-কার্টিরাস্‌-স্বতার্ক-সলিনাস্‌-প্লিনি-টলেমি-সণাবো 
প্রন্থতি লেগকদের প্রাসদ্দিক মতাষতের তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা 
কিয়া হেমচন্ছ বাহসৌনুরী মহাশর দেখাইয়াছেন বে, গ্রীকৃলাতিন 
লেখক কথিত 0০৪৭৮১১ বা গঙ্াবাষ্ট গঞ্গা-ভাগীবখীর পূ্বতীরে অবস্থিত ও বিস্তৃত ছিল, 
এৰং প্রাচারাষট গঙ্গা-ভাগীবী হইতে আস্ত করিয়া পশ্চিমদিকে সমগ্র গাঙ্গেছ উপতাকায় 
বিস্তৃত ছিল। তামনিপ্তি যে প্রাচ্য রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল, ইহাও ভাহাবই অগ্নান। 
রায়চৌধুরী মহাশয়ের এই অহ্থমান যুক্তিসন্বত ইতিহাসিক সিন্ধান্ত বলিয্া মুনে করা বাহতে 
পারে। দাহ হউক, এই ছুই রাষ্ট্রের পাবস্পরিক সন্বন্ধ প্রসঙ্গে পূবোক্র বিদেশি লেখকর। 
কি বলিতেছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পাবে। কার্টিাসের বিবরণী পড়িলে 
মনে হয়, প্রাচা ও গঞ্চারাষ্ট দুই স্বতয্ন বাচ্ছা, কিন্ত খরীষ্টের জয্ের চতুর্থ শতকের তৃতীয় পাপে 
একই বাজার অনীন এবং একই রাষ্ট্রে সংবন্ধ। দিয়োদরস বলিতেছেন, প্রাচা ও গছ 
একই বাষ্ট, একই কাদার অদীন। খুতার্ক এক জাহগায বলিতেছেন, "ue kings of 
the Gandaridai and the Pusioi" ; অথচ আর এক আগার ইদ্দিত নেন একটি বাজ 
এবং একটি রাষ্ট্রের দিকে। যাহাই হউক, এই সব উক্তি হইতে থে-সগ্রমান সহচ্ছেই 
বুদ্ধিতে স্বীরুতি লাভ করে তাহা এই বে, প্রাচ্য ও গঙ্গা হুইটি স্বতস্র ছনপদ-রাষ্টর হিসাবেই, 
বিগ্ঘমান ছিল; দুই ্বতন্ৰ নামই তাহার প্রমাণ; কিন্তু চতুর্থ শতকের তৃতীয় লাগে 
কিংবা তাহার আগে কোনো সম ছুই জনপদ-রাষ্টর এক বাজ্ধাব অঅনীনস্থ হয়, এবং একটি 
যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, বদিও তাহার পরে খুব লন্তব ছুই অনপধের সৈস্কসাবন্ত প্রভৃতির স্বত্ব 
অস্তিত্ব ছিল । একদিকে কার্টিঘস-দিয়োদোরল এবং অন্তরিকে খুতার্কের সাক্ষা তুলনা করিয়া 
দেখিলে এ-খহুমান একেবার অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না 

এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন A এ বা 30100001050 3 গনৈগ্  উগ্াসেনের 
পুত্র । পুরাণে থাহাকে বলা হইয়াছে মহাপন্নন্দ তাহাকেই বোধ হয় মহাবোনিৰংশ-গ্ৰক্ছে 
উগ্ৰসেন বলা হইয়াছে। 4855৩ নীচকুলোস্তব নাপিতের পুত্র ছিলেন, এ-সাক্ষ্য 


গঙ্গা 











| তান খান ও মুহা উভয়ই সাভারে প্রত্যন করিতে হইবে, তাহাও 





৪৩২. বাডালীর,ইভিহাস 


উগ্রপৈল্ঘর সমবেত প্রাচা-গাবা্ট্রের অবৃহত সৈর এবং তাহার প্রন্নৃত ধনৱন্ত পরিপূর্ণ 
ব্রাগকোৰের সংবাদ সআলেকজান্দাবের শিবিরে পৌছিয়াছিল, এবং তিনি যে বিপাণা 
পার হইরা পূর্বদিকে ন্মার অগ্রসর না হইয়া বাৰিলনে কিরিয়া বাইবার সিদ্ধান্ত 
করিলেন, তাহার যূলে অক্সাক্ক কারণের সঙ্গে এই সংবাদগত কারণটিও সগ্রান্ধ করিবার 
মতন নয । 


মৌৰ সম্াট চকরুপর নন্দবংশে ধ্বংশ কৰিয়া জবিদ্কত নন্দ সায়া, নন্দ-সৈল্ামন্ত এবং 

প্রকৃত ধনতরপূর্ণ নন্দ-বা্গকোমের উত্তবানিকারী হইছাছিলেন। মহাপন্প ও সাহার 
দের গঞ্বারাষ্ট্ মৌধ-পাহাঙ্ছোর করতলগত হইয়াছিল, এ-সঞ্ধদ্ধে সন্দেহের অবকাশ 
কম । প্রাচীন, হবেন এবং বৌদ্ধগ্নপ্, মহাস্থানে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডলিপি এবং দুয়ান-চোয়াঙের 
সাগ্য প্রামাণিক বলিৱা মানিলে স্বীকার করিতে হয়, পুগুবর্ধন বা 

আগার. উত্তরবঙ্গ নিঃসন্দেহে মৌধ-সাস্নাজযাকুক ছিল।  ঘ্মান-চোয়াঙ তো 
শুশু জল ছাড়া প্রাচীন বাংলার অশ্তাপ্ত জনপহেও (খা কর্ণ রণ, তালিপ্ডি, সমতট) মৌধ-সমাট 
অ্মশোক-নিমিত বোদ্ধ্ড,প ও বিহাৰ দেখিরা ছিলেন বা তাহাদের বিবরণ শুনিয়াছিলেন বলিষা 
বলিতেছেন । যদি তাহাই হয় তবে প্রাচীন বাংলা, মৌধ রাষ্টরব্যবন্থাও প্রচলিত ছিল 
বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নহাস্থানের ত্রাখথী লিপিতে দেখিতেছি, রাজধানী পুন্দনগলে 
পুঞ্নগরে ) একজন নহামান নিযুক্ত ছিলেন, এবং স্থানীর রাজকোৰ ও বাষ্ট্র্তভাণ্ডার 
গণ্ডক ও কাকনিক সূত্ার এবং ধাগশস্কতে পরিপূর্ণ ছিল। দুভিক্চের সময প্রজাদের 
ৰীজদ এব: খাগ্ম-দানের নির্দেশ কৌটল্য দিতেছেন$ তাহার পরিবর্তে প্রজাদের দুর্গ খৰা 
শে্ু নিরখাণ কাৰে নিরুক্ত কবা হইত, অখবা বাজ! ইচ্ছ। কৰিলে কোন শ্রম গ্রহণ না 
করিও হান করিতে পারিতেন (ছুঠিক্ে ঝাছ। নী্-ভককোপগ্রহম্‌ কতবাহগ্রহন্‌ কাত । 
দুর্গসেতুকর্ষ বা ভক্াহগগ্রহেণ ভক্তপংবিভাগং বা হতনা, ৪৷৭৭৮)। মহাস্থান 
লিপিতেও দেখিতেছি, কোলো এক অত্যান্িক কালে নাগা পুন্দনগশের মহামাত্রকে নিদেশ, 
দিতেছেন, প্রজাদের বান্ধ এবং গণ্ডক ও কাকনিক মুহা দিহা সাহাৰ। করিবার জগ, কিন্ত 








বলিয়া দিতেছেন। বিন! শ্রমবিনিবয়ে ধান ঝা দুর্গ অখবা সেরু নির্মাণে শ্রম কোনো কিছুরই 
আপা ছন । লিপিকৰিত সত্যাৱিক থে কি জাতী 9 





রাঙ্জবস্ত ৪৪৩ 


বাংলা দেশে কিছু কিছু নানা চিন্ান্িত ( ০৮৭৮৮০৭ ) সুজা পাওয়া গিয়াছে; 
এই সব সুতা মৌ ও শু আমলের হইলেও হইতে পারে; নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপার 
নাই। তবে, তরী প্রথম শতকে পেবিগ্রাস-গর্থে নি-গা্গে ভুমিতে-ফ্যাপটিস্” নামক এক 
প্রকার ্থবরু্া প্রচলনের খবর পাওয়া বাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের বাংলা দেশ 
সম্বন্ধে পেরিপ্নাস-গ্রশ্থ ও টলেমির বিবরণে আরও কিছু খবর পাওয়া 
পদ বির শতকে খাইতেছে। ফে-গঙ্গারাষ্টের কথা গ্রীক ও লাতিন লেখকদের রচনার 
পাওয়া গিয়াছে, সেই গঙ্গারাষ্ট একই কূপে ও শাসন-প্রকৃতিতে এই যুগেও 
ছিল কিনা বলা খায় না; তৰে, গঙ্গাবাষ্ট্ের বাকমখানী গঙ্গাবন্দর নগর তখনও বিস্তমান। 
এই গঙ্দাবন্দরে তি শৃস্ম কার্পাস বার উৎপন্ন হইত, এবং ইহার লঙ্গিকটেই কোথাও সোনার 
খনি ছিল। গঙ্গা-বন্দবের 'অবস্থিতি যে কুমার-নদীর মোহনায় ' 'অর্থাৎ প্রাচীন 
কুমারতালক-মণ্ডলে, এই ইঙ্গিত আগেই করা হইয়াছে । ফবিদপুর জেগার কোটালিপাড়া 
অঞ্চলে প্রাপ্য মঠ শতকের একটি লিপিত্তে স্বব্ণীত্ৰি উল্লেখ ঢাকা জেলার নারায়ণগণ 
মহকুমায় স্থবর্প্রাম, মুব্সীগর মহকুমার সোনারদ্গ, সোনাকান্দি, বর্তমান বাংলার পশ্চিম 
প্রান্তে স্থবর্ণরেখা নদী, ইত্যাদি সমন্থই স্থবর্ণ-স্বতিবহ । টলেমি নিয্নমধ্য-বঙ্গে যে সোনার 
খনির কথা বলিতেছেন তাহা কাগ্পনিক না-ও হইতে পারে। 
স্ঘাণ-মদামলের কিছু কিছু স্বর্ণ ও অন্ত ধাতব সুজা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে। 
মহাস্থানের ধবংসন্ত,পেও কনিক্ষের (1) সৃষ্তি-চিহ্নিত একটি স্থবর্ণনৃহ! আবিদ্ৃত হইয়াছে । 
বাংলা দেশের কুষাণাধিপতোর কোনও অকাটা প্রমাণ নাই; এই সব মুক্তা হয়তো 
বাণি্ছন্থতরে এখানে ন্দাসিয়া খাকিবে। তবে, টলেছি গঙ্গা পূর্বদিকে (108 
Extra-Gangem ) কোনো স্থানে 3801591901 নামে এক কৌম- 
জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন । : এই মূরগুরা পলাব অঞ্চলের সুপরিচিত 
মুরুগডদের সঙ্গে সংপৃক্ হইলেও হইতে পারেন। সমূত্গুপ্রের এলাহাবাদ-তস্থলিপিতে কুষাণ 
বাজ্জবংশ এবং শক-সুকুগুদের উল্লেখ আছে। *শক-মুরুণ্" বলিতে কেহ বুঝেন 
শক-প্রদান', কেহ বা মনে করেন শক এবং দুরণ্ড ছুইটি পৃথক কোম। টলেমির উল্লেখ 
হইতে মনে হয়, মূব বা মূক্তগড এক স্বতত্ত কোম। ইহারা যদি 
i কখনো বাংলা দেশের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শক 
কুষাণ জনগোষ্ঠী ১৮১২ 
কৰিয়া খাকিবেন, এবং কুষাণ সুতার প্রচলন তাহাবাই করিয়া 


কুষাণ মু 








৯৪৪ বাঙালীর ইতিহাস 


বা রাষ্টর সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপাধ নাই । অথচ, পেরিপ্লাস ও টলেমির 
বিবরণ, মিলিন্দপঞ হ, আাতকের গন, কৌটিলোর অরশা্ প্রকৃতি গ্রন্থে দেদিতেছি, 
এই সময়ে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত ব্যবদা-বাপিজোব হুম্পষ্ট ইঙ্গিত; 
বগিতে ভারতবর্ষের অন্তান্থ দেশ এবং ভারতের বাহিরে বিদেশের 
সঙ্গে--একদিকে মিশর ও বো সাস জা, অন্যদিকে পূ্ব-দক্ষিণ এশিহার দেশ ও স্বীপপুজ এবং 
চীন--তাহার মোগাযোগ। বৌদ্ধধর্ম প্রচারস্থত্রে সিংহল ও পূব-দন্ধিণ ভারতের সঙ্গে 
যোগাযোগের কিছু কিছু পরিচন্ পায়া যাইতেছে । রাষ্ট্র ও সমাঞ্জগত শাসন শৃংখলা 

বর্তমান না খাকিলে এই ধরনের বাণিদাক এ লাংস্কতিক যোগাযোগ, 
|| থিৰে অনয “যয অঃ ও খৰি 

সন্তৰ হইত না। স্ববৰ্ণমূতার প্রচলন এই সঅঙ্তুমানের ন্গ্ততম 
ইঙ্গিত। এই যুগের বিভিন্ন বাণিজাক অবা-সপ্তারের কথা পেরিগ্রাস ও টলেমির বিবরণে 
সবিশেষ উল্লেখ আছে; খনসক্ছল ও বাবসা-বাণিছ্া প্রসঙ্গে তাহা আলোচনাও করিয়াছি। 
লোনা, মনি-মুক্রা, বিচিত্র ক্ষ বেশম ও কার্পাস বঙ্স, নানাপ্রক্ষার মস্লা ও গন্ধধা 
ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইত, এবং তাহার ফলে দেশে প্রচ 
অর্থাগম হইত। তাহা ছাড়া, যুদ্ধের ও যানবাহনে একটি যন্ত বড় উপকরণ-_হস্্ী-_ 
প্রাচীন বাংলা এ কামরূপ হইতে ভারতের ডিএ ভিন প্রদেশে যাইত, তাহার প্রমাণ তো 
বারবার পায় ধায়। দিযদোরস ও খুতার্ক উগ্রসৈন্বের সৈশ্াধাহিনীর যে বিবরণ দিতেছেন। 
তাহার তুলনামূপক আলোচনা হইতে মনে হয়, প্রাচাবাহিনীতে হেন গঞ্জাবাষ্ট্বাহিনীতেও 
তেমনই নখে সংখাক হী ছিল। মহাভারত * অৰ্থশাস্বের সাক্ষা পুনকতরেগ কবিযা লাভ 
নাই। যাহাই হউক, এই আমলে বাংলা দেশ নান! ধনরস্থে ও উৎপগ্র জব্যাদিতে খুবই 
সমদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই । এবং এই সমৃদ্ধির আকর্ষণেই মহাপন্পনন্দ হইতে ন্ারস্থ করিয়া 
'ুপ্রদের স্মামল পন্ত ভারতের বিভিন্ন বালবংশ একের পর এক বাংলা দেশে আধিপত্য 
বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সদিকাংশ ক্ষেত্রে সকলকামও হইয্বাছেন। ক্যাব, বাণিজা- 
বিস্তারের চেষ্টা! তো মিশর দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পথন্চ সকলেই করিয়াছে। 


সামাজিক ইনরিত 
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শাসন-াবস্থার দে-ইক্ষিত দিতেছেন তাহাতে তো রাজকোৰে প্রচুর সর্থাগম হএয়ার কখা।, 
এবিষয়ে কিছু পরোক্ষ প্রমাণও বহাস্থান শিলাখগুলিপি, স্বব্ণমূজ্ার প্রচলন ইত্যাদি, 
সাক্ষো পাওয়া যাইতেছে। 
মা ও উত্তর-ভারত হইতে নে-সব পরাঙ্জবংশ, যে-সব বনিক ও ব্যবসায়ী মুসধ,রাষ্রকর্ম ও 
বাবসা-বাণিজ্া উপলক্ষে বাংলাদেশে আসিযাছেন, সাহারা সঙ্গে সঙ্গে মধ্য ও উত্তব-ভারতের 
আ্-ভাষা, আম-্ম এবং আই-সংকৃতিও বহন কৰিযা আনিয়াছেন। তাহারাই পথ ও ক্ষেত্র 
রচনা করিয়াছেন এবং সেই পথ বাহিরা সেই সব ক্ষেত্রে আাসিন। না অনথ্ঠান-প্রতিষ্রান 
গড়িয়া কুলিমাছেন আহ ধর্ম ও শিক্ষার প্রচারকেরা। প্রথমে জৈন ধর্ম 
ও সংস্কৃতি, পরে বোদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আরও পরে, বিশেষ ভাবে 
গুপ্ত আমলে শৌরাশিক ত্রান্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্রমশ বাংলাদেশে 
বিস্তার লাও করিয়াছে। ফে-আমলের কখা বলিতেছি, সেই আমলে বিশেষ ভাবে 
আসিয়াছে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, এবং ছুই ধর্মকে আশ্রয় করিয়া আর্য ভাবা, শিক্ষা 
ও সংস্কতি। 
বাধা ও বিরোধ গড়িয়া তোলা সত্বেও সমসাময়িক বাংলার প্রাচীন কোমগুলি 
এই প্রভাৰ ঠেকাইতে পাৱে নাই। বাত পরাভৰ স্বীকাৱের প্রধান সামারিক 
কারণ, এই সব প্রাচীন কোমগুলি তাহাদের কৌম-সামাজিক মন পরিত্যাগ করিয়া কৌম- 
টি সীমা অতিক্রম করিয়া রাক্ষতগ্রের বৃহত্তর সামাজিক ও কাটায় পরিদির মনো স্থামীভাবে 
২ উকাবন্ধ হইতে পাবে নাই; নিচ্ছ নিজ কৌম স্বার্থবদ্ধিই বোধ হয় এই পরাভবের কারণ। 
রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেতে বাহিরের বিজেতা বাষটরগুলির উগ্নততর উৎপাদন, ব্যবস্থা! এবং 
উন্নততর শঙথ ও মুন্ধপ্রপালী নিঃসন্দেহে যেমন পরাভবের নতম কারণ, তেমনই উহাদের 
উতর সামাগ্িক ব্যবস্থাও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরাভবের হেতু, এ'সঙক্ষে সন্দেহের 
অবকাশ স্বন্ন। আর, অর্থ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরাভব ঘটিলে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
অল্প বিস্তর পরাভব ঘটা যে অনিবাধ তাহা তে! আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে বারবারই দেখ। 
গিমাছে, এমন কি স্প্রাচীন সংকৃতি-সম্পন্ন চীন ও ভারতবর্ষের মতন দেশেও । 


আধাকরণ ও পরাজবের 
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৪৪৬ বাঙালীর ইতিহাস 


হইতে ক্রস কৰিয়াছে ; পুদ্ধরণ, সমতট প্রভৃতি নতন বাজৰ নাম শুনা যাইতেছে, দিও 
বঙ্গ এবং অন্যান্য বাজাও বিদ্যামান । 4 
দিল্লীর ক্ষৃতব-মিনাবের কাছে মেছেবৌলি-লোঁহন্তস্তের লিপিতে চন্দ্র নামক এক 
1 রাঙ্গা বঙ্গজনপদ সমূহে (বঙ্গে) তাহার শত্র-নিধনের গৌরব দাবী করিতেছেন; “বন্ছেযু 
"অর্থে বঙ্গ ও অৎসাংলগ্ন জনপদশুলি বুঝাইতে পাবে, বার বন্ধের অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুত্রতর 
জনপদখণ্ বুঝাইতে পাৱে। দে-অর্খেই হউক, মেহছেরৌলি-লিপিতে একখাক বলা 
হইয়াছে নে, বঙ্গীয়েরা একত্র সংখবন্ধ হইয়া রাঙা চন্ছের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বচনা করিযাছিল। 
এই চক্র কে, তাহা লইয়া 3ত্তিহাসিকদের মধ্য বিচিত্র মত, 'মাছে। 
বাহ. কাহারও মতে ইনি গুপ্রসমাট প্রথম চন, কাহারও মতে দ্বিতীয় 
চপ; কেহ কেহ স্মাবার মনে করেন ইনি সনুত্রপ্ুপ্রের এলাহাবাদ লিলির চহ্রবর্মা, ঘে-চক্সবর্মা 
ছিলেন সিংহবর্মার পুত্র এবং পুন্ধরশের ক্নিপতি (গুলি লিপি )। অথবা, এমনও হইতে 
পাবে, তিনি একেবারে স্বতান্ন নরপতি ছিলেন। ইনি বিনি হউন, এ-তথা স্পষ্ট যে, 
লঙ্গদনেরা চঞ্জের মাক্রমণ পান্ত স্বাধীন ও স্বতঙ্স ; এবং চন্দ্রের বিরুদ্ধে সংখবন্ধ প্রতিবোধ 
চলা করা সত্বেও শেন পংস্থ তাহারা পান্ত হইয়াছিলেন। kl 
বাকুড়া সবেলার শুশ্তনিঘা পাহাড়ের একটি লিপিতে লিংহবর্মাপুত্র পুক্ধরণাধিপ চন্য 
নামক এক দাঙ্গার খবর পাওয়া! যাইতেছে । শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব 
দিকে বর্তমান পোরশা গ্রাম প্রাচীন পুন্ধরণের স্বতি আত্জও বহন 
কং! করিতেছে বলিয়া মনে হয় । এই পুক্ণাধিপই্ বো হয় সমসাময়িক 
বাচের অধিপতি । কেহ কেহ যনে করেন, ইনিই এলাহাবাদ-লিপিকখিত এবং গুপ্রসমাট 
মুগ কতৃক পৰাজিত চন্বৰ্মা৷। 
সুপ পুক্রপানিপ চক্ৰবৰ্মাকে পালিত করিয়াছিলেন কিনা এ-সহদ্ে সন্দেহ 
খাকিলেও তিনি যে সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর প্রায় সকল জনপদই গুপ্র-সাহ্নাজ্যতবক্ত 
করিয়াছিলেন, এ-সদ্বন্ধে সন্দেহ নাই । ভাহার বিস্ধীর্ণ সাহ্রাছোের পূর্বতম প্রতাস্থ রাজা ছিল 
__ নেপাল, কৃ পুর, কামন্ধপ, ডবাক এবং সমতট। সমতট নি:সন্দেহে দক্ষিণ ও পূর্ব-বঙ্গের 
বল কিরদংশ, ত্রিপুরা অঞ্চল যাহার কেজ্ঞ। কিন্ত প্রত্যন্ত রাজ্য হইলেও 
সমতটের বাজ সস্ৃহগুপ্পের আদেশ পালন করিতেন এবং ভাহাকে 
_ মখোচিত সন্মান ও করোপহার দান করিতেন । সনূহপ্তপ্রই বাংলায় প্রথম গুপ্তাধিকাৰ প্রতিষ্ঠা 
| শে-সহিকার বোধ হয প্রথম চেন আগে কোনও সাজ প্রতি করিঘা 
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লনহগপসের প্রপিতামহ মহাতাঙ্গ শপ ( াহুনানিক তৃতীত্ শতকের ভুতীষ বা চতুর্থ পাদ) 
বোধ হয় একই ব্যক্তি এবং ই-হপিওকখিত মি-লি-কিরা-সি-কিভা-পো-লো! এবং বরেন্দ্র 
সুমির ম্গন্থাপন স্ত,প (মি-লি-কিবা-সি“কিছা-পো-লোস বগস্থাপন) একই পর্মস্থান ॥ এ-তথা 
ঘি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হর যে, বরেহ্দতূনি তৃতীয় শতকের তৃতীফ-চতু্থ 
পাদেই ওুপ্রানিপত্য স্বীকার করিঘ়াছিল। কিছু পরবর্তাকালে বাংলাদেশে পুগু বন্ধন 
দে গুপ্-সান্াঙ্গোর একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, এব" সেখানকার উপরিক বা 
উপরিক মহারাজ যে দশ্রাট লিঙ্গে নিয়োগ কৰিতেন--কখনো কখনো সাজকুমারদের এক নই 
নিযুক্ত হইতেন__তাহার ইন্দিত একেবারে অকারণ না-ও হইতে পারে। মেহেরৌলি- 
লিপির চন্দ্র বদি প্রথম চক্জগুপ্ত হইয়া খাকেন তাহা হইলে তিনি বঙ্গদ্জনদের জয় করিয়া 
'' ছিলেন, এ-তথা স্বীকার করা চলে। প্রথম চক্রুপ্ের পুত্র সমুহ পুক্করপানিপ চন্দ্রবর্মাকে 
পৱান্িত করি! রাচ়দেশ অদিকার করিয়াছিলেন, এ-তখোর সন্তাবনাও অস্বীকার করা দা 
না। এলাহাবাদ-লিপির সাক্ষা যদি প্রামানিক হয় তাহা হইলো অস্বীকার করিবাব্ত উপায় নাই 
নে, সমতট ছাড়া বাংলা দেশের আর সকল অংশই সনুহগুপ্রের বিস্তৃত সামাজোর বাষ্ট্া্গত্য 
“স্বীকার করিয়াছিল। 

উ. খিতীয় চন্রগুপ্রের পুত্র প্রথম কুমারপ্ুপ্রের ক্মামল হইতে একেবারে প্রায় যষ্ঠ শতকে 
মাঝামাঝি পধন্ত বাংলার গুপ্র-বান্দন্ডের প্রধানতম কেন ছিল পুণুবদ্ধন। ৪৯৭7৮ 
আসাদের আগে কোনো সময়ে সমতটেও গুপ্তাথিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, এ-সনগ্ধে লিপিপ্রমাণ 
বিশ্বমান ॥ এই সময়ে মহারান্গ বৈগ্ষগুপ্র নামে একনন গুপ্রান্থয নামীয় বাচ্ছা ত্রিপুরা গলার 

রিল কিছু কূমিনান কৰিরাছিলেন। সম্ভবত বৈশ্যগপ্ত ভ'্তবান্ট্রেহ সামস্ত- 
হানজূপে পুরগাৎলা় বাজত করিতেছিলেন, পরে গুপ্বাস্ট্রের ছুবলতার। 
হুযোগ লইয়া খাদশাদিত্য এবং মহারাজাদিরাঙ্গ উপাধি লই ্বানীন স্বতত্ন নবপতিকপে 
খ্যাত হইঘাছিলেন॥ যাহা হউক, নিঃসংশর এতিহাসিক তথ্য এই মে, মঠ শতকের 
মাঝামাঝি পথন্ক এবং সম্ভবত একেবারে শেষ পৰন্ত বাংলা দেশ গুপ্রাৰিকারতুক্ত ছিল, 
এবং এই বা দ্যখণ্ডের প্রধান কেহ ছিল পুওবর্ধন-রুক্তি । এই বাষ্টরবিভাগ এত গুরুত্বপূর্ণ 
বলিয়া গণা হইত নে, সমাট স্বয়ং ইহার শাসনকর্ত_উপরিক ঝা উপরিক-মহারাক্ম_নিমুক্ত 
করিতেন, কখনো কখনে। হত বিগহপতিও নিযুক্ত করিতেন। সময়ে সময়ে উপরিক-মহাতাক্ 
হইতেন একেবারে স্থা্গছমারদেরই একজন । 
ওপ্তাৰিকাৰে বাংলাদেশে হরণ ও ব্ৌপয মৃত্রার প্রচলন প্রায় সবব্যাপী বলিলেই 
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ব্যবগা-বাশিক্ষা ব্াপনেশে।  সোষনেবের কখাসবিসাগর, বিজ্ঞাপিত পুক্ুণপরীক্ষা, 
হাঙ্গারিসাগ জেলাৰ ছুনপানি পাহাড়ের নিশি, বাংক্রারনেহ কানশাস্ প্রকৃতির ইতন্তত 
আমারি ইদিও বিকিন্ত সাক্ষ্য এই সুই আব্ধদেশি ও বহিদেশি বাশিজ্ছিক সমৃদ্ধির 
দিকে ইপ্গিত করে। নিকষোত্থীর্শ, স্বমৃত্রিত এবং ঘথানিদিষ্ট ওজনের 

ক্বণমুগ্রার বহুল প্রচলন দেশের আক সমৃদ্ধির গ্কোতক । মনে হয়, নিয়মিত এবং 
ক্থলংবন্ধ প্রণালীগত বাষ্ট শাসন-বাবস্থার ফলে দেশের অর্থগত ও সমাজগ ত-বাবন্থার। তথা 
বাণিক্ছা-বাবস্থার উঠতি সম্ভব হইয়াছিল, এবং তাহাবই ফলে দেশের এই. 
সম্্ধি। প্রতক্ষ প্রমাণ নাই, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ বিস্তান। এই 
যুগের প্রা প্রত্যেকটি লিপিতেই দেখিতেছি, স্থানীয় রাষ্ট্রাৰিকরণ 
( বিষবানিক্াাপ) হে পাচটি লোক লইয়া গঠিত তাহার মধো দুইজন বোধ হয় বাজপুকম, বাকী 
তিনদ্গনই শিল্পী, বণিক এ বাবসানী সমাজের প্রতিলিখি _লগরত্রেষ্ঠি, পরখ সার্থবাহ এবং 
প্রথম কুলিক। বানসা-হানিজ্ছোর সমৃদ্ধি ছিল বলিযাই বাষ্টে এই সব সমপ্রধায়ের প্রাধান্য 
ব্বীকতও হইাছিল ; অখৰা এমনও হইতে পারে, এই সদ্বক্ধির পশ্চাতে রাষ্ট্রের সঙ্জান একট! 
(চো ছিল এবং লে-চেষ্টারই কতকটা রূপ আমরা দেশিতেছি এই বাষ্টরাধিকরণগুলিতে। 
বের বাহিরে পন বাষ্ট বিভাগের সাক্ষ্য ঘি পু বঞ্চলের পক্ষেও প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে 
স্বীকার করিতে হয়, শ্েতী, সার্খবাহ্‌ এ কুলিক প্রত্যেক সম্প্রবাযেরই নিজ নিঙ্গ নিগম বা 
লাগ ছিল, নিজেদের স্বার্থ ও অদিকার রক্ষা ও- বিস্তারের জর ; এবং প্রত্যেক নিগম বা! 
লংখের দিনি প্রধান সভাপতি ছিলেন তিনিই স্থানীর বাষ্টাদিকরণের সভা হইতেন, ইহ! 
অসন্ত ক্মহুখান নয়। বাষ্টে বণিক, শ্রেষ্ঠী ও ব্যবদারী সমাচ্ছের এই ক্যাবিপতা, দেশি ও 
ইবলেশিক বাণিজ্যিক সমষ্টি, হবার প্রচলন, বাহস্রায়ন-বদিত 

লাগ খত নাগর-দীবনের বিলাস-লীলা, এই সমপ্তই পওনাগবী ধনতয়ের দিকে- 
নিঃসংশথ ইন্দিত দান করে। এই যুগের বাংলার সামাজিক ধন শ্রেহী-বণিক-হাবসাধী 
সমান্ছের কমাতে, এবং সেই খনেই বাষ্ট পুষ্ট, সামাঙ্গিক ধন উৎপাদন ও বন্টনের 
সাধারণ নিয়মে বাষ্টি যেমন ইহাদের সোগক ও সমর্থক, ইহারা তেমনই রাষ্ট্রের প্রধান ধারক 
এ সমর্থক ৷ শুধু কৃমি কর-বিকু-দালের ব্যাপাবে নয, স্থানীয় সকল ব্যাপারে এই সমাঙ্জই 
_ অন্ততম কঠা, এমন কি লিশিপ্রমাপ দেখিলে যনে হয়, রাঙ্গপুরুষকেও বোধ হয় 
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ইহাদের নির্দেশ মানা করিয়া চলিতে হইত । এই সব সাক্ষা-প্রধাণ ও তথা রাষ্ট্বিক্গাস 
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নাই-ই, স্থানএ নাই । এই নুগে! দুৱটি নাত্র লিশিতে ( খনাইসহ লিপি, ৪৩২-৩৩ এবং ওনং 
দাখোদরপুর লিশি, ৪৮২:৮5) নি ক্র বিক্রর ব্যাসারে ববা্জপ্রতিলিনিগ ( আবুক্তক ) সঙ্গে 
স্াক্কার্ধ নির্বাহ ধাহারা কবিতেছেন তাহাদের মধ্য বিত্তবান ব্যবসাধী-সদান্ষের 
প্রতিনিদিদের কাহাকেও দেখিতেছিনা, পরিবন্ে নেখিতেছি স্থানীয় মহত (প্রধান প্রধান 
লোক ), গ্রামিক ( গ্রান-প্রধান ), কুটম্বিক (সাধারণ গৃহস্থ ) এবং অষ্টকুলাদিকরণদের । 
ধনাইদহ পট্রোলী-উল্লিখিত স্থুমি সান1( খাটা ? )পার-বিনয়ের অন্তা্তি; দামোদ্ধপুর 
পট্টোলীর নির্দেশ দেওয়া হইযাছিল পলাশবৃন্দকের সঅখিকরণ হইতে । মনে হর, 
এই দুইটি স্থানীয় 'পিকরণ-শাসিত ছলপদগান্ডে শিল্প-বাণিজ্া-ব্যবলারের প্রসিন্ধি ছিলনা, এবং 
শ্রেষ্টী-বণিক-বাবলাী-শিল্পীক্লের কোনও নিগন বা সংখ ছিলনা; বস্তুত, এই সব অৰিকরণ 
গ্রামাদিকরণ । তবে, স্থানীর সমাঞ্ছ একান্তভাবে কৃষিপমানগ না-ও হইতে পাবে, কারণ মহ্ৰর, 
গ্রামিক, কুটু'্বিরা সকলেই বে কিছু স'পূর্ণ কুধিনিরঠর ছিলেন, এমন কথা নিঃসংশরে খল! 
খায় না। মদাধিক সমাজ তো! একটা ছিলই ; সেই লনাঙ্ের লোকেরা ভূমিলন্ধ গ্যানিত্র 

যেমন ছিলেন, তেমনই কিছুটা পরিমাণে শি-বাবিগা-বাবসাগ্ননি্ঠর বোধ হয ছিলেন । 
1 থে শিল্প-বাবপা-বাণিঞ্জানিতর সনাদের কথা এই মার বলিয়াছি প্বভাবতই তাঁহার 
কেন্্র ছিল নগর গুলিতে । এই নাগন্ব-সমান্দেক জীবন-প্রণালীব, কিছু কিছু ইঞ্চিত পা 
৯: ঘা ৰাংস্যাগ্ননের কামশাস্থে ।  বাংপ্তারন আগ্রমানিক তৃতীয-চতুর্খ শতকের লোক, কাছেই 
bl আলোচ্য যুগের সমসামবিক। গ্রাম ও নগব-বিগ্রাস অব্যাছ্ে প্রাচীন বাংলাৰ নাগবজাবন, 
সগক্ধে নিস্বত আলোচনা করা হইরাছে। এখানে একথা বলিলেই ঘৰে থে, সপ্দাগৰী 
ধনতঙ্ে পু নগর-সমাজে বে অবসর ও বিলাসলীলা, বে কানচাকুধলীলা বাদান্ম:পু বে এবং বনী 
সমাজের গুহাক্জঃপুনে পৃথিবীর ইতিহাসে সব দুগেচর হয়, ভার্রতবশেও তাহার বাতিফ্ষম 
শু বাঞ্চা বাগ হয নাই । তে, ৰাংলাহেশ চিরকালই উত্তর-ভাবতীয় সমান্গ ও সংঙ্কতির 
প্রতান্থদেশে অবস্থিত বলিয়া, এবং এখানে আধপূর গ্রাম্য সমাজ ও 
সাস্ৃতির প্রভাব বহুদিন সক্রির ছিল বলিছা এদেশে নগর ও লাগর-সবাজ কোনোদিনই খুব 
একান্ত ও সনাদৃত হইয়া উঠতে পাবে নাই । তৰু সামাজিক আবৰ্তন-বিৰ্ভনেৰ নিন্ম এখং 
উত্তর-ভারতের স্পর্শ এক্াইথা খাওয়া তাহার পক্ষে সন্তৰ হয় নাই । নাগরকদের বিলাস- 
অবলরসথ দৈনন্দিন ল্গীবনঘারা! সৰ্বদ্ধে বাহস্তাহন ্ধাহা বলিয়াছেন তাহা ক্তকাপে 
বাংলাদেশের প্রতিও প্রযোজ্য । একাবিক আগার তিনি প্রাচীন বাংলার (গোর ) 
.. পুক্ষদের সৌন্দ্বোধ ও চার উল্লেখ কৰিছাচেন। হাতা ছে লগা লা নখ রাখিয়া 
পর দৌন্দধা করিতেন তাহাও উল্লেখ করিতে কুলেন নাই। বঙ্গ ও গৌড়ের 



















না 
না, ॥ 
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অব্যাহত, এবং বাষ্ট ও বাক্রবংশের সমর্থন  পোগকতা ইহাদের পশ্চাতে বিষ্তখান। 
স্বমেধ-যা্ী আঙ্গপাধখাবলরী হঞদা সন্ছে ওল্র-সমাটেরা এই ছুই ধর্মের, বিশেষত, 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি অন্ভর্র ও শ্রন্ধাবান ছিলেন । নালন্দা-মহাবিহারেষ গোড়াপত্রন তে! 
ভীহাদের পোষকতায়ই হইয়াছিল বলিঘা মনে হয়; অন্তত ঘুহান-চোয়াডের সাক্ষ্য তাহাই । 
লারনাখ-বিহারের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কতি-সাবনার পিছনেও তাহাদের পোষকতা সক্রিয় 
ছিল, এ-সম্বন্ধেণ সন্দেহ করিবার কিছু নাই। বাংলাদেশেও অপ 
সাঞ্চা বিস্তমান। ই-হসিঙের নি-পি-কিছা-সি-কিয়া-পো-নো যি ফুসে" 
(০০১০০ )-কথিত বরেহ্ছদেশান্তর্গত সগস্থাপন সপ হইয়া খাকে তাহা 
হইলে মহারাজা গুপ্ত বৌন্ধদর্দের একজন পোষক ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। পাহাড়পুর 
পদট্টোলীর (৭৮-১৯ ) সাক্ষা হইতে মনে হয়, জৈনধর্ম ও সংঘ অুপ্বর্বা্াদের সমর্থন গাছ 
কষরিযাছিল। মহান বৈক্ণপ্ত ভিলেন মহাদেবের ভক্ত অর্থাৎ শৈব; তিনি তাহার সামস্থ 
মহারাক্দ কুইদত্তের অনুরোধে ত্রিপুরা ছেলার গুপাঠঘক ( গুণিকাগ্রহার ) গ্রামে কিছু ভূমি গান 
করিয়াছিলেন, মহাধানাচাথ শাস্থিদেব প্রতিষ্ঠিত মহাঘানিক অবৈবন্তিক ভিক্কুসংঘের সাঞম- 
বিহারের সেবার জন্ত । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্তব্য বে, ওগ্তৱাজবংশ ছিল ত্রাক্ষণ্যদ্ণাবণখী, 
এবং ইহাদের রাদত্বকালেই ভারতবৰে পৌরাণিক ত্রা্ধণ্যবর্ম--এখন আমরা যাহাকে বলি 
হিন্দুধর্ম, তাহার অন্্যখান ও প্রসাবলাভ ঘটে। মত, বায, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রদান 
পুরাপন্ডলি এই যুগেই বচিত হয়, এবং পৌবাণিক দেবদেবীর এই সমর পুজা ও প্রতিঠা 
লাভ কৰিতে আৰম্ভ করেন। ইন ও বৌন্ধর্গের প্রতি বাজকীর ঝদাধ ও পোষকতা 
খাক। লত্ধে তাহারা এই ত্রান্মণা ধর্মের সবিশেষ পোষক ও বারক হইবেন, এবং এই ধর্ম এ 
সংস্কৃতি প্রচারে সণেষ্ট হইবেন, ইহাই তে। স্বাভাবিক । বাংপাদেশের সমলামন্ধিক লিলিগুলির 
সাক্ষ্ও তাহাই । অনিকাংশ লিপিতেই ব্রাহ্মণদের সাক্ষাৎ তে! পাই, কুমিদান 'তে| 
ভাহারাই লাভ করিতেছেন, ছান্দোগ/-ত্রাকধণের উল্লেখও একটি লিপিতে আছে (ধনাইদহ 
লিপি); কিন্ত তাহার চেছেও লক্চযনীর, বিবিধ ব্ৰাহ্মণ্য শাগঘজ্ এবং পোরাণিক দেবদেবী 
পুজার প্রচলন, বাক্মণনের জন্য নুতন নূতন বসতি স্থাপন, হত্যাদি। অগ্রিহোত্র যজ্ঞ, পা 
মহাধঞ্জ, চরুত্বামী (বিকু ), কোকানুবন্বাৰী, শ্বেতখাহদাবী, নানান, গোৰিন্দস্বাষী, 


পৌরাণিক আাদাশা 
ধর্ম ও সংস্কৃতি 
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করিতেছেন । ব্রাহ্মণদের ক্মিদান করিবার ফে-ররীতি পরবর্তীকালে স্বপ্রতিষ্ঠিত ও স্বপ্রচলিত : 
হইয়াছে তাহার সুত্রপাতও দেশি এই সময় হইতে । অব্যবহিত পরবর্তী যুগে যে এই অন্যান 
“আরও বাড়িয়াই গিয়াছে, তাহার প্রমাণ বষ্ঠ এবং সপ্রম শতকের প্রত্যেকটি লিপিতে্ পাওয়া 
মাইবে। লোকনাখের হিপুা-পট্টোলীতে দেখিতেছি, বান্ধ! লোকনাখের,মহাসামস্ত ত্রাণ 
প্রদোষণর্ম। সথবব.দ বিষয়ের অবণ্যমন্থ জমিতে অনন্ব-নারায়ণের এক মন্চিব প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহাবই সর্লিকটে চাছুবেসবিশবাবিশাবন (চাহি ) দ্বিশতাধিক ব্রাহ্মণের বসতি 
স্থাপন করিযা দিযাছিলেন ॥ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মপ্যধর্মের এই বে সবিশেষ পোষকতা ইহার বারী 
ইদিত লক্ষ্যণীয় ; এই পোষকতার ফলেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মপা ধর্ম ও স্রাঙ্মপা সমান্ বাষ্ট্রের 
সন্াতম গারক ও পোষক শ্রেঠতপ গড়িয়া উঠিতে আবস্ত করে, এবং তাহারা ধর্ম, সমাঙ্গ 
ও সাংস্কাতিক আদৰ্শ নির্দেশের নিয়ামক হ্যা উঠেন। উদ্তব-ভারতে এই শ্রেণী ও শ্রেণীগত 
সমাদের এরতিহাপিক বিবর্তন আগেই দেখা দিয়াছিল। গ্রানিপত্তাক ন্মাপ্রয় করিয়া 
বাংলাদেশে সেই বিবর্তন এই গুগেই, অর্থাৎ চতুর্ণ হইতে বট শতকের মধ্যে সর্বপ্রথম বেগ 
দিল; এবং ইহাদের অবলস্বন করিহাই আর্থ ভাষা, আর্ম ধর্ম ও সংগ্কুতির আোত সবেগে 
বাংলাদেশে প্রবাহিত হইল । রাঘাহণ, মহাভারত, পুবাণকথা; বিচিত্র লৌকিক গল্প- 
কাহিনী ইত্যাদি সমন্দই সেই লরোতের দুশে এদেশে স্মাসিয়া পড়িয়া এদেশের প্রাচীনতর ধর্ম, 
সংস্কৃতি, ভাষা, লোককাহিনী সমস্ত কিছুকে লবেগে সমাজের একপ্রাস্থে অথবা নিয়স্থরে 
ঠেলিয়! নামাইয়া দিল। উচ্চতর শ্রেণী গুলির ভাষা হইল সআার্যভাবা ; ধর্ম হইল নৌ, জৈন বা 
পৌরাণিক ব্রা্ধণ্যধর্ম , সাংস্কৃতিক আদর্শ গড়িয়া উঠিল আরাদ্শাগুধারী। প্রতান্যস্থিত 
বাংলাদেশ এই যুগে উন্তর-ভাবতের বৃহত্তর বায, অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
দাবার সঙ্গে যুক্ত হইয়া গেল; এবং তাহ! সম্মব হইল বাংলাদেশ গুপ্র-রাজবাশের প্রায় 
স্নজারতীয় সায়াঙগোর অংশ হওয়ার ফলে, ব্যবসা-বাণিজা সংক্রান্ত আদান-প্রদানের ফলে, 
ত্রা্ধণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের ফলে। 


আীক্টোত্তর পঞ্চম শতকে ছু হুশেরা ভারতবধের উপর ঝপাইয়া পড়িল এবং প্ুপ্র-সাযাজোর 
উপর বলিঘ। তাহার ভিন্তি একেবারে ঝাকি নাকি দ্রধল কবিরা দিল। প্রায় এই 
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বংশগোত পরিচয়-বিশীন বশোং্খঁন নামে জনৈক (দিপ্িজধী বীর প্রবল প্রতাপশালী হইয়া 
উঠা শিছিলমূল প্রসামাগ্জাসৌখটিকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। ধশোধর্মন 
লীহিতাতীর পর্ন সাহার পবা সৈক্তবাহিনী লইদা অগ্রসর হইয়া ছিলেন, এবং সম্ভবত 
বাংলাদেশ আর একবার বৈতলীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এই গ্ষপরাক্ছের যোদ্ধার কাছে মন্ধক 
অবনত করিয়াছিল । তিনি দুধ ফুনদেরও পৰাজিত কৰিছা কাহাদের নেতা মিহিরকুলকে 
তভাড়াইঘা লইম্থা গিয়াছিলেন কাস্মীরে। কিন্তু যশোধর্মনের দিস্বিজ্য় ক্রপস্থায়ী, এবং তিনি 
কোনে! বাশ বা স্থারী গাজা বা বা গড়িয়া সুলিতে পাবেন নাই। স্থযোগ পাইয়া 
উন্তর-ভাৱতের বড় বড় সামস্তেরা স্বাতন্থা ঘোষনা করিয়া নৃহন নূতন রাজা ও 
কাবংশ গড়িয়া তুলিলেন; কানৌ-কোশলে মৌখরী বাজবংশ এবং স্থানশ্ববে প্ানতি 
কাপ সাক উত্তোলন করিল । গ্রপ-হানবৎশের দুর্বল বংশধর ও প্রতিনিধিরা মগধ-মালবকে 
(কেজ্জ বিঘা কোনো প্রকারে একদা-প্রদীপর স্বর্ণের শ্মতি একটি ক্ষত দীপ শিখার ছিয়াইয়া 
রাখিলেন। বাংলা দেশও এই স্থয্োগ গ্রহণে অবহেলা করিল না। সর্বাগ্রে স্বাতন্না 
মোদনা কৰিল পূৰ্ব ও বক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বদ্ের বর্ধমান অঞ্চল | ৫-৭৮ পুানে 
পুরা অঞ্চল অথাৎ পর্ণ-বঙ্গ বৈগ্গপ্রের নীল ছিল; বর্ধানান অঞ্চল তখন বৈন্যগুপ্লের 
সামন্ত বিজয়সেনের শাসনারীনে। সস্রমান হয়, বন্ধমান অঞ্চল হটতে আরস্থ করিয়া 
দিপুর পরশ বৈক্ষগুপ্রের রাজ্য বিস্বৃত ছিল এই অঞ্চল যষ্ট শতকের প্রথম অপবা 
দ্বিতীয় পাদে, ৫*৭-৮' বর কিছু পবে, স্বাতঙ্থা ঘোষনা করিয়া বসিল। এই শতকেরই 
শেষপাজে কোনো সময়ে স্বাঙ্গা ফষোষনা করিল গোঁড়। গৌঁড় ও বঙ্গের স্বাতপ্্রোর 
ইতিছাসই শঠ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে সপ্ষ শতকের মধ্যভাগ পন্থ বাংলাদেশের 
ইত্তিহাস। এবং এই ইতিহাস একদিকে ধর্মাদিতা-গোপচস্-সমাচারদেবের বাজবংশ এবং 
অরাদিকে শশাস্বকে দ্মাশরয় কৰিয়া কেন্সীকৃত । 

ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত পাচটি এবং বর্ছমান অঞ্চলে আবিষ্কৃত 
একটি, এই ছয়টি পট্টোলীতে তিনটি মহানাঙাধিরান্দের খবর পাওয়া যাইতেছে : গোপন, 
ধর্মাদিত্য এবং নবেক্ছাদিত্য সমাচারদেব ॥ ইহাদের পরষ্পরের -সঙ্গে 
পর বং পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই, 

তিনজনে মিলিয়া অন্যন ৩৫ বহসব বাজব্ব করিয়াছিলেন এবং 
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হইতে আর্ত করিনা একেবারে রিপুরা পান্ত 












লামন্ত হইলেন গোপচক্দের। জ্জাবিদ্কাত হবগদুহা হইতে মনে হয়, সমাচাৰদেবের পরও 
আরও কয়েকজন রাজা এই সব অঞ্চলে ব্রাহ্ম করিয়াছিলেন ; ইহাদের মধো একন্কনের 
নাম পুখ,জ্বীৰ ( মতাস্থবে, পুথ.নীব অথবা পুখ বীর) এ আর একজনের লাম খরা 
(কা ভ্রঙ্ধরাদিতা )। বাতাপী বা বাদানীর চালুকাৱাঙ্জ ক্বীতিবর্ন৷ ৫৯৭-৯৮ শৃষ্টাব্দের আগে 
কোনো সময একবার বঙ্ষদেশ জয় কনিয়াছিলেন। বোগ হয় তাহার এই আক্রমণের কলে, 
অখবা গৌড়ে শশান্ষের অন্াদয ও কাজা-বিস্তারের ফলে, অথবা ছুয়েবট সন্মিলিত কলে 
বঙ্গের স্বাতগ্থয কিছুদিনের জন্য কু হইয়া খাকিবে। 
সপ্তম শতকের প্রথম, ব্বিতীয় ও তৃতীয় পানে সমতটে একটি বৌদ্ধ রান্মবংশের গবর 
পাওয়া দাইতেছে আলরম্ষপুরের দুষ্টটি লিপিতে এবং চীন পরিতরঙ্গক ই-ংলিঙ, এ সো-ডি'র 
বিবরণীতে । আশ্রফপুরের লিপি ছুইটিতে নপাদিরাজ গড় গোস্থাম, ( পুত্র ) জাতণকষগ. (পু) 
দেৰখক্গ এবং ( পুত্র ) বাজবাঙ্গ ( ভট্ট ) নামে চাবজ্জন বাছার খবর পায়া বাইতেছে। এই 
বংশ ইতিহাসে খড়গ বংশ নামে খ্যাত) রিপা জেলার দেউলবারীতে 
খপ সৰগী জবীহ (ছা) একটি সি পাবলীঠেফেবখডগের সী এবং 
সাঙ্জবাক্মভন্টরের মাতা প্রভাবতীব নাম উৎকীর্ণ আছে । সেং-চি রাঞ্জভট 
নামে সমতটের এক বৌদ্ধ বাজার নাম করিয়াছেন, এবং ই্-হসিও:ও দেববর্দা নামে পৃর্বদেপের 
এক বাজার গৰ্ব দিতেছেন। নেববর্মা ও দেবখড় গ এক বাক্কি হলেও হইতে পারেন, না-ও 
হইতে পাৰেন; কিন্তু সেং-চি কথিত বাহ্ছভট দে কারুর পটোলীর বান্গরাক্ষতট। এ-কথা 
নিঃসংশয় বলিলেই চলে। যাহা হউক, এই বংশের অন্তত একটি জ্যন্বদ্ধাবাব ছিল কর্মাস্ম- 
বাসক ( বোস হয়, ত্রিপুরা জেলার বর্তমান বড়কাম্তা )। স্াশ্রকপুর ঢাকার র্রিশ মাইল 
উত্তর-পূব দিকে। সশ্রমান হয, ্স্তুত বর্তমান ঢাকা ও জিপুর! অঞ্চল এই বংশের বাগ্োর 
অন্তর্গত ছিল। যাহাই হউক, খড়গ এই উপাস্ত নাম দেশঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। খড়গ 
বংশের বাঙ্গারা কোনো পাৰত্য কোমের প্রতিনিধি হইলেও হইতে পারেন। খড়গ বংশ 
বো হয় স্বাধীন বাজ্ধবংশ ছিল না। বাঙজবাক্ভট্টের নাশ্রফপুব-লিশিতে একখণ্ড ভূমির উল্লেখ 
আছে, এই কৃমি খণ্ড ইতিপূৰেই আনৈক *বৃহৎ-পমেশ্বর" কনক দান কলা হইয়াছিল। 
এই “বৃহৎ-পরমেশ্বর” কে ছিলেন, বলা কৃঠিন , তবে, খন্ড গর! মে সগ্মোক্ত বৃহৎ-পরমেশ্বরের 
সামন্তবংশ ছিলেন, এমন নতমান সঅযৌক্িক নয়। সামন্তরাও খে অনেক সময 'নপাদিরাজ, 
'অবিমহারাজ' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন, এমন প্রমাণ হত নয়। খড়গবংলীয াঙ্জারা 
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৪৫৪ বাঙালীর ইতিহাস 


সামন্ধ-বাজনংশ খড়গবশীঘ নৃপাদিবাছলের ্বনিকাঙ্ স্বীকার করিতেন। এ-সদবদ্ধে নিশ্চয় 
করিয়া কিছু বলিবার উপায় লাই । 

লোকনাখের রিপুঝ! পট্টোলীতে লোকনাখেরই সমলাময়িক জনৈক নৃপ স্সীবগারপের 
উল্লেখ আাছে। এই আীবগারণ বে-বংশের াজ্জা ছিলেন সেই বংশকে রাতবংপ বলা 
মাইতে পারে, এবং ডিপুরা জেলার কৈলান গ্রামে সধুনাবিচ্ৃত একটি পটটোলী হইতে এই 
বঃপে দুইটি বাজাৰ খখর পানহা বাইতেছে। অক্ষর-সাক্ষা হইতে মনে হয়, এই সামন্ত 
ব্রাছ্বংশ সপ্ুস শতকের দ্বিভীর ও তৃতীয় পালে সমতটের অবীশ্বর ছিলেন। এই বংশেৰ 
প্রক্চাতা বোধ হয় ছিলেন সমতটেশ্বর প্রতাপোপনতসামন্থচক্র- 
ভীতীবধাবণ বাত ; ারার পুত্র ছিলেন সমতটেশ্বর প্রাপ্পপঞ্চমহাশন্দ 
{ অর্থাৎ বিলি একাধারে মহাপ্রতীহাক, মহাসান্িবিগ্রহিক্, মচাসশ্বশালাদিকবত, মচা- 
ডাণ্ডাগাততিক এবং মহাসাধনিক ) ছ্রিগারণবাত , প্যাকের পুত্র ছিলেন মুবরাঞ্জ বলধাবণ 
ঝা বগা বাহলা, এই রাতবংশও সামস্ববংশ, স্বামীন বাছবশ নহেন। তাবে খড়গ বংশ 
ৰা লোকনাদের বংশ বা ঝাতবংশ, ইহ্বাবা নার্চমই শুধু ছিলেন সামন্ববংশ ; কার্যত ইহারা 
স্থাদীন নরপতিদের মতষ্ট বাবহার করিতেন । রাক্ৰাশের কালার! ছিলেন ত্রাগণাদর্মাবলম্বী, 
এবা, ধারণ নিচ্ছে ছিলেন পরম বৈক্ষব ; কিন্তু কৈলান-পট্রোলীদ্ধার| ঘে-স্কুমি বিক্রীত 
এবং পরি হটখাছিল সে-কৃমি রাজার মনথাসাক্ছিবিগ্রহিক জয়নাখ দান করিয়াছিলেন 
একটি বৌদ্ধবিহাকে, ক্যাধসংমেন অশন, বসন এবং গ্রস্থাদির বায় নির্বাহের জন্য এবং কতিপয় 
ব্রাহ্মণকে--ঠাকাদের পঞ্চমহথাযজেৰ ব্যয় নির্বাহের আন্ত । দীধাবণ ছিলেন পরমকারুণিক, 
এবং একাধারে কৰি, মধুর ব্চরিতা ( অতি মধৃবচিত্রসীতেকৎপাদযিত! ), শক্ষবিস্যাপারগ্গম 
এবং নানা বিন্ধা 9 কলায় পারদর্শী । ভাঙা পুত্র বলধারণও শব্দবিদ্ছা, শব্ববিদ্ধ। এবং 
হী ও অশ্বৰিষ্মায় স্বনিপুণ ছিলেন। 
খড়গ বংশ, লোকনাদের বংশ এবং রাত বংশের রাজারা প্রায় সমসা নি, এবং এই 
প্রত্যেকটি বাজবংশই সমতটে সবাক করিয়াছিলেন। কে কাহার পরে সমতটের অধিকার 
লা কবিয়াছিলেন, নিশ্চছ কৰি! বলা কঠিন; ইহাদের বৃহৎ-পরমেশ্বর মহারাজাধিরানরাই 
বা কাহারা ছিলেন, তাহাও বলা বায না তবে, মনে হয়, খড়গ বংশ প্রথমে বঙ্গেই াহ্গ্ 
করিতেন, পরে রাজা দেবখকগ সমতটে রাঙ্গযবিস্তার করেন। বোধ হয়, খাদের সামন্ত 


সেখ রাত বংশ 





অসম্ভব নয় যে, সপ্তম শহরকে গৌড়ে এবং উত্তর  পন্িব-নক্ষিণবঙ্গে পশাক্ষ ৰে 
গোৌড়তত্র প্রতিটা! কৰিয়াছিলেন খড়গ ও বাতবংীয হাদ্ছাব! গোড়ার তাহারই সামা 
ছিলেন। শশাক্ষের মৃত্যুত পথ গৌডত্গ বিনষ্ট হইলে এই সৰ সামন্ত বংশ একে একে 
কাখত স্বাধীন হইয়া উঠেন। 

এই সংক্ষিপ্ত তথ্যবিবৃতি হইতেই বুঝা! ঘাইবে, সপ্তম শতক্ষের শেষাশেনি পার 
কি অষ্টম শতকের গোড়া পৰন্ত বৰ ও লনতটের '্ব(তয্থয বলার ছিল ; বিন্ধ খন ঘন রাজবংশ 
পরিবর্তন ও প্রবল সামস্তাদিশত্য দেখিয়া মনে হয়, এই স্থাত্োর মূল শিথিল হইয়া 
পড়িতেছিল। তাহা! ছাড়া, সনদামদ্িক অন্াগ্ সাক্ষ্য প্রবাণ হহতে জানা ধায়, ব্ ও 
সমতট এই সময় একাধিকবার বহি:শ:৫ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হইতেছে, এবং ত্রাষ্টে বিশৃঘ্খলাত দুচন। 
দেখা দিতেছে। এই বিশৃত্খলার ইতিহাস পত্বর্তী পর্বে আলোচনা করা বাইবে । 

সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় ও ভৃতীঘ পারে যখন বন্ধ ও সমতটে খঙ্গ ও বাদবালীয় 
সামন্তদের গ্রন্থ চলিতেছে তখন গৌড়ের স্ববস্থাটা কি, তাহা দেখা যাইতে পারে। 

হন দামোদর লিপির সাপ্াগ্যারী পু বন্ধন ২৪৯ আীয়-শতকেও দনৈক গুপ্র-দ্রাবদেগ 
অনীন। মহাসেনপুপ্ত নামক জনৈক শুপ্ত-নবপতি ( আহ্ৰমানিক হয শতকের চতুর্থপাদ ) 
SY লোহিতাতীবে কানজপরাঞ্জ স্থন্থিতবর্যাকে পরানিত করিয়াছিলেন 

শীত. লিখা লিপিপ্রমাণ বিদ্ধনান। পুওু বর্ধন ও গৌড় যা শতকের চতুর্থ 


পাদের আগে শ্বাহঙ্য লা করিতে পারিয্াছিল বলিহা মনে হয় না। খাহা হউক, সপ্তম 
শতকের সুচনায় দেখা যাইতেছে, জনৈক জমহাপামন্ত- শশাঙ্ক গৌড়ের ্বাদীন শ্বতঞজ 
নরূপতিরূপে দেখা দিতেছেন, এবং পৌডাষট্র উত্ত-ভারতের ইতিহালে একটি গত বিশিই 
অধ্যায় রচনা করিতেছে) 
গৌড়ের এই বাত লাভ উতিহানসিকেরা লাখাবণত মতটা আকন্থিক বলিয়া মনে 












২৪৬ বাঙালীৰ ইতিহাস 


বিবাহ করিগাছিলেন পু্প বা পুক্বকৃতিরাঙ্গ প্রভাকরবদ্ধল ; তাহাদের ছুই পুত্র 
& এক কল্তা ; রাঙ্াবদ্ধীন, হববদ্ধন ও বাঙ্ছাছী। বাদ্ছাস্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন মৌধরী- 
াঙগগ্হবর্সা॥ গোত্ত-স্বাতস্থোর নায়ক শশান্ধ ইহাছের সকলের, এবং মহাসেনওপ্রের পরবর্তী 
গুপ্ররা্ধ দেবঞ্প্রের সমলামন্তিক ; কাছেই তাহার ইতিহাস এবং গৌড-্বাতস্থোর ইতিহাস 
ইহাদের সকলের সঙ্গে ভিত । লে-ইতিছাস সমলামন্বিক লিপিমালা, বাণভট্রের হরি, 
খুৱান্‌-চোয়ানের বিবরদী এবং ক্যাপনঞ্থ্মূলকলস প্রস্ৃতি:গ্রদ্থে উল্লিখিত, ব্যাখ্যাত ও কীতিত 
হইয়াছে । তাহার কলে পুশ্রনৃতিরাজ হর্ববন্ধনের সক্ষে লক্ষে শশাস্ধ-কাহিনীও অল্পবিস্তর 
সুপতিচিত। 

শশার প্রথম পরিচয় মহালানস্থকপে । কাহার মহাসামন্থ তিনি ছিলেন, নিঃসংশয়ে 
আলা কঠিন, তবে, মনে হুর, মহালেনগ্ুপ্র বা তৎপরবর্ী মালবাধিপতি দেনগুপ্র 
ভহার অধিবাদ ছিগেন। রাঙ্ছাবদ্ধন কষ্টক দেৰগুপ্তের পরাঙ্গযের পর শশাক্ষই যে 
দেবগুপ্রের দায়িত্ব ও কর্ডধাভাব__যৌখবী-পুন্তা্থতি মৈত্রীবন্ধনের 
বিরদ্ধে সংগ্রাম-_নিঙ্গের পস্ন্ধে তুলিয়া লষ্টযাছিলেন তাহা হইতে 
মনে হয়, শশান্ক যগ-মালবাদিপতি গপ্বাচ্জাদেরই মহাসামন্ত চিপেন । যাহা হউক, এ-তখা 
নিঃসাংশয় যে, ৬:৭ আক্টান্দের আগে কোনো সময়ে শশাঞ্ক গৌড্রের স্বাধীন লরপতিকপে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এবং কর্ণস্থবর্ণে ( মৃশিগাবাদ জেলার রাষানাটির নিকটে কানসোনা ) 
নিন্দ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন । 

মৌখৱীদের সঙ্গে গুপ্রদের একটা সংগ্রাম কয়েক পুরুষ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছিল। 
এবং তাহা গৌড় ও মগধের অধিকার ইমা বলিয়াই মনে হয়। ছুই পুক্গ সংগ্রাম চলিবার 
শর বোধ হন মহালেনগুপ্জের পিতা নিচ্ছের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশে নি করা মহাসেনগুপ্রাকে 
পুয্াকৃতিৱাদ্দ প্রভাকরবঞ্জনের মহিষীরূপে অর্পণ করেন। এই নৈ্রীবদ্ধনের ভয়ে কিছুদিন 
মৌধৰী বিক্ৰম শান্ত ছিল। কিন্ত স্ববন্থীবৰ্নাৰধ পুত্ৰ গ্রহবৰ্মী যখন মৌখরী-বংশের 
ব্বাঙ্গা, তখন মালবের সিংহাসনে উপবিষ্ট নাঙ্গা দেবগুপ্র। পক্ষ-প্রতিপক্ষের জপ তখন, 
বধলাইযা গিয়াছে। মগৰ ইতিনখোই গুপ্রহন্তহাত হইয়া গিহাছিল। মাপবৱাজ মহা- 
(সেনগুপ্তের দুই পুত, কুমার ও মাধব, প্রচাকববর্ছনের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এবং 
মালবের অরিপতি হইয়াছিলেন নেবগুপ্থ। দেবগ্ুপ্তের মৈত্রীবন্ধন গৌড়াৰিপ শশাক্ষের 
লা সং্বীমূতত-গ্রনবের মতে উতিমশোই বাৰাণসী পৰ্ব তাহার আধিপতা 
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একই দিনে সংঘটিত হইরাছিল। নেবগুপ্র ভাহান্ব পর যখন স্থানীস্বরের দিকে 
অগ্রসবগান শশাক্কও তখন দেবগুপ্রের সহা্তার জন্ক কনৌজের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিলেন ; কিন্তু দেবগুগ্রের সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইবার আগেই সম্ঘসিহাসনানচ 
রাঙ্্যবদ্ধন লসৈন্যে দেবগুপের সন্মুখীন হইঘা তাহাকে আক্রমণ, পরাক্ৃত ও নিহত করেন। 
তাহার পর হয়তো তিনি ভগিনী রাজ্যকে কারামুক্ত কবিবার জব কনৌজের দিকে অগ্রদর 
হইতেছিলেন, কিন্তু উদ্দেশ্ব সিন্ধির আগেই তাহাকে শশাস্মের সন্মুৰীন হইতে হয়, এবং 
তিনি সাহার হন্তে নিহত হন। বাত ও দুয়ান-চোস্বাঙ, বলিতেছেন, শশান্ধ রাজ্যবন্ধনকে 
বিশ্বাসগাতকতা করিয়া হত্যা! করিয়াছিলন ; অন্ত দিকে হব্নের লিপির সাক্ষা এই দে, 
্বা্বদ্ধন সত্যাস্থরোগে ( হুছতো। কোনো প্রতিজ্ঞা বক্ষার জন্ত ) ঠাহার শর শিবিরে 
গিয়াছিলেন এবং সেইখানেই হচ্ছত্যাগ কৰির!ছিলেন । মঞ্জুহিমূলকর্লের গ্রন্থকারের মতে 
রাঞ্/বর্ন নগ্র্গাতির কোনো রাছ-দাততারী কড়কি নিহত হইাছিলেন। বাণ ও ঘু্রান- 
চোয়াঙ, ছুইদনেই শপাঞ্ষের প্রতি কিছুটা বিছিট ছিলেন, তাহা ছাড়া ছুই জনই বাজ্যবধ্জানের 
জাতা! হধবঞ্ধনের কুপাপাত্র ছিংলল॥ কাছেই ঠাহানের সাক্ষা কতটুক্ছ বিশ্বাসযোগ্য বলা 
কঠিন। যাহাই হউক, এই বিতর্ক কতকটা অবান্তর, কারণ শশাক্ছর ব্যক্তি-চরিত্রগত এই 
তথ্যের সঙ্গে জনসাধারণের ইতিহাসের যোগ প্রায় অঞ্পস্থিত। রাজাবধ্ুনের মুত্যার পর 
শশাঙ্ষ আর স্থানীশ্বরের দিকে অগ্রসর হইযাছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কারণ মৌগতরী 
রাজবংশের পরাভবের আর কিছু বাক্কী ছিল না.। হশবর্ধল  ব্বাজসিংহালনে 
অভিথিক হইয়াই তৎক্ষণাৎ সপোন্ষে গৌড়রাজ শশাক্ষের বিকুনছে অগ্রসর হন । পে কামরূপ 
রাজ ভাগবরবর্ষার সঙ্গে সাক্ষাৎ, < মৈনীবন্ধন, সংবাধবাহক ভণ্ডীর মূখ হইতে ত্রাাব্ধন- 
হাতার বিস্তর বিবরণ ও বিদ্াপঞতে হা পলায়ন বৃত্তান্ত প্রাপ্তি, সসৈজে ভণ্ডীকে 
গৌড়বাঞ্ের বিকদ্ধে পাঠাইয়া নিন্দে বাজার উদ্ধারে গমন ও অপি ঝাপ দিবার 
আগেই বাজানীর উদ্ধার, এবং তাহার পর গঞ্াতীবে ভ্ডীচালিত লৈরের সঙ্গে পুনমিণন, 
ইত্যাদি বাণভট্রের রুপায় আছ অতি জববিদিত এতিহাসিক তথা৷ কিন্ত তাহার পর 
পশাফ্ষের সঙ্গে হযনর্ডনের সনদ মুনধ কিছু হইয়াছিল কিনা এসছস্ছে বাণভট্ট নীতরব। সহী- 
মূলকমের গ্রশ্বকাবের মতে এই সনয প্রাচাদেশের বা ছিলেন সোষ (= চঙ্গ = শশাঙ্ক) । ডাহা 
বাঙ্গধানী ছিল পু. ৷ হ্বঞ্ধন এই নোমকাজকে পরাজিত করিয়া স্তাহাকে নি্গ রাহ্ছাসীমার 
অধো আবদ্ধ খাকিতে বাধ্য কৰিয়াডিলেন। মঞ্ইীমূলকজের বিবরণ কতটুকু সত্য ও 
বিশ্বাসযোগ্য বল! কঠিন; তবে, তাহাৰ এই অথ বে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় লাই, এবং কামনধপ 
স্বরবর্মা ও হবন্ধনের সম্মিলিত শত্রুতা সত্বেও মতা পূব পস্ত শাক বে সমগ্র গৌড় 
অঞ্চল এগ উৎকল ও কঙ্ধোন দেশের অমিপতি ছিলেন, তাহার প্রাণ 















৪৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


করিয়াছেন । সামন্ধ-মহারাজ সোমদন্জ এবং বহাপ্রতীহার শুভকীতির 'অপুনাবিষ্কৃত 
মেদিনীপুর ( প্রাচীন নাম, মিধুনপুব ) লিপি ছুইটিতে শশান্ক অধিবান্জ বলিয়া উল্লিখিত 
হইঘাছেন। এই লিপি হুইটিব লাক্ো প্রমাণিত হয়, দগুরূক্তিদেশ শশাস্বের বাজ্োর অন্তু কর 
ছিল এবং উৎকলদেশ দওরৃক্তি-বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ৬০৭-৩৮ এষ্টাব্দের কিছু পূর্বে 
শশাস্ষের স্বতা হইঘা থাকিবে, কারণ এ সময় যুত্থান-চোয়াঙ্, মগধ-ভ্রমণে আসিয়া শুনিলেন, 
কিছুদিন স্মাগেই শশাক্ক বুদ্ধগযার বোধিক্কম কাটিয়া ফেলিয়াছেন, এবং স্থানীয় বুদ্ধযূতিটি 
নিকটেই একটি মন্দিকে সৱাইৱা বাৰ্য়াছেন। এই পাপের ফলেই নাকি শশাঙ্ক কুষ্ট- 
জাতীয় কোনো! বযাধিগরপ্ত হইয়া স্ম্দিনের মখো মারা গিযাছিলেন। ম্সূলকম্-এ্ছেও 
এই গল্পের পুনবারত্তি দেখিতে পাওয়া যাস; কিন্ত গল্পটি কতদূর বিশ্বাসযোগা, বল! কঠিন। 
শশাঙ্ক কীতিমান নবপতি ছিলেন, সন্দেহ নাই ॥ তাহাকে জাতী নায়ক অথবা বীর 
বলা মাইতে পাবে কিনা সে-সছদ্ে মততেদ খাকিলেও তিনি থে অঙ্গাতকুললীল মহাসামন্ত- 
কূপে জীবন সআরপ্ত করিয়া তদানীন্তন উত্তর-ভারতের সবোত্তম বাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির 
(কনৌদ্-স্থালীখর-কামন্ধপ মৈত্রী ) বিরদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিগ হইয়া, শেষ পথ 
ব্ৰতত স্বাধীন নবপতিকপে স্ববিস্ৃত বাজোেৱ অধিকারী হইয়া ছিলেন, এ-তথ্যই এঁতিহাসিকের 
প্রশংসিত বিশ্ব উদ্রেকের পক্ষে বঘেষট। পুরুষপরন্পত্রাবিলন্বিত কনৌন্জ-গোঁড়মগধ 
সংগ্রাম ভাহাবই শৌধ ও বীদে নৃতন পে বূপান্তরলাভ করিয়াছিল; সকপোত্তরপথনাখ 
হববদ্ধনকে ঘদি কেহ সার্থক প্রতিবোধ প্রদান করিয়া খাকেন তবে শশাঙ্ক এবং চালুকারাজ 
দ্বিতীয় পুলকেশীই তাহা করিয়াছিলেন । উত্তব-ভারতের আধিপত্য লইয়া পালরাজ 
ধর্ঘপাল-দেবপাল প্রদ্ত্ির আমলে গোঁড়-কনৌজ্ছের থে স্ুদীর্থ সংগ্রাম পরবর্তী কালের 
মাংলার বারী ইতিহাসকে উজ্জল ও গৌরবান্থিত করিয়াছে, তাহার প্রথম সুচনা শশাস্ের 
আমলেই দেখা দিল, এবং তিনিই সবগ্রশম বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের বাসীর রগমঞ্চে 
ক্মবতীর্ণ করাইলেন। বাণত্-ুঘানচোগ্াওসঞ্চুরসূপকজের প্রস্থক্কার হি তাহার প্রতি 
বিদ্বিষ্ট হা থাকেন তবে তাহার মূলে ঈর্ঘা ও হিংসা কিছু ছিল না, এমন বলা যায়না । 
শশাক্ষের মুত্র পর গৌড় ও মগহেন অধিকার লইয়া প্রায় কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। 
অন্থপরিমূলকলের গ্র্থকা মানব নামে শশাস্কের এক পুত্রের নাম করিয়াছেন; এই পুত্র নাকি 
৮ মাস « দিন বাঙ্গন্ধ করিঘাছিলেন। অন্য কোনো সাক্ষো এই তথ্যের উল্লেখ নাই, 
কাজেই ইহা সত্য হইতে পাবে, না-ও হইতে পারে । তবে, শশাস্কের মৃত্যুর পর পারস্পরিক 
হিংসা, বিদ্বেন ও অবিশ্বাসে গৌড়তঙ্ছ বিনই হইয়া পিদাছিল, মঞ্শীমূলকল্ের এই সাক্ষা 
অবিশ্বাস্য নয় বলিছাই মনে হয়। ৯৬৮ ভ্ান্দে ুান-চোয়াও, খখন বাংলাদেশ অ্রমণে 
২ ফিক ০১ 















রাজবৃত | ৪৫৯ 
শশাস্ের রাজ্যান্তর্গত ছিল। মনে হয, ঠাহার মৃত্যুর বাহিত পরে প্রত্যেকটি জনপদ 
স্বাধীন ও স্বতন্থপবায়ণ হইয্থা উঠে; এব ৬৪২ খঁান্দে কদ্বঙ্গলে ভ্াম্করব্দ- হর্ন 
সাক্ষাৎকারের ্সাগেই ভান্করবর্মী কোনো সমস্থ পুগুব্ধন-্নথবর্ণ জর করিয়া কর্ণসুবর্পের 
জয়খ্বদ্ধাবার হইতে এক কুনিবান পট্রোলী নির্গত ক্রাইযাছিলেন। চীনা াঙ্তরক্ষের 
সাক্ষ্যাদুধায়ী ৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ভাব্বববর্না পূরব-ভাবতের নব্পতি ছিলেন। =৪২-॥৩ রান নাগাদ 
কন্দোদ এবং কজঙ্গলঞ হর্বর্ধন কক বিজিত ও ন্মশিকিত হইয়াছিল, ঘুৱান-চোৱানের 
বিবরণ হইতে এইন্ধপ মনে হয়। তাহলিপ্রি-দশুরুক্ষি সঙগ্ধে কিছু বলা কঠিন, তবে 
৬৩৭-৩৮ বষ্টাব্দে মগখের বাজ ছিলেন পূর্ববর্মা, কিন্ত ৬৪১ বীষ্টাব্দে কি তাহার অবাবহিত 
আগে মগণও হরমবর্্ন কতৃক অদিকত হইয়াছিল, কারণ চীলনৃত মা-তোয়ান্‌-লিন বলিতেছেন, 
শিলাদিতা ( হৰযবৰ্ছন ) এ বংসর “মগখাধিপ" এই আখ্যা! গ্রহণ করেন। 

কামক্মপরাজ্ ভাক্ষরবর্মী বোধ হয় বেশি দিন গৌড়-ক্বস্ববর্ণ নিজ করায়র রাখিতে 
পারেন নাই। শশাক্ষের গৌড়তক্ম নিননীর স্বদ্নকাল পরেই গৌড়ে জয় নামক কোন লাগা 
বাগ করিয়াছিলেন, মঞ্চচীনূলকলরে এইক্ূস একটি ইঙ্গিত আছে। 'আগ্রনানিক সপ্রম 
শতকের প্রথমার্দ্ধে মহারাজানিরাজ জয়নাগ নামক এক সাঙ্গ কণসথিবর্ণের ্দ্ধাবার হইতে 
কিছু কৃমিদানের আদেশ মন্ুর করিছাছিলেন ॥ জয় নামক এক বাঙ্গার নাষাক্ষিত করেকটি 
মুহাও বীবকূম-মুশিদাবাদ অঞ্চলে পাএয়া গিছাছে। সুক্রার জয়, মন্ধলীমূলকরের জয়, এবং 
ব্গঘোমবাট পট্রোলীব জয়নাগ এক এবং অভিন্ন বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে।  মঞ্ছুলীমূল- 
করের বিববণ হইতে মনে হয়, ভা্ধৱবর্ষার কণশ্থিবরণাধিকারের পত্র শশকষপুস্ মানব পিনৃাজা 
পুনরদিকারের একটা চেষ্টা করিয়া খাকিবেন, এবং সে-চেষ্ট৷ হতো! ক্ষণস্থাযী সার্থকতা এ লাত 
করিয়া খাকিবে। কিন্তু তাহার পরই কর্ণসথব্ণ জন্নাগের করায্বত্ত হয়, এবং তিনি 
অহারাজ্মাদিরাজজ আখ্যায় স্বতন্ত্র নরপতিরুণে পরিচিত হন। অখবা, এমনও হইতে পারে 
ভাস্করবর্ম। কতক কর্ণস্থবর্ণ জয়ের আগেই জযযনাগা কোনো সমত এ রাঙ্গা কিছুদিনের জক 
ভোগ করিয্াছিলেন। বাহাই হউক, ৬৫* উীষ্টাব্দের মধোই শশার সৌড়-বাজা একেবারে 
তছনছ, হইয়া গেল। শশাঙ্ক গৌড়কে বেজ কৰিয়া ছে বৃহত্তর গৌডতঙ্থ গড়িয়া তুলিতে 
চাহিয়াছিলেন তাহা শস্তত কিছুকালের জনত খুলিসাৎ হইয়া গেল; যতদিন তিনি 
হাচিয়াছিলেন ততঙিন এই রাষ্টরাদশ কার্যকরী ছিল সন্দেহ নাই ; কিন্তু একদিকে চাস্কববর্মী, 
বন্দিকে হর্ন, এ-ছাছের টানা-পোড়েনের মধ্যে পডিহা শশাক্ষের অব্যবহিত পরই 
গৌডতহ্ প্রা বিন হইয়া গেল। অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদ জনৈক গৌড়াগিপ 
লা পক চিনি 
















৪৬০ বাভালীর ইতিহাস 


বা কেন, বঙ্গের, অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীর ও সবব্যালী বিশৃঙ্খলা, 
্বাহশরসথায়ের অপ্রতিহত প্রভাব ) 
এই যুগের স্থাদীন গৌ়-বাটের আদর্শ ছিল গৌঁফতঙছ গড়ি তোলা; শশাক্ষের 
কর্মকীতি এবং মঞ্ীমূলকরের সাক্ষ্য এবিষয়ে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি 
হইবার কারণ নাই । শশাক্কই ছিলেন এই আদর্শের নাক । কি-ভাবে 
দাৰালিক ই. ভিনি এই আদৰ্শকে কাকী করিতে চাহিযাছিলেন তাহা তো আগেই 
আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু বঙ্দে-সমতটে এর গৌড়তস্থে রাষ্ট্রের সামাঙ্জিক আদর্শ কি ছিল 
তাহা এখন একটু দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পাঝে। বাষ্ট্রের গঠনবিল্লাস এবং পতিচালন- 
পদ্ধতি গুপ্ত আমলেরই অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়; বাষ্টবিভাগ এবং রাঙ্জকর্মচারিদের 
খে-ইঙ্গিত সমসাময়িক লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা ছারা এই অস্ভমান সমধিত হয়। 
এই মুখে নৃতন একটি বাষ্টরবিভাগ, বীীর নাম শুন! ্াইতেছে, অন্তাত বঙ্গে-সমতটে; বক্তি 
এব বিদয়-বিভাগের মত নী্ী-বিভাগের এ একটি অবিকরণ খাকিত। স্ুকিত খিনি উপরিক 
ঝা! শাসনকর্তা খাকিতেন তাহার মধাদা এই যুগে ক্রমশ খেন বাড়িয়া যাইবার দিকে । 
তাহাকে কখনো কখনো। মহাবাজা বলা হইয়াছে, দেমন গুপ্র-স্থামলেও বলা হইত; 
কিন্ত কনো কখনো নৃতন উপাৰি তাহার উপর পিত হইয়াছে: দ্েমন সমাচারদেখের 
পাল! পষ্টোলীতে কির শাসনকণ্ভাক্ষে বলা হইয়াছে, “পৌরোপকাবিক-ব্যাপারপৰ- 
অহাপ্রভীহার" ; শশাগ্ষের অন্যাতম মেদিনীপুর লিপিতে দগুতুক্ষির শাপনকর্ঠাকে বলা 
হইয়াছে সহাপ্রতীহার ; সমাচাবদেবের ঘুগ্রাহাটি-লিশিতে উপরিক জীবদত্রকে অদিকন্ত বলা 
হইয়াছে অন্তবঙ্গ । মনে হয়, কুক্তি-উপতিকের ক্ষমতা এই যুগে বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, 
ময়সাক্তল-পট্টোলীতে ( গোপচঙ্গের আমল ) স্নেক নৃতন নৃতন বাঙ্গপুরুনের নামের দীর্ঘ 
তালিকা সর্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে; এই সব নাম ও নাকের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্তব্য সম্বন্ধে 
ব্া্টৰিক্তাস সধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, কিন্তু এখানে একা নির্দেশ কবা প্রয়োজন থে, 
এই নৃত্ধন নৃতন বাঙ্গপুকদ এবং বাজকর্মনিভাগ প্ররী একেবারে বৃদা কয় নাই ও ইহার 
__ সামাজিক ইন্দিত লক্ষাসীয়। প্পষ্টই বুৰা খাইতেছে, বাস স্বাতঙ্া লাভের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র 
অনেক বেনী প্যাস্থসচেতন হইয়াছে, নৃহন নূতন সামান্দিক দায় ও কর্তব্য টে স্বীরুতি লাভ 
করিতেছে । ইহার পর হইতে এই সচেতনতা ও স্বীকৃতি ক্রমশ বাডিয়াই বাইবে এবং তাহার 
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হ্াজবৃ্ত 1... 
বিশাধিকরণ খাহাবা গঠন করিতেছেন তাহাদের মৰো শরস্ঠ-সা্ববাহ-কুলিকনের 
দেখিতেছিন| ; পরিবর্তে পাইতেছি মহন্ত এবং ব্যাপারী বা ব্যবহারী প্রসৃতিদের। 
মহত্তরের। স্থানীয় প্রথান, ব্যাপারী-ব্যবহারীরা তো স্পষ্টতই শিল্পী-হলিক-বাব্সায়ী সমাজের 
প্রতিনিধি । দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রে শিল্পী-বপিক-ব্যবনান্বীদের আধিপত্য এখনও ৰিভমান ; 
তবে ে-মাধিপ্ত্য এখন অন্যান্য স্থানীয় প্রধানদের লক্ষে ভাগ করিযা ভোগ 
করিতে হইতেছে, অথবা এমনও হইতে পারে, বে-অঞ্চলের বিনয়াদিকরণে এই গঠন- 
বিক্তাস পাওয়া যাইতেছে লেই অঞ্চলে এই সমাজের নির্বাধ নিরবচ্ছিন্ন বাক ছিল না। 
মল্পলাক্তল লিপিতে বীণ্ী-অধিকৱণ গঠন-বিন্তাসেৱও সংবাদ পাওয়া খাইতেছে। এই 
অনিকরণটি গঠিত হইয়াছিল একজন বাহনান্বক এবং হরর, অগ্রহাৰী ও খাড়সীনের লইয়া । 
বাহনায়ক পখঘাট-ফানবাহনের কর্তা এবং রাদপুক্তণ বলিহাই মনে হয়; অগ্রহারীরা বোধ 
হয় যে-সব ব্রাহ্মণ ্রদ্ধোত্তর ভূমি ভোগ করিতেন ঠাহাদের, এক কথায় ব্রাহ্মণদের প্রতিনিধি 
অখৰা অগ্ৰহাৰ-কমি বা গ্রামের শালনকত্ঠা ; মহত্বেরা স্থানীয় প্রধান প্রধান গৃহস্থ; খাড়গী 
কাহারা বুঝা কঠিন, তবে পত্তবত্তী কালের খড় গগ্রাহী এবং খাড নী বোধ হয় একই শ্রেণীর 
বাজপুরুষ। শিল্পী-বণিক-বাবলারী সমাজের প্রতিনিধি এই বীখ্ী-এৰিকরণে দেখিতেছি না, 
অথচ বীগীটি বর্তমান বঞ্জবান জেলায় অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে কি এই সম্প্রদায়ের প্রধান্তা 
ছিল না? গ্রামের বা গ্রাম সমূহের অধিকাংশ ব্রা্ণই কি ব্ধোত্তর ভোগ করিতেন? 
বাহনায়ককে দেখিয়া মনে হয়, এই বীবীর পশঘাট নদী-নালা দিয়া নৌকা, শকট, পশু 
ইত্যাদির খাতাদ্বাত খুব বেশিই ছিল; ইহার কিছু তো নিশ্চয়ই ব্যবসা-বাণিছা সংক্রান্ত, 
এসবে সন্দেহ কি? 
এই যুগে বাষ্ট্রেব আব একটি বৈশিষ্যও লক্ষ্য কৰিবার মতন । বাংলাদেশে এই 
'ামলেই পুরাপুরি সামন্থতা্ রচনারও সত্রপাত দেখা বায় । শশাস্কের জীবনই তো আবস্ত 
হইয়াছিল মহাসামন্ব্ূপে ; বোধ হয় তিনি গুপ্যদেরই মহাসামন্ত ছিশেন। তাহা ছাড়া, 
মেগিনীপুবে প্রাপ্ত শশাক্ষের একটি লিশিতে নণনুক্রির শাসনকতা সামন্-মহাবাজ্জ সোমদত্রের 
উল্লেখ পাইতেছি $ সোমদত্ত বোধ হয় আগে দগদক্ষির বাজ! ছিলেন । 
সান. ॥৩কৃক্তি শশাঙ্ক কতৃক বিজিত হওয়ার পৰ তিনি হয়তো সামন্ত শাসন- 
কর্তা রূপে উহার উপরিক নিযুক্ত হন । কঙ্গোদের শৈলোস্ভব বংলীর মহারাজ্জ দ্বিতীয় জীমাধব- 
বাজও শশাস্কের একজন সহাসামন্তর ছিলেন। তিনিও বোধ হয় শশাঙ্ক কতৃক কপোদ-বিজযের 
পর মহাসামন্থ নিযুক্ত হইয়া খাকিবেন। পুণাইখর-লিপির দূতক মহাগ্রতীহার মহাপীলুপতি 
পঞ্চাদিকরণোপরিক মহারাঙ্স বিহ্বরসেনও গোপচঞ্জের একজন ভ্রমহাসামন্ত ছিলেন। 
শোপচঙ্ছের আগে মহারাজ বৈক্তগুপ্েরও অন্ততম মহাসামন্ত ছিলেন। 
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৪৬২ বাঙালীর ইতিহাস 


উদুমরিক বিষয়ের (-.আইল-ই-াক্বরী গ্রন্থের ওদন্বর পরগণ!- বীরন্ূম-মুশিদাবাদের 
কিয়দংশ ) বিষয়পতি ছিলেন। খন্ধগ-বংলীর রাজারাও বোধ হয় সামন্ত নরপতিই ছিলেন $ 
এবং লোকনাখের বংশ তো সামন্ত বংশ। বাতবংশীয় বাঙলা সামন্ধ-মহালামন্তই ছিলেন, 
সন্দেহ কি? এই সামন্তদের সঙ্গে মহারাছাদ্বিরাজছদের সঙ্গদ্ধের রূপ ও প্ররুতি কি ছিল, 
পরস্পরের দায় ও অধিকার কি ছিল, বল কঠিন; এ-সম্বন্ধে কোনে! তথ্য অঙ্পস্থিত। তবে 
অন্তুমান হয়, কোনো কোনো সামন্ত ঠাহারা একবারে মহাসামন্ক অথবা সামস্ব-মহারাঙ্জ, 
সেমন। কঙ্গোদামিপ মাদবরাঙ্ না উরমহাসাসন্ত শশানধ, অথবা দুতক বিজযসেন, অথবা খড়গ ও 
বাতৰংশীয় বাজারা-_ প্রকৃত পক্ষে গ্রস্ত স্বামীন নৱপতিক্ূপেই রাঙগ্ব করিতেন, শুধু 
মৌখিকত বা দলিলপত্রে নিঙ্গদেত সেই ভাবে প্রচার করিতেন না । তবে, মহারাজ্জামিবাজের 
ক্ষমতা ও বাষ্ট দুল হইলে অথবা অন্ত কোনে! উপায়ে সববোগ পাইলেই তাহারা স্বাধীন ও 
স্বাতঞ্জা ঘোষণ। করিয়া বসিতেন। কোনো কোনো সামন্ত-মহাসামন্ত মহারাজাদিরাজের উচ্চ 
রাজকর্মচারী (যথা নৃক্ধিপতি বা বিবত্পতি ) কূপে কাঙ্গ করিতেন। সামন্ত বাজাদেরও 
ন্দাবার সামন্ত খাকিতেন; লোকনাখ পট্টোলীতে দেখিতেছি, লোকনাখের এক মহাসামন্ত 
ছিলেন এরা প্রদ্দোষশর্মা। পরবর্তীকালের সাক্ষা বদি প্রামাণিক হয় ( যেমন, বামচরিতের ) 
তাহা হইলে সামন্ধদের অন্যতম প্রধান কর্ডবা ছিল যুন্ধবিগ্রহের সময় সৈক্বাহিনী দিয়া এবং 
লিঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়া সহাবাঙ্াদিরাজকে সাহাখা করা । এই সামস্ত-মহাসামস্তরা বস্তুত 
মহারাজ্ঞাবিরাঙ্গেরই একটি ক্ষ্রতর সাস্করণ মাত্র সাসস্থপ্রথা এখন হইতে ক্রমশ বিস্তার 
লাভ কৰিয়াই চলিবে, এবং পাল-আমলে তাহার পূর্ণতর রূপ দেখ! যাইবে। এ-পর্বের 
বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র এবং গৌড়তত্র এই আমলাতঞ্র ও সামন্থতস্ত্ লইয়াই গঠিত । 
স্থব্ণমূত্রার প্রচলন এই যুগেও দেখা বাইতেছে--বঙ্গ, সমতট এবং গৌড় প্রতোক 
রাষ্টেই। কিন্ত স্ববর্শনৃত্ার সেই নিকযোত্বীর্ণ হসুপ্রিত কপ আর লাই; নকল মুত্রার 
প্রচলনও আবস্ভ হইয়া হইয়াছে। রৌপা মূত্র তো একেবারেই নাই। 
ও সবাক ধন ইহা উতিহাসিক ইদ্দত অন্ত্ৰ দরিতে চেষ্টা করিয়া ছি ( ধনশম্বল অধ্যায়ে 
মুতরাপ্রসঙ্ ); এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই হেই হে, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজোর বিবর্তন 
মুদ্রার এই অবনতির অন্ততন কারণ হইতে পারে। বারও দেন সামাজিক ধনোৎপাদনের 
দিকে এই যুগে খুব বেশি দৃষ্টি বাখে নাই , কর্ণচাীতাঙ্গের বিস্তৃতি এবং বিচিত্র পদনাম ও 
বিভাগ নিপ্লেষণ কৰিলে মনে হয়, উৎপাদিত ধনের বণ্টন-ব্যবন্থাব দিকেই রাষ্ট্রের ঝোকটা 
বেন বেশি! কুদিসমাক্ষ এবং ব্যাপাৰী-ব্যবহারী সমাজের কিছু কিছু খবর পায়া যাইতেছে, 
কিন্ত বারে বিশেষভাবে কাহারও প্রাধান্য দেখা যাইতেছে না, অন্তত তেমন কোনো সাক্ষ্য 


উপস্থিত নাই। বালিজা-ব্যবলায ব্যাপারে যেন একটু মন্দা পড্িযাছে; মহত্রব-গ্রামিক- 





দের প্রতিপত্তি বান্ডিতেছে। এই যুগেই কৃমির চাহিদা বাড়িতে আর্ত হইয়াছে, এবং 
সমাদ ক্রমশ কৃমিনির্র হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। পাল ও সেন আমলে দেখা যাইবে, 











রাজবুত্ ৪৬৩ 
বাণিজা-ব্যবসায়ে বিশেষত বহির্বাণিক্গো একেবারেই মন্দা পক়িয়া গিয়াছে, এবং সমাজ 
উত্তরোত্তর ভুমি ও কুষিনির হইযা পড়িয়াছে { বাংস্টায়নের ন্বানলে নাগর-সমাঙকেই 
বেমন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ বলি! তুলিন্া ধরা হইছাছিল-_সদাগবী ধনতঙ্থের প্রকতিই 
নগৱকেন্দিক-এই আমলে সেই আদর্শে হেন একটু ভাটা পড়িতে আৰম্ভ হইয়াছে; 
ভূমি ও ক্রমিনি্র্তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমান্ছ ক্রমশ গ্রামকেন্দিক হইবার লগ প্রকাশ 
করিতেছে--কৃষিনির্র সমাজের প্রকৃতিই তো গ্রাম-কেহ্ছিক। কিন্ধ এই প্রকৃতি এখনও 
স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় নাই; কোটালিপাড়ার পট্টোলীশুলিতে তাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র 
পাওয়া যাইতেছে । একশত বছর পরে তাহা একেবারে স্বস্পষ্ট হইয়া দেখা দিবে। 

এই যুগের বঙ্গ ও সমতটের রাজারা সকলেই ত্রাহ্ষণ্য ধর্মাবলস্বী ; বাত-বংশ ও আচার 
শীলভডড্ের পিডুবংশও ত্রাক্ষণ্য ধর্মাবলস্বী, লোকনাখের সামন্ত-বংশও তাহাই । শশাস্ক ছিলেন 
শৈৰ ; তংগ্ৰচলিত মূদ্রা এবং যুয়ান-চোৱাঙের বিবরণই তাহার প্রমাণ । নিধনপুর-শাসনের 
সান্দযে ভান্ধববর্মাকেও শৈব বলা খাইতে পাবে। সমাচাবদেবের ৱাজ্রত্কালে বলি-চক্ষ-সম্ 
প্রবর্তনের জন্য জনৈক রাগ্মণ বাজ্ধকীয় কুমিদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত ধর্মাদিতা, 
গোপচন্র, সমাচারদেব, জয়নাগ বা লোকনাখের আমলের ঘে-কয়টি স্কৃমিদানলিপি এ-পম্ত 
পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিই ব্রাহ্মণদের কূমিদান সম্পন্ধিত পট্টোলী এবং ত্রাগ্দণ্যধর্দের 
পোষকতার প্রমাণ । চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের বাঙন্দীয় লিপিগুলিতে 
দেখিযাছি, বিভিন্ন নামে ও কপে বিষ্ণু ক্ৰমশ পু ও সমাদর লাভ 
করিতেছেন: মহারাঙ্জ বৈল্যগুগ মহাদেব-ভক্ত ছিলেন, এবং পুগ্ুবদ্জনে পঞ্চমশতকে 
বুধগুপ্রের আমলেই নামলিক্ক পৃঙ্গা প্রবতিত হইয়াছিল। এই যুগে অর্থাৎ নঠ-সম্াম 
শতকে গৌড়ে-কামকূপেও শৈৰ্ৰ্ম বিস্তার লাভ কৰিয়াছে, এবং উভয় স্থানেই রাঙ্গা 
শৈৰ। কিন্ত বিষ্ণু এবং কষ্ণাৰ্মই অধিক প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। পাহাড়পুৱের 
মন্দির-প্রাচীরে সপ্তম-অষ্টম শতকের মে সব মং ও প্রস্তরচিয় দেখা! বার তাহাতে মনে হয়, 
ক্র্ষপীলার বমলান্ু ন, কেশীবৰ, কুষ-বলরামের সঙ্গে কংসবাজের মরণের যুজ্ধ, গোবর্ধনধারণ, 
গোপ-বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলকাম, রক্ষকে লইয়া বাহুদেবের গোকুলে গমন, গোপীলীলা 
প্রতৃতি কাহিনী ইতিমধেই বাংলাদেশে স্প্রচলিত হইয়াছিল। রাজবংশের মধ্যে একমাত্র 
খড়গ বাজারাই ছিলেন বৌদ্ধ + আর কোথাও বৌদ্ধধর্ন রাজকীয় পোষকতা লাভ করিতে 
পারে নাই। 
ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় গুণাইঘর লিপির (৫-১-৮) সাক্ষ্ো নেখিদ্বাছিলাম, বৌ্ধাধর্ম 
পুরা অঞ্চলে রাষ্ট্র ও রাজবংশের পোষকতা লা করিতেছে । প্রায় দেড় শত বংসর এই ধর্ম 
প্রতি বাংলার কোনো রাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ ব! সমর্থন বেখা বায় না; তাহার 

সকলেই পরম 


ধন’ ও সংগতি 













১৪৪ 


৪৬৪ বাভালীর ইতিহাস 


কাজেই এই পোষকতা খুবই স্বাভাবিক । লক্ষ্যনীয় এই যে, এই পোমকত! ঢাকা-স্রিপুরা 
অঞ্চলেই যেন সীমাবদ্ধ; কার প্রান্তিক দুইটি সাক্ষাই বঙ্গ ও সমতটে ॥ আশ্চ হইতে হয় এই 
ভাবিয়া বে, এই হ্বদীর্থকালের মধ্যে গৌড়ে বা বাংলার অন্ধ কোনো স্থানে বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম 
ও সংস্কৃতি কোথাও রাষ্ট্রের কোনোপ্রকার স্বীকৃতি এ সমর্থন লাভ করিতেছে, এমন একটি 
দৃষ্টান্ত ও এ-পনস্ত জানা যায় নাই ; অথচ, অন্ঞদিকে এই যুগের সব কহটি বাছবংশই আপা 
ধর্ম ও সংস্কারাশররী, এবং এই ধর্ম ও সংস্কৃতি সমানেই বাঙ্ছকীর সমর্থন ও পোষকতা লাভ 
করিতেছে; ত্রাক্ধপ্য দেবদেনীর পু্গা প্রসারিত হইতেছে_-খড়গবংশীয় বৌদ্ধরাজত্বেও এবং 
বৌদ্ধ-রাজ্জমহিযী প্রভাবতী দেবীর শোধকতাহও তাহা হইয়াছে,_পৌরাণিক গল্পকখা 
প্রচারিত হইতেছে। এই যুগের রাষ্ট্র ও রাজবংশ বৌদ্ধ (বা জৈন ) ধর্ম ও সংস্কৃতি সন্ধে 
দে খুব শ্রদ্ধা ও অন্থগ্রহপবাহণ ছিলেন এমন মনে হয না; অথচ দেশে বৌদ্ধ অঙ্থঠান- 
প্রতিষ্ঠানের কিছু অগ্রতুলতা ছিল, এমন নয । জনসাধারণের বেশ একটা অংশ বৌদ্ধ ধর্ম 
ও লংসকারা রী ছিল; যুযান-চোযাঙ, ইৎসিও. এবং সেং-চি'র বিবরণ এবং আশ্রফপুর লিপির 
লাক্ষোই তাহা ুস্প্ | ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন পাওয়া যাইবে । 
বৌদ্ধ ও অভঠান-প্রতি্ান, বৌদ্ধ সংস্কৃতি সগ্ধে রাষ্ট্রে এই নেতিবাচক দাসীর 
কি কখনো কখনো ইতিবাচক বিদ্বেষ ও শরুতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল? কোথাও কি 
তাহার কোনো ইঙ্গিত মাছে? যুঢ়ান-চোত্বাঙ, কিন্তু ইদ্দিত শুধু নয়, সুস্পষ্ট আঅভিযোগই, 
করিয়াছেন শশাক্কের বৌন্ধবিদ্ধেধ ও শত] সঙ্ন্ধে। শশান্ধ নাকি একবার কুশীনগরে এক 
বিহারের ভিক্ষুদের বহিষ্কার করিরা দিয়াছিলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধপদান্কিত একখণ্ড প্রন্তর 
গঙ্গাগতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধগ়ার বোদিক্ষম কাটিয়া ফেলিয়া উহার মূল পন্য ধ্বংস 
নান, কিয় পুত দি ছিলেন, একট বহি সবাই সেখানে নিবৃত্তি 
mt প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতাছিলেন এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রস্তুত 
অনিষ্ট সাধন করিছ়াছিলেন। শশাস্কের স্বৃতা সম্বন্ধেও যুয়ান-চোয়াঙ, 
একটি অলৌকিক কাহিনী লিনিবন্ধ কৰিাছেন ; সেই-প্রপঙ্গে শশাক্ষের বৌদ্ধ-বিদ্ে এবং 
তাহার ফলে শশান্ষের শাস্তির প্রতি ইন্দিত আাছে। বোষিফন ধ্বংস ও এই সবতা- 
কাহিনীর প্রতিশ্দনি মঞ্লীমূলকল্র-গ্রশ্বেও আছে। য্যান-চোহাঙ_ বৌদ্ধ শ্রথণ, আংশিকত, 
হর্ন প্রসাদপ্রার্থী এবং সেই হেতু শশাক্ষের প্রতি বিঃ ॥ নঞ্জু্ীদূলকজও বৌন্ষলেখকের 
রচনা এবং বৌন্ধসনাচ্ছে প্রচলিত গ্রন্থ। কাজেই এ-বিহয়ে ইহাদের সাক্ষা প্রমাণিক বলি 
স্বীকার করা একটু কঠিন, বিশেষত দু্ান-চোঘাঙের সাকা; কারণ, শশাস্ষ-হরযবন্ধন বা 
শশাস্ষ-বৌদ্ধধৰ্ম ব্যাশানে এই বিদেশী শ্রমণ সর্বত্র অপক্ষপাত দৃষ্টিত পরিচয় নাই । 
আগেই ঘ-সা্তম শতকে রাদ্বচপের ও রাষ্ট্রের বৌন্ষর্থে: বি 














চি _মনোরৃত্ধি গড়ি উঠিতেছিল, এপ ইনিত দুর্ণভ নয় । তৰে, কি উপায়ে এব কাটুক 





রাজবৃত্ত ৪৬৫. 
নৈতিহানিক কল্পনা, এমন মনে হয় ন! ম়ান-চোয়াও, দে-সব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহার মধ্যে তুযুক্ি প্রচুর, সন্দেহ নাই ; কিন্তু মোটামৃটিভাবে এ-কথা উড়াইযা দেওয়া বায 
না বে, শশাঙ্ক বৌস্বিদবেদী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ক্ষতিও করিবাছিলেন। কিছুটা 
সতা কোখাও না খাকিলে সুডান্-চোয়াও, বারবার একই তখের পুনরাবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন, 
একদা মনে করা একটু কঠিন। এমন কি, তিনি বঙগন বলিয়াছেন, কর্ণবব্ণবাঙ্গ কনক 
বৌদ্ধধর্মের ক্ষতির খানিকটা! পণ এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্াইহব্ধনের পিংহাসনাবোহণ 
প্রয়োজন, বোধিসত্ব হর্মকে তাহাই বুকাইয়াছিলেন, তখন মনে হয়, খুব জোর দিয়াই ঘুঘান- 
চোয়াঙ, শশান্কের বৌদ্ধবিছেষের কথ! বলিতেছেন। মঞ্চুমীমূলকয্রের লেখকও একজাবগায 
শপাস্ধকে ছুকর্মকারী এবং চরিত্রহীন বলিয়াছেন; বৌন্ধলেখক বৌক্ধধর্মবিস্বেদীর সম্বন্ধে খুন 
সাংখত ডান ব্যবহার করিতে পাবেন নাই, একথা অনস্বীকার্দ, কিন্ত, কোথাও সত্যোর বীঙ্গ 
একটু জুগ্ত না থাকিলে শতান্দীর লোকস্বৃতিই বা এই ইঙ্গিত ধরিয়া রাখিবে কেন? 

শশান্ের বৌদ্ধ বিদ্ধেনের কারণ অপমান সহজে করা ঘায়। প্রথমত, এই যুগে 
আন্পাধর্স ও সংস্কৃতি ক্রমশ বিপ্তার লাভ কৰিতেছিল বাংলা ও আসামের সর্বত্র; তাহার 
নানা সাক্ষা-প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি। কোনো কোনো রাজনংশ এই নবধর্ম এ 
সংক্ষতির গোড়া পোদক ও ধাবক হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত, ষে-লর 
উচ্চকোটি শ্রেদীসমূহের মধ্যে এই ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিতেছিল সেই সব শ্রেণীই তো 
বাষ্ট্রের প্রদান ধারক ও সমর্থক; কাজেই, তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও সহায়ক হইবে 
রাষ্ট্র, ইহ! আর বিচিত্র কি? এই যুগের সকল বাজবংশই তে ব্রাহ্ধণযদর্ম ও সংস্কারাশ্রযী । 
খিতীয়ত, শশান্ধর অন্যতম প্রধান শর হব্ধন বৌন্ধপর্ণের অতি বড় পোষক; শত্রুর আশ্রিত 
' লালিত ধর্ম নিছের ধর্ম না হইলে তাহার প্রতি বিষ্েষ স্বাভাবিক | মুযান-চোয়াও, শশাস্কের 
অপকীতি বেসন স্থানের লক্ষে যুক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যোকটির অবস্থিত বাংলার 
বাহিরে । অন্য অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান থাকাও অসন্তৰ নয়, যথা বাণিছ্ছো 
বৌক্ধদের প্রতিপত্তি । তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ও বহিফু অবস্থা হয়তো ত্রাগ্ণা- 
ধর্মাবলঙ্গী রাজার খুব কুচিকর ছিল ন!। যৃযান-চোযাঙের বিবরণী পাঠে মনে হয়, বাংলার 
পাচটি বিভাগেই বৌদ্ধধৰ্ম ও অশষ্ঠান-প্রতিষঠানের মস্তি, প্রসার এ প্রতিপত্তি বখেষটই ছিল 
শশাক্কের সময়ে এবং পরেও । সেই যুগে, এবং পারিপাসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির অবস্থা, রাষ্রীয় ও 
সামাজিক অবস্থার পরিবেশের মধ্যে শশান্ধের বৌদ্ধবিদেমী হয়| খুব বিচিত্র বলিয়া মনে 
হয় না ভারতবর্ধের অনেক স্থানে এই সময বৌ্ষ-চন্া ও সংস্কৃতির প্রতি একটা হিপ 









নিষ্ট তিনি৷ করিতে পারিযাছিলেন এ-সপবদ্ধে ঘুয়ান-চোযাঙ, চা মা 












৪৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 
পরে যুয়ান-চৌয্াড় এবং ৫* বসব পরে ই-সিও, বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ণের এতটা সমবদ্ধি 
দেখিতে পাইতেন না। 

এই প্রসঙ্গের আলোচনার প্রয়োজন হইল শশাস্ব-চরিত্রের কলক্ষ-মুক্কিব চেষ্টায় নয়; 
ইহার সামাজিক ইন্গিত উদ্ঘাটনের জন্তা। বাঙালীব জনসাধারণের ইতিহাসের দিক হইতে 
শশাঙ্ষ-চরিত্র রাহদুক্ত হইল কি লা হইল, সেপ্্রশ্র অবাস্থহ ; সে-প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তিক। 
কিন্ত, এই প্রলঙ্গ তাহ! নয়। শশাপ্ক মরি বৌন্ধ-বিছিষ্ট হইত! খাকেন তাহা হইলে স্বীকার 
করিতে হয, তাহার বা তাহার রাষ্ট্রের সামাজিক সমগ্রতা সম্বন্ধে 
লচেভনতা ছিল না, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্ব ছিল, 
এবং সমাজের একটা অংশ, যত ক্ষুত বা বৃহতই হউক, রাষ্ট্রের পোধকতা লাভ করিতে 
পারে নাই । যদি শশাক্ক বৌস্ধ-বিছিই না হইয়া থাকেন তাহা হইলেও এই স্বীকৃতি মিথ্যা 
হইয়া যাইবে না, কারণ, এই প্রসঙ্গের স্থচনায় আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, দীর্ঘ 
দেড়শত বংসর ধরিয়া কোনো! রাষ্ট্র বা রাজবংশ সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো 
পোষকতা করেন নাই; অন্ত দিকে ত্রান্থণা ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহাদের অবারিত রুপা লাভ 
করিয়াছে, এবং তাহাদের সকলেরই ক্যাশ ও ব্রাছষণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি । 


ইহার সামাজিক অর্থ 


৬ 


৬৪৬ বা ৬৪৭ জীষ্টান্দে হরশবর্ধানের মৃত্যু হইল। ভ্ঠাহার মৃত্যুর পর চীনা-পুরাপের মতে 
নটি ও-লো-ন-স্বয়েন (অন্ন বা অকশাশ্ব) নামে তি-ন-ফতি বা তীরনুজির 
(তিৱহুত ) শাসনকর্তা পুশ্যাকৃতি-সিংহাসন দখল করেন। অনুন বা অকুণাশ্ব যগণে 
হগবন্ধীনের নিকট প্রেরিত এক চীনা বাজদৃত এওয়াঙহিউয়েন-ংসের 
সমস্ত সাঙ্গোপাঙ্গোদের হত্য! করেন; রাষ্দূত নেপালে পলাইয়া গিয়া 
শে-দেশ ও তিব্বত হইতে একদল গৈশ্য সংগ্ৰহ করেন এবং ভারতবর্ষে 
ফিরিয়া ক্যাসিঘা অঅর্ষণাস্থের রাজধানী (বোধ হয় মগধ ) ও অগ্ান্তা 
বহ প্রাচীরবেক্িত নগর ধ্বংস ককেন, এবং অরুণাশ্বকে বন্দী করিয়া চীনদেশে লইয়া খান। 
কামরূপরাঞ্জ ভাব্বরবর্মার সাহাদ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া চীনা-ইতিহাসে 
ৰণিত আছে। এই ঘটনা বোধ হয় খটিয়াছিল ৯০৮ গোড়ায় থা! শেষে কিন্তু 
চীনা বাজ্জবৃত্-বশিত এই কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। তবে, এ-তথা 
নিলয় ছে, হনে মৃত্যুর পর পূর্ব-ভারতের বায বিশ্ব্লাত্ব সুযোগে চীন-তিব্বত- 
কামন্কপের লোলুপ দৃরি এইদিকে আকুষ্ট হইয়াছিল এব তিব্বতরাজ শ্রং-সনপগযাম্পো 
(৯২৮০) ভাৱতীয় সা আৰত যোগদান করিছাছিলেন। এই বহখ্যাত ডিন্বতী 
“বৌদ্ধ নরপতি আসাম ও নেপাল, এবং ভারতবৰের বান অব করিয়াছিলেন বলিয়া 











রাজবৃত্ত ৪৬৭ 
দাবি করা হইছ্বাছে। সনে হয, এই দাবি একেবারে নিরর্থক নয়। গ্যাম্পোর আমল 
হইতে আরম্ত করি! নেপাল তো প্রায় দুইশত বৎসর তিব্বতের ববীন ছিল। কামকপে 
ভাস্বরবর্মার রাজ্ধবংশ এক জেজ্ছরান কতক বিনষ্ট হইয়াছিল, এ-খাপ্ স্ববিদিত। এই 
স্েচ্ছরাজ গ্যাম্পো। হও! বিচিত্র নয়, সধবা, গ্যাম্পোর মতই ভোট-ত্র্ধীয় কোনো! 
নরপতিপ্ত হইতে পারেন। কানকূপের শালন্ন্ত ও তদ্ব'পীর বাজ্জারা যে ভোট-র্ধ 
নরগোষ্ঠীরই প্রতিনিধি, এ-সম্বদ্ধে সন্দেহ কি? গ্যান্পো ৬৫৩ হীন তহত্যাগ করেন, 
এবং তাহার পৌত্র কি-লি-প-পুূ (৯৫+-৯৯৯), তিবরতের অধিপতি হন, তিনিও 
দিখিদমী বীর ছিলেন, এবং অগ্য-ভারত পৰন্ত তাহার বাষ্থ্ীর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। 
1"২ শুষটান্দে নেপাল ও মধ্যভারত তিব্বতের বিকদ্ধে বিহ্রোহ ঘোষণা, করে, কিন্ত 
এই বিজ্বোহ বোশ হয় বার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। কারণ, 
৭১৩ হইতে ৭৪১ খঁষ্টান্দের মধ্যে কোনো সময়ে তিন্দতী ও আবৰীদের বিরদ্ধে 
সহায়তা! প্রার্থনা করি মধ্য-ভারত হইতে এক দৌত্য চীন রাহ্ছসভায় প্রেরিত হইয়াছিল 
বলিষ! চীনা-বাঙ্বৃত্তে বদিত আছে। চীনা ইতিহাসের মধা-ভারত সাধারণত 
বর্তমান বিহার অঞ্চলকেই বুঝায়, অন্ত এই যুগে। হাহা হউক, এই লব বাষ্ীয় উপগ্রবের 
ঢেউ বাংলা দেশে আসিরাও লাগিয়াছিল সন্দেহ নাই । তিব্বত রাষ্ট্রের ভীতিশঙ্কামহ 

হিল ও খালা প্রভাব বহুদিন ভারতবর্ষে, বিশেষত কাশ্মীর, কামরূপ, নেপাল এবং 
বাংলা দেশে সক্রির ছিল বলিয়া মনে হয়, এবং সম্ভবত শুধু সধম 
শতকেই নয়, সমন্ত অষ্টম শতক এবং নবম শতকের কিয়দংশ জুড়িয়া বাংলাদেশকে বার বার 
তিব্বতী অভিঘানে বিব্রত ও পথু্ত হইতে হইয়াছিল, এমন কি পাল-সমাট ধৰ্মপাল 
[সিংহাসন আরোহণ করিবার পরঞ॥ নারারপপালের রাজড্কালেও একাধিক তিব্বতী 
সামরিক অভিযান বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তিব্বতরাজ। 
আজহল্দে-ব ২ সন্‌ ( Khri-+৮০n g-1৭০-(৯০৮, 755-97 ) ভারতবর্ষ জয়ের দাবি করিয়াছেন। 
তাহার পুত্র সুংতিগ-বসন্-পো (39-8-:৯-0০)9 ভাবতবৰ্ণে বিজ্য়বাহিনী প্রেরণ 
কৰিয়াছিলেন ১ 
“tn the south 08154 kings there আগার the Baja Dharma-dpsl and 
Deahu-dpun. both waiting in thelr Innds under order to shut up thelr aries, 
34093. tho Indian kingdom in subjection to Tibet : the wealth of the Indian 
আগার and all kinds of excellent provisions, they Pusetualls paid. 


he two great kings of Todis. upper & lower, out of ঘা to themsulves 
in obedionce to bim ). Pay honour to commands", 


বিদ্ধ Deabwdpun কে, বলা কঠিন। আব একজন 









৪৬৮ ব্যালীর ইতিহাস 


করা হইয়াছে । তিব্বতী ও লনাকী-রাজ্ছতরঞ্দিনীর এই সব দাবিদাওয়া কতখানি সত্য, 
অত্যুক্ষি কতখানি আছে বা নাই, বলা কঠিন ॥ তবে, স্তন শতকের মাঝামাঝি হইতে 
আরম্ভ করিয়া একেবারে নবম শতকের মাঝামাঝি পৰন্ত একদিকে কামকপ-বাংলা- 
বিহারকে এবং অন্তরকে নেপাল ও কাশ্মীরকে বারবার তিব্বতী রাষরীয় ও সামরিক পরাক্রমের 
সস্মখীন হইতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই | বঙ্গ-তিববত ইতিহাসের এই বিরোধ-মিলনপ্ 
আজও খুব স্থনিদিত নয়; তথা ্বজ, আপ এবং অসমত ॥ তবে, এ-তথ্য অনস্বীকার্ম থে, 
মাস্তন্তায়ের পৰে একশত বহসর ধরিরা বে বাসায় ছুখোগে বাংলার সকাশ সমাচ্ছর তাহার 
খানিকটা মেঘ ও ঝড়ে বহিয়া আসিয়াছে তিব্বতের হিমতুধারমন় পা্বতাদেশ হইতে । 
হর্খের মৃত্যুর অবাবহিত পরে মগধ বায়্রীর ছখোগে বিপধস্ত হইয়াছিল । বোধ 
হয়, এই বিপধয়ের পরেই মগধে এক নবগুপ্রবাঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের প্রথম 
রাজা আদিতাসেন (গুপ্ত ) ; ইনি মাধবগুপ্রের পুত্র এবং পূর্বকথিত 
মহাসেনগুপ্রের প্রপৌত্র । কাছেই মগধের উপর বংশগত অধিকারের 
দাৰি আদিতাসেনের ছিলই । 'আদিতাসেন এবং তাহার তিনঙ্গন বংশধর প্রত্যেকেই স্বাধীন 
মহারাজাদিবাজ্জকূপে পর পর মগখে রাজত্ব করিয়াছিলেন, প্রায় অষ্টম শতকের প্রথম পাদ 
পৰন্ত । বাংলা দেশের কোনো অংশ এই রাজবংশের কর্াঘত্ত ছিল কিনা বলা কঠিন; ছিল 
না বলিয়াই মনে হয়। তবে নিজেদের লিপিতে চতুঃসমূত্র প্মম্থ রাজ্জাজয় এবং উত্তরাপখনাখ 
হইবার দাবি দে-ভাবে জানানো হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহানের রায় প্রভাব 
একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন ছিল না। 
এই নবগ্প্রবংশের কোনো রাষ্্রীয আছিপতা খাকুক বা না খাকুক, অষ্টম শতকের 
প্রথম পাদের শেষে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রাবস্তেই শৈলবংশীয় কোন বাজ! পৌগু.দেশ 
Ceol অর্থাৎ উত্তব-বঙ্গ জয় করিয়াছিলেন এবং পৌঝ্াদিপকে হত্যা 
কৰিয়াছিলেন। শৈলবংশ হিমালয় উপত্াকাবাসী ; কিন্তু ইহাদের 
বার পরাক্রম বিভিন্ন শাখাত বিভক্ত হইয়া গুর্জর, কাশী এবং বিদ্যা অঞ্চল গ্রাস করিঘ়াছিল। 
কিন্তু ইহাদের পৌণ্ বিকার বা ইহানের বংশ ও রাজত্ব সন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 
বাংলা দেশে এই লব বৈদেশিক আক্রমণ ও তৎসংপৃক্ বাসীর বিপর্যয়ের মধো 
সবচেয়ে বড় বিস্য় দেখা দিয়াছিল কনৌজরাদ ঘশোবর্ষার মগধ এবং গোঁড়াক্রমণ ও 
বিজয়ের ফলে। এই দুর্ঘর্ণ বিভযমনমন্ত বাজা +২৫ হইতে +৩%র সধ্যে কোনো সময, 


নৰঞতাশ 








বচন! করিয়াছিলেন। এই কাব্যে গৌক্তরা্ব-ববের কাহিনী যে-ভাবে প্রলঙ্গকুমে মাত্র 
উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সমস্ত কাহিনীটির বর্ণনা যে-ভাবে করা হইয়াছে তাহাতে এই 
অন্যান স্বাভাবিক বে, এই সমর গৌড়ের বাদ্দাই বগখেরও রাঙ্গা ছিলেন এবং দুইজনই 
এক এবং অভির ব্যক্ষি ছিলেন; কিন্ধ তিনি কে ছিলেন বলা কঠিন। মগৰ ও গৌড় 
[বিজয়ের পর মশোবর্সা সমূত্রতীরের দিকে অগ্রসর হন এবং বঙ্গদেশও জয় করেন। স্পষ্টতই 
দেখা যাইতেছে, প্রান সমস্ত বাংলাদেশই তাহার নিকট মন্্ক অবনত করিয়াছিল। কিন্ত 
যশোবর্মা সধিকদিন তাহার এই বৈদ্যুতিক দিগি্্র ভোগ করিতে পাবেন নাই । 
সম্ভবত ৭৬৯ খ্্টাব্দের কিছু পরই বশোবর্মা কাস্মীরবাঙ্গ মুক্াপীড় ললিতাদিতা 
কতৃক অত্যন্ত শোচনীঘভাবে পান্ধিত হ'ন। ললিতাদিত্য কতৃক উত্তর ও দক্দিপ- 
ভাবতে বহু বাঙাবিজয়ের কথা কহ পন্‌ বাজতরদিনী-গ্র্থে সবিস্তাবে বর্বনা করিয়াছেন ॥ 
এই সব বিবরণের তিহাসিকন্ব কতটুকু বলা কঠিন; তবে কহ লনের বিবৃতি পাঠ 
করিলে মনে হয়, গৌড় কিছুদিনের ছন্ত হইলেও কাশ্মীরের বস্তুতা স্বীকার করিয়াছিল। 
গোৌড়বাঙ্গকে কাশ্মীবরাজ্বের আদেশে একদল ইন্্ীসেলা লইয়া কাশ্মীরে বাইতে হইযাছিল। 
কাশ্মীরবাঙ্গ সম্বন্ধে গৌড়রাজের বোধ হয় কিছু ভীতি ও অবিশ্বাসের কারণ ছিল; নেই 
হেতু ললিতাদিত্ বিহু সাক্ষী কৰিধা প্রতিজ্ঞা করেন মে, গৌড়রাজের কিছু কনিষ্ট তিনি 
করিবেন না। কিন্ত গৌড়রাঙ্গ কাশ্্ীরে পৌছিবার পর ললিতাদিত্য এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করেন নাই; গঁড়রাক্গকে তিনি হত্যা করেন। একদল গৌঁড়বাসী এই হত্যার প্রতিশোধ 
মানসে তীর্থমা্রী সাজিয়া কাশ্মীরে গমন করেন, এবং ললিতাদিতোর শপথসাক্ষী বি্ণুমূতি 
এ মন্দির ধ্বংস কবেন। ইতিমধ্যে কান্্ীববাজের সৈল্েরা যসিা সমন্ড গৌড়বাসিদের 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাহিনীর উল্লেখের কোনো 
প্রযোজন ছিল না, কিন্তু এই উপলক্ষে কাস্মীব-সন্ধান কহ পন্‌ গৌড্- 
ৰাসীদেব প্রকুভক্কি, সাহস ও শৌধ সঞ্বন্ধে মে স্ততিবাদ কাব্যস্থ করিয়াছেন তাহা উদ্ধারোগা, 
এবং সেই অঞ্তইী এই কাহিনীর উল্লেখ । কহ লন্‌ বলিতেছেন: শোঁড়বাসীরা এই ব্যাপারে 
খাহা কবিয়াছিল তাহা স্ব সথরলিকার ও অসাধ্য বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না (৩৩২ প্লোক)। 
[ কহ লনের সময়েও ] রামন্বামীর মন্দিরটি যেষন একদিকে দেবতাশুক্স হইয়া পড়ি 
আছে, তেমনই সেই গৌড়বীরদের স্বপূর্ব ঘশোগানে সমগ্র পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া আছে। 
(৩০৫ শ্লোক )। 
ললিতাদিতোর পৌত্র জযাপীড সং্বন্ধে কহ লন্‌ আৰ একটি গল্পের উল্লেখ কবিয়াছেন। 
অযাপীড় দিত্বিদ্য়ে বাহির হইয়া নিজের সৈন্তদল কতৃক পরিত্যক্র হইয়া একা ঘুরিতে ঘুরিতে 
_ পবন লগে আলিয়া উপস্থিত হন এবং ছেলে এক বাহানা গুছ আশয় গ্রহণ 
করেন আয নামে এক ব্যক্কি তখন পুগু-বর্্নের সামন্ম-বাহা:; গৌড়ের রাজগাদের তিনি 
অন্ততম সামন্ত । জস্তের কন্তা কল্যাপদেৰীর সঙ্গে জযাপীড়ের প্রণব সঙ্জাত হয়, এবং তিনি 


কাশ্মীর ও বালা 



















৪৭৯ বাভালীর ইতিহাস 


ভাহাকে বিবাহ কৰিছা পঞ্চগৌড়াদিপতিন্ের পরাজিত করেন, এবং জতস্ছকে তাহাদের 
অধিরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কহ পনের এই সব কাহিনীর বতিহাসিকত্ব স্দ্ধে নিংসংশয 
হওয়া কঠিন। তবে মনে হয়, এই সমত্ব গৌড়ৰেশ তারায় ব্যাপারে বহুধা বিভক্ত ছিল, এবং 
সৰ্বব্যাপী কোনো নাস প্রতৃত্ধের অন্তিতব ছিলনা, স্থানীয় কত সামন্তরাই নিজ নিজ স্থানে 
াষট্প্রান হইয়া দাডাইরাছিলেন। এই অবস্থায় বৈপ্রান্ধিক পরাক্রান্ত শক্ষিষের ছারা 
বারবার পযন্ত হওয়া কিছুই বিচিত্ৰ নয! 

'্াস্থমানিক অষ্টম শতকের দ্বিতীয় পাদে গৌড়ে আর একটি বৈপ্রান্তিক 
অভিযানের খবর পাওয়া বাত । নেপালের লিচ্ছবিবাজ দ্বিতীয় জয়দেবের একটি লিপিতে 
দেখিতেছি (৭৫> অথবা 15৮ ), জয়ছেবের শ্বশুর ( কামজপের ? ) 
কদর ভগদন্তবীয হৰ গৌড়, এড, কলিঙ্গ এবং কোশলের অধিপতি বলিয়। 
বিত হইয়াছেন। 

এই সব বিচিত্ৰ বৈপ্ৰান্ধিক বিদ্যী সমবাভিযান বাহিরের বা বাংলাদেশের কোনো। 
লিপি বা অন্ত কোনো স্বতগ্জ সাক্ষা-প্রমাণ দ্বার! অসমত; অ্তরাং ইহাদের সত্যতা 
সঙ্দ্ধে নিঃসংশয হওয়া কঠিন । তবে, স্মোক্ত সমন্ত সাক্ষাপ্ুলি একত্র করিলে এই তথ্যই 
মনকে অদিকার করে যে, এই একশত বংসত্র গৌড়বাষ্টরে সর্বময় প্রকু কেহ ছিলেন না, রাষ্ট্রের 
কোনো! সামগ্রিক এক্য ছিলনা এবং এই সমৃদ্ধ অথচ বহুধা বিভক্ত দেশ-পৰিবার ভিন্ন 
প্রদেশি রাঙ্গা ও রাষ্ট্রের লোলুপ দু বাক করিতেছিল । 

গৌঁডতঙ্্ের ঘখন এই অবস্থা বন্ধরাষ্ট্রের অবস্থাও যে তখন ইহার চেয়ে উন্নত ও দৃঢ় 
ছিল তাহা বলা বায় না । তবে, ক্মাগেকাত পর্বে দেখিয়াছি, বঙ্গ ও সমতট রাষ্ট্র সপ্তম শতকের 
প্রায় শেষ পন্থ খড়গ ও বাত বংশের নায্কত্ে একটা মোটামুটি সামগ্রিক একা 
বাচাইয়া কাখিয়াছিল। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং কতকটা অনৰিগম্যতাও বোধ হয় তাহার 
অন্ততন কারণ। সুপ্রতিষ্ঠিত বাজবংশ ও বাষ্টরও তাহার সন্ততম কারণ হইতে পারে। 
বৌদ্ধধর্মের এতিহাসিক তিব্দতী লামা তারনাগের মতে খড় গবংশের পতনের পর বঙ্গরাষ্টর 
চন্ৰংপীয় রাজাদের করায় হয় এবং তাহারা বঙ্গে, এবং কথনো কখনো গৌড়ে, প্রায় অষ্টম 
শতকের প্রথম পার পথন্ত রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্্র এবং লপিতচঙ্ 
এই বংশের শেষ দুই স্বাগত বোধ হয় ললিতচন্ছের আমলে বঙ্গ 

শোবার বিজয়ী সৃমরাভিবানের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই রাঙ্গা খিনিই হউন, গৌড়বহের 
কৰি ৰাক্পতিরাজ তৎকালীন বঙ্গবীরদের পরোক্ষে খুবই স্থখ্যাতি করিয়াছেন। পরাজয়ের 
পর বঙ্গবীরেরা গন ধশোবর্নার সন্মুখে নির অবনত করিয়াছিল তখন তাহাদের মুখমগুল 
ন (লক্ষ ও অপমানে) বক্তহীন পাক্তুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, কারণ 
শা জোহা এই পালে (লা ও সপন: খাসা) সাত ॥ 
ছিলনা (৪২* গ্োক)। রা বির 











রাজবৃত্ত ৪৭১ 
াবনাধের বিরতিতে ললিতচজের সবত্যুর পর্ব সমগ্র বাংলাহেশ সি অতপর 
নৈযাজোর স্থত্রপাত হয়। গৌড়ে-বন্দে-সমতটে তখন আর কোনো বাছা সথাদিপত্য নাই, 
সর্বময় বাষ্্রীর প্রতৃত্ব তো নাইই | রাষ্ট্র ছি্র-বিদ্ছশর; ক্ষতি, বণিক, আ্রান্মণ, নাগবিক স্ব ন্দ 
গৃহে সকলেই রাজ্গা। আঙ্জ একজন রাজা হইতেছেন, বাসী প্রন দাবি করিতেছেন, কাল 
সাহা, ডিগ্ মন্ত্রক ধূলায় লুটাইতেছে। ইহার চেত্ে নৈবাজোর বাস্তব চিত্র আব কি 
হইতে পারে! প্রায় লমলামহিক লিপি ( যেমন, দবা লিমপুত্র লিপি) এবং কাব্যে (যেমন, 
EI রামচবরিত ) এই ধরনের নৈবাজ্জাকে বল৷ হইয়াছে নাংস্ন্কায় । বাজ 
S নাই, অথচ সকলেই রাষ্ট্রীয় প্রনৃত্ধের দাৰিদার। বাহবলই একমাত্র 
বল, সমন দেশময় উচ্ছ,ম্থল বিশৃষ্ঘল শক্তির উন্াতা-_-এই যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন 
অর্থশাস্মে তাহাকেই বলে মাংস্বন্যায়, অর্থাৎ বৃহৎ মত্ত কর্তক কু মংশ্রা-গ্রাসের থে প্যার 
বা যুক্তি সেই ন্যায়ের প্রতিহত বাজত্ব । বংসবের পর বসব বাংলাদেশ এই যাংশ্বন্লায় 
দ্বারা পীড়িত হইয়াছিল। শেষ পধস্থ এই উৎপীড়ন যখন আর সহ হইল না তখন সমগ্র 
বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়েকরা একত্র হইয়া! নিজদের মধ্য হইতে একজ্জনকে প্মগিরাদ্জ বলিয়া 
নির্বাচন করিলেন এবং তাহার সর্বমঘ আধিপত্য মানিয়া লইলেন--এই রাষ্ট্রনায়ক 
অধিরাজ্টির নাম গোপালদেব । কিন্তু এই বিপ্বগর্ত ইতিহাস পরবর্তী পর্বের । 
এই মাহস্ন্ায়ের অপ্রতিহত বাজত গোপালদেবের নির্বাচনের পূর্ববর্তী কয়েক, 
বংসবেই শুধু আবন্ধ নয়; এ-রাজত্ব চলিরাছিল একশত বংসর ধরিযা--সপ্তম শতকের 
মাঝামাঝি হইতে অষ্টম শতকের মাকামাৰি পথস্থ। এই পৰ জুডিযাই তো বৃহৎ 
অধ কতৃক বাংলার ক্ষ ক্ষত বাষ্প মংশ্র-ভক্ষণের যুক্তি বিস্তৃত । মঞ্ধুতীিমূপকল্রের গ্রন্থকার 
শশান্ধের পর হইতেই গৌড়তত্র পক্ষাদ্াতগ্রত্থ হওয়ার সংবাধ দিতেছেন; শশান্কের পর 
খাহাবা “বান্দা হইতেছেন তাহারা কেহই পুরা এক বংসর রাহ্বান্ব করিতে পারিতেছেন না! 
শিশু নামক এক বাজ্রাব রান্গবকালে নারীর প্রতাপ ও প্রভাব দুর্গ হইয়। উঠিয়াছিল এবং 
হতভাগ্য রাঙ্গা একপক্ষকাল মাত্র রাজত্ব করিবার পরই নাকি নিহত হন। বারবার 
বৈপ্রাদেশিক বাষ্ট ও রাজাকতূক পরাজিত পযুদন্ত হওয়ার কথা তো আগেই বলিয়াছি। 
যঞ্্ীঘুলকলে এই পরেই আবার পূর্বপ্রতান্ত দেশে এক নিবারুণ ছডিক্ষের খবরও 
পাওয়া দাইতেছে। এ-সমন্ত বিবরণ একত্র কৰিলো মনে হয়, এই দীর্ঘ একশত বৎসর 
বাংলাদেশে _অন্ভত গৌড়েকোখা কোনে! সামাজিক ও বাট্রীয শৃঙ্খলা বজাত ছিল 
না। খালিমপুর লিপিতে আছে, মাহস্াক্তার দূর করিবার ভক্তই প্রকৃতিপুঞ্জ 
গোপালকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল, কিন্তু এই প্রক্কতিপুজ্জ মাৎ্রন্টায়ের ফলে কতদূর 
 উত্লীড়িত হইয়াছিল তাহা এই সব বিক্ছি ঘটনাও উল্লেশের ভিতর হইতে সুস্পষ্ট ধারণা 
করা বায় না; কিন্তু বগা শে শুই শোচনীয় হইয়া গাড়াইযাছিল তাহাতে আর 
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এই মাংস্তক্কায়ের সামান্ছিক ইদ্দিত দরিবার মতন সাক্ষা-প্রমাণ স্আমাদের সন্মুখে 
উপস্থিত নাই, কিন্ত পূব ও পশ্চাতের ইতিহাসের ধারা হইতে মোটামুটি অনুমান 
হয়তো একেবারে অসম্ভব নহ। প্রথমত, রাষ্ট্রের এই বিশৃঙ্ঘল 
অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজোর অবস্থা খুব ভাল থাকিবার কথা নয়। 
ব্যবসা-বাণিচ্ছোর পশ্চাতে বাষ্ট্রের বে স্থনিচত্বিত বাবস্থা-বিক্তাল থাকা প্রয়োজন এই যুগে 
তাহার কোনে। সাক্ষাই পায়া যাই না; শাস্ছি ও শৃষ্ধলা যেখানে অব্যাহত লাই 
লেখানে ব্যবসা-বাণিজোর সম্মদ্ধি কল্পনা করা কঠিন। ইহার পরোগ্দ প্রমাণ 
লাওয়া যায়, স্থব্ণমূত্রা এমন কি রৌপ্য মুহ্রারও অপ্রচলন হইতে ; বস্তুত এই যুগের কোনো 
প্রকার মূল্যবান ধাতব মূত্র দেশের কোথাও এ-পধস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । শশান্ধ- 
জয়নাগের কালে রোপামূহা ছিল লা, কিন্তু যত অপকষ্ট বা নকলই হউক না কেন, স্বর 
তো ছিল। বাংলাদেশের মৃহ্থাজগং হইতে স্ুবরণমূতা এই যে অন্তছিত হইল মুসলমান 
আমলের সাগে আর তাহা ফিবিযা আলসে'নাই । আর একটি পরোক্ষ প্রমান পাইতেছি, 
গা নিজের তামলিপ্তির ইতিহাসের মধ্যে । সপ্তম শতকের শেষ পাদেও ই-২সিঙ, 
৯ তামলিপ্চি বন্দরের উল্লেখ করিতেছেন । অষ্টম শতকের সাক্ষোও, 
যেমন, ছধলানি পাহাড়ের লিপিতে, ২১ বাৰ তাষলিপ্রির উল্লেখ 

পাইতেছি, কিন্ধ এই সব উল্লেখ হয় প্রাচীনতর স্মতিবহ অখবা শুধু উল্লেখই মাত্র; তামলিধিব 
সেই সম্পদ-সমৃদ্ধির কথা আর কেহু বলিতেছেন না। অষ্টম শতকের শেষাধ হইতে উল্লেখ 
স্থার পাওয়া যাইতেছে না, এবং চতুর্দশ শতকের আগে সমগ্র বাংলাদেশের আর কোথাও 
বৈদেশিক সামূহিক বাণিজ্ছোর আর কোনো বন্দরই গড়িয়া উঠিল না! বস্তুত, সপ্তম শতকের 
চতুর্থপাদ হইতে অষ্টম শতকের মাকঝানাঝির ঘখো একমাত্র সামুক্রিক বন্দর তায়লিপ্রির 
শৌভাগা চিরতরে ডুনিয়া গেল ! সরন্বতীর গ্রাচীনতত খাত, বন্ধ হওয়া ইহার একটি কারণ 
হইতে পারে, কিন্ত স্বদীর্ণকাল জুড়ি দেশব্যাপী এই অবাজকতাও অন্ততম কারণ নয়, 
তাহা কে বলিণে? দেশের অর্থসমপদ ছিল না এ-কখ! সতা নয়, কিন্তু এই অর্থসম্পদ 
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হইতেছে না । দেখা বাইকে, কুমির চাহিদাও পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বাড়িযাই সাইতেছে। 
রাষ্ট্বিক্তাস ব্যাপারে নূতন কৰিয়া কিছু বলিবার নাই; নাক্ষা-পরমাণ প্রায় ক্হপস্থিত। 
তৰে, এই যুগের রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্্যই হইতেছে সামস্কতগ্র । সর্বময় অিরাজ কেছ 
সাধারণত নাই, খাকিলে তো মাংস্ব্ধায়ই হইতে পারিতন।। সামন্ববাই 
এ-যুগের নায়ক, এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান । বঙ্গে-সমতটে খন্কগ-বংলীয় 
বাঙ্গারা রাঙ্গতগ্্র হয়তো বজায় বাবিয়াছিলেন, কিন্তু এই বাজতহ্েও সামন্বরা প্রবল ও 
পরাক্রান্ত। লোকনাখের বংশ সামন্তবংশ, সামস্থ লোকনাগের9 'আাবার সামন্ত ছিল। 
মাংস্তন্তায়ের শেষ পর্বে এই সব সামন্ত নায়কেরাই তো একত্র হইয়া গোপলদেবকে রাঙা 
নির্বাচিত কৰিয়াছিলেন। প্রক্ৃতিপুঞ্ বলিতে খালিমপুর-লিপি ও ব্বামচরিত এই সব সামন্ত 
নায়কদেরই বুঝাইতেছে ; ইহারা ছিলেন প্রকৃতির নায়ক । 
ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা আগেকার বাজবৃত্-পর্বেই বলিয়াছি। বঙ্গের খকগ-বংলী় 
রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, একথা আগেই বলা হইয়াছে: তাহারা বোদ্ধধর্ের পুর উৎসাহী 
ERIN. Re ছিলেন। আব খাহাদের, যে-সব বরাস্বা, বাব্জবংশ বা 
সামন্তদের খবর পাওয়া দাইতেছে, তাহারা প্রায় সকলেই রাছণ্য 
ধর্মারলঙ্থী। এই একশত বহসন্ের মধ্যে ভিন্দেশি বা বৈপ্রান্তিক যে-সব অভিনান্রীবা 
বিরোধের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সংস্পর্শে আলিয়াছিলেন, সাঙ্গ মধ্যে তিব্বতী অং-ংসন্‌- 
গ্যাল্পো এবং তাহার পৌত্র কি-লি-প-পু, ছাড়া সবার প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্ণাধর্ম এ 
সংস্কারাপ্রযী। কিন্তু তৎসত্বেও ই-ংসিঙ ও সেংচি'র বিবরণী পড়িলে মনে হয়, বৌদ্ধার্মের 
প্রভাব খুব কম ছিল না। কিন্ত দে-ধর্মের যেরূপ প্রভাবই থাকুক না কেন, এই ছগোগে 
ছুদিনে সকল ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই দেশব্যাপী অনিশ্চয়তা ও অবাজ্জকতার কিছু কিছু ফল ভোগ 
করিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার কিছু কিছু প্রমাগ-পরিচঘ বোধ হয় বাংলার দুই চারিটি 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া বাছ । পাহাড়পুরে পাল-সমাট ধর্ষপালের আমলে বৌদ্ধ সোমপুর- 
মহাবিহার প্রতিষ্ঠার 'মাগে সেই স্থানে দে একটি হৈন-বিহাত ছিল, এ-তথ্য পাহাড়পুরের 
পট্টোলীতেই (৪৭৮-০৯ ) প্রমাণ ॥ এই বিহাবের ধবংসাবশেষের উপরই সোমপুর-মহাৰিহার 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষের মশোও দেখা হায়, শুপ্য ও গুপ্ধোততর 
যুগের কূপের উপর পরবর্তী পাল-আসলের বিহাব-মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠিযাছে। 
নিশ্চিত ভাবে বলিবার উপায় নাই, কিন্ত মনে হয়, এই সব কংসকার্য এই নৈরাজ্য ও 
বৈদেশিক আক্রমণের যুগেই সম্ভব হইঘাছিল। তাহা ছাড়া, বৌন্ধধর্ণের থে সমৃদ্ধ অবস্থাই 
ান-চোঘাও$ ই-ংলিঙ ও লেখি বণনা করিয়া খাকুন না, পৌরাণিক ব্াহ্ণ্যধর্ম ক্রমশ বিস্তৃতি 
লাভ করিতেছিল, সন্দেহ নাই। প্রায় সবসামহিক লোকনাখ-পট্রোলী এবং কৈলান পট্টোলীৰ 
“সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে সরণী । শত শত বৌদ্ধ সংঘ, বিহার প্রস্ততি থাকা সত্বেও বাহ্ছণ্যধর্ম 
ক্রমশ আরী ও সর্বব্যাপী হইতেছিল। মন্ধুতিদূলকরের গ্রন্থকার গোপালের 
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নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বেকার বাংলার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন “এই সময় সমূহ 
প্মন্ত বাংলাদেশ তীরিকদের ( ত্রান্ষপাধর্মাবলন্থী ) দ্বারা পরিপূর্ণ, বৌদ্ধ মঠগুলি ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে, এবং তাহারই ইটকাঠ কুড়াইরা লোকে বাড়ী তৈয়ারী করিতেছে। দেশে 
অনেক ত্রাণ সামন্ত কুম্যবিকারী ছিল, এবং গোপালও ব্রাহ্মণাহরক্র ছিলেন ।" 

ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক্‌ হইতে একশত বহসর ধরিয়া বাংলায় এক বৈপরবিক -রপাস্মর 
সাধিত হইতেছিল বলিযা মনে হয়। থে সংস্কৃত ভাষা বাঙালী পণ্ডিতদের হাতে কোনো, 
প্রকারে ডাব প্রকাশের উপাব মাত্র ছিল ( পঞ্চম  যষ্ট শাকের সংস্কৃত লিপিগুলিই তাহার 
প্রমাণ ), সেই সংস্কৃত ভাবা সপ্তম শতকের মাঝামাঝি, বিশেষভাবে পাল-সআামলের স্ুত্রপাত 
হইতেই, অপুৰ ছন্দলালিতাময় কাব্যময় ভাব প্রকাশের বাহন হইয়া উঠিয়াছে (জবা, 
লোকনাখের লিপি, পাল-সামলের লিপিগুলি )। বৌদ্ধধর্ম আরও বিস্তৃত হইয়াছে শুধু তাহাই 
নয়, বাংলার বহস্থানে স্ববৃহৎ মহাবিহার ইত্যাদিও স্থাপিত হইতেছে অষ্টম শতকের শেষপাদ 
হইতেই, এবং বৌদ্ধ শিক্ষাদীক্ষা বিশ্কৃতি লাভ করিতেছে | ফেব্রাপশাধর্দের দেবদেবীর 
সংখ্যা! ও প্রসার ছিল সীমাদ্িত তাহাদের সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, বিষ্ণু, শৈব,শাক্ত এবং নানা 
মিশ্র দেবদেবীতে দেশ যেমন ছাইয়া. গিয়াছে, তেমনই ভাঁহাধের প্রভাবও গিয়াছে বাড়িযা। 
পাল-ন্যামলের স্থল! হইতেই বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মণাধর্মের এই সম্ধি দৃষ্টি আকর্ষণ করে; সংস্কৃত 
ভাষার সমৃদ্ধিও দৃরি এড়াইবার কথা নয়। বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের কারণ 
হবোধা-_পালবংশই তো প্রধানত বৌন্ধবংশ ছিল.। কিন্তু আণাদর্মও পূৰ্বযুগের অহ্পাতে 
এই যুগে বহতর বি্কৃতি, প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, এমন কি বৌন্ধপর্মেরও সাংস্কৃতিক 
“আদর্শ অনেকটা আগপ্য সংস্কৃতি অশুবায়ী। এই বিবর্তন সমপ্তটাই সংঘটিত হইয়াছে 
মাতশ্বন্যায়ের একশত বৎসরের মঙ্গো, এবং পাল-আনলে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার 
শর তাহার সম্পূর্ণ রূপটি আমাদের দৃরিগোচর হইতেছে । এই একশত বৎসরের বৈদেশিক 
সাক্রমণের ছারধোগ-ুর্িপাককে আশ্রয় করিয়াই উত্তব-ভারতের ক্রমবধমান ক্রমপ্রসারমান 
আশ্াধর্দ ও সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত ভাষ! বাংলা দেশে আসিব! বিস্তৃততর সমৃদ্ধি লাভ 
ক্রিদ্বাছে। আর, বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম যে পাপ-দাসল হইতে উত্বরোত্তর হঙাপ্রিত 
হইয়াছে তাহার মূলে অং-ংসন্‌-গ্যাম্পো! এবং তাহার পৌর এবং তাহার পরবর্তী একাদিক 
তিব্বত অভিবানের কোনো প্রভাব নাই, খড়গ বংশী বৌদ্ধ বা্ানের কোনো প্রভাব নাই, 
একথাই বা কে বলিবে ? খড়গ বং বাচ্ছা বহিরদেশাগত বলিঘাই তো মনে হয়। 
একশত বংলরের রাষ্্ীয দুর্যোগের কোন্‌ ফাকে কে বা কাহার! কোন্‌ সংস্কৃতির ধারার 
৷ কোন্‌ নৃতন আোত ব্হাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ইত্ডিহাস তাহার হিসাব, এমন কি ইনিতও 
ৰাখে নাই) অথচ, বৃহৎ সামাজিক আনর্তন-বিবর্তন তো এই বম ছুর্দোগের মধ্যেই ঘটি 










॥ বাংলাদেশে তাহাই হইয়াছিল: নহিলে পাল-আামলের সুচনা হইতেই বৌদ্ধ 
ও সির, সাত কাবার এবন সপ আয়না ৫ 








মাংশ্বন্থায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খাংলার প্রকৃতিপু্ ধাহাকে রাজা নির্বাচন করিয়াছিল 
সেই গোপালদেৰ ভিলেন দন্বিতবি্ধুন্ পু এবং বপ্যটের শৌত্র। সমনাৰৱিক বুগহুলভ 
নার পৌরাণিক বংশ-মধাদার নিজেদের কৌলীক্ষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাল- 
অধিপতিদের কাহারও দেখা যায় ন; বন্মত, পাল-বাজানের দলিলপত্রে 
অধবা যাজসভা় রচিত কোনো গ্রন্থেই সে-চেষ্টা নাই । খালিমপুর-লিপিতে তিনটি মাত্র 
স্লোকে দর্মপালের বংশ পরিচয়; প্রথম গ্রে! কটিতে দর্বিতবিকুত উল্লেখ, দ্বিতীয় জ্রোকে বপ্যটের ; 
তৃতীয় ক্সোকে বলা হইয়াছে মাহশ্ললায় দূর করিবার মভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুক গোপালকে বাজ- 
লক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া ছিল, অর্মাৎ রাজা নিধাচন করিঘাছিল ॥ গ্রাহারই পুত্র ধর্মপাল। 
এই প্রকৃতিপুঞ্ধ কাহাৰ! ? প্রকৃতির অভিধানগত অর্থ প্রচ্ছা | কিন্তু বাংলার তৎকালীন 
সমস্ত প্রজ্াবর্গ অর্থাৎ জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া গোপালকে রাঙ্সা নিখাচন করিয়াছিলেন, 
এমন সনে হয় না। কেহ কেহ্‌ মনে কহেন, প্রকৃতি অর্থ রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কর্মচারী, 
এবং গোপালকে বাজ নিধাচন স্ঠাহারাই করিয়াছিলেন । এই মত সমর্ণনবোগ্য নয় $ 
কারণ, সেই নৈরাজোর যুগে বাংলাদেশে পরস্পর বিধ্রমান স্দনেকগুলি 
০ রাষ্ট্রের আধিপত্য ॥ কোন্‌ াষটরে প্রধান কর্মচারীরা একত্র হইয়া এই 
শিম নির্বাচন করিয়াছিলেন? একটি কের বাটে ব্যাপার হইলে হয়তো 
এইকূপ নিহাচন সম্ভব হইতে পারিস, মেনন একবার কাশ্মীরে হইয়াছিল 
খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতকে জলৌকের ক্ষেতে । সমস্ত প্রজ্ছাব্গের সম্মিলিত নির্বাচনও সেই, 
নৈৱাজোর যুগে সম্ভব ছিল না, তাহা হইলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামস্ত-নাঘকরের সঙ্গে প্রস্গাবর্গের 
একটা প্রবল বিরোগের ইঙ্গিত কোথাও পাচ! বাইত । বরং মনে হয়, এই সামন্ত -নায়কেরাই 
বহ বংসর নৈরাজ্য ও মাংস্বক্কায়ে উৎশীড়িত হইয়া শেষ পথ সকলে একত্র এই নির্বাচন কাটি 
নিপন করিয়াছিলেন। এই সামন্-নাফকদদের এব" সামস্থতগ্রের কথা তো সআগেই একাধিকবার 
ইঙ্গিত করিয়াছি; ইহাদের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা যে কস ছিলনা তাহা বলিয়াছি। দেশে 
কেন্্রী় রাষ্ট্র মখন বিশ্মামান তখনই সামন্ধ-নাঘকনের সংখ্যা স্নেক ; নৈরা্গা ও মাংস্বন্তায়ের 
পৰে কেন বাষট্র যখন দুৰ্বল হইয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়িচাছে তখন ইহাদের সংখ্যা আরও 
ৰাড়িয়াই গিযাছে। বস্তুত, দেশ জছুড়িম়া ছোট বড় এই সামন্থ-নায়কেরাই তখন দণ্ডমুণ্ডের 
কর্তা ইহার! যখন দেশকে বারবার বৈদেশিক শরুর হাত হইতে আর বাচাইতে 
 শাস্ছি ও শুষঘলা বগা বাৰিতে পাৱিলেন না, তখন একজন বাঙ্গা এবং একটি 
গড়িয়া তোলা ছাড়া বাচিবার কমা পথ ছিল না। আপ 
এ ইস ও বিশৃখলা, 


















৪৭৬ বাডালীর ইতিহাস 


ইতিহাসে নয, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এই ধরনের শুভ সামাজিক বুদ্ধি এবং বাষটীয় 
চেতনার দৃষ্টান্ত বিরল। পাল-বাজাদের লিপিতে এবং সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচন্সিতে এই 
নিরাচন-কাহিলীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ভাবতীয় সাহিত্যে কোখাও তাহা 
নখোচিত কীর্তন ও মর্াদা লাভ করে নাই। তবে, লোকস্বতিতে ইহার গৌরব ও উদ্দীপনা 
যোডশ শতক পহন্তও জাগ্রত ছিল, তাহার প্রমাণ তারানাখের বিবরণীতে পাওয়া যায়। 

সীট অষ্টম শতকের মাঝামাঝি কোনো সময় গোপালদেব পাল-বংশের প্রতিষ্ঠা 
করেন, এবং দ্বাদশ শতকের তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের বিলয় 
শটে হুদীর্খ চারিশত বহসর ধরিয়া নিববচ্ছিত্র একটি রাজবংশের রাজত্ব খুব কম দেশের 
ইতিহাসেই দেখা বায়। গোপালদেবের কু্ণগৌরব কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না, 
তেমন দাবিও কোথাও করা হয় নাই । হয়তো! তিনিও একজন অন্যতম সামস্ত-নায়ক ছিলেন। 
অ্টদাহনিকা প্রজ্গাপারমিতার হরিভত্রুতটাকা্ধ ধর্মপালকে "রাজডটাদিবংশপতিতা 
বলিহা উল্লেখ করা হইয়াছে; খালিমপুর-লিপির “ভরা গা” শব্দ কেহ কেহ ধর্মপালের মাতা 
দেদ্দাদেরীর বিশেষণ বলিয়া মনে করিছাছেন। এই ছুই পদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে 
মতভেঙ্গের অন্য নাই। মোটামৃটি চেষ্টাটা হইয়াছে পালবংশের রাজকীয় সাভিজাত্য 
প্রমাণের দিকে। কিন্তু এই দুইটি পনের একটিও নিঃসংশয়ে তেমন ফিছু ইন্দিত করে না। 
তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী বৈস্দেবের কমৌলি লিপিতে পাল-বাজাদের অু্ণবংশীয বলা 
হইয়াছে; সোড ডল কবির উদযহন্দরীকখায় পালবাজাদের স্থখবংলীয় মান্ধাতা পরিবার- 
সন্থৃত বলা হইয়াছে; কিন্তু এই সব লাবিব মূলে কোনো! সত্য আছে কিনা সন্দেহ । সন্ধ্যাকর- 
নন্দীর রামচরিতে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে “সমূত্রকুলদীপ” $ তারানাখণ্ড ধর্মপালের সঙ্গে 
সমুহ্থের ঘনি সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন ঘনরামের ধর্মঘ্গল-কাবোও সমুদ্রের সঙ্গে 
ধর্মপাল-মহিষীর একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। সমকরাপরযী ও জলনিদিদর্গনির্ভর গৌড়জনগের 
সঙ্গে অথবা সামুদ্রিক ও সমুত্রাশ্ররী আদি-মষ্ট্রেলীয-পলিনেশী্ নবগোষ্ীর সঙ্গে বাংলার 
পাল-বঃশের কোনো সদ্বন্ধের ইঞ্দিত এই সব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত থাকা অসস্তব নয়। 
স্থপ্রাচীন বাংলাদেশে, বাঙালীর জাতিতত্ব ও ভাবায় এই নবগোঠীর দানের কথা তো! আগে 
বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করিয়াছি । বামচরিতে এবং তারানাখের ইতিহাসে পাল-রাজাদের 
ক্রত্রিরত্বের দাবি উপস্থিত করা! হইয়াছে; এ-দানি কিছু অন্থভাবিক নয়, কারণ ভারতীয় 
ক্মা্-আগণা স্থতিতে রাজা মাত্রেই ক্ষয়িম। ইহার ইতিহাসিক বর্ণগত ভিত্তি কিছু না-ও 
খাক্ষিতে পানে ॥ মঞ্চ মুলক্-গরচ্থে পালবংশকে বলা হইয়াছে “দাসভীবিনঃ” 7 সাবুল ফজল 
বলিয়াছেন কাম" । বাহা হউক, উপরোক্ত সাক্ষা-প্রমাণ হইতে এ-তথ্য পরিক্কার যে, 
ইহারা উচ্চতর বংশ বা বর্ণসস্থৃত নহেন, এমন কি ন্যাধ-্রা্প্য স্মৃতি ও সংস্কারের 
উদ্ধরাখিকাবের দাবি পরোক্ষেও কোথাও তাহারা করেন নাই। সমসাময়িক রাজবংশের 
ইতিহাসে এই ধরনের টা বিরল। 











রাজবৃত্ত ৪৭৭ 
সন্ধাকর-লন্দী সুস্পষ্ট বলিতেছেন, পালবাজ্ছাদের জনকভূমি বরেন্দরীদেশ। 
ভোজদেবের গোয়ালিওর-লিপিতে পাল-রাচ্ছ ধর্মপাল )কে বলা হইয়াছে বঙ্গপতি। 
ইহারা থে বাঙালী ছিলেন একসছ্ধে সন্দেহ করিবার এতটুকু কারণ নাই। মনে হয়, 
ইহাদের আদিকৃমি ববেশ্সকূমি, এবং সেখানেই গোপাল কোনও সামন্ক-নাযক ছিলেন রাজা 
নির্বাচিত হইবার পর তিনি বঙ্গদেশেরও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং বোধ হয় 
গৌড়ের9। তাবানাথ ঠিক এই কথাই বলিতেছেন: পুগুবন্তনের কোনও ক্রত্রিয়বংশে 
গোপালের জন্ম, কিন্তু পরে তিন ভঙ্গলের (--বঙ্গল বা বঙ্গালের ) রাজা নির্বাচিত হন । 
গোপালদের বরেন্দী ও বক্ষে বাজ্জা হইয়াই দেশে অন্য বত "কামকারীশ বা 
যথেচ্ছপবায়ণশক্তি বা৷ সামন্ত বা নায়কের! ছিলেন প্রাহাদেখ দমন করেন, এবং বোধ হয় 
সমগ্র বাংলাদেশে আপন প্রকৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্ররৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল 
বহু সামন্ত-নায়কের সহায়তার সন্দেহ নাই; এই সামন্ত-নায়কেরাই তে স্বেচ্ছায় ঠাহাকে 
তাহাদের অবিরাজ নির্বাচন করিয়াছিল। 
গোপালদেবের পুত্র ধর্মদাল সিংহাসন আবোহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের 
আধিপত্য লইয়। গুর্জরপ্রতীহার-াষ্্রক্ট-পালবংশে বংশপরস্পরাবিলস্বিত এক তুমুল সংগ্রাম 
আরম্ভ হইয়া গেল। এই গে উত্তর-ভারতাদিপত্যের প্রতীক ছিল কনৌঙ্গ-বাজলস্থী বা 
মহোদদব্ীর অধিকার | গুর্জরপ্রতীহার-বংশের কেঙ্রস্ূমি গুর্জরত্রা কৃমি ( রাজপুতনা ); 
আপদ আটে চালুকা বংশের অধিকার লইয়া দাক্দিশাতোের অধিপতি। 
আপা, আর, ধর্মপাল গোপালবেবের উন্ধরাদিকার লইয়া সমগ্র বাংলাদেশের 
সর্বমন্ রাষ্ট্রনায়ক । দর্ষপালের সাম্রাজ্য-লিন্সা পশ্চিমমুখী, বংলৱাদের 
পূর্বমুখী। এই সময় উত্তর-ভারতে আর কোনও পরাক্রান্ত রাষ্ট্র ও রাহ্বংশ না খাঙ্াতে 
এই রাঙগচক্রবর্তীত্বের সংঘর্ষ প্রথম আরস্ভ হইল ধর্মপাল (অ! ৭৭*--৮১*) ও প্রতীহাবরান 
বৎপরাজের ( আ ৭৮৩-৮৪ ) মধ্যে । ধর্মপাল পরাজিত হইলেন, এবং হয়তো আরও 
পৰুদিস্ত হইতেন, কিন্তু দক্ষিণ হইতে রাষ্ট্রকূটবৱাঙ্গ করব (আআ +৮*-+৯৭ ) একেবারে 
গাঙ্গেয় উপত্যকায় ঝড়ের মতন ন্ছাপিযা পড়িয়া! প্রথমে বংসরাহ্ এবং পৰে ধর্মপাল উভয়কেই 
পরাঙ্জিত করিলেন। বসবাঙ্গ রা্গপুতনার পখহীন মক্কূমিতে পলাইয়া গেলেন; কিন্ত 
ক্রুব দাক্ষিণাত্য ফিরিয়া যাওয়াতে ধর্মশালের বিশেষ কিছু সস্থবিধা আর হইল না। 
তিনি অবাধে এবং নিরষিবাদে তাহার বাজ্যাবিষ্ডারে মনোনিবেশ করিলেন এবং স্বজ্জকালের 
মধ্যেই ভোঙ্গ (বর্তমান বেৱাবের অংশ, প্রাচীন ভোজকটক ), মত্ত ( আলওয়ার, এবং 
জপুর-ভরতপুর্ের অংশ), মহ (সধ্য-পভ্থাব ), কুকু (পূর্বপ্গাব ), বদ্ধ ( বোখ হয় 
পাঞ্জাবের সিংহপুর, যাদব-বাষ্ট্র ), বন (বোধ হয় পঞ্জাব বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 
কোনে! সরব খওবাট্র), অন্ধ ( বর্তমান মালব ), গন্ধাত্ ( পশ্চিম-পঙ্জাৰ ) এবং কীর 
(পজাবের কাংড়া জেলা) বাছা অহ করেন। এই সামান্া-বিস্তাচক্রেই তিনি কনৌজ 





১৪৪ 


৪৭৮ বাঙালীর ইতিহাস 


বা মহ্োবযীর অধিপতি ইন্বান্দ( ইন্ছান্ব )কে পরাঙ্ছিত করেল, এবং সেই সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত করেন চককামুতকে ॥ কনৌন্গে চক্ান্ধের অভিষেকের সময় 
উপরোক্ত বিজিত রাজের বান্গাবা ধমপালের নিকট সপ্রণতি পরিণত" 
হন। এই দিষিজচক্ক উপলক্ষেই সাহার সৈন্ত-সামস্তর ফেদার, গোকণ ও "গনদা- 
সমেতাঙ্গুদিতে তীর্ঘপূজাক্রিয়া ইত্যাদি সমাপন কথিযাছিলেন। কেদার (হিমালযসা'হুতে 
গাড়োয়াল জেলা) এবং গোকর্শের (নেপাল রাজ্যে বাগমতী নদীর তীরে) উল্লেখ 
দেখিয়া মনে হয় ধৰ্মপাল নেপাল জ্ করিয়াছিলেন ্ব্পুরাণে তো স্পষ্টই বল! হইয়াছে, 
গৌড়রাজ ধর্মপাল নেপালেরও অধিপতি ছিলেন । ধর্থপালের মুদ্দেব-লিশির একটি লোকে 
হিমালয়ের সাচ্দেশ ধরিয়া ধর্মপালের সমবাভিানের একটু ইক্ষিতও আছে। কেহ কেছ 
মনে করেন "গঙ্গাসমেতাত্বৰি_এই স্থানটি নেপালেই ॥ হয়তো এই নেপালের অধিকার 
লইয়াই তিক্দতরাজ মু-তিগ -বংসন-পো'র সঙ্গে ধর্ষপালের সংঘর্ষ হইয়া থাকিবে, কারণ 
নেপাল এই সময় তিকাতের অমীন ছিল। পঞ্গৌড়াদিপ ধর্মপাল যে উত্তৱ-ভারতেষ 
প্রায় সধাদিপত্য লাভ কবিয়াছিশেন তাহা শুর্জবরাষ্ট্রবাসী সোড ঢল কথিত উদ্যন্থন্দরীক খাতেও 
(একাদশ শতক ) স্বীকৃত হইয়াছে; এই গ্রন্থে ধর্মপালকে বলা হইয়াছে "উত্তরাপথন্দামী 
দাহ হউক, এই সব বিক্রিত বাজ্য ধৰ্মপালের সর্যাধিপতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । 
কিন্ত, ধর্মশাল ইহাদের তাহার গৌড়-ব্-মগধধ্ৃত কেজ্গীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত করেন নাই ; স্ব স্ব 
বাচ্ছা ইহাদের বাঙ্গারা গ্বাধীন নবপতি ত্ূপেই স্বীকৃত হইতেন, কিন্ত বর্মপালের বন্তাতা ও 
'আাশ্গতা স্বীকার করিতে হইত । কিন্ত, ইতিমধ্যে বংসরাজ পুত্র দ্বিতীয় নাগভট প্রভীহার- 
সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন এবং সিন্ধ, অন্ধ, কলিঙ্গ ও বিদর্ত রাজোর সঙ্গে মৈত্রী 
বন্ধনে আবঞ্ধ হইয়া পৃর্বপরাজদের প্রতিশোধ লইতে কুতসংকজ হইযাছেন। প্রথমেই 
কনৌজ আক্রাস্থ হইল এবং চক্রান্ত পরাজিত হইয়া! ধর্দপালেক্র নিকট পলাইয়া গেলেন। 
নাগন্কট পূবদিকে অগ্রপর হইতেছিলেন, এনন সময় মুন্দগিরি বা মুঙ্গেরের নিকট এক তুমুল 
সংগ্রাম হইল ৷ ধৰ্মপাল পৰাজিত হইগেন, কিন্ত এবারও বাষ্টকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ 
আসিয়া লাগভটকে একেবারে পরাজিত ও পযুদিন্ত করিয়া দিলেন এবং এই পবাক্রান্ততর 
নৱপতির কাছে ধর্মপাল ও চক্রাঘু দুইজনেই স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করিলেন। কিন্ত গোবিন্দ 
আবাব দাক্চিণাত্যে স্বরাজ ফিরিয়া গেলেন এবং ধর্মশাল আবার বাহসুক্ত হইলেন । এই 
সামরিক নতি স্বীকার সত্বেও সর্মশালের মৃত্যুর পূর্ব পহস্থ উত্তর-ভাবতে তাহার সর্বময় 
আৰিপত্য ্্ হইয়াছিল, এমন কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। ভাহার প্রধান প্রত্ি্থী 
প্রতীহাররাষ্টর দুই দুইবার পনুদন্ছ হইয়া ঈর্ণ ও ছুধল হইয়। পড়িছাছিল, আর রাষ্টকূটের। 
হই দুইবাৰ জয়ী হওয়া সত্বেও উন্তর-ভারতে সবাঙছাবিদ্বারের সচেতন চেষ্টা বোধ হয় করেন 
লাই ।। মাহা হউক, ধ্মপাল-পুত্ৰ দেবপালেৰ্‌ সিংহাসন আোহশের Ete 
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ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (দ্যা ৮১৮-৮৫০) বাজ হইয়া শিক্ু-্ছাদর্শাহায়ী পাল- 
সাস্বাজ্য বিস্তারে মনোঘোগী হইলেন। তাহা ছাড়া উপায়ও ছিল না; প্রতীহার.ও 
রাষ্ট্রকুটের| তখনও প্রবল প্রতি্ন্বী ॥ আরও নিকটে উৎকল ও প্রাগ.জ্যোতিন (কামসপ ) 
তখন নিঙ্জ নিজ রাজবংশের অনীনে পরাক্রান্থ বার পড়িয়া কুলিয়াছে। দূরে দক্ষিণে 
ie পাও্যকাও প্রবল হইঘ্া উঠিতেছে। এমন সমন স্বীয় রাজা ও বাষ্ট 

অ ৮১৩-৮৪০ বজায় ত্বাশিতে হইলেও বাদ্য হইথা আক্রমণনূখী হওয়া ছানা 
সন্ত উপায়ই বা কি? তাহা ছাড়া, উত্তব-ভানতাদিপত্যের আদর্শ 

তখনও উত্তর-ভারতের রাষটক্ষেতর সক্রির। মৌ ও গুল্র-যুগের স্বানর্শ ছিল সর্বভারতের 
একরাট্‌ হওয়া; হ্বছন-পরবর্থী রাষীয স্থাদর্শ “সকলোততরপণনাব* বা, “সকলোতর 
পৰস্বামী” হওয়।। নৰম ' শতক পর এই আদৰ্শ উত্তৱ-ভাৱতে সক্রিয় ও প্রায় সবশ্যাপী ॥ 
এই আদর্শ অহ্সরশে দেবপালের সহায়ক হইলেন পর পর হার ছই প্রদান মন্ত্রী ঃ ব্রাহ্মণ 
দর্তপাণি ও তাহার পৌর কেদারনিশ । লিপিমালার সাক্ষা এই ছে, এই ছুই মন্ত্রীর 
সহায়তায় দেবপাল হিমালয় হইতে বিদ্ধ পযন্ত এবং পূর্ব হইতে পশ্চিম সমূত্তীর পর্যন্ত 
সমস্ত উত্তর-ভারত হইতে কর ও প্রশতি আদায় করিরাছিলেন; ছশ-উৎংকল-অবিড়- 
স্র্জরনাখদের দর্প খর্ব করিয়া তিনি সমুভ্রনেখলা বাচ্ছা ভোগ করিয়াছিলেন; ভীাহার 
এক সমরনায়কের (খুলতাত ভ্রাতা জ্পাল ) সহায়তা তিনি উৎকপণ্রাদকে রাজা 
ছাড়িয়া পলাইতে এবং প্রাগ জ্যোতিয-রালকে দিনা যুদ্ধে 'আস্মদনর্পণ করাইতে বাধা 
করিয়াছিলেন। ওহাব বিজয়ী সমরাভিনান তাহাকে উত্ত-পশ্চিমে কথ্ধোছ এবং দক্ষিণে 
বিদ্ধা পন্ত লইগা গি্াছিল। দেবপাল, দেৰপালের মন্ত্রী ও সমরনায়কদের এই দাবি 
খুব মিথ্যা বলিয়া মনে হয না । ছশবাষ্ট ( উত্তরাপথে হিমালয়ের সাঙ্দেশে ), কখ্ধোজ, উৎকল 
ও প্রাগ গ্যোতিন বাঙ্গা ধর্মপাশৰিজিত সামাজোৱ প্ৰতান্ত সীমা৷ দ্ববন্থিত॥ কাছেই 
দেৰপাল কতক এই সব গাগা নিজ সাঙ্গু করিবার ছেই! স্বাভাবিক ৷ পু্জববাষট 
ও প্রতীহারদের, এবং প্রতীহারদের সঙ্গে পালনের সংগ্রামের স্থচনা ও পরিণতি কতকটা 
ধর্ষপালের সামরাঙ্ানিন্জার উপলক্ষেই আমরা দেখিবাছি। নাগভটের সঙ্গে দেবপালের 
_ কোনো সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় ন; গ্রাহার পুত্র বামভহও উল্লেখযোগ্য 
নরপতি ছিলেন না। কিন্তু বামভতরপুত্র ভোজ প্রতীহারদের হৃতগৌরৰ অনেকটা 
নিপা 









বাংলার * গৌরবের হেতু হইতে পাবে নাই। সম্ভবত এই সময়ই রাষ্ট্কটরাজ্জ অমোধবর্ষ 








৪৮০ "_ বাঙালীর ইতিহাস 


সাস্রাঙ্গা আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং হিমালয়ের লাছদেশ হইতে আরস্ত করিয়া 
অস্ত বিদ্ধ পযন্ত এবং উত্তব-পশ্চিমে কম্থোজদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাগ জোোতিয 
পৰন্ত তাহার আদিপত্য স্বীকৃত হইত। সেতুবন্ধ বামেশ্বর পর্যন্ত এক সমবাভিযানের 
ইঙ্গিত মুঙ্বেব-লিপিতেও আছে; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন, রাজ- 
সভাকবির অত্যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। দেবপালের সময়েই পালসাম্রাজা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি 


লাভ করিয়াছিল। 'আরব-দেশি বলিক ও পহটক স্বলেষান্‌ এই সময় (৮৫১) কয়েকবারই 
ভারতবর্থে দ্যাসা-ঘা ঘা করিয়াছিলেন, সাহার বিবহমীতে দেখা যাইতেছে, পালরাজ 
গুপর-প্রতীহার ও বাষ্্রকূটদের সঙ্গে সংগ্রামরত ছিলেন; ভাহার সৈন্তদলে ৫*,*** হাজার 


হাতী ছিল, এবং সৈন্তাদলের সাঙ্গসচ্ছা ও পোষাক পরিচ্ছদ শো ওয়া, গুছানো ইত্যাদি কাজের 
জন্াই ১* হইতে ১৫ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। ধর্মপালের লামাঙ্ছো যেমন, দেবপালের 
লমদ্ব্ড তেমনই বিজিত রাজোর রাজারা স্ব স্ব বাষ্টে স্বাধীন বলিয়া গণা হইতেন। কেন্দ্রীয় 
রাঙ্গা ও বাষ্ট্রের অন্তত তাহারা ছিলেন না, যদিও দেবপালের সময় আদিপতা তাহাদের 
স্বীকার করিতে হইত । 

দেবপালের মৃত্যুর ( আ ৮৫* ) কিছুদিন পর হইতেই পালবংশের সাহাঙ্গা-গোরবন্থ্দ 
পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। যে সাম্রাজ্য প্রায় শতাব্দীর তিনপাদ ধরিয়া 
প্রধানত ধৰ্মপাল ও দেবপালের চেষ্টা ও উদ্যমে গড়িয়া উঠিছাছিল, তাহ! প্রথম বিগ্রহপাল 
(দ্যা ৮৫:--৮৫৪) হইতে আরপ্ত করিয়া দ্বিতীয় বিগ্রহপালের 
রাজনের মধ্যে (কমা ৯৯*৯৮৮) তীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। 
প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র ছিলেন না; দেবপালের সমবনায়ক বাক্পাল বোধ হয় 
ছিলেন ঠাহার পিতা। দেবপালের পুত্র খাকা সত্বেও এই উত্তরাধিকার পরিবর্তন 
কেন হইয়াছিল বলা কঠিন; তবে ইহার মধ্যে কেছ কেহ পারিবারিক 'অনৈকোর 
হেতু বিশ্বমান বলিয়া মনে করেন। হয়ত পাল-লাহাদ্ছোর শক্তিহীনতা এবং অস্তবিরোধও 
অন্ততম কারণ হইতে পাবে। এই আস্থমান কতটা এতিহাসিক | 
বলা কঠিন, তবে মোটামুটি ইহা দুক্তিসিদ্ধ। বিগ্রহপালের '্ন্তা নাম 
শুবপাল ; তিনি ধশ্ৰনিষ্ঠ ধর্্মাচবণরত নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয়; পুত্র নারায়ণপালকে 
সিংহাসন অর্পণ করিয়া তিনি ধস্থাচরণোক্দেশে বানপ্রন্থ অবলক্গন করেন। নারায়ণপাল 
(কো ৮৫৪-->*৮ ) অন্যান এও বতসৰ বাজ্জতধ করিয়াছিলেন; কিন্থ এই স্দীর্ণ রান্দতকাল 


আত 


সামাজোর বিল 









একবার অঙ্গ-বঙ্গ-মগখে বিজয়ী সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; উড়িস্ার শুক 


মাগির অণন্তণও বোধ হয় এই সমহট হাড়ের কিয়দংশ জয় করেন 
Cn Eee tens ean on CT 













(ভোঙ্গদেবের এই বিজয়ের আংশীদাক হল ॥ এই সমৰ্ বোৰ হয় ডাহলরাজ প্রথন কোকজদের 
(৮০০:৮৯০) বঙগরাদভাত্তার লুষ্ঠন কৰেন। ভোঙ্জহেবেৰ পুত্র প্রতীহার মহেহ্দপাল পাটনা 
এবং গথা পার হইয়া একেবার পুগ্ডবর্ছ্ধনের পাহাড়পুর অঞ্চল পদস্থ প্রতীহার-সাম্রাজ্য বিদাত 
কবেন। মহেহ্দরপালের পঞ্চম _বা্যান্কের একটি লিপি পাহাড়পুরের ধবংসন্ত,পের মধ্যে 
পাও গিয়াছে। মহেহ্দপাল বেশি দিন উত্তরবঙ্গ ও বিহার ভোগ করিতে পারেন 
নাই বলিয়া মনে হয়, নারাখপপাল তাহার মৃত্যুর পূর্বে বঙ্গ-বিহার পুনরাদিকার 
করিয়াছিলেন, এ-সঙ্বন্ধে লিপি-প্রমাণ বিশ্ষমান। প্রতীহারদের কতকট! পর্ব কর! সম্ভব 
হইলেও বাষ্ট্রকটবাঙ্গ স্থিতীয় কুফেব নিকট নাবাযণপালকে বোধ হয় কিছুট। ব্দান্ুগত্য 
স্বীকার করিতে হইয়াছিল। দেপলিতে প্রা এক শাসনে ক্ষ 
গৌড়বাপিদের বিনয় শিক্ষা দিহাডিলেন এবং অঙ্গ-বঙদ-কলিদ-মগে 
ভাতার আদেশ মান্ক ও স্বীকৃত হইত বলি! দাৰি করা হইয়াছে। 
পিঠাপুরমের এক লিপিতে ক জেলার বেলনাগুর এক রাজা বঙ্গ, মগধ এবং গৌড্দের 
পৱাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিতেছেন । এই রাজা হতো দ্বিতীয় রষ্ণের 
সমরাদিযানের সঙ্গে আলিয়া এই সব দেশকে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়া খাকিবেন) 
দেবপালের সময়ে উৎস্কল ও কামন্ধপ দেবপালের ন্বাদিশত্/ স্বীকার করিয়াছিল, কিন্ত 
নারায়ণপালের কালে বাঞ্জা মাদববর্ধা প্রীনিবাসের নেতৃত্বে (আআ ৮৪+) শৈলোস্ধৰ বাশ 
উড়গ্ায় এবং রাঙ্গা হর্জর ও পুত্র বনমালের নেতৃত্বে কামক্কপ প্রবণ পরাক্রান্ধ হইয়া 
উঠে। 


নারায়ণ পাল 
আ ৮৩৪-৯০৮ 


নারায়ণপালের পু বাজাপাল (আআ! ৯৯৮-৯৪*) এবং পৌত্র দ্বিতীয় গোপালের 
(বা 2৪.৯১০ ) ব্াঙ্গহকালে পাল-সামাজ্য অন্ধত মগৰ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কি 
দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপালের আনলে মগধের অনিকার বোধ হয় পালবংপের 
করত হইয়া থাকিবে। প্রতীহার ও বাষটক্টভ এই সময় আর ছিলনা বটে, কিন্ধু 
উ্তর-ভারতে চন্দের ও কলচুরী এই ছুই বান্দবংশ এই সনম প্রবল পরাস্ত হইয়া ওঠে। 
চন্দেরান্ যশোধর্ম। "লতাক্ধপ গৌড়দের তরবারী স্বরূপ” ছিলেন, এবং সাহার পুত্র ধঙগ (আআ 
॥৫৪--১:=* ) রাঢ়া এবং অঙ্গের রাজ্দমহিৰীদের কারাকদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ কাব্যিক 
ভাষার আশ্রয় ছাড়িয়া দিলে স্পষ্টই বুঝা যার এই ছুই চন্দের নবপতি গৌড়, অঙ্গ এবং 
ব্রাচ়দেশকে সমবে পযুদিস্ত করিয়াছিলেন। কলচুৰীরা এখন যুবরাজ (অ দশম শতকের 
প্রথম পাদ) গৌড়-কর্ণাট-লাট-কাশ্মীর-কলিঙ্গ কামিনীদের লইয়া নাকি কেলি করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ এই সব দেশে সমরাভিদান প্রেবণ করিছাছিলেন । এবং তাহার পুত্র গা্ণরাজ 
কো দশম শতকের দ্বিতীয় ও কৃতী পাদ) বঙ্গালদেশ জত করিঘাছিলেন। এই লব 
মাৰয় পরাজয় ও সামরিক বিপৰয পালপা্াদ্যের এবং নার সামরিক ও রাম 
সনদে লাই । চন্দ কলছুরী লিপিমানাৰ গৌড়-জ-হাঢ়া বালের 












১৪ 


৪৮২ বাঙালীর ইতিহাস 


পৃথক পৃথক উল্লেখ হইতেও মনে হয় বাংলাদেশেও পালৱাঙ্গা বিভিন্ন জনপদ রাষ্ট্রে বিভক্ত 
হইয়া পড়িবার দিকে কোক স্পই হইঘা উঠিযাছে। অন্তত ঝাড়া অঞ্চল ও বঙ্গালদেশে 
নে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাষ্ট্র গড়ি! উন্িয়াছে এ-সহদ্ধে হুস্পষ্ট লিপি-প্রমাপ বিস্তমান। বস্বত, 
বাপগড়-লিপিতে স্থস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দ্বিতীয় বিগ্রহ্পালের বাঙ্গত্বকালে পাল-রাঙ্গা 
শ্বলধিকুতবিলুপ্র” হইয়া গিছ্ছাছিল ॥ 
বাশগড়-লিপির এই উক্তি মিথ্যা ন্। এই সময উত্তর ও পূর্ব-বশ্গে কখোজ 
নাম এক বাজবংশ প্রবল হইয়া ভঠে। দিনাক্জপুরন্তস্থলিপিতে এক কথ্বোছাধ্বয় 
গৌড়পতির উল্লেখ আছে। ইর্দাতাহ্রপট্রে এই “কগ্োদছান্বয গৌড়পত্িণদের, তথা 
শকদোদকুলতিলক'দের কযেকছন বাজার খবর পাওয়া ষাহ। লিপিটি কম্বোজবংশীয় 
নি ববাঙ্গাপাল-ভাগাদেবীর পুত্র এবং নারায়ণপালদেবের কনিত্রাতা পরমেশ্বর 
কোজাবিপা  পমভট্রারক মহাবাজ্দাদিরান্ধ জীজয়পালের তয়োদশ ব্বাজ্যান্ষের, এবং 
এই লিপি দ্বাৰা পাল বর্মানকুকিতে কিছু ক্ুমিদান কৰিয়াছিলেন। 
স্পষ্টতই বুঝা খায়, পশ্চিৰ-বন্দের অন্ততঃ কিছ*ংশ এবং বোধ হয় উত্তর-বখ্দেরও কিয়দংশ 
কম্বো কুলতিলকদের করায়ত্র হইয়াছিল। ইহাদের বাষ্টরকেন্র ছিল প্রিযন্ধু নামক স্থানে; 
স্থানটি কোথা এখনও জানা দায় নাই । ই্াপট্রকথিত রাজ্যপাল ও পালরাঙ্গ রাহ্ছ/পাল 
এক এবং অভিন্ন কিনা ইহ! লইয়া পত্তিত মহলে প্রচুর তর্কৰিতর্ক আাছে। এক হইলে 
স্বীকার করিতে হয়, রাজ্যপালের পর বাংলায় পালরাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। 
এক এবং অভিন্ন না হইলে স্বীকার করিতে হয়, কম্বোজবংশীয রাজ্যপাল পালরাষ্ট্রের ৈপ্ত - 
এবং দৌধলোর স্বযোগ লইয়া রাঢ়া-গৌড়ে নিন্দ বংশের প্রৃত্ব স্থাপন করিছাছিলেন। 
এই কথ্মোজ্ধরের আদিতূমি কোখায় তাহ! লইয়াও বিতর্কের অন্য নাই। কেহ কেছ 
বলেন, ইহারা উত্তরপশ্চিম-সীঘান্তের কম্বোজদেশাগত ; কেহ কেহ বলেন কম্মোজ্জ দেশ 
তিনদতে ; স্থাবার কাহারো মতে পূর্ব-দক্ষিণ ভাৱতের কক ( Cunbodia ) এই 
কথমোজদেশ। পাগ_সান্‌-ছোন্‌-আাং নামক তিব্বতী গ্রন্থে লুসাই পৰতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
এক কমষ্্‌-পো-ংস বা কম্বোজ্গ কেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কম্‌*পো-খস 
এবং বাণগড় ও ইদ্দালিপির কম্বোজ্ছ এক এবং ন্মভিন হয় কিছু বিচিত্র নঘ! 
“পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ এই সমর পাল-বংশের করচ্যুত হই গিযাছিল। হরিকেল অঞ্চলে 
নহারাজ্াদিরাজ কান্দিদেব (নস) দশম শতকের প্রথনাধ-) নামে এক বৌদ্ধ বাজার খবর 


















অপুর! অঞ্চলেই শাহান আৰিপত্য বিস্তৃত ছিল। লহ্যচন্ অন্তত: ১৮ বহল রাজন্ব 
করিয়াছিলেন ( আ দশম শতকের তু তয় পাদ )। 
ঢাকা ছ্বেলার রামপাল ও ধুয়া, করিদপুর জেলার ইদিলপুব এবং কেদারপুর অঞ্চলে 
প্রাপ্ত চারটি লিপি হইতে এক চহ্দ রাজবংশের চাৰিজন বাছার খবর পাওয়া বাই তেছে_ 
পূর্ণচ্, পুত্র জ্বি, মহাবাজাৰিবাজজ তৈলোকচন্ছ (পন্থী ঈকাঞ্চনা ) এবং পুত্ৰ 
যহারাঙ্গাদিবাঙ্গ শীচক্জ । স্থবণচন্্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই বৌন্ধধ্াশ্রহী 
ইফলোকাচন্্র এ উচঙ্জ হৱিকেলের গ্মদিশত্তি ছিলেন, এবং চন্রখীপ ( বাখরগঞ্জ জেলা ) 
ছিল তাহাদের রাষ্ট্ক্হ্দর । লিপি-প্রদাণ হইতে মনে হয়, রহ, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর 
অঞ্চল ইহাদের রাজ্ছোর অস্ত হুক ছিল। ৮ 
গোবিন্দচন্ছ নামে স্থাবর একজন চক্ান্থানামা রাজার নাম জ্ঞান খায় চোলরাঙগ 
ব্াজেন্রচোলের তিক্ষমলয় লিপি হইতে (১*২১) । ইনি বঙ্ষালদেশের ক্মবিপতি ছিলেন। 
বঙ্েব্ধাপে. লহরচজজ এবং গোবিন্দচজের সঙ্গে পূ্চিল্েত বংশের কোনো! সন্দধ ছিল 
চঞ্াৰিপত্া কিনা বলা ঘাৱ নাও তবে, দশম শতকের প্রথমাপ্ধ হইতে আারস্থ করিয়া 
একাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ পরন্ পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের অস্থত কিয়দংশ 
পালবংশেক ব্বাঙ্গাসীমার বাহিরে ছিল এ-সঙ্বদ্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। 
বোধ হয়, চঙ্ছবংসীঘ রাহ্ছাদের এবং গোবিন্দচঙ্গকে মখাক্রমে কলচুরীরাক্জ এবং অন্তত 
একজন োলবাঙ্ছের পরাক্রান্থ সৈক্তবাহিনীর সন্মুধীন হইতে হইয়াছিল। কলচুযীবান্ধ 
কোক্য় একবার বন্ধরাজ্ছের রাজজকোদ লুঠন করিঘাছিলেন ; লগ্মণবাঞ্জ একবার বঙ্গালরাজকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন ; কর্ণদেবর একবার বঙ্গবাজা আক্রযণ করিয়া! প্রাচাদেশের রাহ্ছাকে 
যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বলিয়া! দাবি করিয়াছেন। চোলরাজ্ রাদেহ্চোল কতৃক রাজা 
গোবিদ্দচ্জের বঙ্গাল দেশ জয় স্ববিদিত। g 
দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপালের (শা ২৮৮১-৬" ) প্রথম ও প্রধান 
ফ্ীস্তি “কনবিক্লতবিলুপ্ত শি়রাঙ্গা" পুনকন্ধার । সমস্ত বঙ্গদেশই তো পালরাষ্ট্রের করচ্যুত 
হইয়া গিযাছিল, এবং পাল-রাজ্য মগধাক্চলেই কেন্সীকূত হইয়া গিয়াছিল। মহীপাল 
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লিপিও পাওয়া গিয়াছে । পন্চিম ও দক্ষিণ-ধদও তিনি পুনবাদিকার করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রতাক্ষ প্রমাণ কিছু নাই; তবে, রাজ্েন্ছচোলের তিকুমলঘ লিপির সাক্ষ্যে সনে হয়, 
পন্চিম-বদ্দের অস্ত কিযদংশে তাহার আহিপত্য স্বীকৃত হইত। বাজেন্্রচোল গঙ্গা 
হইতে পুণ্য ভীরবারি আনিয়া নিজের বাহ্যককুমি পৰিত্ৰকরণোদ্দেশে উত্তর-পূর্বভাবতে 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন (১২১-১২৩) । ওকচবিষয় (উদিত) এবং 
কোসলৈ-নাডু ( দক্ষিণ-কোশল ) জনে পর তাহাৱ সেনাবাহিনী ধৰ্মপালকে পরাজিত 
কিয়া তণডৰুত্তি (দওরুক্তি ) অধিকার করেন; বণশূরকে পরাজিত করিয়া তক্কণলাড়ম 
(দক্ষিণ-ব্াঢ় ) অধিকার করেন; রাজ্জা গোবিন্দচন্্রকে পলাগমান করিয়া বিরামবিহীন, 
বৃষ্টিস্নাত বঙ্গালদেশ অদ্বিকার করেন; তুমুল যুদ্ধে মহীপালকে ভীতসত্বন্ত করিয়া নারী, 
খনরা্ত এবং পরাক্রান্ত হস্তী অধিকার করেন: সুকাপ্রন্থ বিস্তৃত লনুহ্রতীরশাহী উত্তিবলাড়ম্‌ 
(উত্তরা) অধিকার করেন। স্পষ্টই রেখা যাইতেছে এই সময় দশ্রুক্তি, দক্গিশ-রাচ 
এবং বঙ্গালদেশ স্বতায্ন এবং স্বাদীন নবপত্তির অনীন। কেবল উত্তব-বাড় মহীপালের 
আমীন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা লা হইলে মহীপাল এবং উদ্র-হাচ বিজ লিপিটিতে 
এইভাবে উল্লিখিত হইত না। খাহাই হউক, বাজেশ্রচোলের দিঘ্বিজ্ছয় সায্রাঙ্গাবিস্তার 
বলিঘা মনে হয় না, উদ্দেশ্য তাহ! ছিল না; যে-ভাবেই হউক কাহার এই দিরবিজজয় স্থায়ী 
হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। বাছত্বের শেষদিকে পুলবিগ্ছিত লামান্দোর কিয়দ।শ আবার 
বোধ হয় মহীপালের করচ্যুত হইয়াছিল । ১*২৬ স্রী্টান্ছের পরে কোনো সময়ে কলচুৰীবাজ্জ 
গাঙ্গেছদের অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া গোহ বা লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। 
১০৩৪ ীষ্টাব্দে আহ মদ্‌ জিয়লতিগিন যখন বারাখনী আক্রমণ করেন, তখন বারাশনী 
ফলচুনীতাঙ্গ গাঙ্গেয়দেবের অদীন ছিল । 
বহু আয়াসে অনেক বংসরের অবিরত সংগ্রামের পর মহীপাল শুধু যে শিল্ুরাজা 
পুলকুত্ধার করিয়াছিলেন তাহাই নম, বিলুপ্ত সাস্াচ্ছোর9 অন্তত কিয়দৎশের উদ্ধার সাধন 
করিয়া পাল-বংশের লুপ্ত গৌরব খানিকটা! ফিববাইযা আনিয়াছিলেন। 
শা সারনাখে অনেক জীর্ণ বিহার ও মন্দিরের সংস্কার, নূতন বিহার- 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা, বৃদ্ধগয়াবিহারের সংস্কার ইত্যাদি সাধনের ফলে 
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জগতেও বাংলা দেশ কতকটা তাহার স্থান ফিরিয়া পাইয়াছিল। 
পুনকুখানের চেষ্টা ও আভাসে বাঙালীর দেশ ও রাষ্ট্র আস্যগৌরব এবং প্রতিষ্ঠা খুজিয়া 
পাইযাছিল; সেই ভক্তই বাঙালীর লোকস্থতি সহীপালের গানে মহীপালকে ধারণ করিযা 
ব্াধিয়াছে। লোকে আজও “ধান ভান্তে মহীপালের গীত' কুলে নাই; মহীপাল-যোসীপাল- 
ভোগীপালের গান তাহাদের কণে । বড পুর জেলার মাহীগঞ্জ ( মহীগঞ্জ ), বগুড়া জেলার 
মহীপুর, দিনাজপুর বেলাব মহীলন্ধোৰ, নুশিদাহ্থাদ জেলার মহীপাল, দিনাদপুর দেলার 
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এই নতি স্মৃতি বহন কৰিতেছে॥ মহীপালের সমগ্র বাকল স্টিল পিল. 
পুনরুদ্ধারে, সামাঙ্ছোর হৃত অংশ ও গৌরব পুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টার এবং বাজ্ছোর আভ্যন্তরীপ 
শান্তি ও শৃষ্খল| পুনঃস্থাপনে। বোধ হয়, এই জক্তই তিনি এই সময়ে পাবে বাহী 
রাজারা গঞ্গনীর স্বলতান মামূদের বিরুদ্ধে যে সমবেত ছিন্দুশক্রিসংঘ গড়িয়া তুলিতেছিলেন, 
মহীপাল তাহাতে গোগদান করিতে পারেন নাই । সমসামরিক হিন্দু পব্জিপুর পশ্চিমদিকে 
স্থলতান মামূদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে বিত্ত ও নিপর্্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় 
মহীপালের পক্ষে হৃত সাহাগ্রা পুনকন্ধার অন্তত আংশিকত সন্ভব হইয়াছিল। মীপালের 
স্বপক্ষে যুক্তি আরও দেয়া বাইতে পানে; তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বাধীন পরাক্রান্ত 
এবং শুপুদ্মল একটি বাষ্ট্রের পক্ষেই ছুদ্র্দ নৃতন বৈদেশিক অভিঘাত্রীদের বাধা দেওয়া 
সম্ভব, বিচিত্র ও দুৰ্বল খণ্ড খণ্ড বাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তিপুজের পক্ষে নয়। হয়তো এই 
ভাবিয়াই তিনি সাহার বাষ্ট ও সাম্বান্ছা পুনগগডনের দিকে, এক কথায় বৈদেশিক অভিযাত্রীদের 
বিরুদ্ধে কঠিনতর প্রতিবোধ-প্রাচীর গড়িয়া তূলিবার দিকে মন:সংহোগ করিয়াছিলেন। 
এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যৌক্তিক কিছু বলিতেছি না, কিন্তু ইহা বার্থ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহালিক দৃষ্টি 
কিন! এ-সদ্বন্ধে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে। মহীপাল বোধ হয় বুঝিতে পারেন নাই থে, 
একানিক সামানিক ও অর্থনৈতিক কাৰণেই উত্তৱ-ভাবতের বাষ্টবাবস্থ ভাঙ্গিয়া, পড়িতেছিল 
এবং বিভিন্ন বাষ্টপূত্ত একে একে পশ্চিমাগত মুসলিম অভিহাত্রী কতৃক পরাজিত ও 
পযুদিস্ত হইতেছিল। ভারতের সামগ্রিক বাষ্ীয কোর আদশের স্থলে স্থানীয় প্রাদেশিক 
সচেতনতার উত্বরোত্বর বৃদ্ধি দেখা দিতেছিল; অষ্টম শতকের স্থচনা হইতেই ভারতের সম্বন্ধ 
বৈদেশিক বাণিজ্োো মারব ও পারসিক বণিকেরা বৃহৎ অংশীদার হইতে আরপ্ত করিয়াছিলেন; 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন ক্রমশ উত্তর-ভারত হইতে দক্দিপ 
ভারতে হস্তাস্তরিত হইতেছিল ; আৰ-ত্রাহ্ণা সংক্বতির.আদশবাদ ফ্মশ 
রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের প্রদান সহায়ক উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীশুলির স্ব্ছ 
বাস্তব সামাজিক দৃষ্টিকে সাচ্ছগ্ৰ করিয়া দিতেছিল। এই সব কারণ বিস্তৃত ডখাগত 
বিগ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান এগ্ানে নয়, তবে মোটামূটি বলা যায়, অষ্টম শতকের 
সুচনা হইতেই এই সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় হইতে আরস্থ করে, এবং 
ভারতের সমাজে ও রাষ্ট্রে ইহাদের অঅনিবার্ষ ফলের স্ৃচনা দেখা দেয়।' মহীপাল 
কিংবা উত্তর ও দক্দিণ-ভাঝতের কোন বরাষ্ট্রই এ-সম্বদ্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলিয়া 
মনে হয়না। রাষ্টরক্ষেত্রে বে রাষ্ট্রীার আদর্শের প্রেরণা মৌধ বা গুপ্সাদ্রাঙ্গা গড়িঘাছিল, 
,. লেই আদৰ্শ সক্রিয় থাকিলে বৈদেশিক অভিযাত্রী প্রতিরোধ অনেকটা সহন্দগ হইত, কিন্ত 
এই যুগে আর তাহ! ছিল লা। তৰু, পক্ষাবের বাহী বাজারা সেই আদর্শে উদ্ধ হইয়া 


মহীপাল ও 
সমসামিক ভারতব্দ 
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মহীপাল এই সামগ্রিক এক্যাদর্শ ছারা অহ্ুপ্রানিত হান নাই এবং সমসাময়িক 
খঁতিছাসিক কর্তব্য পালন করেন নাই ; স্থানীয় প্রান্তিক আসত্মকতূত্বের দশ তাহার 
কাছে বড় হইয়! দেখা দিঘাছিল, এই উতিহাসিক সত্য অস্বীকার করা যায় না। সেই 
ক্রমবর্ধমান আপনের লঙ্ুণে ভারতীয় ইতিহাসের সামগ্রিক আদর্শ স্ম্তব্য, স্থানীয় 
'াত্মকতৃত্বের বা পাল-সাম্নাস্যের আদর্শ নন । সেই স্ববৃহহ বিপদের সন্মুখে পাল-সাত্রাব্সোর 
আদর্শ সমগ্র ভারতবর্বের উতিহাসিক কর্তবোর কাছে স্কুত। তবে, এসবে শুধু 
মহীপালকেই দায়ি করা চলে না, দক্ষিণ-ভারতের রাষ্্রকুট ও চোলের! এবং উত্তর“ভারাতেরও, 
ছা'একটি বাষ্ট সমান দারি। বাষ্টরকটেরা তো এই সব বৈদেশিক অভিধাত্রীদের সহায়তাই 
কবিয়াছিলেন। বান্তত, অষ্টম শতক হইতেই বাষ্টক্ষেত্রে স্থানীয় প্রান্িক আব্মকত্‌ চত্বর, 
ঘে আদর্শ বলবন্তর হইতেছিল সেই আনর্শ ই ইহার আন্ত দাযি। অক্তাপ্র সামাদিক ও 
অর্থনৈতিক কারণ তো ছিলই । মহীপাল যোগদান করিলেই যে হিন্দু শক্িপুঞ্চের চেষ্টা 
সার্থক হইত, তাহা বলা বায় না, সে-সপ্তাবনা বরং কমই ছিল। কি হইলে কি হই, 
এই আলোচনা করিহা ইতিহাসে লা কিছু নাই; কি কাণে কি হইয়াছে এবং কি 
হয় নাই, তাহাই ইতিহাসে লোচা | তথা এই দে, মহীপাল সমবেত শর্রিসংঘে যোগ 
দেন নাই।. 
মহীপাল গৌড়তত্ের, তথা পাল-সাম়াজোর পুলকদ্ধারে অনেকটা সাকতা লাভ 
করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই পুনকদ্ধারস্থারী হওয়া সম্ভব ছিল ন! । নারায়ণপালের 
সময হইতেই পাল-সায়াজোর ঘে ভ্রদশা আস্ত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সম 
থে চরম অবনতি দেখা দিয়াছিল, মহীপাল তাহা রোধ করিয়া পূব গৌরব অনেকটা 
ফ্ষিবাইয়া আনিলেন সতা, কিন্ত মহীপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্দেই আবার সেই রাঙ্য ও রাষ্ট্র 
ধীরে ধীরে সানিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ভাঙ্গন রোগের চেষ্টা যে কিছু হয় নাই তাহা 
নয়, কিন্ত কোনো চেষ্টাই সফল হয় নাই । হওছা সম্ভব ছিল না। মে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
কারপের ইঙ্গিত আগে করিয়াছি তাহ! বঙ্গ-বিহাবের পক্ষেও সত্য ছিল, স্থানীয় আস্মকতৃ চত্বর 
বাধয় আদর্শ বাহির ও ভিতর হইতে ক্রমাগতই পালবাঙগা ও বাষ্টরকে আঘাত করিতে 
আআরস্ত করিল, এবং সেই আঘাতে বাজ্য ও বাষ্ট ক্রমশ হুবল হইয়া পড়িল । তাহা ছাড়া 
'আভ্যস্তীবণ অন্তান্ত সামাজিক কারণও ছিল, দখাস্থানে তাহা বলিতে চেষ্টা করিব। এই 
সব কারণ সন্ধে রাষ্ট্রের সচেতনত! যে খুব বেশি ছিল, মনে হয় না। সেই জন্ত রাঙ্গা ও 
রাষ্ট্র গঠন এবং রক্ষার চেষ্টার ত্রুটি লা হইলেও সমাঙ্র-ইতিহাসের অমোখ নিয়মের ব্যতিক্রম 
_ হইল না, ভাঙ্গনের গতি মন্থর হইল বটে কিন্তু তাহা রোধ কর! সম্ভব হইল না 
___যহীপালের পুত্র পালের ( আ ১৯৩৮--১৮৫৫) ব্রাজ্্বকালে বঙ্গ ও গৌড় - 
আপনা কর্ণ না করণের হে পানের অপমান স্বীকার করে; কি তিন্তী 
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(অতীশ )মধ্যস্থতায় দুই বাষ্ট্রের মধ্যে একটা সন্ষিশাস্তির প্রতিষ্ঠার এই যৃ্ধ পরিপতি 
লাভ করিয়াছিল। কিন্ত, জয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের র্াহ্বহ্কালে (বা ১৮৫৫__ 
++) কর্ণ বোধ হয় দ্বিতীঘববার বাংলা দেশ আক্রমণ কবেন এবং অন্তত বীবন্ধুম 
লিজ পর্ন অগ্রসর হন ॥ ৰীরকূমের পাইকোৰ গ্রাযে একটি প্রস্থরস্তস্তের 
উপর কর্ণের একটি লিপি খোদিত আছে। এই দ্বিতীয় আক্রমণের 
পরিণতিই বোধ হয় তৃতীয় বিগ্রহপাল এবং কর্ণ-কন্তা যৌবনইঈীর বিবাহ । বঙ্গে এই সময় 
চঙ্গ বা বর্মারা রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং কর্ণ প্রথমবারের আক্রমণে ইহাদেরই একজন 
বাঙ্জাকে পরাজিত করিয়া খাকিবেন। 
লক্ষ্মীকর্গের হাত হইতে উদ্ধার সম্ভব হইলেও পশ্চিম-বঙ্গ বো হয় বেশি দিন আর 
পাল-সাযবাজাতৃক্ত থাকে নাই। মহাসাগুলিক ঈশ্ববঘোষ নামে এক সামন্তরাছা এই 
সময়ে বর্ধমান অঞ্চলে স্বাধীন প্বতয্ন মহারাজাদিবাজ্কূপে আত্মপ্রকাশ করেন) , ইহার 
কেন্জ ছিল বর্ধমান জেলার চেক্করী নামক স্থানে। পূর্ববঙ্গে ্রিপুরা অঞ্চলে এই 
সময়ে পটিকেরা রাঙ্গা গড়িয়া উঠে; এই বাজোর সঙ্গে সমসাময়িক পগানের ( ত্রচ্ছদেশ ) 
আনাহ টৱহ খা বা অনিরুন্ধের বা্দবংশের কয়েক পুরুষের রাষ্ট্রীয় এ বৈবাহিক সত্বন্ধের বিবরণ 
জানা ঘায়। দ্বাদশ শতকে বণবংকষয় নামে অস্থত-একজন নরপত্তির নামও স্থামৱা জানি । 
পর্ষ-বঙ্েয 'অন্তা্তা স্থানে একাদশ শতকের শেষাখে” এবং দ্বাদশ শতকে চক্্রবংশ এবং পরে বর্মণ 
বংশের বাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাজেই পূর্ব-বঙ্গ পূনকন্ধার পালবাজ্জারা বার করিতেই 
পারেন নাই । 
তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে ( আ ১. ৭৯), বাংলা দেশে আর এক 
নৃতন বহিঃপক্রের আক্রমণ দেখ! দিল। বিক্রযা্ধদেবচবিত-বচয়িতা বিল্হন্‌ বলিতেছেন, 
কর্ণাটের চালুকারাজ প্রথম সোমেশ্বের জীবিতকালেই পুত্র (যঠ) বিক্রমারিতা এক বিপুল 
সৈশ্যাবাছিনী লইয়া দিৰ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন (১০৬৮ আ)। চালুক্া-লিপিতেও এই 
কর্ণাটারনণ দিৱ্বিজয়ের কিছু আভাস আছে, এবং বাংলায় একাধিক চালুকাবাজ 
কতৃক একাধিক সমবাভিদানের উল্লেখ আছে। এই সব কর্ণাটদেশিয় 
সমরাভিযানকে আশ্রয় করিগ্াই কিছু কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয সামস্থ-পরিবার এবং অন্যান 
কিছু কিছু লোক বাংলাদেশে আসিয়া ছিলেন. এবং সৈক্লাভিযান স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরও 
কাহার! এখানেই খাকিছা গিয়াছিলেন। বিহার ও বাংলাদেশের সেন-রাছ্গবংশ এবং (পূর্ব )- 
বঙ্গের বর্মণ রাজবংশ এই সব দক্ষিণী কর্ণাটা-পথিবা হইতেই উদ্ৃত বলিয়া ইতিহাসে বহুদিন 
স্বীকৃত হইয়াছে। একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার উপর আর একটি ডিন্‌-প্রদেশী 
আক্রমণের সংবাদ জানা বায় উ়ক্সার বাবা সহাণিবগুপ্র বাতি গৌড়, বাচা এবং বঙ্গে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিছ! দাবি করিয়াছেন । আর এক উড়িস্বারাজ্ছ 
। তিনিও একবার গৌড়লৈললৰিজয়ের দাৰি জ্বানাইতেছেন; তাহাও সম্ভবত 
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এই সময়েই । এই সব ভিন-পরদেস্ন্মক্রদণের ফল অনুমান করা কঠিন নয; (পুৰ )-বঙ্গ 
তে| আগেই করচ্যুত হইয়৷ গিয়াছিল; ছয়পাল-বিগ্ৰহপালের আমলে পশ্চিম-ব্গও 
স্তাহারা হারাইয়াছিলেন; ক্ষীণায়মান পাল-বাজ্জা এখন এই সব'ভিন্প্রদেশী আক্রমণে প্রায় 
ভাঙ্দিয়া পড়িবার উপক্রম হইল । নগবে৬ শাল-যাঙাদের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিতেছিল। 
জয়পালের সময় হইতেই পরিতোষ এবং তৎপুয় শতক নামে ছুই সামন্ত গয়া অঞ্চলে প্রধান 
হইয়া উঠিতেছিলেন , বস্তুত বাহবলে তাহাত গন পরিচালন করিতেছিলেন বলিয়া 
তাহাদের লিপিতে দাবি করা হইয়াছে। শৃত্রক, পৃহকের পুত্র বিশ্বক্ূপ বা বিশ্বাদিত্য 
এবং তংপুত্র বক্ষপালের সময় এই বংশ ক্রমশ আরও পরাক্রাস্ত হইয়া উঠে। গৌড়রাজ তে! 
পূত্ককে নিজে রাজপদে অভিনিক্র কৰিহা সম্মানিত করিয়াছিলেন বলিয়। দাবি করা! 
হইয়াছে। তাহার পুত্র নিশ্বকূপ নৃপ বা বাজ বলিয়াই কখিত হইয়াছেন। বিহার ও 
ংলার পাল-রাজোর স্দবস্থা করনা করা! কঠিন নয়। বর্মণ রাজবংশ পূর্ববাংলায় 
স্বত্ব ও স্বাধীন রাজা গড়িয়া তুলিল; কামকূপ-বাজ রয্বপাল গৌড়বাছকে উদ্ধত অ্থীকারে 
‘অপমানিত করিতে এতটুকু ভীতিবোধ ক না! ড় 
তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র: দ্বিতীয় মহীপাল (অ ১৮৭. )৮ দ্বিতীয় 
শূরপাল (দা ১+৭৫- ৭১) এবং রামপাল ( আঃ ১৭১১২১) । মহীপাল যখন বাজ be 
হলেন তখন ঘরে-বাহিরে অবস্থা অত্যন্থ শোচনীয়। নিজ পরিবারের মধ্যে নান। 
চক্রান্ত, সামন্তরা বিয্োহোন্মুখ । জাতা রামপাল পারিবারিক চক্রান্তের মুলে ভাবিয়া 
মহীপাল শৃরপাল ও রামপাল ছুই আততাকেই কালাজন্ধ করিলেন। কিন্তু এইখানেই 
বিপদের পান্ি হইল না। বিত্বোহ্ী সামন্ধদের দ্বনে তিনি ক্বতসংকদ্প হইলেন, অথচ 
ভাতার সৈন্যদল এবং যুদ্ধোপকরণ বশে ছিল বলিয়া মনে হয় না। মন্তরীবর্গের 
স্পরামর্শেও তিনি কর্ষপাত করিলেন না। বানেন্রীর কৈবর্ভসামন্থদের বিত্রোহ দমন 
করিতে গিয়া তিনি যুদ্ধে পযন্ত এবং নিহত হইলেন, কৈবরড-নায়ক দিবা ( দিবেবাক, 
দিবোক ) বরেন্দ্রীর অধিকার লাভ করিলেন। El 
সদ্্যাকর নন্দীর বামচরিত-কাব্যে এই বিজ্োহ, মহীপাল হত্যার বিবরগ এবং 
রামপাল করুক বরেজ্জীর পুলকন্ধার ইত্যাদির বিগত ইতিহাস কাবারুত করা হইয়াছে। 
সন্ধ্যাকর বামপালপু্জ মদনপালের অহগ্রহভাজন ; মহীপালের উপর 
তিনি দে পুব শ্রন্ধিত ছিলেন মনে হয় ন!। তিনি মহীপালকে নিষ্ঠুর 
এবং ছুরীতিপরাহণ বলিয়া কট করিও যানে) _ মহীপাল * 
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প্রক্কতি, চর্ম এবং বাষ্টবুদ্ধি লক্নধে সন্ধাকরের সাঞ্ষা কতখানি প্রামাণিক বলা কঠিন । 
অন্য কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত নাই। এই অবস্থাৰ সহীপালের ভালমন্দ বা ক্ঠবযাকর্বা 
বিচার কিছুই চলিতে পারে না; তবে তিনি বে দুবন এবং বাধুন্ধিবিহীন: ছিলেন, 
এলগন্ধে বোধ হয় সংশয় নহি | ঘটনাচক্রে পর্িণতিই তাহার প্রযাণ।. +" 
দিবা সঙদ্ধেও সন্ধযাকরের সাক্ষ্য কতটক্ছ গ্রাহ, বলা কাঠিন। পালবাঙ্গানের 
পারিবারিক শত্রুর প্রতি সপ্ধ্যাকর ক্থবিচার করিতে পাৰিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। 
রামচরিত পাঠে মনে হয়, দিবা ছিলেন একজন নাক, পালবাষ্টরেরই একজন নায়ক-কর্মচারী। 
কি কারণে তিনি বিজোহপবায়ণ হইয়াছিলেন, আর কোন্‌ কোন্‌ সামস্ক সাহার সঙ্গে 
ঘোগ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই সন্ধাকর বলেন নাই। অনন্ত 
এত সামনের সম্মিলিত বিশোহের তিনি নামক করিয়াছিলেন, 
এমন কোনো প্রমাণ নাই ॥ সন্্যাকর গাহাকে লিয়াছেন “দা” 
এবং ভিপদি-তরতী' ( ছলাকলায় অন্ভুহাতে অন্যায় কৌশলে কার্ধোদ্ধারপারণ )। নে 
হয়, দিধ্য পাল-বাঙ্গাদের অন্যতম স্াষট্নায়ক ছিলেন, এবাং পালরঠ দুর্বলতার এবং 
" বাঙ্গপরিবার্রে আভভধিবোগের যোগ লইঘা তিনি বিজ্োহপরাযণ হইয়াছিলেন। অস্ত, 
তিনি দে কোনো প্রদা ৰিজোহের নাকত করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ উপস্থিত নাই 
শঞ্ধাকর-সন্দী অন্তত তাহা বখেন নাই, অক্য্রও তেসন প্রমাণ নাই। সঙ্ধ্যাক তো 
দিবাকে ‘কুৎসিত কৈৰৰ্ নৃপ’ বলিয়াছেন, এই বিছ্রোহকে ‘অনীক ধর্ম-নিশ্রব' বলিয়াছেন 
( অনীক- সপ্তায়, অপবিয় ), এবং এই ডযৱ-উপপ্বকে প্ভবস্তী আপদ” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। সন্ধ্যাকরের সাক্ষ্য যে পক্ষপাতদুট নয, এমন অবশ বলা বায না॥ ধাহাই 


হউক, ববেঙ্গীর এই কৈবৰ্ত-ৰিজোহে মহীপাল নিহত হইলেন, এবং দিব্য বরেন্দ্রীর অনিল 
লাভ করিলেন। 
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করিয়া এই সাহামা ক্রয় করিতে হইল । রামচবিতে এই সব বাবা উসামা 
দেওয়| আছে তাহা বিস্লেষণ কৰিলেই দেখ৷ যাইবে তানীস্তন বাংল! ও বিহারের 
রাষ্ট্র অসংখ্য সত ক্থত বিচ্ছি্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বামপালের প্রথম 
ও প্রধান সহায়ক হইলেন (৯) তাহাৰ মাতুল রাই্কটবংশী সামন্ত মথন (মহন) ও 
ও তাহাৰ মহামা গুলিক ছই পুত্ৰ ও এক মহাপ্রতীহার লাতুষপ.ত ; (২) পীঠি ও মগধারনিপতি 
স্তীম্ষণ ; (৩) কোটাটনীর রাজা বীরগুণ; কোটাটবী  বিষ্ণুপুরের পূর্বে বর্তমান 
কোটেগ্বর ; (৪) দণুদুক্রির বাজা জয়সিংহ ; (৫) বাল-বলভীর অিপত্ধি বিক্রমরাছ ; ঝাল" 
বলাতী মেদিনীপুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমাস্কে বলিয়া মনে হয়; (৯) অপর-মন্দারের অধিপতি 
লক্্মীপূর ; অপৰ-মন্দার পরবর্তী কালের মলারণ বা মন্দারণ-সবকারের পশ্চিমাংশ, বর্তমান 
হুগলী ছেলাম ; লক্মীশৃর ছিলেন এই অক্চলের সমন্দ্র আটবিক খণ্ডের সামন্তচক্র-চূড়ামদি। 
(৭) কুষ্নটীর রাঙ্গা শূবপাল $ কুজব্টী সাএতাল পরগণায়, নয়া-দুম্কার ১৪ মাইল উত্তরে 
(৮) ইৈপকম্প বা বৰ্তমান তেলকুপিৱ ( যানস্ৃম ছেল!) অধিপতি রুঙ্শিখৱ ; 
(৯) উচ্ছালাদিপত্তি ভাক্ষর বা মহগল সিংহ; উচ্ছাল বর্তমান বীত্কূমের টন উকিয়াল 
পৰগণা; (১৯) কৰঙগল-মগুলাহিপতি নবসিংহাক্ছুন (১১) সঙ্কট গ্রামের চত্ডান্ধন; 
সক্টগ্রাম বল্লালচরিত-গ্রন্থের সংককোট, ক্দাইন-ই-আকববী গ্রন্থের সকোট, বোধ হয় 
হুগলী জেলায়; (১২) ঢেক্তরীয়( কাটোয়া মহকুমার ঢেকুরী )-বাজ্জ প্রতাপসিংহ; 
(১৩) নিাবলীর বিজয়বান্ধ ; (১৪) কৌশাস্বী-অধিপতি স্োরপবধনি। কোৌশাস্বী 
স্গাজসারীর কৃস্থস্বা পরগণা, স্মখবা। নগ্ডড়া জেলার তপে কুস্তস্থি পরগণ!; ( ১৫ ) পছবর্থার 
লোম; পছ্বর। পাবনা হইতে পারে, বিদ্ধ হুগলী জেলার পৌনান পরগণ! হওয়াই অধিকতর 
সন্ধদ। 









স্পট ছেখা মাইতেছে, পদ্বন্ধা মদি পাবন! হয়, তাহ! হইলে পছ্বন্থা এবং কৌপার্ী 
ছাড়া আত সামন্ত সামন্যরাই দক্দিশ-বিহার ও দক্ধিণ-পশ্চিম বঙ্গের । বুঝিতে পারা বায়, 
‘অঙ্গ বা উত্তধণহার এবং উ্তহ-পশ্চিম বঙ্গ ছাড়া রামপালের রাঙ্ছতের বিশ্থার আর 
কোথাও ছিল ন।। কোশাস্বীর স্বোবপৰণনকে এই তালিকায় দেখিয| মনে হইতেছে, 


চপ 





& ৪৯১ 
কিন্ত অন্ধ অৰ্থদানে কৈৰৰ্তলেনা ও হৰিকে বন্ীকূত কবা! হয়। ভীম সপরিবারে শ্রামপাল- 
হস্তে নিহত হন । ববেশ্্রী এবং কৈৰ বাদধকোৰ বামপালের করাযাত্ত হইল, করভার-পীড়িত 
ববেন্দীতে স্থখ ও শাস্তি ফিরিয়া স্দাপিল। বানাৰতী লগনে বরেন্দীর বাষ্ট্রকেন্দর প্রতিষ্ঠিত 
হইল । bg 
ববেন্মী উদ্ধারের পর বাসপাল হৃতরান্বোর অক্লান্ত অংশ কান হইলেন। 
(পূৰ )-বন্দের এক বর্মণরাজ। বোধহর হবিবর্না, লিজ স্বার্থে কামপালের আহ্থগা স্বীকার 
করিলেন। রামপালের এক সামন্ত কামকূপ জর করিব! রামপালের প্রিষপাত্র হুইলেন। 
ঝাঢ়দেশের সামনস্তদের সহায়তায় উড়িগ্লার9 অস্যত কিয়দংশ ছয় াহার পক্ষে সম্ভব 
হইল; অবশ্য তাহা করিতে গিখা কলিপ্ের চোড়গ্গ-রাজদের সঙ্গে অন্তত পরোক্ষে 
কিছু সংঘধে তাহাকে আলিতে হইবাছিল। বোধ হয় উৎকলে-কলিঙ্ে রাজাবি্তাবের 
চেষ্ট| করিতে গিয়াই রাষপালকে োলরাঙগ কুলোত্বপ্দের (আআ ১১৭১-১১১৮ ) আক্রমণের 
সশ্দুগীন হইতে হয়; বঙ্গ-বাল এবং মগধ কুলোত্তদকে কর প্রদান করিত এবং কুঝো রগ 
গঙ্গা হইতে কাবেরী পথস্থ সমস্ত ভূভাগের 'অসিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া অঞ্চত একটা 
দাৰি কুলোত্তপ্ের পঞ্চ হইতে করা হইরাছে। এই দাবি কতটুকু এতিছালিক বলা 
কঠিন। 
এই সময় কর্ণাটের লুৰরি বরেন্মীর উপর পতিত হব্। বাংলা দেশে কর্ণাটাক্রমণের 
কৰুণা তো আগেই বলা হইযাছে। কিন্তু রামচরিতে ববেন্দ্রীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 
পঅধরি ত-কর্ণাটেক্ষণ-লীল/ 5 এই কর্ণাটেরা কি সেই স্বব্ব দক্ধিণের কর্ণাটবানী ? বোধ 
হয় তাহা নয । ইহারা সম্ভবত পন্চিম-বঙ্গ ও নিধিলার ছুই কর্ণাট রাদ্বংশ। কর্ণাটাগত 
এক সেন-বংশ ইতিমশোই পশ্চিম-বঙ্গে, এবং আর এক সেন-বংশ মিখিলায় নিজেদের 
“বংশের আবিপত্য প্রতিষ্ঠিত কৰিয়াছিলেন। পাতত মিখিলার সেন-বংলীয় সাঙ্গ 
কাটাব নান্থরেবের (না ১০৯৭) সঙ্গে বামপালের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। 
নাস্থদেব বঙ্গ এবং গৌড়ের পরাক্রম খব করিয়াছিলেন বলিঘা দাৰি 
করিয়াছেন; সামজিক গৌড়বাঙ্গ রাসপাল বলিয়াই মনে হয়, এবং বঙ্গরাজ হইতেছেন 
বিশ্রয়সেন। বিদয়সেনও অবশ্য নালাদেবকে পরাজয়ের দাবি করিয়াছেন। যাহা হউক, 
মিথিলা (বিহার) ঘে পালের করাত হইয়াছিল এসে বত 
কান-কাতজানিপতি 











৪৯২ বাঙালীর ইতিহাস 


ছিলেন, সন্দেহ নাই। নির্বাসনে জীবন আরন্ত করিয়া বিস্রোহীদের হাত হইতে পিৃদমি 
রী উদ্ধার, বাংলার অধিকাংশের পুলদ্ধার, উড়িসা ও. কামরূপে আঘিপত্য বিস্তার, 
এব একাৰিক বহিঃশক্র কড়'ক আক্রান্ত হইয়া ও পালৱাজা ও রাষ্ট্রের সীম! এবং সআধিপতা 
মহা পথন্ত অক্ষ বাগা, এক জীবনের পক্ষে এত কর্মকীতি তাহার বাষ্বদ্ধি, দৃঢ়চরিত্র এবং 
অগমা শৌধবীধের পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হয় । 
কিন্ত টয় আদর্শ বা সামাজিক ব্যবস্থার সমযোপছ্োয়ী পরিবর্তন ন! হইলে শুধু 
কোনো বালা বা সম্ভাটে্ ব্যক্ৰিগত চৰিয়ের পপ রাজ্য ঝা বাষ্টরকে পরিণাম-বিনষ্টির হাত 
হইতে বচাইতে পাবে ন! । মহীপালের মতন সম্ভাট পারেন নাই, রামপালও পারিণেন 
না। বিনষ্টিকে তাহার! তাহাদের শৌধে বীর্ষে পরাক্রমে কূটবৃদ্ধিতে দূরে ঠেলিয়া সবাইয়া 
দিয়াছেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু বে বিদ্ধি স্থানীয় সংকীর্ণ আত্মদচেতনত! ভারতীয় রাষ্ট্র 
ৰুদ্ধিকে এই যুগে সচ্ছতর কৰিয়া দিয়াছিল, মহীপাল বা ৰামপাল কেহই তাহা দূর করিতে 
পারেন নাই । এই শসা আদর্শের এতটুকু পরিবর্তন ভারতবর্ষের কোখাও হয় নাই । 
বান্যত, ভারতবর্দের কোনো রাজা বা রাছবংশই এই যুগে সেধিকে সচেষ্ট হাল নাই ; বরং 
একে অক্তের দুর্বলতার স্থথোগ লইযা নিঙ্ছেদের রাজামীমা বাড়াইবার চেষ্টাই কেবল 
করিয়াছেন। অথচ, জক্থদিকে তখন বৈদেশিক আনিপতোর গন রুষ্চমেথ ভারতের রাষ্ট্রীয় 
আকাশ ক্রমশ ঢাকিয়া ফেলিতেছিল । মুসলমান অধিকারের সীম! ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত 
হইতেছিল! বামপাল খন মাতুল মখনের স্বত্রাশোক সঙ করিতে ন! পাৰি পরিণত 
বাধকো গঙ্গায় আম্মবিসর্জন কবেন তখন হয়তো তিনি সার্থক স্বীবনের পরম পরিতৃপ্ত 
লইয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু মে স্থানীয় সংকীর্ণ আব্মসচেতনত! মহীপালের 
চেষ্টাকে সার্থক হইতে দেয় নাই, তাহাই রামপালের চেষ্টাকেও পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিল। 
ইহার সঙ্গে অন্রান্ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণ তো ছিলই । 
সুদীর্ঘ চারিশত বংসর পরে এই বিনাদান্ত পরিণতির কথ! বলিবার আগে বঙ্গের 
বর্মণ বংশের কথা একটু বলিয়া লইতে হয়। ইহাদের কথা আগেও একাদিক প্রসঙ্গে 
উল্লিপিত হইয়াছে। যাদববংসীঘ এই বর্মণ রাঙ্গারা কলিগ দেশের সিংহপুর নামক স্থান 
হতে একাদশ শতকের দ্বিতীয় অধৰ! তৃতীর পানে কোনে! সময় পূর্ববন্গে আসিয়া ন্দাৰিপত্য 
বক্ষে বপাধিপজ স্থাপন করেন।  বস্বর্মাপুত্র আাতবর্না এই বংশের প্রথম ঝা 
আট ১০5০: জাতবর্মা কলচুনীবাজ কর্ণের কক্ষ বীরহ্রীকে বিবাহ করেন, এবং অঙ্গ, 
কামক্ূপ এবং বৰেত্ী-নাহ্কক দিব্যকে লি কল Uo 














নয়) জত্বর্ধার পর পুত্র মহারাদ্দাদিরাচ্ছ হব্িবর্মা বাজ্জা হুন; বিক্ষমপুৰে ছিল তাহার 
রাঙ্জধানী, এবং সাহার সন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন ভট্ট ভবের । এই হরিবর্মা, বাসচিতোক্ষ 
ভীমবন্ধ হরি, এবং রামপাল-শরপাগত বরণরাদ এক এবং অভিন্ন বলিয়া কেহ কেছ ননে 
করেন। এই অনুমান যুক্িসঙ্ধত বলির! মনে না করিবার আপাতত কোনে! কারণ নাই । 
হবিবর্মার পর ভ্রাতা শ্বামলবর্মা বঙ্গের রাজা হন; তাঁহার রাষ্ট্রীয় কোনে! কীতিই জানা 
নাই, তবে তিনি বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণদের বোকন্বতিতে আজও বাচিয়া আছেন। 
কথলজী-গ্র্থের মতে শ্বামলবর্ধার আমলেই বাংলায় বৈদিক ত্রাছণদের আগমন। তাহার 
পুত্র ডোদ্রবৰ্মী এই বংশের শেষ রাজা; ইহার রাষ্ট্রকে ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু তিনি 
পুগুড.বখনদুক্ধির অন্তর্গত কৌশাখী-মইগচ্ছ-খগুলে কিছু কৃমি দান করিয়াছিলেন দেখিয় 
মনে হয়, পুগু বণনেৱ বাছসাহী-বগুড়া অঞ্চলে? তোদবর্মার আৰিপতা এক সময় বিস্তৃতি 
লাভ করিযাছিল। ঠাহার রাজত্বকালে গণ] তাহার অব্যবহিত পরেই পূ্-বঙ্গের বম পরাজ্া 
লেন-রাঙ্গবংপের করতলগত হয়। 

স্বামপালের চারিপুত্রের মধো ছুই পুত্র বিন্তপাল এ বাজাপালের সিংহাসন আবোহশের 
সমৌভাগালাভ ঘটে নাই। অন্য ছুই পুত্র কুমারপাল ৪ মদনপালের মধো কুমাবপাল 
(অ ১১২-২৫ ) বাছা হন, ভাঙার পর কুমাএপাল-পুত কৃতী 
গোপাল (আআ ১১২৫--১১৪*) এবং গোপালের পর ঝ্বামপালের 
অন্যতম পুত্র মদনপাল (সা ১১৪*_১১৪৫) রাঙ্গা হইঘাছিলেন,। 
যামচরিত-কাব্যপাঠে মনে হয়, সিংহাসনাবোহশের এই কম সমন্ধে একটা রহস্য কোথা 


দিষাগ 
না ১১২০-১১৭২ 


ছিল। বামচবিত বামপালকে লইযাই বচনা, কিন্তু বস্তুত মদনপালের রা পযন্ত 


ফাৰ্যটি নিশ্তারিত, অথচ রামসালের পর কুমারপাল এবং গোপাল সছদ্ধে এই কাব্যে 
শা কিছু বল! হয় নাই বলিলেই চলে। মধনপালে গৌছিছা (সন্ধার যেন তি 
নিঃশ্বাস ছাড়ি বাচিয়াছেন। কোনও বংশগত বা পারিবারিক গোলযালের কনা 
একেবারে অলীক না-ও হইতে পারে! 

যাহা হউক, এই তিন জনের বাহত্বকাশেই চাবিশত বংলরের সমস্থলালিত, বাঙালীর 
গৌরব পালরাজ্য এ রাষ্ট্র ধীরে দীরে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ধর্ঘপাল-দেখপাল 















হছে এই সপ? এই বুগই প্রথম বৃহত্তর সামাজিক সমীকরণ ও সমন্বয়ের যুগ। এই. 
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নেতৃত্বে ধর্ষণন। স্বতহথ 5 স্থাদীন হইল । হক্ষিণ হইতে কলিঙ্দের গ্বংশীয় বাজার! আবমা 
( _বতমান আরামবাগ ) দুৰ্গ অয় কৰিয়া মেদিনীপুরের ( মিধুনপুর ) ভিতর দিয়া গঞ্গাতীর 
পাস ঠেলিয়া চলিয়া আসিলেন । কুমারপালের কা্রহকালে সেনাপতি বৈষ্যদের বোধ হয় 
সাফলোর সন্ধে এই আক্রমণ কতকটা ব্যাহত করিয়াছিলেন, এবং মদনপালও বোধ হয় 
একবার কলিঙ্গ পথস্ত বিজযান্তিঘান করিয়া খাকিবেন। কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই পাল ও 
গঞঙ্গদের সংগ্রামের এবং দক্ষিণের কল্যাণ-চালুকাদের আক্রমণের স্থযোগ লইয়! দন্দিণ-পশ্চিম 
বঙ্গে কর্ণাটাগত দেন-রাজৰংশ মন্তক উত্তোলন করিল। এই সেন-রাজবংশ ইতিপুবেই 
পূর্ব-বঞ্ধে আধিপত্য বিস্তার করিহাছিল। এইবার ত্রাহাধা একেবারে গৌড়ের 
জদঘ়দেশ আক্রমণ করিল। কালিন্দী-নদীর তীরে, বোদ হয় মদনপালের বাজধানীর 
নিকটে এক তুমুল যুদ্ধ হইল; এই মুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিত, কারণ বামচরিতে খেমন 
মদনপালের জয় দাবি করা হইয়াছে, তেমনই দেওপাড়া-লিপিতে সেন-বাজ বিজয়সেনের 
পক্ষ হইতেও জের দাবি ছানান হইয়াছে। 

অক্তদিকে দুর্বলতার স্থমোগ লইরা গাহড়বাল-বাজ্াবাও এই সমত বাংলাদেশে আবার 
নৃতন করিয়া সমবাভিঘানে উদ্ধাত হইলেন। ১১২৪ এষ্টাব্দের আগেই পাটনা অঞ্চল 
ভাহাদের অধিকারে চলিয়া! গেল; ১১৪৬ খুঁ্টাব্দের আগে গেল মুদ্গগিরি বা মূদ্দের 
“অঞ্চল । মদনপাগের রাছছেত অষ্টম বংসর প্ণস্ত বরেন্দীর অস্বত কিয়দংশ সাহার 
অধিকারে ছিল বলিয়া লিশি-প্রমাপ ৰিশ্মান। এইটুকু ছাড়া বাংলাদেশের আর. কোনো! 


" অংশই তাহার 'অবিকারে ছিল বলিয়া! মনে হয় নাও তবে বিহারের মধ্য ও পৃর্যাঞল তখনও 


পাল-রাঙ্গানুক্র ছিল। মদনপালের মৃত্যুর দশ বংসরের মধ্যে তাহাও আর বছিল না, 

এবং পাল-াজ্ছোর শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গেল । 

৮. মদনপালই পালবংশের শেষ বাঞ্জা। তবে তাহার পরও গোবিন্দচন্গ (আআ 

১১৫৫১১৬২ ) নামে একদ্ধন পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাঙ্গাদিরাদগ গৌড়েশ্বরেধ নাম 
ধায়। লিপি-প্রমাণ হইতে মনে হয়, গর! জেলাই ছিল তাহার বাজাকেন্ 3 

কিয়দংশ ও হয়তে| এক সময় তাহার বাজোর অন্তর্গত ছিল। 

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের আদিপত্ের চারিশত বংসর নানাদিক হইতে 

ও ব্যাপক অর্থ বহন করে। বর্তমান বাংলাদেশ ও বাঙালী ছাতির গোড়াপত্তন 








মাঝে মাঝে এই আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, সন্দেহ লাই, কিন্ বন তাহা হইয়াছে, 
তখনই ভারতবর্ধকে রাষ্টরক্ষেত্রে বিদেশির নিকট অনেক লাঙ্ছনা ও অপমান সহ করিতে 
হইয়াছে, এবং প্রচুর মূল্য দি! আবার সেই পুরাতন জআদর্শকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে। 
শী ও গুপ্পৱাজবংশ এই আদলেরি প্রতীক। সপ্ন শতকেও এই আদর্শ সক্রিয়, কিন্তু 
তখন সীমা সংকীর্পতর হইয়া গিয়াছে, সর্বভারত হইতে সকল-উত্তবাপখে সেই আদর্শ 
নামিয়! স্বাসিয়াছে; ‘সকলোন্তরপধনাখ' হওয়াই এই যুগের সবোচ্চ বীর স্বীকতি। 
অষ্টম শতকেও এই আদর্শকে কেশ কৰিয়াই প্রতীহার ও পালবংশের সংগ্রাম অনুর, 
এবং তাহাকে বাথ করিবার চেষ্টায় দক্ষিণের বাষ্বটবংশ সদাঙ্গাগ্রত। দিকে 'বীরে 
ধীরে অন্য একটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ গড়ি উঠিতেছিল। এই আদরের অন্ত বে ছিল না তাহা 
ৰ নয়, তবে সর্বভারতীয় আদর্শের মতন এতটা সক্রিয় কখনে। ছিল না। 
এই আদর্শ স্থানীয় ও প্রাদেশিক সআস্মকত় ডের আদর্শ । গু' চোর 
পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশ এই আদর্শ মাখা ভুলিতে ন্দারম্ত করে; কিন্ত ধর্মপাল-দেবপাল 
বৎসরাঙ্-নাগভটের সময়েও উত্তরাপখস্থামীত্বের আদর্শ একেবারে বিলুগ্জ হং নাই । দগ্ধ 
তাহার পর হইতেই স্থানীয় ও প্রাদেশিক আন্মকত'ত্বের আদর্শের জয়জয়কার | এই সময় 
হইতেই ঘেন ভাবতবর্দের বিভিন্ন বেশগণ্ডের ভাবা ও সংস্কৃতিকে কেহ করিয়া এক একটি 
রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে এবং এই রাষ্টগুলি নিজেদের প্রাদেশিক সআব্মকতৃ'ত্বের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে 
সচেষ্ট হইয়া উঠে। সংস্কৃতির গ্েত্রেও দেখা নার, মোটামৃটি অষ্টম শতক বা তাহার কিছু পর 
হইতে এক একটি বৃহত্তর জনপদরাষ্টকে কেন্দ্র করিয়া মূলগত্ত এক বিন্ধ এক একটি বিশিষ্ট 
লিপি থা অক্ষর রীতি, ভাষা এবং শিলপাদর্শ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং স্বাদপ- 
অযোদপ শতকের মধো তাহাদের এক একটি প্রাদেশিক বৈশিষ্ঠ গাকাইর! নিথাছে। 
বস্তুত, ভারতবের, বিশেষত উত্তর-ভাবতের, মহারাষ্ট ও উচ়িষ্যার প্রতোক্টি প্রাদেশিক 
লিপি এ ভাষার জগ ও হশ্মাবস্থ। মোটামুটি এই চারিশত বংসরের মনো । বাংলা লিপি এ 
ভাষার গোড়া খুজিতে হইলে এই ভারিপত বংসবের মধ্যেই খু'দিতে হইগে। বালার 
ভৌগোলিক সত্বাও এই যুগেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের অন্ধান্থা লিপি, তাহ। ও 
প্রাদেশিক ভৌগোলিক সঙ সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রযোজ্য । 
এই লিপি, ভাষা, ভৌগোলিক সনথা ও বাষ্া্ধ আদর্শকে আশ্রয় কৰিয়া এক একটি 
সত্বাও গড়িয়া উঠে এই যুগেই । বঙ্গ-বিহাবে এই বাষট্রীয সহার বচন 
দেখা দিয়াছিল, এবং তাহার প্রতীক ছিলেন শশান্ধ। কিন্তু পরবর্তী 
একশত ৰংসৱের মাংত্রক্তায়ে এই বারী সহাই আহত হইয়াছিল 





















i © 


৪৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


একটা আস্থরজারতীঘ বারী সন্ধার স্বাদএ কিছুদিনের জন্য পাইযাছিল। অধিক্ধ, 
এই পালৱাজাদের এবং পালরাষ্টের পোশকতা ও আহুকুলো, নালন্দা-বিক্রমণিলা-ওদন্তপুরী- 
সাযানাথের বৌদ্ধ সংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রম করিয়া আন্তর্জাতিক বৌদ্ধদ্গগতেও 
বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীর বাষ্ট্র একটা গৌরবময় স্থান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই 
সকলের সন্মিলিত ফলে বাংলায় এই যুগেই, অথাৎ এই প্রায় চাতিশত বহসর ধরিয়া একটা 
সামগ্রিক ওক্যবোধ গড়িয়া এঠে ইরা হাঙালীৰ স্বদেশ ও গ্থাঙগাত্যাবোধের মুলে, 
এবং ইহাই বাঙালীর এক-জাতীবত্বে ভিকি । পাল-যুগের ইহতি সবশ্েষ্ঠ দান। 

" এই গালের মূলে পালরাজাকের কতি স্বীকার করিতেই হয়। পালরাআারা ভিলেন 
বাঙালী, বৰেন্মী ভাহাদের শিল্ঠকৃমি। বংশ-প্রতিষ্ঠাহও ইহারা পুরাপুরি বাঙালী । 
পৌাশিক ত্রান্ধন্য-সমাঙের বংশাভিচ্ছাতোর দাবি ইহাদের নাই | বামচরিতে তরি 
দানি কমা হইয়াছে, কিংবা ক্ৰত্মিয় বাজ্দবাশের সঙ্গে তাহাদের বিবাহাদি হইত, এক 
াহাদের প্রত্রিযন মনে কৰা কঠিন। বাকা মাত্রেই তো তয়, বিশেষত পৌরাণিক ত্রাণ, 
সংস্কৃতি প্রবর্তনের পর । আর, ববাজবাজড়ার বৈবাহিক সমন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তো রায় 
কারণেই হইয়া থাকে সাহাদের তো কোনে! বর্ণ নাই! আবুল ফছল থে. ইহাদের 
'কাযস্থ বলিতেছেন তাহার মূলেও কোন বন্তরভিত্তি আছে কিনা সন্দেছ; তবে তাহার! 

উচ্চতর তিন বর কেহ নহেন এই সংস্কার লোকস্থতিতে যোড়শ 

গীিক, শতকে বি্বমান ছিল বলিয়া মলে হয়। তারানাখ এবং ম্ীযুল- 
মানা কলের গ্রন্থকারই বোধ হয় বার্থ তিহাসিক ইপিটি বাশিঘাছেন। 
ভাৱানাখ বলিতেছেন, জনৈক বৃক্ষদেবতার উরসে ক্রত্রিঘানীর গর্তে 

গোপালের জন্ম; কাহিনীটি টটেম্‌-স্বতি জড়িত বলিয়া সন্দেহ করিলে শপ্তা॥ বা 
অনৈতিহাসিক কিছু করা হয় না। পৌরাণিক ব্রাদ্ধণা সংস্কৃতি-বহিন্ূত, আৰ্থ সমাক্গ- 
বহিষ্কৃত সমাজের সংস্ধার্ব এই গৱের মধ্যে বিল্পনান। গোপাল এই সমাঞ্জ, সংস্কার 
ও লংস্কৃতির লোক। বোধ হয় এই অক্যই মঙুরীমূলকলের গ্রন্থকার পালরাঙগাদের বলিয়াছেন 
পাগন্থীবিন:*। অথচ এই পালরাঙ্জাব! আন্দপ্য ধর্ম, স্তি, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধাবক ও 
(পোরক, চাতুরর্ণের রক্ষক ও সংস্থাপক ; লিপিপ্ছলিতে তাহার প্রমাণ ইতস্তত বিগিগ্। 
ধর্মে ইহারা বৌদ্ধ, পরম গত; ইহারা সহাযানী বৌক্ষসাম ও সম্প্রদায়ের পরম অহাগী 



















তাহা চলিয়াছিল। ব্ৰাহ্মণ ও ত্ৰাস্মণোতর স্মৃতি এ স্থাচার, সআর্ ও আর্দেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি, 
যৌন্ধ ও ত্রাহ্মণা পুরাণ, পু্ধা, শিক্ষা ও আদ, দেবদেনী সমন্দই পালবংশকে কেন্দ্র ও আশয় 
করিয়া পরম্পরে আদানপ্রদান করি্াছে এবং এক মিলন-সমন্বয় সত্রে গ্রথিত হইয়া একটি বৃহৎ 
সামাজিক সমন্ব্ গড়িয়া তুলিয়াছে। প্র আমল হইতে আবস্ত করিয়া আর দৈন ও হৌন্ধপর্সের 
উপর যে ত্রাস্বণাবর্ম ও সংস্কৃতির শ্রোত বাংলার বুকের উপর ক্রু প্রবাহিত হইতেছিল, এবং 
মোটামুটি সপ্তম শতকে হে সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের স্থইি কহিয়াছিল--শশাক্ তে! ইহারই প্রতীক 
সেই লোভ ও সংঘৰ্ষ সমন্বিত হইল এইট চাৱিশত বৎসর ধরিয়া পাল-রাজাদের বৃহৎ 
ভছত্রছায়ায়। এই আৰ সংস্কার ও সংস্কৃতির বাহিরে ছে বৃহৎ আহেতর সংস্কার ও সংস্কৃতি 
দেশের অবিকাংশ জুড়িয়া বিরাজ কহিতেছিল তাহাও অন্তত কিছুটা দে পাল-ব্াজচ্ছত্রের 
আশ্রয় লাভ করিয়াছিল তাহাত কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় পাহাড়পুরের অসংখ্য পোড়ামাটির 
ফলকগুলিতে এবং সমসাময়িক ধর্মমত ও সম্প্রনাযগুলিতে। বৌদ্ধ এবং ব্রা্মণা উভয় ধর্মেই 
এই লযয়ই আখেতর দেবদেনী, আচার ও সংস্কার দীরে দীরেটনিজেদের প্রভাব বিদ্ধার করিতে 


খাকে, এবং কিছু কিছু স্বীকৃতিও লাভ করে। এই যুগের দেবদেবীর সু্িতত্ব তাহার 


_ সবশেষ প্রমাণ, এবং এ-প্রমাণ জনম্বীকা। এই স্বৃহত সন বহাই সংগঠিত হইযাছিল 
আআ ত্রা্দপা স্বতি ও সংস্কৃতির আদশাহুধায়ী ২ পাল-রাজারাও তাহ! স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। '্ুমি-বাবন্থা, উত্তরাণিকাজ। চাতুবর্ণের স্বীকৃতি, বসাঙ্গ ও রাষ্টর-ব্যবস্থা, 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্োর স্বীকৃতি এবং প্রচলন শুধু নয়, সেই ভাষায় কাৰ্যমধ সাহিতা 
-কষচলা এই সমস্তই সেই আনৰ্ণের নিঃসন্দিত্ধ পরিচয় বহন করে। এই আৰ বৌক্ষ 
এবং বাদশা সংস্কৃতি আশয় করিয়াই বাংলাদেশ উত্তরোত্তর উত্তব-ডারতাঁঘ সমাজ ও 
সংস্কৃতির ক্রমবধ'মান ধাবাৰ সঙ্গে আস্টীহতাত যুক্ত হয়। এই সচেতন যোগ সাধন রপ্ত 
হইয়াছিল ওপ্ত-আমলেই, কিন্ত পূর্ণকূপ গ্রহণ করিল পাল-আমলে; এবং বাংলাদেশে 
তাহা এক বৃহত্তর সময়ের আশ্রয় হইল ক্ার্থেতর এবং মহ!ঘান-বজ্জধান-তত্রধান-বৌদ্ধধ্দের 
সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট স্যাস্থীঘতাঘ যুক হইয়া । এই সমন্বিত এবং সমীক্লত 
সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ডিত্রি, এবং ইহাও পাল আমলের অন্ততম শ্রেদান। সম 
এবং সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি ভারতের অক্ত্র আর কোথাও দেখা বায় না। 
কিন্ধ জাতীয় প্বাতহ্াবোধ এবং সম ও সমীকরণ পালযুগের বাধ্য স্মস্টার সমাধান 
করিতে পারে বাই । স্থানীয় প্রাদেশিক স্াব্মকতৃত্বের রাষ্ট্রীয় আদশের কথা বলিয়াছি। 
এই আদর্শ শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিল তাহা নয়, সামাজিক গুপ্ত-আমনের পর 
4 মামী শ্ৰেত্মেও এই আনৰ কপ কারকরী হইল । ইহা হইতেই সামন্ততয্নের, 










উদ্ভব, এব আগেই দেখি ছি বোটামুটি শক হইতে বাংল দেশেও 


সো অনেক কুহু সামন্ত নাক ও 
ইহার! এ 











৪৯৮ বাঙালীর ইতিহাস 


নরপতির মতই ব্যবহার করিতেন ; শুধু মৌৰিকত মহাবাজাদিরাজকে মানি চলিতেন 
মাত্র । পাল-আমলে এই সামন্কপ্রথা ভারতের 'অন্তান্ত প্রদেশের ক্ষায় বাংলাদেশেও পূর্ণ 
পরিণতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুত পালৱাষ্টরের বাষ্টভিত্তিই এই সামন্ত, এবং এই 
সামস্ততত্বই পালবাষ্ট্ৰের শক্তি এবং সঙ্দে সঙ্গে দুবলতাও। বিস্রিত রাষ্্রসমূহ মৌ ব| 
শত বার মত এই আমলে খাব কের বাটে আদ কর করা হইত না; বস্তুত তাহারা 
স্বাদীন স্বতন্ত্র বাষ্টরই খাকিত, পাল-বাষ্ট্রের সরবাধিপত্য স্বীকার করিত মাজ। কিন্ত এই 
কেজ্ীয় সঅন্মরাষ্টেও যে অসংখ্য সামস্ক নৱপতি ও নাক ছিলেন, পাল-লিপিমালা ও 
ক্বাষচরিতই তাহার প্রাণ । উন ক্ষেত্রেই স্থানীদ্র আন্যকতৃ চত্বর আদশই জয়ী হইয়াছে, 
একথা অস্বীকার করিবার উপাত নাই । কেন রাষ্ট্র ও রাজবংশ ঘখন দুর্বল হইত তখন 
উভয় মন্তকোত্রলন করিত । দেবপালেক স্বত্বার পর বিজিত রাষ্ট সমূহ স্থানীয় আস্মকতৃত্বি 
প্রতিষ্ঠা কৰিহাই পালনানধাঙ্গা ভাদ্দিহ! দিয়াছিল। মহীপাল সেই সামাজোর কতক্কাংশ 
জোড়া লাগাইযাছিলেন, কিন্তু বেশিদিন তাহা স্থাযী হয় নাই । বিশ ও খিনিত বা 
অবং অস্তবাষ্টের সামন্তবর্গ মহীপালের চেষ্টাকে বার্থ করিয়া দিগাছিল। আর, দ্বিতীয় 
মন্ীপালের নিরুদ্ধে ধীহারা বিত্রোহ কৰিঝাছিলেন ওাহাব! তো অস্ত বাষ্ট্রেই অনস্তসামন্ধচক্র। 
আনার, বাগপাল নখন বৰেশ্রী পুনকন্ধার করিয়া পাল-রাজোর লৃপ্ত গৌরণ কিরাইয়া 
জ্ানিয়াছিলেন তখনও তাহার প্রধান সহায়ক ছিলেন এই সামন্ববর্গ । ক্ঘাবার ইহাবাই 
বামপালের মৃত্যুত পর পালবাঙ্া ও বাইকে হিচ্ছি্ ও ছধল করিছা তাহাদের বিলুপ্তির পখে 
জআআগাইগ দিয়্ছিলেন। সামন্ত-সহাসামন্ত, মাগুলিক-সহামাএলিক, মণ্ডলেশ্বর-মহাষণ্ডলেশ্বর 
উহার! সকলেই ক্ষ বৃহৎ সামন্ত, এবং অনেক বাঙগা-মহারাজাও সানথ ; ইহাদের সাক্ষাৎ 
পাল-লিপিগুলিতে বরাবরই পাছা বাঃ । হাজন্‌, সাপক, স্বাজনক, বাজন্যক ইহারা সকলেই 
সামন্ত । স্থার সামন্বতা্ন খখন ছিল তখল সামস্ততাত্রিক বীবধর্ম এবং সেই ধর্মোস্বূত 
ৰীগাখাও প্রচলিত নিশ্চই ছিল। এই বীবধৰ্ণের কতকটা পরিচয় পাওয়া মাম 
দেবপালের ‘সামন্ত বলবর্নার (নালন্দা-লিপি) চবিতে, রামচবিতে বামপালের সামন্তদের 
চরণে, তীষ-সহায়ক হবিব 'আচরণে। ক্যার, বীবগাখার পরিচয় পাওয়া বায় ধর্মপাল- 
টং (গালিমপুর-লিপি), উত্তর-বঙ্গের মহীপালেত গানে, ঘোগীপাল-ভোগীপালের 

গীতে। শুতেরা PE লাকা ct ate CEE 





















সামস্থ বলিতেছেন, “রমদ্‌ গোপালছেক স্বেচ্ছায় শরীর ত্যাগ কবিয়| স্বৰ্গত হইয়াছেন 
এবং তাহার পনধুলি, মিছং নানে প্রৰিত আমি ( হার ! ) এখনও বাচিয়া "মাছি । পিতৃ 
আঙ্গায় (রাজার প্রতি) প্রতিজ্ঞাবন্ধ অসীম কুতজ্ঞত! সম্পত্র উড়দেব সেনশক্রকে একশত 
তীক্ষণবছারা পুরিত করিনা আটজন সহচরসহ বাদাব সহিত স্বর্গে গিৱাছেন। যুনধযারা 
নিজের ( ক্গীবিতাবন্থা ) অতিক্রম করিয়া চন্্রকিরশের মত 'অমল যশ অর্জন পূর্বক 
শুভদেবনন্দন (এড়দেব) রেখতাগপের মত ত্রিদশ্বন্দরীগশের দৃষ্টি লইয়া খেলা করিতেছেন। 
তাহার (উড়দেবেক) গীতৰাস্যপ্রিয ধর্মধর, অমহসব, গলবস্তু, দানশূর হুসংযতবেশ বৈমাতের 
আতা শীমান্‌ ভাবক ঘজ্ঞাদি ধর্মকার্ধ ( শ্ৰান্ধ ? ) সম্পাদন করেন শরশল্য দ্বার! পুরিত 
বহু প্রাণীকে ( নৈন্তকে ) মে স্থানে বন্ধ করা হইয়াছিল, সেইস্থানে ভাবকদাসক্ৃত এই কীতি 
(মন্দির ? ) বিৱাঙ্গ করিতেছে। * * * "__সামন্ততাস্থিক স্থামীধর্ম, বীবধর্ম পালনের 
ইহার চেয়ে উদ্দল দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এড়দেব ও নিজ দুইটি নামই অ-সংস্বৃত, 
সন্‌-মাধ ; ছইজনই প্রাচীন বাংলার স্বামীদর্ম ও বীরধর্মের জলন্ত দৃষ্টান্ত তাহ! ছাড়া, 
সামন্ততা্তিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সতীদাহ প্রা পাল-আমলের শেষ দিকে এবং লেন 
আমলে প্রসার লাভ করিয়াছিল বলিহা মনে হয়। বৃহন্ধর্মপুবাণ-গ্রন্থে ( ২৮।৩--১* ) মুত 
স্বামীর, সঙ্গে পুড়িয়া মধিবান জন্তু সমাজ্-নাযকের! দ্বিজ নারীদের পূপালোভে প্রলুন্ধ 
করিয়াছেন। ইহার চেয়ে বীরত্ব নাকি ভাহাদের আর কিছু নাই; সহমরণে গেলে নাকি 
এক পূর্ণ মনব্ধর স্বামীসঙ্গস্ুখ ভোগ করা যায { বাংলাদেশ এক্সানশ-ছাদশ শতকেই সামস্কতস্ের 
সব কাটি লক্ষণ ফুটাইয়া তুলি়াছিল, সন্দেহ নাই ॥ 
সামস্তাক্সিক রাষ্টরবাবন্থা ঘেমন প্রসারিত হইছিল, তেমনই প্রসারিত হইয়াছিল 
আমল! বা কর্মচাৰীতগ্ন ৷ বন্জত, পাল যুগের লিপিমালায় বাদকর্মচাবীদের দে স্থদীর্ঘ 
তালিকা দৃষ্টিগোচর হয তাহা হইতে এই তথা হল্প যে, এই যুগে রাষ্ট্রের হাহ সমাজের 
সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিস্তৃত। বিভিন্ন বাষটরক্মের বিচিত্র বিভাগে বিচি 
সমাজ বর্ণচারী বাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্র হইতে দ্যা করিয়া একেবারে গ্রামের 
হাট খের্াঘাট পরপর বিক্ৃত। লৌকিক প্রায় সমস্ত ব্যাপারই বাষ্্রশাসনের গণ্ডীর অস্ত, 
এমন কি পারলৌকিক ধর্মাচরণ পর্থম্ম । লিপিগুলিতে এই সব বিভিন্ন বিভাগের বিচিত্র 
কর্মচারীর জ্ুদীর্ঘ তালিকা দেওয়ার পরও যখন তাহা শেষ হয় নাই তখন 
“অঙ্যাংশ্চাৰ বলিয়া বাকি সকলকে অন্বকূক্র করা হুইয়াছে। একটা বৃহত 
আমলা তগ্ গিয়া উঠিয়াছিল এই লব সাক্ষাই তাহাৰ প্রমাণ । প্রধান প্রধান 
কর্মচারী, যেগন মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদির হাতে ক্ষমতাও প্রচুর কেন্দরীকৃত হইত দত্ত 













৫০০ বাঙালীর ইতিহাস 


সামন্ত ও আমলাতঙ্্ সম্বন্ধে বিশ্বৃততর আলোচনা বাষ্টরবিক্কাস অধ্যায়ে পাওয়া 
বাইবে। 
এই সামন্ততত্র ও ন্যামলাতঙ্ক কারণে গড়িয়া উঠে নাই। এই আমলে বাংলাদেশের 
সামুস্রিক বাণিজোব খবর একেবারেই পাওয়া যাইতেছে লা। তায়লিপ্তি মৃত; নৃতন ফোনো 
বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে বণিয়া খবর নাই । বিহার-বাংলাব সঙ্গে স্থমাত্রা-ধবস্বীপ-অদ্বদেশ ইত্যাদি 
পুৰবদক্ষিণ-এনিঘ়ার দেশ ও দ্বীপগুলির ধোগাঘোগ অব্যাহত ; নালন্দায় প্রাপ্ত শৈলেঙ্দবংশীয় 
বালপুয়দেবের লিপিই তাহার অন্ততম প্রমাণ । এই সব দ্বীপ ও দেশগুলির ইতিহাসে 
এই যোগাযোগের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায; কিন্তু একটি প্রমাণও বযবসা-বাণিছ্যিক 
যোগাবোগের দিকে ইঞ্িত করে বলিয়া মনে হয় না, সবই যেন ধর্ম ও সংস্কৃতি সদ্বন্ধীয়। 
তবে আন্তর্দেণীর বাবসা-বাণিজ্া স্বব্যাহৃত ; লিপিগুলিতে বণিক-ব্যবসায়ী ইত্যাদির সংবাদ 
অপ্রতুল নয় (জষটব্য--বাবসা বাণিজ্য ও শ্ৰেণীবিস্তাস প্রসঙ্গ )। নাল! প্রকার কারু এবং 
চাকুশিল্পের সংসাদ পা যাইতেছে, এবং শিল্পীদের গোষ্ঠী যে ছিল তাহার অন্তত একটি 
প্রমাণ আছে। জনৈক শিল্পীগোষ্ীচূড়ামণি তো একজন সামন্ত বা উচ্চবাজপদণ্ (রাপক) 
লাভ করিছাছিলেন ॥ কিন্তু তৎসত্বেও মনে হয় রাষ্ট্রে বা সমাজে 
সার দিনত! বিরী-ব।শক-ব্যবসাৰীর প্রাধাক্ শুব ছিল না ( জইবা--শিলপ-প্রদঙগ )। 
তাহা ছাড়া, বর্ণ ্রাগ্ণা-সমাদ্দে তাহারা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন বলিয়া মনে হয় না 
(জবান বর্পবিক্ঞাপ অধ্যায় )। বৌপ্যমুত্ৰ। প্রচলনের খবর বদি বা পাওয়া যাইতেছে 
স্থবর্ণমূত্জা একেবারে নাই (অ্টবা-সুহা-এ্রসঙ্গ )। এই সব সাক্ষ্য হইতে মলে হয়, 
শিলপী-বণিক-বাবসারী সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি রাষ্টে ও সমাজে খুব ছিল না। অথচ অন্যদিকে 
সমাদে ভূমি ও করুধিনির্ততরতা ক্রষশ বাড়িয়া যাইতেছে তাহার প্রমাণ প্রচুর। ব্রাহ্মণ 
সম্প্রদায়, রাঙ্গপাদোপলীরী ও মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী ( মহতর, কুটুম্ব প্রত্থৃতি ) ইত্যাদি সকলেই তো 
কুমির । তাহা ছাড়া, ক্ষেত্ৰকৱ, ক্যক, কর্ষকেরা বারবার লিপিগুলিতে উল্লিখিত 
হইতেছেন দেখিৱা এ-মসমান করা চলে যে, সমাজে তাহাদের স্বীকৃতি বাড়িঘাছে। প্রধানত 
ক্ুমি-নির্ভর সমাজে সানন্ততাহ্িক সমাজ ও রাষ্ট্র বাবস্থা কতকটা! স্বাভাবিক । কুমিই 
ফে-সমাঙ্গে জীবিকার প্রধান উপায়, এবং কুমির উপর ব্যক্তিগত ভোগাধিকাব যেখানে স্বীকৃত, 
লেখানে সামন্ধতাত্রিক কুমাদিকারগত সমাঙ্জ-বাবস্থা গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। 






চোখে পড়ে। আশ্চর্য এই, দীর্ঘ 
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বাংলার নেন-রাজবংশ “রাক্ষিপাত্য-ক্ষৌধীন্' এবং প্রিয়" , "কর্ণাট-ক্ষাহি়" 
বলিয়াও ষ্ঠাহার! আস্মপর্িচয্ব দিয়াছেন। ইহাদের পু্বপুকঘ বীরসেনকে চন্্ধাংশীয় এবং 
লেনাযন  পুরাণ-কীততিত বলিয়া দাবি করা হইযাছে। বিজয়সেনের পিতামহ 
সামন্তসেন দ্াক্ষিণাত্যে কর্ণাট-লন্দরীর লুঠনকাৰীদের ছতা! করিয়াছিলেন 
বলিয়া একটি উক্তিও সেন-লিপিতে দেখা হাত । ইহার পর সেন-রাজাদের পূর্বপুরুষ বে 
দাক্ষিণাতোর কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, এ-সম্বন্ধে বার কোলো! সন্দেহ করা চলে না 
কর্ণাটাগত চক্্ৰবংশীয় কোনো সেন-পরিবাব বাঢ়াতবমিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন 
সেই পরিবারে সামন্তসেনের জন্ম হয়। সামন্ধসেনের বালা এবং যৌবন বোধ হয় কাটিয়াছিল 
কর্ণাটে, দাক্সিপাতো যুক্ধবিগ্রহে শিপ হইয়া কিছু খ্যাতি তিনি অর্জন করিয়া খাকিবেন: 
পরে বৃদ্ধ বয়সে বাড়দেশে আসিঘা বানপ্রন্থ কবলঙ্গন করিয়া গদ্ান্তীরে 'আাশ্রমবালে দিন 
কাটাইয়াছিলেন। র্‌ 
অদ-ক্ষতি বা বপাক্ষক্রিয় সেন-পরিবারের পূর্পুঞ্ষরা বাগে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে 
ব্রাহ্মণদের আচার-সংস্কার এবং জীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিমববত্তি গ্রহণ কবেন। 
সামন্বসেন নিজে অ্রগ্ধবাদী ছিলেন; তাহা ছাড়া সেন-রাজ্বারা ঘে একসময় বৈদিক মাগ- 
জাকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহার কিছু আভাস সেন-লিপিগুলিতে আছে। ভারতবর্ষের 
অন্যমও ৪1৫টি বরক্ষতরিয় রাজবংশের খবর জানা মা 
এই অ্গকতরিয, ক্ষত্রিয় বা কর্ণাট-কষত্রিয় সেন-পরিলার কি করিয়া কখন বাংলা 
দেশে আসিয়াছিলেন, নিশ্চয় করিয়া বল! কঠিন। পালবাঙ্গাদের সৈক্তদলে (এগং বোধহয়, 
সআমলাতহ্েও ) অনেক ভিন্প্রদেণী--খস-মালব-ছুণ-স্কলিক-কর্ণাট-লাট--লোক নিযুক্ত 
হইতেন। কর্ণাটারাও তাহা হইতে বাদ পড়েন নাই । কোনো সেনবংশীয় কর্ণাটী রাজ- 
A রাজকর্মচাৰী হয়তো ক্রমে ক্ষমতাশালী হইছা উঠিয়া আপন সামন্ত 
নি প্রতিষ্ঠা করিয়া খাকিবেন, এবং পরে শালবংশের দুবলতার সুযোগ 
তুনি লইয়া নিন্দ আৰিপত্য বিস্তার করিয়া খাকিবেন। সধবা, দক্িণাগত 
কোনে! সমরাভিঘানের সঙ্গেও এই কর্ণাটী সেন-পরিবাবের বাংলা- 
বিচিত্র নয় । কর্ণাটী চালুকারাজ্জ যষ্ঠ বিক্রমাদিত্য একবার উন্তর-ভারাতে 
আসিরাছিলেন, এবং অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় মগৰ, নেপাল প্রস্তৃতি দেশ 
ছিলেন (১১২১ ১১২৪) ভাহারই এক সামন্ক আর একবার কলিম, বঙ্গ, গুর্গব, 
তি দেশ জয় কৰিমাছিলেন ( ১১২২-২) ৷ র্ণটা চালুকাবংশেই বাজ তৃতীয় 
র.(১১২+-৬) ও তাহার পু সোম বঙ্গ, কলির, মগধ, নেপাল, অন্ধ, গৌড় ও 
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২ বাভালীর ইতিহাস 


আবি দেশে বিজয়ী সমরাভিবানের দানি করিয়াছেন। বস্তুত, এই বংশের রাজা প্রথম 
সোমেশ্বর কতু ক পরমারবান্দ প্রথম ভোজ এবং কলচুরীবাজ্জ কর্ণের পরাজয়ের পর হইতেই 
উদ্তর-ভারতে কর্ণাটী প্রতাপ প্রবাহের স্বার উন্মুক্ত হয় । এই সব বিচিত্র কর্ণাটী সমরপ্রবাহের 
সঙ্গেই কর্ণাটী লেন-বংশ বাংলা আনিয়া খাকিবেন। বস্তুত, বাংলাদেশে ঘখন সামন্ত 
সেনপুত্র হেমস্কসেন এবং তৎপুত্র বিজযসেন ধীরে নীরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, 
তখন মিথিলা ও নেপালে আার একটি কর্ণাটী সেনবংশও ঘীরে ধীরে মপ্তকোত্বলন 
করিতেছিল; এই বংশই নান্যদেবের বংশ । এই সময়ই কান্কুজ-বাবাশনীতে গাহড়বাল 
ববাজনংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কৰিতেছিলেন; ইহারাও কর্ণাটাগত বলিয়া কোনো 
কোনো এতিহাসিক মনে করেন। লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এই প্রত্যেকটি বাজবংশই গোড়া 
লোৌৱাণিক ব্রাহ্মপা ধর্ম, সংস্কার এবং স'স্কৃতি আশ্রযী । 
সামন্ধসেনের পুত্র হেমস্থসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ধ-চক্রের 
বিত্রোহের এবং জরাতৃবিরোবের স্থযোগ লইয়া রাচদেশ অঞ্চলে কিছু স্থানীয় সামন্তাদিপতোর 
প্রতি করিঘা থ/কিবেন। তাহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা বায় না, তবে সাহার পুরে 
ৌজনের লিপিতে তিনি মহারাজাধিবাএ আখ্যার কুদিত হইয়াছেন। 
হেমন্মণেনের পুত্র বিজয়সেন (আআ ১০৯৫-১১৫৮) শৃব-পরিষারের বন্যা 
বিলাসদেৰীকে বিবাহ করিঘাছিলেন। বাজ্েন্দচোলের পূর্যভাবতে সমবানিধানের সময় এক 
বপন দক্ষিণ-াড়ের রাজা ছিলেন । আর এক শৃর-নরপতি লক্ষ্মীশূরের খবর পাওয়া খায়, 
স্বামচরিতে ; তিনি অপর-মন্দাত্বের (হগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল ) সামন্ত নৃপতি ছিলেন 
এবং ভীমের বিরুদ্ধে মুন্ধে বাসপাগকে সাহাবা করিয়াছিলেন । স্যার এক শূর-রাজ আদিলূর 
বাংলার লোকস্থতিতে আও বাচিয়া আছেন; কুলজী-গ্রচ্থেহ মতে আদিপুরের নাম 
বাংলার কৌলিকলপ্রধার সঙ্গে অবিচ্ছে্জজাবে জড়িত। শৃর-পৰিবাবে এই বিবাহ বাচ়দেশে 
বিদ্রয়সেনের প্রভাব বিজ্ঞানে সহায়তা করিঘা খাকিবে। কিন্ত তিনি কি করিয়া বাঢ়দেশের 
দিস. সক্যান্য সানস্থদের জয় কবিয়াছিলেন, কি করিয়া বর্মশদের পরাঙ্গিত 
| ১০৯#-১৯৮ করিযা পুর্বঙ্গে আদিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পাল-বংশের 
ত প্রকৃত হইতে উত্তব-ব্গ কাড়িছা লইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চছ করিয়া বলা 
কঠিন। দেওপাড়া-লিশিততে তাহাৰ হন্তে গৌড, কামন্ধপ এবং কলিঙ্গরাক্দ এবং বীর) নাব্বা, 
আ্রাদৰ এবং বন্ধন নানে কয়েকগ্ন সামন্ব-নরপতির পায়ের দাবি করা হইয়াছে। বখনি, 
__ স্বামচৰিতোক্ত কৌশাম্বী (বক্তড়া বা হাহসাহা ছেলার ) নরপতি খোবপবর্ধন ; বীর 
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কিস 
গৌড় অর্থ বরেন্দী-জয়, কারণ শদেখহপালসাবানের শাবি নাল লম 
বাংলাদেশে ববেগ্্ীর বাহিরে আৰ কোবাও ছিল না। বিজয়সেন প্রন্থায়েশ্ববের একটি মন্দির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন ; বাজলাহী সহবের খল মাইল পশ্চিমে পদ্ধমসহর দীঘির পাড়ে এই 
মন্দিরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও ইতন্রুত বিক্ষিপ্ত । লক্ষ্ণসেনের আগে গোঁড়ৰিছয় 
বিসেন বা! তৎপু বালের ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; কারণ ইহাদের 
নিজেদের লিপিতে ইহারা গৌড়েশ্বর উপানি দাৰি করেন নাই ॥ লক্ষ্মসেনই সর্বপ্রথম এই -. 
উপাদি-অলন্কার ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাও ক্টাহার রাছত্ের শেষদিকে । বিঙ্রসেন 
বর্মপবংশীয় বাঙ্গাদের হাত হইতে (পূর্ব )-বঙ্গও কাড়িয। লইয়াছিলেন; বাঙ্গকীয় লিলিই 
তাহার অকাট্য সাক্ষ্য । বস্তুত, সেন-বঃশের গোড়াকার দিকে সমস্ত লিপিরই উৎস “বন্ধে 
বিক্ষমপুরভাগে ; এই বিক্রমপুর-জরন্বন্ধাবাবেই বিজয়লেন-মহিখী মহাবঙ্জ তুলাপুরুঘ 
মহাদান গহঠান করেন। বিদ্রয়সেনের কলি ও কামকশ-জয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ কঠিন $ 
গুহার পৌর লন্মণসেনও এই দুই দেশে বিজী নমন্াভিহান প্রেরণের দানি দিয়াছেন 
াহাই হউক, সুদীৰ্ঘকাল বাজত্ব এবং বামপাল-পরবর্তী বাংলাদেশর বাসী কপার 
সুযোগ লইয়া পরমেশ্বর পরমভষ্টারক মহাবাজ্জাবিবাঙ্গ বিজ্যসেনই' বাংলায় সেনবংশের' 
অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরপর ঈধ্যাপরাছণ ও বিবদমান সামন্ত নবপতিদের অন্ধ 
রাষ্্রবুন্ধিতে আছ্ছত্র ও ক্লিট বাংলাদেশ পরাক্ান্থ রাজবংশ ও বাষ্ট্রের প্রতিষঠায় শান্চি ও ব্বপ্তি 
পেসধাজবপে কথার শাক করিল বটে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখ! প্রয়োজন থে, এই রাষ্ট্র ও 
সাধানিক অ  বাত্ববংশ বাংলার ও বাডালীর নয়। কবি উমাপতি-ধর কিংবা জহ্ধ 
ৰিঙয়সেনের, কিংব। পরবর্তী সভাকৰিত| সেন-রাজাদের স্বতি ও 
চাটুযাগে যতই উদচ্ছৃপিত হইয়া! খাকুন না কেন--রাষ্ট বা রাঙ্জপ্রদাদপুই কবির! তে তাহা 
হাই খাকেন__সমসামছিক বাঙালী জনসানাবণ এই রাজবংশকে আপনার জন বলিঘা। 
মনে কৰিযাছিল, এ-কখা মনে করা কঠিন। গোপাল বাঙালী ছিলেন, পাশ-বশের 
পিতৃন্থুসি বাংলাদেশ; সেই হিলাবে পাল-রান্জারা যতটা বাঙালী জনসাপারশের হৃদয়ের 
নিকটবর্তী ছিলেন, সেন-রাজ্গারা তাহ! হইতে পারেন নাই ॥ তারানাগের আমলে খে-ভাবে 
গোপাল-নির্নাচনের কাহিনী লোকস্থতিতে বিশ্ত ছিল, দর্মসালের বণ ঘে-ভাবে দোকানে 








৫০৪. বাঙালীর ইতিহাস 


এবং অনৈতিহালিক॥ পালবংশকে বাঙালী ভালবাসিয়াছিল, এবং তাহাদের গৌরবকে 
নিজেদের জাতীর গৌরব বলিঘা মানি! লইঘাছিল-_বাংলাঞধেশে তাহার প্রমাণ ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ৷ ‘বাল ব্যতীত সেন-রাত্বাদের একদ্গনেৰ সঙ্স্কেও একথা বলা চলে কি না সন্দেহ 
একটি লোকগীতিও দেন-হাঙ্গাদের কাহার নামে বচিত হয় নাই; বাংলা সাহিত্যে 
লোকস্মতিতে সেন-বা্বাতথা বাচিয়া নাই। 

বিছ্য়সেনের পুত্র বল্লালগেন ( আ ১১৫৮-১১৭৯) একবার গৌড় আক্রমণ ও জয় 
করিয়াছিলেন, . বোধহয় গোবিন্দদাপের আমলে। বল্লালের অস্কৃতসাগর-গ্রন্বে এই 
গৌক-বিজযের একটু ইন্দিত আছে। বল্লাল-চরিত গ্রন্থে তাহার মগধ 
ও মিছিলার বিজয়ী সমাভিঘানের ইঙ্গিত পাওয়া বায়। কিন্তু এই 
সুই শতক পরবর্তী গ্রন্থের সাপ্য কতখানি প্রামাণিক বল! কঠিন । তবে, 
মিখিলা অধিকার একেবারে ক্দমূলক না-ও হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে 
বমালের সময বন্ধ, ঝাড়, বরেশ্রী এবং সিখিলা সেনবাজাতুক্ত ছিল; আর একটি ছিল ৰাগড়ী 
{শ্ৰন্দরবন-মেদিনীপুর অঞ্চল )। বল্লাল কর্ণাট-চালুকারাঙ্গ দ্বিতীয় ছগদেকমন্পের করা 
ব্রামদেৰীকে বিবাহ (করিয়াছিলেন। অদ্কৃতসাগর-গ্রন্থ সমাপনের ( আরম্ভ শকাৰ্দ ১৯৯) 
আগেই বল্গালসেন পুত্র লক্মপসেনেন স্বদ্ধে বাজ্যভাব এবং গ্রন্থ-সমাপন ভার অর্পণ করিয়া 
সপত্থীক গঙ্দা-দমুনা সঙ্গমে (ত্রিবেণীতে ?) নিরঞ্ৱপুরে গমন কবেন। ইহার. অর্থ হয়তো 
তিনি সশস্তীক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে নিবঞ্জরপুর নামক স্থানে বানপ্রন্থে গিয়াছিলেন, অখবা 
গাঙ্গা-ধমূলা! সঙ্গমে দুই জনেই জলে ঝাপ দিয়া স্বর্গাবোহণ করিয়াছিলেন। 

ল্মণসেন দখন সেন-সিংহাসন আরোহণ করিলেন তখন তিনি প্রায় খাট বংসরের 
পরিণত প্রৌঢ়। পিতামহ বিজযসেনের আমলেই গৌড-ক্লিঙ্গ-কামরূপের রণক্েত্রে তিনি 
শীর্ীর্ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিছা অন্থমিত হয়; হার রাজত্বকালে এই তিনটি 
দেশই খে সে-রাজানুক্র হয়, এ-সম্ন্ধে নিঃসংশয় লিপিপ্রমাণ বিমান । তাহার পুত্রদের 
লিশিতে ৰল! হইয়াছে লক্্ণসেন পুরী, যাবাপদী ও প্রয্াগে বিজ 
প্রোধিত কৰিয়াছিলেন। পুরী-ছয়ের ইঙ্গিত তো কলিঙ্দ-জয়ের মধোই 
পাইতেছি। কাশী-জয়ের স্পষ্ট উল্লেখ লক্্ণসেনের নিজের লিপিতেই 
আছে। পশ্চিমে তাহার বাদন পরাগ পর্থস্থ বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে। 
শেষ পাল-রাদ গোবিন্দদালের পর সগদাঞ্চল গাহ্ডবাল-বাজ্ছোর অস্ত ক্র হইয়া গিয়াছিল। 
বিজয়লেন এই অঞ্চল সেন-বাহথানুক্ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে-চেষ্টা খুব সার্থক 
হয় নাই। ১১৯২ উবু অকল সাহবালছের অধিকাবে ছিল বলির লি 
বিদ্ধমান।  কাস্টও গাহড়বালদের অবীনেই ছিল, এবং 
পরাহ্গয়ের দাবি করিছাছেন তিনি নিশ্চয়ই গাহড়বাল-বাজ্ চন । 


ব্াগসেন 
বসা ১১৬৮-১১৭৯ 






লাদেন, 
আআ ১১৯৯-১২০৪ 
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গা অঞ্চল যে লা্মপসেনের আবিপতত্যের অন্তর্গত ছিল কশোকচরের দুইটি লিপিই তাহার হ 
প্রমাণ॥ বারাপসী-প্রযাগেঞ্ হয়তো একবার তিনি বিজরী সনবাতিযান করিয়া থাকিবেন। 
লক্ষণসেনের মগধাধিকার এবং প্রযাগ পৰ্বন্ত সমরাভিষান গাহড়বালণক্ষিকে দুর্বল 
করিয়াছিল, সন্দেহ নাই । এই” বাজ্ছাই ছিল ক্রমাগ্রসবমান মুসলমানদের নিকদ্ধে শেষ 
প্রতিত্বোধ-প্রাচীর ১ সেই প্রাচীরকে দুর্বল করিয়া লক্মণসেন হাই ও লমববুদ্ধিন কতটুকু 
lb পরিচয় দিয়া ছিলেন, এ সঙ্বন্ধে এতিহাসিকের প্রশ্ন অনিবাধ। এ-তথ্য সববিদিত বে, সু 
বক্তিয়ার খিল্‌জি প্রায় বিনা বাধায় সমস্ত বিহাৰ ও বাংলা জয় করিরাছিলেন। গাহড়বাল 
রাদপক্তির প্রতির্োধ-প্রাচীর ভারিয়া পড়ার পর আর কোনে! বাধাই তাহার লঙ্গুখে 
উত্তোলিত হয় নাই । যে আন্ন ও সৈগ্যবল কামৰ্ূপ-কাশী-কলিঙ্গ জয় করিয়াছিল সেট অঞ্ত 
ও সৈন্তবল কোথায় 'াস্মগোপন কৰিয়াছিল + ক 
যাহা হউক, লাক্ষপসেন দে-বাজা ও রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিযাছিলেন, সেই রাঙ্গা & বাষ্ট 
ভিতর হইতে সাপনি দুর্বল ও ক্ষীণ হুইযা পড়িতে আরম্ভ হইল। স্থানীয় আত্ম-কতৃত্বের 
দে-ব্যামি পাল-বাষ্টরকে ভিতর হইতে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল, সেন-রাষ্টরের ক্ষেত্রে তাহার 
বাতিক্রম হয় নাই । এই ব্যাধিবই এক রবী কূপ সামন্ধাতস্থ । 
ন্দর্বন অঞ্চলে (পূর্ব-খাটিক। এক পরমমহেস্থর মহামা গুলিকের পুত্র অহাতাজ্াদিবাজজ 
ভছোপ্মনপাল প্রদান হইয়া উঠিয়া স্বাধীন বাস্াখণ্ড প্রতিষ্ঠা 
করিলেন (১১৯৮) । 
এই সময়ই বোধ হয় অথবা! অব্যবহিত পরই ত্রিপুরা অঞ্চলে পর্টিকেনা-বান্ছা আবার 
কতকটা প্রাধান্য লাভ করে, এবং বণবস্ধমন্প হরিকালদেব নামে এক নরপতি সেখানে শ্বাতঙ্া 
ঘোষণা করেন ( ১২*৪-১২২* )। বর্তমান কুমিল্লা সহরের পাচ মাইল 
হা পশ্চিছে সযনামতী পাহাড় অঞ্চলেই ছিল বোধ হয় তাহার বাছধানী। 
প্রাচীন পিকের, ব্রন্ধহেণীয় ইতিকখার পটিৰুর-পটেষ্কর, আদি 
বিটাশগুগেন পাটিকেবা-পাইটকেরা পরগণা এবং বর্তমান পাইটকারা-পাটিকেরা এক এমং 
আভিজ। 
মেঘনার পূর্বতীবে আর একটি নৃতন স্থাশীন স্বতন্ত্র রাজবংশ এই সময়ই গড়িয়া 
উঠিল। এই বংশ দেববংশ নামে ( দেৰাৰ্ঘগ্ৰামণী ) ইতিহাসে খ্যাতি লাভ কহিযাছে। 
দ্বাদশ শতকের শেষে বা রোদ শতকের গোড়াতেই পুরুষোত্তমনেবের 
পুত্র মধুমখন বা মধুস্থদনদেৰ প্রথম স্থাতঙ স্বীকার করিম রা আধ্যা 
এই বংশের পরাক্রান্থ 


ছভেন্ছনপাল 








© এ 


ণ্ভ বাভালীর ইতিহাস 


তাহার রাজা আরও বিস্তৃত করিযাছিলেন, এবং বিক্রমপুবে বাষ্টবেজ্ব গড়িয়া ঢাকা অঞ্চল 
রাজাতূক্র করিয়াছিলেন, কিন্ত সে-কথা পরে বলিতেছি। 
বাংলার বাহিরে, গুপ্র-উপাস্তনাম! এক ওপ্র-বংশ সুঙ্দের অঞ্চলে সেনবংশের 
অহামাগুলিক সামন্থ ছিলেন বলিয্বা' মনে হয়। ইহাদের নাটকে 
ছিল যৃঙ্গের জেলার লখীসরাইর নিকট ভস্বনগর (প্রাচীন জয়পুর ) 
নামক স্থানে । এই বংশের রাজা "পরমনাহেশ্বর বৃযভধব্জ---পরমেশ্বর" রুঘণগপ্ত ও কাহার 
পুত্র সংগ্রামপ্তপ্ত স্থাতগ্রা ঘোষণা করিয়াছিলেন লক্্ণসেনের ান্ছত্বকালেই ). 
অনৈক্য ও বৈধমাসলক স্থানীয় আস্মকতৃ'্ব ব্যানির এই সব দুর্লক্ষণ যখন দীরে নীরে 
াষ্্রকে ভিত্তর হইতে ছুবল করিতেছিল, তখন অন্তদিকে পশ্চিম হইতে ক্রমাগ্রসরমান 
মুসলমান রাজশক্তি পূবদিকে লুক বাহ বাড়াইরা দিতেছিল। কৃত ব-উদ্‌-দীন্‌ তখন দিন্ীর 
তক্ষে আলীন। উত্তর-ডারতের হিন্দুরাষ্টশক্তি তখন একে একে সকলেই ভাদদিয়।, 
পড়িয়াছে। বাষ্্ীয় শান্তি শৃঙ্খল! বলিতে বিশেষ কিছু নাই । স্থানীয় বাষ্টরকডৃ'্ব ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত হিন্দু ও তুকড সামস্থদের করকবলে, কিন্তু ছু পরাক্রান্ত শফকে ঠেকাইয়া রাখিব 
শক্তি কাহারও নাই। এই ধরনের বিশৃঙ্খল বারা অবস্থায় হুললমান অভিযাত্রীর রাষ্ট্রীয় ও 
সামরিক প্রতাপকে আশ্রয় করিয়া সেনাপতিদের সামরিক উচ্চাকাঙ্ষা পরিছৃপ্ডি খুজিয়া 
বেড়াইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয । 
এই উচ্চাকাক্ষী ভাগ্যার্েদীদের মধ্যে তুর্ক জাতীয় যুদ্ধবাবসারী মুহস্মদ বথ_তংইঘার 
গিল্সী অন্যতম | দিল্লীর তক্ত তাহাকে বিহার ও বাংলাদেশ জয় করিবার জক্ত স্বদেশ 
করে নাই ; বখ ত.ইঘার স্বেচ্ছায় তাহার সৈন্যদল লইঘা বিহানে-বাংলায় ভাগ্যাথেদণে 
অগ্রসর হইলেন | বগত-ইস্জার কনক বিহার-বাংল| জয়ের কাহিনী 
লক্মপসেনে পক্ষ হইতে কেহ লিখিবা রাখে নাই । সভাকবি শরণ 
১২০১ উই সবক লক্মণসেন কতৃক একবার এক য্েচ্ছবাজের পন্যের কথা ইঙ্গিত 
করিয়াছেন: হইতে পাবে এই য্রেচ্ছরাজ বগতইগাস। অথবা 
এমনও হইতে পারে, বখ-ত-ইদ্বারের বঙ্গবিজয়ের পর লক্ম্মসেন যখন বিক্রমপুর অঞ্চলে 
সাজ করিতেছিলেন তখন লখ নৌত্তি ঝা লক্ষ্্াবতীর কোনো! সুলতানের সঙ্গে সেন-রাজের 
সংঘর্ষ হইয়া থাকিতে পারে; কৰি শরণ সেন-রান্দ কতৃক সেই যুদ্ধ্রয়েতই ইদিত করিয়া 
_ খাকিবেন। শরণ-রচিত স্সোকটি উদ্ধার করিতেছি। এই স্রোকে র্েচ্ছবিনাশ ছাড়া 


ভন্যৰংশ 











লক্ষ্সেন কতৃক গৌড়, কলিগ, চেদি, কাদন্রপ, কাশী ও নগখে সুস্ধমরের কণা লক্ষপসেলের 
লিশি-সাক্ষো এবং অন্যতম সভাকবি উনাপতি-ধবের হিচ্ছি্ দুইটি ক্োকেও পাওয়া খা) 
কাজেই স্তাহার মেচ্ছ-বিনাশের কথা অন্বীকার করার কোনো কারণ নাই। ইহারা 
শরণ বা উমাপতি-ধর__লম্মণসেনের নাম্‌ করিতেছেন না সত্য, তবে যেহেতু তাহারা 
লক্ষপসেনের সভাকবি ছিলেন এবং যে-সব বিজ্যকীতির উল্লেখ ভাহাবা করিতেছেন সেগুলি 
লক্ষমণসেলের সঙ্গেই যুক্ত সেই হেতু এ-সপ্স্থে সন্দেহ প্রকাশের কোনো অবসর নাই। কিনব, 
উমাপতি-ধঞ যে-ঞ্োকে লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে মেচ্ছ সংঘর্ষের ইন্দিত করিয়াছেন, সেই কেই 
তিনি জোচ্ছ রান্ছাব সাধুবাদ কৰিদাছেন এবং তাহ! প্রায় হাস্তকত স্বতিনাকো ! 
সাধু চোচ্ছ নতেল সাধু করতো মাতৈৰ বীর 
নীডেনাপি দেন বহুৰ ক্ষতি হতে 
ছে ুষ্াতি ঘা বিবার পুঃ 
৮ শঙ্ম শ্মমিতি সুতি হলনা পরাস্তা়ালে বির: 
চেচছরানদ । সাধু, সাধু! আআপলাতধ হাতার (বার্থ) বীর ্রসিনী + 
নীত (বংশোন্ধৰ ) হইলেও আপনার বত লোকের জগাই বুধ এখনও 
হক্ষজিয আছে । (মে) বাহারে ( লাব্ধণসেন } বন সন্মুখ 
(যুদ্ধে ) শক্ষলৈক্ত ধংস করিতে ছিলেন কখন আপনার রসনারপ 
পরান্তচাল চাইতে শর, শর, এই বাকা নিতে হই তেক্িল। 
পর পর তিনটি বাছার বাজ্সভাকৰি, বৃদ্ধ না হউন অন্তত গ্ৰোঁচ উমাপতি-ধর কি 
যথত-ইখাব কতৃক নবধীপঞ্জয়ের পর সেন-বাঙ্সভ্তা পরিত্যাগ করিয়া নিজের ভক্তি ও স্বতি 
পর্পণ করিবার পাত্র পরিবর্তন কৰিহাদ্িলেন, এবং মেচ্ছরাজকেই সেই পাত্র বলির! নির্বাচন 
করিয়াছিলেন! সভাকবি সভাকবিই থাকিয়া গিঘাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেবা, 
নেন-রাজনভা, সেই সভার অলন্ধাব কৰি ও পণ্ডিত, এবং সমলামিক কাল ও সমাজের 
উপর ইহা দে কত বড় কটাক্ষ, উমাপতি-ধৰ কি তাহা বুঝিতে পাবিযাছিলেন ? 
মাহাই হউক, লক্মসেনের সঙ্গে মেচ্ছদের (তুরম্বদেহ ) একটা সংঘর্ষ হইয়াছিল, 
এবং সে-সংঘর্ষে সেন-বাজধ জী হইয়াছিলেন, এসঙ্বন্ধে সন্দেহ নাই; তবে তাহা নবন্বীপ 
জয়ের আগে না পর হালকা বান সার তাহ! হলা রন আমার 
মনে হয়, নবী জয়ের অব্যবহিত পরে। 
নধঘ্বীপ-দয সম্বন্ধে মূললমান অভিযাত্রীদের পক্ষে Re বিস্তৃত সাক্ষ্য উপস্থিত, 
এবং এই সা দিভেছেন ঘটনার প্রায় ৫৮ পঞ্চাশ বৎসর প্র দিপুর তৃতপুধ প্রধান কা 
















te বাঙালীর ইতিহাস 
আক্রমণের সময় সেনৱাজ লন্ছণসেন ( রায় লখ্‌মনিন্া ) নুদীয়া ( নদীয়া-নবধীপ) 
রাজধানীতে বাস কৰিতেছিলেন। 


বর্তমান চুনারের ১১ মাইল পূবে কুইলি গ্রাম; এই গ্রামই ছিল বখত ইয়ারের 
ক্যারসীবের কেন্্রকুমি। গাহড়বাব-সামন্তৱাজদের পরানৃত করিয়া বখ ত_ইয়ার মূনের ও 
বিহার অঞ্চলের নানা জাবগায় লুঠতরান্দ আরপ্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহারই লোভে 
প্রচুর দিল্লি ও তুকা দহ্যত্রতী তাহার সামন্তদত্ডেত্ত চারদিকে ছিরিযা দাড়াইল। উত্তর 
বিহারে সিখিলাকে আশ্রয় কৰিয়া তখন হিন্দু কর্ণাটক বান্মবংপের আমিপতা । কনৌজের 
সিংহাসনে তখনও জয়চন্দপুত্র হরিশচন্ছ আসীন: রোহ তস্‌ অঞ্চলের হিন্দু মহানায়ক্েরা 
তখন নিজেদের স্বাধীনতা বঙ্গার গাদিরাছেন; বিহারে শোননদীর তীরবর্তী অঞ্চলে 
নধনেবাপত্রনের সামন্তদের আদিপতা বিশ্নান। এই সব হিন্দ্রাঙ্গশক্তিকে উৎখাত করা 
বা দেশব্যাপী বিরাট চাক্ষলা স্র্টি কর! বখ ত _ইরারের উদ্দেশ্ধ ছিল না। কাছেই রাদশক্তি 
যেখানে নিখিল বা প্রা অন্রপ্থিত, সেই সব স্থান ল্ঠন ও অধিকার করাই হইল তাহার 
উচ্দেশ্ব। বৎসর ছুই এই ভাবে কাটাইরার পর বগত-ইয়ান্ হঠাৎ একদিন ছিসার-ই-বিহার 
হা বিহার-ছুর্গ আক্রমণ এবং অধিকার করিয়া বলিলেন এবং তাহার অনিবাসীদের প্রায় 
সকলকেই হতা। করিলেন, প্রচুৱ ধনবন্তু লুটির! লইলেন এবং প্রচুর গ্রন্থ পোড়াইলেন (১১৯৯)। 
বসত, যে ছুর্গনগঞটি তিনি গ্দিকার করিলেন তাহা ছু্গই নয়, এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, 
এবং এই বিহাবই প্রখ্যাত উদ, বা ওদওপুত্র বিহার ; বে-অৰিযানীদের তিনি হত্যা 
করিপেন তাহা সকপেই মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু। এই বিহার হইতেই বর্তমান বিহার 
জনপদের সামকংণ। এই জনপদ্গে এক সময় বৌন্ধবিহারও ছিল অনেকগুলি । 
এদওপুর-বিহার ধ্বংসের প্রায় এক বৎসর পর দ্বিতীয়বার বখ ত.ইয়ার বিহারে 
সমরাভিদানে আসেন এবং লিঙ্গ অনিকার প্রতিঠা করিতে চেষ্টা করেন (১২০+ খ্রী)। 
প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও আচাৰ পাকার এই সময় মগথে বেড়াইতে 
াসিঘাছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন এদপুপুরী ও বিক্রমশীল! বিহার তখন ধ্বংস হইয়া 
গিয়াছে । তিনি নিচেও তুকীদের পিষ্টর অত্যাচারে ভীত সঙ্ত হইয়া! পলাইয। গিঘাছিলেন 
__ আগন্দলবিহাবে। 
_ দাহাই হউক, ইতিনগ্যে বিহার-রংস  লগধাবিকারের সংবাদ 
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। 
াজবন্ত ৫০৯ 


পলাইথা গেলেন 5 বায লখসনিযা পলাইলেন না। ইহার (নগধ-ছয়ের) পর বল 
(১৯৭৯) বথ_ত্‌ইয়ার একদল নৈন্ক গঠন কৰিয়া বিহাব-সবিক হইতে গবা ক ঝানডখ, 
জনপদের ভিতর দিয়া ননীয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠ্াহার অধিকাংশ সৈন্য বহিল 
পশ্চাতে । একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি নিচ্ছে আঠার জন অশ্বারোহী সৈন্তমা লইয়া দীবে 
দীরে পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে রাজপ্রাসাদের স্বাবে আসিয়া পৌছিলেন। অশ্ব- 
বিক্রেতা মনে করিৱ। কোথা কেহ তাহাকে বাধ! দিল ন1। প্রাসাদের ভিতরে ঢকিয়াই 
ৰণ ত-ইঘাব ও তাহার সঙ্গীরা তরবারী উন্মুক্ত করিয়া লোকের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে আর 
করিলেন ॥ তখন স্বিপ্রহর, বার লশমনিঘা ভোঞ্জনে বলিযাছেন ; এমন সমর প্রাসাদের দরজ! 
এবং নগরের মধ্যস্থল হইতে তুবুল আর্তনাদ ও কোলাহল উদিত হইল। ততক্ষণ 
নথ ত-ইয়াবের বাকী সৈল্নদলের একটি বৃহত অংশ নগৰের ভিতরে ঢুকিযা পড়িয়াছে 
এবং বোধ হয় নগর সবকুদ্ধও হইয়া গিয়াছে ॥ ব্যাপার থে কি তাহ! রায় লখ মনি! 
বুঝিবার আগেই বখত-ইবার রাজপ্রাসাছে চুকিয়া পড়িয়াছেন; অনেক লোক 
ভাহার তরবানীর আঘাতে প্রান দিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়! বায় লখ ননিযা প্রাসাদের 
পণ্চাত স্বাব দিয়া নগ্পদে সংকনাট এবং বংগ, অভিমুপে পলাইয়া গেলেন। সমস্ত সৈক্দল 
আসিয়া যখন নদীয়া এবং তাহার পার্শববন্তী সমগ্র স্থান অধিকার করিল, বথতইয়ার 
তখন সেইখানে (প্রাসাদে?) শিবির স্থাপন করিলেন। তায় লগ সনিয়া (পূর্ব )-বঙ্গে 
আরও কিছুকাল রাজন করিবার পর লোকাস্থর গমন করেন | বিনহান্দের তবকাত-ই- 
নাসিরী রচনার কালেও (:২২৯*'র পরও ) বায় লখ মনিঘ়ার বংশধরেন (পুর )-বঙঞ্গে 
রাজন করিতেছিলেন। রায় লখঅনিয়ার প্রাসাদ ও নগর অধিকারের পর ইপ.ত.-ইয়াব 
কয়েকদিন ধৰি নদীয়া বিববপ্ত করিয়া গৌড়-লখনৌতিতে গিয়া নিজ শাসনকেহ্ স্থাপন 
ফরিলেন। ইহার পর তিনি মহোবার গিয়া কৃত ব_উদ্‌-দরীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
কয়েক বংসব পর (১২৯৬) তিনি তিব্মত-জয়ের জন দশহাসাৰ অশ্বাবোহী লৈছ লইয়া এক 
ফমবাডিযানে পিগ্াছিলেন ॥. মিন্হাজ এই অভিথানের বিবতণও রাখিয়। গিয়াছেন। 
বখুইস্বার তিব্বত পথ অগ্রসবই হইতে পাবেন নাই; মধ্যাপখেই নানাভাবে লাক্রিত ও 
পরত হইয়া স্াহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। মিন্হাক্জ কগিত তিব্বতাভিযানের 
একটু পরোক্ষ সমর্থন বোধ হয় পাও যায় কামন্ধপের একটি লিপিতে। লিপিটি গৌহাটির 
নিকটে ভ্ক্মপুত্রের উত্তর তীবে কানাইব্রসীকোযা নামক স্থানে একটি পাযাণগাত্রে খোদিত; 
ইহার পাঠ এইরূপ £ “শাক্ে ১১২৭ [ ২৭ মার্চ, ১২:৬ সআহ্থনানিক ] শাকে তুরগযুদ্দেশে 
রুমান অযোদশে।  কাসজ্ধপং সমাগতা তু কমাব ॥” এমনও হইতে পারে 

গণ কতৃক তিব্বত ও ক ন ছুই পূখক অভিধান । 
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হইতে শুনিয়া এই কাহিনী লিপিবদ্ধ কহিয়া! গিঘাছেন ভীহাদের স্বতিশক্কি এবং বিশ্বন্তত। 
কতটুকু নির্ভরযোগ্য বলা কঠিন। ভীত, বিহার-নগর ধ্বংস করিবার পর, দিল্লী হইতে 
ৰথ ত_ইঘারের গুরিঘা 'আসিযা সেই দেশ আঅবিকাবের ভিতর লক্ষণসেন সময় বে 
পাইয়াছিলেন। এই সমবেক মধ্যে কি লক্ষণসেন নিজ বাজ্ছা রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন 
নাই? মগধ-জদ্েৰ পন এক বংলর না হউক, অন্তত কিছু সময়তে! সেন-বাষ্ট নিশ্চয়ই 
পাইয়াছিল। সেই সময়ের মনে)ও কি লক্ষপসেন শক্র-প্রস্তিবোধের কোনে! বাবস্থাই করেন 
নাই ? যে অঙ্ক ও সৈন্যবল, হে শৌধ-বীধ কাস্ট-কলিঙ্গ-কামন্থপ জয় করিয়াছিল তাহাবা 
কোথায় ন্যান্থাগোপন করিছাছিল ? দগবরাজ্ছোর পশ্চিম লীম! হইতে আরস্থ করিয়া নদীয়া 
পর্যন্ত কোথা ও কি লক্মণসেন নিজের বাছা ও রাষ্ট্রক্ষার অন্ত কোনো প্রতিরোধ দান করেন 
নাই? ননীঘার রাজপ্রাসাদ বক্ষারও কি কোনো বাবস্থাই ছিল না? 
দিল্াদ-দিবরশের এসব অতপর সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনও উত্তর মিন্‌হাজের 
লাম দি বিবহদীতে নাই। তৃতীয়ত, মিন্হাদ অলৌকিক গালগয়েও আস্থা 
স্থাপন ক! গিয়াছেন। লক্ষ্ণসেনের জন্সকাহিনীই তাহার প্রমাণ। বিহাব-বঙ্গবিদ্য় 
কাহিনীতেঞএই ধরনের প্রচলিত গালগ্ কিছু ঢুকিয়া পড়ে নাই, এ-কখাই বা কি করিয়া 
বলা যাইবে) 
নিনহাক্ষ-বিনবণ রচনার এক শতকের মধ্যে ইসমী নামে এক এঁতিহাসিক ফুতুহ-উস্‌- 
সালাতিন্‌ নামক গ্রন্থে নদীযা-অধিকাবের দ্যার একটি বিবরণ বাৰিরা গিয়াছেন। মিনহাজ 
ও ইসমীর বিববণ দুইটির বঙ্গাহুবাদ পাশাপাশি উদ্ধার করা মাইতে শাবে। 
মদ্য বলিতেছেন, “ই পঃ ( বগৰ স্বিক্গারের ) বিস্ীর বসকে বব ত-ইত্ার ছার 
ইধক্ষণঠন করিয়া বির ( বিহার-সতিক ) হইতে সাত কহিলেন এবং সঙ্সা গায় প্রবেশ 
করিলেন, এত সঙ্গ এবং কত মে, ভার শ্মাহো সের ভি ১৮ জন ছাড় সবার কেহ ভাহার সঙ্গে 
ভাল বাৰিতে পাতিল লা ॥ হাকী সকলে পিছন পিহন আসত হইতে লাৰিল। নগহের ছলে পৌঁছয়) 
(নি কাছা উপ কোনে অত্যাচার করিলেন না বং নীৰে এংং হিনীতভাবে অপ্রসর হইতে 
লাসিলেন॥ কেহই সনদের করিতে পাতিল না ছে ইনিই বন্ধ তার । বরং সকলেই কাবিল, এই 
আপনাকে বোধন সাবনারী এত মা আতিক উদ্দেষ্ছেইট ইহাদের শামস বশত ছা 
াপ্রাগাধের কারে পালিয়া কোন হইতে তরতবাৰী উৰ্ধ করিলেন, এবং বিধর্মীদের হা হব 
কা লেন তখন বিশ সা লাখ অনি কে জনে বসিছাছেন, এহন সময় সা রাজ সাদর 
থা তে একা নগরে কে চৰতে হুল বানা উলিত হইল । ( লালে ্যাপাক কি 
হবার আগে বন ত -ই্ার Phar দি ১১৭ 
পাইয়া তেজে (17 










রাজবৃত্ত * ৫১১ 
জব্যাদি পরীক্ষা করিবার জন্য । বায় দন কারবানে (অশ্বদের বিশ্বামন্থল ) ব্যালিয়া 
গাড়াইলেন, তখন বশ ত_ইযার তাহাকে বতযূল্য এক উপঢৌকন দান কাঁরিলেন, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অশ্রচর্দের ইঙ্গিত করিলেন হিন্দুদের উপর ঝাবপাইয। পড়িতে । তুকী 
নৈক্তেরা তৎক্ষণাৎ, তাহাই করিল; হিন্দু বন্দী? সৈল্তেরা অতফ্িত ক্লাক্রমণ ঠেকাইতে 
না পারিধ। পরান্ৃত হইল, কিন্ত তাহাদের একদল বায় লব_ননিয়াকে দিরিয়া দাড়াইরা স্থিৰ 
বিরুমে আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিল এবং তুকী সৈকদের মনে ত্রাস সঞ্চার কৰিল. । 
অবশেষে বখন দৃন্ধ্ শিল্ছি শরশ্বারোহীবা! বন্ডের মাতন ছুটিরা আসিয়া করেকাছন। 
হিন্দু-সওয়ারকে হত্য| কিল, তখন রান লখ মনিয়া বখ ত -ইয়ারের হাতে বন্দী হলেন 

উপরোক্ত ছুই বিবরণেই এবং সমসামত্বিক ইতিহাসে কয়েকটি তথ্য পরিষ্ধাৰ। 
প্রথমত, ক্সাক্রমপটা। ঘটিয়াছিল বেলা ছিপ্রহরে ঘখন প্রাতঃসভা শেষ ঝৰিয়! লভভাসদ্‌। কর্মচারী 
ও বক্ষী সৈন্বোরা সকলেই যে খাহার ঘরে ক্ষিরিষ! গিয়া ক্সানাহার ও বিশ্রামে বত। 
দ্বিতীয়ত, ১৯ জন অশ্বারোহী বুক সেনাকে কেহই আক্ৰমণকাৰী বলিয়৷ ঘনে কৰে নাই, 
দশ্ববিক্রেতা মনে কবিহাই বন্দীরা তাহাদের কেছ বাধা দেয় লাই। তৃতীয়ত, সংলা 
সতফিত অবিশ্বপ্ত আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য কেহ প্রস্থতও ছিল ন!। চুর, প্রথম 
১৯ জনের ( বখ ত_ইয়ার ও ১৮ জন তুক্ী অশ্বাবোহ্বী ) পক্ষেই প্রাসাদ ও নগন্াদিকার 
সম্ভব হইত লা, হি না পশ্ঢাতের বৃহত্তর কুক ও ব্িল্জি অশ্বারোহী সেনাদল ততক্ষণে 
নগরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া চারিধারে আক্রমণ ও পূর্ন সুক্ষ করিয়া দিত। পঞ্চমত, 
নবমীপ সেন-রাহ্ছাদের বাঞ্পানী ছিল না, ছিল গঙ্দাতীরব্ী একটি তীর্থস্থান এবং (গানে 
একেবারে গঙ্গার কুল ঘে'নিয়া ছিল বান্দার প্রাসাদ । এই প্রাসাদ হদুড় অন্রালিকা নয, 
তদানীন্তন বাংলার ঞডি ও অভ্যাসাঙ্ধাযী কাঠ ও বাশের তৈরী সমন্ধ বাংলা-বাড়ি। 
নবধীপ ছর্গও নয, একটি তীর্খ-নগর মাত্র এবং নগর-প্রাচীব বা দ্বার বলিতে বাশ ও কাঠের 
তৈরী বেড়া ও দরঙ্জ! ছাড়া আর কিছু নৱ । সৃঘল-এ্রালাদ বা দুর্গ-নগর বলিতে যাহ! 
বুঝায় নবধীপে তাহার কিছুই ছিল না, এ-তথ্য অনুমানে কিছুমাত্র বাধা নাই। খত, 
বিদেশি দশবিক্েতার ক্সা-াওযা নগবে নিশ্চই ছিল: স্থতবাং অস্ববিকেতার ছদ্মবেশে 
১৯ জন সশ্বাবোহীর আগমন কাহারও মনে কোনো সন্দেহের উত্রেক কবে নাই ॥ সধ্রমত, 
৮৮ ১৭2-7988//77//%0 
একেবারে অজ্ঞাত নয এবং নিছক করলার করিও নদ 

টি 
বলিয়া মনে হয় না, কিংবা কাদা 












৫১২ বাঙালীর ইতিহাস " 


নাই । থাকিলে বথ ত_ইত্াবের পক্ষে যে তাহ! যথেষ্ট বাধা রচনা করিতে পারে নাই 
তাহা তো পরিকর! আর কাড়খণ্ডের হুতেন্স দল ও হুর্গমপথ অতিক্রম কিয়া কোনো 
ছুঃসাহসী শক্রসৈন্য যে বীরকূমের পথে বাংলার আসিয়া প্রবেশ করিবে, সেন-রাজ ও রাষ্ট্র 
(বোধ হয় তেমন 'াশস্কাও করেন নাই । 
দাহ! হউক, মোটানৃটিভাবে দিন্হাহ ৪ ইস্বীর বিববণের সতত! অস্বীকার করা চলে 
না। গত ইয়ার তথা বিদেশি শক্তির কাছে নবস্ধীপ তথা সেনরাষ্ট ও বাঙালীর পরাজয়ের 
কারণ আরও গভীর, আরও অখবহ, এনা. তাহা সমগ্র উত্তর-ভারতের সমসাময়িক ইতিহাসের 
সঙ্গে যুক্ত। ইস্লামধর্ষী আরব, তু্বী, খিল্‌ছি গ্রন্থৃতি বিদেশি আক্রমপকারীদের বিরদ্ধে 
উত্তর-ভারত তো! করেক শতাব্দী ধরিৱা সমানেই যুঝিতেছিল, সাহস ও বীরের পরিচয়, 
দেশাস্মবোধের পরিচয় কম দেয় নাই ; ক্ষিন্্ তৎসত্বেও তিল তিল করিয়া এইসব বৈদেশিক 
আক্রমণকারীদের প্রত স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছিল--নানা বাষ্্রীয, সামাজিক 
গন্মর্থ নৈতিক কারণে, সামরিক শক্তির অভাবে নয়। ভারতীয় পদাতিক, হন্তীসৈল্া ও 
স্বজপসংখ্যক মাত্র অঙ্গসৈ্তনি্র সামবিক_শক্তি অপেক্ষা আবব-ৰিল্জি-তুকাঁদের ক্র :৪ 
সকৌশলী গোড়লগুয়ারী সেনাদল অধিক কাধকরী ছিল, সন্দেহ লাই । তৰু, এই সব কারণ 
ছাড়া,মনসানিক বাংলাদেশে মে মলোৃত্তি এই বৈদেশিক পরা ভবের হেতু তাহা ও এই প্রসঙ্গে 
আলোচা । উত্তর-ভারত তো একটু একটু করিও। ইতিপুৰেই ছিজ্ীৱ তক্ষের ক্মদীন হইয়া 
শিথাছিল ; সাহ ব-উদ্‌-দীন ঘোর কতৃক গাহনবালবাজজ জযচচ্গের পরাছযের ( ১১৯৪ ) পর 
পূৰদিকের একমাত্র পত্রাক্রান্থ স্বাধীন বাছা ও রাষ্ট্র ছিল পব্মণসেনের। এই রাজোবই 
কিছষংশ গন অধিকৃত হইয়া গেল, বিহার গং হইল, অর্থ লুঠিত হইল, প্রাণ বিলঙ্দিত 
হইল তখন জনসাধারণের আতঙ্গ্রন্ত হইয়া পড়া কিছু পিচি্ নয় । এই 'আতগ্গেই 
দেশের লোক ( পূর্ব )-বঙ্গে, কামকূপে পলাইয়া গিয়াছিল, এমন কি নবহবীপও প্রায় জপ 
হইয়! পড়িয়াছিল, মিন্হান্গের এই ইঞ্গিত মিথ্যা না-ও হইতে পারে। সাধারণ যুক্তিতে 
এইকূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বিশেষত ব্রাহ্মণ ও বপিকঙের পাক্ষে। মৌক্ধ ভিক্ষু ও 
আনেক আক্মণের দল শে এই সময় নানাদিকে পলাইয়া গিযাছিলেন, এসাক্ষ্য তো বৌদ্ধ লামা! 
তারনাগঞ্ স্াখিহা গিয়াছেন। জনসাধারণের প্রতিযোধের ননোহৃত্তি বে ছিল না, 
এবং গড়িয়া তুলিতে চেষ্টাও কেহ করে নাই, এ-তথ্য একেবারে অস্বীকার করিবাব উপায় 
নাই ॥ ড্যোতিমী ব্রাহ্মণ এ মন্্ীবৰ্ণ যে লক্ষপসেনকে মুক্ত ন! করিয়া দেশত্যাগ করিয়া 
প্রতিবোধ-ইচ্ছ| বিশেষ ছিল না, 








৮৮ ৫১৩. 
অত্যধিক বিশ্বাসই শুচিত কৰে নিঃসন্দিদ্ধ উতিহানিক প্রাণ বাথ) এই তথা সমর্িতি। 
এই যুগের খ্যাতনামা পত্তিতদের-ভবদের ভট্ট, হলাম প্রস্ততি সকলেরই পাপ্ডিতাগ্যাতি 
স্বতি ও জ্যোতিষনির্ভর। আর, দেব বিস্তৃত ্রা্দপা ক্রিয়াকা্ডের উল্লেখ, বিভিন্ 
তিথি-নক্ষত্রে স্থান, পুজা, উপবাস, হোন, ঘাগবজ্জ ইত্যাদির দর্শন সেন-আসলের লিশিগুলিতে 
পাওয়া দায়, তাহা তে! সদন্তই জোতিদনিৰ্ডর । বাক্জ-পরিবার, মন্ত্রী-সেনাপতি ইত্যাদির, 
ত্রাণ ও পুরোহিতেরা এবং উচ্চতর বর্ণের লোকেরা বে স্থতি ও জ্যোতিষ ছাড়া 
জীবন-চচার সার কোনো নির্দেশ মানিতেন, সেন-দানলের লিলি ও হুবিপুল সংস্কৃত-সাছিতা 
পড়িলে তাহা মনে হু না। আৰ, রাজারা স্ব: স্যোতিবচ্চা করিতেছেন, বল্লাল ও 
ল্্মণসেন দথ'জনই জ্যোতিযের গ্রন্থ লিখিতেছেন এমন তথ্যও রাকৃত্তের ইতিহাসে সচরাচর 
দেখা দায় না। কাছেই, সেই লংকটখয নৃহৃতে মিনহাজ, জ্যোতিনীদের উক্তি ও আচরণ 
সন্বদ্ধে যাহ! বলিতেছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতেছে না; কিছু 
অত্যুক্তি হয়তে| খাকিতে পাৱে! তৃতীয়ত, বনি মানিঘা পঞ্চ ধার যে (এবং তাহা 
করিতে কিছু বাধ! দেখা! যাইতেছে না ), লক্ষসেন বিহারে, বাংলার শখে এবং ননন্বীপে শর 
প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহ! হইলেও স্বীকার করিতে হয়, এই বাধ! যেই 
ছিল না, এবং সংঘর্ষের পশ্চাতে সৈন্তদলের চিন্তশক্ষি ও প্রতিবোধ-কাষনা! খুব প্রবল ছিল 
না। মিনহাজ, বগ ত_ইয়ারের তিব্দতাভিমানের বার্থতা এবং লাঙ্ছনার কথ! গোপন 
করেন নাই ; প্রতিরোধ প্রবল এবং সংঘধ সম্ধটময় হইলে এক্ষেত্রেও মিন্হাঙ্গ অস্ত 
তাহার উল্লেখ করিতেন | লংবাদ-দাতা নিজ্বাম্‌-উদ্‌-দীন ও সাম্স্‌-উদ্‌-দীন এই সংঘর্ধের 
উল্লেখের ভিতর দিয়াই নিজেদের শৌধ-বীধের কথা ভাল ব্যক্ত করিতে পাৰিতেন, অথচ 
তাহা করেন নাই। তাহা ছাড়া, বিহার-ধবংলের যে বিবরণ তারনাখ বাধিয়া গিয়াছেন, 
তাহা পাঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচরণ শুর প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করা খাছ না। আচরণ 
দেখিছা মনে হয়, ইহারা গৌড়! ত্রাক্মণ্যধর্মাবলন্থী সেন-রাজবংশ ও রাষ্ট্রের প্রতি খুব প্রসঞ্জ 
ছিলেন না! রা কারণ . কিছু খাকাও বিচিত্র নয । নবৰীপেও প্রতিরোধ বাবস্থা 
হয়তো কিছু হইয়াছিল, কিন্ত বগ ত_ইয়াবের বৃদ্ধি ও আক্রমণ কৌশল তাহা সহজেই 
বার্থ কবিদ্ধ৷ দিছিল, তাহাঞ ন্্বীকাব করিবার উপাহ নাই । আসল ব্যাপার 











৫১৪ বাঙালীর ইতিহাস 


ক্লিঙ্গ-কামরূপ-কালী জয় লন্মণসেন ও সাহার সৈক্ষদের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার হয় লাই; 
কিন্ধ সে-প্রাচীর খন ভাতা পড়িল তখন দুখ মুসলমান কমতিহাত্রীদের ঠেফাইঘা বাখিবার 
মতন ইচ্ছা বা শক্তি রাইস্ের ছিল না। ত্রাণ, বণিক, উপদেষ্টা, গ্োতিযী ও মন্ত্ীবগেরি 
'মাচরণই তাহার প্রমাণ । 
চারদিকে যখন এই ্যাতস্ক ও পরাজছ-মনোরূত্তির আচ্ছন্্রতা তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের 
নিজের আচরণ সত্যই প্রশংসনীয় এবং যথার্থ রাছকীয় মধাদাবোধের পরিচয় । শক্র 
স্গ্রসবমান জানিছা এবং উপদেষ্টা ও ম্্ীবর্গের পরামর্শে বিচলিত হইয়া তিনি রাজধানী 
পরিত্যাগ করেন নাই । শেষ পথান্ তিনি স্বীয় পদে ও কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তারপর 
ঘখন প্রা সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিল, পায়ের নীচ হইতে মাটি খসিয়া পড়িল, শত্রুসৈন্ত 
সআঅতফিতে এবং অশ্ববিক্রেতার ছগ্সবেশে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও 
শালনি অধিকার করিল, তখন তাহার পলায়ন ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। 
লক্্মসেন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি হতভাগা ! সমাঙ-ইতিহাসের 
অযোথ নিয়মে, ইতিহাস-চক্রের জটিল ও যোগ আব্ভনে বাংলার ইতিহাস 
শতান্দী দরিয়া যে অনিবার্ধ পরিণতির ফিকে অগ্রসর হইতেছিল, লক্মণসেন তাহার, 
শেষ অধ্যায় মাত্র! তাহার বাক্িগত শৌধবীরধ বা শ্স্থান্য গুপাবলী তাহাকে কিংবা 
বাংলাদেশকে সেই পৰিপত্তির হাত হইতে খাচাইতে পারে নাই; পারা সপ্তব 
ছিল না। লক্মণসেনের বাক্ষিগত পবাক্রম ও অন্যান্য গুণাবলীৰ সাক্ষা তে! মিন্হাঞ্জ নিজেও 
দিয়াছেন £ “রায় লগ মনিযা মহৎ বাছা! (৪৮০৭ 7:5৫) ছিলেন; ছিন্স্থানে হার মত সন্মানিত 
বাছা '্যার কেহ ছিল না। তাহার হাত কাহারও উপর কোনো অত্যাচারে বিচারে 
প্গ্রসর হইত না। এক লক্ষ কড়ির কমে তিনি কাহাকেও কিছু দান করিতেন না।" 
নঙ্ীযা বা নবস্বীপ আক্রমণ ও অধিকার ঠিক কবে হইয়াছিল তাহ! লইয়া পণ্ডিতদের মণ্যে 
ব্বিতণ্ার অস্ত নাই । মোটামূটি মনে হয় ১২০০ খ্রীষ্টান বা ভাহার কিছু পরে (১২০১ ফর) 
এই ঘটনার সংঘটন কাল । শেক গুভোদবা-গ্র্থে এই ঘটনার তারিখ দেওয়া হইতেছে ১১২৪ = 
১২০২ আটা, এবং এই তারিখ পাগ-সাম-্গোন-জাং নামক তিব্বতী গন সমধিত । 
নদীয়া-বৃদীযা-নবঞ্ধীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্শসেন (পৃ )-ব্গে গিছাছিলেন এবং 
 স্ত্য়কাল বাজন করিব! পহলোকগনন করেন ( ১২০৯ 1), মিন্হা্ একথা 
1 বিতর সাম্য যনে হয লক্ণসেন ১২৫ এটাবেও জিত এবং 
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গিয়া অধিষ্ঠিত হইবার পর মুসলমান সৈন্বের সঙ্গে কোথাও কোনে সংঘ তাহার হইত! 
খাকিবে। এই শম্থমানের কারণ এই যে, লক্ছণসেনের পুত্র বিশ্বকূপসেন ও কেশবসেলের 
লিপিতেও ববনদের সন্ধে সাহাকের সংঘর্খের ইঙ্ষিত পাওয়া ধায় গৌড় ও বরেনীর 
মুসলমান নরপতি ও সেনানায়কেরা কেহ কেছ হয়তো পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গের সেন-রাজোর 
বাকী অংশও অনিকার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ধ প্রায় এক শত্তান্দীকাল সে-চেষট সার্ক 
হয় নাই। প্রধান কারণ, নদনদীবহল পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক সংস্থান, সন্দেহ নাই। 
মাহাই হউক, লক্্লেন, বিশ্বকাপ ও কেশব তিনজনই এই সব সংঘর্ষে জয়ী হইয়াছিলেন, 
লিপিগুলিতে যেন তাহার ইঙ্গিত । 

লিলি-প্রমাণ হইতে এ-তথ্য শর যে, লক্ষ্ণসেনের বংশ বঙ্গে আরও অর শতাবী 
কালের উপর বাজত করিৱাছিলেন, এবং সাহাদের কাজা পূব ও দন্দিণ-বঙ্গ বিস্তৃত ছিল। 
মিন্হাজজ বলিতেছেন,- সাহার গরন্থরচনা কালে সেন-রাজারা বঙ্গে রাঙ্ছত্থ করিতেছিলেন। 
বিশ্বরূপ ও কেশব দুইজনই লক্মমণপেনের করায় নিজেদের "গৌঁডেস্বরণ এবং পরমেশ্বর 
পরমভট্রারক মহারাজাদিরাঙ্" বলিয়া আন্মপতিচয় দিয়াছেন। রাতোব আনিকাংশই 
ভাহাদের করচাত্ত হয়া গিয্াছ্ছিল। একাদিকবার দধনদের সঙ্গে তাহাদের সংগত 
হইয়াছিল; কিন্তু তৎসত্বেও নিজেদের রাবণ ॥লিলপত্রে সভান্ত ও চিরাচরিত ধরাবাধা 
খঁপদিক আডম্বরের ক্রুটি হয় নাই । হয়তো তাহারা ভাবিঘান্ধিলেন, নিজেদের স্বাধীনতা 
তখনও আঙ্গুঞ্ই আছে, এবং পূরবী অনেক ছিন্‌-প্রনেশী রাজবংশ কর্তৃক আক্রমণ ও 
পরাজয়ের মত এই আক্রমণ এবং পবাহ্ছছও অধিককাল স্থারী হইবে লা। বস্তুত, নবন্বীপ 
করছাত এবং বখ_ত_ইয়ার লখ নৌতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেন-রাজাবা যেভাবে 
তাহাদের লিপিগুলিতে সৰপ্রকার উপখিক আড়ত্বর এবং চিরাচরিত রীতি ও অভ্যাস বঙ্গার 
বাধিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না, এই মুদলমান বিজয়ের বণার্থ ঠরতিহাসিক ইঙ্গিত 
স্তাহাবা যখেক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমসামদ্রিক সাহিতোও এই সঙ্বটম বৈপ্লবিক, 
যুগের কোনো পরিচয় কোথাও পাওয়া ধাইতেছে না। লমাঙ্গের শিক্ষিত জালী-গুশীবা 
বা জনসাধারণ ও কি সে ইঙ্গিত ধরিতে পাবেন নাই? 
বিশ্বরপ ও কেশব দুইঞ্জনই “লগর্ণ-যবনান্বয-প্রল-কলকহ” বলিয়া নিজেদের 
পরিচ-দান করিযাছেন। একাধিক মুললমান স্থলতান--গিছাস-উদ্‌-দীন, ( ১২১১-১২২৬ ) 
মালিক সৈক্চ-উদ্‌-দীন ( ১২৩১-৩০), ইজ উদ-দীন্‌ বলবন্‌ ( ১২৬৮) 



















২১৬ বাঙালীর ইতিহাস 


সাক্ষ্য দ্বারা এই লব বাজার নাম বা কী্তিকাহিনী লমফিত নয়। ইহাদের মধ্যে 
আাধবসেন এবং শূরসেনের নাম একান্ত অনৈতিহাসিক না-ও হইতে পারে। শঞ্রক্ষা 
গরন্বের একটি পাঞুলিলিতে (১২৮৯ সর) গৌকেন্বর, পরমসৌগত পবমরাঙ্রাদিৱাজ 
অধুসেন নামে এক নত্রপতির গবর পাওয়া বায়। বিশ্বক্ধপের সাহিত্য-পরিধং-লিপিতে 
্্ষলেন ( পূরসেন ? ) এবং পুকুষোতমসেন নামে দুই স্বাজকুমারের উল্লেখ আছে। সেন-বংলীয় 

কোনো কোনো রাজপুত্র-বাজ্ধকুমাত স্থানীয় সামন্তবাদ্ কাপে রাজ করিয়া খাকিবেন। 
পুৰ্ব-বঙ্গেও সেনৱাষ্ট্র ভিতর হইতে ক্রমণ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ১২২১ খষ্টাব্দের 
আগেই কোনো সময়ে পটিকেরা ( ত্রিপুর| জেলা ) বাজোে বণবন্ধময় হরিকালদেব স্বাতঙ্রা 
খোষণা কতিলেন; লক্্ণসেনের শ্লীবিতাবন্থায়ই বোধ হয় মেঘনার 
পূর্বতীবে হিপুরা-নোয়াখালি-চটটগ্রামে এক দেববংশ মাখা তুলিয়াছিল, 
এ-সব কথা তো আগেই বলিয়াছি। এই তিনটি জেলাই এই রাজবংশের রাজ! দামোদরের 
(২২৩১-১২৪৩) অধিকারকূক্ত ছিল, এবিষয়ে লিপিপ্রমাণ বিশ্তমান। কিছুদিন পর, 
১২৮০ যীৱ্াব্দের আগেই, বোখ হয় এই দেববংশেরই অন্ততম ব্বা্গা দশবথদের বর্তমান 
ঢাক। জেলা ষ্ঠাহার বাজ্োর অন্তর ক্র করিয়াছিলেন, এবং বিক্রমপুরে তাহার রাজধানী 
স্থাপন করিযাছিলেন। নেববংশের আরও ছুই একটি লিপি ক্রমশ আবিষ্কৃত হইতেছে। 
মলে ছয়, অযোদশ শতকের শেষ পর্যন্ত পূ ও দক্ষিণবঙ্গ কোনো রকম করিয়া 
ৃদলঘানাধিকারের হাত হইতে নিছদের শ্থাতস্তা রক্ষা করিয়াছিল--কোখাও 
সেন-বংপীয় রাজাদের নাথকতে, কোথাও অন্ত কোনো। স্থানীয় বাজ বা সামপ্ডের নাযকত্বে। 
নদীবহল জলমগ্র ভাটি সঞ্চলে মুসলমান অভিযাত্রীরী বহুদিন পরথস্থ নিজদের অধিকার 
বিস্তৃত করিতে পারেন নাই । অশ্বারোহী সৈন্স লইয়া নবন্বীপ অধিকার কর! খায়, কিন্ত 
জলপখে নভ্যান্র, নৌকাবাহিনী-বিহীন মুসলমান সেনাপতিদের পক্ষে (পূর্ব ও দন্দিণ )-বঙ্গ 
বিজয় নিশ্চয়ই খুব সহজ ভিল ন! । কিন্তু তাহা কা'দিনের জন্য ? ত্র্থোদশ শতকের পর 
বাংলাদেশের কোথাও আব কোনো স্বাধীন স্বতঙ্জ হিন্দু নরপতির নাম শোনা যাইতেছে না। 
সেনায়ন-কাহিনী বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের রাজবংশ এবং বাষ্ট্রস্বন্ধগত 
সামাজিক ইন্দিত আগেই কিছু কিছু ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি । এখানে একটু বিস্তৃত কৰিয়া 
_ একটা সামগ্রিক দৃষ্টি লওয়াক চে করা যাইতে পারে। fl 

___ সেন-রাজবংশ বাঙ্ষালী ছিলেন না, দক্ষিণের কর্ণাট দেশ হইতে: 
প্রত করবা পাল-বংশ এবং পাল বলৰ 
Ee 
কাট | (পূৰ টবে» 


বলান। 





রাজবৃত্ত ৫১৭ 
মুখ্যত বৌদ্ধধৰ্মাবলস্বী, সেন-বংশ গোড়া ব্ৰাহ্মধ্যধর্মাবল্বী। 
অধিকারচ্যুত করিয়! বর্মশ-বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবা ছিল তাহারাও পালরাস্বাদের মত পরম স্থগত 


আর, কে-চঙ্জরান্ধবংশকে 


অর্থাৎ বৌদ্ধ, আর বর্মণেরা এবং মেঘনা-অঞ্চলের দেব-বহংশের রাজার! সেনদের যাতনই 
গোড়া ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্ধারাত্রমী । এই হুই তথ্যোর মধ্যে এই যুগের সামাজিক ইঙ্গিত 
অনেকাংশে নিহিত; ইহাদের এঁতিহালিক ,ব্যজনা' স্মবহেলার বসন্ত নয়। ক্রমে তাহা স্পষ্ট 
করিবার চেষ্টা করিতেছি । 
দীর্ঘ পালযুগের বাষীয আদর্শ এই যুগে অপরিষ্তিত ; নৃতন কোনো রাষীয় আদর 
এই ধুগে গড়িয়া উঠে নাই, বাষ্ট্স্থেরণ বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয় নাই । স্থানীয় স্বাতঙ্জা 
ও সাস্যকতৃ ত্বের দশ সমভাবে বিস্তমান : সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমাগ্রসরমান বৈদেশিক মূসলমান- 
শক্তির নিরন্তর 'করাখাতেও বাষ্রীয় আদর্শের কোনো পরিবর্তন হয় নাই ; সামগ্রিক ভারতীয় 
একাবোধ ও আদর্শ, বৃহ তারায় আদর্শ কিছু গড়িয়া উঠে নাই । সামস্কতঙ্ন সমভাবে 
সক্রিয়। উত্তরোত্তর কুমির চাহিদা বাড়িতেছে; পুরোহিত-ত্রান্ধণেরা ও 'ভূমিসংগ্রছে তৎপর 
আই আদ হইয়া উঠিযাছেল , সমাঙ্গ ক্রমশ দৃমিনির্চর, ক্রমিনির্তর হইয়া 
উঠিতেছে। অথচ, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে গ্রেত্রকর বা কৃষক সম্প্রদায় অবজ্ঞাত। 
রাঙ্গকীয়-ক্কুসিসংক্রান্ত দলিলপত্রে তাহারা কুলেও উল্লিখিত হইতেছেন না। সমাজের 
নিয়তয স্তরের লোকদেরও কোনো উল্লেখ দেখিতেছি ন!। 'অখচ, পালযুগের লিপিমালায় 
সর্বত্রই কুদক-কর্মক-ক্ষেকৰদের উল্লেখ তো আছেই, ভপ্তালদের পর্যন্ত উল্লেখ 'আছে। 
অর্থাৎ সমাজের কোনো স্তব তখন বাষট্ের পির বহি ছিল না। স্পইই দেখিেছি, 
0 সেন-ফুগে রাষ্ট্রের সামাজিক দৃরি সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে! রাষ্ট্রের 
সাধানিক ধৃ্ই আবিপতোর বিস্তার অর্থাৎ বাহ্থাপরিদিও পাল-সাম্াঙ্দোর বিস্তৃতি 
লাভ করিতে পারে-নাই $ তাহা ও সংকীর্ণ ই বল! বায়, ঘদিও লক্ষ্ণসেন 
প্রায় মহীপালের বাজাসীমা উদ্ধার করিয়াছিলেন, তবে স্বল্পকালের জন্থা মাত্র। অথচ, 
অন্তদিকে ক্ষ বৃহৎ সকল রাজ ও সামন্তবংশেরই বারীয় আমলাতক্স ক্রব্ধমান। নৃতন 
নৃতন বাজকর্মচারীদের নাম এই মুগে প্রথম শোনা যাইতেছে; বঙ্গে সঙ্গে ্রমসংকুচীযমান 
নৃতন নূতন রাঙ্গাবিভাগ-_-ধগুল, চতুরক, আবৃতি, পাটক ইত্যাদি । ছোট ছোট ৱাঙ্গপদ 
বেষন বাড়িয়াছে তেমনই বাড়িছাছে “মহ!”-পদের লংখ্যাঁমহাম্্রী র 











৫১৮. বাঙালীর ইতিহাস 


নংখ্যা তত বাড়িতেছে, চাকুনীস্বীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রবাষ তত বিস্তৃত হইতেছে। দীর্ঘ হইতে 
দীর্ঘতর তালিকা দিয়াও বখন ইহাদের শেষ করা যাইতেছেনা তখন বলা হইতেছে, ইহার 
পর অক্তান্ত অশ্বলিখিত রাহকর্মচারী খাহাবা বহিলেন তাহাদের নাম অর্থশা্-্রন্বের 
অধ্যন্ষ-প্রচাব অধ্যায়ে লিখিত আছে। আমলাতত্র যে সংখ্যায় ও অধিকার বৃদ্ধিতে 
স্ফীত ও অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবারও অবকাশ নাই । 
শুধু তাহাই নয়, রাজার সর্বময় কতৃত্ব বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আড়ত্বরও | 
এই যুগেই গেসিতেছি, তাহার নৃতন নূতন উপাদি গ্রহণের 'আাতিশয। । পালযুগের বাঙ্গকীয়। 
বিজ্ঞপ্রিতে বাণীর উল্লেখ দেখা বায় না, কিন্তু এখন দেখিতেছি বাজ্ী-মহিীযা 5 উল্লিখিত 
হইতেছেল। রাক্ছপরিবাবের আভিঙ্ঞাতা এ দববারী ছৌলুসগ বাড়িতেছে, এমন অগ্রমান 
কর! বোধ হয় বাধ নয় ৷ বর্ণ, কম্বো এ সেন-বংশ সকলেই তো বিদেশাগত ॥ মাতৃপ্রধান 
খৰ! যাকুতাক্ষিক সমাজের স্থতি তাহারা বহন কবিঘ। আনিয়াছিলেন, এমনও হইতে 
পাতে! এইখানেই শেষ নয়; পুরোহিত, মহাপুরোহিত, পান্থযাগাবিক, শাস্থ্যাগারাশিকুত, 
শান্বিবাহিক, মহাতঙ্গাবিকিত প্রস্তৃতি নুতন নৃতন বাজপুরঘ ( ইহারা 
সকলেই ধর্মাচরণ-ধর্মাপ্্ঠান সংক্রান্ত কাজে নিযুক ) বাষ্দদডা ছ'কাইয়া 
বসিছা আছেন। সঙ্গে সঙ্গে হান্ণ বাজ্দপত্তিতও আছেন। তিনিও এই 
যুগে অন্যতম রাজহ্মচারী । আমলাতছের এই হুদীর্ঘ ও সর্বব্যালী বাহু এবং সর্বময় প্রন 
জনসাধারণ কি দৃরিতে দেখিত তাহা জানিবার কোনে! উপায় নাই । 
রাষ্ট্রের সামাজিক দুষ্টি-সংবীর্ঘতার কথা বলিয়াছি। সপ্ত সাক্ষ্য-প্রদাণ হইতেও 
এই উক্তির সমর্থন পাওয়া বায়। পূর্বতর যুগের মতন পালযুগের রাষ্ট্রে শিল্পী-বণিক- 
শারসাযীর প্রাধান্য ছিল না, এ-কথা সত্য ; বিন্ধ সমাজে তাহাদের একটা স্থান ছিল, 
স্বীকৃতি ছিল। সেন-আমলে দেখা খাইতেছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকের। 
সমাজের নিযনগুরে নামিয়া গিয়াছে। সৃহস্ধর্মপুবাণ ও ব্রক্ষবৈবর্তপুৱাণে এসন্বন্ধে দে-সাক্ষা 
পাওয়া যায় তাহার বিস্তৃত বিচারালোচন। ব্ণ-বিক্ধাস ও শ্রেণী-বি্যাস 
শী কালী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। এই হই গানে বর্ণবিক্ঞাসের ফেৰি পাওয়া 
সস সা, বদি তাহা সেন-আামলের সাবানের কিছু ইদ্দিতঞ বহন 
করে তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হয়, অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সংশ্ঞ্র বলি 
গণ্য হইতেন না । বর্ণ-বিশ্ঞাসের নিত স্বরে ছিল তাহাদের স্থান। 


বাদে 
চপৌঁৱোহিজোর প্রস্তাব 








রাজবৃত্ত ৫১৯ 


হোস ইত্যাদির বিবহণ। এই লব অশ্রঠান উপলক্ষে হত ভূমি দান লমনতই লাভ 
করিতেছেন ত্রাক্ষণেরা। এই যুগের একটি লিপিতেঞ এষন প্রমান লাই খেখানে 
বৌন্ধধর্ধাবলক্গী কেহ বা! কোনো! বৌদ্ধ বিহার বা সংঘ কোনো প্রকার 

নন াঙ্গা্গ্রহ লাভ করিতেছেন। বাংলাদেশে যত নৌদ্ধমৃতি ইত্যাদি 
পাওয়া গিয়াছে তাছার অধিকাংশ অষ্টম হইতে একাদশ শতকের। 

অল্প কয়েকটি মৃতিই ঘ্বাদশ-অয়োদশ শতকের | পটিকেরা বাজ্যের এক বপবন্ধমন হরিকাল 
দেৰ ছাড়া এই যুগে সার কোনো বৌদ্ধ নহপতির খোঙ্গ পাওয়া কঠিন। মধুলেন 
পত্রমন্থগত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি সেন-বংশের বাছা! কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন: 
সার, এই ধরণের ২১ টি দৃষ্টাস্তের সাহায্যে বাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ শা কাঠিন। বর্মণ 
ও সেন-বংশীয রানার কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সৌর, কিন্ত প্রত্োকেরই আত্রর 
পৌরাণিক তরাঙ্গপা স্বতি ও সংস্কার, এবং তাহারা প্রত্যেকেই এই স্তি ও সংস্কার প্রচার 
ও বিস্তারে সদ! উৎসক । ৱাজপরিবারের লোকদেরও এ-সত্বন্ধে আগ্রহের সীমা নাই। 
বৌদ্ধধর্ম এই সময় বিলীন হই গিঘাছিল, সংখ-বিহাব ইত্যাদি ছিল না, একখ! বল! চলে 
না; অথচ রাষ্ট্রের কোনো অশ্ুগ্রহই সেদিকে বমিত হইল না! শুধু যে বমিত হয় নার, তাহা 
নয; বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিবোধিতাও বোধহয় আস্ত 
হইয়াছিল, এবং রাষ্ট্রের সনর্খনও এই বিরোধিতার পশ্চাতে ছিল। 
বর্মণ জাতবর্মার রাজত্বকালেই সম্ভবত বর্মণ-রা্টরের বঙ্গাল গৈস্াল 
গোমপুরের বৌদ্ধ মহাবিহারের অন্থত একাংশ পুড়াইয়। বিয্াছিল । নালন্দার একটি লিপিতে 
এই ঠতিহালিক ঘটনার স্তি উল্লিখিত আছে। এই আক্রমণ শুধু কৈবনায়ক দিবার 
বিরুদ্ধেই নয়; বৌদ্ধ ধর্মের ও বিকুঞ্চে । ভট্র-ভবনেব ছিলেন রাজা হরিবর্দার সন্ধিবিগ্রহিক ; 
তাহার পিতামহ ন্দাদিদেব ছিলেন বন্ষরাজের সন্ধিবিগ্রহিক । এই পরিবারের রাষ্ী 
প্রভাব সহজেই অহ্রমেয়। তাহার উপর ভবণেব নিজে ছিলেন সমসাময়িক কাল এবং 
সংস্কৃতির একজন প্রধান নায়ক, কুমারিলভট্ের মীসাংসা-বিষক তঞ্ধাতিক গরসথের টীকাকার, 
হোৱাশাস্ত, খীমাংসা-সিদ্ধান্ত-তঞ্র গণিত এবং ফললংহিত! বিনন্ধক গ্রশ্থাদির রচরিতা, কর্মাপ্রঠান 
পন্ধতি বা দশকর্মপন্ধতি, প্রামক্চিত্তপ্রকরণ প্রভৃতি স্থতি-বিহমক গ্রন্থের লেখক এবং 
রষবিদ্ঞাবিদ, পত্ডিত। এই ভবদেৰ-ভট্ট গন্ডোর মত বৌন্ধজপ সমূস্থকে গুধে পান 
করিঘাছিলেন এবং তিনি পামগডবৈতত্তিকনের মুক্িতকখগুনে লক্ষ ছিলেন বলিয়া হার 
শ্রশস্তিলিশিতে দাবি কা হইয়াছে। পাৰগুবৈততিকের! যে বৌদ্ধ লৈহায়িক এ-সহস্ছে সন্দেহ 
নাই । দেখা বাইতেছে, এই মুগের আহ্ষণ্বর্, সংস্ধার ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ দর্শন ও >ংভ্ৃতির 


লীন ও লাখের 
ভরত আত আজাদ 












ভি 


৫২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ধর্মাধ্যক্ষ । তাহার লিতা ধন ছিলেন রাজকীয় ধর্মাধযন্র । এই পরিবারেহও স্বীয় 
প্রভাব অনস্বীকার্দ। হলাযুধের ছুই ভাই ঈশান এবং পশুপতি যথাক্রমে আছ্নিক এবং 
শ্রান্ সম্বন্ধে দুইটি পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন । পশ্ুপতি একখানা পাকযঞ্জ-গ্রশ্বেরও 
রিতা । আর, হলাছুধ নিজে তো ব্রাক্ষণসবস্থ, মীমাংসালবন্থ, বৈষণবসবা্থ, শৈবসৰন্থ এবং 
পত্জিতসর্বব্ব প্রভৃতি গ্রন্থের বউছিতা। স্বস্পর বিবোদিতার ইঙ্গিত ভবনের ছাড়া আর 
কাহার জীবনে পাওয়া! যায় না, কিন্ত এ-কথা সত্য খে, এ-যুগের রাষ্ট্রের সামাজিক আদর্শ 
একান্তই তরঙ্গ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কতি আত্রযী। হু'টি মাত্র দৃষ্টান্ত আহরণ করা হইল 
কিন্তু বস্তুত, বাংলাদেশ আজও হে স্মতিশাসনে শাসিত, থে বর্ণ বিন্তাসে বিন্প্ত সে স্মতি 
এ বরণবিদ্াস ছুইই এই সেন-বর্মণ যুগের স্থটি। বজালসেনের ক অনিরুদ্ধ হইতে আরম্ভ 
কৰিযা জিতেন্দিয, বালক, ভবনের, হলায়ূখ এবং বোধ হয় জীষতবাহন, ইহারা প্রতোকেই 
সেন-বর্মণ স্বামলের লোক ; এবং হারলতা-পিত়ৃদযিতা হইতে আরপ্ত কিছ! ব্যবহারমা ত্রিকা- 
দায়ভাগ-কালবিবেক পর্যন্ত সমন্দর স্তি, বাবহার ও মীমাংসা গ্রন্থ এই যুগের রচনা। 
এই স্বতি-ব্যবহার-মীমাংসাই শৃলপাদি-রঘুনন্দন কক পরিবন্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া 
আজ বাংলার সমাজ শাসন করিতেছে। এই ধর্ম ও সাংস্কৃতিক আ্আদর্পের পপ্চাতে রাষ্ট্রের 
সক্রিয় পোখকতা ও সমর্থন না খাকিলে একশত-দেড়শত বহসরের মধ্যে ইহাদের এমন 
সমৃদ্ধ ত্বণ কিছুতেই দেখা যাইত না। পোষকতা এ সমর্থন যে ছিল তাহার প্রমাণ বল্লালসেন 
এ লক্ণসেন স্বয়ং । বল্লাল স্ব ক্মাডারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগব এবং 'আংশিকত 
অন্ুতলাগর এই চাৱিটি স্মতি বিষযক গ্রন্থের বচয়িতা। দানসাগর তিনি লিখিয়াছিলেন 
সাহার গুরু অনিক্ন্ধের শিক্ষার অন্প্রাণিত হইয়া ৷ সসম্পূর্ণ অকৃতসাগয সম্পূর্ণ 
করিয়া ছিলেন লগ্ঘপসেন স্বয়ং, এব তাহ! পিতৃনির্দেশে। 

এই একাস্থতরান্ষণ্য আদর্শের শাসন অাদিক দিয়াও কি করিয়া! রাষ্ট্রে প্রতিফলিত 
হইয়াছে তাহার ইদ্দিত আগেই করিয়াছি । এই যুগের সেন-বর্মণ রাষ্ট্রেই প্রথম দেখ! 
হইতেছে, পুরোহিত-মহাপুরবোহিত, শাস্ধ্যাগরিক-শান্দিবারিক, তত্ত্রাধিকিত প্রদ্থতিরা! 
শবঙ্ছকর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেছেন। রাষ্ট্রে আ্রহ্মণ-প্রাহার, আগপদর্থ ও সংস্কৃতির প্রভাব 
বৃদ্ধি পাইদ্বাছে, এবং বাষ্ট ও সাজবংশ এই সংস্কৃতি বিস্তারে সচেষ্ট, ইহা কিছুতেই সন্বীকার 
করিবার উপায় নাই । সমাজ-নিহন্রণ ব্রাদার কর্তব্য বলিয়া ভাবতবধ্ে বরাবতই স্বীকৃত 
হইয়াছে; পাল-রাঙ্জারাও বর্ণাশ্রম রক্ষণ ও পালন করিয়াছেন, কিন্তু দেন-আমলে 








একান্ত পৌৰাণিক আঙ্গন্য স্থৃতি-নংস্কতির দ্ছাদ্শাবাী। সেই চেষ্টার পশ্চাতে রাষ্ট্র ও 
রাজবংশের পরিপূর্ণ পক্রিষ সমর্থন; উচ্চতর বর্ণ এ শ্রেণীর লোকেরাও তাহাব পোষক ও 
সমর্থক । এই যুগের লিপিসাল! এব: ধর্মশাত্ব-প্র্্ুলি পাঠ কৰিলে এ-তথ্য বেন কিছুতেই 
অস্বীকার কর! চলে না। কুলতী গ্রনথদালান সাক্ষ্য, বাংলার কৌলিল্ প্রথার সাক্ষ্য হতে 
ইতি ধানে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য নয়; সে-ন্যালোগন। শন্ত কৰিযাছি। কিন্ত লোকষস্মতি 
ও লোকেতিহাপের যি কিছুমাত্র ইতিহালিক নূগ্যও থাকে তাহা হইলে স্বীকাৰ, করিতে 
হ্য়, শ্যামলবর্দী এবং বল্গাললেনের সন্দেই বাংলার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাস ও সামাঙ্িক 
স্তর-বিভাগের ইতিহাস নঙ্গাব্দী অড়িত। লোকস্বতির নীচে সাধারণত কোগাও একটা কিছু 
সত্য গোপন থাকে; বর্দশ ও সেন-বংশের সামাঙ্জিক আদর্শ সঙ্দ্ধে যে অনাটা নিঃলংশধ 
প্রমাণ সুবিদিত, লোকস্মতি এই ক্ষেত্রে তাহার বিকদ্ধাচরপ করিতেছে না। আনন্দতট্ের . 
বঙ্গালচরিত-গ্্থ খুব প্রামাণিক না হইতে পারে--সে-স্বালোচনাও অন্তায়্ করিয়াছি 
কিন্ত ইহার সামালিক ইঙ্গিত একেনারে হতো মিখা! নর। বল্লালসেন বশিকদের উপর 
অত্যাচার এবং স্থববিনিকদের ‘পতিত! করি! রিয়াছিলেন, * এবং কৈৰ, মালাকর, 
কষা ও কর্ণকারদের সংশৃত্বপ্চতে উন্নীত কৰিঘাছিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে খে-বর্ণনা আছে, 
তাহা অন্দরে অক্ষরে সতা না-ও হতে পারে, কিছ সেন-রাষ্ট ও রাজবংশের আমলে 
এই ভাবে সমাঙ্ছের বিভিন্ন প্ববনিণশ্ব এবং কোন্‌, পরবে কোন্‌ সম্প্রদায়ের স্থান ইত্যাদি 
নির্দেশ করা হইতেছিল তাহা! ন্্বীকার করা চলে না। হয়তো 'ভাহাগ পশ্চাতে ঝাহধ 
এ সাঙ্গকীঘ নির্দেশ কিছু ছিল ॥ 
এই ত্রাগ্গণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির কেস ছিল ববেন্্রী ও বাঢ়দেশ, এবং পরবর্তীকালে 
বিক্রমপুর অঞ্চল । কিন্ত বিরুমপুত্র বৌদ্ধ সাধনা ও সংস্কৃতি অন্যতম কেন্দস্থপ থাকাতে 
সেখানে আাগণা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতাপ রাড়-ববেজ্্ীর মতন এতটা প্রবল হইয়া উঠিতে 
পারে নাই। আব, ত্রিপুরা-চটটগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধ সাধনার প্রচাৰ বহুদিন পবন্থ প্রবল 
ছিল। এ-সর্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিস্তবান। বোধ হয়, এইজন্তই সৈমনদিংহ-ত্রিপুবা-চট্টগ্রাম- 
গ্রহ অঞ্চলে আজও আ্ষণা স্মতিত্ধ পাপন অপেক্ষাকৃত শিখিল। 
সেন ও বর্মণ উদয় বংশই দক্ষিণাগত। এ-তথ্য স্থবিদিত যে, আড্ধ,-সাতৰাহন 
আমল হইতেই দক্িপদেশ হান্ধণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির খুব বড় কেন্্র। পদ্পব, চোল, 
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সফল হইয়াছিল। বাধা-বিৱোধীতা তন হইফাছিল, পরেও হইমাছে__বল্ালী সমাছ 
পদ্ধতি ও শাসন বাংলার সবর সমভাবে স্বীকৃত ছিল না, এখনত নাই; কিস্ক কোনে! 
বাধাই যথেষ্ট কাধকরী হয় নাই । আজ পথন্ত উচ্চতর বর্ণ ও সমাক্ছ সেই যুগেরুই স্তি ও 
বাবহাব-শাসন মানিয়া চলিতেছে: নিস্বতর বর্ণের তাহাই আদশ ও মাপকাঠি । 

কিন্ত, সমসামদিক বাংলাদেশের পক্ষে কি তাহা সার্ক এ কল্যাণকর হইয়াছিল 
পরবর্তী ইতিহাসের কথা বলিব না, তাহা এই গ্রন্থে বিদরীকৃত নহে। কিন্তু সসামরিক- 
কালে ইহাৰ উত্তিহাসিক ইদ্দিত নিধৰণ ঠতিহালিকেৰ কব ॥ 

আগের পৰে দেখিবাছি, পাল-যুগের সামাজিক আদর্শ ছিল বৃহত্তর সামাজিক সমর 
ও স্বাঙীকরণ। ইতিহাসের চক্রাবতে বৈদিক এ পৌরাণিক ত্রান্মণ্যধর্দের ে-আোত 
বাংলাদেশে প্রবাহিত হইতেছিল সেই স্োতকে ত্রাহ্মণেতর ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোতের সঙ্গে 
মিলাইৰ| মিশাইয়| ত্ৰাক্ষশ্য বৰ্মেরই কাঠামো ৪ সাধশাহ্রযায়ী একটি বৃহত্তর সামাজিক 
সমন্বর গড়িয়া তোলাই ছিল পাল-চঙ্গ শখের সাধন|। সমসাসদ্ধিক সমাজ, বাষ্ট 
ও বাঙ্জবংশের সামাছিক . এ সাংস্কতিক ক্ছাদশ তাহাই ছিল। গু আমল হইতে 
আৰম্ভ করিয়াই আান্ণ্য ধর্ম এ সংস্কৃতিক, প্রভাব বাংলাদেশে স্পষ্ট এবং ক্রমবধ“মান : তখন 
হইতেই ন! হউক, অন্থত সপ্পম-মষ্টঘ শতক হইতে রাহ্মণাধ্স ও সংস্কতিই বলবন্তর ; 
কখনো তাহ! স্বীকৃত হয় নাই । বৌদ্ধ খড়গ ৰ! পাল ব! চক জারা তাহ! করেন নাই, 
বরং তাহারা সেই আদশ ই মানিয়া লইবাছেন, ব্রান্ধণব্রে কুমিধান করিয়াছেন, পুরোহিত 
অচিত শান্তিবাবি নন্তকে গ্রহণ করিগ্াছেন, ত্রাস্ধপা দেবদেবীর মন্দির স্থাপন করিয়াছেন, 
চাকুবর্ণা সমাজ রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, রাষমাযণ-মহাভারত-পুরাণ পাঠ শুনিয়াছেন। 
শুপু তাহাই নয়, পাল-ধুগে ব্রাক্ষণ্য এবং বৌদ্ধ দেবদেবীছের মধোপ্প একটা বৃহৎ 
লমন্র-্থা্গীকনপণুক্রিযা চলিতেছিল  বৌন্ ও শৈব তঙ্গদর্ম ও চিন্তা বৌদ্ধ ও আপাপা দেব- 
দেবীদের একটি বৃহৎ সমন্বয় সুত্রে গাথিয়া তুলিতেছিল ; বৌদ্ের! অসংখ্য ত্রাঙ্ছপা দেহদেবীকে, 
স্বীকার কৰিয়া লইখাছিলেন ॥ সার্হেতর, ত্রান্ধশেতর সংস্কৃতির দেবদেবীদের পংক্তিতুক্ত 
করিতেছিলেন। অন্দিকে ত্রাক্ষশেরাও বৌদ্ধ ত্াক্ষবেতব, আধেতর দেবদেনীদের কিছু কিছু 
মানিয়া লষ্টতেছিলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই সমধ্রর-স্বাঙ্গীকরণ ক্রিয়া সমভাবে 
চলিতেছিল। ব্ণ-বিক্লাস এ সামাজিক প্তরভেদের ব্যাপারেও তাহা দৃষ্টিগোচর । পাল-স্দামলে 
গাল পান্থ সকল শ্রেণী এ বর্ণের লোকেরাই বাষ্টের দৃষটিকৃত ; সেন-আাসলে শুধু উচ্চতর 
বর্ণের লোকেরাই বাটে করণ করিব! সআাছেন। এমন কি বাসর আদণ ও 
পুরোহিতদের প্রাধাক্স । শাল-বাঙ্গাবা চাতুব্য সমাজ রক্ষা এ ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু সেন 








আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন-_এই আদর্শ স্থতি-শাসিত বৈদিক ও পৌরাণিক ত্রাহ্ধণ্য ধর্ম 
ও সংস্কৃতির আদর্শ, সর্বপ্রকার যুগোপযোগী সমন ও স্ার্সীকরণ-বিঝোনী আদর্শ । 
কুলঙগী-এন্থবত লোক্বতির যদি কিছু মাত্র মূলা থাকে, বল্লাল-চরিত গ্রস্থোক্ত 
কাহিনীর পশ্চাতে বদি কোনো সত্য থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, সেন ও বর্মণ 
আমলে পানুগগঠিত বাংলার সমাজ ও বাঙালী জাতিকে পণ্ড %গ করিয়া ভাঙ্গিয়া নৃতন 
করিয়া গড়া হইয্বাছিল। এই গড়ার মূলে কোনো সময় বা স্বান্গীকরপের আদর্শ সক্রিয় 
ছিল না। বৰ্ণ-বিন্পাসের দিক হইতে ছেখিলে দেখা বাইবে, সমাজ বিভিন্ন স্বরে স্বরে 
বিভক্ত : প্রত্যেকটি স্তর কুনি্িষ্ট সীমার সীমীত ; এক প্তরের লক্ষে অন্য শুরের মিলন ও 
আদান-প্রদানের বাধ! প্রায় ছু, অনতিকরমা। মাকে মাঝে কচিৎ যেখানে মিলন ও 
আদান-প্রদান হইতেছে সেখানে স্বতি-শাসনের বাত্তিক্ম হইতেছে, এবং এই ব্যতিক্রম 
গুলিঞ সুনির্দিষ্ট নিয়মে নিয়মিত । বৃহন্ধর্মপুরাণ ও ত্রক্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণ-বিক্কাস ও তাহার 
যুক্তি, এই যুগের অসংখা স্বতি-গ্রশ্থাদির বিবরণ ও যুক্তি পাঠ করিলে সমাজের এই শুরভেদ 
কিছুতেই শশ্বীকার করিবার উপায় থাকে না। সবোক্ষ বর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বদি বা উত্তর 
সংকর বা সংশূত্রদেহ খাএবা-দা এষা বিনয়ে আদান-প্রদানের পথ খানিকটা উন্মত ছিল, 
সধ্যম সক্কর ও অন্থ্য জদের সঙ্গে একেবারেই ছিল না। এক পুরের লক্ষে সার এক শুবেব। 
কিংবা একই স্তরের মন্যে এক শাখার সঙ্গে আব এক শাখার বৈবাহিক আদান-প্রদান 
একেবারেই নিধিদ্ধ ছিল। এক একটি শ্বের মঙ্যে ৪ আবাৰ নানা ক্র বৃহৎ উপস্তত ; 
এবং সেখানেও বিভিন্ন ৰিচিত্ন উপস্তরের মধ্যে বিচিত্র বাশা-লিষেবেক প্রাচীর । এসব 
সাক্ষ্য কুলনী গ্রন্থমালা বা বল্পালচরিতের নয, এই বুগেরই স্মতি-গরথাদির, লিলিষালার এবং 
এই যুগেবই প্রতিফলন যে-সব গ্রন্থে পড়িয়াছে স্রখাৎ বৃহ্ধমপুরাণ € অদ্ধবৈবতত পাপের 
সাগ্্য। এবং, তাহা অস্বীকার করা কঠিন। শেষোক্ত পুরাণ ছুটিতে দেশ! বাইবে, 
ব্রাহ্ধণদের মধোই বিভিন স্বর । এই সমস্ত তথ্যই বর্ণ-বিক্কাস অধ্যায়ে সবিষ্ারে ক্থালোচিত 
হইয়াছে; এখানে ৰাষ্ট্র ও বারন ব্যাপারে তাহার ইচ্গিত উল্লেখ করিতেছি মাজ । 
এ-যুক্তি স্বীকাৰ্ম যে, সেন-বর্মণ আমলে এই সব স্ববডেন ও বিন্ভিত্ স্বতত-উপস্থরের মধ্যে 
বিমি-নিযেধের প্রাচীর পরবর্তীকালের মত এত স্ব নিদিষ্ট, এত কঠোর হয়তো হইয়া উঠে নাই 
কিন্তু বাষ্ট ও উচ্চতর বর্ণগুলির সামাঙজিক স্থাদর্শ যে তাহাই ছিল এবং সেই আদর্শ ই হারা 
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বর্স-বিস্বাসের ক্ষেত্রে যেমন শ্রেণীবিক্ষানের ক্ষেত্রেও তাহাই । কুলক-ক্ষেত্রকর 
হইতে আন্ত করিয়া অস্ত চণ্ডাল পদস্থ লোকেনা তো রাষ্ট্রের দৃষির অন্তক ক্তই ছিল নাঃ 
আবার, ত্রান্ণের! যে বাষ্টে ক্রমশ ক্যাদিপতা বিস্তার কৰিতেছিলেন, ধর্মান্তষ্ঠানের কর্তারা যে 
ক্রমশ রাজ্পাদপোজীবী হইতেছিলেন, তাহা তো আগেই বলিয়াছি। ভবদেব-ডট্রের মতন 
একজন পত্ডিত ও বাষ্ট্রনায়ক ব্রাহ্মণদের রূষিকা সমর্থন কবিদ্বাছেন; লিপিমালায় প্রমাণ 
পাইক্ষেছি ব্ৰাE্ধণেবা রাষ্ট্রকাখে, সামরিক এ অক্তান্ত ব্যাপাৰে উচ্চ াজপদে নিযুক্ত আছেন, 
অথচ ভবদেবই আগাপদের পক্ষে অক্য রায় সকল বৃত্তিই নিদিদ্ধ বলিয়া বলিতেছেন, এমন কি 
সঅৱাগ্ধণকে শিক্ষাদান, এবং অত্রাক্ষণের মাগযজ্জ-পুজা-অগ্রঠানে পৌরোছিত্য পর্ন) 
শ্রেনীতে শ্রেণীতে বিভেনের সি, ভেবদ্ধি সষ্ প্রমাণ ইহার চেয়ে ব্মার কি খাৰিতে 
পারে ব্রাষ্মণধের পক্ষে চিকিৎসাবিষ্ছার চর্চা, চিতরবিগ্ঞাব চর্চা নিষিন্ধ ছিল! ধাহার! 
তাহ! কৰিতেন াহাবা। ‘পতিত! হইতেন। জ্যোতিবিঞ্জার চা নিনিদ্ধ ছিল; দেবল 
আগ্দণর। তো এই জন্যই ‘পতিত! হইয়াছিলেন। 'অখচ, ভবদেৰ-ভট্ট, বল্ালসেন প্রস্তর! 
য় এবং আব অনেক সমসাময়িক প্রধান প্রধান পত্তিত ত্রাঞ্চণ জ্যোতিষ, ফলসংছিতা, 
হোৱাশাস্ ইত্যাদির চর্চা করিতেন । ভাহাবা তো ‘পতিত! হন নাই! ক্রাঙ্ছপেতর বর্ণের 
পৌরোহিতা ধাহার! করিতেন তাহার! এ সব লি বর্ণে বরকত হইতেল 1 শেনী-ভেদবৃদ্ধির 
আর কি প্রমাণ প্রয়োজন ? এই সব সাক্ষ্য সমন্তই সমলামদ্ধিক॥ ইহার উপর বল্জাল-চরিতের 
সাকা হদি প্রামাণিক হয়, ভাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বজ্জালের সেনবাষ্ট কোনো না 
কোনে! কারণে বণিকদের সমর্থন হাবাইয়াছিল, এবং তাহারই ফলে সমাজে স্মবর্ণবণিকদের 
‘পতিত! হইতে হইয়াছিল । সেক-শুভোদয়ার একটি গল্পে দেখিতেছি, লক্্পসেনের এক 
শ্যালক; বাণী বল্পভার এক ভ্রাতা কুমারদন্ত, এক বণিক্-বধ্র উপর পাশবিক অত্যাচার 
করিতে গিয়াছিল। বণিকবণু মাধবী বে শেষ পান্ত বাজ্ছসভায় বিচার পাইয়াছিলেন তাহ! 
শুধু ভেঙ্ী ত্রাণ সভাকবি ও পণ্ডিত গোবধ ন আচাধের ভুক্ত । নহিলে ঝাঙ্গসভায় মন, 
বাজ্জমহিনী ও স্বয়ং রাজার নে আচরণ এই গল্পের মধ্যে প্রকাশ তাহা সেন-রাজসভার পক্ষে 
পুব প্রশংসনীয় নয়! বর্সালসেন ছে মালাকব, কর্মকা, কৃস্ভকার এবং. কৈবর্তদের উদ্নীত 
করিয়াছিলেন, এইখানেও তো৷ শ্রেণীগত ভেনবুদ্ধিত প্রমাণ স্বস্পষ্ট। বৃহদ্ধৰ্ম ও অন্ধবৈবর্ত- 
পুরাণে দেপিতেছি, অনেকপ্ডলি সমৃদ্ধ ও অর্ণশালী শিল্পী ও বণিক সম্প্রদায় মধ্যম সঙ্গর ও 
আসখশুত পথাহতুক এবং সকার ও কুববপিকদের স্থান এই পর্ধায়ে বৌ? ধর্ম-সম্রদায়ের 
লোকের! যে সেন-রাষ্ট্রের প্রতি সহাপ্রন্কতিসম্পঙ্গ ছিলেন না, তাহার ইন্দিত তো তারনাগের 
বিৰ্বণীতেও খানিকটা পাওয়া যাইতেছে) তাহাদের দোষ বেলা খায় না সেন-বর্মণ 
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একথাই বা কে বলিব? সানন্কতঙ্ক এব ন্স্থা ভাবিকে স্ফীত স্াঘলাতস্ত-বিরান্ত 
সেন-বর্মণবাষ্ট্রেত রাষ্রীয় আদর্শে ভেনবৃদ্ধির দুবলা, স্থানীয় আব্ম-কতৃ্বের ছুবলতা তো 
ছিলই তাহার উপর বর্ণ ও শ্রেণীগত এই ভেদবুক্ষি, সমাজ্দাদশ্গ'ত ভেনবুদ্ধি বৈদেশিক 
'আাক্রমণকে প্র্রথ দেয় নাই, সহজ করি! দেব নাই, তাহা কে বলিবে ? বিহার-ধবংসের 
কথ] শুনিয়াই লব্ধীপের প্রায় সমস্ত লোক ভবে স্আাতদ্ধে পলাইয়া গিযাভিল, বাটে প্রবান 
প্রধান উপদেষ্টা ও নত্রবর্গ লক্ষপসেনকে পলায়নের পরাবর্শ দিন্াছিলেন, ঝাজ-দ্যত্তিষীরা 
লক্মণসেনকে বিস্বান্জ করিয়াছিলেন, সদসামরিক সামাজিক স্আানর্শ ও বিন্যালের দিক হইতে 
দেখিলে যিন্হাজজ-উন্-নীনের এই সব. উক্তি একেবারে মিখ্যা। বলিয়া মনে হয় না। 
ৰণিকের। বিবোধীত| করেন নাই, তাহাই বা কে বলিবে ? অন্তত সাহাবা নিজেদের 
কর্তব্য ক্ষেলিয়| দিয়! পলাইয়াছিলেন, বিন্হা্গ বলিয়াছেন ॥ এই সব সবব্যালী ভেদবৃত্ধিত 
_ আঞ্ছমতাগ মধো লক্মণসেনের কিংবা তাহার পুত্রের বযক্রিগত শৌরবীণ, ব! সৈন্াদগের 
প্রতিরোগ কতটুকু কাধকরী হইতে পারে? 
শুধু তো এইখানেই শেষ নন্ব। আবেতর ধর্মের দ্যাচারান্ঠান এবং তষ্ইপর্ের বিকৃতি 
এই সময় বৌদ্ধ ও ত্ৰান্মণা উভয় ধর্ম ও সমাজকের স্পর্শ করিয়াছিল, এবং উভয় ধর্ণেরই 
আচারাঙ্ষঠঠানকে নানাপ্রকার শৌনাতিশধ্যে ব্যাদিগ্রপ্ত করিঘাছিল। বোধ হয়, তাহারই 
কলে সমাঞ্গে। বিশেষভাবে উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীগুনিতে নানাপ্রকাবের কাম ও মৌনবিলাস 
দেখ| দিঘ্াছিল। সেন-ব্গণ যুগের স্বত্ত ও কাব্যগ্রশ্থাহি, লিপিমালা এবং মানের 
বিধরপণুপি পাঠ করিলে এসং্বন্ধে আর কোনে! সন্দেহ থাকে না। বস্তুত, যৌন আআচার- 
ব্যাবহারে কোনোপ্রকার শীলতা জান এই সম সমানে ছিল বলিয়াই মনে হয় না। 
নাগর-সমান্দে প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতে ব্যক্তিগত উপভোগের বন্ধ দাসী রাখ! নিমের মধ্যে 
দাড়াইয়! গিমাছিল। জ্ীমূতবাহন এবং টীকাকাৰ মহেন্ববের সাক্ষ্য এ-সহন্ধে প্রানাণিক 
বলিয়া স্বীকার কর] বাইতে পাবে । আর, সেন-আমলেই বোধ হয় দেবদাসী প্রথ। বাংলা 
দেশে বিস্তৃতি লাভ কৰে। বাংলাদেশে এই প্রথা কল্যাপকর হয় নাই । এই প্রথা ক্রমশ 
যৌনাতিপযোর স্যোতক হইয়া উঠিৱাছিল এবং বা্দরাজড়া হইতে আরম্ভ কবিরা উচ্চতর 
বর্ণ ও শ্রেণীৰ সমূক্ধ লোকেরা এই প্রথার আশ্রয়ে ভীহানের কাম-বাসনার চরিভার্থতা 
খুজিত পাইযাছিলেন, এ-সখস্ধেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বিয়সেন ও 
ভট্ট ভবদেৰ দুইজনই ঠাহাদে প্রতিষ্ঠিত ধর্মন্দিকে শত শত দেখদাসী উৎসর্গ করিবার 
গৌরব দাবি করিয়াছেন হপ্দেশে আর এক সেলবাজ( বোধ হয়, লক্ষ্ণসেন ) প্রতিষ্ঠিত 
দেবদাসীর (বাৰ-বাষা ) উল্লেখ খোরী কৰিব পবনদূত-কাৰো পাওয়া খা 
নন্দীর বামচৰিতেও বেববারবনিতার উল্লেখ সপ! হতো পালমুণেই এই প্রথা 
ছি কাহিনী প্ৰাসনদিক: eo 
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নির্লক্ষ স্তবতরিগান অনস্বীকাধ । হোৱী এবং ভবনেব-প্রশস্তির কৰি: এই বারবনিতাদের 
উপর কবিকল্পনার অশ্ব মধুময় বাসী বর্ষণ করিরাছেন। সেন-বর্মপরা বোধ হয় দক্ষিণদেশ 
হইতে এই দেবদাসী প্রথার প্রবাহ নৃতন করিয়া বাংলাদেশে লইয়া আসিবাছিলেন। 
সমবাময়িক বাংলার নাগর-সমাজের বুবক-দুবতীদের বে কানলীলার বিবরণ খোতী কবির 
পবনদূতে পাওয়া যায় তাহাও খুব প্রশংসনীয় নহ, অখচ কৰি তাহাকে সাধারণ সমাঞ্-আীৰনেৰ 
'অদ' বলিয়াই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাংস্যায়ন তাহার কামন্থত্রে গৌড়-বন্গের রাজা প্ুঃপুরের 
কামচাতুরলীলার এবং নির্লক্ষ্র কামক্রিঘার উল্লেখ করিয়াছেন ( তৃতীয়-চতুর্ঘ শতক ), এবং 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যদেশের ছ্বিজ্বর্ণেরা মেয়েরা যৌনব্যাপাবে দুনীতিপরায়ণ । 
কিন্তু সমাজৰ তখনকার সেই সংরাগরী ধনতঙ্গ এবং স্থগিত কেহ্ীয় বাদতক্রের আমলে এত 
বল ছিল না, ভেদৰুদ্ধি এত প্রবল ছিল না, এবং এই সব রীতি দ্বিদব্ণ, বাসান্থঃপুর এবং 
ডিজাতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমাজ্ছের সকল স্তরে বিশ্বত হইয়া পড়ে নাই । পাল-আঙ্গলের, 
শেষের দিক হইতেই তাহা দেখা দিল এবং সেন-আমলে সমগ্র সমাজদেহকে তাহ! কলুষিত 
করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ শু নারীকে বিবাহ কৰিতে পারিত না, কিন্ত শুক্র নানীর সঙ্গে বিবাহ- 
সহিদ্ধত দৌন সম্বন্ধে তাহার বিশেষ কোনো নাদ! ছিলনা, নামমাত্র শান্তিতেই সে-অপরাধ 
কাটিয়| বাই ত--ইহাই সমসাময়িক বাংলার স্মতিশাস্ত্ের বিধান ! বিলাস ও আতডত্ববাতিশযাও 
এই সময় নাগর-সমাজকে গ্রাস করিয়াছিল। সন্ধাকর-নন্দী বামাবতী এবং ধোষী কৰি 
বিদ্যপুত্রের ঘে-বর্ণন| দিয়াছেন তাহাতে এ-স্বন্ধে কোনো সন্দেহ খাকে না। এই যুগের 
প্রস্তরশিল্পেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবিত বাকা, ভাষোচ্ছসবিলাসনয কল্পনা), 
'আড়দ্বরমর অতিশয়োক্কি, অলক্কাব-প্রাচূধ এবং লালসবিলানম, শূঙ্গাররসাবিষ দুর তো এই 
সুগেরই সাহিত্য ও শিল্পের বৈশিষ্টা ! সপ্ভোক্ যৌনাতিশন্য ও কামবিলাস জনসাধারণের 
দর্াহষটানগুলিকেও স্পশ করিয়াছিল। শারদীয়া দুগাপুজার সময় দশমী তিথিতে শাবরোহসন 
নামে একটি নৃত্যগীতোৎসব প্রচলিত ছিল গ্রামে নগবে এই উৎসবে নবনারীর দল কর্দমলিপ্র 
এব বৃক্ষপত্রমাত্র পরিহিত ও অধ উল হইয়া লানাপ্রকার নৌনক্রিয়াগত অঙ্গভঙ্গী করিয়া 
এবং তদ্বিযক গান গাহিয়া উন্মত্ত বত্যে মাতিত--তাহা না করিলে নাকি দেবী ভগবতী 
জব্গা হইতেেন, সমলাম্বিক কালবিবেক-গ্র্ধ এবং প্রান সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী 
কালিকাপুত্াণে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। সৃহস্ধর্ণপুরাশে এই সন্ধে একটু বিধিনিযেণের 
বর্ণনা আছে, কিন্ত তাহা শক্কি-উপাসক ৰা উপাসিকাব পক্ষে প্রযোজা নয়। তাহারা এইরূপ 
করিলে 
















এইখানে শেষ নম । সেন-রাক্দভায কৰি ও পত্তিতের সমাদৰ ছিল খু) বি 
বলাল-ম্ণ-কেশবের রাদসভা অনেক কৰিবাই অলঙ্কত করিতেন; সার বরাল, লক্ষণ, 
এবং তাহাৰ একপুত্র তো নিজেবা ও ছিলেন কৰি ও পত্তিত। বস্তুত, সেন-সআমল বাংলাদেশে 
সংস্কৃত সাছিতোর স্তবর্শযুগ । এই ক্ষেত্রেও সেন-রাজাদের সামাজিক আদর্শ সক্রিয়। কিন্ত, 
এই সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যও সমসামন্ধিক এশ্বৰ্ণ বিলাস এবং কামৰাসনার আতিশব্য দ্বারা 
স্পুষ্ট । জয়দেব স্বয়ং বলিতেছেন, আটিবিহীন শৃংগার কাবা রচনায় গোবধ ন কবির তুলনা 
ছিল না। আখ! সপ্রশতীই তাহাৰ সাক্ষ্যা। স্থাৱ, জয়দেবের গীতগোবিন্দণ তো এক 
হিসাবে পৃংগার কাবাই ; কামবালনার কাব্যোচ্ছাসমত কল্পনাই তে| এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য । 
বযোডণ শতকে সন্ত কৰি নাভাল্সী দাস তাহার ভক্তমাল-গ্রন্বে এই কাবাকে বলিয়াছেন 
কোবশাঙ্গ ( কামশাস্থ ) এবং পৃংগার বসের আগার । বন্ধত, এই যুগের সবোত্রুষ্ট কাবা 
এবং কৰিতাপ্ডলি এশ্ব্নবিলাসে এবাং যৌনকামবাসনায় মদির এবং মধুর । বাঙ্গসভাত 
বসিয়া রাজ! ও পাত্রমিত্রদভাসদ সকলে এই সব মদিব-মধূর কাব্য উপভোগ করিতেন। 
এই পারিবেশ এ আবেইনীর সঙ্গে দেববারবনিতা ও জেবদালীদের খে উচ্ছবাসময় পরব 
সমসাময়িক কৰিব| কৰিয়াছেন তাহার কোথা কোনো অমিল নাই । এই মদিবমাধুহ 
এবং বিলাসলালসম্ধ ভাবকত্রনা কি ৰাজ্সভার বাহিরে বিস্তার লাভ করে নাই, বৃহত্তৰ 
সমান্ধদেহের নাড়ীতে প্রবেশ করে নাই? এই প্রসঙ্গে সভভাকবি উমাপতি-ধৱের 
মেচ্ছ বাজার সাধুবাদ সগ্দ্ধে হে-প্সোকটি আগে উদ্ধার করিয়াছি তাহার সামাজিক 
ইঙ্গিত, এবং সেক-শুভোদয়| কথিত কুমারদন্ত-মাধবী কাহিনী আৰাৱ স্মরণ করা মাইতে 
পাখে। সেন-রাজসভাব চরিত্র ও আবহাওয়া তাহা হতেও কতকটা বুঝা ঘায়। 
লেক-পুভোদয়ায় প্রতিপন্ন কবিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, লক্ষপসেনের বাজসভার অশ্রতম 
অলঙ্কার, কবি, প্রার্ড পত্তিত, বাল্য বাজপত্তিত, দৌবনে মহামন্রী এবং শ্রৌচাবন্থায় 
সহাধর্মাধ্যক্ষ, রাজার সবোত্তম আবাল্য অহং হলাযুখ দিশ্র শেখ. জালাল্‌-উদ্‌-দীন 
তত্রিজিব খুব পক্ষপাতী হইৱা উঠিৱাছিলেন। এ-তথা বনি সতা হৱ, সেক-শুভোদয়ার 
সাক্ষ্য বদি প্রামাণিক হয় তাহ। হইলে স্বীকার করিতে হয, সেনবাষ্ট এ সেন-রাজসডার 
চরিত্র বলিয়া কিছু ছিল না! সভাকবি উমাপতি-ধর এবং নহাবাৰাক্ষ হলামুধ মিশ্র 
এই চৱিত্রহীনতাব ছইটি দৃষ্টান্ত মাত্র! পৃথিবীর পরই তো বারীয় ও সামাদিক 
উদ চিত্র_-প্রাচীন গ্রীসে, রোমে, শ্ষটাগশ শতকের প্যারিসে, অষ্টাদশ 
কুষনগরে। উনবিংশ শতকের প্রথনা্্ধের কলিকাতা । সে-চিত্র সামাজিক 








৫২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসী অবস্থাটা এই ফাকে একটু দেখিয়া লওধা যাইতে পাবে। 
বৰ ত_ইয়ার কতৃক বিহাব-লুঠনের. মিন্‌হাজ_কখিত কাহিনী তো আগেই উল্লেখ কর! 
হইয়াছে। এ-সম্বন্ধে বৌদ্ধ লামা তারনাখ কিছু বর্ণনা রাখিয়া গিদ্াছেন। তাবনাখের 
বর্ণনা জনশতিনির্ভর, কাজেই ভাহাৰ সব উক্তি বিশ্বাসযোগ্য হতো! নয। তরু, সামাজিক 
তথ্যের খানিকটা ইঞ্দিত এই বর্ণনা মধ্যে পাও যাইতে পাবে। তাবনাখ বলিতেছেন, 
চজ্্বালীয () লবসেলের বংশধরের! ( তাব্বানাথ কর্ণাটাগত প্রকার সেন-বংশের খবর 
নিশ্চই জানিতেন না) আশী বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধে এই সময তীঘিক 
(ত্রাণ) ধৰ্ম ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছিল, এবং তাজিক( ইস্লাম্‌ )ধর্ম বিশ্বাসী অনেক 
লোকের উদয় হইতেছিল। ইহাৰ পর গঙ্গা-বহুলার মধ্যস্থিত অস্থবেদীতে তুরদধবান্ধ “চক 
(মূল তুকু্ধ-নামের তিব্তী বাদ হওয়া বিচিত্র নব? তিব্বতী পতিতেরা তে] নামও 
অনুবাদ করিতেন ) আবিদ্ধৃত হন। তিনি অনেক সংবাদবাহী ভিক্ষুদের মধ্যবতিতার 
বাংলা ও তাহার পাশ্ববর্তী ক্ষত ক্ষত তুক্ক্ষ বান্ধাদের নিজের দলকুক্ত করিয়া মগধ লুঠন 
কৰিতে খাকেন, এবং অনেক বৌদ্ধ আচা্কে হত্যা করিয়া এদন্তপুরী ও বিক্রষশিল। 
বিহার খ্ৰংস বরেন। এই সব ও হব বৌদ্ববিহাবের অনেক পত্তিত নানাদিকে পলাইয়া 
মাইতে নাস্য হন, এবং তাহার ফলে মগ বৌদ্ধসর্ন বিলুপ্ত হইয়া বায । 

ভাবনাখের বিবরণী হইতে মনে হয়, একদল বৌদ্ধ ভিক্ষু মূহস্মদ বখ ত-ইয়ারের 
ওুপ্রচরের কাজ করিয়াছিলেন, এবং বাংলার সঙ্গে তাহার যোগাযোগের বাবস্থাও করিয়া 
দিয়াছিলেন। মিন্হাক্জ এ ভারনাখের বিবহণ একর মিলাইঘা দেখিলে মনে হয়, 
ৰিহাক-বাংলারই একদল লোক বিভীষণ বাহিনীর কাজ করিযাছিল। মগধে তখন পরিপূর্ণ 
ইনর্বান্ধা, কিন্ত ভিতরে ভিতরে শ্বস্থাটা থে অচিরেই কি হইবে ভাহা সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছিল। তাহা না হইলে, বিক্রমপিলা-ৰিহারের প্রদান মন্ত্রাচার্ ব্বরন্দিত 
দে নিস্দ্জাদী করিয়াছিলেন, তুই বৎসবের বখোই তাঙ্ছিকেরা সগধের দুইটি বিহার ধ্বংস 
কৰিবে, এই ভবিশ্নস্থানীর কোনো অর্থই হয় না। নিন্হা্জ.ও, লক্ষ্মসেনের রাঙ্গ- 
ছ্যোতিবীদের মুখে বে-ভবিত্যদানীর ইদ্দিত দিয়াছেন তাহার অর্থও এই যে, সকলেই অবস্থাটা 
ভানিত, এবং কুক জাতীয় মুসলমান শরুতাই যে আত্রমণ-কর্তা তাহাও দ্ানিত) অধ, 
প্রতিরোধের বাবস্থা তেমন কিছু হইয়াছিল, বলা বায না। পা 










এ [2 








রাজবুন্ত ৫২৯ 
করের উল্লেখ আছে; এই সব কর. বোদ হব আদার করা হইত গাহডবাল বাচ্যাস্র্গত 
তুকুক্ষ-বালিন্দপের নিকট হইতে ॥ চুইপ্ছদ বত ইয়ারের ন্াক্রমপের আগেই উত্তর- 
ভারতের বিহার পান্ত দে ক্ষুপর ক্ষত তুরুতব-কেন্্র কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল 
তারনাখের বিবরণ হইতেএ তাহার কিছু ইঙ্গিত পায়! ঘায়। বৌদ্ধ ভিক্কু কি 
এই সব ক্ষত ক্ষত তুকুক্ষ কেন্দ্রের সঙ্গেই বখ-ত-ইয়ারের দোগসাধন করিয়া দিষ্বাছিলেন?, 
উত্তর-পুৰ ভারতের এই উচ্ছ ন্খল অবস্থা কি লক্মপপেন ও সাহার উপদেষ্টা * মযীবর্গ 
জগানিতেন না? বোধ হয় জানিতেন, কিন্তু প্রতিকানের সর্থাহ সামাজিক এ রা এই 
নিয্নগামী প্রবাহকে রোধ করিবার মতন সাহস ও শক্তি, বৃদ্ধি ও চবির, দৃষ্টি ও ব্যক্তিত, 
ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি কাহারও ছিল নালা সেন-রাজ্সভায়, না বৃহত্তর সমাঞ্ছে। সকলেই বেন 
গ্মনিবাগ গঞ্ডালিকা প্রবাহে গা" ভাসাইয়া দিযাছিলেন । 

একদিকে উত্তর-ভাবতের স্নিকাংশ বখন মুসলমানদের করতলগত, উত্তয-গাঞ্জের 
ভারতে অর্থাৎ বর্তমান যুকগ্রদেশ ৪ বিহারে যখন ধায় অবস্থা প্রায় নৈরাজ্য বলিলেই চলে, 
তখন বাংলাদেশের বাষ্ট ও সমাজ ডেন্বুদ্ধিদ্বাৰা আদ্ছত, চরে উপন্থরে চুর সীমায় বিভক্ত : 
রাজনভা চরিত্র ও আব্মণক্তিহীন ; ধর্ম ও সমান্দ বিলাসলালসায় ও মৌনাতিশব্ো পীড়িত; 
শিল্প ও সাহিতা বস্সগন্ধবিচ্যুত ভাব্কযানার জগতে পঞ্জবিত বাকা, উচ্বাসম্ত অত্বাক্তি, 
আলঙ্কারিক আতিশয্য এবং দেহগৃত লীলাবিলাসে ভাবগ্রন্ত এ মনির । জনসাধারণের 
দেহমন বৌদ্ধ বজ্যান-সহজযান প্রভৃতির এখং তারিক সিদ্ধাচা্-ডাকিনী-যোগিনীদের 
অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড তুক্তাকে পঙ্গু; উচ্চতর বর্ণলমাঙ্স ত্রান্ধন্য পুরোহিততঞ্র এবং 
ত্রাঙ্গণ্য রাষ্ট্রের সময কনে আড়! বারী & সামাজিক অশোগতিবর চিত্র স্পর্শ, উভয়ই 
চৰিত্ৰে ও আৰ্মণক্িতে দুৰ্বল ও নৈক্পীড়িত। এই ছুবল € দৈপ্ালীড়িত রাষ্ট্র ও সমাজ 
ভানিয়া পড়িবে, এবং সমাহ্ধ-প্রৃতির নিয়মে পরবর্তীকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া 
দেশ সাহার মূলা দিয়! বাইৰে, ইহা কিছু বিচিত্র নয ! বখ-ভ-ইগরারের নবস্বীপ-দয এবং 
এক শত ৰংসৱেৰ মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া মুসলমান বাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক 
ঘটনা নয়, ভাগোর পরিহাসও নয, সানান্ধিক এ সাংস্কৃতিক সশোগতির ছুণিবাধ 
পরিণাম! 
মুললমান অর্যদয়েৰ অব্যবহিত পুনের ভাবতীয় বুদ্ধি ও সংস্কৃতির অবস্থার কথা 
বলিতে নিয়া প্রসিদ্ধ উহা সুদান কৰি হালি বিন 











একাদশ অধ্যায় 
দৈনন্দিন জীবন 


দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন, আমাদের প্রতিদিনের অশন-বসন, বিলাস-বাসন, চলন-বলন, 
আমোদ উৎসব, খেলাধূল| প্রভৃতি বে আমাদের মনন ও কল্পনা, অভ্যাস ও সংস্ধাবকে ব্যাক 
করে, অর্থাৎ এ-গুলি যে আমাদের মানস-সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, এসছদ্ধে খামবা। 
বেষ্ট সচেতন নয। কিন্তু কোনো দেশকালবন্ধ নবনারীঝ মনন-কল্পনা, খ্যান-পারণা, 
চিন্তা-ভাবনা প্রন্তৃতি শুধু ধর্মকর্ম-শিল্পকলা-জ্ঞানবিজ্ঞানেই আবন্ধ নৱ, এবং ইহাদের মধো 
শেষ নয়; জীবনের প্রত্যেকটি কর্ষে ও ব্যবহারে, শীলাচবণ ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক 
দ্গীবনচধার মধোও তাহা ব্যক্ত হয় । চর্চা মেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চদা! বা আচবণও তাহাই, 
বরং১এক হিসাবে চর্ধা বা আচরণই চড্টাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি 
গড়িয়া তোলে। চদার ক্ষেত্ৰ বিস্তৃত ॥ জীবনের এমন কোনো দিক বা ক্ষেয নাই যেখানে 
হকি মান্ছষ মনন-কন্ন। বা খ্যান-ধারপালঞ্ধ গভীর সত্য ও সৌন্দহকে জীবনের 
আচরণে ফুটাইছা, তুলিতে না পাবে গৈনন্দিন জরীবনাচরণের ভিতর 
দিয়া এই সত্য ও লোন্দ্কে প্রকাশ করাই তো সংক্কতির মৌলিক বিকাশ । দৈনন্দিন 
জীবনের বাবহাৰিক দিকটা এই আচরণ হতটুকু প্রকাশ পায় তাহার ববটকু্ট সেই হেতু 
াঙ্ধের মানস-সংগ্কৃতিরই পরিচয়, এবং বোন হয় তাহার মৌলিক পরিচঘও বটে। 
প্রাচীন বাংলার মানস-সংস্কতির কথা বলিতে বসিয়া সেই্রন্ত দৈনন্দিন জীবনচহাব 
কথাই সৰ্বাগ্ৰে বলিতেছি। কিন্ত, এই দৈনন্দিন ক্রীবনের চলমান জীবন্ত ফুটাইঘ 
ভুলিবার উপায় তথাগত ইতিহাস-রচনায় নাই। সেই চলমান মানবপ্রবাহের জীবন্ত 
সমসামরিক কোনো লাহিতো কেহ ধরিয়া রাখেন নাই + অন্তত তেমন উপাদান আমানের 
সন্মুখে উপস্থিত নাই। কৰু, তথাগত ইতিহাসের উপর নিঞ্তর করিয়া আধুনিক সাহিতা- 
যচছিতারা সেদিকে কিছু কিছু সার্থক চে! করিযাছেন। ব্াখালগাস বন্দোপাদ্যাত মহাশয়ের, 
উতিহাসিক উপন্যাস শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, হবপ্রসাদ পাসথী মহাশঘের বেণের মেয়ে সেচের 



















as বাঙালীর ইতিহাস 


আহার-বিহার, বসন-কুপ, খেলাধূলা, আমোদ-উৎসব প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু বিচ্ছি্ 
তথ্য শুধু বর্তমান | বিশেন ভাবে এ-সব সংবাদ বহন করিবার জন্য কোনো গ্রন্থ সমসামঘ্িক 
কালে কেহ রচনা করেন নাই , অস্থত এ-যাবং আমৰা জানিনা। এমন কাব্য বা 
কাহিনী কিছু নাই যেখানে সাধারণ সনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হুসংবন্ধ এবং সমগ্র 
পরিচয় কিছু পাওনা বায়। স্পষ্টতই, ঘে-সৰ তথা আমকা পাইতেছি তাহা সমস্তই প্রায় 
পরোক্ষ, অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গের আশরযে বতটুক উল্লিখিত ততটুকুই । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিফাছি, আসাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের 
মূল অষ্টিক এ জি ভাষাভানী আদি কৌমসমাজ্জের মধ্যে । সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন 
দ্গীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দই ভাষার এমন সব শব্দের মশ্যে পাওয়া যাইবে যে-সব 
শক ও শব্ধ-নিচিষট বম আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো কূপে বতমান। এই 
ধরনের কিছু কিছু শব্দের আলোচনা ইতিপূ্বেই করা হইবাছে। আমাদের আহাব-ঘিছার, 
বসন-কুষণ ইত্যাদি সকদ্ধে কিছু ইঙ্গিত এই লীগ শঙ্ষেতিহাসের মনো পাওয়া বাইবে। 
এই হিসাবে এই শনদগুলিই আমাদের প্রাচীনতম উতিহাসিক উপাদান এবং নির্গরঙোগা 
উউপাদানও বটে । প্রাচীন বৌদ্ধ ও ইৈন-লাহিত্োও কিছু পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায়, 
লাগান কিস্ক হই একটি বিধয়ে ছাড়া এই সব উপাদান কতটা বাংলাদেশ 
সঙ্দধেপ্রযোঙ্গা, নিঃসংপয়ে তাহা বলা কঠিন। কৌটিলোর অর্থশাস্থ ও 
বাৎস্কায়নের কামশাস্ছ জাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু সংবাদ ইতস্তত বিক্ষিগ ; শেযোক্ত গ্রন্থটির 
সংবাদ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ব। বিশেষ ভাবে বিলাস-বাসন এ কামচচ্! সম্বন্ধে, এবং বাংলার 
নাগর-সভ্যতার প্রথম নির্ঠবঙগোগা জীবনতখা এইট গ্রন্থে জান! খায় । এই দুইটি গ্রশ্থ ছাড়া 
শপ্রপর্র ও গুপ্র-পবের বাংলার দৈনন্দিন জ্বীবনের কোনো খবর জার কোথা দেখিডেছি না। 
শুপ্ত-পন হইতে আন্ত করিয়। আদিপবের শেষ পথন্ অসংগ্য লিপিমালায় আমাদের 
আহা এ পরিধেয়, বিভিন্ন অর্থ নৈতিক বে সাংসারিক জীবনের মান, সাংসারিক আদর্শ 
সন্ধে টুকৃবা-টাক্বো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংবান একেবাৱে দূর্লভ ্ধ। কিন্তু সবাপেক্গা বিশ্ব 
ও নির্ভরযোগা তথা পাওয়া যায় সমসাময়িক প্রন্থর ও ধাতব দেবদেবীর মৃদ্তিগুলিতে এবং 
পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে, বিশেষভাবে শেষোক্ত উপাদান সমূহে। দেবদেবীর সুত্তিগুলি 
প্রায় সমন্তই প্রতিমা-লক্ষণ শাস্নস্থার। নিয়মিত ; সেইহেতু দেবাদেবীদের বেশত্ুমা, অলংকরণ, 
গেহসচ্ছা পরসথিতিতে জীৰনের ফে-চিত্র দৃরিগোচর তাহা baile 












দৈনন্দিন জীবন ৫৩৫ 
ইহাদের মধোহ দীপ্যমান । ফলকগুলির লোকারত শিল্পই লমসাময্িক লোকান্বত: জীবনের 
ইঞ্দিত আমাদের দুয়ারে বহন করিয়া আনিয্াছে। গ্রাম্য কষিকগীনী সমাজের জরীবনাত্রার 
এমন স্বস্প্ট ছবি আর কোথাও পাইৰাক উপায় নাই । 

পঞ্চম-দন্ঠ শতক হইতে ব্দারস্থ করিয়া! দ্বাদশ-হয়োদশ শতক পান্থ দৈনন্দিন জীবনের 
কিছু কিছু পবন বাংলাব সুদীর্ঘ লিপিগালাম্9 পা য়া যায়। 'আহার-বিহার, বসল-নুদণ এবং, 
গ্রাম্য ও লগব-জীবন সপ্রন্ধে বিচ্ছির তথ্য ইহাদের মা হইতে ক্দাহ্বগ করা হয়তো কঠিন 
নয়, কিন্ধ সে-সব তথা প্দিকা*শ ক্ষেত্রে নান! কবি-করনায, নানা সআলংকারিক শাক্ষিতে 
'াচ্ছধত্র এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হবতে| বহু স্ৰভ্ান্য এবং সুপরিচিত বীতিপালন 
মাত্র, হয়তো বার্থ বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহাদের সদ্বন্ধ শিথিল, অথবা একেবাবেই নাই) 
বসন-হুণ এবং সাধারণ সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধ কিছুটা তথা অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব 
প্রতিষা-প্রমাণ হইতে? আহরণ করা স্ধব, কিন্তু সে-সব তথা দৈনন্দিন ব্যবহাধিক 
লাংক্কতিক জীবন সঙ্বন্ধে কতটা প্রবোজ্া নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। 

সরাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং বিস্তৃত গৰব পাওয়া বায় সমসামযিক সংস্কৃত ও প্রারত- 
অপত্ংশ সাহিত্যে । বাংলার বিক্ত স্তি-সাহিতা, বৃহন্ধণ এ ব্ক্ষনৈব্তপুরাশ, চধা 
নীতিমালা, দোহাকোন, সদুক্কিক্ণামৃত-ধৃত কিছু কিছু বিচ্ছি্ গ্লোক, প্রাররতপৈ্গলের কিছু 
কিছু পলো, কামচরিত এ পৰনদূতের মতন কাবা প্রস্ততি গ্রন্থে সমসামৰিক বাঙালীর 
দৈনন্দিন জীবলের নান! তথা নানা উপলক্ষে ধরা পিছে । কোনো স্বসংবন্ধ নিয়মিত 
বিবরণ কিয় নাই, কোনে! বিশেষ দিক সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ চিত্রও নাই , তৰু এই লব গ্রন্থে 
ইতস্তত উল্লিখিত তথাদি একত্র করিলে মোটামুটি একটা ছবি ধরিতে পার! হতে! 
খুব কঠিন নয়। সপ্যোক সমপ্র গ্রপ্থেরই দেশকাল মোটামুটি হুনিষ্ঠারিত, অর্থাৎ ইহাদের 
অদিকাংশই বাংলাদেশে, এবং দশম হইতে স্বাদশ-জযোদশ শতকের মধ্যে রচিত । জ্হণের 
নৈধধচরিতে দৈনন্দিন জীবন স্কন্ধে কিছু বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া হা, কিস্ক তাহার বাঙালীত 
সবঙ্গনগ্রাহ্ধ নয়। এসখদ্ধে বিশ্কৃত আলোছুনার স্থান এই গ্রন্থ নয, তবে নলিনীনাখ 
দাশগুপ্ত মহাশয় তাহার বাগালীত্বের যে-সব যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত কৰিযাছেন তাহাতে 
নৈধধচরিতের বিবরণ বাংলাদেশ সঙ্বন্ধে প্রধোজ্য নয়, একথা জোর কৰিযা বলা যায় না । 
বিবাহ এ আহার-নিহাব সম্বন্ধে কিছু কিছু বীতি-নিহম, কোনো কোনো তথা বেন বাংলাদেশ 





৫৩৬, বাঙালীর ইতিহাস 

অধিকাংশই দশম শত্রকপরবাত্ী কালের । কিছু কিছু ন্দবশ্ত পূবব্ী কালের সন্দেহ নাই । 
কিন্ত পূরবী বা পরবর্তীই হোক, এই ধ্যাযেকর দৈনন্দিন জীবনের চিত্র মোটামুটিভাবে 
প্রাচীন বাংলা! সঙ্ন্ধে প্রমোদ, একা বলিলে অক্তায় বলা হয় লা। স্ব শতাব্দী ধরিয়া 
গামা আ্বীবনধাত্রার এমন পবিবন্তন কিছু হয লাই । 


২ 


অধ্যয়ুগীঘ পুৰিশ্বত বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আহাদ ও পানীছ সম্বন্ধে থে বিস্তৃত বিবরণ 
জানা যায় এবং তাহার মধ্যে কুচি ও রসনা দে স্বস্থ বোধ স্বস্পষ্ট, বন্ধনবলার দে গ্ষ এ 
জটিল পরিচ বিপ্তমান, আদিপবের সংক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে কোথাও সে-পরিচা ধৰা 
পড়ে নাই। এ-পবে জীবনের এই দিকটায় বাঙালীর বৃদ্ধি ও কল্পনা প্রসারিত হয় নাই, 
প্রমাণের অভাবে সে-কখা জোর করিয়া বলা বায় না, তবে সাক্ষাপ্রমাণ অগ্রপন্থিত, তাহা 
স্বীকার করিতেই হয়। সমন্ধ সংবাদই পরোক্ষ এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ । 
ইতিহাসের উদ্াকাল হইতেই গাপ যে-দেশের প্রথম ও প্রদান উৎপঞ্ন বন্ধ, সে-দেশে 
প্রধান পাথ্যই হইবে ভাত তাহাতে আশ্চধ হইবার কিছু নাই। ভাত-ভক্ষণের এই 
. ভাস ও সংস্কার অষ্টিক্‌ ভাঙাভাবী আছি-অ্টেলীয় জনগোষ্ঠীর লভ্যাতা ও সংস্কৃতির দান। 
উচ্চকোটির লোক হইতে আরস্ত করিঘা নিছতন কোটির লোক পন 
লকলেরই প্রধান ভোজাবঙ্গ ভাত, এবং 'হাড়িত ভাত নাহি, নিতি 
আবেশী', ইহাই বাঙ্গালী জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ ! ভাত বাধার প্রক্রিয়ার তারতম্য তে 
ছিলই, কিন্তু তাহার পাক প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। উদ্চাকোটির বিবাহভোজে' বেন 
পরিবেশন ক! হইত সে-আঞের কিছু বিবরণ নৈযধচরিতে দম্যাস্বীর বিবাহতোগের বর্ণনায় 
পাওয়া যায়। গরম ধৃমামিত ভাত স্মত সহযোগে ভক্ষণ করাটাই ছিল বৌধ হয় সাধারণ 
বীতি। প্রাকতপৈ্গব-্রন্থে ( চতুদশ শতকের শেবাশেৰি ?) প্রারুত বাঙালীর আহাগ 
দেখতেছি কলাপাতায়, ‘ওগ্‌গৱা ভৱা গাইক ঘিত্র!, গো-দ্বত সহকারে লফ্ষেন গম ভাত। 
নৈধধচৰিত্ডের বর্ণন| বিস্তৃততর ২ পরিবেশিত ক্স হইতে ধূম উঠিতেছে, তাহার প্রতোক্টি 
কণ! ভর, একটি হইতে আর একটি বিন্ধি ( বর করে ভাত ), লে-শপ্র সি, হব 
ও শ্রবণ, সক এবং সৌরভ ( ১৬৬৮ ) । হু ও রপক শাহসগ উচ্চকোটির লোকদের 


আধারবিার 





১ = এবং সামীদিক তোলে অন্তত শি তথ্য ছিল ( ১৬৭০) 


সাধারণত খারা হইত শাক ও তত বান সংযোগে । দৰিছ। 
অন্তান 








দৈনন্দিন জীবন ৫৩৭ 
পৈঙ্গলে দেশিতেছি। বন্ধ, এই গ্রন্থের প্রাকৃত বাঙালীর শাক্চ-তালিকাটি উল্লেখ 
যোগ 2 
ওগ সরা ভা পা নাইক বিন্ধা হন্ধ কষা 
মৌল বাদ্ধা নালিত গচ্া হচ্ছ কা শা (ই) পুন 
কলাপাতার গরম ভাত, গাওয়া ছি, মৌরপ/ মাছের কোল এবং লালিতা শাক ফে- 
সী নিতা পরিবেশন করিতে পারেন তাহার স্বামী পুপ্যবান, এ-সদ্ধে ক্দার সন্দেহ কি! 
কিন্ত সামাজিক ভোজে, বিশেষত বিবাহভোন্সে বরযাত্রীরা শাকসন্ধীর তরকারী পছন্দ 
করিতেন না। দমযস্ত্রীর বিবাহভোজে সৰুজবর্শ পাত্রে ভাত-তরকারী পরিবেশন করা 
হইয়াছিল; বরধাতীর! মনে করিলেন বুঝি বা শাকাঙ্ পরিবেশন কর! হইয়াছে একটু 
বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন দেখিয়া কল্যাপক্ষীয়ের! বলিলেন, আপনাদের পাক 
পরিবেশন করা হয় নাই, পাত্রটি বর্ণ সবুজ ঝলিযাই অত্রবাকন সবুদ্ধ দেগাইতেছে। এই 
বিবাহভোক্ষে যে-সব বাঞ্চন পরিবেশন করা হইয়াছিল তাহাতে দেখ! মাইতেছে। বাঞ্ন 
তরকারী প্রভৃতির বাহ্লা সেই মুগে ও উদ্চকোটির বাঙ্গালী সমাজে বখেই ছিল, এবাং এত 
বেশি আয়োজন হইত দে, লোকেরা! সব খাইছা, এমন কি গণনা ও করিব! উঠিতে পারিত না। 
এই ধরনের বৃহৎ ভোচ্ছে সামাজিক 'অপচরের কথা ই-ংসি$.ও বন! করিয়া গিখাছেল। , 
কৰি জীহদের কালে এবং ন্সাক্গও দেখিতেছি, বাংলা দেশে তাহা ব্যাহত, গতিতে 
চলিতেছে। যে-সব বাজনাদি এই বিবাহভোঙ্গে পরিবেশিত হইয্াছিল তাহা তালিকাগত 
করা যাইতে পারে ॥ হই ও রাই সরিষার প্রস্থত শ্বেতব্ণ কিন্তু বেশ 
বি্াংকাগ . ঝালযুক্র কোনো ব্যহন (খাইতে খাইতে লোকদের মাথ! ঝাকিতে 
এবং তালু চাপড়াইতে হইস্বাছিল ) ; হরিণ, ছাগ এবং পঙ্গী মাংসের নানা রকমের বাজন । 
মাংসের নয় কিন্ধ দৃশ্যত মাংসোপষ, বিবিধ উপাদানদুক্ত কোনে! ব্যজন ; মাছের ব্যঞ্জন 
এবং অক্যাক্ আরো নান! প্রকারের সুগন্ধি ও প্রহর মললামুক্ ব্যঙথনাদি, নান! প্রকারের 
মিষ্ট পিষ্টক এবং দ ইত্যাদি । পানীয় পরিবেশিত হইয়াছিল কপ বমিশিত সুগন্ধি জল। 
(ভোগের পর দেওয হইয়াছিল নানা মললাযুক্ত পানের বিলি। অবান্তর হইলেও একটি 
শঙ্গমানগত, তথ্যের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে। লমন্ত প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
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শাইতেছি। এগুলি চিরকালই বাঙালীর প্রি খাদ্য। ভবদেৰ-ভট্েব প্রাযচ্চিত্ব-প্রকরণ- 
গ্রস্থে নানাপ্রকাবের হু্ঘপান সম্বন্ধে কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে, কিন্তু তাহা সমন্তই 
স্বাস্থাগত কাৰণে। 

মাংসের মধো হুরিপের মাংস খুবই প্রি ছিল, বিশেষ ভাবে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি 
গকাহজ্দীবী লোকদের যঝো এবং সমাজের অভিজাত স্তরে । ছাগ মাংলগ্ড বহল প্রচলিত 
ছিল সমাঙ্গের সকল শ্রেই । কোনো কোনো প্রান্থে ও লোকজ্তরে, বিশেষভাবে আদিবাসী 
কমে বো হয় শুকুনো মাংস খা এদা এ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভবদেব-ভট্ট কোনো কারণেই 
এবং কোনে! অবস্থাতেই শুকনো মাংস খাওয়া অন্থযোদন করেন নাট, বরং লিষিদ্ধই 
বলিষ্কাছেল। কিন্তু সাই হোক গ্যার মাংস হোক্‌, অখৰ! লিবামিবই হোক, বাঙ্গালীর 
বার প্রক্রিযা যে- ছিল জটিল এবং নানা উপানানবহুল তাহা নৈষধচরিতের ভোজের 
নিবরপেই তুল্পই । 

বারিবহল, নদনদী-খালৰিল বহুল, প্ৰশাস্থ-সত্যতাপ্রভাবিত এবং সথাদি-অক্টেলীঘযূল 
বাংলায় সংস্থা বাত প্রধান খাস্বস্ত কপে পৰিগণিত হইবে, ইহা কিছু আশ্চথ নয়। 
চীন, জাপান, বরগদেশ, পূবঃক্ষিণ এশিযার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ ও এ্রশাস্থ সাগৰীয় দ্বীপপুঞ্জের 
সমিধালিদের কহাধ তালিকার দিকে তাকালেই বুঝা বাঘ, বাংলাদেশ এই হিসাবে কোন্‌ 
সঙ্াতা ও সংস্কৃতির অগ্তকুক্। সবই এই তালিকার ভাত ও মাছই প্রধান খাসা 
বাংলাদেশের এই মংস্ঞ্ীতি স্থাংসভ্যত। ও সংস্কৃতি কোনোদিনই প্রীতির চব্দে দেখিত না, 
আজও বেখে না; অবজ্ঞার দৃষ্টিটাই বরং হু্প্ট। মাংসের, প্রতিও বাঙ্গালীর বিরাগ 
কোনোদিনই ছিলনা, কিন্ত আধ-ভারতে ছিল; বিশেষভাবে পূব 
হট পক্ষম শতক হইতেই খাস্যের জন্ত প্রানীহত্যার প্রতি ব্রা্গণ্যধর্মে, 
বৌদ্ধ ও উলপর্সে তো বটেই, একটা নৈতিক আপত্তি ক্ৰমশ দান! 
বাদিতেছিল এবং আং-আত্ষল্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিবামিব আহাবের প্রতিই পঙ্গপাতী 
হইথা উঠিতেছিল। বাংলাদেশে এই প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই) কিনতু 
চিরাচরিত এবং বহ অন্ত প্রথার বি তাহা বখেই কাংকরী হইতে পাবে লাই । 


সংগ ও নাল 
আহার 





Y's 


দৈনন্দিন জীবন ৫৩৯. 


দিনই মত্ত বা মাংস সাহার গিত কাজ কিছু লগ বহন্ধপুতাণেৰ মতে আছি, 
শক্ষর (খুটি বা শক্ষরী মাছ ), সকুল ( সোল ) এবং শ্বেতব্ণ ও স্থাশনুক্ নান মংক্ষ 
ত্রান্দণদের ভক্ষ্য । প্রাণীজ ও উদ্ভিক্দ তৈল বা চবি তালিকা দিতে গিয়া স্বীযূতবাহন 
ইদ্লিল ( ইলিস বা ইল্সা) মাভের তৈলের উল্লেখ এ বহুল ব্যবহাবের কথ বলিয়াছেন । 
মনে হয়, আনিকার দিনের মত প্রাচীনকালেও ইলিস মাছ: বাঙালীর অন্যতম প্রির খাত 
ছিল এবং ইলিশের তৈল নানা প্রয়োজনে বযবন্ধত হইত । সব মাছ কিন্ত বরান্ণের ক্ষ 
ছিল না; যে সব মাছ গর্তে কাদায় বাস করে, বাহাদের সুখ ও মাখা সাপের মত ( যেমন, 
ৰাণ মাছ ), কদাক্বতি নাহাদের চেহারা, বাহাদের খ্বাস নাই সেসব মাছ ত্রাগণের পক্ষে 
খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পচ! ও শুকনো নাছ খাওয়াও নিৰিন্ধ ছিল, কিছ টীকাসবগ্ধ-গ্ৰন্থে 
লেখক সৰ্বানন্দ বলিতেছেন, বঙ্গালদেশেক লোকেবা সিহলী বা! শুকুলো মাছ পাইতে 
ভালবাসিত ( বত্র বঙ্গালবাারপাৎ প্রীতি: )। এখনও তে| তাহাই । শামুক, কাকড়া, 
মোরগ, সারস-বক, হাস, দাত পক্ষী, উট, গরু, শূকর প্রহৃতিব বাংস একেবারেই ছিল 
অভক্ষা, অগ্থত ব্ৰাহ্মণা স্মতিশাসিত সমাঙ্গে । তবে, সন্দেহ নাই, নিন্নতর সমাঞ্জন্তরে এবং 
আদিবাসী কৌমের লোকদের মখো আজিকার মতই শাদুক, কাকডা, মোবগ প্রস্ঠৃতির 
মাংস, নানাপ্রকারের খ্থাস ছাড়া মাছ, সর্পারুতি বাণ নাছ, গর্তকাদাবাসী নানা প্রকারে 
অকুলীন মৎস্য, নানাপ্রক্কাবের পক্ষীনাংস সমপ্তই ভক্ষা ছিল। পঞ্চনখ প্রাদীদের মো, 
গোধা, শশক, সঙ্গার' এবং কচ্ছপ খাওয়ার খুব বাধানিষেধ কাহাখে পক্ষে কিছু ছিল না, 
একথা ভবদেব নিজেই বলিতেছেন ভাহার প্রাযন্চিন্তগ্রকরণ-গ্র্থে। বাঙ্গালীর সংস্ত 
প্রীতির পরিচয় পাহাড়পুর এবং মযনাসভীব পোড়ামাটির ফলকগুলিতে, কিছু কিছু 
পাওয়া বায; মাছ কোটা এবং স্থুড়িতে ভি মাছ হাটে লইঘা খান ছ'টি কমতি 
ৰা্তবচিত্র কয়েকটি ফলকেই উৎকীৰ্ণ । শবর পুর্ব হরিণ পীকার করিয়া 

হরিণ লীকাৰ = কাখে ফেলিছা বাড়ী লইয়া বাইতেছে সে-চিত্রও বিদ্যমান । শৰৱ, 
A পুলিন্দ, নিষাদ জাতীয় ব্যাখদের প্রধান বৃত্তিই তে ছিল হবিণ ও সন্ত 
পশুপন্ষী লীকার। হরিণ-সীকারের খুব স্থন্দ্র বর্ণনা আছে একাদিক 


. জাগীতে। একটি ঈীতে চুদি হইতে আক্ৰান্ত ভীত সন্ত হৰ্িশের থে বর্ণনা আছে 


অবান্যর হইলে ৪ তাহা উদ্ধারের লোভ সংব্বণ কর! কঠিন । 


তেন নকুপই ছরিপা পিই ন SN 

















৫৪০ বাঙালীর ইতিহাস 


(ভয়ে ) হবি তৃণ ছয় না, জল খায় না; করিণ জানেনা হিনীয ঠিকানা । হরিনী ( আলিয়া ) 
ৰলে, শোন ফরিণ, এ-বন ছাতা কান্ত হইয়া ( চালিয়া ) সবা। গতিতে ধাবমান হরিণের 
পুর বেখা বায় না + ভহন্থ বলেন, সের হয়ে একা প্রবেশ করে না। 
জালের সাহাযো ও হরিণ ধৰা হইত, এই ধরনের ইঙ্গিত আছে কৃহ্বকুরই আর একটি গীতিতে । 
তরঞ্গসংকুল মাকনদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধবিবার ইঞ্জিতও আছে একটি চধাগীতে। 
কাঙ্ছ,পাদ বলিতেছেন, 
আধা কব লি কিন করি সাঙ্গ হন 
বান্ধ দেল তম বুনিন্ধা ৪ 
পাতা কিন্দ কেডা । 
বাহ কান্দ কাছিল নায়াজাল ॥ 


ফেস উদ্ভিদ, তরকারী সমাজ আমরা বাবহার করি, তাহার অধিকাংশই, দেমন 
বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিপ্ে, কীককল, কচু ( কন্দ ) প্রতৃতি আছি-অক্টেলীয় সঅষ্িক ভামাভানী 
জনগোণী দান। এ-সব তরকারী বাঙালী খুব স্থপ্রাচীন কাল হইতেই 
বাবছান্ধ কৰি আসিতেছে, ভাষাতত্বের দিক হইতে এই কমান 
অনৈতিহাসিক নত্ব। পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পতু গীজনের চেষ্টায় এবং অক্সান্ত 
নানাস্থত্রে নানা তরকারী, যেমন আলু, আমাদের খাস্মের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। 
কিন্ত কমাদিপ্দে তাহাদের 'অক্িন্ধ ছিলনা 1 নানাপ্রকারের শাক পাওয়ার ভ্যাসও বাঙ্গালীর 
স্বপ্রাচীন। 

ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঠাল, নারিকেল ও ইনুর উল্লেখই পাইতেছি 
বারবাব। আম ও কাঠালের উল্লেখ তো লিপিমালায় স্থপ্রচুর । কলা 'আছি-অষ্টরেলীয় 
শরিক ভাষাভাষী লোকৰের দান: প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাঙ্গে 
কদলীভারাবনত কলাগাছের বান্ধ চিত্র স্বপ্রচুর। পূজা, বিবাহ, 
মঙ্গলযাত্রা প্রন্থতি অন্থষানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাসযিক্ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইক্ষুর পুল আজিক্ষার মৃত তখনও পানীয় হিসাবে সমাদৃত ছিল: ইক্ষ বল জাল দিয়া 
একপ্রকার শু ( এবং বোধ হয শর্করাশণড জাতীয় একপ্রকার ‘খণ্ড' চিনিএ ) প্রস্তত হইত । 
হেমস্তে নৃতন ডের গন্ধে 'আমোদিত বাংলার গ্রামের বর্ণনা সদুক্কিকর্ণামৃত-গ্রন্বের একটি স্নোকে 
দীপ্যমান । অন্তত্র এই জোকটি উদ্ধার করিয়াছি । তেঁতুলের উল্লেখ আছে একটি চর্ধাগীতিতে । 

কালবিবেক এ কতাতত্বাণব-গ্রস্থে আস্থিন মাসে কোহাগর পূর্ণিমা রাত্রে স্াস্মীয় 
বান্ধবদের চিপিটক বা চিড়া এবং নারিকেলের প্রস্থ নানাপ্রকারের সন্দেশে পরিতৃপ্ করিতে 
হইত, এবং সমস্ত বাত বিনিহ কাটিত পাশা খেলায় । খৈ-মুড়ি (লাঙ্গ ) খাওয়ার বীতিও 
বোধ হয় তখন হইতেই প্রচলিত ছিল: বৈ ৰা লাজ ৰে অজ্ঞাত ছিলনা তাহার ৮১ 
 বিবাহোৎ্সবে প্রচুর তৈ-বর্ষশের বর্ণনা এবং লান্দহোমেন অন্ষ্ঠানে । 


তরকারী 


ক্ল 











দৈনন্দিন ললীবন রা. 
ছখ, নারিকেলের জ্বল, ই্ষরস, ভালবস ছাড়া. মস্ত জাতীর নানাপ্রকারের পানী 


প্রাচীন বাংলায় স্থপ্রচলিত ছিল। , শু হইতে প্রন্তত সবপ্রকার গৌড়ীয় মন্ত্র 
খাাতি ছিল সবভারতব্যাপী ॥ ভাত, গম, গুড়, মধু, ইক্ষু এ তালরস প্রভৃতি গাজ্াইযা 
নানাপ্রকারের মস্ত প্রস্তুত হইত) ভবছেব-ভ্ট তাহার প্রায়শ্চনতপ্রকরণ-গ্স্থে নানা প্রন্জার 
মগ্ক:পালীয়ের উল্লেখ করিরাছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সবি ও দ্বিজ্েতর সকলের পক্ষেই সন্ঞাপান 
নিষিদ্ধ বলি! বৰ্ণনা কৰিয়াছেন ॥ কিন্ত লোকে তাহার এই স্মতি-নিদেশ কতটা! মানিয়া 
ES চলিত, বলা কঠিন। বৃহস্ধৰ্পুরাপে দেখিতেছধি, শাস্থলিষিদ্ধ কালে 
রঙলান বণ, মন্ত, রক্র, মংশ্ ও মাংস উপাচারে এবং নরঝলি সহকারে ব্রাহ্মণের 
পক্ষে নিবপুজা নিনিদ্ধ। ইহার অৰ্থ বোধ হয এই হে, শিবু! পক্ষে 
এই নিধ্ধে প্রযোজ্য হইলেও পক্িপৃজ্গা্ এই সব উপাচাৰ ও নরবলি লিহিদ্ ছিলনা, ক্ছার 
শাঞ্সনিদিদ্ধ কাল ছাড়া অন্ত সমযে কোনো পৃজ্গামই তেমন নিষেধ কিছু ছিলনা । চধাগীতির 
একাধিক গীতিতে ঘে-ভাবে শৌস্তিকালয বা শ্রাডিখানার উল্লেগ পাইিতেছি, মনে হয়, দৌদ্ধ 
সিদ্ধাচাদের ভিতর মন্তপান খুব গহিত বলিয়া বিবেচিত হইত না। শৌত্ডিকালয়ে বসি 
(শৌত্তিক বা ্াড়ির স্ব মন্ত বিক্রয় করিতেন, এবং ক্রেতারা সেইখানে বলিয়া তাহা পান 
করিতেন। স্ুড়িধানার দরদায় বোধ হয় একটা কিছু চিহ্ন বাকা খাকিত, এবং 
মন্থাভিলাধীর! সেই চিহ্ন বেশিয়াই গন্তব্য স্থানটি চিনিযা লইতেন ! এক দ্রাতীয় গাছের সক 
বাকল ( অন্যমতে, শিকড় ) শুকাইয়া গুড়া করিয়া তাহা দ্বারা মদ চোলাই করা হইত । 
বেলের খোলা করিয়া মনা পানের উল্লেখ আছে সহক্তিকর্ণামত-গ্রন্বের একটি প্লোকে ; 
চদীগীতিতে দেখিতেছি, সন্ত ঢালা হইত ছড়ায় ঘাত ৷ বিরুবাপাদ বলিতেছেন, 


এক সে কিনি চুই ঘরে সান 
চীন বাকলমগ বাকণী বান্ধ । 





বনী হাত চি দেখা 
আইল গাছ অপণে বহি ॥ 
উপ খড়িয়ে দেল পসরা । 
- শেল গরাহক নাছ নিসারা ॥ 
এক সে খড়লী সুই নাল 
০. জানত বিকা বির করি চাল । 
এক সক়িনী দই বরে সান্ছে ( ঢোকে ), সে চিকণ বাকল খারা বাকনী ( বদ ) বাছে। 
‘ভিন বের ডি ( মাছে ) হযারেই ; সেই চি লেখি আৰাহক নিলেই চলিয়া 
ন্মালে। চৌৰটি বড়ায নন ভালা হইছে; গ্রাহক থে বরে চুকিল তাহার আতর 
৩ সাড়াপন কিছু নাই ( মহ্ের নেশায় এবনই বিভোর ) ! লক্ষ লালে একটি খড়ায় মহ ঢালা 
/. ইতেছে-_বিপা সাবধান করিতেছেন, সকত নল দিয়া চাল সি কষিরা বানী ঢাল। 












© 
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দেখিতেছি না॥ ইহাতে আশ্চৰ হইবার কিছু নাই। বাংলা, স্বাসাম ও এডি যত ভাল 
আত্মও বাবহৃত হয়_এ ব্যবহার ক্রমশ ৰাড়িতেচ্ে সমান্দের সকল শ্বরেই--তাহার খুব 
স্বল্নাংশই এই তিন প্রদেশে জন্মায় । পূবেঞ তাহাই ছিল; বোধ হয় উৎপাদন আরও কম 
ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায়, প্রশাস্স মহাসাগরের দেশ এ ্বীপগ্ুলিতে আজও ডালের ব্যবহার 
অতাস্থ কম, নাই বলিলেই চলে। সেই জন্ম ডালের চাষও লাই । 
বাংলা দেশের কোনো কোনো জেলায়, যেমন বরিশালে ও ফরিছপুরে, 
উচ্চকোটি লোকন্দবে বহ ক্ষেত্রে উদ্ধিজ্দ এ আমিৰ বাঞনাদি খাওয়ার পর 
সর্বশেষে ডাল খাএযার রীতি শ্রচলিত। আর, নিয্নকোটি স্তরে বাংলার সবই আজও 
"অনেকে ডাল ব্যবহারই করেন না; প্রাচীন কালে বোধ হয় একেবারেই করিতেন না। 
আর স্থলভ মস্তভোগ্সীর পক্ষে তাহার প্রয়োজন ছিল কম । বন্ধত, ডালের চাষ ও ডাল 
খাওয়ার রীতিট! বোধ হব আর্য-ভারতের দান, এবং তাহ! মধ্যযুগে । 
এ-তথখা অনন্বীকাধ যে, স্বপ্রাচীন কাল হইতেই মংস্তভোষ্ঠী বাঙালীর আহাদ 
বাঙালীদের রুচি ও বসনার খুব শ্রদ্ধেয় ও লীতিকর ছিলনা; আজও নয । তীর্থংকর 
সহাৰীৰ খন সরমপ্রচারোদ্ছেশে শিক্ষাদল লইয়া পণীন বাঢ় ও বহকৃমিতে খুরিয়| বেড়াইতে- 
ছিলেন তখন স্তাহাদের থাপ কুন খাইয। দিন কাটাইতে হুইবাছিল। সন্দেহ নাই বে, 
সেই আদিবাসী কৌম-সমাজের মৎস্য ও লীকার মাংস ভক্ষণ, সমসাময়িক সাধারণ বাঙালীর 
উদ্ভিজ্ঞ ব্য্নাদি, এবং তাহাদের আদিম বন্ধন প্রণালী জিন্‌ প্রদেশী ছৈন আচাধদের নিরামি 
কুচি ও বসনার অশ্রন্ধার উদ্রেক করিয়াছিল। সে-স্বশ্রন্ধা আজ বিস্ধমান ! 
রাজ্া-মহাবাজ-সামন্ত-মহাসামন্থ প্রনৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শীকার বা সুগয়া। 
আর, অঙ্গ ও মোক শবর, পুলিন্দ, চত্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণাচারী কোনদের লীকাধই ছিল 
প্রধান উপক্জীব্য ও বিহার দুইই । ইহাদের কিছু কিছু শীকারচিন্্ পাহাড়পুর ও অয়নামতীর 
ফলকগুলিতে দেখা ঘায়॥ এই ফলকগুলিতেই দেখতেছি, বুক্ত্ী বা 
টা ময়যুহ্ধ এবং নানাপ্রকারের ছুঃসাধা শাবীর ক্রিদ্থা ছিল নিকোর্ির 
হি লোকদের সন্ততম বিহার | পবনগূতে নারীদের জপতীডা এবং উদ্ভান- 
রচনার উল্লেখ আছে 5 এই ছুইটিই বোধ হয় ছিল তাহাদের প্রধান 
শারীর-ক্রিয়া । দূত বা পাশাঙগেলা এবং দাবা খেলার প্রচলন ছিল খুব বেশি। পাশা 
খেলাটা তে বিবাহোৎসবের একটি প্রধান: অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইত। দাবা খেলার 
প্রচলন বে বাংলাদেশে কবে হইয়াছিল, বলা কঠিন; তবে চবাসীতিতে "ঠাকুর ( অর্থাৎ 
'বাঙ্গা ), নথ, ‘গন্ধৰ’, এবং ‘বড়ে, এই চারি শুটি, খেলার ‘দান! 
nt উন এন হকের চৌদি কোঠা বা ঘরে উল্লেখ এন সহজভাবে পাইছি, 


প্রাযীন বাঙালী কি 
জাল খাই না? 








তিশা ঠাক্কুরক পরিনিকিতা) 

অবশ কাকা ভবৰল জিতা ৪ 

তই কাস, অন্তে ভাল দাৰ ছে" । 

ঢিট কোঠা জনিযা লেখ । 
কণার পিড়িতে নববল (দাবা) খেলি, সঙগুবোঝে ভবৰল নিতিলান। দই ন হইল, 
ঠাকুরকে (দাঙজাকে) দিওনা; উপকারী উপনেশে কাচ নিকটে জিপ ॥ প্রথমে বড়িযা 
ভুক্িয়া নারিলাৰ ( খৰ্বাৎ, প্রথমেই হইল বকের চাল ); তাতপর গন্দবর ( হাতী ) ভুলিয়া 
পাঁচজনকে খাত্রেল করিলাম। বঞ্জীকে দির। ঠাকুরকে ( রাজাকে ) প্রতিনিত্বত্ত করিলাম 
(কইলাম ), বশ কিতা ধবল কিতিলাম। কাস, ৰলে, লান আৰি টাল দি, 
চোৌনটি কোঠা গুনিয়া লই । 


নিয়কোটি পুরে এবং নারীদের মধ্যে কড়ির সাহাব্যে নানাপ্রকার খেলা, ধখা, পাটি বা 
ঘৃষ্টিখেলা, বাঘবন্দী, যোলঘব, দশপচিশ, ন্াড়াইঘব, প্রতৃতি তখন হইতেই স্বপ্রচলিত ছিল, 
এমন অঙ্থমানে কিছু মাত্র বাধা নাই। সাংস্কৃতিক জনতত্বের অগ্রসন্ধানে বহুদিন ধরা 
পড়িয়াছে যে, এই সমস্ত খেলা সমগ্র পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্থমহাসাগরবদ্ধ দেশ ও 
স্বীপগ্ুলির স্থপ্রাচীন কৌমসমাজের একেবারে মৌলিক গৃহজীড়া। 

সৰানন্দের টীকাসবন্ব-গরশ্থ হইতে জানা বায়, ‘অভ ঢ' বা “আচা অর্থাৎ বাঞ্ি বানিঘা 
তখনকার, [দিনেৰ লোকেরা জুয়া খেলিতে অভ্যন্ত ছিল। লোকেরা বাজি রাখিয়া ভেড়া 
ও সার লড়াই খেলিত ও খেলাইত। 

সমতটেশ্বর জীদাবণ-রাতের কৈলান-লিপিতে বলা হইয়াছে, সতত হস্তী ও অস্থীড়ায় 
নিযুক্ত খাকার ফলে জখারপের দেহ ছিল পেণীসমৃদ্ধ এবং হ্রদ ( গঙতুতগ-সতত-পীডন- 
ক্রমোচিতশ্রম বলিততন্থবিভাগ-বম্যদর্শন )। স্াদ্দ-পরিবারে এবং অভিজ্রাতবর্গের পুক্তদদের 
মধ্যে হস্বী ও অশ্বভ্রীড়া হুপ্রচলিত ছিল, সন্দেহ নাই । 

নৃত্যগীত বাস্তের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে প্রমাণ সু'প্রচুতব। বামচরিত, পবনদূত 






সমাদত ছিল বখেই। বারবামা ও দেব- 
ইত। তাহাৰা বে নানা ৰলানিপুধা ছিলেন 
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একথার ইঙ্গিত সেন-লিপিতে এবং পবনদূতেও আছে। বান্দতরঙ্গিলী-গরন্থে দেখিতেছি, 

পুশু-বন্ধনের কাতিকেছ মন্দিরে বে নৃত্যগীত হইত তাহা ভরতের নাটাযশাস্্রাস্থধায়ী, এবং 

ক এই বৃত্যসীতমৃদ্ধ জয়ন্ত স্বন্থ; ভরতাহুদোদিত বৃত্যগীত শাস্বে স্বপত্তিত 

টু ছিলেন। পাহাড়পুর ও মরনামতীর পোড়ামাটির ফলকগুলিতে এবং 

অহন অসংখ্য ধাতব ও প্রস্তরদূতিতে নানা ভঙ্গিতে নৃত্যপর পুকদ ও নারীর 

প্রতিকৃতি প্রচুর বৃহদ্্দ ও ব্রহ্ধবৈব্ত উভয় পুরাপেই নট পৃথক 

বণহিসাবেই উল্লিশিত হইয়াছেন, সমাজের নিন্থতর সুরে । এখনও বাঙালী সমাজের নিয্নস্তরে 

এক ধরনের গারকগারিকা দেখিতে পাও যাব, গান গাহি! এবং নাচিযাই খাহ্থার। জীবিকা 

নিৰ্বাহ করেন; হারাই বো হয় উপরোক্ষ পুরাণ ছুইটির নটবর্ণ। কিন্ত উচ্চকোটির কেহ 

কেহ বোদ হয় নটনটার বৃত্তি গ্রহণ করিতেন । জরদেব-গৃহিণী পঙ্মাবতী প্রাক্বিবাহ-জীবনে 

কুশলী নটী ছিলেন এবং সঙ্গীতে সাহার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। পাহাড়পুর ও সয়নামতীর 

ফলকগুলিতে, কোনে কোনো প্রস্তরচিত্রে নানা প্রকারের বাঙ্াযঙ্জের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 

টে, যেমন, কাশব, করতাল, ডাক, বীনা, বাশি, মৃদঙ্গ, স্বভাগ্ প্রতৃতি। বামচরিতে 

দেখিতেছি, ববেশ্রীতে বিশেষ এক ধরনের মুর ( সদ ) বাস্ত প্রচলিত ছিল; বাংলার অন্তয় 

বোধ হ কপ প্রকারের মূবজের প্রচলন ছিল। পছক্ষিকর্ণামুতের একটি গ্লোকে আছে, 

ু্ীবীগার উল্লেখ । কিন্তু সাপেক্ষ! বিস্তৃত ও ঘনিষ্ট বিবরণ পাইতেছি চধালীতিতে--বঠ 

ও বন্ছসংলীত উভয়েরই, নানা প্রকার বাগ্কযস্ত্ের এবং বোধ হয় বীতাক্ছিনয়েরও | নিয়শ্রেণীর 

নটনটাদের কথা আগেই বলিয়াছি। চধালীক্তিতে দেখিতেছি, ডোস্বীরা সাধারণত শুব 
বৃতাগীতপরায়ণ! হইতেন ॥ 

এক লো পন্থ চৌৰঠী পাৰুডী। 
ছি চড়ি নাচন্দ জোর বাপু । 
একটি পত্র, তাহাত চৌমনি পাপড়ী ॥ তাহাতে চড়িয়া নাছে দো । 
# 


লাউ-এর খোলা আর বাপের ভাট বা দণ্ডে তন্ত্র (তার) লাগাইয়া বীণা! জাতীয় 
এক প্রকার বঙ্গ ইহারা প্রস্তুত করিতেন, আর গান গাহিয়া গাহি গ্রামে গ্রামান্তরে খুরিয়। 
েড়াইতেন। 
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হু লাই-এ শী লাৰিল ভগ্নী, নাহ ₹ও লব এক করি৷ দিল অবধতী। গুলো সি 
ছেকুক-বীপা বাজিতেছে ; শোন, ত্রান কি সক্করণ বাজিতেক্ে | ৮ * * বঙ্গাচাণ 
(নিতে বেবী গা হিতেছে-এই, জাৰে মাক ইসসপর য় ॥ 


টি 
বুদ্ধ নাটকের উল্লেগ লক্ষা কৰিবাৰ মতন নৃত্য এবং গীতের লাহামো এক ধবনেন নানট্রাভিনয 
_ বোধ হয প্রাচীন বাংলা স্ব প্রচলিত ছিল, এবং এ নাচ-গানের ভিতর দিয়াই বো হয় 
কোনো ৰিশেন ঘটনাকে ( এই ক্ষেত্রে বৃন্ধদেবের জীবন-কাহিনীকে ? ) কপদান করা হাই । 
'অবান্কর হইলেও এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাঙা চলে হে, নৃভারীতপবার়ণ! ছিলেন বলিয়াই বোধ 
- হয় ভোস্ী ও 'অস্তান্য তখাকদিত নীচ জাতীয় রমনীদের সামাজিক নীতিবন্ধন কিছুটা চা 
৪ শিখিল হইত, এবং সেই হেতৃ হার! অনেক ক্ষেতে উচ্চকোটির পুরষদের9 মনোহরণে 
সমর্থ হইতেন'। তাহা ছাড়া জাতি ও শ্রেদীসংক্ষাবমুক্ত সহঙ্গঘানী ও কাপালিকদের 
ঘোগের সঙ্গিনী হইতে ও কোনো বাধা তাহাদের বা যোবীদের কাহারও হইত না) 
কইসান হালে! ভোগী তোছেছি সাক্ষী কালী । 


+ আস্তে কুলিপঞজন হানে কাবালী ॥ 
* . * 


কেহো কেহে। তোছেরে বিগা্দা বোলাই । i 
বি লোন তোরে ক’ ন নেলঈ॥ 
কালে নাগ তু কামাল । . 
ভোগত গলি পাহি ক্ছিলাগী ॥ 
হালো ডোগ্বী, কিছ ( আশ্চৰ ) তোর ভারী । তোর (এক) আসে হলীমপ্ন, ( আর ) 
নো কাপালী । কেম কেহ তোকে বলে বিঙপ (ভাঙনের পতি), (কিন) বিমল 
তোকে কণ্ঠ হইতে হাড়েন।। কাল, গান, তুই কাহচতালী, জোখীর চেয়ে বেশি ছিনালী 
(সাহ) কেছ সাই ৮ 
চ 
লোকায়ত সমাঙ্ে এবং সামাজিক এ ধর্মগত উৎসবানছ্টান উপলক্ষে, নানা ক্রিয়াকর্মে 
ব্ৃতাগীতের প্রমাণ সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্য স্স্প্ট। চধানীতির একটি গীতে সমলামিক 
বিবাহধাত্ার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ অন্দর বর্ণনা আছে এবং সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি বাগ 
| _ৰক্েরও উল্লেখ আছে। কাহপাদ বলিতেছেন, 
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তৰ ও নিৰাশ হইল পটহ বাল । মনপৰন হই করণ শালা । আছ ক হস শব্দ উদ্ছলিত 
করিয়া কাঞ, চলিল ভোখীকে বিবাহ করি । ভোগ্বীকে বিবাহ য়া আদ খাইলাম, 
কিন্ত খৌকুকে ( লাভ ) করিলাম ধান রণ নীচে চোথীকে বিহা করি 
আত, কুল খেল বটে, কিন্তু ভাল শৌতুক পাকা শর, তাহাতেই ক্ষতি যেন সম পূর্ণ 
হইয়া শিলপান্ে, এই ভাব) । 
তখনকার দিনেও বাংলাদেশে বিবাহ ব্যাপারে ব্বপক্ষ যৌতুক লাভ করিত, এবং যৌতুকের, 
x লোভে নীচকুল হইতে কল্া গ্রহণে খুব আপত্তি ছিল না, 'ন্তান্ত 
সংবাদের সঙ্গে এই প্রচ্ছদ ইদ্দিতটিও এই গীতে বিদ্যমান । 
সাধারণ লোকেরা স্থলপথে পদরচ্ছে এবং জলপখে ভেলা বা ডিন্দ। এবং নৌকাযোগেই 
বাতাস্থাত করিত । ভেলা, ডিঙ্গা-ভিঙ্গী-ডোগা, তো কটি শব্দই কমিক, ভাষার দান, এবং 
যানবাহন মনে হয়, আগ্রিমতম কাল হইতেই ইহাদের সঙ্গে রাঙালীর পরিচয় 
সৌধান = ছিল লিষ্ট নৌকার বাবহার, নৌ-ৰন্দৱ, নৌ-দাট, নৌৰাণিজা, 
নৌদগুক প্রস্তৃতির কধ। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আগেই বলিয়াছি। 
কিন্তু নৌকাত সঙ্গে বাঙ্গালী জ্বীবনের ঘনিষ্ট আস্মিক যোগের কথ! ধরা পড়িয়াছে 
চাগীতিতে । কপৰছলে নৌকা, নৌকার হাল, গুণ, কেডুযাল, পুলিন্দা, খোল, চক্ৰ বা চাকা, 
* খুটি, কাছি, সেউতি, পাল প্রস্ততি এমন সহন্জ-ভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে যে, মনে হয়, 
এই খ্যনটি সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়ের একটি গৱীর যোগ ছিল। নৌকায় খেয়া-পারাপারের 
: ইঙ্গিত আছে। পারের মাশুল আদায় হইত কড়িতে ( কবড়ী ) বা বোক্িতে। গেষা- 
পারাপারের কাঞ্জ অনেক সময় নিয্বশ্রেণীর নারীরাও করিতেন। চর্হাগীতির একটি 
গীতিতে দেখিতেছি পাটনীর কাজটি করিতেছেন জনৈকা ডোত্বী । 
পঙগ। উনা বাকে তে বহই লাই 
তাহা বুক্ধিলী বাসী পো লীলে পার করেই ॥ 
বাহ চোখ বাহলো। ডোবা বাটত ইল উদ্ধার।। 
সক পন্দিপত জাইৰ পু জিন উৰ ॥ 
পাক কেনধ-আাল পড়নে বাগে পিঠ কদ্মী ৰান্ধী।। 











জী লে বাকী ন লেই কক পা কই ্ 
হা রখে চকিল। বাহন ন আই থলে কুলে বুল । 
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সরহপাদের একটি গীতে আছে, « 
কান্দ শাৰড়ি বান্টি মগ কেন্ক,আল। 


বেলি মেল সে লাউ ৭ আশে ॥ 
নাটত ভাগ ন্ট বি হলাঙ্গা। 
কৰ উলোলো সবি বোলিলদা ॥ 
কুল লই বব সে উদ্গান্। 
সং ভাই আন্ছণে সমান ॥ 
কাছ ( হইতেছে ) নৌকা, বাট নন (হইল কাছা) হাক সঙ বচনে হাল ধছ। চিন্ত দি 
করিয়া নৌকা বর জন পারে পাকে হাত ছা ন!। নৌাজী নৌকা টানে গুণে । গছ খিদা 
মিলিত হও, নত ( পথে ) নাছিও না । পথে (কাছে) ভয়, বলবান দন, ভব উল্লোলে ( তরক্ষে ) 
সব উলমল। কুল ধরিয়া খরশ্রোতে উদার! ছা সতত বলে, গণনে শিক্ষা বেশ করে । 
অন্ধত্র কথলপার বলিতেছেন, 
খু উপাডী খোলা কান ৪ 
বাহ কান সত পি ॥ 
বঙ্গ চড় ছিলে চটি চাহ । tw 
কে ্ল বাছি কেঁকি ৰাহৰকে পাহন্$ 
টে (লোন) উপাই কাছি খুলিয়া বাও ছে কাবালি (পাতলা নাকি তি ছি 
মনুরদের আলও বলে কান ৰা কাৰুল। ), সমগকে রাস! করিয়া নৌকা বাহির ৪ 
পথ চৰিয়া (যাঝলগীতে আসিয়া ) চারিদিকে চাহিয়া দেখ । ঠা বা থাকিলে কে বাছিতে 
পাছে, 
নদ-লদী-খাল-বিলের বাংলাদেশে নৌকা ও নদীকে কেন্দ্র করিয়া দধান্ম-সরীবনের রূপ-রাপক 
গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। 
যন সত্ব মীর বেশে বাহী। 
ভন্দান্ধে চিনিল বাবে ন খাহী॥ 


কবরী খর, গর্জীর বেগে নহিষা চলে । সইতে কালা, যাকে ঠাই সাই | 
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(পথে) বামে বক্ধিশে অনেক খাল-মিখাল ০ সহ বলেন, সোনা পথ বরিযা চল ( অর্থাৎ, 
স্বাল-বিখালের মধ চুকিয়া পড়ি না. সো! চলিয়া হা) | 
এই ছবিও তো একান্তই বাংলাদেশের । এত খাল-বিখালই বা আৰ কোখাম! শাপ্তিপাদের 
একটি গীতে আছে, 
কুলে কুলে না হোইছে সু উচছবাট সংসার । 
বাল তব একুবাকথশ কুল রান্দপ কন্ধারা | 
আন্ধা মোহ সমান খাহা 
আগে নাৰ ন চেলা দীপ তন্মি ন পুক্ছসি নাহা ॥ 
স্থনাপাস্বর উচ ন বীলষই তাস্তি ন বাসসি জানবে । 
এস আট সহ্বাসি্ধি সিধাই ইঞ্জ বাট কান্ত | 
ৰামদাহিণ ৰো বাট ক্ছাড়ী শান্তি বুলখেউ সংকেলিউ । 
ঘাট ৭ ওমা বন্তি ৭ হোই কি ঝুম বাট জাই 
হে সু, কুলে কুলে গুহা কিরিও না, সংসাঙ্ছের ( যাববানে রহিয়াছে ) সদ পখ। সঙ্ুথে 
শনি আছে যে লুজ, তাহার অস্ত খনি না বুদ ছা, খই ঘি ন। পাওয়া বায়, সম্মুখে গদি 
কোলে নৌকা ৰা ভেল দেখা না বায়, তৰে অভিক্ষ পথিক বাহার ওাহাদের নিকট হইতে 
শখের দিশা জানিয়া ল্ড। শক্ত আস্তরে বি পথের ঠিকানা ন। মেলে, তবু বস্তি পখে 
গাই মায়া উচিত নত । সোজা সহজ পথ রিয়া গেলেই মিলিবে অনহাসিতি। 
খেলা করিতে করিতে বাম ও দক্ষিণ পথ ছাড়িয়া ( নান্ূখে ) গলিতে হযবে। এই সংজপখে 
খাউ-োপ কিনতু ৰাই, বাধাবিশ্ কিছু নাই চোখ বুজিয়া এই পাখে চলা বায । 
স্থলপথে গ্রাম হইতে দূরে গ্রামাস্থরে বা নগবে খাইবার লোকায়ত খান ছিল 
গো-রখ ঝা গরুর গাড়ী । মহিষের গাড়ীর উল্লেখ দেখিতেছি না; কিন্তু নৈধধচরিতের 
টান সাক্ষা বদি প্রামাণিক হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, বাঙালী 
প্রাচীন কালে মহিষের দি ব্যবহারে অভ্যন্ত ছিল। গ্রীক 
ইততিহালিকদের বিবরণীতে দেখিতেছি, প্রাচ্য ও গঙ্গারাষ্ট্রের রাজাদের চতুরশ্ববাহিত রখ 
ছিল। 'শ্ববাহিত যান উচ্চকোটির লোকেরা বাবহার করিতেন, সন্ধেহ করিবার কারণ 
নাই। আক উতিহাসিকের! বলিতেছেন, যুদ্ধে গঙ্গাবাষ্ট্রের সৈশ্তবলের মধ্যে প্রধান বলই 
ছিল হস্তীবল। স্মসংখ্য লিপিতে? হী সৈন্যের উল্েগ স্বপ্রচুর। স্থপ্রাচীন কাল হইতেই 
পুবভারতে হস্তী অন্তত প্রধান বাহন বলিাও গণ্য হইত । এই পূর্ব-ভাৱতেই, বিশেষভাবে 
(১২৭ বাংলাদেশে ও কামরূপ, হাতী ধরা ও হাতীর চিকিৎসা ইত্যাদি সঙ্ন্ধে 
একটি বিশেষ শাস্তবই গড়িয়া উঠিয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় তো 
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কূপকগুলি এমন, মনে হয়, এই প্রাদীটির সঙ্গে বাঙালীর প্রাণের গভীর, পিচ ছিল । 
খেদা পাতিয়া আাজিকার দিনে যেমন করিয়া হাতী ধরা হয তখনও তেমন করিঘাই 
হাতী এবং হাতীণিশু (করভ ) ধর! হইত | বন্ধ হাতী সদ করিত বাণিয়া। রাখ! হইত। 
চাগীতিতে কাহু,পাদের একটি গীত আছে, 
এবং কাত দৃঢ় ৰাখোক মোডিউ। 
বিবি বদ্াপক বাণ ভোকিউ ॥ 
কাক বিল সব মাতা । 
টি সহজ নজিনীবন পইসি নিৰিভা ॥ 
কিন্ত বন্াহাতী কোনে বাগ বন্ধন মানিত না, সনন্ত শিকল খুটি ভাগিয়া ছি'ডিয়া পপ্রবনে 
পির প্রবেশ করিত । পাগল! হাতীর বর্ণনা মহীধরপাদের একটি গানেও স্রাছে। 
\ জেল হীন খএন্দা খাই । 
নিদ্বপ্তর গন্দপন্ত ভুলে ঘোলই || 
পাপ পু বেসি কোক সিকল মোড় বন্ধাঠানা। 
অঞ্জন টাকলি জাগিঞে চিন্ত পতি নিবানা ॥ 

_/ আসান মন্ত চিত্র বাৰিত হইতেছে; নি গে সকল কিছু োলাইয়া বাইতেছে। 
পাপ গু পুণ্য উভয়েই শিকল ছি’ কিয় এবং সকল খান্ধ। সানাই! গগন-নিধরে নিয়া পোয়া 
সে একেবারে শান্ত হইয়াছে। 

উত্তর ও পুথ-বাংলার পাবত্য নদীর তীবে হাতীৰ! ঘুবিয়া বেড়াই, ফথেচ্ছ ভাবে। 
সবহপাদ বলিতেছেন, * ২১৯ নী, 
দিতেন কক এশ হি বু পুচ্ছ। ,. 
গন্দন বিৱী পইরা পিএ তির" তড় ৰম সইচ্ছ ॥ 
চিন্ত সঙ্জেজকে মুক্ত কথ । এ-বিধরে আত কোনে ফিক গালা করিও না খন নিশি 
নী জল সে পান কক্তক, তাহাত তটে শবইল্ছায় সে বাস করুক । 
হাতী ধরিবার আগে সাবিগান গাহিষা হান্ডীর মনকে বশ করিতে হইত। বীণাপাদের 
একটি গানে আছে, 
আলি কালি বেদি সারি সুলিজ্দা। 
পন সব সানি গুলি দা 
গরুর গাড়ীর চেহারা এখনও যেরূপ প্রাচীনকালেও তাহাই ছিল; বাংলা এ 
ভারতবর্দের স্বপ্রাচীন প্রস্তর ও মৃংফলকই তাহাৰ প্রমাণ । বরবাত্রাঘও গরুর গাড়ী 
সকলকে সুস্ছিত অশ্মেব একটি চিত্র আছে: এই ধরনের সক্ষিত অন্যে চড়িয়াই সঙ্গতি 
রর Et Kl 
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একটু প্রচ্ছদ ভাবে হস্বীদস্তনিমিত বাহন শুদুক্ত পান্ধীর উল্লেখ । বলালসেন নাকি হান 
শত্রুদের বান্ধলস্্মীদিগকে বহন করিয়া লইয়া আলিয়াছিলেন, এই ধরনের পাক্ষী চড়াই । 
্লামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজ্য়পুরের বর্ণনা এবং বাণগড়, রামপাল, 
অহাস্থান, দেওপাড়! প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে মনে হয়, সঙ্গ নগরবাসীরা 
ইটকাঠের তৈরী ক্ষত বৃহৎ হনে বাস করিতেন; বাজপ্রাসাদও তৈরী হইত ইটকাঠেই। 
কিন্ত এই লব ভবনের আকতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল তাহ! জানিবার উপায় নাই। গ্রামে 
ইটকাঠের বানী বড একটা ছিল ঝলিয। মনে হয় লা; কোনো! গ্রাস- 
বৰ্ণনাত সেন্ধপ কোনো উল্লেখ দেশিতেছি ন|। দবিত্র নিয়কোটির 
লোকেরা ত ষটেই, এমন কি সপন মহব্তর-কুটুগ্ব-পৃহন্থরাএ সাধারণত মাটি, খড়, বাশ, 
কাঠ ইত্যাদির তৈৰী বাড়ীতে বাস করিতেন; স্বফলকের সাক্ষ্যে মনে হয়, চাল হইত 
খড়ের, বাশের চাচাৰি বনি! তৈরী হইত বেড়া, সার খুটি হইত বাপের বা কাঠের। 
চথাগীতিতে বাশেৰ চাচার দিয়া বেড়া ধাৰিবাব কথা ক্মাছে, (ভাবিপাসে ছাইলারে দিয়া 
চক্ষালী )) মাটির দেখাল ছিল ভাচাঞ্চলে ও উত্তর-ব্দে মাটির দেঘাল । পূর্বাঞ্চলে 
চাচাৰীর বেড় । প্রন্থর ও মৃংকলকের চিত্র এবং পাঞ্ুলিপি-চিত্র হইতে ননে হয়, আজিকার 
মতন তখনও বাশের বা কাঠের খু'টির উপর খগ্রকারুত্ি ব| দুই তিন স্বরে পিবামিছারুতির 
চাল বা ছাউনি তৈরী হইত । একান্ধ গরীব গৃহস্থ ও সমাজ-শ্রমিকের| কুঁড়েঘর বাদ 
করিতেন। সদক্ধিকর্ণযমত-গ্রন্থের: একটি স্মোকে এই ধরণের কুঁড়েঘবের একটি বাস্তব 
বর্ণনা আছে; ‘প্রচুর পস'প্রাচা দেশে এবং বৃকীবহুল বাংলাদেশে বায় দরিত্র গৃহন্থের জীপ- 
গৃহের দশা এমন বন্তনি্তর অথচ কাবা বর্ণনা বিবল। করিবার ছবি ্াকিয়াছেন, 
চলৎ কাঠ, গলৎসভা্জানতূখ সঙ্গ । 
চা গলদা কাট জীন গৃহত মন ॥ 
কাঠের খুটি নড়িতেতে, শাষ্টির দেয়াল গলিগ্া পড়িতেছে, চালের খড় উদ্ধিযা খাইতেছে । 
কেঁচোর সন্ধানে নিত ব্যাঙের খাতা আনার গণ গৃহ আকীর্ণ। 
নদ-নদী-খাল-বিখালের বাংলাদেশে এ-পাড়া হইতে ও-পাড়। যাইতে আজিকার মত 
খন সাকোর প্রয়োজন ছিলই ; এবং এই কারণেই ধাশ কিংবা! কাঠের সাকোর সঙ্গে 
হইয়াছে, 
একটি দৃঢ় 
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গৃহের আসবাবপত্রের মনো নানা জিনিসের উল্লেখ চৰীযীতি, বামচৱিত, পহনদূত 
প্রনৃতি কাব্যগ্রন্থ, এবং তাহাদের প্রতিকৃতি প্রন্তর ও ম্বকলকে দেখিতেছি। সমৃদ্ধ, 
বিত্তবান লোকের! সোনা ও ক্ূপাত্র তৈরী খালা-বাসন ব্যবহার কৰিতেন। কিন্ত গ্রামবাসী 
সাধারণ গৃহস্থেরা কাসার এবং দরিছ লোকেবা সানাবশত নাটির ভোঙ্গন ও পানপাত্র 
তৈন্দনপত্ৰ নবহাৱে অভ্যন্ত ছিলেন। বাংলার নান! প্রস্নস্থানের ধ্বংসাবশেষ 
হইতে অসাধ্য যৃংপাত্রের ভাঙ্গ টুকৃর] প্রচুর পায়| গিয়াছে। 
পাহাড়পুর ও ময়নামতীব ষৃংক্ষলন্চে এবং নানা প্রস্থরকলকে মাটীর খেলনা, কুলদানী, খাট, 
নানা ্মাকৃতির কলস, রাটি, পান ও ভোজনপাত্র, মাটি জালা, লোটা, দোরাত, রীপাধার, 
খড়া, জলচৌকী, পুস্তকাধার প্রস্ঠতির প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া বায়। এসব তৈজসপর্রের 
বহল প্রচলন ছিল, সন্দেহ নাই । নানা স্বদৃশ্থ মণ্ডনালংকাকযুক্ত এবং স্ব্ণনিমিত বিচিত্র 
'আসবাবপত্রের কথা বামচরিতে উল্লিখিত আছে। এসব তৈজসপত্র সমৃদ্ধ লোকদের 
আবত্ত ছিল, সন্দেহ নাই। তবকাত_ই-নাসীৱী-গ্রশ্থে আছে, লা্নেনের ব্বাজপ্রসাদে 
লোনা এ জপাব ভোগ্দনপাত্ম বাবহৃত হইত । কেশৰসেনের ইগিলপুষ লিপিতে লোহাৰ 
জলপানৰ সউলেখ সাছে। ন 


৩ 


পূবের এক অধ্যারে দেশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগ্রক্কতির 
কখা বলিয়াছি। এখানে আর তাহার পুনকক্ষি করিব না। শুধু কাশ্মীর্ী কবি ক্েমেন্ 
কল-হুবণ - . তাহার দশোপদেশ-এন্ে কাস্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিভার্াীদের গে 
[হলাস-বাসন বর্ণনা দিয়াছেন তাহার পুনক্ত্রেখ করিতেছি একটু সবিষ্তাবে। দশম 
একাদশ শতকে প্রচুর গৌর বিচ কাশমীবে বাইন্ডেন বি্ঠালাডের 
অন্ত । ক্ষেখেক্ছ বলিতেছেন, ইহাদের প্রকৃতি ও ব্যবহার ছিল, ক এবং অযাজিত। 
ইহারা ছিলেন তথ ছু'ংমাগাঁ ; ইহাদের দেহ ক্ষীণ, কন্ধালমাত্ সার, এবং একটু ধাক্কা 
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তিনি তাহার সুবেশ স্বযিল্লন্ত চেহারাটা দিকে তাকাইছা দেখেন। তাহার ক্সীণ কটিতে 
লাল কটিবন্ধ। তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অক্গান্ত 
i, পরাশ্রস্থী লোকেরা তাহান তোবাযোদ করিঘা গান গায় ও ছড়া বাধে। 
লাঁড়ীর  কষ্ণ বর্ণ ও স্েতদন্ছপংক্তিতে তাহাকে দেখায় হেন বানরটি। তাহার 
বিঙ্াশী ছুই কর্ণশল্তিকাছ তিন তিনটি করিয়া বর্ণ  ক্ণকৃহণ, হাতে হি, 
দেখির! মনে হম হেন সাক্ষাৎ কুবের | ক্লাস অন্ুহাতেই তিনি 
রোধবে ন্ট হইয়া উঠেন; সাগাবণ একটু কলহেই ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ- 
আবাসিকের পেট চি'ড়িয়া দিতেও তিনি দ্বিশাবোগ করেন না.) গর করিয়া তিনি নিজের 
পরিচয় দেন ঠকুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কষ দাম হিয়া বেশি ছিনিম দাদি কৰিয়া 
দোকানদাবদের উত্যক্ত করেন। 
বিদেশে বাঙ্গালী বিশ্ঞার্থীর বসনভূষণ সঞ্বন্ধে আংশিক পরিচয় এই কাহিনীর মধ্যে 
পাওয়া বায়; কৰিস্ম তাহার বিস্তৃত পরিচয় লইতে হইলে বাংলাদেশের সমসাময়িক, 
সাহিতা-গ্রশ্থের এবং প্রত্বস্তর মধ্যে শতস্ধান কৰিতে হইবে। এই সব সাঙ্গা হইতে 
ব্সনকৃষণের মোটামৃটি একটা ছবি দাড় করানো কঠিন নয় । 
র্থারস্তে এক অধ্যায়ে বলিযাছি, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা বঙ্গ 
পৰিধানের বীতি আদিমকালে ছিলনা; সেলাইবিহীন একবস্থ পরাটাই ছিল পুরারীতি। 
লোলাই- কযা জামা বা গাজাবরণ মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভাৱত হইতে পরবর্তী কালে 
1 কলা হইছিল ; কিন্তু অধোবাসের ক্ষেতে বাঙালী অথবা তামিল অথবা গুজরাতী 
গন: মাবাঠীা ধুতি পরিত্যাগ করিয়া িগা বা চড়িদার পা'জামা গহণ 
5) করেন নাই। পুরুষের 'অহোবাস বেমন ধুতি, মেয়েদের তেমনই শাড়ী । 
পারিধানহঙ্গি ধুতি ও শাভীই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেষ। তবে একটু 
সঙ্গতিসম্পপ্ন লোকদের ভিতর ভঙ্র বেশ ছিল উত্বববাসকূপে সার 
এক খণ্ড সেলাইবিহীন বন্ধের বাবহাব, যাহা ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে 
ওড়ন|। ওড়নাই গ্রন্বো্ন মত অবগুঠনের কাজ কৰিত। দৱিজ ও সাধারণ ভজ গৃহস্থ 
নারীদের এক বস্তু পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্াৰ্চল টানিয়াই হইত অবগুঠন। 


4 he! আসব! যেমন'পায়ের কণ্ঠা পান্ত ঝুলাইরা ee 
ছোট 








করিয়। সন্মুখ দিকে কৌচার মত সুলাইছা দিতেন ॥ লাবীদের শাড়ী পরিবার ধরনও প্রায় 

একই রকম, তবে শাড়ী খুতির মত এত খাটো নৰ, পানের কন পর ঝুলানো, এবং বসন- 
প্রাপ্ত পানিকে টানিয়া কচ্ছে কপান্যবি্এ নয় । আজিকাৰ দিনেৰ বাঙালী নারীর! ফে- 

ভাবে কোমরে এক বা! একামিক প্যাচ দিবা অধোবাস বচন করেন প্রাচীন পদ্ধতিও 

তদগ্কূপ, তৰে স্মালিকাৰ মতন প্রাতীন বাঙালী নারী শাক্ধীৰ সাহাঙ্ে উদ্মববাস রচনা কৰিয়া 

গেছ আবৃত করিতেন না; তাহাদের উন্তর-দেহাংশ নার বাসার ছিল সাধাৰণ নিয়ন । 

তবে কোনো কোনে! ক্ষেত্রে, ৰোগ হয় সঙ্গতিসম্পর উদ্ভকোটি স্তরে এবং নগরে--হয়তো 

কতকটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম ভাবতীৱ আদশ ও সংস্কৃতির প্রেবণায়-কেহ কে উত্তৰী 

বা গডনাৰ পাহান্ো উত্তরার কিছু অংশ চাকিৰ বাৰিতেন, ৰা শুনযুগলকে রক্ষা কৰিতেন 

চোলি বা প্নপট্রের সাহাংঘো । কেহ কেহ আবার উচ্ধৱৰাস কূপে সেলাই, কর! 'বছিস' 

জাতীয় এক প্রক্ষার জামার সাহাষে। স্বননিন্ ও লাহ-উদ্ধ পধন্থর বেহাংশ ঢাকিয়া হাখিতেল। 

সন্দেহ নাই, এই ছাতীয় উন্বৰাসের বাবহান্স নগর ও উচ্চকোটি স্বরেই লীমাবন্ধ ছিল। 

নাৰীৰ সদ্মোক্ত উত্তববাস ও তাহার শাড়ী এই পুজছের ধূতি প্রস্ততি কোনো কোনো ক্ষেত্রে 

_লমসামদ্বিক পাপুলিপি-চিত্রের সাক্চ্যে এ-তন্য আস্পত্--নানাপ্রকার লতাপাতা, ফুল এগ, 

জ্যামিতিক নক্পা্ারা মত্ত হইত । এই ধৰনেৰ নক্পা-দুহ্িত বনের সঙ্গে ভাবতবর্ের 

পরিচয় গাব হয এটার সপ্রম-অইম শতক হইতে, এবং নিন্ধ, সৌবাসর ও গুজবাত, ছিল 

গোড়ার দিকে এই বস্ব-বাবলাযের প্রধান কেঙ্ছ। পরে ভারাতরগেহ অন্ততঃ ক্রমশ তাহা 

ছড়াইযা পঞ্চে। এই নক্পা-মূহিত বস্তেৰ ইতিহাসের মনে ভারত-ইন্াশ-মধাএশিৱান খনি 

শিল্প ও অলংকরণগত, সঙদ্ধের ইত্তিহাল লৃক্কাযিত । কিন্তু সে-কথ। এক্ষেত্রে ভবাগ্রর । 
খাহাই হউক, নারীদের দেহের উ্বগার্ণ অনাবৃত বাখার ইতিহা শুধু, প্রাচীন 
বাল! দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন নয, বস্তুত, সমগ্র প্রাচীন আদি অষ্টেলীয়- 
শালনেশিধ'মেলানেশিক ননগোমির মধ্যে ইহাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। বলিষীপ এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরীয় 'অক্ধান্ত কয়েকটি হবীপে সেই অচ্যাল ও এতিহোর অবশেষ এখনও 
বিশ্বমান । 

সভা-সমিতি এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ বিপেষ পোষাক-পবিচ্ছদদের ব্যবস্থা 
ছিল। ভীমূতৰাহন দায়ভাগ-গ্ৰন্থে সভা-সমিতির জু পৃথক পোষাকের কথা বলিঘাছেন। 
নর্তকী নারীরা পর্িতেন পানের কা পান্থ বিলি গাউন শ্যাম! দেহে উ্ধরাধে 
কাধের উপর দিবা সুলাইমা দিতেন একটি নী এন! : নৃত্য গতিতে ওড়নার পরান উদিত 
আাপোটি টনিক ও বীরের পিতেন উজু পৰম উর 
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বারা ৮ 
৫৪ বাঙালীর ইতিহাস 
পা'ছাষা, আর কটিতলে জড়ানো খড়ি; তাহাদের কণ্ঠে ছুলাযান এক ৰা একাধিক পাট। বা 
পদক-সদ্ধলিত সুত্রহাত । 


আনিকার মত প্রাচীন কালে বাঙালীর মন্ধকাববণ কিছু ছিল না। নানা কৌশলে 
হবিকন্ত কেশই ছিল তাহাদের নিরোনূষণ । পুক্তেরা লঘ। বাব ডীব মতন চুল রাখিতেন; 
কুঞ্চিত খোকায় খোকাৰ তাহা কাধের উপর কলিত ॥ কাহার 9 কাহারও 
্পৰি্ষাস আবাৰ উপৰে একটি পঠাভানে। কটি; কপালের উপর দুলামান ক্ষত 
কেশদাম বাবা কিতাব মতন করিয়া বাশা। নারীদেরও জঙষমান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের 
উপর খোপা করিয়া বাধা; কাহারও কাহারও বা মাখার পশ্চান্দিকে এলানো। সঙ্যাসী- 
ভপন্থীদের লগ জটা দুই ধাপে মাথার উপরে ছড়ানো । শিশুদের চুল তিনটি “কাকপক্ষ' 
পুক্ষে মাথার উপবে বাধা। 
অন্ধনাঘতি ও পাহাড়পুরের মৃংফলক-সাক্ষো মনে হয়, ধোগ্ধারা পাদুকা ব্যবহার 
করিতেন ; প্রহরী দ্বাববানেরাও করিতেন এবং সে-পাছকা চামড়ার ছার] তৈরি হইত এমন 
ভাবে থাছাতে পানের কণ্ঠা পর্বন্ত ঢাকা পড়ে। ব্যাদিতমূখ সেই জুতা ছিল ফিতাবিধীন। 
সাধারণ লোকেরা বোধ হয় কোনো চর্মপাছুকা বাবহার করিতেন না, 
1 44 দিও করমপু্ান-পদ্ধতি ও পিসঠদিত-গর্েপুকতষদের পক্ষে কাষ্ঠ এবং 
পাদুকা উভয়ের ব্যবহারেরই ইঙ্গিত ব্মান। স্গতিসম্প্জ লোকদের মধোও কাঠ, 
পাছুকার চলন খুব বেশি ছিল। বাশের লাঠি এবং ছাতা ব্যবহারও প্রচলিত ছিল। মু এ 
প্রস্তর ফলকে এবং সমসামহিক সাহিত্যে ছয় বাবহারের লাক্ষা হুএ্রচুর । লাঠির সাক্ষ্য স্বপ্ন 
হইলে বিগ্ঞমান। প্রহনী, সবারবান্‌, ম্বীরেরা সকলেই স্ুদীর্ণ বাশের লাঠি ব্যবহার করিতেন। 
সধবা নানীবা কপালে পরিতেন কান্বলের টিপ, এবং সীমন্তে সিরুরের রেখা; 
পায়ে পরিতেন লাক্ষারস অলকুক, ঠোটে সিদূ'ব । দেহ ও দুখমগ্ুল প্রসাধনে ব্যবহার করিতেন 
চন্দনের খাড়া ও চন্দন পক্ষ নগনা্ত, দা তান প্রস্ততি ৷ বাহগতা়ন বলিতেছেন, গৌড়ীয় 
পুরুষেরা হন্্রশোী ও চিত্তগ্রাহী লঙ্গা লঙ্গা লগ বাখিতেন এবং সেই নখে বং লাগাইতেন, 
_ ৰোধ হয় যুবতীদের মলোরুলের জন । নারীরাও নখে রং লাগাইতেন কি-না, এবিষয়ে 
সাক্ষ-প্রমাণ পাও, বাইতেছেনা। তবে চোখে যে কাজল টার লাগাইতেন, 














মদনপালের মনহৃলি-লিশিতে, এবং বং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে 
থে লিপিতে ॥ লাক্ষারস (অলক্তরাগ ) এবং খোপার ফুল 
টস কৰি 








নারীর গলার কুলের মালা: পৰিতেন এবং মাখার খোপা কুল গ্রজ্িতেন, এসান্ধয 
দিতেছে নাবারণপালের ভাগলপুব-লিপি এবং কেশবলেনের ইঞিলপুর-লিপি । নারারণপালের 
ভাগলপুর-লিপিতে আছে, বুকের বসন স্থানচ্যুত হইয়| পড়াতে লক্ছায় ক্মানতনযনা 
নারী কণকিং লক্ষ নিবারণ করিতেছেন তাহাক গলার ফুলের মালাদ্ারা বক্ষ ঢাকিয়া । 
বলা বাহুলা। এচিত্র নাগর-সমাজের উচ্চকোটি স্বরের ॥ বিশ্বকূপলেলের সাছিত্যা-পৰিষদ- 
[লিলি এবং সনসাময়িক অন্রান্ত লিপিব সাক্ষ্য একত্র করিলে মলে হয়, এই সমাজ্জস্তরের নারীরা, 
বিশেষভাবে বিবাহিতা! নারীরা প্রতি সন্ধ্যা নদী বা নীঘিতে 
অবগাহনান্তর প্রসাধনে-অলৎকারে সন্ছিত শোভিত হইয়া আনন্দ ও 
বিজ্জলোর প্রতিমা হয়| বিরাজ করিতেন। বক্ষযুগলে কপূর ও মৃগনানি বচনার সংবাদ 
পাওয়া ধায় ৰিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশত্থিতে । বাজা-মহারাঙ্-সামন্ত-মহাসামন্ত এবং 
রাজৰীয় মধাদাসম্পন্জ নাগর-পরিবাবের নারীরা বেশতূনা, প্রসাধন, অলংকার ইত্যাদিতে 
উদ্তরাপথের স্মাদর্শ ই যানি! চলিতেন; 'অন্মত সন্যোক্ত বিবরণ হইতে তো] তাহাই মনে হয়। 
বাজমহিদীরা তো ভারতবর্ষের নানা জাগা হইতেই ক্দাসিতেন, আব নাগর-সমাজে 
রাজপরিবারের আদর্শ টাই সাধারণত সক্রিয় হয় ॥ নগরবসিনী বঙ্গবিলাপিলীলের বেশস্কুধার 
একটি স্থস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায সতৃক্তিকৰ্ণামৃত্বত অজ্ঞাতনামা জনৈক কৰিব এই 
গ্লোকটিতে = 


বাস বগি সুঞ্জয়োঃ কাক্নী ভাগ, 

লাগ হকি বসো তৈলৈঃ লিগ 

কোলে নবপশিকলানিধলৎ ভালপং 

বেশ কেনাং ন হয়তি মনো বারা ॥ 
সান, দে সণ অঙ্গদ ( তাগা ) : শা্ধতৈলসিঙ্ বন কেনাৰ মাখার উপতে 
শিখ শা চুকা রিয়া বাধা, তাহাতে আবার সুলের শালা জড়ানো । কানে নংপশিকলাত 

বন্ধন নিখল তালপতের কর্ণাক্রণ--বঙ্গবারাঙ্নাদের এই বেশ কাহার না যব বরণ কয়ে 

চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতাব কর্ণকৃষণের কথা পবনদৃতর-রচিতা ধোরীও 
বলিয়াছেন; ‘রসময় স্বন্মদেশে' নৃতন চক্্রকলার মত কোমল তালীপত্র হ্রাহ্ণণ-মহিলাদের 








৫৫৬. বাঙালীর ইতিহাস - 


হাক কিরাত গান 
শী্া্নাহ চিৱমেষ চক বে: 
ক্ষ আহ চন্দন, গলা সুতার ছা, সী পা ্ানত শিরোবসন, অনাবৃত বাহমূল, বধ অণক-পরসাধন, 
বণ নেন “এও কচির” দবাদতোর নত ভান -_ ইহাই হইতেছে গৌফ়ানানের বেছ। 
একদিকে এই নগরবালিনীদের চিত্র, অন্তদিকে সৱল স্থভাবহন্দর পল্লীবাসিনী 
নাও পরীবাপিনী। নারীর চি আছে।  পল্ী অঞ্চলের লোকেরা নগন্নবাসিনী 
ৰিলাসিনীদেৱ বেশভৃষা চালচলন পদ্ধান্দ করিত না। কবি গোবধলাচাধ 
বলিতেছেন, 


ভুনা বিখেছি চৱণোঁ পরিহর সাবি নিখিজন!খরধচা রখ । 
ইহ জাকনীতি পরীপতিঃ কটাক্ষেপি দগুরতি ॥ 
সখি, সোজা পা ফেলি চল, নাপরাচার সং ॥ একটু কটাপ্ষপাত কৰিলেও 
এখানে পল্লীপতি ( আ্রামপতি ) ডাকিনী বলির বণ দেন। 
পদ্নী-দন্দরীদের প্রসাধন-অলংকবণের কথা বলিয়াছেন কৰি চ্রচঙ্জ ই 
ভালে কম্ছলিন্রসপুকিরণল্পর্নী নালা দুরে) 
কোর পলাটুফেসিলফলোক্ংসম্চ ক/তিখি 
য় প্িলপললধািহবগন্দ্ স্বতাৰাদয়ং 
শান হ্রঘভানাগবধূব্ত বেশ: 
কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইনুকিরপ্প্ী শাদ। প্রালেছ বালা, কানে কটি 
হরীঠাক্ছলেছ কর্ণাকরণ, দ্িষ্ঠকেশ কবরীতে তিলপ্পৰ--অনাগর ( অর্থাৎ, পল্লীবাসী ) 
বলের এই বেশ স্বভাবতই পথিকের খতি করিয়া গানে । 
সাধারণ পদ্মী ও নগরধাসী দির গুহসথ মেয়েরা পৃহকর্মাদি তো করিতেনই, মাঠে-খাটেও 
ভাছাদের bi হইত লগারজ্জীবন নিবাছের জন্তা, হাটৰাজাৱেও খাইতে হইত, সও! 
করিতে হইত, খনার স্বামীপুত্বন্থাপরিজজনদের পরিচ্াও করিতে হইত। 
কর্বান্ত মেয়েদের একটি হুন্দর বন্ধন, কাব্যময় ডিম্ব আঁকিয়াছেন কৰি শরণ । 




















দৈনন্দিন জীবন ৫৫৭ 
বিদয়সেনের দেওপাড়া-প্রশত্তিতে নান! প্রকার ক্ষৌসবস্থের একটু ইদ্দিত আছে 
- ভৃতীর নিগ্রহপালের আ'নগাছি-লিপিতে পড়িতেছি, বনত্যতিখচিত অংস্তক বানের কথা। 
স্থন্থ কাপাস ও রেশম বস্বের কথা তো নানাস্থত্রেই পাওয়া বাইতেছে । ইহা কিছু ব্াশ্চধ্ও 
নয়। বাংলাদেশ শে নানাপ্রকাব স্থন্ম বন্দরের জক ভারতবর্ষ ও স্থারতবর্ধের বাহিরে 
স্বনিখ্যাত ছিল, '/কথ! কৌটিল্যের স্র্থপান্থ ও গ্রীক পেবিছ্রাস-প্রশ্থ হইতে আর্ত করিয়া 
“আরব বনিক সুলেমান ( নবম শতক ), ভিনিসির মার্কো পোলো ( ত্রয়োদশ শতক ), জীন 
পরিব্রাজক মা-হঘান ( পৰ্চদশ পতক ) পৰন্ত সকলেই বলিয়া গিয়াছেন। বস্থত, অষ্টাদশ 
শতক পদম্ভ এই খ্যাতি স্পক্ষুর ছিল। চতুর্দশ শতকে ভীরকূক্তি বা তিরহাতবানী কবি- 
শেখঝাচা্, স্যোতিরীশ্বর নানাপ্রিকারেত পট্রারধনের মধ্যে বাংলাদেশের মেঘ-উদধখর, 
গঙ্গাসাগর, গাঙ্গোর, লক্ষ্মীৰিলাস, ছাববাসিনী, এবং শিল্হটী পদ্থাস্থরের উল্লেখ 
করিয়াছেন ॥ এ-গুলি বোধ হয় সমস্ত ক্থলংরুত প্্জ । কাবাণ ইহার পরই দ্যাতিবীশ্বক 
বলিতেছেন নিক বঙ্গাল বের কথ্া। কিন্তু কষৌম' ঝা! 'কৌবের', “হকুল' বা 'পঞজণ 
বু, অলংকৃত পবন বা ক্ার্পাস বন বাছাই হউক, লাখাবণ দকিছ লোকদের এ-সব বঙ্গ 
পরিযাধ যোগ ও সংগতি কিছুই ছিল না; তাহাদের ভাগো ছুটিত মোটা নিন্ধৃধিণ জার্পাস 
বঙ্গ মার। এবং অধিকাংশ শ্েয়েই তাহা হিস ও ্ীর্ণ। অস্ধত কবি বার এষা, আরও 
একজন অজ্ঞাতনামা কবি খা্জালীব হারিক্রোর ছে ছবি সআমাদের জন্য বাধিয়া গিয়াছেন, 
তাহার অগ্যতম প্রধান উপকরণ “সছুটিত' জীর্ণ বস্থ । এই তুইটি প্লোকই সহুক্ষিকর্ণায়ূত হটতে 
এই গ্রস্থেরই পশলা খন প্রসন্দে উদ্ধার কৰিঘাছ্ি ; বাহুলাভয়ে এখানে গু তাহার উল্লেখ 
রাদিধা। যাইতেছি মাত্র । পম কার্পাস বস শুধু মেয়েবাই বোধ হয় পরিতেন; অনেকে 
নিজেমাই দে সে কাপকের পুতা কাটিতবা পাক্গাইড়া লইতেন, বিশেষভাবে নিধন হ্ৰাহ্ষণপৃহেৰ 

নাৰীবা, তাহাৰ প্রমাণ পাপা বাজ কৰি শুভাংকেৰ নিয়োস্ধত বাদপ্রশন্ধি ্লোকটিতে) 

কার্পাদারি প্রচরনিতিতা নিধ ৰলোতিরাখাং 
* দাং খাতা প্রবিতততী শান বনু: । 







তপৰ দৰি লোতিৱদিশের কষ্টকাহত কার পরা কাস বীর দ্বারা আকাশ 
ছিল, (হে মহারানদ ), এখন কনার কপার সেখানকার সৌধাবলীর বিশ্র্ণ পানে 
মুধতীদের সরীডাবুদ্ধে ছিত্রহারের মুক্াসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পে 








© 


৫৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


পাইতেছি এবং দেএপাড়া-প্রশন্জিতেই শুনিতেছি, রাজবাড়ীর তৃত্যোর স্বীরাঞ নাকি হার, 
কর্ণাঙ্গরী, মালা, মল এবং স্থবর্ণবলঘ্ন ইত্যাদি পরিতেন, মুলাবান্‌ পাখরের তৈরী ফুল 
ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেল। মুক্তাখচিত হার পরিতেন রা 
পরিবারের মেয়ের! (নৈহাটি-লিশি )। রাষচরিতে পড়া যায, 
হীরাখচিত নান! স্বন্দর অলঙ্কার এবং রাচিত ঘুঙ বের কথা, মৃক্তা, মরকত, নীলকাস্তমনি, 
চুৰী প্রস্ততি বন্তাদি বাবহারের কথ! । আব সোনা এ কপার গহনা তো ছিলই । বলা 
বাছলা, এই সব অলংকরণ-বিলাস ছিল সাধারণ মধাবিত্ত ও দৱিজ গৃহস্থদের নাগালের 
বাহিরে; বড় জোর শদ্খবলর, কচি তালপাতাধ কর্ণাভরণ, এবং কুলের মালাতেই 
ভাহাদের সন্ধট খাকিতে হইত। দেঞপাড়া-প্রশন্িততে কৰি উনাপতি-ধর বলিতেছেন, 
শল্লীবালী নিধন ত্রান্থণ বমণীরা বাজ্গার ক্রপার নগরে আসিয়া বহুবিভবশালিনী হইলেও 
তাহার মুক্তা ও কার্পাসবীজে, মরকত ও শাকপাতার, কূপ! ও লাউফুলে, রপ্ত ও পাকা 
ডালিমের বীজে, সোনা ও কুমড়া ফুলে পার্থক্য যে কি তাহা জানিতেন না! 

উচ্চকোটিস্তরে বিবাহোপলক্ষে কল্পাকে কি ভাবে সক্ষিত ও '্সলংরুত করা হইত, 
তাহার কিছু বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। প্রসঙ্গত উৎসব-সঙ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া 
থায়। প্রথমেই কুলাচার অগ্রসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃছিনীর! মঙ্গলগীত গাছিতে 
গাহিতে কক্তাকে স্থান করাইতেন এব" পরে শুক পট্টবন্থ পরাইতেন। তারপর সীব! 
দময়স্বীকে কপালে পাইলেন মন:শিলার তিলক, সোনার টীপ, কাজল আকিয! দিলেন 
চোখে, কর্ণযুগলে পরাইলেন ছইটি মশিকুণ্ডল, ঠোটে আল্তা, কণে সাতলহৰ মুক্তার মালা, 
ছুই হাতে শঙ্খ ও শবরণবলয, চরণে আল্তা । বিবাহের মাক্গলিকাহষঠানে অভান্ডা অম্গঃপুরিকাবা 
শ্বী-খাচারগুলি পালন করিতেন, আব পুরুষের! ও প্রাহ্মণেরা বেদোক্ত স্মত্যুজ কাধ গুলি 
সম্পাদন করিতেন । বিবাহ-স্বানে আলপনা স্বাকা হইত এবং কাজটি করিতেন মেয়ের! । 
শিল্পীরা লানাপ্রকার রহিত কাপড় দিয়া তৈরী ফুলে নগরের পথ-ঘাট সাঙ্গাইতেন, বাড়ীর 
দেয়ালে নানা ছবি আকিতেন। নানা প্রকার বাস্কের মধ্যে ধাশি, বীণা, করাল, স্দ্গ ছিল 
প্রধান। বরঘাআকালে নগরীর নারীরা বরকে দেখিবার জন্য বাজপখের পাশে আসিয়া 
সবড়াইচ্ছেন। ঙ্গলাহ্ষ্ঠান উপলক্ষে গৃহতোরণের দুইপাশে কদলীন্স্থ রোপণ করা হইত; 
বাসর ঘরে ( কৌতুকগৃহে) ) আজিকার মতন তখনও চুরী করিয়া চুপি দেওয়া এবং আড়ি- 
পাতা হইত (সকৌতুকাগারমগাত, পুতস্িভিং সহশব রন্ধোকতমীক্ষিতুংততঃ। শখাত, 
সহন্রাক্ষতক্কয়মিত্রতাং অধিষ্ঠিত বত, খলু জিক্কুনামুনা-॥ ); এবং ববকল্মার 


অলংকরণ 


বাধা হইত । বরযাত্রীদের 








নল-দমযস্থ্ীর বিবাহ বরণনা-সাক্স্যে দনে হয়, বিঝাহেক পরও বব  বরষাত্রীরা। বিবাহি-বাড়িতে 
৪1৫ দিন বাস করিতেন। সেই কষেকদিন বরষাত্রীৰ! বারকন্দররী বা! বাররাযাদের 
সক্ষলাভ করিতে কু$ বোৰ কৰিতেন না! বন্ধত, সৌনীন উত্তরে যুবকদের মধ্য 
বারবামাসঙ্গ বোধ হয় খুব দোষের বলিয়া গশা হইত না) 3 
বগন-কৃষণ-প্রসাধন-মলংকার প্রস্ততি সঙ্বন্ধে লালা টুক্রাটাকৃর! খবর নানাদিক 
হইতে পায়) খান্ছ। ভৰতমুনি তাহাৰ নাটাশাস্তে (স্াস্থমানিক তৃতীয় শতক ) 
বলিতেছেন, “গৌড্ধীনামলকপ্রায়ং লশিখাপাশবেশিকম+_ন্দর্থাৎ গৌড়ীয় লাবীদের মাধায় 
কুঞ্চিত কেশ, এবং তাহাদের চুলের বেদীর শেষাংশ থাক্ষিত শিখাত মত মুক্ত । রাজ্শেশৰ 
(নবম-দশম শতক ) তাহার কাবামীমা'সাগ্রশ্থে অঙ্-বঙধ-সরন্ধ-বরক্ষ-পুণ্ড, প্রভৃতি প্রাচাবাসীদের 
বেশ (বেষ) বৰ্ণনা উপলক্ষ্যে গৌড্-নাৰীৰ বেশের ( বেবের ) যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 
একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। 
প্রাচীন বাঙালীর দেহরর্ণ কিন্ধপ ছিল তাছার কিছুটা শাভাস পাওয়া বায় ভবত-নাটোর, 
নি্োদ্কৃত গোকটি হইতে । 
শক্াশ্চ মংনাপ্চৈর পঙ্জাধা। খা; 
আছেন গোৱা: ক্যা উত্তৱাৎ ছে তি 
পাঞ্চালা; পূরলেনাষ্চ ছা তৈৰোচনাখখা: 
আঅগ-জকলিঙ্গান গানা কা ২3 8 
(নিচের) শক-বন-পজ ধান লাতৃতি দে সখ ( পাঞপারী ) উন গেশধাসী 
তাহাদের জের বর্ণ করিতে হইবে সাধারপত্ড খৌদ। শঙ্গাপ, পুরগেন, উঠ, মগধ 
এবং আগগ-বঙ্গ-কলিঙগবাসীতের বর্ণ করিতে হইবে সাম। 
যাজশেখরও বলিতেছেন, "তত্র পৌরন্ত্যানাং ( প্রাচ্যবাসীদের ) শ্রামে৷ বর্ণ, দাক্ষিণাত্যানাং 
রুষণ, পাশ্চাত্যানাং পা উদীচ্যানাং গৌক, মঙানেশ্রালাৎ কু স্ানো গৌরশ্চ ॥, 
দেহও থে স্রাৰবর্ণ, বাঙ্গশেখরের এই উক্তি আাগেই উল্লেখ করিয়াছি । 
অগ্চহও তিনি বলিতেছেন, 
কাজু খৌীনাং হরাবৈ ছাই) 
} হীরা ৰহঃ পৌসপানঙ্গ হপ্ত ৰকতি ।। 
এই সব উক্ধি হইতে স্পষ্টই বৃষ! যায, গৌড্বাসীদের তথা প্রাচাবাসীদের সাধারণত 
ছিল খ্বাম, তবে রাঙ্গপরিবার এবং অন্তাক্ত অভিঙ্গাত পরিবারের 
- ত হত সাঁচ তিক মাছকে সিহেন কি 205 






















৫৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রাচীন বাষ্জালী সমাজের নানা কামবাসনা এ ব্যসনের কথা নানা প্রসঙ্গে বর্তমান এ অনার 
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখানে সপ্ত সা এক্স করিয়া সার সংকলন কর অঙ্থচিত 
হইবেনা ৷ আীইীয তৃতীয়-চতুর্খ শতক হইতেই বাংলাদেশ স্ব্জংশে 
হইলেও উ্তৱ-ভারতীত সরাগৰী ধনতঙ্রের পন্থসু হইয়াছিল এবং 
স্টত্রর-ভাৱতের নাগব-সভ্যতাৰ স্পর্নও তাহার অঙ্গে লাগিয়াছিল। নাহস্রাযনীয় নাগরাদর্শ 
বাংলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল। গৌডের যুবক-মূবতীদের কামনীলার 
কথা, ভাহাদের বাসনা ও বাসনের কথা এবং গৌষ্ট-বঞ্ছের বাঙ্গান্চপুরের 
অহিলাবা থে নিল'ক্ষভাবে গণ, ঝাকর্মচারী ও জাস-ভৃতাদের সঙ্গ 
কাম-সভষঞ্ছে লিগ হইতেল তাহাৰ বিবরণ বাংক্গাহনই সাদিয়া গিয়াছেন। 
সে-বিববণ পড়িলে মলে বছ, ভিন্প্রদেনীা গৌড-বজ্ের দু -ুব্ীদের এই ধরনের 
কামবালনা ন বাসনকে খুব সুনছবে দেখিতেন লা। স্থতিকার বৃহস্পতির কয়েকটি শ্লোক 
দেষলঙটের শ্ৃতিচঙ্গিকা-গ্রনে ও ভট নীলকাঠের ন্যবহাগ-মদখ-গ্রন্ধে উক্ত হইয়াছে তাহা 
হইতে জানা খায়, বৃহস্পতি দুই কারণে বাঙালী দ্বদ্নর্ণের লোকদের নিন্দা রবিযাছেন) 
প্রথম কারণ, কাৱাদেৰ সংস্থ ভক্ষণ ও দি কারণ, ভাহাদের সমান্ের নারীরা 
ছুনীতিপৰাঘণ। ! শুধু বাহস্রায়নের কালেই নহ, তাহার পরেও প্রাচীন বাষ্জালী বোৰ হয় 
ফাম-বাসলায় সংবম অভ্যাসে স্মভ্যন্ত হয় নাই। শোৱীর পৰনদুতেও দেখতেছি, কাম- 
চবিতার্খতার 'অবাধলীলা কৰি সোহসাহে এব. সাদরে বিবৃত করিয়াছেন। পবনদূত 
এখং. বামচৰিত উতর কাঝোই, দে-ডানে সহানন্দিনীদের উচ্ছ্বসিত জতিগাল 
এবং তাহাদের বিলাসনীলা বর্ন) করা হইঘাডে, তাহাতে মনে হয়, নাগব-সমাজের সমু 
উরে ইহাদের আকর্ষণ এ প্রভাব স্বল্প ছিল |, এবং ই! নাগৰু সমাজের বিশেষ নী 
দ্ঙ্ বলি বিবেচিত হইতেন। র্‌ iat 
বেশবলেনের ইদিলপুর-লিপি 5. বিশবত্পসেনের সাহিতা-পরিযন-লিপিতে আছে, 
নপুৱ-ঝংকারে সভা ও আমোদন্বহশুলি পরিপুরিত 
বিভ্তধান্‌ সমাজে এই লন্দিনীগের বিশেষ এন 


সাবি 


থানা ও বাদন 
রাগ 






















দৈনন্দিন জীবন ৫৬১ 
হন, ভাহ। হইলে সেই দাসী প্রত্যেকের সংশাহুদারী পর পর প্রত্যেকের অধিকারে 
খাকিবেন। 

এর উপর ছিল আবার দেবদালী প্রথা । বাংলাদেশে এই প্রথার প্রথম উল্লেখ 
অষ্টম শতকে, এবং তাহা কল্হনের বাঙ্গতরঙ্গিনী-গ্রস্থে নর্তকী কমলা-প্রসঙ্গে । কমলা 
ছিলেন পুগু.ব্ধনের কোনো মন্দিরের প্রধানা দেবদানী, নৃত্যগীতবান্কে স্বনিপুণা, বিবিধ 
কলা কলাবতী ৷ দেবদাসীরা সাধারণত প্রায় সকলেই নানা কলানিপুপা হইতেন ; কমলা 
আবার গ্ঠাহাদ্দের মধ্যে ছিলেন আরও উদ্চন্তরের। কিন্ত তাহা হইলেও দেবদাসীরা! 
বিত্তবান এ প্রভাবশালী সমাজের কামবাসনা পরিপুরণের সঙ্গিনী হইতেন, সন্দেহ নাই, এবং 
এই হিসাবে বারঝাসাদের সঙ্গে হাঙর পার্থকা বিশেষ কিছু ছিলনা । ব্ামচরিত-কাবো তো 
ইহাদের স্পষ্টত দেব-বারবনিতাই বলা হইয়াছে; পবনদূতে বল! হইয়াছে বারবামা। কল্হনের 
্থদীর্গ কমলা-কাহিনী প্রসঞ্ষে সমসামধিক বাংলার দেবদাসীদের জীবনধাত্রা এবং সমাজের 
উদ্চকোটির লোকদের নৈতিক আদর্শ, বাসনা এ ব্যসনের ঘোটাসুি একটু পিচ পাওয়া 
যাঘ। কিন্ত পাল-আমলে এই প্রথা খুব বিস্তৃত ছিলনা; পরে দ্দিণী প্রভাব  সংস্পর্শের 
ফলে ক্রমশ দেবদাসী প্রথ| দেশে বিদ্বার লাভ কনে এবং লেন-বর্ধণ আমলে দেবদাসীরা 
সমাজের উচ্চপ্তরের মন ও করনা, কামনা ও বাসনাকে একাস্থ ভাবে অধিকার করিয়া 
বসেন।  বিজ্য়সেনের দেপপাড়া-প্রশপ্তি এবং ভট্টতবদেবের লিশিতে যে-ভাবে ইহাদের 
বিলাসলাস্্র ও সৌন্দ্পীলা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রশস্তিকাবেরা যে-ভাবে ইহাদের উপর 
কবিকল্নান হুনির্বাচিত স্কপকালংকার বণ করিঘাছেন তাহাতে এ-সথদ্ধে সংশয়ের আর 
কিছু নাই। খোয়ী কৰি ইহাদের আখ্যা দিতেছেন বাববামা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, 
ইহাদের দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মী যেন স্বয়ং সুপ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন ঠাহার পতি 
“মূরারীর পাশে। তিনিই ইন্দিত করিতেছেন, সেন-বংপীয় বাঙ্াদের পাশে সর্বদা! স্বভাবত্ন্দরী 
ol অবস্থান করিতেন, মনে হইত হেন মুরারীর পাশে লক্ষ্মী। 'আর, ভবদেব-ট 
 বিু্িবে উৎসর্গীকত শত গেৰদাসীযা দেন কামনেৰতাকে পুনঞ্চচ্ষীৰিত 
করিয়াছেন, তাহাৰা মেন কামাতুর জনের কারাগৃহ, ঘেন সঙ্গীত, লাস্ত এবং সৌন্দধের 
সভামন্দির! = 
অথচ, অন্ঞদিকে সমলামহ্বিক ব্ৰাহ্মণ্য স্বতি-গ্রন্থাদি পড়িলে যনে হয়, সমাজের 
নৈতিকাদৰ্শ উচ্চে তুলিয়া ধরিবার জন্য চেষ্টার ক্রি ছিলনা) ত্রান্ধণ্য লেখকেরা এবং সমাজের 
৪ 






০ নেতারা সকল প্রকার এবং সংঘমশাসনবিহীন বাহীন কাম- 
3. আাঙ্গণাব্ণ বাসনাৰ বিকদ্ধে লিঙ্ছদের ক& ও লেখনী নিয়োগ করিয়াছিলেন। 
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ই ও সাঘমের, জী, লতা ও উন্াধের, দয়া, জান ও ক্ষমার । প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রন্থে 
সংগ্রকারের ভুরি, কামাতুবতা, সপ্তাসক্তি, চৌধ এবং পরনাবী এ পরপুকগমনের নিন্দা 
কর! হইগাছে, এবং এই সব ক্মপরাণে জন্ত সবোক্ধ দের এবং প্রাথশ্চিত্তের বিধান দেয়া 
হইয়াছে। সঙ্গে সক্ষে অন্লীলন করিতে বল! হইস্বাছে লতা, দান, শুচিতা, দয়া এবং সংঘম 
প্রভৃতি গুণের । 
আংশিকত এই ধরনের সালশপ্রচাবের ফলে, আছশিকত বৃহত্তর পর্নীসমাছের 
ধনোহপাদন বাবস্থা ও সামাজিক জীবন-বিগ্লাসের ফলে সাধারণ ভাবে প্রাচীন বাঙালী 
জীবনের ভারসাা নষ্ট হইতে পারে নাই | ঘে-সব বিলাস-ব্যসন ও অসংবত কামনা-যাসনার 
কথা একটু আগে বলিযাছি, তাহা সাধাবণত নাগৱ-সমাজের মখোই সীমাবদ্ধ ছিল। 
পর্লীবাসীবা এই সব নাগরাচার পছন্দ করিতেন না, এবং ইহাদের বিরুদ্ধে 
পরীপত্িদের দৃষ্টি সাজা গ্রত ছিল। গোবর্ধনাভার্ষের একটি গ্নোকে তাহার 
আভাস আগেই আমরা পাষ্ট্রাছি। বৃহত্তর পর্নীসমাজ্দে জীবনের একটি সবল শান সহজ 
আদর্শ ছিল সক্রিয়, এবং সমদামদ্িক কালের এই আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছেন কৰি শুভাংঙ । 
বিৰযপতিযপূত্ধ খেনুক্ষিণ ৰ পূতং 
কাত লীন লী বহি 
[লাবল্ত  ্াধা নাতিশেী সপধ্যাৰ 
তি হতিমনেন ধাকিতং লঃ কলেন ॥ 
[পাতি ( অধ্যৎ, স্থানীয় শাসন) লোক্ৱীল, দেখা পৃ পি নিল নি 
ক্ষেত্রে উপযুক্ত চান হয, অন্িবি-প্িচ্্ গৃহিণী কৰনও কাত হল্‌ লা।_এই দৰ দল 
দারা ইহার পুশ্য (বা সুতি) ব্বানযদের নিকট বাত হইয়াছে। 
ইহাই ছিল পললীবাসী কুিনির্ভর প্রাচীন বাঙালী সমান্দের মধ্যবিত্ত লোকদের দ্বীযনাদর্শ । 
এই সমাজের সুখ-স্বাজ্ছন্দোব“আদর্ণের ইদ্দিত প্রারুতপৈঙ্গলের ছুই একটি পদেও পাওয়া খায় | 
পুন পৰিত বা ধা ভক্তি কৃটুৰবিণি হন্ধঘণ।।- 


পীর নান 


হাক কাস তিচ্ষগশা কো কর বন্দর সগ বপা ॥ ৮০ 
আআ এ বন, শী টিনা শি, হকের ময় কাসণ-এই সব 
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নাই, নিতাই উপবাস, আধচ ব্যাঙের সাসার বাড়িযাই চলিরাছে', “ক্ষধায় শিল্পুদের চোখ ও 
পেট বলিয়া গিয়াছে, তাহাদের দেহ শবের মত লীগ', “ভাঙা কলসীতে এক ফোট! মাত্র নল 
দরে, ‘পরনিধানে রণ ছিন্ ব্য, সেলাই করিবার মত স্থড৪ নাই ঘরে, “ভাঙা কুড়েগবের খুটি 
নড়িতেছে, চাল উড়িতেছে, মাটির চেম্বাল গলিয়া পড়িতেছে'--এই সব ছবি সনসামরিক 
সাহিতো দুর্ণভ নয়। নানা প্রসঙ্গে এই ধরনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিফাছি॥ এখানে 
আর তাহার পুনকুজেখ করিধা লাভ নাউ । 
দাৰিজ্রাভিশাপক্লষ্ট নিবানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ বোশ হয ছিল গ্রামের বিচি 
সম্পন্ন গৃহস্থ-বান্ধীর পাৰণ ব্রত, সম্পন্রতর গৃতের পু্ছ-উৎসব, এবা, দির স্তরের লালা 
আদিম কৌমগত যৌখ নৃত্য, গীত ও পৃজ্গা। এই সব আশয় করিছাই মাঝে মাঝে তাহারা 
তাহাদের দৈনন্দিন দবিষ্রা দুঃখ মূহ়্ের জন্য কলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন । 
দশম-একাদশ-শতকের বাঙালীর নান! টুক্রাটাক্রা জীবনচিত্র কল্পনা ্বাকিয়া তোলা 
ধায় বাঙালী কবিকুলরচিত সক্কিক্াস্মতরত নানা প্রবীণ প্কঞ্জলি হইতে । বর্ধাঘ় গ্রামা 
রুষকমুবকের স্বখন্প্র আবাকিয়াছেন কবি হোগেস্থর ১ হেষস্ছে বাংলার গ্রাথাকলের শোভা ও 
রদোদয, মধ্যাহ্ছ এ সন্ধা, বাংলার তাহা, বাংলার ধর্কর্ম--বিশেষভাবে নিৰ ও গৌরী 
কল্পনা, সাধারণ মানুষের প্রেম, হুখ-ছুঃগ, দাতা, স্ধতুচর্দা, বৃদ্ধ, শোধ, কীতি প্রতৃত্তি সদ্ধে 
নানা গ্লোক সহুক্ধিকর্ণামৃতের ইতত্তত বিক্ষিপ্ত । কিছু কিছু বর্তমান গুশ্বে নানা প্রসঙ্গে নানা 
অধ্যায়ে উদ্ধার করিয়াছি; সব উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বাংলার জনসাধারণের যে-সব চিত্র 
এই গ্লোকগুলিতে কুটিয়া উঠিযাছে তাহা ছে শুধু হুনদর, বাম এবং কাব্যময় তাহাই লঘ। 
অর, অন্য উপাদান, অব্য সাক্ষাপ্রমাণে তাহা দূর্লভ । কিন্ত, বাঙালী ইতিছাসিকনের দি 
আজও এই সব সমসামন্িক জীবন-সাক্ষোর প্রতি আক হয় নাই ! ৮ 
_ াকীতির ক্মনেকগুলি সীতেগ বাঙালীর সমপাম্িক গাৰ্যস্থা-জীবনেত চিত ীগোচর । 
দেশে চোর-ডাকাতের উপস্ব বোধ হয় বেশ ছিল, শক্ত প্রহরীর প্রয়োজন হইত, দবঙ্গাথ 
তাল লাগাইতে হইত । কাছ পাদ বলিতেছেন, 
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রন ধের কোনেই ॥ ছে নতি, শোনো, কানেট অধ রাত্রে চোরে লইয়া 
শেল খা পড়িল ঘুহাইযা, বি স্থাছে জানিয়া, কানেট নিল চোতে, কোথায় 
না ্াবা তাহা হাৰিবে ৷ ( কাৰে গন কানে পরিযাই ঘরের বে) পড়িয়া 
ছিল সুমাইয়া, মানাহাতর চোত আসিয়া খহলাটি চুদি করিয়া লইয়া গেল। সবুর 
তখনও ঘুমে । কিন্তু ভয়ে ভয়ে জানি! বসিয়া আছে বৌ|। মনে বড় ভয় ও 
ভাবনা । চোৱের ভয় একদিকে, ্তদিকে খতনাটি চুরি নি্া্ছে_লক্। ও 
অর্থও ছুই । কাত কাছে চাছিলেই ক! গহনা আত পাওয়া ঘাইৰে 1). 
এই ফীতটির মধো ঘরের বৌ-এন একটু চঞ্চল চরিত্রের ইজিতও যে নাই, এমন নয় । ভয় ও 
লচ্ষা কতকটা সেই জন; স্বশ্তৱ কি বলিবেন, এই ভাবনা! এই গীতে একটু পরেই 
_ আছে. বৌটির এতই ভয়,ফ্চে রবিনের বেল! কাকের ভয়েই চীংকার করি ওঠে, অথচ রাত্রি 
হইলেই কোথায় থে চলিয়া খায়! 
দিবস বড়ি কাম জনে সঙ 
হি তাইলে কান জান ॥ 
__ আই পদটিতে অসতী হলবধূ সন্ধে সভাবত-প্রচলিত একটি উক্কিব প্রতিধ্বনি অত্যন্ত হ্প । 
তখনকার দিনেও গৃহকর্তী ও গৃহকর্জীর একত্র বসিয়া খাওয়া নিন্দনীয় ছিল, দেশাচারে 
সিদ্ধ ছিল। দোহাকোৰে আছে, 
A ০... অই লই িনীএি জহি ৰেসহি অবিসার। 
বিবাহে বরপক্ষ কতৃক শৌতুক-গ্রহণের কথা আগেই বলিযাছি। দৌতুকের লোভে 
অনেকেই নিয় দাতের ভিতর হইতে কন্তাগ্রহণেও ক্মাপন্তি করিতেন না। 
দোহাকোদে একটি অর্থবহ দোহা আাছে। পরনারীতে আসক্ত পুরুষদের দোহাকার 
| উপদেশ দিতেছেন, -.. 
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শবরদের সঙবন্ধে নানা অধ্যায়ে নানা প্রসঙ্গে নালা কথ! বলা হইযাছে। চৰীলীতির 
"_ একাধিক গীতে ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সদ্ধন্ধে অনেক তথ্য জানা মাহ্ব। ইহাৰ! বাস 
করিতেন বড় বড় পাহাড়ের হুউচ্চ শিখরচুড়ায় ( বরগিবিসিহর উক্ত ঙগ মুণি সবরে' জহি 
কিন বাস--কাহ্ন,পাদ )। ধর্মকর্ম-অধ্যায়ে পর্ণশবনীর খ্যান-প্রসঙ্গে শবরপাদের একটি গীত 
উদ্ধার করিয়াছি; এই গীতটিতে শবর-শবরীদের পাৰ্বত্য স্বীবন-বায্রার 
নয বন্দৰ বৰ্ণনা আছে। জনবসতি হইতে দূতে উচ্চ পৰ্বতে শবর-শবরীদের 
জীবনঘাত। বাস, শবরী গুঞার মালা পরেন গলায়, কটিতে জড়ান মন্ুরের পাখ, 
কানে পরেন কৃণ্ডল। উন্মত্ত শবর নেশার ঝেএকে শবরীকে দান কুলি 
তখন শৰরী তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার ঘর সাসলান.॥: কুঁড়ে ঘরে খাটিয়ার উপর 
ভাহাদের সুগশয়ন: সেই খাটিযায় নিবিড় তাহাদের মিলন। ত্তঙ্গুল (পান) আর = 
কপুর তাহাদের পূর্ববাগের উপাদান। শবধন্ লইয়া সীকার তাহাদের জীবিকা । এক 
একদিন শন বাগ করিয়া অনেকদূরে পাহাড়ের গুহার চলিয়া দান; পবন তখন এক! 
এক! তাহাকে খ্‌.জিয়া বেড়ান। এই শবরপাদেরই ( ইনি কি নিজেই শবর ছিলেন?) 
আর একটি গীত আছে শবরদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে, এ-চিতটি সুন্দর ও বস্তুময় । 
গত খপ তইল। গাড়ী হিতে কী । 
কে দযামান বালি জাগে উপাড়ী ॥ ৬... 
* ১০৮ 
জোর সে মোর ভইলা বাড়ী খসম সমতল । 
হুক এ সেৱে কপাহ কুটিল! ॥ 
কিনা পাকে যে পরশ বাজে! 3 
অন শৰৱে। কিন কেই বাহে তোলা ৷ ps 87 
গারপানে ছাইলারে দি চ্গালী॥ 
_ ভাঁহি তোলি শৰবো ডা কলা কাই শালী ॥ fe 
পাহাড়ের উপর্ব“জ্রা্র আকাশের গায়ে শবর-পবৰীর বাড়ী ;' বাড়ীর চারধারে কার্পাস 
গাছে দুল আছে। চিনা ধান (কাগনী খান) পাকিয়াছে, ক্মার শবব-শবরীদের 
জীবনে গিয়াছে । চারিদিকে শকুন আব শেষালের বড় উপত্রব ; ইহারা ক্ষেতে 
পড়িয়া পঞ্ শস্য নষ্ট করে; বাশের চাাৰীর বেড়া দিয়া সেই জন্য চিনা খানের ক্ষেত বন্ধা 


< 
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সাক্ষ্য বিদ্ধমান। বাংলাদেশের নান! গাগা এই ধরনের নিন্নছাতীয় যাযাবর নবনারী 
আছ্ও দেখা খায়; নৌকাই ইহাদের বাড়ীঘর, এবং ন্যাঙ্গও বাশের নান! জিনিব তৈরী 
করিয়া গ্রামে গ্রামে কিকু করা ইহাদের বাবলা । মংস্যদ্গীৰী, তত্ধবায, বুহরী, স্থহধর 
প্রভৃতি বুক্তির লোকদের সাক্ষাংও ভর্দাসীতিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাদের বিশেষ 
বিশেষ বৃত্তির টুক্রাটাক্র! হুবিও দুর্রিগোচর হয়। গজ নানাপ্রসক্গে সেসব উল্লেখ 
করিয়াছি একটি গীতে সখা ছুতোর সন্ধে বল! হই়াছে--“জো তরু ছেব তেব 
ন জানই”, বে গাছ ছেদন ও ভেঙনের কৌশল জানেনা । স্পষ্টতই বোকা যাইতেছে, 
এই ছুই কর্মেরই একটা বিশেষ কৌশল ছিল বাহ! সকলের আয় ছিল না। 
অন্ত বর্ণের ম্গারর ভোম-শবব-পুলিন্দ-নিধাদ-বেদে প্রস্ৃতিদেরই অন্ততম বৃত্তি 
ছিল সাপ-খেলানো, খাহবিষ্ঞার নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। সাপের উপঞরব খুবই 
ছিল মনসা-পুঙ্গাই তাহার অন্যতম সাক্ষা । বাজসভায় জাঙগ্গলিক বা! বিষবৈগ্ঞ অন্ততম 
যাদপুরুখ ছিলেন; আছ্ুলী সাপেরই অক্ক নাম। সাপের কামড়ে সবনেকেই প্রাণ 
দিতে হইত; সেই জন্য একা বা ৰিধবৈস্ৰের সমাজে একটা স্থান ছিল। হারাই 
ছিলেন সাপুড়ে।  উদাপতি-খরের একটি ্লোকে এই সাপ-খেলানোর হ্ন্দর বর্ণনা 
আছে। 
কজন নিরাংসি সমাদর ছেদন 
জরক্াক্গালিক ববাবনবিল্জাপবিষ্ঠ বজ: । 
শীল ন সা কিছলি ছাগু 
পাবি জানা শি ॥ 
ভাই জাঙ্গলিক (সাপুড়ে ), তোনার এই সাপগুলি ছোট ছোট ; তোমার দুখের ম$পড়া ধূলি 
ইহাদের হাখা সহি করি দিতেছে । এই রী সাপটি বোধ হয় জীর্ণ ( অর্থাৎ পরযীণ 
বাকি), কেননা তোমার মত গুলী ছারা পূর্ণ মাটিতে ধারন করিগাও ইহার মাথা নয়্ঙাৰ 
হইতেছে না ( অর্থাৎ নৰিত হইতেছে না )। 
গোবর্মন-স্মাচাদের একটি স্লোকে আছে, 


ছে সখি, সাপ খেলা দেখিতে দেখিতে তোমার চোখ বিশ্বে বিকধারিত হইর| সধুষতর। 
পাতে তব, কেন কুৰি পনেষ জীবনকে বিপনাপত কবিতা ভু ছু সা 
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Le 
বাধঙ্গায়ন তাহার কামস্থত্রে গৌড়ের নারীদের দৃহ্থভাবিনী, অজ্তৱাগবতী, এবং 
(কোমলাঙ্গী বলিয়া ( মৃদ্ধভাষিণোোহস্গরাগবতো। স্ুহ্াস্চগড়াঃ) ভৃতীয-চতুর্থ শতকে থে 
উক্দি কৰিয়া গিয়াছেন তাহা আজ মোটামুটি সত্য বলিলে ইতিহাসের অপলাপ করা 
হয় না। কিন্তু বাংস্যায়নের উক্তির ভিত প্রাচীন বাঙালী নারীর সমগ্র ছবিটি 
রি পাইতেছিন! ; সে-চিত্র ছুটাইা তুলিবার উপাদান তান্ত সবল 
fect এই অধ্যায়ে এবং অন্য প্রাচীন বাঙালী নারীর কোনে কোনে। দিক 
সঙ্গদ্ধে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে; ডাহাদের প্রসাধন- 
অলংকার, বিলাস-বাসন স্কন্ধে বর বাহ! জান! বায়, তাহা বলিযাছি। সভানন্দিনী-বাবরামা- 
দেবদামীদের সম্বন্ধে বলিয়াছি। শবরী-ডোত্বীদের জীবন-দাত্রার কিছু কিছু চিত্র ধরিতে 
চো! করিয়াছি; সম্পত্া। দরিতা ও সগাবিত্তা নারীংদর কথাও যেটুকু পাওয়া যায় বিশ্বাগগোগা 
সান্দ্ে, ততটুকু বলিয়াছি। তৰু, আরও দাহা বলিষার বাকী বহিষ্কা গেল তাহা না 
বলিলে উঈতিছালিকের কর্তব্য কনা। হইবেনা ; এই প্রসন্দে সে-কর্তবা পালন করা যাইতে 
পারে। 
গোডাতেই বল! চলে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজের গভীবে-শিক্ষিত নাগর-সমাজের কখা 
বলিতেছিনা-_সাজএ যে-সব আদর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান সক্রিয় প্রাচীন বাঙালী সমাজেও 
তাহাই ছিল; শে-সব সামাজিক নীতি ও অশ্তষ্ঠান পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ নারীরা 
দৈনন্দিন জীবনে ন্সাঙ্জ ও পালন করিব খাকেন, যে-সব সামাজিক বাসনা ও আদশ গোবণ 
করেন, প্রাচীন বাঙালী নারীদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই ছিল সক্রিয় । বাংলার লিশিমাল! 
ও সমসাময়িক সাহিতাই তাহার প্রমাণ । থে অসবর্ণ বিবাহ আজ বৃহত্তর হিন্দুসমাঙ্গে 
প্রচলিত এবং হুম নয়, অখচ মাঝে মাঝে তেমন হটিয়াও খাকে, এবং সমাজ ক্রমে 
সেই বিবাহ স্বীকার করিধাও লৱ, প্রাচীন বাংলাষও অবস্থাটা ঠিক তাহাই ছিল। 
দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকের বাঙালী বচিত স্বতিশাস্থগুলিতে অসবর্শ বিবাহের কোনো 
বিধান নাই, সবর্শে বিবাহই ছিল সাধারণ নিম, কিন্ত অসন বিবাহ যে প্রাচীন বাংলায় 
একেবারে অপ্রচলিত ছিলনা তাহার প্রমাণ সমতট-রাঙ্গ লোকনাথের মাতামহ পারশব 
কেশব । কেশবের লিতা ছিলেন ক্রাক্ষণ কিন্তু মাতা বোধ হয় ছিলেন শুত্রকন্তা ; কেশবের 
পারশক পরিচয়ের ইহাই কারণ। কিন্তু তাহাতে কেশবকে সমাজে কিছু হীনতা স্বীকার 
কৰিতে হয় নাই, তাহার কক্ক। গোত্রদেবী বা দৌহিত্র লোকনাধকে নয়। কিন্তু কেবল সপ্তম 
_ শতকেই বোধ হয় নয়, পরেও এই ধরনের অসবর্শ বিবাহ কিছু কিছু সংঘটিত হইত: 
নহিলে পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় স্ূলতান আলাল্‌উদ্‌-ীন বা যর সভাপত্তিত ও মন্ত্রী 
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বাঙালী বৃহস্পতি মিশ্র খে স্থতিগ্রশ্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ত্রাহ্ষণেষ্ঠ পক্ষে অন্ত 
নিন্নতর বর্ণ হইতে স্বী গ্রহণে কোনো বাধা নাই, এ-বিধান দিবার কোনো প্রছ্বোজজন 
হইত না। 

বাংলার পাল ও সেন-আমলের লিপিগুলি পড়িলে মনে হয় লক্ষ্মীর মত কল্যাধী, 
বসুধার মত সর্ব-সহা, স্বামীর্রতনিরতা নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালী নারীর চিন্তাদর্শ , এবং 
বিশ্বন্তা, সন্ধদয়া, বন্ধুসমা এবং স্ব, শাস্তি ও স্থানন্দের উৎসন্বরূপ! শ্রী হওয়াই ছিল 
তাহাদের একান্ত কামনা ৷ স্বামীর ইচ্ছাস্বরপিনী হওয়াই তাহাদের বাসনা, এবং 
শামুক যেমন প্রসব কবে মুক্তা তেমনই মুক্রাব্ব্ূপ বীর ও গুণী পুত্রের প্রসবিনী হওয়াই 
সকল বাসনার চরম বাসনা ॥ বন্ধয। নারীর জীবন কেহই কামনা করিতেন ন!। লিলির 
পর লিপিতে এই সব কামনা, বাসনা ও আদর্শ নানা প্রসঙ্গে বারবার ব্যক্ত হইয়াছে। 
উদ্জকোটি শিক্ষিত সমাছে মাতা ও পত্নীর সন্মান ও মর্চাদা এই জন্কাই বেশ উচ্চই ছিল, 
সন্দেহ নাই। লিপিগুলিতে উতরেবই লঙদ্ধ ও সসন্থান উল্লেখ তাহাব সাক্ষ্য, কোনে 
কোনো রাহ্বকার্ণে রাল্জীক ক্মহাযোদন গ্রহণ তাহার অন্যতম সাক্চ্য । 

লমসাময়িক নারীস্বীবনের আরশ ও কামনা লিপিমালায় আরও স্বস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে 

রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক বিচিত্র নারীচরিত্রের সঙ্ছে সমসাময়িক নারীদের তুলনায় 
এবং প্রাসঙিক উল্লেখের ভিতর দিয়া । ধর্মশালের মাতা! দেন্দদেৰীর তুলনা করা হইয়াছে 
চক্দ্দেবতার পন্থী বোহিলী, শরিপত্থী স্বাহা, শিবপত্থী সানী, কুবেবপন্থী ভত্রা, ইন্পত্থী 
পৌলোমী এবং বিষ্ণুপত্্ী লক্ষ্মীর সঙ্গে । প্রীচন্রের পন্থী প্রকাঞ্চনার তুলনা. কর! হইয়াছে 
শচী, গৌৰী এবং জর সঙ্গে । ধবলখোষের পন্থী সন্তাব| তুলিত! হইয়াছেন ভবানী, সীত! 
এবং বিষ্ণুদধায়! পল্যা, এবং বিজ্ধয়সেন-মহিনী বিলাসদেবী লক্ষ্মী এবং গৌরীর সঙ্গে । 
সমসামরিক কামক্প-শাসনাবনীতেও এই ধনের তুলনাগত উল্লেখ স্তপ্রচুর। 

সাতার কামন! ছিল সুত্র নিঙ্কলঙ্ধ আর্শন সন্থানের জননী হওয়া; পরসবাবস্থায় 


ক্রামনাঙ্ষপ সন্তান জন্সলাত কবে এই বিশ্বাস৪ জননীর মধ্যে সক্রিয় ছিল) শ্রীচজের 


রামপাল-লিপিতে স্ববর্ণচজ্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি অন্দর ইঙ্গিত আছে। প্রদ্থতির 
স্বাভাবিক প্রবণতাস্ুবারী স্ববর্শচঙ্ছের সাতার ইচ্ছা! হইয়াছিল শুর্লপক্ষে নবোদিত চক্রের 
পূর্ণ ব্যাসবেখা দেখিবার ; তাহার সে-ইচ্ছা পূরণ হওয়া তিনি সোনার মত উজল অর্থাৎ 
হবি একটি চক্র (থতনত পু) ছানা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে 
সাধারণ লোকদের মধ্যে এবিস্বাস আজও সক্রিয় ছে, তকরপঞ্ষের গোড়ার দিকে নবোদিত 
চন্দের পূর্ণ গোলকবেণ প্রত্যক্ষ কৰিলে প্রস্থতি চন্দ্রের মত ক্রি অন্দর সম্ভান প্রসব, 
করেন। 
২ সংক্াত্তি ও একাদশী তিপিতে এবং স্থ ও চঙ্গগ্রহশে তীর্ঘদান, উপবাস 
করিতেন 











দৈনন্দিন জীবন, ৫৬৯ 


একই সঙ্গে দান-ধ্যান করিতেন এমন দৃ্টাস্থও বিরল নব সতী ও মাতারা একক অনেক 
মৃতি ও মন্দির ইত্যাদি প্রতি! করিতেছেন, দান-ধ্যান করিতেছেন এরকম সাক্ষ্যও 
আপ্রচুর। বামাহণ-সহাভারতের কথা প্রাচীন বাংলায় হুপরিচিত ও প্রচলিত ছিল, 
এমন কি নারীদের মধোও। মদনপালের মহিনী চি্রমতিক! দেবী বেদব্যাস-প্রোক্ষ, 
মহাভারত আন্পৃরধিক পাঠ ও ব্যাখ্যা করাইয়া! শুনিযাছিলেন এবং নীতিপাঠক ত্রাঙগণকে 
দক্দিণাস্বক্কপ মদনপাল কিছু কৃমিদান করিয়াছিলেন। 

নারীরা বোধ হয় কখন কখনও সম্পন্ন অভিঙগ্জাত গৃহে শিশুগাত্রীর কাঙ্গও করিতেন? 
তৃতীয় গোপালদেব শৈশবে খাত্রীর ক্রোড়ে শুইয়া খেলিয়া মাহুষ হইয়াছিলেন, মদনপালের 
মনহলি িপিতে এই রকম একটু ইক্কিত আছে। জীমৃতবাহনের দারভাগ-গ্রন্বের সাপ 
প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, লারীরা! প্রন্বোজন হইলে সতে কাটিয়া, সাত বুনিয়া 
অথবা অন্য কোনে! শিল্পকৰ্ম করিয়া স্বামীদের উপার্জনে সাহান্য করিতেন; কখনো কগালো 
অর্গলোভে প্ররোচিতা হইয়া স্বীরী স্বামীদের শ্রমিকের কাজ করিতে পাঠাইতেল ; : 
এ-ব্যাপারে স্ী-বা! নিযোগকর্ডাদের নিকট হইতে উৎকোচ-গ্রহণে ছিখাবোধ করিতেন লা! 

একটি মাত্র স্বী গ্রহণই ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম; সাধারণ লোকেরা তাহাই 
করিতেন। স্তৰে, রাজরাজন়া, সামন্ব-মহাসামন্থদের মনো, অভিঙ্গাত সমাজে, সম্পন্ন 
ভ্রাঙ্গণদের মধ্যে বহুবিবাহ একেবারে প্রচলিত ছিল না, এবং সপত্বী-বিদ্বেদণ্ড অজ্ঞাত 
ছিল না। দেবপায়লর মুঞ্দেব-লিপিতে, মহীপাঁলের বাণগড়-লিপিতে সপত্নী নিদেযের 
ইঙ্গিত আছে পাবার কোনো! কোনো লিপিতে স্বামী সমভাবে সকল স্বীকেই 
ভালবাসিতেছেন, সে-ইজিত ও আছে (ঘোরার! লিপি) । প্রাচীন বাংলার লিপিমালায় 
বনবিবাহের দৃষ্টান্ত সরপ্রচুর ; তবে একপত্থীত্বই খে সুখী পরিবারের ন্সানর্শ তাহা স্পষ্টই 
স্বীরুত হইয়াছে তৃতীয় বিগ্রহপালের স্মামগাছি-লিপিতে। 

প্রাচীন বাংলাযও বৈধব্যজীবন নাবীজ্দীবনের চরম অভিশাপ বলিয়া বিবেচিত 
হইত । প্রথম খুচিয়া বাইত সীমস্বের সি'ছুর, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত প্রসাধন- 
অলংকার, সমস্ত হু সম্ভোগ পড়িত খসিয়া । সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতবর্ধের অস্ত্র 
যেমন, প্রাচীন বাংলায়ও ককা বা স্বী হিসাবে ছাড়া নারীদের শনসম্পত্তিতে কোনে! বিধি 
বিধানগত ব্যক্তিগত অধিকার বা সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিলনা । কিন্তু স্থতিকার 
জীমৃতবাছন বিধান দিতেছেন, স্বামীর অবর্তমানে সপুত্ক বিধবা স্বী স্বাখীর সমন্তর সম্পত্তিতে 
পূর্ণ অধিকারের দাবি করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে জীমৃতবাহন অন্ান্প স্থতিকা্দের 
বিরুদ্ধ মতামত সব লিপিবদ্ধ করিছাছেন, এবং বাহার! বিধান দিতেছেন ঘে, বিধা স্বর 
শুধু খোৱাকপোষাকের দাবি ছাড়! স্মার কিছু করিতে পারেন না, কিংবা স্বত স্বামীর ছাতা 








৫৭০ বাঙালীর ইতিহাস 


সম্পত্তি বিক্ৰয়, বন্ধক বা দানে বিধবার কোনে। অনবিকাক নাই, এৰং তিনি বদি ব্খা্খ বৈধৰ্য 
জীবন যাপন করেন তবেই স্বামীর সম্পত্তিতে ভাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ঘাকিবে। 
বিধবাকে মতা পৰম্ত স্থামীগ্বৃহে সানী আব্মীযস্বজনের সঙ্গে বাস করিতে হইবে, প্রসাধন" 
অলাকাক- নিলাসবিহীন সংনত জীবন বাপন করিতে হইবে, এবং স্বামীর পত্রলোকগত 
স্মান্মার কল্যাপার্খে নে-সহ ক্রিহাকর্যাষ্জানের বিধান আছে তাহা পালন করিতে হইবে। 
্বাীগৃহে গদি কোনো পু নী না খাকেন তাহা হইলে মৃত্যু পা্ত তাহাকে পিতৃত 
স্বাদিয়া বাস করিতে হইবে । প্রামশ্চিত্ প্রকবণ-গ্রন্থ মতে বিধবাদের মংশ্রা, মাংস প্রভৃতি 
বে কোনে| কূপ উত্তেজক পদার্খভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল; বৃহন্্মপুরাপের বিধানও তাহাই । 
বিবাহ প্রভৃতি কানে বিধবাদের উপস্থিতি অমঙ্গলন্থচক বলিয়া তখনও পরিগণিত হইত, 
এবং, সাহাব) সাধাৰণত উৎসব ও বগল মঙ্গলাহ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না 
স্বামী চিতায় সহনবণে যাইবা জন্তু তখনও ত্রান্ধণাসমাজ্গ বিদবাদের উৎসাহিত কৰিতেল। 
বৃহন্ধমপুবাশে বলা হইয়াছে, ফেনী স্থামীক সঙ্গে সহমরণে বাধ তিনি স্বামীকে গুরু পাপ 
হইতে উদ্ধার করেন। নারীর পক্ষে ইহার চেয়ে সাহস ও বীরস্বের কাজ আব কিছু নাই, 
অই লহমরলের ফলেই সী স্বর্গে পিয়া পূর্ণ এক মন্বন্তত্র স্বামীর সঙ্গে সহবাস করিতে পারেন। 
স্বামীর মৃত্যুক ন পরেও একান্ত স্বামীগতচিত্ত হইয়া স্বামীর কোনে! প্রিয় বস্তার সঙ্গে 
এক অগিতে গাবেশ করি থে বিনা আন্যাততি দিতে পাবেন, তিনিও পূর্বোকফল প্রাপ্ত 
হন): বৃহক্ধৰ্মপুৱাণের এই উক্জি হইতে স্পষ্টই বোঝা বায়, সতীগাক ও সহমরণপ্রাথা 

প্রাচীন বাংলাঃ, শন্তত সআদিপবেৰ শেষ দিকে, অঙ্গাত ছিলনা। 
নারীদের যৌনপুচিতা এ সতীত্ব ক্াদর্শ স্মতিকারেরা বশে্ট জোরের সঙ্গেই প্রচার 
করিখাছেন, সন্দেহ লাই ; সমাজের মোটামুটি ক্যাদর্শও তাহাই ছিল, এ-বিবয়ে& সন্দেহের 
অবকাশ কম । তংসত্বেও স্বীকার কৰিতেই হয়, বিস্তবান্‌ নাগর-লমাজে তাহার ব্যতিক্রমও 
কম ছিল না। স্থাৱ, পল্লীসমাজের ছে-স্ধরে ত্রান্ধণয "আদর্শ পুরাপুরি স্বীরুত ছিল না, 
" আদিম কৌমগত সামাজিক আদৰ্শ ছিল বলবন্ধর, লে-স্থরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল 
অন্ত মাপের, বীতিনীতি ছিল অন্তর । হিন্দ ত্রাহ্ষণা সমাজাদর্শ্বারা তাহার বিচার 
চলিতে পারেনা। হাড়ি, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল প্রতৃতিদের বিবাহ ও 
মৌনগ্রীবনের স্বীতিনীতি ও আদর্শ কি ছিল, তাহা আনিতে হইলে আত্বিকার সাওতাল, 
সে তিল বির কে হইবে ত্রাহ্ধণ্য আদর্শ ছাব! শাসিত সমাঙ্গেও, 
, বলপূৰ্বক ধমিতা নাৰী তখনকার দিনেও সমাঙ্গে পতিত, বা সঃ i 


লা নিদিৰন্ধ প্ৰা্বকচিত্ আন্ত্ঠানেই তাহার শি হইয়া ৰাং 








৬ 
দৈনন্দিন জীবন ৭১ 
পৰনদূত-কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র-রচনার ইক্ষিত ক্যাছে ॥ নালা কলাবিষ্কা্ত নিপুপতাঞ 
তাহাদের অর্জন করিতে হইত, বিশেষ ভাবে নৃতাপীতে। নট গাঙ্গো বা গাঙ্গোকের 
পুত্রবধূ বিযৎপ্রভা সঙ্বস্ধে সেক-শুভোদনায় বে হন্দর গল্পটি "আছে তাতাই এই উক্কিন 
সাক্ষ্য । জাদেব-পর্থী পদ্মাবতী নৃত্যাগীতে স্বদক্ষা ছিলেন । 
বাংস্যায়নের সাক্ষো মনে হয়, প্রাচীন বাংলার বাজ্ান্থ:পুরের মেক্কেরা স্বাধীনভাবে 
চলাফেরায খুব অত্যন্ত ছিলেন না; পদার আড়াল হইতে তাহারা স্পরিচিত পুরুষদের সঙ্গে 
কখাবাতা বলিতেন। অন্তধঃপুকে অব্ডঠনমন্রীর জীবনই সমাঙ্জের উচ্চকোটি প্রাৰে লাগারণ 
নিম ছিল বলিয়া মনে করিবার ডেতু ৰিশ্মান। লক্ষপসেনের মাধাইলগব-লিপিতে 
বাজান্ত:পুরের জম্পষ্ট উল্লেখ আাছে। কেশবসেনের ইদিলপুর-লিপিতে আছে, বল্লাল 
সেন সাহার বিল্জিত শত্রুর রাজলস্মীকে জনত কৰি] স্মানিৱাছিলেন পান্ধীতে বহন কৰিবা । 
মনে হয়, সঙ্ান্চ মহিলারা পথে ঘাটে মাতাঘা কালে পণশাত্রীদের দুটি হইতে নিজেদের 
আড়াল করিহাই চলিতেন। কেশবসেন শরপুকষ ছিলেন: কাহার ইচিলপুর লিপিতে :.. 
খেদিতেছি, ভিনি ৰখন বাজপথে বাহির হইতেন, পৌৱসীমন্বিনীর৷ সৌধশিখরে উঠিয়া 
শাহর কপ নিরীক্ষণ করিতেন। কিন্তু, পবননূতে বিজযপুবের মহিলাদের দে-বর্ণন! 
পাইতেছি তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদের অবপুঠনের বালাই খুব বেশি ছিললা। সা 
গ্রে দাহাই হউক, সমাজের মে-প্তরে নারীদের হাঠে-নাঠে-ঘাটে খাটি! জীবিকা নিবাহ .. 
করিতে হইত, নারু। কাঙ্গে কর্মে শারীরিক শরম করিতে হইত তাহাদের মধ্যে শবগুষিত 
জীবনদাপনের কোনে স্থথোগই ছিলনা, প্রযোঙ্ন ছিলনা, সে-সানর্ণের প্রতি শ্রন্ধাও 
- ছিলনা । মধ্যবিত্ত কুলমহিলাযা অবগুঠঠন দিতেন ২; বস্তুত, অবগুষ্ঠন ছিল ভাহাদের 
কুলমধাদা জাপনের অক্ততম অভিজ্ঞান। এই যন্যবিস্ত কুলমহিলাদের জীবনচধার একটি 
স্বন্দর ছবি বাণিযা গিয়াছেন কৰি লক্্মীধৱ । 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
ধর্মকর্ম ধ্যান-ধারণা 
bd 


প্রাচীন বাঙালীর বর্মক্মগত জীবনের স্বস্পই্ট একটি চিত্রৱচন| দুক্তহ । স্বভাবতই ধর্মকর্মগত 
মানন-সীবন ব্যবহারিক জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি জটিল। তাহার উপব, বর্ণ, শ্রেণী এ 
কোমৰিন্যপ্ত সমাঙ্ছে সে-আ্গীবন জটিলতন হইতে বাধ্য । ধৰ্মকৰ্ম-ভাবনা এ সংস্কার বর্ণ, শ্রেণী 
ও কোমতেদে পৃথক ; একই কালে একই বিশ্বাস বা একই পৃদ্ধ! ইত্যাদির রূপ সমাদ্ছের সকল 
স্বরে এক নয়, বিভিন্নকালে বিভিন্ন দেশখণ্ডে তো লযই । তা ছাড়া, নৃতন কোনো বিশ্বাস বা 
সংস্কার ব! পুজান্্জান ইত্যাদি সমাজে সহলা প্রচার লাভ করেনা; তাহার প্রত্যেকটির 
পশ্চাতে বতদিনের ধ্যান ও ধারণা, অভ্যাস ও সংস্কার লুকানে! থাকে, এবং সমাজের ভিতরে 
ও বাছিরে নানা গোষ্ঠি, লানা স্বর, নানা কোষের ভক্তি-বিশ্বাস-পূজাচার প্রভৃতির 
যোগাযোগের একটা স্থদীর্থ ইতিহাসও আত্মগোপন কৰিয1 থাকে; কালে কালে সেই 
শ্ ইতিহাস বিবতিত হইয়া সমসাময়িক কালের কূপ গ্রহণ করে মাত্র, এবং 
তাহা একান্থই$সমসানগিক সমান্গ-ভাবনা ও চেতনা্থযায়ী। সমসাময়িক 

সামাজিক শ্রেণী ও স্তর বিশেষ অস্রঘামী । কোনো শ্রেণীগত বা কোমগত বিশ্বাস ঝা সংক্কীরই 
আবার একান্তভাবে সেই শ্রেণী বা কোমের মধ্যে চিরকাল আবন্ধ হইয়া থাকে না। অত্যান্ত 
শ্রেণী ও কোম, স্তর ও উপস্তরের সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগের ফলে এবং নেই যোগাযোগের 
শক্তি ও পরিমাণ অন্তবারী এক শ্রেণী এ কোমের, স্তর ও অংশের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, 
আঙ্তষ্ঠান প্রভৃতি অন্ধ শ্রেনী ও কোমে, স্বর ও অংশে সঞ্চারিত হয়, এবং জ্রুত বা দীর্ঘ 









ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা .. 


পড়িঘাছে, এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক নতম ও সমাঙ্গতন্েক ক্মালাপ-হযালোচনা বত অগলর 
হইতেছে ততই আমরা স্পষ্ট জালিজেছি বে, আগ যমন ঘাকে হিন্দু ধর্মকর্মদাধন! বলিয়া 
দেৰি ঝা ধাহাকে না ্রা্গপা সাধন! বলিয়া দানি তাহ! একদিকে আৰ্ম ও অন্তদিকে প্রাক্আণ 
ৰা অনাৰ বর্মকর্মসাধনার সমন্বিত কূপ নাত্ৰ। অরপাচানী হিং উলন্ধ অর্ধমানবের কোম হইতে 
'আবস্ভ করিয়া কত কোম, কত শ্ৰেণী, কত স্যর, কত দেশখণ্ডের মাহুষের দর্মকর্মসাধনা যে এই 
চলমান্‌ আ-ত্রান্মণা শ্রোতপ্রবাহে তাহাদের ক্ষীণ ও বেগবান্‌ প্রবাহ নিশাইরাছে তাহার 
ইয়ত্তা নাই । বস্তুত, সা্চ-আ্ৰান্ধপয সাগনাম বখাখ আ্মপ্রবাহ মূলত ক্ষীণ; ক্রমে ক্রমে কালে 
কালে নানা বিচিত্র প্রবাহ সে-প্রবাহে সমন্বিত হওৱাব ফলে আছ সে-প্রবাহ প্রশস্ত ও 
ও যেগবান। সচেতন সক্রিয়তায় সনের এই কাজির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কথা 
ব্রাহ্মণ বা! বৌদ্ধ নায়কেরা,.+এ-কথা যেমন সত্তা, প্রত্যেক ক্ষেতে প্রাথমিক বিরোগটা ও 
ভাহাদের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল, এ-কথাও তেমন সত্য | কিন্ত, প্রাথমিক বিরোধের 
পন স্বীকৃতি দখন, অঅনিবা্ধ হইয়া উঠিল তখন সমন্বরের গতি ও পরকত্তি নির্ধারণের নায়ক 
তাহারা অস্বীকার করেন নাই । 'অশ্ত দিকে, প্রাক-আর্দ বা অনাধ 
আদিবাসীরা বে বিনা বাধার বা বিনা বিঝোধে আম “বৌদ্ধ ঝা 
ত্রাহ্ষণ্য ধরমকর্ের আদর্শ বা শশ্টান ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন বা চলমান প্রবাহে 
নিজেদের খাব| মিশাইযাছিলেন, তাহা নহ্ব। দৈব প্রকুতিই হইতেছে নিজের 
বিশ্বাস ও সংক্ষারকে খাকডাইরা ধরিবা বাখ|; চলমান আংপ্রবাহে স্বীকৃতি লান্তের 
পৰও ৰহু বিশ্বাস বহু সংস্কার বহু স্দাচাবাহ্ষঠঠান এই হৈব প্রকুতির বশেই নিজেদের 
বাচাইয়| রাবিয়াছিল। কালে কালে ক্রমে ক্রমে তাহা কিছু কিছু চলনান প্রবাহে 
স্বীক্ৃতিণাভ কৰি তাহার অগ্গীকৃত হইঘা গিয়াছে, হয় স্থৰিকৃত ন! হয় বিবতিত জপে ॥ 
অবান্তর হইলেও উল্লেগ করা প্রয়োজন, সদাধ-অনাবের এই সমন কিনা আজও চলিতেছে । 
আহরণ ধর্মকর্ম আজও লোকায়ত অনাধ বর্মকর্ের অনেক কষাচারা্্ঠাল। দেবদেবী দীরে 
নীরে নিঙ্গের কুক্ষিগত করিতেছে, কোথাও তাহাদের চেহাবার আমূল পরিবর্তন করিয়া, 


সহ 


_ কোথাও একেবারে অবিক্কত কূপে । বাংলাদেশে মোটামুটি শীত পঞ্চম-বাঁ-সপ্তম শতকে 


আধবর্মের প্রবাহ প্রথলতর হওয়ার সময হইতেই সঙ্গোক সমন ক্রিয়া চলিতে আবন্ত কারে? 
মখাসুগে এই সমধর-সাধনা সামাজিক চেতনার অস্ত ক্র হয় এবং 9 তা চলিতেছে 
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২৭৬ বাঙালীর ইতিহাস by 
ভারতবধেহ সকল প্রদেশের লোকের ধর্মকর্ম লঙগদ্ধেই এ-কথ। সত্য। এ-তগা 
সর্বঙ্গনস্বীকুত হে, আর্য-ব্রান্মণা বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাছি সংস্রলায়ের ধর্মকর্ম, শ্রান্ধ, বিবাহ, 
জর, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কাত ও আচারাছঞ্জান, নানা 
পাছৰ দেবদেবীর কূপ ও কল্পনা, সআাহার-বিহাবের ছোয়া নেক কিছুই 
আর্ণেতর ধর্ম আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতে আত্মদাং করিয়াছি। 
বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ। পরলোক সন্বন্ধে ধারণ, প্রেততন্ব, 
শিল্প, পিগুদান, আরাদ্ধাদি সংক্স্থ অনেক অশ্ুষ্ঠান, ক্যাক্যাদদিক ইত্যাদি সমন্তই 
আমাদেরই প্রতিবাসীর এব আসাদের অনেকেরই বক্ন্মোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের 
দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় একথাট। না জানিলে অনেকখানি অঙ্গানা থাকিয়া মায় 
বাঙালীর ইত্তিহাস বলিতে বসিয়া বাংলাত কথাই বিশেষভাবে দলি, সমস ভারতবর্ে 
ছড়াইয| পড়িয়া লাভ নাই। গ্রশ্নারস্তে এক অধ্যাত্ে বলিয়াছি, ভারতীয় স্থাদিবাসিরা, 
নক্সা দেশের অনেক স্াদিবালিনদের মতো, বিশেগ বিশেষ বৃক্ষ, পাখব, পাহাড়, ফল, ফুল, 
পশ্ত, পক্ষী, বিশেষ গিশেষ স্থান ইত্যাদির উপত ক্বেত্ আ্াবোপ করিয়া পৃষ্ছা করিত , এখনও 
খালিয়া, মুণ্ডা; সাঞ্তাল, বাজবংলী, বুনো, শবর ইত্যাদি কোষের লোকেরা তাহাই করিয়া 
থাকে । বাংলাদেশে হিন্দু রাঙ্গা সমাজের মেয়েদের মধো, বিশেষত পাড়াগায়ে, গাছপুঙ্গা 
এখনো বহুল প্রচলিত, বিশেদভাবে তুলসী গাছ, লেড়াঃগাছ এ বটগাছ। অনেক পূজায় ও 
বরতোহসবে গাছের একটা ডাল আনিয়া পুতিছা দেওয়া হয়, এবং ত্রান্মশাধর্মস্বীরুত দেবদেবীর 
সঙ্গে সেই গাছটির পুঙ্গা হয। আমাদের সমপ্ত শুভাঙথঠানে খে আমপ্লবের ঘটের প্রয়োজন 
হয়, যে-কলাবৌর পুজ্জ! হয়, অনেক ব্রতে খে ধানের ছড়ার প্রয়োজন হয়, এ-সযপ্তই সেই 
াদিবানিদের ধর্মকর্মান্র্ঠানের এবং বিশ্বাস ও ধারণার স্বতি বহন করে। একটু লক্ষ্য 
করিলে দেখা বাব, এই সব শারণা, বিশ্বাস ও অশ্রষ্ঠান আদিম রুবি ও গ্রামীণ সমাজের 
গাছ-পাখর পুজা, প্রজনন শক্তিত পূজা, পশুপন্দীর পুঞ্ধ। প্রভৃতির স্থৃতি বহন করে। বিশেষ 
বিশেষ ক্ষলযূল সগন্ধে আমানের সমাজে যে সব বিশিনিষেধ প্রচলিত, দে সব ফলযূল-_যেমন, 
বাক, চাল-কুমডা, কলা ইত্যাদি আমানের পৃঙ্ার্চনায় উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ 













বাংলার আদিম অন ও কোমনের | শাবি ও কাচা হানে সঙ্গে জড়িত | * 
আচাবাহঠানে দর, সমা ও সাংকৃতিক সান আজও বান, 
হি, পান, নারিকেল, সিন্দুহ, 
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এক বিবাহ-ব্যাপাবেই পানখিলি, গাত্রহবিজ্রা, গুটিখেলা, ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার, থৈ 
ছড়ানো, লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপনা, দবিমন্গল প্রভৃতি সনন্তই আদিবাসিদের দান বলিয়া 
অসিত । বস্তুত, বিবাহ-ব্যাপাবে সম্প্ৰদান, বজ্, এবং লঙ্গুপদী অর্থাৎ মন্ত্র অংশ ছাড়া 
আর সবটাই অবৈদিক, অস্থার্ড ও অর্রাদ্ধণ্য। অক্তান্ত অনেক ব্যাপারেও তাই। 
পুছার্চনার মধ্যে ঘটলম্্রীর পূজা, বঙ্জীপুজ্গা, মনসাপুদ্থা, লিঙ্গ-মোনী পুজা, স্মশান-লিব ও 
ভৈরবের পুঙ্গা, শ্মশান-কালী পূজা প্রভৃতির প্রা্থ সন বা অধিকাংশই মূলত এই সব 
সআদিবাসিদের ধর্মকর্মাহঠান হইতেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি, সঅঙ্পবিস্তর বপান্তর ও 
ভাবাস্থর খটাইর।। এই সৰ ব্াচানাহষ্ঠানের প্রত্যেকটির স্বৰিস্বত বিপ্সেব এবং ইহাদের 
হত উদঘাটন সমা মাদের সাংস্কৃতিক জনতত্বের আলোচনা-গব্যেশার বর্তমান 'অবস্থায় স্ন 
নয়; মাত্র দুই চাৰিটি আচাবাস্ষ্ঠানের জীবনেতিহাস আমরা জানি, েমন চড়কপুগ্ধা, 
ছোলী, নঞ্ীপূঙ্া, চণ্ডী-দুগ্-কালী প্রস্তৃতি মাতৃকাতগ্ের পূজা, মনসাপূজা, পৌষপাণ, বান 
উৎসৰ ইত্যাদি। আগেও বলিয়াছি, এবং একটু লক্ষ্য কৰিলেই দেখা যাত, এই সব 
'আচারাহঠানের অনেকগ্ডলিই মূলত গ্রামীণ ক্দিজ্গীবী সমাজের প্রধানতম ও 'আদিমতম 
ভয়-বিশ্ময়-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল কখা বলিবার বা ক্মালোচনা-গীবেধণার স্থান 
ও সুগোগ এই গ্রন্থ নয, উপায়ও নাই, তবু ইদ্দিতটুকু ধরিয়া না দিলে বাঙালীর 
ধর্দক্মীষ্ঠানের গোড়ার, কথাটি, তাহার অস্ধনিহিত অর্থটি বুঝ! হাইবেনা। 


২ 


এই ইঙ্গিত ধরিবার _ উপাদান-উপকরণ স্বপ্রচৃত, এবং তাহা বাংলার লব পথে ঘাটে, 
বাঙালীর শীবনচ্ধার নানাক্ষেত্রে ইতন্তত ছড়াইযা আছে। সাংস্কৃতিক ছনতহ লইয়া 
ধাহারা আলোচনা-গবেষণা ইত্যাদি করিযা! খাকেন সাহাবা এসমন্ধে কিছুটা সচেতন, কিন্ত 
অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়, আমাদের উতিহাসিকেন্রা ইতিহাসের দিক্‌ হইতে এই 
সব ইপ্িত ফুটাইবার প্রযোজনী়তা আজও খুব স্বীকার করেন না। প্রস্নতাত্বিক গাবেষপাথ 
দীপ ও অনুপন্ধান বে-ভাবে হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে আজও তাহার স্ম্পাতই হয় নাই। 
অথচ, বহুদিন আগে বহুভাবে বহীহ্ছনাখ এ-সম্ব্ধে আমাদের লঙ্গাগ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, এবং াহাবই প্রেরপায কিছু কিছু কাছ? কেহ কেহ করিয়াছিলেন: কিন্ত 
সে-কাক্ছ দন-বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে কর! হয় নাই বলিয়া তাহা বা কলপ্রন্থও হয় নাই । 
অথচ, খান্িকার দিনে কিংবা স্থাদি ও মধ্যযুগে “ভা, উচ্চন্করের বাঙালী জীবনে 
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সাহা, সংস্কৃতির গভীরতা ও বাপকতার নিক হইতে, একাদই সুষ্টিমেহ লোকের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ । হে ধৰ্মকর্মময় সাংস্কৃতিক জীবন বাঙালীক গতীরে বিস্তৃত, যে-জীবন নগরের 
সীম! অতিক্রম করিয়া গ্রামে কুটীবের কোনে, চান্ীর মাঠে, গৃহস্থের আঙিনার, ফসলের 
ক্ষেতে, গ্রাম্য-সমাক্ছে চণ্ডীমগ্ুপে, বারোস্বারী তলাব, নদীর পাড়ে বটের ছাগ্ায়, জনহীন 
শ্মশানে, অন্ধকার অবশো, নৃতা-সঙ্গীত-পূহা-আবাধনায বিচিহ আনন্দে, দুঃখ-শোক-মত্যুর 
বিচিত্র লীলায় বিস্তৃত, সেই ধর্মকর্ম সংস্কতি ব্া্-মনের, আধ ত্রান্ধণা-বৌদ্ধ-জৈন-তার্িক 
ধর্মকর্মের সাধনা ও অগ্রঠানের নীচে চাপা পড়িয়া আছে । এই চাপা পড়ার ফলে কোথাও 
কোথাও তাহা কঠ ও নিষ্কাসবোধে একেবারে মরি! গিয়াছে, তাহার নিষ্পাণ কঞ্ধাল 
শুধু বর্তমান ; কোথা এ কোথাও উপরের প্রবের চক্র অন্তরালে আস্মগোপন করিছা এখনও 
চিতা আছে--নিীখ অন্ধকারে লোকালর অতিক্রম করিয়া ভরকন্পিত হৃদয়ে প্বদীর্ণ 
লঙ্ঘটম্জ পথ ধরিয়া নদীর পাকে বা প্রান্তরের সীমান্তে প্রশানের ধারে গিয়া লোকালয়েরই 
লোক সেই সংস্কৃতির পাদমূলে একটি প্রদীপ জালাইগ়া তেমনই নিভৃতে গোপনে কিরির| 
ব্বাসে। বার কোথাও কোখাও নিজেরই প্রাণশক্ধির জোরে সে তাহার নিছের 
একটু স্থান করিয়া লইয়াছে আখ দর্ণকর্ণের একটি প্রান্ধে ; আবার স্তর হতো প্রাণপক্রিরই 
প্রাণপো আগ ধর্মকর্ণের ভার এ কূপ উত্তর দিছে ববলাইরা। এই রুদ্ধ ও মুত, মবগোগ্ুখ 
ক্মখব! চলমান ধর্মকর্ম স্োতেন সকল চিন্ছ কুলিযা পরিবার উপায় এখানে নাই ; ছুই চারিটি 
ইত তুলিয়া ধর! চলে মাত্র । 

ব্বালাদেশের পজ্নীগ্রামের কথিগলীবলের সঙ্গে ধাহারা পরিচিত তাহারা জানেন, মাঠে 
হল চালনার প্রথম দিনে, বীকস ছাষ্াইবাব, শলিণান বুসিবার, ফসল কাটিবার বা ঘরে গোলায় 
ডুলিবার আগে নানা প্রকারের ক্মাচাবাহুঠান বাংলার নানা জায়গায় আজও প্রচলিত। এই 
শ্রতোকটি অহ্ানই বিচিত্র শিবা এবং জীবনের স্থলম আনন্দে মণ্ডিত; কিন্তু লক্ষণীয় 
এই ছে, হার একটিতেও সাধারণত কোনো৷ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয়ন।। জাতিবর্ণ 
নিধিশেষে সকলেই এই সব পূ্জাহঠানের অধিকারী | নাগর উৎসব বা নূতন গাছের বা নূতন 
ক্ষতুর প্রথম ফল ও ফলকে কেক্র করিয়া হে সব পৃক্জাহ্টান আমাদের মধ্যে প্রচলিত তাহার 
খুলে একই চিত্তার্মের একই বিশিষ্ট প্রকৃতি সক্রিয়। শুধু করগিজীবনকে আশ্রয় করিয়াই 
নয়, শিল্জীবলেএ, সাব 
তাত, চানীর লাঙ্গল, ছুতোর-রানদনিষ্থীর কারণ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া 













ধর্মকর্ম : ধ্যান-বারণা ৭ 
শিল্পমর জীবনের অনেক মাধুখ ও সৌন্দর্য, এই সব আচারান্ষ্টানের অনেক আবহ ও 
উপচার আমাদের 'নপ্ান্তরের আর্ম-ত্রাহ্মণ্য বর্মকর্ণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে অন্নস্থ্যত 
হইয়া গিয়াছে । 

"অনেকে নিশ্চয়ই জানেন, বাংলার পাড়াগায়ে সর্বরই গ্রামের বাহিরে জনপদসীমার 
বাহিরে 'খান' বা 'স্থান' বলিয়া একটা জারগ! নিদিষ্ট থাকে; কোথাও কোথাও এই 'খান' 
উন্মুক আকাশের নীচে বা গাছেক ছায়ায়; কোথা কোথা গ্রামবাসীরা তাহার উপর, 
একটা আচ্ছাদন গড়িয়া দেঘ। এই 'গান' ৰা স্থানে__সংঙ্কতক্কপ দেবন্থান ৰা দেওখান_ 
মৃত্িক্ধলী কোনো দেবতা ন্দিষ্টিত কোথা থাকেন, কোথাও 
থাকেন না; কিন্তু ঘাকুন বা! না-ই খাকুন, সবত্রই তিনি পশু ও পন্দী 
বলি গ্রহণ করিয়া খাকেন। প্রামবাসীঝা ভাহার নামে 'মানৎ' করিয়া থাকেন, 
তাহাকে ভয্ভক্তি করেন, এবং যখানীতি ভাহাকে তুষ্ট বাখার চেষ্টাও করেন সকলেই, 
কিন্ত লক্ষাদীয় এই বে, গ্রামের ভিতরে বা লোকালয়ে াহাৰ কোনে! স্থান নাই । 
“গ্রাম-দেবতা' সত্ৰ একই নামে বা একই কূপে পরিচিত নেন; সাম্প্রতিক বাংলার 
কোথাও তিনি কালী, কোথা ও ভৈরব বা ভৈববী, কোঁখাও বনহুগ৷ বা চন্চী, কোথাও বা অন্ত 
কোনো স্থানীঘ নামে পরিচিত। কিন্তু যে নামেই পরিচিত তিনি হউন, পুরুষ বা প্রকৃতি 
তঙ্গেবই হউন, সংশয় নাই যে, সবই তিনি প্রাক-আহ আছিন গ্রামগোষ্ঠীব তয-ভক্ধিল 
দেবতা । আদিবাসীদের এই সব গ্রাম্য দেবতাদের প্রতি আহ আস্ধণা সংস্কৃতি খুব শরদ্ধিতচিতত 
ছিল না। ত্রাঙ্গণ্য বিধানে গ্রামা দেবতার পূজ| নি্িদ্ধ ; মচ্ তো বারবার এই সব দেবতার 
পুজগাবীদের পতিত বলিষাছেন। কিন্ত কোনে! বিধান, কোনো বিধিনিবেধ্ই ইহাদের পঙ্গা 
ঠেকাইযা রাণিতে স্মাঙ্গও পাবে না, আগেও পারে নাই | ইহাদের কেহ কেহ ক্রমশ দীবে 
্বীরে বাপ্পা সমাজ কতৃক স্বীকৃত হইয়া সরা্গণা বর্মকর্ণে ঢুকা পড়িয়াছেন, এমনও বিচিত্র 
নয । শীতলা, মনসা, বনহুগ্মী, বগী, নান প্রকারের চণ্ডী, নবমুগরমালিনী স্মশানচারী কালী, 
অ্বশানচানী শিব, পর্ণশবনী, দা্ুলী প্রি অনাধ গ্রাম্য দেবদেবীর! এই ভাবেই আগা ও 
বৌদ্ধ দর্শকে স্বীকৃতি লাভ করিধাছছিলেন বলিয়া মনে হব : হুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু 
কিছু প্রমাণও পাওয়া যায় । পরে তাহা বলিতেছি । 

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মকর্মাগ্ঠঠানের সঙ্গে ধাহার| পরিচিত শাহানা জানেন, গক্ুডধ্ৰজা, 
মীনধ্বজা, ইন্দধবজা, মধ, কপিববজা প্রকৃতি নানা প্রকারের ধ্বজাপুজা ও উৎসব এক 
| সমঘ আমাদের মধো প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলাদেশেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না; 
_উতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে। শক্ষৰব্জ বা ইতর 


আ্রাম-দেৰতা 














লাম. প্রাচীন কালের বাঙ্গ-রাজড়ার ভিতর একেবারে অপ্রতুল নয়। এক এক 


কোম বা গোষ্ঠীর এক এক পশু বা পক্ষীলাক্কিত ধ্বজা; সেই ধ্বছার পু্গাই 
বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং তাহাই তাহাদের পরিচর ; সেই কোমের 
মিলি নায়ক বিশেষ বিশেষ লাঙ্কন অন্তুঘাৱী তাহার নাম তারধবজ, ময্বধ্বজ, বা 
হংস্ধ্ৰজ । এই পরনের পশ্ড ব! পক্মীলাক্চিত পতাকার পুজা আদিম পশুপন্দী হইতেই 
উদ্ধৃত বত পরবর্তী ত্রাক্ষণা পৌরাণিক দেবন্ৰৌৰ ক্ূপ-কল্পনায় তাহা পরিত্যাগ কর! সম্ভব 
হয় নাই । প্রমাণ, আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন; দেবীর বাহন সিংহ, কাতিকের 
বাহন মধ, বিষ্ণুত বাহন গু, শিবের বাহন ননী, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচক, সর্বন্তীর বাহন 
হাস, রক্ষার বাহন হংস, গঙ্গার বাহন মকর, যমুনার বাহন কর্ম, সমন্তই সেই আদিম পশুপক্দী 
পৃঙ্জার অবশেষ । আদিম কোমগত পৃজ্জাব.উপর ত্রান্ধণা দেবদেবীদের সঙ্গে এই সব পশ্ু- 
পক্ষীরাও ক্যা আমাদের পু! লাভ করে, সন্দেহ কি? দেবদেবীর মৃতিপুজার সঙ্গে এই 
লব পশুপন্দীলাঙ্কিত দ্বঙ্গাপৃজ্ছার প্রচলন প্রাচীন ॥ বেরী বা মন্দিরের সন্মুখে স্ত্ভের উপর 
বা মন্দিরের চুড়ন্ উজ্জীয়মান গজ বা কেতনের পূজা জীইপুব প্রথম শতক বেশনগরের 
(মান্দাশোর, মধাভারত) সেই গুড়, তালধবজ, মকরকেতন প্রস্তৃতির পুজ্জা হইতে 
আরম্ভ করিয়া আনিকার চাড়কপ্া, ধর্মপুজা, অশ্ব ও অন্যান বুক্ষপৃজ। পহস্ত সর্বত্রই বর্তমান। 
সাগ্তাল, দুপা, খাসিয়া, বাজছবংশী, গারো প্রস্ততি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর 
তখাকণিত শাক বা নিমন্্ররের জনসাধাকণের মধ্যে কোনে! ধর্মকর্ম ধরা এবং ছাপা 
ছাড়া 'অহ্থষ্ঠিতই হয় না প্রায় বলা চলে ॥ সমস্ত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারত দুড়িয়া ধর্মস্থান বা 
'থানো'র লঙ্গে ধৰঙ্গা এবং ধ্বজাপুজার সম্বন্ধ অবিনচ্ধেত্ । 
গাছপুজ, নান! প্রকারের মাতৃতন্্রীয় দেবীর পুজা, ক্রেত্রপালের পূজা, নান! লৌকিক 
দেবতা-উপদেবতার পুজার কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রামের উপান্তে বসতির বাহিরে যে-সব 
জায়গায় এই সব শন্তষ্ঠান হইত এবং এখনও হয় সেই সব পৃস্থাস্থানকে আশ্রশ্ব করিয়া বাংলার 
নানাজাযগায় নানা-তীর্ণস্থান গড়িযা উঠিয়াছে। এই ধরনের গাছ বা 
লা. আনান গ্রাম্য লৌকিক দেবদেবীর পুজার কিছু কিছু বিবরণ বাঙালীর 
প্রাচীনতম সাহিতো বিশ্ৃত হইয়া আছে। বটগাছেন পৃদ্া সর্ধন্ধে কৰি গোবন-ন্াচা্দের 
একটি স্লোক আছে: 








সি কুঞ্জান বট বৈশরবাণো বসু না লা্মীঃ। সি 
রি পানরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈথ তে রক্ষা । 
প্রচ পলি Cert পথ 














ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা! ৫৮১ 
্্ীরোপহা বৈরি ুহরশিল। সরা ছা 
দেৱী কান্তারতুর্খাং কখিরযুপতক ক্ষেঅপালাদ নয! । ‘ 
বীনা ফিনোৰ যা সৱকাৰলি জী পুৱালত 
হালাং বালাকৌকেছুখতি সহচরা বরা নি ॥ 
বর | সাৰালোকেৰা } নানা জীববলি দি পাখৰেৱ শু কৰে, দি কাজা পূ করে, 
খাছতলাদ ক্ষেতরপালের পৃ করে, এব দিনের শেষে তাহাবের খুব সংচরীদের লা কুমীবীগ। বালাই 
নাচগান করিতে করিতে বেলের গোলা বক্রপান করিয়া আনন্দে মত হয় । 
কুধিকর্ম সংক্রান্ত নানাপ্রকার দেবদেবীর পৃজ্গার কথাও আগেই বলিয়াছি। 
আখমাড়াই ঘবের ( বা বঞ্জের ? ) দিনি ছিলেন দেবতা তিনি পপ্তান্থর (পু হুর) নামে 
খ্যাত, আর পু, বা পু বে এক প্রকারের আখ তাহা তো অন্ত প্রসঙ্গে একাদিকবার 
বলিয়াছি। উত্তর ও পশ্চিম-বঞ্ষে এই পণ্ডান্তরের পূজা এখনও প্রচলিত ॥ লেখানে তিনি 
পড়াসব (সংস্কাতীকরণ, পরাশর ) নামে খ্যাত । এব পূজার অবাচীন একটি মঙ্জ এইকপ $ 
পঞ্াহ ইহাগচ্ছ কপাল কজন । 
পাহি বামিক্ষৰয্েপ্ৰং কুজ্াং নিষ্ঠা, নমো নমঃ ॥ 
পঙাহর নবাব নিষাসিনে। 
মান হিতারথা ুড়বস্ি পরা ্িনে ॥ 
ধ্বছ। বা কেতনপৃ্জার মত নানাপ্রকাবের ঘাত্রাও বাংলার আদিবাসী ক্ষোমগুলির 
অন্সতম প্রধান উৎসব বলিয়া গণ্য কথা হইত বখবাহা, স্বানযাত্রা, দোলঘাত্রা প্রভৃতি 
ধর্মোংসব মূলত ভাহাদেরই $ পরে ক্রমশ ইহাদের আর্ীকরণ নিশপ্ হইয়াছে। লৌকিক 
ধর্মোতসবে এই ধরনের যাত্রা বা সচল নৃতাগীতসহ সামাজিক ধর্াছধানেক্ বিবরণ 
কৌটিলোগ অর্থশাঙ্গ ও প্রাচীন বৌদ্ধ সংমুক্তনিকায়-গ্রস্থে জানা বাত । শখ ত্রাণ ও 
বৌদ্ধ উচ্চ কোটির লোকেরা বোধ হয় এই ধরনের সমাচ্ছোৎসব 
ও ত্র খুব পছন্দ করিতেন না 5 সেইনস্থাই অশোক সমান ২সবের 
বিরুদ্ধে অহশাসন প্রচার করিয়াছিলেন ॥ কিন্তু কোনো! রাজকীয় অহুশাসনই লোকায়ত 
ধর্মের এই লৌকিক প্রকাশকে চাপিয়া রাখিতে পাবে নাই ; জনসাধারণের ধর্মোংসব 
ক্রমশ বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্গণ্য সমাঙ্দে স্বীকুতি লাভ কৰিষাছিল, এবং তাহারই ফলে রখবাত্রা, 
স্বানযাতা, দোলযাত্রা প্রভৃতি ধর্মোৎসবের প্রচলন আঙ্গও অব্যাহত ॥ প্রাচীন বাংলাদেশে 
প্রচলিত স্গানহাত্রা শুলির মধ্যে অগপ্তার্থ্যবাত্রা (দশহবার স্বান ), অষ্টমী প্রানযাত্রা, 
মাধীসপ্তমী স্বানযাত্রা প্রভৃতির কথা কালবিবেক-গ্রন্থে জানা! বায । 
খাতা, ধ্বজাপূজা প্রভৃতির মত ব্রতোৎসবও বাঙালীর দৈনন্দিন ধর্মজীবনে একটি বড় 
স্থান অধিকার করিযা আাছে। এই অ্রতোৎসবেৰ ইতিহাস অতি জটিল ও প্রাচীন, তবে 
এই ধরনে দর্মোৎসব যে প্রাক্‌ বৈদিক আদিবাসি কোমদের সময হইতেই অপ্রচলিত ছিল 
Ee: আর বৰান্ধণ্য সংস্কৃতি ধাহাদের বলিযাছে 'ত্রাত্য' ৰা পতিত, 
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সাহাবা কি ত্রতর্ধ পালন কৰিতেন বলিছাই ক্রাত্ত; বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং 
সেইজন্তই কি আর! তাহাদের পতিত, বলিয়া গশা করিতেন? বোধ হয় তাহাই ।* অন্তত 
সাংস্কৃতিক জনতত্বের আলোচনায় ক্রমশ এই তথাই বেন স্বল্পষ্ট হইতেছে থে, 
আমাদের গ্রাম্য-সমাজে, বিশেষভাবে নারীদের ভিতর যে-সব ব্রত 
আজও প্রচলিত তাহার অধিকাংশই অবৈদিক, অস্মার্ড, অপৌরাণিক 
ও অ্রান্ধণ্য এবং মূলত গু ঘাহ এ প্রচ্ছনন শক্তিত পুন্থা, যে-পুজ্জা গ্রাম্য রুদিসমাজের 
অঙ্গে একান্ত সংপুক্ত । ঝখেদ হইতে আর্ত করিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্মশান্থ, বর্মপুত্র 
কোথাও কোনো প্রচলিত ত্রতের কোনো উল্লেখ পদন্ত নাই; আদি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ধণাধর্ম 
দে এই বর্মা্রষ্ঠানকে স্বীকার করিত না এ-তথা পরিষ্কার । অশোক তো] স্পইই বলিয়াছেন, 
গ্রাম্য লোকারত ধর্মের আচারাহল্ঠান তিনি পছন্দ করিতেন না; বিশেষত নানীগের 
মধো প্রচলিত নানা প্রকারের মঞ্গলান্ষ্ঠান প্রভৃতি তাহার বড়ই অপ্রীতিকর ছিল। 
তিনি ভাহাদের আহ্বান করিয়াছিলেন এই সব নঙ্গলান্ান ছাড়িয়া তাহারই কআগুমোদিত, 
ধর্মমংগলের পথে চলিবার জন্ত। নারীসমাজে প্রচলিত এইসব মঙগলাহ্জান বলিতে অশোক 
অতাছঠানে কথাই বলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই, আব, সাধারণ বঙগলাঠান বলিতে মধ্যযুগীয় 
বাংলার মলসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, “ইত্যাদি জাতীয় পুরা-প্রচলিত পৃজাহুষ্ঠানের ইঙিতই 
হয়তো করিয়া খাকিবেন। কিন্ম সে বাহাই হউক, বিষ্ণুপুরাণ, মংস্যাপুরাণ, অগ্রিপুরাণ 
প্রকৃতি প্রধান প্রধান পুরাপগুলি বখন সংকলিত হইতেছিল তখন, এবং বোধ হয় তাহার 
কিছুকাল আগে হইতেই ব্রতান্ষ্টানের প্রতি আফ-ব্রাঙ্মণা ধর্মের মনোভাবের পরিবর্তন 


৯. আতর সঙ্গে বাতাদের সমন্ধ কোনো ককাট। প্রনাশের উপর প্রতিষ্ঠা কং! কঠিন। তবে, এই অনুদান 
একবারে অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক না-ও হকে পাৰে। অর আরা ছিলেন হন দা বদের 
বাহিত ধাহার। বত্ম পালন করিতেন, রতের ও শক বা নাজিকে বিশাস করিতেন হারাই হত ছিলেন 
আজ এই আজাৰ মে ্াচদেশের সঙ্গে জড়িত তাহা এই শুসঙ্গে সত্য এবং ইহা লক্ধানীয হে, অত্র অসার 
বিহার, ঝা, আসাদ এবাং উদধিযাতেই সনতেৱে বেশি। অ কথাটিৰ ্ৎপতিণত অৰ্থই বোধ হয় (প্ৰ ধাতু এক) 
নত করা, সীমা টানিয়া পৃখক করা : নির্াচন করাই ত্র উদ্দেশ; বংশ কণা একই বাজান! । অতাহ্ানে 
আলপনা নি্া খন! বৃস্তাকারে পীৰা বেখা টানিয়া বির তান চিকিহ করিয়া লওয়। হত; এই নীনা রেখা টানা, 
আথান নির্বাচন ঝা ডিসি করার যে মশার বিশ্বাস পচ্ছঃ । আমাদের বেশে সেনের নধে। বাণ 
করার ছে চা আলিত- “মন নজন বনের সখের সে হাত ও হাতের মল নানা ভগতে খুৱালে, কুলার 
উপ জরীপ ইতি সাজাই বরে হাহ বুকে কপালে ঠেকানো সঙ্গে সঙ্গে বরণের ছড়। উচ্চারণ কাহার 
তি নাজিকেরই বশে আজ পুওাযিত । এই পর অর্থও মত পি অঙ্গৰ হইতে পৃথক করা, রত 
করা, নির্বাচন করা ॥ অত এবং বরণের হব-্াচারলি লক্ষ্য করিলেই ইহাদের সমগোনীগকা ধরা পড়ি। খাছ, 
আগ থে ইহাদের সা ফালিকের সখি ছিল আগা পরিষ্কার হই বার । দস 
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ধর্মকর্ম $ ধ্যান-ধারণা 
হইতেছিল; কারণ, এই সব পুরাণে দেখিতেছি, লৌকিক স্নেক ব্রতাঙ্ব্ান ত্রাহ্মপাধর্ণের 
অনুমোদন লাভ কৰিয়া এ বর্ণের কুন্দিগত হইয়া পড়িযাছে এবং ব্রাক্ণেরা সেই স্ব 
অবৈদিক, অশ্মাত অনথষ্টানে পৌরো হিত্যও করিতেছেন। প্রাক-আর্দ এ অনার্য নরনারীদের 
কমর মান সংখ্যায় সআর্য-ত্রাক্ষশ্য সনাজ্-সীমার গৃহীত হইবার কলেই ইহ সন্তৰ হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই । বাংলাদেশে সমস্ত আদি ও মধাযুগ ব্যাপিয়া শতাব্দীর প্র শতাব্দীর ভিতর 
দিয়া বহু বৈদিক, আস্মার্ড, অপৌবাণিক ত্ৰতা্তঠান এই ভাবে ক্ৰমশ ত্ৰান্মপ্যধর্ণের স্বীকৃতি, 
লাভ কৰিয়াছে; আজও করিতেছে । ফে-সব ব্রত এই সবনের স্বীকৃতি ও সাদ! লাভ 
কৰিয়াছে তাহাদের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয্ো্জন হয, বে-সব করে নাই লে-সর 
ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতেরই প্রয়োজন হয় ন|; গৃহস্থ মেয়েরাই সে সব পুজা নিষ্পন্ন করিয়। 
খাকেন। আমাদের চোখের সঙ্গুখেই দেখিতেছি, পঁচিশ বহসর আগে গ্রামাঞ্চলে যে-সব 
ভ্রতান্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োঙ্গন হইত না ্াঙ্ছ সে-সব ক্ষেত্রে পুরোহিত আ.সিয় মন্ত্র 
পড্িতে আরগ্ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সব ব্রত ত্া্ণাপর্সেণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে | তৰ, 
আজও যে-সব ব্রত এই শ্বীক্ষতি-সীমার বাহিরে তাহাদের সংখা! কম নয় । সম্গৎসর ব্যা!পিয! 
মাসে মাসে এই সব বিচিত্র তেন অগ্ঠান আমাদের গ্রাম সমাঙ্গ-স্রীবনকে এখনও কতকটা 
সচল ও সঙ্গীৰ কনিয। রাশিগাছে, এবং বাঙালীর বর্মকর্মে এই লব অরতাঙ্্ঠান খুব বড় একটা 
স্থান অনিকার কৰিধ। আছে। অগনিত এই সব ব্রতের মনো কয়েকটা তালিকাবন্ধ 
করিতেছি : 
বৈপাপে-সপূণযপুকুষ বত ( বাবি বর্ষণের জক গুন্ধ যাদুশক্তির পূ) ), শিবপৃজা রত 
(প্রজনন শক্কির পৃ), চম্পা-চন্দন ব্রত ( এ ), পৃশ্বীপূল ব্রত ( এ এবং গুদ্ধ যাছুশক্তির 
পু), গোকাল ব্রত ( কুদিসংক্ান্থ প্রন্ছনন শক্ষির পূজা), অন্মন্মপট রত (2), হরিচরণ 
* অত (এজ খাদুশক্কির পূঙগ), মধুলংক্রান্তি ব্রত (3), গুপগন ব্রত (38), খানগোছালো 
সাত ( এ ), যাচ পান আত ( ই ), তেজোদৰ্পণ ব্রত ( ই), খোষাগুষি রত (ই), গে 
এয়ে| ব্রত (উ), দশ পুতুলের ব্রত (ই), সঞ্ধামণি ব্রত (ভর), বন্ন্ধর| ব্রত ( বারি 
বর্ণের জন্য প্রজনন শক্তির পৃজ। )। 
ছোষ্টে__হমংগলের ত্রত ( প্রজনন শক্তির পূছা ) । 
ভাহে-ভাছুরি অত (কুহিসংকান্ত গুহ ৰাহুশক্তির পৃ), তিলকুদ্জারি রত 
( ক্লৰিসংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পুঙজা )। 
ব্রত (গস বাহুশক্ির পু), ইতুপূজা বত (প্রজনন প্ডির 
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ফাস্তনে__ ইতুক্যার ব্রত (এ, বসস্থ বার ও উত্তম ঠাকুর করত (এ), সনপাতা ব্রত (3) । 

ইচছে--লখছুটের ব্রত (হু মাহুশক্কির পুজা )। 

এগুলি ছাড়াও বাঙালীর অস্ধ:পুবে আরো নেক ব্রত আছে যাহা মূলত গুহ 
বাহুশক্তি ও প্রজনন শক্তির পূজাকূপে আদিবাসি কোষদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তেমন 
অনেক ব্রত ইতিমখোই ত্রাস্ণ্যধর্ম কতৃক স্বীকৃত হইয। আমাদের শুভক্ম-পত্িকাতেও 
স্থান পাইয়া গিয়াছে, যেদন, যী ব্রত, মঙ্গলচ্তী ব্রত, স্ববচনী” ব্রত, ইত্যাদি। ত্রাঙদপ্ধর্ 
কতৃক স্বীকৃত এবং প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত ত্রতের একটি তালিকা প্রাচীন বাংলার , 
স্বতিগুলি হইতেই ছাকিয়া বাহির করা ধাত: স্বখরাত্রি ব্রত (কাতিক মাস), পাযাণ- 
চু ‘রত (অগ্রহায়ণ), দ্োত-প্রতিপদ ব্রত ( কতিকের শুর প্রতিপদ), ঝোঙ্ছাগর- 
পুদিম| ত্রত (স্দাস্থিনের পুদিসা ), স্রাতৃদ্িতীয়া ত্র ( কাতিক), আকাশ-প্রদীপ ব্রত 
(কো্তিক ), অক্ষয়-তৃতীয়া রত, স্বশোকাষ্টরী ব্রত ইত্যাদি। এই সব ক'টি তের উল্লেখ 
জীগ্তধাহনের কালবিবেক-গ্রস্থে পাওয়া বায। জামী পুজা ও সনের কথাও আ্ীমৃত- 
বাহন বলি! গিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি ত্রত্ত একাস্্ই আদিয কৌম সমাজের 
অ্রতগুলির পরিবতিত, পরিমাছ্িত কপ; আবার কতকগুলি আদিন। কৌম সমাজের তের 
আদর্শ এবং ভাবাচ্ধারী নৃতন তের স্থষ্টি । তিথি-নক্ষত্র আশ্রয় করিয়া! যে-সব ত্রতোৎসৰ 
আছে তাহার মূলে বহিবাগত শাকথীপী ব্রাহ্মণদের কিছুটা প্রভাব বিদ্যামান, এ-কথ! একেবারে 
অগম্ভব না-ও হইতে পারে। পুৱাণগুলির ভিতর হইতেও ত্রাহ্মণাধর্ম কতৃক স্বীকৃত বরতের 
একটি তালিকা পাওয়া দাম, দেমন, শিবষাততি ত্র, অণ্ড ছাদনী বত, পূলিমা অত, নক্ষত্র 
আত দীপদান ব্রত, ক্ষত অত, কৌমুী ব্রত, মদন বা অনঙ্গ অরয়োদণী রত, বস্তাতৃতীয়া তত, 
অহানবনী ব্রত, বানী ব্রত, একাদশী ব্রত, নক্ষত্রপুকষ ব্রত, আদিতাশযান ভরত, সৌভাগা- 
শন ব্রত, বসকল্যানী রত, সঅঙ্গারক অত, শর্করা প্রত, অঅশূক্রণয়ন ব্রত, নগদান অত, + 
ইলদাদি। কিন্ত প্রাচীন বাংলায় এই সব ত্রতেব কোন্‌ কোন্টি প্রচলিত ছিল বলিবার, 
ক্ষোনো উপায় নাই । 

অতোৎসবের বাহিত বাঙালী সমাচ্ছের নিয়ন্তরে অস্থত দুইটি ধর্াছঠান আছে হাহার 
্যাপডি ও প্রশাবসবিদকতত এবং হা মূলত বৈদিক, সস্থার্, পৌরাণিক ও 'অৱাহ্ষণা। 
একটি ধ্নুবের-পুা ও আর একটি চৈ মালে নীল বা চক পুজা মালদহ অঞ্চলে যে 
গাস্বীবার পৃ বা মাংলার অক্রত্র দে শিবের গাহ্গন হয় তাহা এই চক পুঙ্গারই বিভিন্নদপ। 

শিবের গাজন বেসন, ধর্মযাকুরেরও তেমনই গান আছে এবং এই গাজন উৎসবের দুইটি 

| প্রধান সদ, একটি ভব বা হাব এবং সঙ্কট ‘কালিকা পাতা ৰা “কালা নয 

+ অৰ্থাৎ নব হাতে লইহা কালি বেশে অর্থাৎ কালিক প্রতিনিঙগে বৃভা। | 



















ধর্মকর্ম : ধ্যান-ধারণা ৫৮৫ 
আমরা নাছির মুলত ছিলেন গাথা ািবাসী কোমর লেখা পৰে বৈদিক 
ও পৌরাণিক, দেশি বিদেশি নানা দেবতা.তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিনিয়া এক হইয়া ধর্যটাকুদবের 
উদ্ব হইাছে। ধৰ্মযাককুরের স্দাসল প্রতীক পাত্বকাচিহ্ন এবং ধর্ম-পূজার পুরোহিতের! 
ভাহাদের গলায় ঝুলাইরা বাখেন একখণ্ড পাছকা বা শাছুকার মালা। 
আজও দর্মপূন্জার প্রধান স্মধিকারী ভোমেরা, যদিও এখন টব শাড়ি, 
বাগ তরী, খোপা প্রন্থর্তিদের ভিতরও ধর্মপপ্তিত বা ধর্মপূজার পুরোহিত বিবল নয় ॥ বাঢদেশেই 
দর্মপূজার প্রচলন ছিল বেশি, এখন তাহাই ; তবে এখন কোথা ও কোথাও ধর্মযাকুর নিব বা 
বিষুতে রূপান্তরিত হইয়া গিরাছেন, সেখানে তিনি ত্রান্বণ-পুরোহিত ছাড়া গন কাহারও পুজ্জা 
গ্রহণ করেন না। স্ত.পীকৃত পিষ্ক আব প্রচুর মন্ত দি! (“মগের পুন্ধনী দিব পিঠের জাঙ্গাল”) 
ধর্মযাকুরের পুজা হইত । মৃতবেরা ও নবমুণ্ড লইঘা ছিল ধর্মের গানের নাচ। শৃত্পুরাণে বলা 
হইয়াছে, ধরমঠাকুর ছিলেন শৃহ্বসূত্তি, তিনি “নিধন, 'শৃক্দেহ, সাহাব বাহন শাদা পেঁচক 
বা শাদা কাক। মেখ্প্রতীকের পুন্ধা ক্রা হইত তাহা কৃর্মারুতি পাবাণখণ্ড বা পামাগ- 
নিমিত কুমবিগ্রহ্‌। তাহার উপব স্ম্াকা থাকিত পাছকাচিন্ছ। ন্দানদিতে থে তিনি প্রাক- 
আধ বা অনার্ধ দেবতা এসঘদ্ধে তাহ! হইলে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই । পরে 
তিনি একে একে বৈদিক বরুণ, অশ্বরখ-বাহিত পর্ঘ, উন্নীচাবেশী অর্থাৎ বুটপবা খোড়াচড়া 
মিছির বা সুদ, পৌরাণিক কুর্াবতার ও কক্ছি অবতার প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক 
হইছা বর্তমান ধর্মঠাকুরে কূপাস্তরিত হইয়া প্রধানত ঝাড় অঞ্চলেই পূজ্ালাভ করিতেছেন। 
বৃন্দাবন দাসের *মন্ধ'মাংস দিয়া কেহ দন্দ পূজা করে” বোধ হয় এই ধর্মঠাকুরেরই পূজা । 
সথনীতিক্ুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো! মনে করেন, “ধর্ম' শব্দটিই বোধ হয় প্রাচীন কোনো 
অস্টি,কৃ শব্দের সংস্কৃত রূপাস্থর, এবং বৌদ্ধ অয়ীর মধ্যম শব্দ অর্থাৎ ‘দর্ম' এবং তাহার 
পূজা মূলত আদিবাসী কোমের ধর্ষপূ্জা হইতেই গৃহীত । বাজ! "হবিশচজ্জ এবং “র্ম'বান্ধ 
যুদিচিরের সঙ্গে ধর্মের সঙ্বন্ধও একট উৎস হইতে উদ্ধৃত বলিয়া মনে হয ॥ মহ্ষিষাহন 
ধর্মরাজ যম্ড এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য । 

ধর্মপূজা সব্বদ্ধে যাহ! সত্য নীল বা চড়কপুদ্ধা সম্বন্ধেও তাহাই । এই চড়্ৰূপূজা 
এখন শিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধে জড়িত। জলভরা একটি পাত্রে প্রতিষ্ঠিত ঘে-প্রতীকটি 
এই পুঙ্গাব কেন সেই: প্রতীক শিবলিঙ্গ, এবং ইহাই পূজারীদের নিকট 'বুড়া শিব' 
নামে আগ্যাত। এই পূজার পুবোহিভ সাধারণত আচার্য ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্র। এবং 
গরহবিশ্রেরা ছে ত্রাক্মণ্যস্থতি অগ্রযায়ী পতিত_ব্রাষণ, এ-তথ্য 

ছক. সর্বজনবিদিত । কুরীবের পূজা, জনন্ত অস্কারের উপর দোলা, কাটা 
ছুরির উপর ঝাপ, বাশক্চোডা, শিবের বিবাহ ও গ্রিন, চড়কগাছ হইতে দোলা 
সি রঃ ক পুৱাৰ = বিৰ নি সত 


সি. ২২০ সাধারণত হা 


দম 











০ বাঙালীর ইতিহীস 


এই অশ্তঠানটির সঙ্গেই পোড়া শোল নাছ এবং তাহাৰ পুনর্্ন্মের কাহিনী 
( মহাভারতের জীবংসবাজাব উপাখ্যান তুলনীয় ),. চড়কের সং ( কলিকাভাব ছেঝেপাডার 
সং তুলনীয় ) প্রকৃতি জড়িত। চড়ক-পূজ্ার পুজানীবা শাঙ্গ? আমানের সমাজে সাবারনত 
জ্বল অনাচরদীয় স্তরের সামাজিক জনতন্ের দৃষ্টিতে ধর্ম এ চড়ক-পুজ্া ছুইই আদিম 
কোম সমাজের ভূতবাদ এ পুনর্জন্মকাল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রত্যেক  কোমের যৃত 
ব্যক্তিদের পুনঞন্মের কামনাতেই এই ছুই পূঞ্জাব বাংসরিক ষ্টান। তাহা ছাড়া, 
বাণফোড়া এবং দৈহিক যঙ্জনা-গ্হণ বা রক্তপাত উদ্দেক্ষে যে-সব নছষ্টান চড়ক-পুঞ্জার সঙ্গে 
অড়িত তাহার মূলে প্রাচীন কোম সমাজের নরৰলি প্রখার, তি বিদ্যমান, এসখদ্ধে 
সন্দেহে অবকাশ কম। ধর্মপূ্জার মূলেওড তাহাই , এ-ক্ষেত্রেও কে অছনিশুটিকে ধর্মের 
উদ্ধোপ্রো বলিপ্রদান কর! হর, সে-টি প্রাচীন লববলিরই পান-ত্ৰান্শ্য ভপান্তর। বামাই 
পত্তিতের শৃরূপুঝাণ-গ্রক্মের লাক্ষা প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে হয়, ধর্মপূন্ার প্রচলন 
'সেন-আমলে, তুকী-বিজয়ে আগেই দেখা দিহা ছিল । 

ধর্মপৃদ্ছা ও চড়কের সঙ্গে একই পরাযকৃক্র জ্বাথাদের হোলী বা হোলাক ধর্মোংসৰ | 
এই উৎসবটি উত্তর-ভারতের সরব খেমন বাংলাদেশেও তেমনই সবপ্রচলিত এবং হাদৃত। 
ছোলাক বা ছোলক উৎসবের কথা জীমূতবাহনের দারভাগ-গদ্ধে স্বাছে: খাদশ শতকের 
আগেই যে এই উৎসব বাংলাদেশে প্রচলিত হইবাছিল ইহাই তাহাৰ প্ৰমাণ । এই ফোলী। 
উৎসবের বিপণন পক্ষণীয । বাংলাদেশে নী শতকরা ও পূনিমা তিথিতে হোলীর 
সঙ্গে বে লব আচাবজঠান জড়িত সংস্কতিগত জনতত্রের দিক হইতে তাহার কিছু কিছ 
আলোচনা-গৰেগণ হইয়াছে । ভাবতের কন্তয দস স্ধারগায় হোলীৰ প্রচলন তাহ এই 
আলোচনার শত কর হইয়াছে। এ-তথা এখন অনেকটা পরি্ধার বে, আদিতে হোলী 
ছিল কদিসমাজের পু; স্বশস্ম উৎপাদ্ন-কামনায নববলি ও মৌনলীলামহ -নুতাযীত 
উৎসব ছিল তাহার প্রধান সঙ্গ ; তাৱপত্রের স্তরে কোনে! সময়ে নরবলিব স্থান লইল 
পত্ধবলি এবং হোমধন্জ ইহার অগীনৃত হইল। বিন্ধ ছোলীর পঙ্গে প্রধানত যে 
উৎসবাহষ্ঠানের ঘোগ তাহা বসগ্ক বা মদন ৰা কামোংসবেত, বাধাকুষণ-সুললের এবং কোথা 
কথাক মুর্খতম এক রাজাকে লইয়া নানাপ্রকাবের ছল-চাতুরী ও তামাসার । ভৃতীয়- 
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অঙ্গ, এবং পৃজ্জাটা হইত মদন ও বতির, চৈত্র মালে অশোক ফুলের প্রচুর বর্ণের নীচে। 
প্রাচীন বাংল! দেশে এই উৎসবের কথা জীষ্তবাহনই বলিয়া গিষাছেন « পরবর্তী সান্দা 
দিতেছেন রখুনন্দন | মনে হয়, যোড়শ শতকের পর কোনো সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা! মন 
বা কামোৎসৰ কাত্তনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিলিয়া এক হইয়া বায় 
এবং কাম-মহোংসৰ অপ্ৰচলিত হইয়৷ পক্ষে । বস্তুত, যোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের 
কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা খায় ন! ৷ মুসলমান রাহ্ধা-ওমরাহ রর! এবং 
হাবামেত মহিলাবা হোলী উৎসবের খুব বড় পৃষপোষক ছিলেন, এবং বোধ হয় তীাহাদেরই 
পৃষ্ঠপোদকাতাব কলে হোলী ক্রমণ মগনোৎসবকে গ্রাস করিঘা কেলে। কিন্ত হোলীব সঙ্গে 
বাধারক্ের কুলন এবং স্থাবীর-ক্ষ্কুষের খেলাব ইত্তিহাসের যোগ স্থাবার আগ্যা পথে। 
ঝামগড়-ওছাব এক লিপিতে (স্রষ্টপৰ ২য-৩য় শতক ) এক ঝুলন উৎসবের কথা আমর! 
প্রথম গুনি। কিন্তু সে-ঝুলল কোনো দেবদেবীর নয়, বোধ হয় নেহাত ই মাগ্রদের কলন । 
সুলনায় মাহনেরা__লবনারী উভযই দোলা খাইত, বেশি করিয়া দোল! দিত মানবশিশুকে, 
তাহাকে আনন্দ দিবার জন্ম । হয়তো স্াহাৱই প্রকাশ পরবতী হিতে । বার বা 
বালগোপালকে দোলাইতেন মাতা যশোদা । তারপরের পে আর শুধু বালগোপাল নছেন, 
ভগবান জীকবক্চের মৌবনলীলাও সংচরী বাদাও সআলিৱা উঠিলেন সেই ফুলনায, এবং একাদশ 
শতকের আগেই কক্ষ সুলনলীলা ভারতবর্ষের অন্তত বর্নোংসবে পরিগণিত হইয়া 
গেল। অল্-বেক্ষদীর সাক্ষো মনে হব, এই উৎসব অন্তষ্টিত হইত চৈয়মাসে , গঙ্ষ-পুরাণ 
এবং পদ্মপু্রাণের সাক্ষাও তাহাই ॥ পরবর্তী কোনো সময়ে এই উৎসব কাস্ধরী পুণিমাতে 
আগাইয়া আলে ( প্মপুৱাণ, পাতালখণ্ড এবং স্বনদপুৱাণ, উৎকলখণ্ড বা ) এবং ছোলীর 
সঙ্গে মিলিছা মিলিয়া এক হইযা। বায । স্থূলনায় বাধা £ফকে দোলাইয| তাহাদের উপর 
কুল, কুমকুম এবং আবীরগোল! জল ছড়ানো হইত এবং ভাহাবাও সহচবীদের উপর দুল, 
কুম্কুস্‌ ইত্যাদি ছুড়িযা মাৱিতেন। হোলীর সঙ্গে পীচ কাৰী খেলার বোগাধোগ এট 
ভাবেই । প্রাক-বৈদিক আছিন রুবিসমাজের বলি ও নতাগীতোংসব এই ভাবেই বর্তমান 
হোলীতে রূপাস্থৰিত হইয়াছে। ভারতের নানা জাগায় এখনও হোলী বা. হোলাক 
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ডাহার অঙ্গে কোনে! আঘাত লাগে, এমন কিছু করিতে নাই । এই বিশ্বাস এবং কছুবাচীর 
পারণ, দ্ুইই আদিম কৌম সমাজের প্রঙ্গননশক্কির পৃন্জা এবং তৎসংপৃক্ত শ্যান-ধারণার 
সঙ্গে জড়িত। 
বাঙালী হিন্দুর ধর্মকর্মাহুষ্ঠানের মে-সব স্তরে ও বংশে আদিবাসী কৌম সমাজের 
অনাৰ অবশ্য গ্যান-ারণা ও উৎসবাহষ্টান এখনও সক্রির তাহার মাত্র করেকটির 
ইঙ্গিত এ-পদস্ত ধৰিতে চেষ্টা কৱিলাম। আৱ বেশি বলিবার উপায়ও নাই, বর্তমান 
প্রসঙ্গে প্রয়োজনও নাই । তবে, এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার আগে এমন ছুই চারিটি বৌদ্ধ 
এবং আঙ্ষণা দেবদেবীর কথা বলিতেই'হয খাহাবের, জন্মই হইতেছে এই আদিবাসী কৌষ 
সমাজের খ্যান-ধারণা এবং অভ্যাস হইতে। এ-প্রসঙ্দে ত্রা্মণা শিব 9 শিবলিদ, দুশ, 
কালী বা করালী, অর্থাৎ মাতৃকাতঙ্থের দেবী, নারায়ণ-শিলা, গণেশ, ভৈরব, বৌদ্ধ জন্তল, 
হারীতি, একজটা, নৈরাস্মা, তৃক্ুটি প্রভৃতি দেবদেৰীদের কথা উল্লেখ করিতেছি ন; কারণ, 
ভারতীয় মৃতিতত্বের ইতিহাসের সঙ্গে ধাহারা পরিচিত তাহারাই জানেন এই সব এবং 
আরও অনেক দেবদেবীর ইতিহাস অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আদিবাসী কৌম-সমাঙ্গের বিশ্বাস 
৩ অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত । আমি শুধু এমন ছুই চারিটি বৌদ্ধ ও ব্াহ্ধণ্য দেবদেবীর কথাই 
এখানে উল্লেখ করিতেছি ধাহাদের পূজা বিশেষ ভাবে পূর্ব-ভারতেই প্রচলিত এবং খাহাদের 
ন্সেতিহাস সুস্পষ্ট ভাবেই এই কৌন সমাজের খ্যান, ধারণা ও অভ্যাসগত, অথচ লে-তধা 
হমপষ্ট জাত ও স্বীকৃত নয়। 
বাংলা, আসাম ও ওড়িশ্কায় মনসাদেবীর পূত্ধা স্থপ্রচলিত। এই পুজা এখন মে-ভাবে, 
সাধারণত শ্হষ্টিত হয় তাহা ঠিক প্রতিনাপুদ্া নয, ঘট-মনসা বা পট-মনসার পুঙ্ছা এবাং 
অধ্যযুগীত্ বাংলার মনসামপলের সঙ্গে এই ঘট-মনসা ও পট-মনসার সন্ধই খনিঠ। খাঞজপূর্ণ 
মাটির খটের উপর সর্পধারিনী বা সর্পালংকরা মনসার ছবি খ্বাকিঘ। তাহার পুঙ্া, অথবা 
শোলা বা! কাপড়ের পাটের উপর সর্পম্ী বা! সর্পবাহিমী বা সর্পালংকারা মনগার কাহিনী 
কিয়া টাঙ্গানো পটের সঙ্গুখে পূজাই লাধারণ বীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-অরয়োদশ 
নব শতক-পুধ বাংলাদেশে যনসার প্রতিমাপূদ্া হইত, তাহার কয়েকটি সুতি 
প্রাণ বিস্যমান । ননসাদেৰী থে কি করিয়া উচ্চতর সামাছিক স্তরে 
উন্নীত হইলেন তাহার বিস্তৃত পুহাণ-কাহিনী বাংলাদেশে সুবিদিত। সাপ প্রজনন 
শক্তির প্রতীক এবং মূলত ক্ষৌম সমাজের প্রহনন শক্তির পুজা হইতেই অনসা-পু্ার 
উদ্ভব, এ-তথ্য নিঃসন্দেহ । পৃথিবী দুয়া আদিবাসী সমান্দে কোনে| না ক্ষোনো ক্ষপে 
_ সর্প প্রচলন ছিলই । সে 
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অর্থ কিাদমহিষী মটুবা না আল কিছু, বল! কিন ॥ অবাক তন্তু, ন! দেশ নি 
ৰাজ্রাবিড় ভাগার শব্দ, তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা হাত না। বে, পর্ানধিক প্রমাণে 
এ তথ্য নিঃসংশয় যে, পাল-আমলের প্রথম পর্বে মনসানেবী ব্রাহ্মণাধর্মে পুজিতা ও শ্বীকুতা 
হইতে আরস্ত কবিযাছেন ॥ মহাভাত্রত € ব্রঙগবৈবর্ড-পুরাপের কাহিনী হইতেই প্রাণ হয, 
মনসাদেৰীর প্রাচীন বৈদিক বা পৌরাণিক কোনো তি ছিল না; রান্ধণা ধরণ দ্বীকত 
হওয়ার পর বহুদিন পক তাহার কূপ স্বনিদি্ হয় নাই । কোনে! কোনো ধ্যানে তাহার 
বাহন হইতেছেন হংস এবং তিনি পুস্তক এ অমৃতকৃত্তধাবিনী । বলা বাছলা, এই সব 
উপকরণ সবন্বতীর, এবং আশ্চ্ের বিবয় এই খে, বরহ্মবৈবর্ত পুরাণের একটি ধ্যানে মনদাকে 
সবঙ্গতীর সঙ্গে তিক্স। বলিয়া! কল্পনা করা হইয়াছে। তেলেগড ও কানাড়ী-ভাষাভাগী 
লোকদের মধো ‘মঞ্চাস্মা' নানে এক সর্পনেবীর পুলা আছও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে 
অধাযুগে মনসানেৰীর বে ধরনের কাছিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও অগ্ধাবঙ্গ নামীয় 
এক সর্গদেবী সন্ধে অশুন্ধপ কাহিনী হুপ্রচলিত | অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাস্মাই আমাদের 
মনসা, এবং অস্বাবকর কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। এতিহাসিক 
প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাকেশে মনসা-পুজজার বহল প্রচলন হয় দলিনী 
েন-বর্মণ বাজ্গাদের আমলেই । 
মনসার সঙ্গেই নাম করিতে হয় জঙ্গলবাসী, শব্রকুমাবীরূপিনী বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবীর । 
এই দেবী বীপাবাদদ্বিযী এবং মনদার মত তিনিও সর্পবিষমোচদিত্রী। স্বরণ রাখা প্রয়োজন 
ঘে, বৈদিক সরন্গভীও অন্তাতম কূপে সববিষমোচহিত্রী এবং সেক্ষেত্রে তিনিও শবর-কন্যা। 
এই গুণসাম্যের উপর নিত করিয়াই পরবর্তীকালে, মনসাকে যেখন 
শী. তেমনই জাঙুলীকেও কোখাএ কোথাও বৈদিক সর ্বতীর লগে তি 
বলিয়া! কল্পনা করা হইয়াছে, এবং ব্রান্ধণা মনলা এবং বৌন্ধ জাঙছুলী খে একই দেবী 
তাহা বলা হইয়াছে । মনসাদেনীর প্রসারের প্রমাণ কালবিবেক-গ্রশ্থে হুম্পষট। 
প্রাক্-সাংর্রাক্মণয শবরদের সঙ্গে আব একটি বানী বৌদ্ধ দেবীর সঙ্দধ অত্যন্ত 
ঘনিষ্ট ; ইহার নাম পর্ণশবরী । ইনি ব্যাত্রর্ঘ ও বৃক্ষপত্র পৰিছিতা, ঘৌবনকপিনী, 
বঙ্কুগুলধারিণী, এবং পদতলে তিনি অগণিত রোগ ও মারী মাড়াই চলেন। ধ্যানেই 
বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি ডাকিনী, পিশাচী এবং মারীসংহারিকা ৷ সন্দেহ লাই দে, 
পৰী আাফিতে তিনি শবরদেরই আবাৰ্য| দেবী ছিলেন; পরে কালফে 
যখন ন্াধধর্ে শ্বীরুতি লাভ করেন তখন তাহার পরিচয় হইল 
| বনাম, ভাৰতী" সকল শবনেহ পবতী বাহা। য্রবানী বৌনযসাধনায শবরদের 
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“ডাচ উ পাৰত তৰি বসহি সবরী বালী ৷ 
জী নীচ ছ পৰিল সব িবত রী মালী । 
উম সবঝো পাগলা সঙ্গ ৰা কৱ গুলী সাড়া তোহোৱি 
নিন খাসী নামে সহজ দর ॥ 
নানা তুরুব॥ যৌউলিল বে গন্ছণত লাগেলী ডালী । 
একেলী সব এ বশ ছিওই কণকিওলবধারী ॥ 
জিদ নাউ খাট পাড়িলা সৰে হাহ সেজি ছাইল । 
রা ু্গ নৈধানণি ধাৰী লেক্ষৱাতি গোছাইলী ॥ 
হি গাৰোলা বাহে কাপুর খাই। 
হন নৈযাৰণি কে লই হাতে হাতি পঢ়াই ॥ 
গু ক্ষ বিন্ধ নিন বলে ॥ 
একে পরব সন্ধানে বিন্ধ বি পাণ বাণ । = 
মত সানা পা বোৰে । 
চমঙ-সিহৰ-লব্ধি পলকে লো গোর কই সে 
পুব-ভারতে শবরদেব এক সুপ্রাচীন এ স্ববিস্কৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবন. 
যাত্রার নানাক্ষেত্রে শুপবিন্ষট । পাহাড়পুর মন্দিরের সসংখ্য যাটির ফলকে শব 
নবনারীদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি খে-ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের 
ভীবনের সঙ্গে তাহাদের দোগাবোগ ছিল ঘলিষ্ট। বাংলাক নানা স্থানে, যেমন উত্তর-বঞ্জে ও 
পশ্চিম-দক্ষিণ বঙ্গে, এই শবরবা কালক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজের নিম্নতম জনে স্থার্সীকুত 
হা গিয়ানে । নীলাচলক্ষেত্ পুরীর প্রসিদ্ধ জগঙ্রাখদেবের মন্দির + তাহাৰ পূজার সঙ্গে 
শবরদের ধর্ম ও পৃক্গা্্টানের ঘনিষ্ট সর্বন্ধের কখা আদ আন অবিদিত 
নাই। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতা ধরা পড়িবে, 
বিচিত্র কি? কালবিবেক-গ্ৰশ্থ € পরবর্তী কালিকাপুরাণে শারদীয়া দুর্গাপূজার দশমী 
বিস্তৃত বিবরণ জান! খায় । এই উৎসবে লোকেরা 











ধর্কর্ম: ধ্যান-ধারণা ৫৯১ 


হিসাবে তাহার মাহা কিছু প্রতিপত্তি, অন্তত প্রাচীন বাংলায় তাহাই ছিল। সাছিতো 
ও শিল্পে নারায়ণের শক্তিকপিনী এই পৌরাণিক লক্ষ্মীই বন্দিত! হইয়াছেন। কিন্ধ আমানের 
লনা লোকপর্ে লী আর একটি পরিচর আমরা জানি এবং তাহার - 
পে পু বাঙালী সমাঙ্ছে নারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত । এই লী 
কুষিসমান্ছের মালস-কল্পনাব সি; শক্ষপ্রাচূদের এবং সমৃদ্ধির 
তিনি দেবী। এই লক্বীর পূজা ঘটলস্মী ৰ! গাক্ীদপূণ চিত্া্িত ঘটেব পুজা, এবং 
এই পূজাত্রতের সঙ্গে খে-সব বরত্কথা এব" বেসন পৌরাণিক কাহিনী জড়িত তাহা! 
একত্র বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেবী হয় ন। যে, লম্দীব এই লৌকিক দানস-কজনাই ক্রমশ 
পৌরাণিক লম্্ীতে জপাস্তথরিত হইয়াছে, পরে স্বরে নানা স্ববিরোনী ব্যান এ শহষটানেই 
ভিতর দিশা । কিন্তু তংসত্বেও কৌম সমাক্ষের ঘটলক্ীর বা শস্তলস্থীর দে আদিমতম পু 
বৰ৷ ক্পন। তাহা বিলুপ্ত হয নাই । বাঙালী হিন্দুর ঘরে ঘরে নারীসমাজে দসে-পৃছা দাজ্ছও 
অব্যাহত । আর শারদীয়! পুর্দিমাতে কোদ্ছাগর-লম্ত্রীর ফে-পুজা অঙ্ষ্িত হয় তাহা 
আদিতে এই কৌন সমাজেরই পৃজ্জা বলিলে অক্তার হয় না। বস্তুত, দ্বাদশ শতক পন 
শারদীয়া কোঙ্গাগর উৎসবের সঙ্গে লক্্াদেবীর পূজার কোনো সম্পর্কই ছিলনা । 
যধ্ীপূন্দ। সন্ধে প্রায় একই কথা বল। চলে। বষ্ঠীদেৰীর কোনো যুতিপূজার 
প্রচলন ্রান্মপা ধর্মে নাই; বৌস্ধ প্রতিমা-শাঙ্ছে এবং বর্মাগ্রষ্ঠানে বঞ্জীদেরীর মানস-কল্পনাই 
বোধ হয় হাযীভীদেনীর জপ-কনার বিবতিত হইবাছে। হঞ্ীপূজার তক, এবং মহাৰস্, 
সবাঝ্চিবাদী বিনন্বলিটক, চীনা স্ত্রপিটকগ্রন্থের সংযুক্ত ও 
br ২. ক্ৰেষেজ্ের বোতিসত্বাবদান, কল্পলতা-গ্রন্থে হানীতীর জস্মকাহিনী 
অল্ণ করিলে স্পষ্টতই বুঝা নায়, বষ্ঠী এবং হারীত্তীর জন্ম একই মানস-কজনাদ, এবং 
ছুয়েরই মূলে প্রজনন শক্তিতে এবং মারীনিবারক বাছু-শক্ষিতে বিশ্বাস প্রঙ্ছ্জ। বৌদ্ধ 
ধর্দাচারে হারীতী দেবীর মুতিপূজা কপ্রচলিত ছিল, কিন্তু হর্ঠাপৃঙ্জা আও কোনো 
মুদত্িপূঞ্ নাই এবং শেষোক পুজা এখন নাবী-সমাছেই সীমাবদ্ধ; সন্তান-কামনায ও 
সপ্তানের মঙ্গল কামনায় আজ এই পূজা বিবতিত ৷ নগ্হারীতীর মানীনিবারক খাদুশক্কির 
পন্থা এখন আশ্রয় করিয়াছে গদডবাহিনী লীতলানেৰীকে । 
এইখানেই থে প্রাক্মাৰ বাঙালী সমাজের ধর্মকর্াস্ষ্ঠানের বিবরণ শেষ হইল তাহা 
বল! চলেনা । বরং বলা উচিত, ইহা স্থচনা মাত্ৰ । বস্তুত, এসঙ্বন্ধে আলোচনা-গবেষণা 
এত কম হইয়াছে যে, রেখা রচনা! ছাড়া, EL দেওয়া ছাড়! বিশ্ব কিছু বলিবার 
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অধ্যায় এবং দ্বিতীয় সঅধ্যাত্ে । কৃতপ্রেতবাদে বিশ্বাস, পুনর্জন্সবাদে বিশ্বাস, প্রজনন শক্তি, 
যাছুশক্রি প্রভৃতির প্রতীকের উপর দেবত্ব আরোপ এবং তাহাদের শুভ অস্ত নিযস্ণ- 
ক্ষমতার বিশ্বাস প্রস্ততি সমস্তই তাঁহাদের খ্যান-ধারণার অন্তার্তি ছিল। 'আক্ষও সেই সব 
ধ্যান-ধারণ! বাঙালী সমাজের প্রচলিত খ্যান-ঘারপার উপর প্রভাব বিস্তার করি! পাছে 
এবং আমানের ধর্মকর্মাহ্নষ্ঠানের অনেক আচার-ব্যবহারকে নিয়ঞ্রণ 
করিতেছে। ভ্রাদ্ধা্দ্দান, লিতৃপুরুষের তর্পণ প্রতৃতি ব্যাপারে দে 
ধ্যান আমাদের মনন-কল্পনায় তাহার মূলে প্রাক্-আাধ কৌমসমাজের 
বিশ্বাস সক্রিয়, এ-সন্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। ভ্রান্ধের সঙ্গে ছড়িত বৃযকাঠ ও 
তাহার বিসর্জন, বাঙ্গারৱ পর কাক ডাকিয়া হবিষ্যাক্স খাওয়ানো, পিশুগান প্রভৃতি 
সমপ্তই আমরা আহরণ করিচাছি আমাদেরই প্রতিবেশী শবর-পুলিন্দ-কিরাত-সাএতাল- 
মুণ্জা-কোল-ভীলদের নিকট হইতে । সঙলা্ঠানের প্রাবপ্তে ব্যাক্াদযিক অশ্তষ্ঠানে মৃত 
পুরপুরুধদের স্মরণ এ তাহাদের পূজাও ইহাদের গ্যান-গারপা হইতেই "মাজত | বাংলাদেশের 
বিবাহাছটানে হোম, সম্প্রলান ও সপ্ূপদীগমন ছাড়া যে-সব স্্রী-্াচার, লোকাচার প্রন্তৃতি 
প্রচলিত তাহা মূলত এই কৌন সমাজের দান। 

এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান-খারণার উপত্রই বাংলার বৈদিক ও পৌবাণিক আগ্মণা 
এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রস্থৃতি বর্ণের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার । 


আৰু-্আাং 
ঘান-ধাবণা 


৩ 


গন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বাভিধানকে আশ্রয় করিয়াই প্রাচীন বাংলায় 
1 একরের  শাৰ্য-ৰ্মকৰ্মের প্রাথমিক শচনা ও বিস্তার। এই তিন ধর্মমতই 
ধহকর্ষ ইত্যাদি; বেদবিরোধী, বেদের অপৌকুবেযত্ে অবিশ্বাসী, কিন্ত ইহাদের প্রতোকটিই 
শা খাম মূলত আধবৰ্মাশ্রযী, আধ ধ্যান-ধাবপাই ইহাদের জীবনমূল। এই তিন 
ধর্ণের মধ্ো আবার ছৈন এ আহ্গীবিক বর্ণের সঙ্গেই কৌন বাঙালীর প্রথম আধ 
ধর্ষ-পরিচয়। 
হৈন-পুৱাণের রত্তিহাসিকত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সানকুম, সিংকৃষ, 
বি পন সা আগো 
0 
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কাছে সৰ কিছুই ছিল অকচিকর, এবং স্থানীয় লোকেরাও সাদির্দের প্রসার খুব প্রীতির 
জৈন ধৰ চক্ষে দেখে নাই। বাছাই হোক, দত অপ্ৰিয় হোক, ইন 
অগ্রগতিকে ঠেকাইফ। ধাধা বেশি দিন সন্্ব হৱ নাই। হরিসষেশের 
বূহতকখাকো গ্রন্থে (৯৩১ জী ) বর্ণিত আছে, মৌধসফাট চহ্দগুপ্রের গুরু প্রখ্যাত জৈনহুরী 
ভত্ববাহ ছিলেন পুণ্ড বর্ছনাস্তর্গত দেবকোটের এক ব্রাহ্ষণের সন্ধান; ভহবাহর শৈশবে চতুথ 
শ্রুতকেবলী গোবর্ণন একবার দেবকোটে বেড়াইতে আসিয়া শিশু ভত্রবাহকে দেখি যুদ্ধ হন 
এবং পিতার অনুমতি লইর! শিশুটিকে সঙ্গে কবি লইয়া যান । এই শিশুট কালক্রমে জৈনধর্মে 
দীক্ষিত হইয়া শ্রুতক্বেলী পদে উন্নীত হল । দিব্যাবদানের একটি গল্পে জানা বায়, অশোক 
একনাৰ পুগু.বর্পনের নিগ্রৰ্দদের ( জৈনদের ) ক্মপরাখে (কুল করিয়া ? ) পাটলীপুত্রের 
১৮১০১ হাঙ্ছার আপগ্রীৰিকদের ( চীনা অঙ্রৰান মতে, নিগ্র্বপুত্নের ) হত্যা করিয়াছিলেন। 
এই ছই গ্র্ের উক্তি প্রামাণিক হইলে স্বীকার করিতে বাধ! নাই বে, জীপ চতুর্থ-তৃতীয় 
শত্রকেই পুশুবধন, বা উত্তর-বঙ্গে জৈনধর্দের যথেষ্ট প্রসার লাভ ঘটিঘাছিল। বৌদ্ধদের 
পেশা জৈনর! যে বাংলা দেশ সমন্ধে বেশি খব্বাখবর রাশ্দিত তাহা জৈন ভগবাতী-থয়েগ 
সাঙ্দোই জগ্রমাণ। যোড়শ মহাদেশের তালিকা বৌদ্ধ গতর নিকায়-গ্রস্থে প্রাচ্যদেপের 
দু'টি মান জনপদের নামোরেখ পাইতেছি--অঙ্গ এবং মগধ । জৈন ভগবাতী-সথতে পাইতেছি 
তিনটির উল্লেখ অঙ্গ, বঙ্গ এবং লাঢ় (বাঢ)। ইন স্থত্র-গ্রন্থগ্ুলিতে বঙ্গের উল্লেখ 
বারবারই পাওয়। যায়। আরও সুনিরিষ্ট ও বিশ্বাসত তথ্য পাওয়া খাইতেছে জৈন কমন 
গ্রপ্বে । এট গ্রন্থে তাষলিত্তিছ, কোভিবর্ধীয়া, পোংডনৰ'নীয়া এবং (দাসী ) খব্বডিয়া নামে 
ইন গোদাস গণীয় িক্ষুদের চারিটি শাখার উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকটি শাগ্থাব 
নামকরণ স্থান-নাম হইতে এবং এই স্থান-নামগুলি যথাক্রমে তামলিগ্ি ( মেদিনীপুর ), 
কোটিবর্ষ (দিনাক্ষপুর ), পুগু,বর্্ন ( বগুড়া) এবং খাট বা কর্ষাট ( পশ্চিমবঙ্দেরই কোনো 
স্থান )। ৈনধর্মের বহুল বিস্তৃতি ন। খাকিলে এগুলি শাখ! বাংলাদেশে কে্ীরুত হওয়ার 
কোনো সুযোগ খাকিত না। বষ্টপূৰ প্রথম শতক ও খ্ৰীষ্টোত্তর প্রথম শতকের একামিক 
লিপিতে এই সব শাগাপ্ডলির উল্লেখ হইতে মনে হয়, গোদাস-গণীয় ছৈননের চাকিটি শাখা 
ততদিনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিছাছে। আ্রীষ্টোকর দ্বিতীয় শতকের ( আক্রমানিক ) মখুরাহ 
একটি শিলালিপি হইতে জান! বায়, বার! ( রাড়দেশ ) জনপদের অধিবাসী এক জৈনতিছ্ছ 
মধুরায় একটি জৈনমৃতি নিৰ্মাণ ও প্রতিষ্টা করাইহ্াছিলেন | 
বল 
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বংশদশুধারী অনেক ভিক্কুর দেখা পাইরাদ্ধিলেন : হাতা তখন র্মপ্রচাবোং্ধেশে খুবি 
বেড়াইতেছিলেন। পাৰিনি বাড়িদেশে মন্ধরী সম্প্রদায়ের যে-বিষবণ 
বাধিয়া গিয়াছেন. তাহাদের সঙ্গে এই ভিক্ষুবিবরণ বেশ মিলির খায় এবং 
মৰে হত, তিনি বেন আজ্দীবিকদেৰ কথাই বলিগ্কাছেন | ক্যাব, ক্যাজীবিকেরা থে প্রাচাদেশে 
বেশ প্রভাবশালী সম্প্রদায় ছিলেন তাহা তো বিহাৱের নাগান্ধন ও বাবর পাহাড়ের 
ওুহারলী এবং যৌধ্সমাট শোক ও দশবদ্দের একাধিক শিলালিপি-সাক্ষোই সপ্রমাগ । 
ভগবন্ধী-গ্রন্থে মতে পুগুতাঙ্ছ মহাপৌম আজীবিকদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এই পু 
বিদ্ধাপৰ্চতের পাদদেশে বলিয়া বদিত এবং মহাপৌমের বাজধানীর একশতটি ছিল প্রবেশ 
তোৰণ । কোনো কোনে! পণ্ডিত মনে করেন, এই পু পাটলীপুত্র, কিন্ত আমার তে মনে হয়, 
ভগবতী-গ্রথকাব পুশ বলিতে পুণ্ড.ই বুঝিয়াছেন। দিব্যাবদানে অনেক স্থানেই আজ্গীবিক 
ও নিগ্র্থনের মধ তালগোল পাকাইব! শি্াছে ; অশোকের সেই ১৮,*** হাজ্গাত 
'দান্গীবিক বা নিগ্র পুত্ৰ হত্যার গলেও তাহা হয় নাই, একখা নিশ্চয় করিয়া বলা যান 
সঙ্মব, দিথ্যাবনান রচনা কালে পুঞ্ব্শনে নিগ্রপ্ধ জৈনদের এবং আত্ভীবিকদের বহুদিন 
এক সঙ্গে বসবাসের কলে এবাং তাহাদের ধর্মমত, আচাবাহ্নঠান এবং বসনহূহণ অনেকটা 
এক রকম হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের দৃষ্টিতে ইহাদের মধো পার্থক্য লতাই কিছু ছিলনা! 
বৌদ্ধ জনপরত্ির উত্তিহাসিকন্ধ স্বীকার কৰিলে বলিতে হয়, জৈন ও আজীবিকদের 
সথগাসরিক কালে বৌন্ধধনও প্রাচীন বাংলার নিশ্তার লাভ কৰিতে আরপ্ত করে। সং 
নিকা-গংর উল্লেখ আছে থে, বৃক্ধদের একবার স্ম্ভতূমি (হন্ধকূমি ?) অন্তর্গত শেতক নগরে 
কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন : অঙ্থতর নিকায়-গ্রস্থে হঙ্গাস্থপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ আচাধের 
উল্লেখ পাইতেছি , বোনিসন্থাবঙগান কক্পলতা-্রস্থের অনলি কতা সুমাগধার কাহিনীতে 
জান! খাছ বে, বুদ্ধদেব স্বয়ং একবার ধর্মপ্রচারোন্দেশে পু্ু.বঞ্ধনে আসিয়া ছর মাস বাস করিয়। 
গিযাছিলেন। চীনা পরিত্রাঙ্গক যুযান-চোঘাতু ও বলিতেছেন, বুদ্ধবেব পুত বর্ধন, সমতট ও 
জা করণে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু এতগুলি উল্লেখ সত্বেও 
বুক্ষদেৰেৰ বাংলাদেশে আস৷ উতিহাসিক সভা বলিয়া মনে হয়না; 
পূৰণিকে সনি দকদিপ-বিছ্ান্েহ সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন এমন কোনো। বিশ্বাসে গা 
ইতিহাসিক প্রমাণ নাই । নীক্ষাঙ্গান সম্পর্কে পালি বিনয়পিটক-গ্রন্থে ব্মাধাবর্তের পূর্বতম 
শীম! টান! হইতাছে কলে, সংস্কৃত বিলব-গরন্থে এই সীমা বিস্তৃত হইয়াছে পুওু বর্ধন পতন । 
এই ছি সানা হইতে মনে হয, বুনে সং বাংলা দেশে আন্মন নানা শান, € 
অশোকের লীন প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো স্থানে 1০২৮2 
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পুগ্বর্ধনে, সমতটে, কর্ণস্থবর্ণে এবং তাম্বলিস্যিতে । পুগ-ব্ধন বোগ হৰ সবিষ্বৃত অশোক- 
সামাঙ্গোর অন্বত'কই ছিল এবং অসমত হইপূ ঘবিরীর পাতকে পুর্ন বৌনধধর্র বে 
হগ্রতিষ্ঠিত হইয়। গির্াছিল মাস্থান-শিলাখপু-লিপিত্ে তো তাহান পাপুরে প্রমাণ 
বিস্তমান। এই লিপিতে ছরগ্গীফ বা নন্ধব্সী দেরলানী তিক্ষদের উল্লেখ তো ছেট, 
অত্যান্ধিক ৰ! আপদকালে তাহাদিগকে কান্ধকীয় কোষাগার এবং শ্া্তাপ্ার হইতে তৈল, 
ধান, গণ্ডক ও কাকনিক নুহ সাহাব্যাদানের কথাও সআছে। ভাতার! যে রাষ্ট্রের পোদকাত। 
লাভ করিতেন, সন্দেহ নাই ॥ সীটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পুণ্ডর্খনে বৌন্ধধর্ প্রসারের একটি 
পরোক্ষ প্রমাণ পায়া খান সতী স্বপে দুইটি গানলিপি হইতে । এই লিপি ছুটিতে সানা 
যায়, পুঞ্ৰচন ৰা পুগ্ড,বৰ্বনৰালী বৌৰ্ধদৰ্মাক্তবাসী ছুটি বান্ধি _ একটি মহিলা, নাম ধৰ্মদততা, 
অপরটি, পু, নাম ক্ষববিনন্দন--সাচী গু,পেক বেনী < তোরণ নির্মাণে কিছু দান 
ক্রিয়াছিলেন। কিছ্ধ সী্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলৱাজ দৃটুঠগামণি মহান্দ,প প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
মে বিরাট উৎসব রচনা কৰিৱাছিলেন সেট উৎসহে আমর্মিত এ স্বাগত খেরবানী বৌদ্ধদের 
হুনীর্গ তালিকায়, আশ্চর্দের বিগ, বাংল! দেশের কোনো উল্লেখই নাই । তবে, ন্তিকাতী 
গতি মতে নাগার্চ,ন বাংলা দেশে--বঙ্গাল ও পুগু.ব্ধনে অনেকগুলি বিহার তৈরী 
_করাইয়াছিলেন। বাংলা দেশে ( এক্ৰেযে বঙ্গে, অর্থাৎ পৃব-বঙ্গে বৌদ্ধ প্রসাবের স্মারও 
নির্দবযোগ্া এতিছানিক প্রমাণ পাইতেছি ষ্টোর ছ্বিতীয়-তৃত্ীয় শতকেৰ নাগাঞ্জলী- 
কোওৱর একটি শিলালিপিতে॥ সিংহলী খেববাহী বৌন্ছাকে চেষ্টা উৎসাহে ভারতবের 
অনেক জনপদ যৌন্ধধর্মে দীক্ষালান্ড করিয়াছিল; এই সব বেশে একটি দীর্ঘ তালিকা এট 
লিপিটিতে দেওয়া হইয়াছে এবং তালিকাটিতে বঞ্চের উল্লেখ আছে। মাখন সাহিত্যের 
মতে বৌদ্ধদের প্রাচীন ষোড়শ মহাস্থবিবের ম্যে সস্তা একজন ছিলেন বাঙালী , তিনি 
ভাম়লিল্তিবাসী স্থবির কালিক । কিন্ত তাহাৰ আবির্ভাব কাল নি করা কঠিন। মনে হয়, 
তিনি প্রাক-পুল্তপর্বের লোক । 
প্রাকৃ-পুপ্ত পৰে বাংলার কন, স্দাঙ্রীবিক ও বৌদ্ধনর্মের প্রসারের বিদ্ধ প্রমাণ 
বদি খা পাওয়া খায়, স্থাখ বৈদিক বা ব্ৰাহ্মণ্যধর্যের প্রসাবের নির্ভরযোগা প্রমাণ প্রায় কিছুই 






বাংলাদেশ 'মা-বৈদিক সংক্কতি বহন্ত । সখথচ নিখিলা পস্ক বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির 

বিস্তার তো উপনিষদ যুগেই হইয়া নিয়া ছিল, এবং বাংলাদেশে সেই ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারের 

শখে কোনো SE 25 ছ'একটি সুতেগ্রন্ে প্রাচীন বাংলায় বৈদিক 
বনি ধরনে আন! বায়, এক 
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স্থত্রগ্রন্থ রচনাকালেন বাংলাদেশে বৈদিকধর্ম বিস্তার লাভ কবিয়াছিল একথা বলিব/র মত 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ কিছুই নাই । বস্তুত, ভাষাগত ও জনগত তথাপ্রমাণ হইতে মনে হয়, 
খ্ৰীষ্টোত্তর তৃতীয়-চতুর্খ শতক পদস্থ বাংলাদেশে আহ বৈদিক ধর্মের সংস্কৃতির প্রসার কিছু 
হয় নাই; প্রাক্-ার্থভাবী কৌদছনের বানি যেমন ছিল এই দেশ তেমনই তাহাদের 
ধ্যান-ধারণা ধর্মকর্মই ছিল এই দেশের ধর্ম এ সংস্কৃতি । কখনও কখনও কোনে কোনো 
আম-বৈদিক নেতা বা সম্প্রদায়ের শুভাগমন হইত কি-না বলা কঠিন, কিন্তু হইলেও তাহারা 
যে খুব সমাদৃত হইতেন এমন মনে হব না; নহাবীরের গল্প হইতে তাহা অঙ্গমান কর! 
চলে। হৈন-বৌদ্ধ-আলীবিক্রো শ্যাধর্ষ প্রসারের চেষ্টা কিছু কবিয়াছিলেন এবং 
'অল্পবিপ্তর সার্খকতাও লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু বৈদিক ধর্সের দিক হইতে সে-চেষ্টা বিশেষ 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, সার্থকতা লাভ তো দূরের কথা। বরং বৈদিক ত্রাক্গণা 
উনলাপিকতা বাংলাদেশকে বহুদিন অবজ্ঞাব দৃষ্টিতে দেখিত। 
তাহা সত্বেও প্রাচীন ভ্রাহ্ধণ্য গ্রন্থে কোখাও কোথাও আধ ত্রাঙ্গণা ধর্মের সন্ধে স্থানীয় 
খ্যান-ারপাণ। সংঘের কিছু কিছু ইঞ্জিত প্রচ্ছত্র । হবিবশ-গ্রপ্থে যাদব-কুফের সঙ্গে 
পুণ্ড:বাহুদেবের এক সংঘের কাহিনীর পরিচন্ পাছা বায়। শঙ্খ-চক্র-গদ1-পগ্মধাবী 
(পৌগুক-বান্দেব কৃষ্ণের বাজুদেবত্বের দাবিতে অবিশ্বাসী ছিলেন। সংঘধে পৌগুক 
পরাস্ত ও নিহত হন। মহাভারতে ভীমের পূর্বাভিদান-প্রসন্দে এক লৌগ্ুুক বাস্দেবের 
পী্-কাহিনী লিপিবন্ধ আছে। এই লৌগুক বাস্থদেবই বোধ হয় জীকুষ-বিষেদী 
পুগু-ৰাহ্দদেব। স্বতঃই প্রশ্ন জাগে মনে, বাহ্থদেব কি পুণু, বা পুগুবর্খনের অধিবাসী 
ছিলেন? তাহার ধর্মমত € বিশ্বাস কি ছিল? সে মত, ও বিশ্বাস কাহাদের যখো 
প্রচলিত ছিল? এতিহাপিক গবেষণার বতমান অবস্থায় এই জাতীয় কোনে! প্রশ্লেষই 
উত্তর দেওয়া! সম্ভব নয় । 
বস্তুত, প্রাক্-গুপ্রপবের বাংলায় আধ ব্রাহ্ধণয ধর্মের অন্াদয় ও প্রসারের নিভরখোগ্য 
কোনো প্রমাপই আমাদের নাই । অঅবৈদিক ত্রাত্যধর্মের প্রসার ছিল প্রাচাদেশে এ-তখা 
স্থবিদিত । অখৰ্ববেনের একটি বাতান্ডোতের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্যধর্মের সঙ্গে যোগ- 
ধর্মের সম্বন্ধ বোধ হয ছিল খনি এবং এই যোগধনে'র অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাংলায়ও 
হয়তো অজ্ঞাত ছিল ন! । কিন্ত, যোগবর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রা্ষণ্য ধর্মের কোনো বনি 
₹ সদ্বন্ধ ছিল এমন মনে করিবার কাহ্ণ নাই: বরং সিন্ধ-পহাতার আবিদ্ধারে পণ্ডিতের 
মনে করিতে আরস্ক করিয়াছেন, যোগর্ম প্রি এয ইশব ও তাহির 

















এ ধর্মকম £ ধ্যান-ধারণা j ৫৯৭ 
তাহার নারণা, বৈদিক ও বেনোক্ধর আবন্ুৰিগ প্রত্যন্ত সীমায় যে-সব মাত 
কৌমঞ্জনের! বাস করিতেন তাহাদের মধ্যে গিরিকান্ধাববরী একজ্বাতীয়া নারীপককি্ পা 
প্রচলন ছিল; বিদ্ধাবাসিনী, পাকড্রী, কাস্তারী প্রকৃতি নামে পরিচি্তা দেৰীবা এই 
নারীপক্কিরই প্রতীক, এবং শক্তিধর্মের অন্দর € প্রসার উহাদের ত্র করিয়াই । 
চন্দ মহাশয মনে করেন, বাংলাদেশও পূর্বতম প্রতাক্ক দেশ হিসাবে এই ধর্মের অনীদার 
ছিল। কিন্ত পক্তিংৰ্দের খ্যানগত ইতিহাস চন্দ মহাশবর্ের এই অহ্মানের বিঝোনী । 
শ্জিধর্ধের নিব ও শক্তি সাংখা-ধানোক পুঞ্ুম প্রকৃতির নামান্তর মাত্র, এবং এই 
পুক্ুয-প্রককতি ধ্যান আধ-ত্রাক্মণ্য সুক্টি-বানের মূল রহক্ষ ; সে-রহঙ্ো পুরুষ ধ্যানের বাহিরে 
বিশুদ্ধ একক শক্তি ক প্রকৃতির কোনো স্থান নাই। একবার বখন ভারতীয় ধ্যানে 
পুরুণ-প্রক্কুতি হুরপ্রতিষ্ঠিত হইব! গেলেন এবং ক্রমশ শিব-শক্ষিতে কপাস্করিত হইলেন ভখন 
(কৌম-লমাজ্ের মাতৃকা দেবীর! ধীরে বীরে আসি শক্তিকে শ্থাৎ প্রকৃতিকে আশ্রম 
করিবেন এবং তাহার সঙ্গে এক হইয়া ধাইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নয়। সেই জন্তাই, 
পরবর্তীকালে আমরা খাহাকে শক্তিধর্ম বলিয়া জানি তাহা প্রাক-গুপপবে বাংলাদেশে 
বিশ্তুতি লাভ করিখাছিল, এ-কন্বা বলিৰার মত কোনো প্রমাণ আমাদের নাই | তবে, 


কৌম-পমান্দের মাতৃকা তঞ্জের দেবীর! নিশ্চয়ই ছিপেন, এবং শক্তিধর্ম প্রসাবের পর তাহারা 


শক্তিকধলিণী বিভিন্ন দেৰীৰ সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা, তারা প্রভৃতি দেবীর সঙ্গে মিলি) মিলিঘা 
এক হইয়া গিধাছিলেন। 


বাংলাদেশের সবতোভজ্র আবীকরণ গভীর ভাবে এবং সার্থক রূপে দ্যাবন্ত হইল গপ্রপবেই । 
এই আরম্ভ হওয়ার মুলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের একটি প্রেরণা সক্রিয়, কিন্ত সবিগ্থারে 
তাহা বলিবার ক্ষেত্র এই গ্রন্থ ন । শুধু ইঙ্গিতটুফু রাখা চলে মাত্র । 
কট শতকের প্রায় গেড়শত বৎসর পূব হইতে আবস্ত করিয়া খীষ্টোত্বর দেড়শত- 
দুই শত বৎসৰ দরিয়া কৃমধ্যীয় মাবলিক এবং মধাএশীয় শক-ফুষাশ ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির 
্পত ও অন্তর পথ প্রবাহ ভারতী প্রবাহে নৃতন নৃতন ধারা সঞ্চা করিতেছিল। 
০ রী হডলাতেই এই সৰ বিচিত্ৰ ধারা গুলিকে সংহত এ সমন্বিত করিথা মুল 
প্রবাহের সঙ্গে একই খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নাই ; তাহা 
১ তাহা ছাড়া, গ্রামীণ কষি-সভ্যতার বীর মন্থর 
পি) বৌদ্ধ বরে মহাান-বাদের 
স্কট ও ক্পকল্জনা, বনীয় ও 
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অর্থনৈতিক জীবনেও এই সদঘ একটি শুরুতর কশাস্তর দেখা দেয়। প্রথম কট শতকের 
তৃতীয় পাদ হইতেই, কণী সামুদ্রিক বাদিছোর সঙ্গে. রতবর্দের এক খনির স্ধ 
স্থাপিত হয়, এব: তাহান ফলে তারতবর্গের বখনৈছিৰ কাঠামোৰ বিবাট পরিবর্তনের স্থচনা 
হয়। বে-দেশ ছিল প্রধানত এ প্রদমত কষিনির সেই দেশ, বোষ সাম্নাজোোের সকলপ্রাঞ্ 
হইতে প্রচুর সোনা স্বাগমের খলে, ক্রমশ শিল্প-বাবসা-বাণিজ্য নির্ভরতা জপান্তরিত হয়, এবং 
সঙ্গে সঞ্চে ভারতবর্ষের সব সমৃদ্ধ নগব, বন্দর, হাট বাজার ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে আর্ত 
করে। বিদেশি নানা ধর্ম, সংস্কার « সংকতির তবগগাতিঘাত, নালা ছাতি ও জনের সংঘাত 
এবং শর্থনৈতিক কাঠামোর এই বিবর্তন, এই দভুইএ মিলিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহে এক 
গৱীৱ চাঞ্চল্যের স্বর হয়। এই চাঞ্চলা শুধু স্বীবনের উপবের স্থরেই নয়, বরং ইহার 
তিহালিক তাৎপথ নিহিত চিন্তার ও কল্পনাৰ গভীবতব স্তরে, স্বীবনের বিস্ধাত্তে। সংহতি 
ও সমন্বয়ের সঙ্গাগ প্রয়াস দেখা নেব স্রষ্টা দ্বিতীয় শতক হইতেই; এ শতকেই দেখিতেছি 
সাতবাহনরাঙ্গ গৌতমীপুত্ সাতক্ণী 'বিনিবতিত চাতুৰণ সকম' চাতুবৰ্ণা সাংকঘ নিবারণ 
করিয়া তদানীন্ধন বর্ণ-ব্যবস্থাকে একটা সমন্িতরপের মো বাধিতে চেষ্টা ফৰিয়াছিলেন। 
কিন্তু এই প্রয়াস জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির নব পান্থ 
ঘটাইতে পারিল শুধু তখনই নখন ভারতের এক আবৃহং অংশ ুপ্রবংলীয় সমাটদের বাষ্ট 
বন্ধনে এবং তাহাদের অর্থ নৈতিক বাবস্থায় বাধা পড়িল। নায় ও অর্থ নৈতিক জীবনের 
এই সংহতিই ধর্ম ক সাংগ্বতিক সংহতিকে স্কুত অগ্রসর করিয়া দিল। উপরোক সমগ্র 
ও সংহতির সবর সাংস্কৃতিক অভিজ্জান হইতেছে ত্রাহ্মণা পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুরাগ। 
এ-গুলির সংকলন কাল গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগ । 

ভারতীয় ইতিহাসের এই বিল্ুত ও গভীধ বিবর্তনের সঙ্গে সমসাময়িক বাংলার 
ইত্ডিহাস খনিষ সম্বন্ধে জড়িত। গুপ্র-সাজাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সংহতির মখো ধরা 
পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রোত সবেগে বাংলা দেশে প্রবাহিত 
হইতে আরস্ভ করে এবং দেখিতে দেখিতে এই দেশ ক্রমশ নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক 
প্রান্ত অংশীদার হইয়া উঠে। গুপ্ত ও গুপ্রোত্তর পরের বাংলার ইতিহাসে এই তথ্য 
গভীর অর্থবহ । 
প্রথমেই চোখে পড়ে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিচা ও প্রসার, অথচ এরাক্-গুপ্রপবে 
তাহার অস্তিত্ব কোখাও সহজে ধরা! পড়েন।। একটির পর একটি তাম্পট্রে দেখিতেছি, 
বাংলাদেশের নানা জায়গায় ত্রান্ষণের! আলিয়া স্থায্ী বাসিন্দ হইয়া যাইতেছেন। ইহারা কেহ 

খেনীয়, কেহ বাজ্জলনেরী শাখাধ্যামী বন্ধুবেদীয়, কেহ বা সামবেদীয় 
কাহারও গোত্র কাৰ বা ভাগৰ বা কাশ্প, কাহারও ভরদধান্র বা 
আগস্থ্য বা বাহক ৰা কৌতিণা । bE তাহার 
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দানের উদ্দেশ্য দেবমন্দির নির্দাশ, অন্দি-সংগ্কাক, শিগ্রহের নিত্য নিয়মিত সেনা ও পৃন্ধার 
বিচিত্র উপকরণের ব্যয-সংস্থান, বলি-চক-সত্র, ৰূপ-দীপ-পুশপ-চন্দন-মধুপর্ক প্রভৃতির সংস্থাপন, 
অস্রিছোত্র ও পঞ্চমহাষজ্ঞের ( অধ্যাপনা, হোন, তপ্ণ, বলি ও অতিথি-পন্জ। ) বাযয়-সংস্থান 
ইত্যাদি । একাধিক লিপিতে দেখিতেছি, গ্রামবাসী কোনো গৃহস্থ কৃমি কিনিয়া ্রাক্মণদের 
আহবান করিয়া! আনিছ! কৃমিদান করিদ্বা তাহাদের গ্রামে বসাইতেছেন। ৰব শতকে এই 
বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ বাংলার পূর্বতষ প্রান্তে পৌছিতা গিয়াছে। ভান্ষরবর্মার 
নিধনপুর লিপিতে দেখি, ভৃতিবৰ্মাৱ বাজ্ত্বকালেই প্রীহষ্র জেলাৰ পঞণখণ্ড গ্রামে ছুই শত্বেরগ 
উপর ত্রাণ পরিবার আহ্বান কৰিব আনিয়া বসান হইতেছে । ইহারা কে ক্বশ্বেদীর বাজ চা 
শাখাধ্যান্ী। কেহ বা সামবেদীয় ছান্দ্যোগ্য শাশাধ্যারী, ন্মাবার কেহ কেহ বা হছুবেদীয় 
বাজসনেরী, চারকা বা তৈত্তিরীয় শাখাধ্যারী প্রত্যেকের ডি তি গোত্র ও প্রবর। 
সপ্রম শতকের লোকনাখ-পট্টোলীতে দেখিতেছি, সমতট দেশে বর্তমান ত্রিপুরা জেলায় 
ঙ্গল কাটিয়া নৃতন বসতির পন্ধন হইতেছে এবং সেই পক্ধনে ধাহাদের বসানো হইতেছে 
তাহারা সকলেই চতুবেদবিদ্‌ ্রান্ছণ । সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই বে, এই পর্বে 
বাংলার সবর বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ কৰিতেছে। 
কিন্তু বৈদিক ধৰ্ম ও সংস্কৃতির বিস্যারাপেক্ষা লোকায়ত জীবনের দিক হইতে 
অদিকতর অর্থবহ পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার । ইহার বিশে কিছু সনি 
প্রাক্-গ বাংলার বিশেষ কিছু দেখিতেছিনা। অথচ, চতুর্থ শতকেই দেখিতেছি, বাংলার 
পন্চিমতম প্রান্তে বাক্ড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের এক গুহার প্রাচীরগাত্রে একটি বিষ্চক 
উৎকীৰ্ণ, এবং চক্রের নীচেই ধাহার লিলিটি বিশ্রমান সেই রাজা চ্রবর্মী লিপিতে নিজের 
পরি দিতেছেন চক্রস্থামীর পূঙ্ধক বলিঘা। চক্রন্থামী বে বিষণ এবং প্ুহাটি হে একটি বিশু 
মন্দির রূপেই কম্পিত এ'সম্বন্ধে সন্দেহের কোনে! কারণ নাই। পঞ্চম শতকে প্রধনাধে” 
বগুড়া জেলার বালিগ্রামে এক গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠার খবর পাওয়া ঘাইতেছে। 
বৈগ্ৰাম-নিপিতে, এবং এঁ শতকের ছিতীগাখে” উত্তর-বঙ্গে। দুর্গম 
নি হিমবক্ষিশে কেতবরাহস্থাসী ও কোকাছুগসথামী নামে হুই দেবতার 
দুই মন্দির প্রতিষ্ঠার গর পাওয়া যাইতেছে এন ও «নং দামোদয়পুর 
পট্রোলীতে। গোনিন্দপ্বামী বিষ্ণুই শততম নান সন্দেহ নাই ; শ্েতববাহন্বাষীও বরাহ- 
অবতাব বিষ্ণুরই অন্যতম কূপ বলিহ! মলে হয় । কোকামূখন্বামীকে কেহ মলে করেন বিষ্ণুর 
আ্গ্লতম কূপ, কেহ মনে কৰেন শিবের। EE He et 
চকৌশিকী ও তিল্োতাক টিপে ছিযালয়ের কোনো অংশে 
প্রতিমাই লেট দাখোনৰপুৰ-লিপির রং 



















ভি 


৬০৯ বাঙালীর ইতিহাস 


হয় তাহাই । বাহাই হউক, ইহার কিছুদিন পরই তিপুরা-স্েলাব শুণাইমর-পটটোলীত্তে 
এক প্রদ্থায়েশ্ববের মন্দিরের শব পাইতেছি। প্রদথাযেশ্বরও বিজুর অন্যতম কপ । সপ্রম 
শতকের লোকনাখ-পাস্টোলীতে হিপুবা-হ্ষেলার ভগবান অনস্থ-নারারশের ( অনন্ধশযান বিষ্ণু ) 
শৃ্জার খবর পাওয়া দাইতেছে। এই সগ্মম শতকেত্ই কৈলান-পট্টোপীতে দেখিতেছি, 
জীধারণনাত ছিলেন পরম বৈষ্ণব এবং পুকষোত্তমের ভক্ত উপাসক ; তিনি আবার পরম 
কারুণিকও ছিলেন এবং শাস্নিরম ছাড়া অবখ। প্রাণীবধের বিরোনী ছিনেন। স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে, পৌরাণিক বিষ্ণুর বিভিন্ন কূপ ও ধ্যানের সঙ্গে সমসামর্িক বাঙালীর পরিচয় 
ক্রমশ 'দগ্রসব হইতেছে। কারণ, লিলিগত উল্লেখই তো শুধু নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিভিন্ন বৈষ্ব-প্রতিষার সাক্ষ্যও বিদ্যমান । বাংলার সমসাময়িক 
সাহিত্য ৰা পুৰাণে বা অন্ত কোনো গ্রন্থে পৌবানিক দেবদেবীদের তত্ব ও প্রকত্ির ব্যাখ্যা 
সা বিববণ ভানিবাত মতন উপকরণ যখন নাই তশন এই সব প্রতিমা-সাগ্াই বিভিন ধর্ম 
সমপদায়গত দেবদেৰীদেৱর, এবং পৌরাণিক বর্ষের শান ও কল্পনার একমাত্র পরিচয়। 
(সৌভাগোর বিশ, প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের লাক্ষোর অভাব নাই, বিশেষ ভাবে অষ্টম 
শতক এব সষ্টম শতকের পৰ হইতে । গুপ্ এবং গপ্রোনতর যুগেরও আস্ত কয়েকটি বৈষ্ণব 
প্রতিমার কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পাবে। রংপুর ছেলায় প্রাপ্ত একাধিক ধাতু, 
নিযিত বিষণ-মৃদ্দি ও একটি অনপ্থশযান বিষ্ণু-মৃত্তি, বরিশাল জেলাব লক্মপকাঠিব গরুড়- 
বাধন এনং সপরিবার বিষ্ণু, বাজসাহী জেলার যোগীর সরান গ্রামে প্রাপ্র বিষণু-মৃততি, 
মালদহ জেলার হাকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমৃদ্ধি, ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে প্রাপ্ত 
পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্শ এক বিষ্ণুর প্রতিমা প্রকৃতি সমন্তই এই পর্বের । এই প্রতিমা 
গুলিব কূপ-কল্পনা ও লক্ষণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৌরাণিক বিষ্ণু তাহার 
নিজস্ব মৰ্দাদায় এবং সপনিবারে, সমগ্র লক্ষণ ও লাঞ্ছন লষ্টযা বাংলাদেশে আসিয়া আসন 
লাভ করিয়া গিয়াছেন গুপ্রপবেই । 

গুল্ ও গুপ্রোত্তব পের বাংলায় বিষ্ণুর যে করেকটি কূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
( গোনিন্দস্থামী, ক্োকাসুধস্থাসী, শ্বেতবরাহন্বামী, প্রছাত্রেশ্বর, অনন্ধ-নাবায়ণ, পুরুযোরম ) 
তাহাদের মধো স্থানীয় বৈশিষ্টা কিছু নাই । দেবতার নামের সঙ্গে স্বামী নামের দোগ 
সমসাময়িক ভাৰতীয় লিপিতে অজ্ঞাত নয (তুলনীয়, চত্রস্থারী, চিত্রক্টস্বামী, স্বামী 
হাসেন, বখাক্রমে বিষ্ণু, বিজু ও কাতিক )। পচাত 'চতুবুঠিহবানেত কোনো আডাসও । 

ধেখিতেছিনা"। 
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কষখেনীয বিষ্ণু, পকারাজীঘ নারামণ, বশুরা সঞ্চলের সাতবত-বৃক্চিদের বাজ্দের-রক্, 
পশ্ুপালক স্মাভীর গ্রস্তৃতি কোমের গোশাল ইত্যাদির সমন্বিত একক কূপ বলিয়াই মনে 
হয়। এই ভাগবদৰ্মই শু ও গুপ্যোত্ধৰ পৰে বাংলা ছেশে প্রচার লাভ করে এবং পাল-পৰে 
ক্প্রতিষ্ঠিত হব । পত্রমভাগবত, পরিচয় ছাড়া, এই পর্বের একজন াঙ্গা-_সপ্তম শতকের 
রাতবংশীয় সমতটেশ্বর জাবণ-_শাস্মপরিচয দিতেছেন পুক্নোকমের পরমভক শরম 
বৈষ্ণব কণে । পুৰুষোত্তম তো নিক অন্যতম নাম ও রূপ । 

বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ট স্বন্ধে যুক্ত কর্ণ এ বাষাতণ-কাহিনী বে গুপ্ত ও গুধোত্রর 
পর্ণেই বাংলাদেশে প্রচার ও প্রলার লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু প্রমান পাওয়া স্বাস্থ 
পাহান্ধপুর্ মন্দিরের পোড়া মাটিক ও পাখবের ফলকণুলিতে। জীরক্ের, গোবধনি ধাৰণ, 
চাগুর ও মুইকের সঙ্গে রষ্ঃ ও বলরামের মুত, বমালাজু ন অধৰ! জোড়া অজন বৃক্ষ 
উৎপাটন, কেশী-রাক্ষপবস, গোপীলীলা, রুষকে লঃটয়া বাস্থদেবের গোকুল গমন, রাখাল 
বালকদের লক্ষে কষ এ বলাম, গোকুলে রুঞ্চের বালাক্ঠীবনলীলা প্রভৃতি রুফ্ায়ণেষ 
অনেক গল এই ফলকণ্ডলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, শিল্পীর এবং সমসামছ্িক লোকায়ত 
ভীঞনের পরম আনন্দে । হারাম ও দেনী ধমূনার স্বতঙ্গ প্রতিরুতিও বিডনান। একটি 
ফলকে এ্াভাসপ্ুগযুক, লাশ তদ্ধীতে দগ্ডাহমান একজোড়া সিখুনযু্তি উৎকীর্ণ--দক্ষিণে 
নারীমূতি, বামে নধমূতি। কেছ কেহ এই মুতি দুটিকে বাধা-রকের লাসতদ্ূপ বলিয়া 
চালাইতে চাহিয়াছেন। কিন্ত এপ মনে করিবার সংগত কোনো কারণ লাই | বাধা 
কল্পনার উঁতিহা এত প্রাচীন নয । কালিদাসের “গোপবেশক্র ক্ষ্ণ'-পদ বাধার অস্তিত্বের 
সুচক এ-কখা| বলা কঠিন । এমন কি দ্বাদশ শতকীয় রাজা ভোজ্বর্মীর বেলাব-লিপিতে 
“কষ্চের বিচিন্ন মিণুনলীলার উল্লেখ থাকিলেও সে-লীলার সঙ্গে রাখার কোনো লব্ধ 
দেখিতেছি না। হালের গাখা সপ্তশত্বীতে রাখার, উল্লেশ আছে বটে, কিন্তু সে-উল্লেখের 
প্রাচীনস্ব নিশ্চয় কবিযা' নিধ্বতণ কঠিন) তবে, জন়দেবের ( হ্বাদশ শতক ) পূর্বেই 
কোনে| সময়ে, এই বাংলাদেশেই রাধাতত্ব ও রাখার কূপ-কল্পনা স্থরীলাভ করিয়াছিল, 
এসে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। বন্ধত, বৈষ্ণৰ ধর্মের রাধা শাক্রধর্ষের শক্তিবই 
বৈষ্ণব কপাস্থর এ নামাস্কর মাত্র । শিবের মত রষ্ণ বা বিষ্ণুই ইৈফব-ধর্ণে পরমপুরুষ, 
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বে, ওপ ও গপ্লোত্রর যুগের লোকায়ত বাঙালী জীবনে রুষ্াযণ ও বামায়ণের কাহিনী 
খেই প্রসার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং এই কষ্চা্ণ ও ামারণ আশ্রয় করিম 
বৈক্কৰ বৰ্ণে সীমা বিস্ৃত হইয়াছিল । 

এই পর্বের বাংলার শৈৰধৰ্মেন প্রসাব ও প্রতিষ্ঠা এতটা কিন্তু দেখা যাইতেছে না, 
যদি শে-শৈবধৰ্মের দেখা পাইতেছি তাকা পুবাপুরি সমন্ধ পৌরাপিক শৈবধর্ম । শিবের 
বিভিন্ন নাম * ক্রপ-কল্পনার সঙ্গে পরিচয় শুচনাতেই ঘটিতেছে, এবং বস্সলি্ ও মূলিঙ, 
বিবলিক্ষের এই ছুই কাপের পিচ বাংল! বেশে পাওয়া সাইতেছে। এনং দামোদরপুর- 
লিপিতে দেখিতেছি, পঞ্চম ক উত্ভর-বক্ষের এক ছুগমি প্রান্তে লিঙ্গকূলী শিবের পুঙ্গা 
প্রবন্তিত্ত হইয়া 'গিঘান্ছে। দঃ শতকের গোড়ায় ইশবপর্দ সহাকেব-পানাঙ্জগাত মহারাঙ্গ 
ইজগপের কাজপ্রসান লাভ করিয়া পুর্ব বাংলার বিশ্ৃতি লাভ কৰিতেছে। 
সশ্রম শতকে গৌড়-বাজ শশাক্ক :৪ কামকপ-রাজ স্ান্বরবর্মী দুইজনই 
লব শৈব। শশাদ্েত মু মহাদেবের এবং নন্দীবৃদের প্রতিরুত্তি .৫তিনি যে শৈষ- 
শর্াহলন্থী ছিলেন তাহাত পরোক্ষ একটু ইঙ্গিত সুযাল-চোয়াও বাদিযা গিয়াছেন। 
আট শতকের - সমাচাবদেবের মৃস্থারণ লন্দীবৃষের শৈব-লাঙন। 'সহ্থমান হয় ফরিদপুরের এই 
্রাতীন রানদপনিবারটিণ শৈব। শ্যা্রকষপুর-পট্টোলীর সান্চো মনে হয় খলগ-বংলীয় বান্দার! 
বৌদ্ধ হইলেন পদের প্ৰতি তাহাদের লখেষ্ট 'অহুৱাগ ছিল: তাহাদের রাজকীয় পট 
শুঙ্জারই বৃবলাঞ্চন। সাহ! ছাড়া কাজা দ্বেখড গন, পট্টনহিনী কাৰী প্রভাবডী একটি 
অষটধাতুনিমিত সধ্যশীমূতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ-তথাও সুপরিজগাত। এই শতকে 
অন্যতম আগাণ নহপততি ভাবদ্বাক্গ গগোরীছধ করণ লোকনাখও বোধ হথ ছিলেন শৈন। 
সাতবংশীয় তাজাবা যে ব্রণ ছিলেন এ-সকদ্ধে তো সন্দেহের ্বকাশই নাই, তবে হার! 
বোধ হয় ছিলেন পরম বৈষ্ণব । বাণী 'প্রভাবতী প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাটির পাদপীঠে উৎৰীর্ণ 
লিপিতে দেরীকে বলা! হইয়াছে বালী বা সবের শক্তি, এবং সব হইতেছেন অখববেদীর 
জত্দেবতার সইকূপের অন্যতম জপ কিন্তু এই নবাবী প্রতিমাটিন লক্ষণ ও লাঙল ইত্যাদির 
সঙ্গে পববর্তীকালের শাবহাতিলক-গর্বদিত ভরকালী, শিক, ভহ-হ্গী। শ্রেষচকরী 
প্রকৃতি দেবী ৰ! শক্কিমুত্তিহ কোনে! পার্থক্য নাই | নাম বাহাই হউক, সর্াণী যে be 
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কোনো কোনে| ক্ষেত্রে বাহন, জুল, অক্মাল| এবং কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে 
সন্দেহ করিবার উপায খাকে না দে, এই ধরনের প্রতিমা হইতেই ক্রমশ পাল এ লেন-পর্ের 
পূর্ণতর শিব-প্রতিমাব উদ্ভব । চৰ্বিশ-পত্গপা জেলার ক্নগরে প্রাপ্ত প্রন শতকীয় একটি 
ধাতৰ প্রতিমাতেও তৃতীর নেৱ, বুষঝাহন সনপদন্থানক চহ্্শেখৱ-পিবের লক্ষণ অল্প । 

ইশক গাণপত্য ধর্মের প্রসারের কোনো প্রমাণ অন্ত এই পর্বের বাংলাদেশে 
কিছু দেখা স্বান! ; কিন্তু গণপতি ৰ! গণেশের প্রতিকৃতি এই পে স্বপ্রচুর। এক 
পাহাড়পুরেই পাথরের, পোড্ডানাটির ও ধাতব করেকটি উপবিষ্ট ও দগ্ডারমান গণেশ-প্রতিমা 
পাওয়া গিয়াছে, এবং মৃতিতত্বের দিক হইতে ইহানের প্রতোকটিই দূলাবযন। ইহাদের 
মধ্যে একটি নৃত্যাপর গণেশের প্রতিমা, এবং এই প্রতিমাটিতে লোকান্ধত মনের সরল 
সরল কৌতুকের শিলপময প্রকাশ জম্পন্ট। গণেশের যাহা কিছু প্রধান লগ্চণ ও লাগল তাহা 
তো এই প্রতিমাগুলিতে আছেই, কিন্ত একটি টাকি পেলের এক বাত পুং পন 
একটি মুলার লক্ষণ বিশেষ লক্ষ্যণীয় । 

টি কাতিকেবের কোনে! নিপি-প্রছাণ বা বৃর্তি এমা৭ এই পৰে কিছু গা হইতেছে 
না। তবে, অষ্ট শতকে পুগু,বর্ধনে কাত্তিকেয়ের এক মন্দিরের উল্লেখ পারতেছি 
ক লনের বাজ্জতবন্দিনীতে। কিন্তু গণেশ বা! কাতিকের, বা পরবর্তী বাংলার ইজ, 
অসি, বেন্ত, বৃহস্পতি, কুবের, গঞা, ঘনুল!, ৰ! মান়কাদেৰী প্রতি ধাহাছের লিলি, 


মৃতি বা গরস্থ-প্রমাণ বিজ্ঞান ঠ্ঠাহাগের সআশ্রথ করিব! কোলো বিশিষ্ট ধর্মদন্পদায় * 


বাংলাদেশে কখনও গড়ি! উঠে নাই । 
প্রাচীন ভারতবনে যে সৃতি ও দ্পুদ্ার পবিচদ্ধ আনরা পাই তাহা একাই 
উনীা দেশ এ উদীচা সংস্কতির দান; এই দান বহন কিয়া আনিরাছিলেন ঈন্লাণী ও শক 
অভিযাত্রীরা এবং. ভারতবধ এই দান হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । বৈদিক শর 
ধ্যান-কজনা সঙ্গে যেমন এই স্থধ্ের কোনো যোগ নাই, তেমনই নাই লোকায়ত জীবনের 
লৌঁৱৰৰ" "যান ও বতাচাৰের সঙ্গে। এই উদ্বেগের সঙ্গে 
নি [দেশের পরিচয় ঘটে গুপ্ত ও গপ্যোত্তর পরেই । বাজসাহী 
জেলার কুমারপুর ও নিয়ামতপুরে প্রাপ্ত দুইটি স্থৎমূতি কুষ1ণ-পাৰের না হইলে আন্মত 
আদি পা্ত-পৰ্ের। বগুড়া জেলার দেএড়া গ্রামে প্রাপ্ত পর্ঘমৃতিও প্রায় এই মুগেবই | 
তা লাশ শক আত আহত বক ক 
জিপ 
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শপ্র-পবে ইৈনখবের উল্লেখ বা হৈল সতি-প্রমাণ বিশে কিছু দেশিতেছি না। একটি মাত্র 
অভিজ্ঞান শাইতেছি পাহাড়পুর পট্টোলীতে ; এই পট্রোলীতে দেখা যাইতেছে, পঞ্চম 
শতকের বটগোহালীতে ( পাহাড়পুর সংলগ্ন বর্তমান গোয়ালভিটা) 
একটি নৈন-বিহার ছিল; বাঝাণসীক পল্লী শাখার নিগ্রন্থনাখ 
আচাৰ ওহনন্দীব লিশ্য ও শি্া্শিক্ষবর্ণ এই বিহারের অবিবানী ও অধিকর্তা ছিলেন, 
এবং পাহারা প্রতিবাদী এক ব্রাক্মণ-দস্পত্তির নিকট হইতে কিছু ুমিদান লাভ 
করিয়াছিলেন, বিহারের হকের নিতা পুল ও লেবার ছুল-চন্দন-ধুপ ইত্যাদির 
খাছ নিষাহের জরা। 

অথচ, প্রাথ দেড়শত বংসর পরই ( সপ্রম শতকের দ্বিতীয় পাদ) বুযান-চোযাও, 
বলিতেছেন, ( বৈশালী, পুগু.বর্ধন, সনতট & কলিঙ্গে ) দিগখবর নিগ্রৰ্থ জেনদের সংখা! 
ছিল সগ্রচুর। দিগস্বর নিশ্রৰদের এই স্প্রাচু ব্যাখা? করা কঠিন। বাংলা দেশ এক সময় 
ক্দাজীবিক লমপ্রদাযের প্রদিদ্ধ কেহ্ছ ছিল, এবা এ-তথা স্থপরিজ্ঞাত মে, বৌধ্ধদের চক্ষে 
আজীনিকদের সঙ্গে নিগ্রৰদের অশন-হসন আচাবায়ষ্ঠানের' পার্থকা বিশেষ ছিল না। 
সেই হেতু, নিব্যাবদান-্রন্থে দেখিতেছি, নিগ্রন্থ ও আলীবিকদের নিখিচারে একে অন্তর 
খাড়ে চাপাইতা তালগোল পাকানো হইয়াছে ঘুত্বান-চোয়াডের সময়ে, বোধ হয় তাহার 
আগে, স্মন্তত বাংলাদেশে আঙ্গীবিকেরা নিগ্র্থ-সংপ্রদায়ে একীভূত হয়| গিগাছ্িলেন 
“বৰং ভাহাদের সংখ্যা পুই কৰিযাছিলেন; সখৰা দিব্যাবদানের মত ঘযান-চেয়াঙ.এ 
্ান্ীবিক ও নিগ্রদ্ধেরপার্থকা ধরিতে না পারিয়া সকলকেই নিষ্র্ধ বলিযাছেন। কিন্তু ' 
সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্তব খে, প্রাচীন বাংলার আন্রীবিকদের স্বতগ্র কোনো অস্তিত্বের 
প্রমাণ নাই। 

পাল ও সেন-পবে নিগ্র্ব ছৈনদের কোনো লিপি-প্রমাণ বা গ্রন্থ-প্রমাণ দেখিতেছি না, 
দিও প্রাচীন বাংলার নানা জায়গায় কিছু কিছু জৈন যৃতি-প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। 
তাহাদের কথা পরে বখাস্থানে বলিতেছি। নিশ্রা্থ জৈন সসপরদাযের, শবমসংখ্যক হইলেও 
কিছু লোক নিশ্চয়ই ছিলেন; তাহা না হইলে এই সব যুক্তি-প্রমাণের ব্যাখা করা হাথ লা। 
ভৰে, মনে হয়, পাল-পর্ধের শেষের দিক হইতেই এই সব দিগঙ্রনিষরদধরা ক্রমশ সিদ্ধ, 
কাপালিক, অবধূত প্রকৃতি উলঙ্গ ধর্মসংপ্দায়কুক হইয়া গিঘ়াছিলেন। চৰ 

গুণত ও পুপ্ধোত্তর বাংলাবেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার না হউক প্রভাব ও প্রতিপত্তি 


আৰ 
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** যোজন দুরে । এই জইগুপ্ত শুব সত্ব জল্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা নহাবাঙ্গ ইপপ্ত ৰ! পপ, 
এবং মুগন্থাপন গ্,প বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্দের কোনো স্থানে। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনা 
বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন চম্প। হইতে গঞ্গ। বাহিয়া বাংলাদেশে আসিরাছিলেন এব' তাধলিগ্ি 
বন্দরে ছুই বংসর বৌদ্ধ স্থত্র ও বৌদ্ধ প্রতিমাচিত্র নকল করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তাহার 
সময়ে তামলিপ্িতে অসংখ্য ভিঙ্কু-অধ্যাৰিত বাইশটি শৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের 
সমন্ষিও ছিল খুব। এই সমৃদ্ধির কিছু প্রমাণ পাওয়া! যায় এরা সমলামদ্ধিক কয়েকটি 
লীনা বৌদ্ধ মৃতিতে । পূব-ভাত্বতীয় গধুশৈীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বাজলাৱী- 
জেলার বিহাবৈল গ্রামে প্রা দঞায়মান বদ্ধমৃতিটি : এই মৃততিটি মহানানী 
থোগাচাবের শিল্পম্ রূপ | বগুড়া জেলাৰ মহাস্থানে বলাইধাপ-্ত,পেব নিকট প্রাপ্য ধানৰ 
অঞ্জন মৃতিটিও এই মুগেরই এবং উঠা মহাঙ্ধান বৌদ্ধ ধর্মের অন্তাতন প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 
এই প্রমাণ আবও দৃঢ়তর হইতেছে ষষ্ঠ পতকের প্রথম দশকে উৎকীশ মহারাজ বৈশ্তপ্ুপ্তের 
গুপাইঘর-পাট্টোলীর সাহায্যে । সামন্ত-মহাব্বাজ কতদত্তের অগ্ুরোখে মহারাজ বৈশ্রাপ্ধায 
কিছু সুমি দান কৱিহ্াছিলেন। উদ্দেশ্ব ছিল, (১) মহাঙখানী ভিক্ষু শান্তিলেবের জন্ত 
কত্রদত্ত নিমিত ও আধ-আবলোকিত্তেশ্বরের নামে উৎসরগকত আশ্রম বিহারের সংরক্ষণ, 
(২) এই বিহারি শান্তিদেব কনক প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈবতিক মহাত্ধানী ডিন্ুসংখ কতৃক 
স্থাপিত বৃদ্ধদৃতির প্রতিদিন তিনবার ধূপ, গন্ধ, পুষ্প সহকারে পৃঙ্গার সংস্থান, এবং (৩) ই 
বিহাববাসী ভিক্কুদের শন, বসন, শন, আসন এবং চিকিৎসার সংস্বান। এই 
পট্টোলীতেই খবর পাইতেছি, উক্ত দ্বাশ্রব-বিহার প্রতিষ্ঠার আগেই উহার নিকটেই 
ঝাঙ্গবিহাঝ নামে আর একটি বিহার ছিল; এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা বে কে তাহা বলিবানর 
উপায় নাই। বাজজবিহাৰ ছাড়া মাৱও একটি বৌন্ধ বিহারের উল্লেগ এই লিলিতে আছে। 
খাহাই হউক, হঠ শতকের গোডাতেই বাংলার পূ্বতম প্রান্তে ভিপুগা-জ্েলায় মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গুণাইঘরলিপিই তাহার প্রকট প্রথাণ। অথচ, পণ 
বাখা প্রয্বোজ্জন, মহাবাজ বৈক্গুপ্ত নিজে ছিলেন “মহাধেবপালাধ্যাত' অর্থাৎ শৈষ। 
্রিপুরা-জেলাবই কৈলান-পট্রোণীতে দেখিতেছি, শরীখারপৱাতের মহালান্ধিবিশ্রহিক জয়নাখ 
কিছু কৃমি দান করিয়াছিলেন একটি রতত্রয়ে সর্খাং বৌদ্ধবিহাৱে, বিহাবস্থ আধসংঘের 
লিখন পন, চীৰর এব হারামি সংসার অক । হাতল বা রা 
ভীধারণরাত নিজে ছিলেন পরম বৈষ্ব । 
চীনা শ্রমণদের রুপার সপ্তম শতকে বাংলাদেশে eshte প্রভু তথা 









ভি 


৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


ছ'সাতটি বৌদ্ধ সংঘারাৰ দেখিয়া ছিলেন, এবং তাহাতে প্রায় ছয় শত ভিক্ষু বাস করিতেন । 
কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার শনত্তিদুরে বৌদ্ধ ও ত্রাদ্ধণ্য বেবনেবীয প্রতিমাসহলিত, 
নানা কারুকাধখচিত ইট ও পাখবের তৈরী একটি বৃহং মন্দিরের কথ!ও তিনি বলিয়াছেন। 
পুগু.বধনে ছিল বিশটি বিহার এবং মহাত্বান * হীনযান উভবপন্দী ভিন হাজারেরও উপর 
ভিক্ষু এই বিহারগুলিতে বাস করিতেন। সবাপেক্ষা বৃহলাযতন বিহারটি ছিল পুগুবগ'ন- 
রাঞ্ধদানীর তিন নাইল পশ্চিমে এবং তাহার নাম ছিল পো-সি-পে। বিহার । এই বিহারে 
৭৮৮ মহাযানী ভিক্ষু এবং পূর্ব-ভাবতের বন্ধ জান্বৃদ্ধ খ্যাতনাম! শ্রমণ বাস করিতেন; 
বিহারের অনতিনূরেই ছিল অবলোকিতেন্বরের একটি মন্দিক। পো-সি-পো বিহার বোধ 
হয় মহাস্থান-সংলগর ভাজ-বিহার | ঘান-চোয়াঙ সমতটে ছুই হাজাৰ স্থবিরবাদী অসপাধ্ু্িত 
স্রিশটি বিহার দেখিয়াছিলেন | ধার ইহার! বোধ হয় ছিলেন মহাথানী ৷ কর্ণস্থবর্ণে 
দণাথিক বিহারে সন্মতীর শাখার ছুই হাজার শ্রঘণ বাস করিতেন। সম্মততীয় বৌদ্ধরা 
[ছিলেন সবান্তিবাদী । কর্ণব-রা্ধানীর অনস্তিদূরে ছিল স্থবিধ্যাত গো-টে।-যো- ডিহ 
বা বৰুম্বততিকা বিহার, বহ কৃতী পত্তিত শ্ৰমণ ছিলেন এই বিহারের অধিবাসী । মহান" 
চোয়াঙ্‌ জনশ্রুতির উপর নিষ্ঠর করিছা বলিতেছেন, কর্ণস্থবর্শে বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রচারিত 
হইবার আগেই জনৈক দক্িণ-ডাৱতীয় বৌদ্ধ আমণের সন্থানার্থে দেশের স্্াঙ্গ! কতক এই 
বিহার নিমিত হইঘাছিল। তামলিপ্তিতেও ষশাশিক বিহার ছিল এবং এই বিহারগুলিতে 
এক হাজাবের$ বেশি শ্রমণ নাস করিতেন । অথচ, তাস্রলিস্টিতে ফা-হিয়েলের কালে বিহার 
ছিল বাইশটি। প্রায় পঞ্চাশ বংসর পর ই-ংসিড ষখন তায়লিণ্ি আসেন তখন সেখানে 
সর্বান্তিাদের প্রবল প্রতাপ ; - ঘুয়ান-চোছাতের সময বোদ হয় তাহাই ছিল। 
ঘয়ান-চোয়াডের সাক্ষোঞ*বটন হয়, তাহার সময়ে ক্ধিকাংখ: বাঙালী: শ্রমণই 
ছিলেন হীনযানপন্থী, এক চতুর্থাংশের কিছু উপর ছিলেন মহাধানপন্থী। কিন্ত স্মরণ রাখ! 
প্রয্নোঙ্গন, আজ আমরা হীনদান € মহাষান বৌদ্ধ বর্ণে খে-ভাবে পার্থক্য বিচার করিয়া থাকি, 
সুান-চোয়াঙের সময়ে সে-ধরনের বিচার ছিল না।  ভারতবর্ধের বহু জারগার অ্রমণদের 
কন) বলিতে গিয়া দুয়ান-চোয়াঙ তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন “স্থবিরশাখার মহাযানবাদী” 
বা Mahayavist of the 91৪5 3৩৮০। বলিয়া। এই জন্যই পুগুবধনৈক অধিকাংশ 
শ্রদণদদের তিনি পরিচয় দিছেন হীনযান ও মহাযান উভয় মতাবলগী বলিয়া । সংস্কাত 
টি 
তাহাদের মতে শ্রাব্কষান ঝা হীনহান মহামানেরই নিদ্তর স্তর মাত্র । 














ধর্মকর্ম 2 ধ্যান-ধারণা 
মতাবলনী বলিতেও তাহাই বুব্িযাছধেন। পক্চাশ বংসর পর ই-ৎলিও, বলিতেছেন, 
পুব-ভাগতে মহালাংঘিক, স্থবিরাবাদী, সন্মত্তীযবাদী এবং সৰ্বান্দিবাদী এই চারি বর্গের বৌদ্ধরা 
অক্লান্ত শাখার বৌদ্ধদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস কৰিতেন। কিন্ধ, নহাগানী বৌদ্ধৱা ছাড়া 
অন্য কোন শাখাপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, এমন প্রমাণ নাই: শস্য তান্ললিপ্রিতে ছিলেন না। 
সপ্তম শতকের ভালিপ্রিতে শৌদ্ধপর্দের অবস্থা সন্ধে মার কিছু “চীনা সাক্ষ্য বি্ধমান। 
তা-চোচটেং নামে এক বৌন্ধ শ্রমণ দীর্ঘ বারো” বংস্র তায্লিপ্তিতে বসিয়া সংস্কৃত 
বৌদ্ধ শাঙ্স স্দাযত্র করিয়াছিলেন; চীনছেশে ক্ষিরিয়া পির! ভ্তিনি নিদান-শাস্ের ব্যাখ্যা 
প্রচার কৰিয়াছিলেন। তগু-লিন নামে আর এক বৌদ্ধ শ্রযগ এই তায়লিপ্রিতেই 
সধাস্তিবাদে দীক্ষা, গ্রহণ করিয়া তিন বহসর ধরিয়1 সংঙ্কাত শিপিযাছিলেন। ই-ংসিঙ, 
তামলিস্তি স্মাসিরা ছিলেন ৬৭৩ সীট শতকে : পো-লো-হো বা বরাহ (1)-বিহাবে উপরোক্ত 
তা-চোং-টেং'ব সঙ্গে হার দেখা হইৱাছিল। ন্তিনিঞ তামলিপ্িতে কিছুকাল বাস কৰিবা 
সংস্কৃত ও পৰ্দবিগ্যা স্মধাঘন কৰিযাভিলেন, এবং নাগাদ ন-বোহিসত্ব-স্বভধজেখ নামে অন্তত 
একটি স:কৃত এছ চীনাভাগায় অশ্রবাদ করিয়াছিলেন । ব্রাহ-বিহারে তখন রাহলমিয় 
নামে ত্রিশ বংসন বহঞ্ধ এক শ্রমণ বাস করিতেন; তাহার জানের গলীরত। ছিল সবসীম। 
পো-লো-ছো বা ববাহ-বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনবাত্ার একটি ছবি ই-২সি$, বাঞিরা 
গিহাছেন। কঠোর লিষম-সংঘসে পাহাদের জ্বীবন নিযগ্ত্িত ছিল, সংসার-সীৰন পাহারা 
পরিহার করিয়া চলিতেন এবং স্বীবহত্যার পাপ হইতে পাহারা মুক্ত ছিলেন। তিক্ষু ও 
ভিক্ষুদীর দেখা হইলে হারা উভয়েই ক্মতান্ত সংহত ও বিনয়-সন্মত আচরণ করিতেন। 
ডিব্দীরা যখনই বাহিরে যাটতেন সন্ত ছুঈ জন একসঙ্গে থাকতেন; কোনো গুহস্- 
জউপাসকেৰ বাড়ী হাইবার প্রযোগ্গন হইলে অন্যান ভারগস এএকয় বাইতেল। একবার 
একজন শ্রমশের একটি বালকের হাত দিয়া এক গৃহস্থ-উপাসক্রে স্ত্রীকে কিছু চাল 
পাঠাইয়াছিলেন। এই ব্যাপারটি যখন সখের গোচরীন্ৃত হইল তখন শ্রমণেরটি এত 
লক্ষিত হইলেন থে, চিবতব্ে লেই বিহার পতিত্যাগ্‌ করিব) চলিধা গেলেন। এই বিহাবেরই 
ভিন রাহলমিত্র মুখোমুখি কখনও স্থীলোকের সঙ্গে :কথা বলিতেন না, মাতা ও ভগিনী 
ছাড়া । ঠাহারা বন দেখা করিতে আসিতেন, সাক্ষাংকারটা, হইত ঠাহার ঘরের বাহিরে ! 
অথচ, ইহা তিন শত সাড়ে তিন শত বহসর পরই সংঘে-বিহাবে--এনং 
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৬০৮ বাভালীর ইতিহাস 


এই «৬ জনের যধ্দো প্রসিদ্ধতম হইতেছেন সেঙ_চি। সেঙ_চি সমতটে আলিয়া 
কিছুদিন বাস কৰিয়া ছিলেন এবং তাহার এই প্রবাসের বিবরণ বাধিয়া গিয়াছেন। সপ্তম 
শতকের প্রথম পাঁগে শশান্ধ হখন গৌড় ও ক্ণস্থবর্ণের রাজা তখন সমতটে ছিল এক 
্রাক্মণ-বংশের রাজন্দ : সেই রাজ্বংশে নালন্ফার প্রধানাচা* দ্বনামশযাত যহাপত্তিত পীলডক্রের 
জ্ম। লীলভতের কথা পরে আর এক স্যার বলিবার স্বযোগ হইবে: স্বাপাতত এ-কথ! 
বলিলেই দখের হইবে দে, এই শীলভত্ই ছিলেন নালন্দা ঘুয়ান-চোয়াতের গুরু। শীলভঙ্জের 
এক হাত্পুত্র বোপিভক্র নালন্দার অন্তত স্মাচাখ ছিলেন। যাহাই হউক, শশাক্ষের সময়ে 
শে-সমতটে ছিল আ্া্ধণ রাজবংশের রাহ, সেই সমতটেই প্রায় ৫+ বংসর পর সে৪-চি 
আলিয়া! দেখিলেন এক বৌন্চ রাঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা বাক্জদংশের পরিবন্তুন হইঘাছিল, না 
পুৰাতন রাজবংশের সমলামরিক প্রতিনিৰি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ কৰিঘ্াছিলেন, তাহ! খল। কঠিন। 
যাহা হউক, লেড-ভি বলিতেছেন, নিংহাসনাসীন বাঙ্গান্ত নাম ছিল বাঙ্ভট । উতিহাসিকের। 
শনেকেই মনে কৰেন, এই রাজ্দহট আত শক গবংসীহ তৃতীয় বাজ। দেবখড় পু বারা 
বা বাঙবাঙ্গভট্ট একই বাক্ষি। দাহাই হউক, সেঙ,-চি বলেন, বাজভডট ছিলেন পরমোপাপক 
এবং মিস রতি ভক্তিমান । তিনি প্রতাহ বুদ্ধের এক লক্ষ মৃন্ময় মৃতি গঢ়াইতেন, 
মহাপ্রজাপারমিতান্ছতের এক লক্ষ জোক পাঠ করিতেন এবং এক লক্ষ স্চরিত ফুলে পৃঙ্। 
কৰিতেন। দালপ্যান ছিল তাহার, প্রচুব। মাঝে নাঝে তিনি বৃদ্ধের সন্বানাখ 
(শোভামাতা বাহির করিতেন; সন্মুপ্ে খাকিত অবলোকিতেশ্বরের এক প্রতিমা, পশ্চাতে 
সারি নারি চলিতেন ভিক্ষু ও উপাসকে রা এবং সকলের পশ্চাতে চলিতেন রাজা । সমতটের 
কাজ্ধানীতে তখন চার হাজার ডিস্ক ও ভিক্ষুণী। স্পষ্টতই দেখা বাইতেছে, বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিপত্তির দিক হইতে সেঞ্জ-টি'র লমতট যুয়ান-চোয়াডের সমতট অপ্রেপা! সমৃদ্ধতর, এবং 
সহাখানের প্রভাব উন্নবোত্তব স্মাদিকতর সক্রিয় । তাহার কারণও আাছে। এইমাত্র দে 
গড় গ-বাদ্বংশের কথা বলিলাম, এই বংশের রাজত্ব ছিল বঙ্গ এবং সমতটে $ এবং লিপি- 
সাপে জান) দায়, এই বংশের সকল বাজাই ছিলেন বৌদ্ধ, এবং ওাহাদের প্রত্তোকেই 
ছিলেন বৌদ্ধধর্স ও সংগের পরম পৃষ্ঠপোষক । 
এই শতবেরই বাতির বালা ধারণের নবাবিষ্ৃত তায়শাসনে দেখিতেছি, 
_ সমভটের পরমবৈঙ্চন বাজ ইবারণের এহাস্ধবিগ্রহাদিকারী বৌদ্ধ জয়্নাখ তথাগত, তির 

এবং আঙগপাধগশের পকমহাত প্রবর্তনের জন কিছু সুমি দান করিতেছেন । সমতটে 
খরধের প্রতিপত্তি ইহা নার একটি প্রবাপ॥ 


Ee I ক 














ধর্মকর্ম ২ ধ্যান-ধারণা ৬৯ 
মহারাজ বৈক্তগুপ্তের সময় হইতেই সমততে সহাবান বৌন্ধ ধর্মের প্রসার লক্ষ্য করা যাহ 
মুবান-চোয়াও, যেখানে দেখিয়াছিলেন ত্বিনটি বিহার ও মাত্র ছুই হাজার শ্রমণ, সেঙ-চি'র 
কালে সেখানে শ্রযণের সংখ্যা গান্ধাইয়াছিল চার হাচ্ছার | সমতটে বৌন্ধপর্য ও সংঘের 
এই বধমান প্রতিপত্তি প্রধান কাৰণ মহানবানী বৌন্ধ খড়. গ-নংসীর স্াঙ্গাদের সক্রিয় 
পোষকতা ও সমর্থন। এই খড়গ-বংশ ছাড়া পঞ্চম, বষ্ট ও সপ শতকের বাংলাদেশে 
আর কোনো বাজবংশই বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স। সমতটে যহাধানের 
প্রতিপত্তি বৈশওপ্রহ সময হতেই এবং সে-প্রতিপাক্তি জযোদশ শতকের রর 
হরিকালদেব প্মস্ত অন্ধ ছিল । ব্যান-চোযাত, কেন দে তৎকালীন সমতটীয় ভিক্দের 
স্থনিৱিষাদী বলিয়াছেন, বুঝিতে পাবা কঠিন । শব সম্ভব, না বলিতে তিনি স্থৰিৱ- 
বিনয়াশর্ী মহাযানী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 

আগে দেখিয়াছি, পিন 
তিনি ক্ষুমিদান বৌদ্ধসংগে যেমন করিতেছেন, ব্াঙ্গপদেরও তেমনই । যুয়ান-চোয়াঙের 
বিবরণীতে দেখিতেছি, বৌদ্ধ শ্ৰমণ এ গৃহস্থোপাসক এবং স্রাব, দেৰপূজক সকলেই - 
একই সঙ্গে বাস কৰিতেছেন নিধিধাদে। বু্ান-চোদাত, হতে শশাঙ্ক মৃত্যুর কিছুকাল 
পৰেষ্ট ভারতবর্ধে আসিন্াছিলেন। তিনি কিন্ত বলিতেছেন, শশাত্ষ ছিলেন নিরাকষণ, বৌদ্ধ 
বিদ্বেনী এবং তিনি বৌন্ধধর্সের উচ্ছেদসাপনেও সচেষ্ট হইযাছিলেন। সেই উদ্দেস্্ো তিনি 
ক্ষিকি অপকর্ম করিয়াছিলেন তাহার একটি লাতিরুহৎ তালিকাও দিঘাছেন। বুয়ান- 
চোয়াতডের এই বিবরণের পরিপতির-_অর্দাৎ, ছুধাবোগা 'চর্মরোগে শশাত্ষের মৃতুকাহিনীর 
একটু ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মঞ্ু্ীদূলকল-প্রন্থেও আছে, এবং“ খুঁব সআশ্চবের বিষয়, মধাযযুগীর 
ত্রাক্মণকুলপন্জীতেও আছে। বৌদ্দবিদ্ধেধী শশাস্কের প্রতি বৌদ্ধ লেগকদের বিরাগ স্বাভাবিক, 
কিন্ত বহু পরবর্তী ত্রা্ণাকুলপন্জীতে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া একটু নাশ 
বউ কি? ধুয়ান-চেয়াঙের বিববণের, বিস্তৃত আলোচনা অক্তত্ন করিয়াছি ( যেমন, ২৮৪-২৮৮ 
পৃ) ॥ এখানে এইটুকু বলাই খেই যে, যুযান-চোযাঙের। বিরবণ প্ৰতিরন্তিত হয়া 
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এবং লেই ধর্মাবলগ্গী - লোকদেৰ সম্পূর্ণ নিন, এমন কি খুব বেশি ক্ষতি করাও সম্ভব নয় 
ইরঃসীবও তাহা পারেন নাই; তাই বলিষা বীর বর্মান্ধত৷ ও ছিন্দনিদ্বের একেবারে 
ছিলনা, এ-কথা কি ছোৱব কৱিয়। বল হাব ? বুৱান-চোষাড, শশাঙ্ছের ৰৌন্ধ ৰিদেদের গে ক'টি 
দৃষ্টাস্্ দিয়াছেন তাহাতে হার নৌক্ধবিদ্বেদ অনস্বীকা*, কিন্তু তাহা স্বিগ্তনিত হইলেও একটি 
প্রতিষ্ঠিত স্রবিস্তৃত ধর্মের উচ্ছেবের পক্ষে বেষ্ট নয । কাজেই দুত্ান-চোরাডের সময়ে 
(বৌন্ধধর্ষের সমন্ধ অবস্থ। শশান্চের বৌদ্ধ.-বিদ্বেরের নিপা্ষ যুক্তি বলিয়া উপস্থিত করা যায় ন!। 
এমন কি, ভাবতীয় কোনে রাজ) বা রাজবংশের পক্ষে পরধর্মবিশ্বেী হওয়া অশ্ব ভাবিক, 
একি অভ্যান্ছ সদশনাদী যুক্তি এন: বিজ্ঞানসম্মত মুক্ষি নহ । নর কাল এবং ভারতবরের 
অন্ত গ্রান্থের বা বেশগতর দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া লাভ নাই; প্রাচীন কালের বাংলা 
‘দেশের কথার বলি। বঙ্গালা-দেশের সৈক্র-সামন্বরা কি সোমপুর মহাবিহারে আগুন লাগায় 
নাই { বর্মণ রাজবংশের জনৈক প্রদান বাজ্জকর্মচাৰী ভ্ট-ভবদেব কি বৌদ্ধ পাম বৈতণ্ডিকদের 
উপর দ্বাতক্রোপ ছিলেন না? সেন-রা্গ বল্পালসেন কি 'নাস্দিক (বৌদ্ধ )দের পদোচ্ছেদের 
: রাই কলিযুগে জন্সলাভ! কবেন নাই ? বনত, শমসের নৌদ্ধ-বিদ্বেধ প্রমাণ কৰিতে হইলে 
অন্ত যুক্তির গ্রয়োক্জন ৷ বরং, অন্পন্কি দিবা রিচার কৰিলে দেখা যায, সমপা়হিক পূর্ব-ভাবতে 
সর্বত্রই নব আাদ্দণা-সর্সেও প্রসাৰ এবং দেবপুঞ্কেন্ সংখ্যা ক্রমবর্ধমান । বাক্জবংপ গুলি প্রায় সমন্ধ 
ত্রাঙ্গপা-ধর্মাবলগ্থী , গৌড়-কর্ণস্থবর্শে রাঞশ্য কাজবংশ, কামক্ূস « মগবে তাহাই, উদ়ি যায় ও 
তাহাই । আখ শনৌক্ ধৰ্ম বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার ক্রমবিস্তাবমান ; মে পুর্রাডৃতি বংশ ছিল 
বানা দেবপুজক সেই বংশের জা? হনবধনিও বৌদ্ধপর্ের অন্তরা ও পৃষপোষক হইয়া 
পড়িয়াছেন। লব আ্ষপা-ধর্-$ষমন নবগলে বলীমান হা সীমা ও প্রতিপত্তি বিস্তারে 
প্রাগ্রদর, বৌন্ধধ ও তেমলকঈ,োগাচাকে সমৃদ্ধ হইয়া সমান প্রাগ্রসর । “এই ছুই ধ্ই গন 
পরস্পর প্রতিদন্ৰী--জললাগারণের মধ সীমা ও প্রতিপত্ি বিদ্াব উভয়েরই লক্ষ্য । কাজেই 
এমন অবস্থার কোনো বিশেষ ধর্মসঞ্পদারী বাছা ব! রাজবংশের পক্ষে সঙ্গ ধসের উপর 
বিদ্ধেদী হওয়া কিছু মাত্র অন্থাভাবিক নয়, বিশেষত বে-ক্ষেত্ে বারী বিদ্বেষের কারণ সক্রিয় । 
(ৰৌত্ধ্ের রাজকীয় মুখপাত্ তপন হব ন, আা্ধণা-ধর্মের শশা নাট উবে উমের 
_ প্রতিধন্বী এৰা. উভয়েই সংগ্রাম । এই অবস্থায় শূশান্ধের পক্ষে গার বোদিজ্কুম কাটিয়া 
লড়াই ফেলা, বদ্ধ প্ৰতিমাক সী মন্দিরে স্থানাস্থিত কনা, চি 
শর্করা) 











ধর্মকর্ম ; ধ্যান-ধারণা ৬১১, 
কিন্তু শশাঙ্ক বৌন্ধবিদ্ধেৰী হউন বা না হউন, জনসাধারনের বর্মগত আচরণ-বাবহারের 
মধ্যে পরধর্মবিস্বেধের কোনো প্রমাণ অন্ত এই পরে কোখাও কিছু নাই। ইতিহাস 
আলোচনার লব লাঙারপাত দেখা হাহ, পরদর্মবিদ্ধেয বাঁ পত্মত-অসহিষ্চুত! শ্রেণীস্বার্মতোগী 
উচ্চকোটি লোকদের শ্রেণীন্ররেই স্রিলভি এবং সেই স্তৰেই পুরিলাভ করে এবং তাছাবাই 
নিজদের স্বাখসংবক্ষণের জন্য ক্রনশ তাহা ক নিবক্ষর নিশ্নতর লোকল্তবে সংক্রামিত করিতে 
চেষ্টা করেন। সবাই এ-ধরনেৰ সিদ্ছেমের পশ্চাতে সনি খাকে অনৈতিক বা বাষ্টনৈতিক 
কোনো স্বাদ, লাভালাভ বিবেচন।। , ক্দামাদের দেশে তাহার ব্যন্তিরুন হইয়াছিল, এমন 
মনে করিবার কারণ নাই, প্রমাণও নাই | শ্রেণীস্বার্থ বা অর্থনৈতিক বা বাইনৈত্িক দাগ 
যেখানে সক্রিয় নয সেখানে বিদ্বেষের কোনো কারণ নাই। গুপ্র-বংশ আগা রাজবংশ ॥ 
গাহারা পরম ভাগবত,। সেই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হীগুপ্ত ীনা অনপনের জনা চীনা মনি 
নির্মাণ এবং তাহার সংবক্ষপের জন্য ২৪টি গ্রাস দান কৰিথাছিলেন , পঞ্চম শতকে 
অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ দণ্পতি এক জৈন-বিহাঁবে তূমিদান কবিষাছিলেন ; ন শতকের প্রথম 
ভাগে সামস্থ সহাবাঞ্গ কনের অগ্ধুবোসে শৈরপর্ধীবলখী মহারাজ বৈক্যপ্তপ্ত ভূমিদগান 
করিয়াছিলেন বৌদ্ধ ভিন্কু ও বৌদ্ধ বিহারের সেবা, পূঞ্ছা ইত্যাদির জনয: প্রসিদ্ধ আচাধ 
ঈলভ্র ও বোধিভতের জন্মবংশ ছিল তরান্দণ বাজবংশ ; সপ্তম শতকের বৌদ্ধ খকগ-বংলীয় 
রাজা দেবপড়গের স্ত্রী এরভাবতী দেবী একট সানী বডি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই শতকেই 
সমতটের পরম বৈষ্ণব রাজা উ্গারপের অন্ততম প্রধান,ক্লাকর্মচারী বৌদ্ধ জনা একট 
সঙ্গে বৌদ্ধ বন্য এবং অস্মিণা পুঞ্চমহাবজেৰ জনতা কৃ বিয়াছিলেন 1 বিভিন্ন ধর্ম 
সরদারের লোকেরা পাশাপাশি একই ছাহগায বাস করিতেছেন, একে অস্কের ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধিত ও অর এবং প্রয়োজন হলে পোষকতাও করিতেন, কোথা কাহার? দর্মমতে 
কিংবা বিশ্বাসে বাদিতেছে না--ইহাই পাবস্পত,সমব্ধেৰ মোটামুটি চিনন ।, কিন্তু বাতিক্ম 
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সম্প্রদায়ের ভিক্তুগণের দেবা পাইাছিলেল । ঘুযান-চোাশ, ক্ণজর্শে এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের 
[তিনটি সংঘাবাম দেখিয়াছিলেন; ইহারা দেবদত্রের মত, সহুসবণ করিয়া ছদ্ধদাত ক্ষীর ভ্ষণ 
করিতেন না ॥ বিন্ধ, ঘুত্ান-চোাস্থের পর ইহাদের আর কোনো উল্লেখই আর কোখাঞ 
দেখিতেছিনা । বোধ হয়, ইহারা ও ষড়বর্ীযদের মতই বৌদ্ধদের মধ্যে বিলীন হইঘা গিয়া ছিলেন। 

যুান-চোহাতের কালে বাংলার নিগ্্থ ইনধর্সের প্রসার ছিল বখেষ্ট, অথচ পরবর্তী 
কালে এই ধর্মের প্রভাব প্রতিপন্তির কথা লিপিনাপায় বা সাহিত্যে আৰ শোনাই যাইতেছে না। 
কিন্ত পাল-পর্বে কিছু যৃত্তি-প্রমাণ বিস্তমান ; স্বল্প সংখ্যক হইলেও পাল-পবে জৈন ধর্ম ও সংঘের 
ত্তিত্ব কিছু ছিল, সন্দেছ নাই । কিছু সংখ্যক জৈন ভিক্ষু ও উপাসক বোধ হয় বৌদ্ধ ধৰ্ম ও 
সংখের কুক্ষিগত হইত খাকিবেন।-পাল-পবেত পর বাকী খরচা রহিলেন স্টাহারা ও বোধ হয় 
পরে ক্রমশ কাপালিক-সবধৃতদের সঙ্গে মিলি নিশিতা এক হইয়া! গিয়াছিলেন । 


৫ 


সপ্তম শতকের শেষার্্ছ ও অষ্টম শতকের একপাদেরও অধিককাল ধরিয়া বাংলাদেশের 
বাষটক্ষেত্রে জটিল ও গভীর আবর্ত । স্থানে স্থানে ছোট ছোট রাজবংশের ক্ষণস্থারী বাজত, 
ভিন্‌ প্রনেশী সমবাভিধান, যুন্ধ, জব" , ভোট বা তিব্বত, কাশ্মীর, 
নেপাল প্রস্তৃতি হিমালয় ক্রোড়স্থিত দেশপ্ডলিৱ সঙ্গে নৃতন যোগাযোগ, 
হস গ্রতৃত্তিব সন্মিলিত ক্রিয়া সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জটিল ও গভীর 
আবর্তে সরি করিয়াছিল, সন্দেহ লাই । আছ সেই আবর্তের আকবতি-প্রকুতি বুঝিবার 
উপায়ও নাই। অথচ, পাল ও উত্ত-পর্বের বাংলাদেশে মহাবান বৌদ্ধধর্মের ও লক্তিধর্ণের 
খে তাস্বিক বিবর্তন, দে বিডি বহক্তবাদী দেহবাদী ধর্মসম্্রদায়ের স্থরি তাহার বীজ 
(বোধ হয় এই আবর্তে ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত । 

হর্যবধ নিই ভারতেতিহাসের সর্বশেষ “মৰলোতপঘনাখ" ৷ তাহার হার সবে নেই 
উতত-ভারতে একরাষ্ট প্রতিষ্ঠার শ্বপর প্রা্থ বিলীন হইয়া গল, সবভারতীয় আদর্শ প্রায় 
বিদায় লইল। নানা কারণে এক একটি ভৌগোলিক আয়কে কেন্দ্র করিয়! বিভিন্ন রাজবংশ 
গড়িয়া ওঠার সুচনা হইল, এবং সেই আশ্রমের চতুঃসীমার মধ্যে কে দীরে এক একটি স্বাধীন 
অতন রাষ্ট্র স্থানীয় ভাষা ও লিখনভঙ্গ, স্থান ধরব ও সংস্কতি পড়িয়া ওঠার সুচনা দেখা দিল । 
EET te শতক হইতে । ES 


পাল ও 








ধমকম ২ ধ্যান-ধারণা 


বুয়ান-চোয়াডের সময়েই ভান্ততষ সি বৌদ্ধধর্মের স্ন চান 
ফা-হিয়েন বৌন্ধধর্ণের থে সদৃদ্ধ অবস্থা দেখিবা রিয়াছিলেন, বুযান-চোৱাঙ, জার তাহা দেখিতে 
পান নাই; বহ বৌদ্ধ স্ত,প, মন্দির ও সংঘারাম পড়িয়াছিল ভর দশায়, বহ ছিল পবিত্যক্ধ, 
এমন কি কপিলবাস্ক, কুসিনাা, শ্রাবন্তী, কৌশাস্বী প্রনৃত্ি বৌদ্ধ ভীর্গুলিহও সেই অতীত 
সমৃদ্ধি আব ছিলনা। বন্ধ সংখ্যক বৌদ্ধ দেবপুজক ও তীৰ্বিকদের প্রভাব স্বীকার কৰি 
লন । হর্যবর্নের সক্রিয় সমর্থন ও পৃষ্পোষকতা কনৌছে তথা মধাদেশে সন্ধে কিছু সমৃদ্ধির 
কারণ হইলেও ভারতের অন্পত্র তাহা এই অবনতির স্বোত ঠেকাইযা বান্িতে পারে নাই । 
সবই ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল প্রতাপ ; বাংল! দেশেও তাহার বাতিক্রম হয় লাই । তারলাখ 
বলিতেছেন, পাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবেৰ ক্দবারছিত সাগে এবং তাহার কালে 
বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ব্মত্যন্ত দুরবস্থা । অনেক বৌদ্ধ সন্দির ও বিহার হয ক! ভগ্প্রায় অখব! 
ভীখিকদের দ্বার! অধুযষিত, ত্রান্মপ্য-বর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি ক্রমব্ধ মান। ভুয়ান-চোয়াডের 
সময়েই তো বাংলাদেশে বৌদ্ধদের বেখানে ছিল মাত্র ++টি বিহাব-সংখাবান, সেখানে ত্রাছণা 
দেৰমন্দিবের সংখা ছিল তিন শত । হাহাই হইক, অষ্টম হই তে দ্বাদশ শতক প্স্থ ভারতের 
অন্তত, অর্থাৎ উত্তর এ দক্ষিণ-ভারতের কোথা ও কোথাও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের অন্তিস্থের সংবাদ 
ও মৃতি নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া বায়, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসেৰ অর্থপিপ্ত 
অবশেষ মাত্র, তাহার সার্থক মূলা কিছু নাই। বোৌন্ধবর্ম ও সংঘ ্রাগণ্য ধর্মের প্রবল 
প্রতিযোগীতায় টি'কিয়। থাকিতে পারে নাই। কিন্ত, স্থদীর্ণ তিন চারশত বহগর ধরিয়া 
একাধিক বৌদ্ধ বাজবংশের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতার থলে পূবভারত--বিশ্বেভাবে বদ, 
গৌড়, মগধ-_ভারতীয় বৌন্ধধর্দের শেষ আশ্রয় স্থল হইয়া এই ধর্মের পরা মার চাৱ 
পাচ শত বসব বাড়াইয়া দিল; এবং তাহাবই ফলে মহাষান-ঘোগাচার বৌদ্ধার্মের 
নূতন নৃতন কপ ও শান প্রত্যক্ষ কষিবার সুযোগ আমাদের ঘটিল। এই নূতন নূতন জপ 
ও ধ্যান একান্তই পূর্ব-ভাৱতের, বিশেষভাবে বাংলাদেশের i ॥ 







লী জন আতা ধরেও তেমনই । ও ইজ এ উততরানিকার 
বাংলা দেশ যাহ! পাইয়াছিল এবং এই ভাবিশত ধরিয়া যাহা পাইতেছিল সে মূলধন তো 
কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও 
এসব কথ! বিস্তৃত ভাবে 








৬১৪ বাভালীর ইতিহাস 


পাল-পর্বের অনেকগুলি ভূমিদান পট্টোলীতে দেখিতেছি, বে-সব আ্গপদের কৃমিদান 
কর! হইতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেদ-বেদাঙ্গ-মীযাংসা-ব্যাকরলে জুপণ্ডিত এবং 
ইবদিক বাগৰজ্ঞ-ক্ৰিমাকর্ণে পাবদর্ী। দৃষ্টান্ত স্বক্প  দেবপালের দুকসের-লিপি, নারায়ণ 
পালের বাদলপ্তপ্ত-লিপি, এবং মন্বীপালের বাণগড়-লিপির কখা উল্লেখ করা মাইতে পারে। 
বৈদিক হোম, দাগধজের কথাও অনেক লিপিতেই আাছে। বাদলস্তন্ত-লিপিতে বৌদ্ধ 
নবপতি প্রথম বিগ্রহপালের মী কেদাবমিশর সঙ্প্ধে বলা হইতাছে: "তাহার [হোম 
কুণ্ডোশিত ] অবক্রভাবে বিষাক্ত অপুর হোমাপ্রিশিখকে চুম্বন কৰিয়| দিক্চকবাপ যেন 
সল্লিহিত হুর! পন্ডিত" । কেদাবমিশ ‘চতুৰিষ্ঠা পয়োনিৰি' পান করিয়াছিলেন অর্থাৎ 
চারি বেদবিদ্‌ ছিলেন। ভাঙার পিতা নর্পাণিও বেদবিদ বলিয়া খাত ছিলেন। কেদার 
মিত্রের পুত্র গুৱবমিশ নীতি, আগম এ প্রযো তিনে স্থপত্তিত ছিলেন, এবং বেদারথচিন্তাপরাযণ 
ছিলেন। বৈস্যদেবের কমৌলি-লিপিতে দেখিতেছি, বরেন্ত্রীৰ সন্ত ভাবগ্রামের ত্রাণ 
ভৱতের পুত্র যুধিষ্ঠির সকল পণ্ডিতের অগ্রদী বলিয়া! গণা হইতেন। তিনি "শাঙ্জ্জান 
পর্রিগুদ্ধবুদ্ধি এবং স্রোত্রিযব্ধের সমুজ্জণ শ্শোনিদি” ছিলেন। যুখিষ্টিরের পুত্র ছিলেন 
ব্বিক্গাধীশ-পূজ্য ভীবর। তী্খ-তষশে, বেদাধাহনে, দানাদ্য!পনায়, বঙ্গাগ্ঠানে, ত্রতাচরণে 
সবশ্রোত্ীযশ্রেঠ জবর প্রা, নক, অধাচিত এবং উপবসন করিয়া মহাদেবেকে প্রসন্ন করিয়া- 
ছিলেন, এবং কর্মকাণ্ড জ্ঞানকা গুবিৎ পত্ডিতগপের অগ্রগণা সর্বাকার-তপোনিদি এবং 
শ্রৌত্মার্ডণাস্মে '৩ুপ্রার্থবিংবাগীশ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । মহীপালের 
বাধগঁড়-লিপিতে বজ্ুবেদীছ বাজঈনেরী লংভিতা, মীমাংসা, ব্যাকরণ এবং তর্কগাস্থ চার 
উল্লেখ আছে । বেল, বেনাস্, প্রমাণ এবং লামবেদেক কৌঠুষশাখার চার উল্লেখ আছে 
দেবপালেৱ মুগ্গের-লিপি, বিগ্রহপালের আমগাছি-লিপি এবং অদনপালের মনহলি-লিপিতে | 

বৈদিক দৰ্মকৰ্ম যাগবজের এই আবহাওয়া উত্ত-পরেন সমান সক্ধির । বিভিন্ন 
বিভিন শাখাধ্যামী ব্রাহ্মণদের কথা, বৈদিক হোম-যাগধজ্জের কথা একাধিক চক্জ-লিপিতে 
হশপষ্ট। বৌদ্ধ চক ও কঞ্ধোদ রাষ্ট্রে কিক নামে দে-রাছপুরুষটির দেখা মিলিতেছে, তিনি 
তো একাস্থই বৈদিক হোস-মাগবজ-ক্রিযাকমের কাণ্ডারী বলিয়া মনে হইতেছে । হরিচরিত- 
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দেশে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। ইহাঙ্ের আাশ্রহ করিঘা এবং এই ভাবেই 
প্গম-মঈ পতৰু হইতে বৈদিক নদের হোত বাংলাদেশে প্রবাহিত, হইতে সবারস্ভ কবে: 
পাল-চন্্-কন্বোজ-পৰ্বেও এই সব আগন্তক ত্রাঙ্দপদেত সমর্থন ও আত্ভকূলোর ফলে সেষ্ট স্রোত 
ক্রমশ বারও প্রবল হয়। 

লাক লিলিমালা পাঠ করিলে এতা আপি হইসধা উঠে বে, এই সব 
লিপির বচনা আগাগোড়।ব্রাঙ্গপা পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প, ভাবকজনা এবং 
উপমালড্ধার দ্বারা আন্ধয ; ইহাদের রচিত ভাবাকাশ- একান্তই পৌবাপিক ব্রাঙ্গণা সদ”. 
সংস্কারের আকাশ মদনপালের মনহলি-লিলিতে ব্রণ, বটেশ্বর, স্বাধী-শর্শা কক 
বেধ্যাস-প্রোক্ত মহাভারত পাঠের উল্লেখ আছে। ব্রামাণ, মহাভাবন্ত ও পুরাপপাঠ 
বো হয় আনেক ব্রাহ্ষণেরই। বৃত্তি ছিল এবং ভাহাদেরই বোদ হয় বলা 
পীর বাধা হইত নীতি-পাঠক। বাহ হউক, বে ভাবেই হইক, এই পর্বের বাংলা 
দেশের আকাশে তৌবাণিক াঙ্ণা ধমেরই বিস্তার; এই পৌরাণিক 

মহিদাই বৈদিক দম” ও ক্রীত সং্কাবের মহিমাকে দেন আড়াল করিয়া বাশিয়াছিল। 
সমসামধিক উদ্চকোটিব বাঙালীর একট তাহাকের বাষট-নাযকরের করানাকে উদ্দীপ্ত 
এৰং অরন্ধাকে আকাণ করিতেন পৃখু, বনজ, অ্ববীশ; লগ, নল, বাতি প্রভৃতি পৌৰাণিক 
বীরের (ধম লালের বুদ্ধায়া-গিলি, কেৰপ।লেন  মুদ্দের-লিপি, কোটালিপান্ধা-লিপি ), 
সতাযুগের ইদতাবাঞ বলি, যেতাযুগের ভাগৰি এবং সবাপর ঘুগের কর্ণের মন দাতাবা 
Cc মুগের-লিলি ) ; দেবরাজ বৃহস্পতির মতন, জানীর। ( বািস্-লিপি। বৈ 
পন) লনা এক গুযে সমু পাঁনণ( বাদলক্মন্ত-লিপি ), পরশুৱামেৰ 
ক্ষতরিযা ডিদান ( বাদলক্ম্জ-লিপি ), কামেশ্বৰ বামচন্ছের সেতুবন্ধন ( দেবপালের খুগ্গেব- 
লিলি), হত এ স্থাহাকগ নাতি ও ভহাব গল, বিকুর নাতিপন্য হইতে বার জৰা 
এবং ব্গাপত্থী সৰস্বতীর গছ ( পালিমপুৰ-লিনি ) প্রভৃতি এই শবে স্বপরিচিত এ 
মদত পুৰাণ ও কাবাকাহিনী ৷ এই পরের ইচ্ছ হইতেছেন দেবরাজ এবং তাহার পরী 
পৌলোগী পাতিত্রত্যের আদ ( খালিসপুব-লিপি, নাতবাহলপালের ভাগলপুর-লিপি ও 
বালি) ইজ আর এক নাম পুর এবং তিনি কৈত্যরাঙ্গ বলির নিকট 
চনহ (জৰ শি.) ॥ পৌরাণিক শিষ-কাছিনীও জ্ঞাত নয়। পতির 
অকালে হ্রাণস্যাগ ( বাদ্লক্তন্ধ-লিপি ) ও শিৰপত্ী উমা 
হিনী হইতে বাদ পড়ে নাই৷ ।  বৈজ্ধদেবের কমৌলি-লিপিতে 
| হরির-দক্ষিণ চক্ষ । সমূতগতোখ্বিত, শশধর-লাঙল 
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পুরাশ-কথার এশ্বদ নকলের চেয়ে বেশি আশ্ৰয় কৰিয়াছে বিষ্ণু-কুষ্ণ কথাকে । বিষ্ণু 
এখন আব ভাগবন্ধর্ণের বানরের নহেন, এখন তিনি কু; এবং শ্রীপতি, ক্ষমাপতি, 
জনাদন, হরি, সুরারী প্রনৃতি তাহার নাম) এই সব নামের প্রতোকটির সঙ্গেই 
কাব্য ও পু্রাপ-কাহিনী জড়িত । হবি-ক্ষমাপতি সনুহগ্জাত এবং লন্্মী ডাহার সাধ্বী 
পরী লক্ষ্মীর সপত্নী হইতেছেন বরা বা পৃথিবী এবং স্বামী মুত্ারীর সঙ্গে লক্ষ্মী গরুচানচ 
( খালিমপুর-লিপি, মুগ্গেযে-লিপি; ভাগলপুর-লিপি; বাহ্লস্তদ্ত-লিলি, য়পালের গয়া 
নৱলিংহ মন্দির-লিশি এন: রুক্ষদাবিকা মন্দির-লিপি)। দেবকীগতঁজাত বালগোপাল 
কক্ষের মশোদ1-ভবলে গমন এবং রাত বালাঙ্গীবন-কাহিনী ও সঞ্জাত নঘ (বাদল প্তন্ত-লিপি ), 
তবে এই বালরৃষ্ণ দে লক্ষ্মীর পতি এবং বিজু অগ্রতম অবতার তাহা একই লিপিত্তে 
উল্লিখিত হইয়াছে । কষেব গার পবতাবরূপের ( যেমন, রুষ্ণ, নরসিংহ, পরশুরাম, 
স্মামন') সঙ্গেও এই পর্বের পরিচত্ব ঘনিষ্জ । 
উপরোক্ত পৌকাণিক দেৰবেৰীরা এবং ্রাহাদের কাহিনী বে শুধু লিপিমালায়, 
উদ্দিন এ উল্লিখিত তাহাই লয়; ইহাদের প্রতিমাকপ আশ্রয় করিয়াই নান! বর্মসম্পরদায় এবং 
আনা! দর্মাগ্গান গড়িয়া উদ্িযান্থিল। বিচিত্র লক্ষণ ও লাঙলমুক, বিচিত্র ধ্যান ও কনা, 
বিচিত্রত্তর কপ ও আকুতিত এই সব অগপিত প্রতিমা সবশেষ এখন বাংলাদেশের 
তত বিকিপ্ত অথবা নানা ভিহশালায় বি । হুক ও বিস্তৃত মু্িতত্তের বা বিশেদ 
বিশেষ প্রতিমার স্বপ ও লক্ষণের আলোচনার স্বান এই গ্রন্থ নয়। কৰু, সাধারণভাবে 
প্রতিমা গুলি স্বক্ূপ জানা প্রয়োজন, কারণ প্রতোক বর্ণের বিশিষ্ট খ্যান € কল্পনা, ইহাদের 
অঙ্গে জড়িত । e241 
বর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে নহ্গ-নারায়ণের এক দেউলের ( দেবকুলের় ) উল্লেখ 
মাছে । এই নর-নারায়ণ বোধ, হয় লক্দ-লাবাযণেরই। অপহংগা, অর্থাৎ এই মন্দিরে যে- 
দেবতাটির শর্চনা হইত তিনি নন্দছুলাল কুন্চনধপী নারাহণ। নাৱায়ণপালের রাজত্বকালে 
একটি গরুদ্তস্ত স্থাপিত হইয়াছিল বর্ঙ্গান দিনাজপুর জেলার একটি গ্রামে; এই 
_ প্ন্তগাত্রেই বাদল-প্রশব্তিটি উৎক্ীৰণ, এবং সে-স্বন্ভ এখনও দণ্ডাহমান। খালিমপুর-লিপিতে 
একটি কাদরী দেবসুলিকা বা সরঙতী মন্দিরের উল্লেখ আছে। স্থানক নর্থ সমপদ 
LO Sette Rt dt সেই ভাবে তাহাদের 
সম্মিলিত পুজা তো হইতই ; এই ধরনের 'শ্রতিমা বাংলার নানা অঞ্চল 
5 হইতেই আৰি*্ধিত হইয়াছে; কিন্ত, সরস্বতী EEE 
পূজিডা হইতেন, খালিমপুর-লিপিই তাহার প্রমাণ ৷ স্রস্বতীর ' 
Jj প্রতিমা-লক্ষণ সরস্বতীর : 

















ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারপা। ৬১৭ 


মহাশয় তাহার স্বন্দর ব্যাপ্যাওড বাদিরা গিয্াছেন। বাংলাদেশের কোথাও কোথাও 
সরস্বতী পুজার দিনে এখনএ ভেড়া বলি এবং ভেড়াব লড়াই স্ূপরিচিত। বাদল গণ 
্্থের কথা একটু আগেই বলিরাছি। বিষ্ণু মন্দিরের সঙ্গে একটি করিয়া গরুত়-স্বপ্থের 
প্রতিষ্ঠা করা ছিল সাশারণ ব্বীতি। প্তস্তের শীর্ষে থাকিত বন্ধাজলিমূত্। গড়ের একটি 
মুতি। এই ধরণের স্বস্ধণীব গরুড়-প্রতিমা বাংলাদেশের নান! জারগায় আবিক্ৃত হইয়াছে । 
ঝাজ্গলাহী-চিত্রপাপাঘধ রক্ষিত এই বন্ধনের একটি গরুড়-মৃতি দশয শতকীয় বাংলার ভাবক 
শিল্পের স্বন্দর নিদর্শন। 

পাল-চন্র-কর্বোজ পর্বের বাংলাদেশে যত প্রতিমা পাওয়া গিয়ানে তাহার মধ্যে 
বৈন্চৰ পরিবারের যৃতির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি $ এবং পরিবারটিও ন্বৃহং । পরিবারের 
প্রধান হইতেছেন বিষ্ণু বরং 5 তাহাব ছুই পত্নী, লী ও সরস্বতী ॥ কোখাও কোথাও দেবী 
বন্থমতী ; নিয়ে বাহন গকুড় ; বিষ্ণু বৈকু্ঠ লোকের ছুই দ্বারী, য় এবং বিজ ; বিষ্ণু কুফর 
্রাদশ অবতার ; এবং ব্রন! স্বয়ং । এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকটি দেববেবীর বিশেষ বিশেষ 
ভগ ও ভঙ্গী, লক্ষণ ও লাঙ্ছন ভারতের অন্রজ্ঞ ধেসন বাংলাদেশে মোটামুটি তাহাই; 
তবু বাংলা দেশ এই যুগের সর্বভারতীয় পৌরাণিক ধ্যান-কল্না সমূহের সব কিছুই সমান 
আদরে ও মহাদান গ্রহণ কবে নাই; তাহাফের মধোই কিছু বঙ্জন-নির্বাচল-সংযোগনও 
করিয়াছে। 

আসন, শয়ান ও ( সমপদ )স্থানক, এই তিন ভঙ্গীর বিষ্ণুমুন্ধির মধ্যে বাংলাদেশের 
পক্ষপাত দেন, সন্মত এই পৰে, স্থানকমৃচ্টির উপরই বেশি । বান্বত, এই পরের অধিকাংশ 
বিষ্ণমৃষ্টিই স্থানক অর্থাৎ দণ্ডায়মান মুঠি আসন ও শান সুষ্ঠি বাংলাদেশে কমই পাওয়া 
গিয়াছে। গক্ষড়াসীন এবং খোগাসীল, সাধাবশত এই হুই প্রকারের জআসনমৃস্িই 
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প্রতিমা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া বায়। এই প্রকৰপ-পারথক্য নির্ভর কবে বিজু 
চারি হস্তের শহ্খচক্রগদাপল্থ এই চারিটি লক্ষণের সহ্লিবেশের উপর । এই চারি লক্ষণের 
বিভিন্ন রীতির সন্নিবেশ বাংলাদেশে প্রতিমাগুলিতে দেখা বায়, কিন্ত বাঙালী শিরী ও 
পুরোহিতের! সবত্রই প্রতিমালক্ষণ শাস্ের এবং পকুৱাত্রীয় বাহবাদের এই প্রকরণ-নির্দেশ 
মানিয়া চলিতেন, নিঃসংশয়ে তাহা বলা কঠিন। প্রথম মহীপালের বাজস্বের তৃতীয় বংসবে 
আপুরা জেলা বাঘাউড়া গ্রাম বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে একটি বিজুর প্রতি 
হইয়াছিল: পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিশিতে বল! হইয়াছে, মৃত্তিটি “নারাহণভ্রারকপ্র"। কিন্ত 
ইহার চারি হস্যের শঙ্খ-চক্র-গাদা-পদ্ছের সঙ্পিবেশ ত্রিবিক্রম-বিফুর সরিবেশাভুষামী, নারাঃণের 
নহে । কোনো কোনো মৃতিতে দেখা যায়, শঙ্খ চক্র ও পদ! যথাক্রমে শদ্ম-পুরুষ, চক্র-পুরুষ 
ও গদা-দেৰীতে রূপাদ্িত। এ-ক্েত্রেও সর্বভারতীয় প্রতিমা-নির্দেশ সক্রিয় । 
বিজ্ঞ অন্তান্ত বিচিত্র কূপের মধ্যে অভিচারিক স্থানক-বিষ্ণুর একটি নিদর্শন বাংলা 
দেশে পাওয়া গিয়াছে। মৃতিটি কালো পাখরের, পাছা গিয়াছিল বর্দমান জেলাস্ধ, 
চৈতনপুর গ্রামে । লক্ষণ ও লাঙ্কন মিলাইলে দেখ! যায়, প্রতিমাটি দক্ষিণ-ভাবাতীয় প্রতিমা 
শান বৈধানসাগম-কখিত অভিচারিক স্থানক-বিকৃ প্রতিকৃতি সাগরদীঘিতে প্রাপ্থ 
আসন-বিষু। এবং বধ“মানে প্রাপ্ত ( বাজসাহী চিত্রশালা ) আর একটি বিষ্চদূতি উভয়ই ধর 
বা হৃষিকেশ-বিফুল প্রতিনা। রংপুর জেলায় প্রাপ্ত ( কলিকা হা-চিপ্রশালা ) ধাতুনিমিত 
স্থানক-বিক্ণুর একটি প্রতিমার বিষ্ণুর বামে বেখানে পুষ্টি বা সরন্বতীর স্থান সেখানে 
দেখিতেছি দেবী বন্তুমতীকে ৷ কোনো কোনো ৰিক্ণ-প্ৰতিমার পৃষ্ঠকলকে বিষ্ণুর দশাবতাবের 
প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া ঘায় ; দৃষ্টান্ত দ্বক্ূপ ধাকুড়া ছেলায প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিত্রশালা ) 
একটি প্রতিম। এবং ঢাকা-চিত্রশালায় রক্ষিত আর একটি প্রতিমার উল্লেখ করা৷ যাইতে 
পারে। রা্সাহী-চিত্রশালায় বিশহান্ত সমপদস্থানক একটি বি্ণমৃতি আছে মৃতিটি বোগ 
হয় কূণমও্ডণ-গ্রস্থোক্র বিশ্বকূপ-বিষ্ণুর । রংপুরের টেপা-সংগ্রহে একটি চতুদুখ বিষ্ণুর প্রতিমা 
"মাছে, ইহার লঙ্গখের মুখটি মাহসের সুখের অশ্থন্ূ, দক্ষিণে বরাতের, বামে সিংহের, 
এবং পশ্চাতে ভৈরবের । কলিকাতা-চিত্রশালার ব্রহ্ধা-বিষ্ুর একটি যুগ্র-মৃতি আছে 
প্রতিমাটিতে উভয় দেবতারই লক্ষণ ও লাকন বিশ্কবান। ব্রন্ধার স্থাদীন সত যুত্তিও 
ললিতাসনোপৰিষ । 
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একটি দ্বিহস্ত ধাতব লক্ীর প্রতিমা আছে। বগুড়াৰ চতুর্থ কী এক হন্তে বাংলাদেশে 
পরিচিত লক্ষ্মীর ঝবাপিটি লোকায়ত বর্ণের ক্ষীণ একটি প্রতিধ্বনি স্ধপে বিদ্যমান । 

অবতারক্ূপী বিষ্ণুর প্রতিমা এই পর্বের বাংলা! দেশে সবপ্রচুর। প্রস্তর এ ধাতব 
বিষ্ণুপট্রের পশ্চাস্তাগে অথবা প্রস্তর ফলকে বিষ্ণুর দশাবতারের প্রতিকৃতি প্রাচীন বাংলার 
নানা স্থান হইতেই পাওয়া গিরাছে; কিন্তু এই ধরনের সমবেত ও সমদ্বিত দশাবতার 
যৃতিয়ুক্ত বিষ্ণুপট্র পাল-পৰবের কিনা, নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। এই পর্বের বাংলা দেশে বিষ্ণুর 
দশটি 'অবতাবের মধ্যে প্রধানত বরাহ, নবসিংহ এবং বামন বা বিবির এই তিনজনই স্বাধীন 
এ শ্বতয্ন পূজা লাভ করিতেন । মংশ্য ও পরস্তবাসাবতারের স্বতন্ত্র ঘৃতিএ বাংলা দেশে 
পাওয়া গিঘাছে, কিন্ত অন্য তিনটির মধাদা ও প্রতিপত্তি ইহারা বোধ হয় লাভ করিতে পাবেন 
নাই। 'বতারের মগ্যে সিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহমূতি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত (ঢাকা- 
চিত্রশালা) বরাহম্তি, ঢাকা-চিত্রশালার নৱসিংহ মৃতি, €ঙগাড়াদেউলে গ্রাপ্র ( ঢাকা-চিত্রশাল! ) 
বামন সৃতি এবং বন্রযোগিনীর মংস্যাবতার মৃত্তি উল্লেখযোগ্য ৷ ব্বষ্মাবতার হলধক বা 
বলরামের যে কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ ঢাকা জেলার বাঘ! গ্রামে 
প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, পাহাডপুব-মন্দিরের পীঠ-গাত্রের প্রতিমাটি এবং রাজ্সাহী-চিত্রশালাব 
একটি প্রতিমাই প্রধান । 

মহাযান বৌদ্ধ এবং তাহার দেবায়তন বাংল! দেশে ইতিমধ্যে সবপ্রতিষ্ঠিত এবং 
তাহার প্রতিমালক্ষণ ও সাধন স্থমভ্যন্ত । এই পর্বের কয়েকটি বিষ্ণু-প্রতিমার তাহার প্রভাব 
অনস্বীকা্ । বরিশাল-ছেলার লক্ষপক্াটি স্বপ্রসিদ্ধ বিষণু-মৃতির কথা! ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। 
এই প্রতিমার পশ্চাতের দুই হাতের উপর আসীন! 8) এ পুরীর প্রতিরুতি এবং যুকুটে চতুহন্ত 
ধ্যানী বুদ্ধপ্রতিম প্রতিযাটি মুত্তিতত্বের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য । উতর লক্ষণেই মহামানী 
বৌদ্ধ প্রতিমার রূপ-কল্পন! নিঃসন্দেহে সক্রিয় । কালন্দরপুরে প্রান্ত একটি বিক্ণুপ্রতিমাতেও 
শেষোক্ত মহাধানী লক্ষণটি উপস্থিত । পূবোক্ত সাগরদীখিব আসন-বিষ্ণু প্রতিমাটিতে শঙ্খ, 
চক্র ও গদা সনাল পদ্বের উপব স্থিত ; এক্ষেত্রেও সমসাষযিক মহাঘানী বৌদ্ধ প্রতিমালক্ষণ 
ও সাধন সক্রিয়, সন্দেহ লাই । 

শৈৰ্দৰ্মেৰও লিপি এব: সৃত্িপ্ৰমাণ হপ্রচ্র, যদিও বৈষ্ণবধনে র সঙ্গে তাহা তুলনীয় 
নয়। খালিমপুৱ-লিপিতে এক চতুমু মহাদেবের চুমু লিখবে (? ) প্রতিযা প্রতিষ্ঠার 
সংবাদ সআছে। নাবায়ণপালের ভাগলপুর-লিপিতে বাছ! কতৃক শিব ভট্টারক ও ভাহার 
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উত্তর-ভারতে পাশুপত বর্মই আদি শৈবধর্ষ। প্রবোবচন্দ্র বাগচী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, ন্যাগণান্ত শৈবধর্ম গুপ্ত-পর্কেই পরিপূর্ণ কূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং পাশুপত ধর্মের 
ধ্যান-কল্পনার মসোই এই ধর্মের শ্রেষ্ট বিকাশ দেখ! গিয়াছিল। সআঠারটি আগম এবং 
তাহাদের ক্ষিছু পরবর্তী কালে রচিত ছরটি বামল ও ছরটির অন্ততম ত্রক্মযামলের পরিলিইরূপী 
পিন্গলামত-গস্থে এই ধর্মের ধ্যান-কল্পনার বিস্তৃত পরিচয় নিবন্ধ । এই সব গ্রন্থের মতে 
আধাব্তই শিব-সাধনাত প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র; কামরূপ, কলিঙ্গ, কন্ধন, কাঞ্চী, কাবেরী, কোশল ও 
কাশ্মীর এই ক্ষেত্রের বাহিরে । গোৌড়দেশ এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিঘ! স্বীকত, তবে গৌড়ীয় 
সাধন-গুরুর৷ আথাবতের গুরুদের চেয়ে নিট একথাও বল! হইয়াছে। 
সে বাহাই হউক, সন্দেহ নাই যে, সপ্ত এ ভপ্তোত্তর কালে আধাবতের 
পাশুপতধর্মী আগ্ষণ গুরু ও তাহাদের নিশ্রবর্গ করমাগতই বাংলা দেশে আসিতেছিলেন এবং 
তাহাৱাই এই দেশে পাশুপতনর্ম প্রচার করিতেছিলেন । 

পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পরেও লিঙজলী শিবের পূজগাই সমধিক প্রচলিত এবং এই লিঙ্গ 
সাধাৱণত একমূগলিগ্গ । একমুখলিঙ্গ শিব-প্রতিম| বাংলার নান! স্থান হইতে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। মাদারীগঞ্ গ্রামে প্রাপ্ত ( রাজসাহী-চিত্রশাল! ) প্রতিমাটি এই জাতীয় লিগের 
স্বন্দর নিদর্শন। চতুমুধলিঙ্গও বিরল নয় । মূনিদাবাদে প্রাপ্ত (আগুতোষ-চিত্রশালা ) 
ধাতব চতুদুখলিগটি দশম-একাদশ শতকের ভান্বর-শিল্লের একটি ক্উজ্জল নিদর্শন; 
ইহার চাহিদিকের চারিমুখের একটি বুধ শিবে বিরূপাক্ষ বা অঘোর-রূপের প্রতিক্নতি। 
নবম শতকের কয়েকটি চতুদূ্খলিক্গ উল্লেখযোগ্য ; এই ধরনের লিঙ্ধ-প্রতিমার চারিদিকে 
চারিটি উপবিষ্ট শব্তি-মৃতি ক্ূপান্বিত। লক্ষাণীয় যে, এই ধরনের প্রতিমাপ্ুলি সবই উত্তর- 
বঙ্গের নানা স্থান হইতে ন্দাবিফ্ত হইয়াছে। ত্রিপুরার উনকোটি শিবলিঙ্গও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখের দাবি রাখে । 

শিবের অন্ধান্ত ক্ূপ-কল্পনার প্রতিকৃতি যাহা পাওছা গিরাছে তাহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, 


নৰৰ 
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নটবাজ্র-শিবের প্রতিনা বাংলাদেশে স্বপ্রচুর; কিন্ত বাংলার নটবাজ-্ধপকল্না যেন 
দক্ষিনী রূপ-কল্পনাকে অনুসরণ করে নাই। দশ ও দ্বাছশহন্ত এই পরনের নটরাঙ্জ-শিবের 
শ্রাতিম৷ এ-পদন্ত বাংলা দেশের বাহিরে আর কোথাও বড় একটা পার! বার নাই, অথচ 
বাংলা দেশে নৃত্যদৃদ্তি-নিবের দ্বিতীয় ক্ূপ-কল্পন! আর কিছু দেখ! যারন!। পূর্ব-দক্িণ বাংলায় 
নৃতাপর-শিবের মত মৃত্তি পাওরা! গিত্বাছে সবই দশহস্ত এবং তাহার লক্ষণ ও লাঙইন-সপ্তিবেশ 
পুরাপুরি মংশ্যা-পুরাণের বর্নাভ্ষারী ; দক্ষিণ-ভারতীয চতুর্ছন্ত নটবাছ নিব-প্রতিমায শিবের 
পদতলে দে 'অপশ্মার-পুরুষটিকে দেখা ঘায় বাংলা দেশে তাহার চিন্ও নাই । এই ধরনের 
দহ, মংস্মাপুরাণ-আঅশ্ুসারী নটরাজ-নিবেৰ মৃতিগুলির একটির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিলিতে 
মুতিটিকে বল! হইয়াছে 'নটেশ্বর'। দ্বাদশহন্ত নটঝাছ-নিবের নে কাটি বৃতি পাওয়া 
গিয়াছে তাহাদের হ্তধ্বত লক্ষণ এ লন একটু পৃথক এবং স্িবেশ€ ভিত প্রকারের । এই 
ধরনের মৃতিগুলিতে এক হাতে বীণ, এবং ছুই হাতে করতালে নৃত্যের তাল স্রাখা 
হইতেছে। নিব যে নৃত্য ও সনীতরাজ্জ ইহা দেখানই দেন এই প্রতিমা গুলির উদ্দেশ্বে । 

শিবের লদানিব-মুদ্তিও বাংলা দেশে সপ্রচুর। কত-বামল গ্রন্থের মতে শিবের 
ছয় কূপের (বর্গ, বিষ্ণু, কর, ঈশ্বর, সঙাশিব, পরাশিন ) মধ্যে একরূপ সদানিৰ। সদানিবের 
কূপ-কল্পন! মহানির্বাপতন্। উত্তর-কামিকাগম এবং গড় পুরাণ-গ্রব্থে বিগত, এবং শেষের ছু'টি 
গ্রন্থ বাংলা দেশে অধিকতর প্রচপিত। বাংলাদেশে যে ক'টি সদাশিব মৃতি পাওয়া গিয়াছে, 
প্রতিমা-লক্ষণের দিক হইতে তাহারা প্রায় পুরাপুরি এই দু'টি গ্রন্থের বর্ণনাহদারী। তৃতীর 
গোপালের রাজত্বকালে এই ধরনের একটি সবাশিব-সুতির প্রতি হইয়াছিল । মৃতিটি এখন 
কলিকাতা-চিন্রশালায় রক্ষিত । দক্ষিণ-ভারতের সদাশিব-মৃতির লঙ্গে বাংলার সদাশিব-মুতির 
ক্ষপ-কলপনার খনি আত্মীয়তা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয । দক্দিণাগত সেন-বংলী। 
বাঞ্ধারাও ছিলেন সদাশিবের পবমভন্ত । এই সব কারণে কেহ কেহ মনে করেণ, কণাটাগত 
সেনবংশ এবং দক্ষিণাগত সৈন্ত-সামন্তরাই সনাশিবের এই ক্ূপ-কল্পনা বাংলাদেশে বহন করিয়া 
আনিঘ়াছিলেন। কিন্ত এ-তখ্য অনস্বীকার্ যে, লদাশিব বূপ-কল্সনা একান্তই উত্তত-ভাবতীয় 
আগমান্ত শৈবধর্ষের স্্ি। তবে, মলে হয়, উত্তর-ভারতীয় সদাশিব দক্ষিশ-ভারতে যে-ক্ূপ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই কালকমে দক্ষিণাগত রাজবংশ ও ৈক্ত-সামন্তরা বাংলাদেশে 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

পাল-পবে বাংলাদেশে উনা-মহেন্বাের যুগলমূতি কপ বাঙালীব চিনতহরণ করিয়াছিল 
বলিয়া মনে হয় । রা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । বস্তুতই ইহাদের 

ইয়ত্তা নাই।। 











৬২২ বাঙালীর ইতিহাস 


উমা-মহেশ্বর সুতিতে উমা এবং মহেশ্বর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও উভয়েই পৃথক পৃথক 
ক্ূপকল্লিত, কিস্ক অধনারীশ্বর কল্পনার তাহারা ভুইএ নিলিঘা এক হইয়া গিয়াছেন। 
দক্ষিপাখে-শিব, বামাৰে“ উন|। বাংলাদেশে স্ব“নাৰীশ্বব প্রতিমা স্প্রচুর নয়, বরং তাহার 
নিদর্শন কষই পাওয়া গিত্াছে। পুৱাপাড়া গ্রাষে প্রাপ্ত ( রাজ্জসাহী-চিত্রশাল! ) 
প্রতিমাটি এই ধরনের প্রতিমার এবং একাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাত্বর্ঘের একটি শেষ 
নিদশন । 

শিবের বৈবাহিক ব! কল্যাশ-স্বন্দর যুগলমূতিও বাংলাদেশে ( ঢাকা ও বগুড়া জেলা, 
ব-সা-প চিত্রশালা ) কয়েকটি পাওয়া গিরাছে; দক্ষিণ-ভারতের স্থপরিচিভ বৈবাহিক রূপের 
সঙ্গে ইহাদের সাদৃশ্য স্বল্। বাংলার প্রতিমাপ্তলিতে বিবাহ-ব্যাপাবে বাঙালীর নীতি ও 
আচার-পন্ধতির কয়েকটি স্বস্পষ্ট অভিজ্গান বি্মনান ; সপ্রপদী গমন, বরের হাতে করি বহন 
প্রন্ৃত্তি দক্ষিণী প্রতিমাতে দেখা বায়না, কিন্তু বাংলার গ্রতিমাগুলিতে এই সব স্থানীয় 
আচার ও বীতিগুলি ক্ূপান্ধিত হইয়াছে । 

কত্র-শিবের বটুক-ভৈরব এবং 'অঘোব-কত কপের সঙ্গেও এই পৰের বাঙালীর পরিচয় 
ছিল। শগোর-কজেক যুতিপ্রমাণ বাংলাদেশে খুব বেশি নাই; ঢাকা ও রাজসাহীর 
চিত্রশালায় দুইটি মুর্তি বক্ষিত আছে মাত্র, এবং দুটিই এই পর্বের বলিয়া মনে হয়। 
শৈবাগম অহসারে কত্র-শিৰের পঞ্চন্ধপের ( বামনেব, তৎপুফব, সন্তোদাত, ঘোর ও ঈশান 
পঞ্চত্ৰ্না ) মধ্যে শঘোর-রূপ অন্যতম, এবং এই কূপের একটি বিশিষ্ট ভক্ত সম্প্রদায় বোধ হয় 
পাল-সেন পৰেই গড়িয়া উঠিরাছিল অন্তত কিছু পরবর্তী কালের বাংলায় অযোর-পদ্থী 
নামে একটি শৈব সম্প্রনায়ের পরিচয় সমসাময়িক সাহিতো নিবন্ধ । বটুক-ভৈরবের 
কয়েকটি মুত্তিও বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। নয় সর্ধাগ, কাষ্ট পাদুকা, কুকুর সঙ্গী, অগ্নি- 
প্রভা, নরমুণ্ড ও নরমুগ্ডমাল, বিকট হাক্রব্যদিত সুখ প্রভৃতি দেখিলে ভুল করিবার কারণ 
নাই যে, এই ধরনের প্রতিমা আগমান্ত তাস্জিক শৈবধৰ্ণের ধ্যান ও কল্পনার সথরি। 
শিৰপুত্ৰ গণপতি এবং কানিকেয়ের স্থানীন স্বতগ্ন প্রতিমা বাংলাদেশে কয়েকটি 
পাওয়া গিয়াছে। তবে গণপতি বা গণেশের তুলনায় কান্তিকেয়ের প্রসার বোধ হয় 
তত বেশি ছিল না। এই পৰে গণেশের সব প্রতিমাই মূষিক-বাহলোপরি বৃত্যপরায়ণ। 
সাহার একটি হাতে একটি ফল ; এই কল সিস্ধির প্রতীক, এবং গণেশ বাংলাদেশের সকল 
সশ্প্রদাযে, বিশেষ ভাবে বণিক-ব্যবগারী শ্রেণীতে সিল্ধফপধাতা বলিন্বাই পূজিত ও আদৃত। 
বৈৰ গাণপত্য সম্প্রদায়ের অন্তত একটি গণেশ-প্রতিনা বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে, 
রামপাল গ্রামের ধ্বংসাবশেষ হইতে সিটির লক্ষণ-ও লাহন একাই দশকত 


















ধর্মকর্ম ২ ধ্যান-ধারণা ৬২৩ 
প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিত্বশাল! ) মনুরবাহনের উপর মহাবাক্ষলীলায় উপবিষ্ট কান্তিকেযের 
সুভ দ্বাদশ শতনীয় ভাঙ্বর-শিলের জন্দর নিদর্শন ॥ 

পাৰ্বত্য ত্রিপুরার উনকোটি এবং বাজসাহী জেলার দেওপাডা, পালপর্নের এই শৈৰ 
তীর্থ ছুইটিনর কথ] না বলিয়া পাল-পর্বের শিবায়ন শেষ করা! জায় না। পূর্ব-ভারতে বোধ হয় 
বারাশনী কোটি তীরের পরই ছিল উনকোটির স্থান। বস্তুত, এখন উনকোটী পাহাড়ের 
ইতপ্তত যত মুভির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইরা আছে তাহাতে উলকোটি নামের সার্থকতা 
খুজিয়া পাওয়া কঠিন নয । পাহাড়ে গানে একানিক বৃহদারুতি শৈৰ-প্ৰতিম! ও প্রতিমার 
শির এখনও উতবীর্ণ দেখিতে পাওয়া! বার । শিব এ গণেশ ছাড়া পরিবার-দেবতাদের 
মাধো হর, গৌরী, হৱিহর, নরসিংহ, হনুমান, একমুগ ও ভতুমুখলিঙ্গ প্রভৃতি ও আছেন,। 

দক্ষিপ-ভারতের, চোল স্াঙ্গাদের ছুট লিপিপ্রনাণ হতে বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী 
শৈবপ্তকুদের সমসাময়িক মর্ধাদা ও প্রতিপত্তির কতকটা ধারণা কৰা যায়। একটি লিপিতে 
জ্ধানা যায, বাদেন্দরচোল রাজরাঙগেশ্বগের মন্দির নির্মাণ করিয়া সবশিব পতিত শিবাচারকে 
দেই মন্দিরের পুরোহিত নিধুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সর্বকালের ছর্ তাঁহার ন্যার্থদেশ ও 
গৌডদেশবাসী শিশ্ন ও শিল্পাহুশিশাবাই মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইবেন, এই নির্দেশ দিয়া 
গিয়াছিলেন। ত্রিলোচন শিবাচাধের সিন্ধান্তলারবলী-গ্রন্বের একটি টীকার আরও বল! 
হইয়াছে যে, রাজেন্চোল গঙ্গান্ভীর হইতে শৈব আচাহদের চোলদেশে লইয়া বাইতেন। 
পরকেশনরীবর্ম। রাজাদিবাক্স-চোলের একটি লিপিতে জান! বার, গৌড়দেশাস্বর্গত দিগ- 
ঝাচের শৈবাচাৰ উমাপতিদেৰ বা! জ্ঞান-শিবদেবেক পুজ্গাপুণোর বলেই সিংহলী এক 
অভিযাত্রী সৈন্যদলকে রাঙ্সাদিবা যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইযাছিলেন। করূতজ্জতার 
চিচ্প্রূপ তিনি শিবদেবকে একটি গ্রাম দান কৰিয়াছিলেন; শিবদেব সেই গ্রামলক আয 
তাহার আস্মীরবর্গের মগ্গো বিলাইয়া দিতেন । 

শৈবধর্ম ও শৈব-দেবতাদের সঙ্গেই পাক্কধম- এ শক্তি দেবী-প্রতিমার কথা বলিতে 
হয়। দেবীপুরাণে ( খ্ৰীষ্টোত্তর সপ্তম-অষ্টম শতক ) বলা হইয়াছে, রা়া-বরেন্-কামন্ধপ- 
কামাখ্যা-ভোটরদেশে (তিবাতের ) বামাচারী শাক্কমতে দেবীর পুজা হইত । এই উক্তি সতা 
হইলে স্বীকার করিতেই হয়, খ্রীকটোন্তর সপ্রম-অ্ম শতকের পূর্বেই বাংলাদেশের নান। 
স্থারগায পক্তিপৃজজা প্রবতিত হইয়া গিগ্বাছিল। ইহার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পারা যায় 
ওপ্লোত্তর পরে এবং মন্য-ভারতে রচিত জয়ইখ-বামল গ্রন্থে । এই গ্রন্থে ঈশান-কালী, 
রক্ষা-কালী, বীধ-কালী, প্রজ্ঞাকানী প্রন্থতি কালীর নানা পের সাধনা বদি আছে। 
তাহা ছাড়া ঘোরতারা, বোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
k বসাতে শাক” যে ও্র-ওল্লোৱৰ’পৰেই বিকাশ লাভ কৰিচাছিল 
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এবং এই দেশ পরবর্তী শক্তিবমের অন্যতম প্রধান কেজ কূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই 
সৰ আগম ও যামল গ্রন্থের ধ্যান ও কল্পনাই, অন্ত আংশিকত, পরবর্তী কালে হুবিস্ৃভ তন্ত্র 
সাহিত্যের ও তগ্নদমে রর মূলে; এবং এই তঙ্র-সাহিত্যর প্রায় অবিকাংশ গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল 
বাংলাদেশে। তত্ত্রদমে'র পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত বিকাশও এই দেশেই । দ্বাদশ শতকের আগেকার 
রচিত কোনো তত্্-গ্রশ্থ আজও আমতা লিনা, এবং পাল-চন্-কাখোজ লিপিমাণ! অপবা 
সেন-বমদ্ লিপিমালাযও কোথাও এই গুহ সাধনার নিঃসংশয় কোনে! উল্লেখ পাইতেছিনা, 
একখ। সত্য বিপ্ধ পাল-প্বের শাক্ত দেবীদের ক্ূপ-কল্পনার, এক কথায় শক্তিদর্ণের ধ্যান- 
ধারণায় ত্াক্সিক বযক্না নাই, এ-কথা জোর করিত! বলা বায় না। জয়পালের গয়া-লিপিতে 
সহানীল-সরহবত্ী নামে বে দেবীটির উল্লেখ আছে তাহাকে তে] তারিক দেবী বলিয়াই 
মনে হইতেছে। তরু, স্বীকার করিতেই হয় যে, পাল-পর্বের অসংখা দেবী মৃতিতে 
শাক্রধমে'র যে কূপ-কযমনার পৰিচ্ধ স্মামৱা -পাইতেছি “তাহা আগম ও যামল-গ্র-বিধত ও 
ব্যাখা শৈৰধষ” হইতেই উদ্ধত, এবং শাক্ষদমের প্রাকৃ-তারিক কপ। এ-তখা লক্ষাদীয 
ৰে, পুরাশকথাহুযারী সকল বেমীমৃতিই শিবের সঙ্গে যুক্ত, শিষ্যে বিভিপক্পিণী শক্তি, 
কিন্তু তাহাদের স্বাধীন স্বতত্র নদত্তিত্ব ছিল এবং দেই ভাবেই তাহারা পু্ছিতাও হইতেন। 
শাক্পর্ম“ ও সম্প্রদায়ের পৃথক আন্দিন্ধ ও মর্হাদ! সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। 

বাংলাদেশে ঘত দেবীম্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধো চতুন্থ্া ও দণ্ডারসানা সুতির 
সংখ্যাই বেশি। কোনো কোনো প্রতিমায় তিনি একক, কোথাও কোখাও তিনি 
সপরিবারে ও সমগুলে বিগ্কমানা । শেষোক ক্ষেত্রে ব্ক্মা, বিষ্ণু, শিব উপস্থিত; অন্যত্র 
গণেশ, কাতিকেষ, লব্্মী এবং সবন্বতী ॥ বিভিন্ন প্রতিমায় দেবীর চারি হপ্তের লক্ষণ বিভিন্ন; 
পার্শ-দেবতারাও বিভিন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হইতেছে অধিকাংশ প্রতিমার পাদপীঠে 
উৎকীৰ্ণ একটি গোষিকার মৃতি এবং কোনো! কোনো প্রতিমার তুই পাশে দুইটি কদলীবৃক্ষ । 
এই দুইটি, লক্ষণই লোকায়ত ধসের প্রতিধ্বনি হিসাবে বিস্মান। গোষিকাটি তে 
'অনিধাধ ভাবে মধ্যযুগীযব বাংলা সাহিত্যের চণ্ডী ও কালকেতুর্ব উপাখ্যান এবং কদলীবঙ্ 
দুইটি হয়তো পরবর্তী কালের দুগা-প্রতিমাব কলা-বউাতর কথা শ্যহণ করাইয়া দেয়। তবে, 
কলাগাছ দ্'টি আবার বিশুদ্ধ মঙ্গল-সুচক লক্ষণ হওয়াও বিচিত্র নঘ। যাহা হউক, এই 
ধরনের চতুক্ব ন! ও পাদশীঠোপনি দগ্াযমালা দেবী মৃতিগুলিকে কেহ বলিয়াছেন চণ্ডী, কেহ 
বলিয়াছেন শৌরী-পাবতী॥ লাম হাহাই হউক, এই দাতীয় দেবী প্রতিমা বাংলাদেশের 
নানা জাহগ। হইতে সপ্রচুর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মৃতিতব্বের দিক হইতে টসে 
দান কম নয়। দিনাজপুর জেলা সগলবাতী গ্রামে প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, বাজপাহী- 
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দেবীর উপবিষ্ট সৃতি পেক্ষাকৃত বিরল। আসীন| দেবীর দে কট মুত 
পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাহারও চার হাত, কাহারও ছয়, কাহারও বিশ; কাহারও 
পরিচয় সর্বমঙ্গলা, কাহার অপরাজিতা, কাহারও পাৰতী বা কুবনেশ্বরী, কাহারও বা 
মহালক্্ী। হাতের সংখ্যা, হন্তমৃত লক্ষণ ও মুহা, আসন-ভদ্বী, বাহন, পরিবার-দেবতা 
প্রস্ৃতির উপরই এই সব পরিচয়ের নির্ভর । নগ্র্গার ( রাজসারী-চিত্রশালা ) সর্মমদলা, 
নিয়ামংপুরে প্রাপ্চ অপবাঞ্জিতা, বশোহর দলা শণখহাটি গ্রামের ক্বনেশ্বরী, বাজনাহী 
ছেলার সিমলা গ্রামের মহালস্থী প্রস্ততি পাল-পর্বের এই ধরনের সুতির এবং তক্ণ শিল্পের 
উজ্জল নিদর্শন । বিক্রমপুরের কাগলীপাড়া গ্রামে লিঙ্গে চতু তু! (স্মুখের দুই হাত 
ধ্যান-মুত্বায়, পশ্চাতের ছুই হাতে অক্ষমালা ও পুস্তক ) একটী বেবী মৃক্তি পাওয়া গিয়াছে; 
ভট্টশালী মহাশয় বলেন, মৃত্তিটি মহামায়া বা তরিপুর-ভৈর্বৰীর । 

ক ব| উগ্রতঙ্থের দেবী মৃত্তির মধ্যে হুপৰিচিতা মহ্বিমদিনী-দুর্গাই প্রদান এবং 
তাহার প্রতিমা ভারতের অক্কাক্ত প্রাস্থের মতো বাংল! দেশে ক্ুপ্রতুল। বাংলার 
প্রাচীনতম মহিগমদদনী প্রতিমাগ্ুলি অষ্টবূঙ্া বা দশরূদ্া। ঢাকা জেলার শাক্ষগ্রামে একটি 
দশতুদ্দা মহিষমদিনী মুতির পাদপীঠে “জ-মাসিক-চণ্ডী” এই লিপিটি উৎবীর্ণ আছে। 
এই মৃতিটির সঙ্গে মানদূম জেলার ছুলছি গ্রাথে প্রাপ্ত একটি শু মহিযমদিনীর সাদৃশ্য 
অত্যন্ত গনিঠ॥ ভৰিপুৱাণ-কথিত মহিষম্িনীক নবদর্গা-জপও বাংলা দেশে অজাত 
ছিল না। দিনাজপুর জেলার পোরঘ গ্রামে প্রাপ্ত এই পরনের একটি নবহুর্গ প্রতিমার 
মধ্যস্থলে বৃহদাকুতি মহিষিমহিনী এবং বাকী চারদিক ঘিবি়া আটটি স্থজাকুতি অপ মৃত্তি। 
মধ্যস্থলের দৃতিটির আঠারটি হাত, বাকী আটটির প্রত্যেকটির যোলটি ॥ ভনিষ্পুরাণে মধ্য 
মুতিটির নামকরণ উগ্রচত্তী, অন্তগুলির কাহারও নাম চত্ডা, কাহারও চণ্ডনাযিকা, কাহারও 
চণ্ডবতী বা চণুযপা ইত্যাদি। বাঝোটি এবং নোলটি হাতযুক দু'টি মহিৰমদিনী মুভি 
পাপুয়া গিয়াছে দিনান্দপুর জেলার কেশবপুর গ্রামে এবং বীরনূম জেলার বক্রেশ্বরে। 
দিনাজপুর জেলার বেতন! গ্রামে একটি বত্িশহন্্ চত্ডিকা মহ্ষিম্িনী প্রতিমা পাওয়া 
গিয়াছে; এখান মৃত্িটির উপরে শিব, গণপতি, হু, বিষ্ণু ও অগা সৃতি উৎকীর্ণ। বরিশাল 
জেলার নিকারপুর গ্রামের মন্দিরে এখনও একটি দেবী সুতির পুজা হইয়া থাকে; মুভিটি 
শবোপরি দপ্ডাহদান এবং সাহার চারহাতে খেউক, খড়গ, নীলপন্ত এবং নরমুণ্ডের কঙ্কাল । 
মাথার উপর কষুত্রারুতি কাতিকের, ্র্ষা। বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। প্রতিমা-শাস্থ মতে 
সিটি খুব সম্ভব উগ্রতাবার। এই উ্রতারার সুভিটিতে এবং যহিহমনিনীর একাধিক 
প্রতিমার মধ্যমৃতির উপরে ্াুতি পির সতিবেশ নি:সংশয়ে মহাহানী প্রতিমার পঞ্চ 
ধ্যানীবুদ্ধের সিবেশ স্মরণ করাইয়া 'দেয়। নবহুর্গী-পরতিমার কেজমুতির চারপাশে থে 
বানী আটটি ক্ত্থাকতি পুনকক্তি তাহাও সন্থপচন-সঞ্জুইীর প্রতিমা-বিস্তাসের কথা স্বরণ না 
করাইয়া পাবেনা। এই সব মৃতি-কলজনায় মহাম্বানী-বস্ধবানী প্রভাব অনস্বীকার্। 
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৬২৬. বাঙালীর ইতিহাস 


এই পর্বের বাংলাদেশে নসস্থত ছুই তিনটি চতুত জা ও যড়কুজ! বাসীশ্বরী মৃত্তি পাও 
গিয়াছে। ইহাদের কাহারও চার হাত কাহারও বা ছয়। বাগীশ্বরী ছাড়া ক্মারও 
কয়েকটি মাতৃকা সুতির সঙ্গে এই পর্বের বাংলার পরিচয় ছিল। মাতৃক! মৃন্তি সাতটি ২ 
আরন্মণী, মহেশ্বরী, কৌমাৰী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণৰী, বৰাহী ও চানুব্ৰী, এবং ইহারা প্রত্যেকেই 
কোনো না কোনো ব্ৰাহ্মণ্য দেবতার শক্তিপে কল্লিত|। ইহাদের মধো চামুণ্ডা বা চামুগ্ডীই 
ছিলেন বাঙালীর প্রিয়; এবং তাহার সিন্ধ-যোগেশ্বরী, দস্করা, কূপবিষ্যা, ক্ষমা, রুত্চচিকা, 
ক্ষতচামূণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ড! প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্যান-কল্পনার প্রতিকৃতি বাংলার নানা জারগ! হইতে 
পাওয়া গিয়াছে। কপবিস্থার একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ছিনাঙ্গপুর জেলার বেতন! 
গ্রামে; দ্বিহস্ত দন্ধরার একটি যুতি উদ্ধার কর! হইয়াছে বরধনান জেলায়, একার 
শক্ধিণীঠের অন্যতম পীঠস্বান অট্রহাস গ্রাম হইতে । বাজসাহী-চিত্রশালায় দস্ধরার আরও 
কয়েকটি এতিম রক্ষিত আছে। আ্াদশকৃজ! সিদ্ধ-যোগেশ্বরীর দণ্ডায়মান! ও নৃত্য- 
পরাণ! একাৰিক প্রতিমা রক্ষিত আছে ঢাকা-চিত্রশালায়। রাছসাহী-চিত্রশালায় 
আরও দুইটি যৃতি আছে: একটির পাঙলীঠে উৎকীর্ণ "পিসিতাসনা" ( পিশিতাসনা ), 
এবং যার একটির পাদশীঠে “চচিকা"। শেখোক্টতে দেবী শবাসনের উপ এক বৃক্ষের 
নীচে উপবিষ্ট; প্রথমোক্টিতে দেবী গর্দতের উপর আসীন! । বন্দীয়-সাহিতা-পরিধদ 
চিত্রশালার একটি চতুতপা ব্রা্সী সৃতি (ললীয়া জেলার দেবগ্রাষে প্রাপ্ত ), রাজসাহী- 
চিত্রশালার কয়েকটি বরাহী এবং একটি ইচ্ছালী প্রতিমা, গ্রতোকটই এই পর্বের মাতৃক 
মৃদ্তির স্বপরিচিত নিদর্শন ॥ ক্রমা-চামুগ্ডার একটি মতি পাওয়া গিয়াছে খশোহর জেলার 
মাছি গ্রামে, কত্রচাসুগ্ডার এবং সিক্ধচাসুগ্ডার দুইটি প্রতিমার পরিচয় দিতেছেন 
বীরন্ধম-বিষরণের লেখক । 

মন্দির-দ্বারের দুইপাশে গঙ্গা ও যনুনার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা তো গুপ্র ও 
গুপ্তোত্তর পৰের স্থাপত্যরীতির অন্যতম লক্ষণ । যমুনার স্বতত্র যুতি বাংলাদেশে বড় 
একটা পাওয়া বায় নাই ; কিন্তু সকরবাহিনী গঙ্গার একাবিক মূৰ্তি বিগ্কমান । রাজসাহী- 
চিন্রশালার সুতি দুইটি হন্দব। খুলনা জেলার যশোরেশ্বরী মন্দিরে একটি গঙ্গা-গৃতি 
আছে। দিনাঙ্গপুর জেলার ভকরশিলা গ্রামে এখনও একটি গন্গা-প্রতিমার পুঁজ। হইয়া থাকে, 
দক্ষিণা-কালিকা নামে $ হুগলী জেলার ভিবেলীতে একটি চতুর ন! গঙ্গামৃতি পাছা 
পিয়াছে। 2 

সাম্প্রতিক বাংলার এমন কি মধ্যযুরীয বাংলায় সু্-প্রতিমার স্থানীন স্বত্ত পুঙ্গার 
প্রমাণ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ পুপ্র-পর্ব হইতেই উদীচ্যবেশী ঈরামী ধ্যান- 
কল্পনার স্্ষপুজা বাংলাদেশে হুপ্রচারিত হইয়াছিল এবং স্াদিপর্বের শেষ পন্থ তাহার প্রচার 
ও প্রসার বাড়িছাই গিছাছিল। বাংলা দেশেতর বিভিন্ন স্থানে প্রান্ত সংখ্য স্র্ণপ্রতিমাই 
তাহার প্রসাণ। সেন-পর্বে তো এই ধর্ম বাছ্ধবংশের পোষকতাই লাভ করিয়াছিল: 
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বিশ্বকূপ ও কেশবসেন ছিলেন পরমসৌৰ। সথ্বপ্রতিস পুজার এত প্রসারের কারণ 
os বোধ হব, স্থধদের সকল প্রকার রোগের আরোগাকর্ড৷ বলিয়া গণা 
ধা হইতেন। দিনাজপুর জেলার বৈরহাষা গ্রাথে প্রাপ্ত একটি আসীন 
প্রতিমার ( একাদশ-দ্বাহশ শতক ) পাদপীঠে স্পষ্ট উৎীর্ণ আছে: 
“সমস্ত রোগানাম্‌ হতা*। পাল ও সেন-পর্বের স্্ব-প্রতিমা্ উন্নীচা-ঈরাদী ধ্যান-কল্পনা 
অবিচল, কিন্ত স্ধ-দেবতার ধ্যানে ও ব্যাখ্যায় বোধ হয় বৈদিক ও ক্রাঙ্ষণ্যখ্যান-কল্পন মিলিয়া 
মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। সেন-লিপিতে স্থ্ের ঘে ব্যাখ্যা আছে তাহাতে দেখিতেছি, 
[তিনি কমলবনের সদা, তিমিরকারাবন্ধ জিলোকের দুক্তিনাতা, এবং বেদবৃক্ষের আশ্চ 
পক্ষী । 
পাল-পৰের স্থধ-প্রতিমা সপরিবারে বিদ্বামান, এবং লমন্ত লক্ষণ ও লারুন স্থপরিশ্ফূট। 
আনীন হুসূর্তি দুলভ ; বৈবহাট্রাব উপবিষ্ট প্রতিমার কথা আগেই উল্লেখ কৰিয়াছি। 
বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রা সমস্থ সুতি স্থানক বা দণ্ডায়মান মৃত্তি। লণডন সাউখ- 
কেনসিংটন-চিত্রপালার হু্ণমৃকিটি ও ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায প্রাপ্ত ( বন্ধীয়-সাছিতা-পরিধদ 
চিত্রণাল। ) একটি সস হস্ত দণ্ড সত্তর বিশিষ্ট উদাহরণ । দিনাজপুর জেলার 
মহেঙ্গ্রামে একটি বড়কুঙ্গ সুধ্ম্ন্ডি পাওয়া গিয়াছে; এধরণের মূর্তি ছুর্গভ। বাজসাহী 
জেলার মান্দা গ্রামে একটি র্িমুণ্, দশহন্ড মূতি পাওয়া গিৱাছে। মৃতিটির প্রায় সমস্ত 
লগণই সে কিন্ত ইহার তিনটি মৃগ, দশটি হাত, উপ্রমতির পার্ব-দেবতারা এবং কেন্র 
মৃত্তিটির হস্তত আযুধগুলি সখের লক্ষণ বলি! মনে হইতেছে ন! । ছিতে্রনাখ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় বলিতেছেন, মৃত্ধিটি মার্ডও-তৈহবের ॥ বাংলার সমপ্ত স্ংমৃতিই উদীচা পদাববণ 
পরিহিত কিন্ত মালদহ-চিত্রশালায় দুইটি পরন্তর ফলকে ছে পুর্ধমৃতি উৎকীর্ণ তাহাদের কোনো 
পদাবৰণ নাই । এক্ষেত্রে দক্ষিণী প্রতিযা-শাস্তের প্রভাব অনস্থীকাং। 
পুরাণ-কাহিনী অঙ্গসারে অশ্বাক্চ এবং পরিজ্নসহ মুগয়াবিহারী বেবস্থ দেবতার সঙ্গে 
হের সদবন্ধ ঘনিঠ। এই বেরম্-দেবতার কয়েকটি মৃতি বাংলার নানাঙ্থানে বিষ 
হইয়াছে। দিনাঙ্গপুর স্বেলার ঘাটনগৰে প্রাপ্ত (বাজ্সাহী-চিত্রশালা ) বের মৃত্তিটি নানা 
কারণে উল্লেখৰোগ্য । এই প্রতিমাটিতে পৰিছনসহ সবগয়াবত বেবস্থ তো আছেনই, কিন্তু 
দুইজন দহার গ্রতিক্ুতিও দেখা যাইতেছে; একছন বৃক্ষণীরে লুঙ্ধাযিত থাকিয়া ব্বস্তকে 
শ্রহারোগ্তত। পাদলীঠে একটি নানী দগ্তায়ঘানা ও একটি পু বটিতে মহস্তকর্তনরতা একটি 
নারীকে প্রহারে উদ্যত ॥ ফলকটির উপরের দক্ষিণ কোনে একটি বাড়ী এবং তাহার ভিতরে 
একটি নারী ও পুরুষ । এই ফলকটির সমগ্র ক্ূপ বিশ্লেষণ কৰিলে মনে হয়, রেবস্থ আদিতে 
পশুদীবী শিকারী কোষের লোকাষত দেবতা ছিলেন, এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই 
ছিল তাহাৰ সমদ্ধ। কিন্ত পৰবৰ্তী কালে কোনো সময়ে তিনি ত্পাত্থে স্বীকতি লাভ 
করেন এব: অস্বাক্ বলিয়া হের সঙ্গে আস্মীযতাবন্ধ হন। 
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বাংলাদেশে প্রাপ্ত অসংখ্য নবগ্রহ প্রতিমা গুলিও সৌরধর্দের সঙ্গেই যুক্ত। বাংলাৰ 
শিল্পে নয়টি গ্রহের প্রতিকৃতি সর্বদাই একত্র পাশাপাশি রূপা্িত হইয়াছে, হয় কোনো 
মন্দিরের গতগৃহের প্রবেশদ্ধারের উপরে, না হয় কোনো! প্রতিমা-ফলকের উৰ ভাগে। 
২৪ পরগণা জেলার কন্ধনদীঘ্বিতে প্রাপ্ত হন্দর নবগ্রহ-প্রতিমাটি বোধ হয় গ্রহবাগ বা 
ব্বস্থায়নোদ্দেশ্বে স্বাদীন স্বতত্র পূজালাভ করিত । নবগ্রহের কোনে। একটি গ্রহের পৃথক, 
স্বতত্থ মৃত্তি স্বদৰ্লড। এ পৰ্যন্ত ঘে-দ্'টি মৃতির পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা পাহাড়পুর 
মন্দিবের ভিত্তিগাত্রের দুইটি ফলকে ; একটি চঙ্গের ও অপরটি বৃহস্পতির । 

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রবায়েৰ দেবদেৰী ছাড়া আরও নানাপ্রকারের এমন 
দেবদেৰী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে খাহাতা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-কল্পনার ন্ষ্টি নহেন। 
অবিকাংশ ক্ষেত্রে ইহারা লোকায়ত ধর্ণেরই স্ব, কিন্তু পরবর্তী কালে ক্রমশ ত্রাছণ্য ধর্মে 
স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। গঙ্গা-যমুনার 
ক্ষপ-কল্দনার মূলেও লোকায়ত ধর্মের প্রভাব সক্রিয়। বৌদ্ধ হারিতী এবং ত্রাক্গণয হী 
সম্বন্ধেও একই উক্তি প্রবোজা | বাজসাহী গ্েলার পীরহর গ্রামে প্রাপ্ত (রাজসাহী-চিত্রশালা) 
একটি চতুর! উপবিষ্ট দেবী-প্রতিমার ক্রোড়ে একটি শিশু; দেবীর দোল্যমান দক্ষিণ পদটি 
উধমুযী একটা বিড়ালের উপর স্থাপিত । মৃতিটি য্ী-দেৰীর, সন্দেহ নাই, এবং বোধ হয় 
ইহাই যষ্ঠীর প্রাচীনতম প্রতিমা । হাবিতী দেবীর অন্তত দুইটি প্রতিমার সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় আছে, একটি ঢাকা-চিত্রশালায় ( বিক্রমপুর-পাইকপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত) এবং আর 
একটি হন্দরবনের এক গ্রামে এখনও অন্ত নামে পুজা পাইতেছেন ॥ ছুইটি যূতিরই ক্োড়ে 
মানবশিশু এবং চারিহস্তের দুই হস্তে মাছ ও ভাণ্ড। পাল-পর্বের বাংলার অনেকগুলি মনসা" 
সুতি ঢাকা, রাজ্সাহী ও কলিকাতার চিন্রশালায় রক্ষিত আছে। 

বাংলার নানাস্থান হইতে এক ধরনের মাতা-পুত্র যুঞ্জযৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
শয্যায় শঘধিতা একটি নারীর প্রায় বক্ষলগ্র হইয়া একটি শিশুপু শান: একাধিক পরিচারিকা 
শত! নারীর পরিচর্ধায় নিমুক্তা॥ শদ্যার একপাশে উপরের দিকে গণেশ, কাতিকের, 
শিবলিঙ্গ এবং নবগ্রহের মুক্তি উৎকীর্শ। ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, এই প্রতিমাগুলি 
শিবের সগ্টোঙ্াত রূপের কভিব্াক্রি॥ এক্ূপ মনে করিবার খুব সংগত কারণ কিছু নাই, 
এবং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্মববত্ান্ত এই ফলকগুলিতে কূপাযিত তাহাই 
যেন অধিকতর যুক্তিসহ। 

ইত, অগ্নি, বরুণ, যম, কুবের প্রতি দিকপাল দেবতাদের স্বাধীন স্বত্ত সুতিও বাংলা 
দেশে কয়েকটি পাওয়। গির্াছে। আদিতে ইহারা অনেকেই ছিলেন মর্মানাসম্পন্ন বৈদিক 
দেবতা, বিন্ধ সাম্প্রদায়িক ধনে উচ্চবের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মাপা ও প্রতিষ্ঠা কমিতে 
আরম্ভ করে এবং স্বতঙ্র পুজা প্রায় উঠিঘাই যায়। পাহাড়পুত্র মন্দিরের ভিন্তি-গাজে 
ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ এবং কুবেরের একাধিক প্রতিমা-প্রনাণ বি্ভমান । বুষবাহ্ন ঘম, নরবাহন 
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নিরতি, এবং মকরবাহন, ললিতাসনোপবিষ্ট বরুণের তিনটি সুন্দর প্রতিম। বাজসাহী 


চিত্রশালায় রক্ষিত আছে ॥ বাংলার নানা জারগাদ্ধ হইতেই এই ধরনের দিক্পাল-প্রতিমা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


৬ 


পাল-চজ্জ পরের ইতিহাসের সবাশেক্ষা অর্থবহ তথ্য এই যে, এই পর্বের প্রত্যেকটি 
ৰাজবংশ মহাৰানী বৌন্ধ। মহাঘান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বাংলার অদুরাগ কিছুদিন 
আগে হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্রম শতকের খক়.গ-বংশীয় রাঙ্গারা ছিলেন 
“সর্বলোকবন্দা ত্রৈলোক্যখ্যাতকীতি ভগবান স্থগত এবং তাহার শান্ত, ভববিভৰভেদকারী 
পা প্র দৌৰ ধন যোগীগণের যোগগম্য ধম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুপসন্পন্ন সন্ের পরম 
ভক্তিমান উপাসক ।" মহাষানী বৌদ্ধ অর্ছখদের বাহন বৃষ ছিল এই 
৭ বংশের রাজাদের লাংন। পাল-বাঞ্জার সকলেই ছিলেন পরম মৌগত। 
অধিকাংশ পাল-লিপির প্রারস্তেই যে বন্দনা-স্সোকটি দেখিতে পাওয়া ঘায় 

তাহা এইরূপ £ “বিনি কাকশ্যবন্ত-প্রমুদিত হৃদয়ে মৈত্রীকে শ্রিতম ক্ষণে ধারণ 
করিয়াছিলেন, মিনি তত্বজ্জানতরদ্বিনীর স্থবিমিল সলিগগারাঘ ঙ্ঞানপদ্গ প্রক্ষালিত 
করিয়া ছিলেন, মিনি কামক অরির পরাররমসন্ধাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তি লাভ 
করিয়াছিলেন, সেই প্রীযান্‌ দশবল লোকনাখের জয় হোক।” ধর্মপালের খালিমপুর-লিপির 
প্রথম গ্লোকেই আছে £ "মিনি সরবজ্ঞতাকেই বার ন্যাহ স্থিরভাবে খাবণ করিয়াছিলেন, 
সেই বঙ্াসনের (বুদ্ধদেবের) বিপুল-কক্ষণা-প্রতিপালিত বহসারসেনা-সমাকুল-দিঙ মণ্ডল- 
বিশ্গাসাধনকারী দশবগ তোমাদিগকে রাঙ্গা করুন।” বেবপারোর নালন্দা ও সুঙ্গের 
লিলিন্ধয়ের প্রথমেই যে বৃস্ধ-ধ্যান আছে তাহ! এইক্প হ "যে লবীর্ঘতৃমীন্মর হুগত ( বুদ্ধদেব ) 
প্রবল ( অধ্যাস্ম ) শক্তি সমূহের আবির্ঠাব-প্রভাবে ত্রিলোকনিবাসী প্রাণীবর্গের ( জুপরিচিত) 
সিদ্ধিপথ অতিক্রম করিয়া নিবৃতি (নিবাণলোক ) লা করিয়াছিলেন, সেই পৰপ্রঘোজন- 
সম্পাদান-স্থিরচেত। সংপখপ্রবর্তক ভগবান সিদ্ধার্খদেবের সিন্ধি প্রজ্জাবর্গের সবোত্তম সিদ্ধিবিধান 
করুক ।” দশম শতকের পূবাধে” পূব-বদ্দে মহারাজাদিরাদ্দ কান্মিদেব নামে এক নৱপতির 
বাজন্বের খবর পাওয়া যায়; তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ। এই শতকেরই শেষার্ছে পূব-বঙ্গেই 
আর একটি বৌন্ধ সবাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; এই চন্্-বংসীয় নৃপতিরাও সকলেই ছিলেন 
যৌদ্ধ, পরমসৌগত। পাল-বাজাদের মত ইহাদের শাসনাবলীতে যুগল স্বগমৃতি এবং 
ধম চক্র-লাঞ্চন উৎকীর্শ। এই বংশের অস্কতম রাজ! শন্ছের পট্টোলী তিনটির প্রত্যেক- 
টিতেই প্রথম ক্লোকেই বুদ্ধ-বন্দন| : “করার একমাত্র আহার, বন্দনা সেই ভগবান জিন 
(বুদ্ধ ) এবং জগতের একমাত্র দীপসদৃশ সাহার ধর্ম ( উভয়েই ) জয়লাভ করুন। সকল 
মহাঙ্গভৰ ডিক্কুদংঘই বুদ্ধ ও ধমে'র লেবা করিয়া সংসার (-সাগর) পারে উপস্থিত হন।” এই 
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শতকেরই কাস্মোজাহ্বর গৌড়শতিরাও ছিলেন পরম সৌগত এবং ইহাদের ও রাজকীয় পটে 
স্বগমূরিলাক্ছিত ধমচক্র। বস্তুত, অষ্টম হইতে একাদশ শতক পথস্ত বাংলায় বৌদ্ধমে র 
জয়জয়কার এবং তাহার প্রভাব শুধু বাংলা-বিহারেই সীমাবদ্ধ নয ; সমসাময়িক বৌদ্ধ ধর্মের 
শান্তঙ্জাতিক যধাদা ও প্রতিটা এই সব রাজবংশের সক্রিয় পোষকতার ফলেই। 
উপরে যে ধ্যান ও বন্দনা গ্লোকগুলি উদ্ধার কর! হইয়াছে তাহ! হইতে পূর্ণ বিবর্তিত 
মহাযান বৌদ্ধ ধের খ্যান-কল্পনার কূপ কতকটা ধঝিতে পারা কঠিন নয়, কিন্তু এই পরের 
বাংলাদেশে মহাধান ধর্ম” ধান-ধারপাছ ও আচারাহ্ঠানে কি কূপ প্রকাশ করিয়াছিল এবং 
প্রতিবেশী ব্রাণ্যধর্সের প্রৃতি তাহার দৃষ্টি ও মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা বুঝিতে পারা 
খায় না। লে-পর্রিচয় কতকটা পাওয়া যায় সমসামহিক বৌদ্ধ স্া্ছাদের সামাঙ্গিক ও 
ধর্মকর্মগত ব্যবহারে, অসংখা বৌদ্ধ দেবদেবীর মৃতিতে, বঙ্ষঘান-মন্ত্যান-কালচক্রঘান- 
সহজধান প্রস্তৃতি মতবাদে, সিদ্ধাচাখনের গানে ও দোহা, বৌদ্ধশাস্থগ্রশ্থাদিতে । 
পাল-বংশীয় নরপতিরা- অনেকেই পত্বীকপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ব্রাহ্ণয বাজবংশীয়। 
রাজকুমারীদের | রাজা কান্বিদেবের পিতা বৌদ্ধ খনদন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন একটি শৈব 
রাঞ্জকুমারীকে ; এই বাজপুত্রী ঝামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে ছিলেন পারংগম॥ পরম সৌগত 
কান্তিদেবের এই জননী ছিলেন ‘শিবপ্রিয়া'। কাঙ্বোজান্রর গৌড়পতি রাজপালের প্রথম 
পুত্র নারায়ণপাল ‘বাহ্থদেব-পাদাঞ্জ-পূজা-নিরত মানস: এবং দ্বিতীয় 
পুত্র নয়পাল এক পুণ্য নবমী তিথিতে স্বানাদিপূৰ্বক শক্কর-ভট্টারকের। 
(মহাদেবের ) উদ্বেশ্যে তাহার বৌদ্ধ পিতামাতার ও নিজের পুণা ও. 
শো বৃদ্ধির জনতা ধর্ম চক্রদূ্া দ্বারা পর্্রীকৃত করিয়া ত্রাক্মণকে ভুসিদান করিয়াছিলেন। প্রায় 
আড়াই শত তিন শত বংসর আগে বৌদ্ধ দেবখগের মহিনী বাণী প্রভাবতী একটি সবানী যুতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও ত্রান্মণ্য ধের পাবস্পথধ সমদ্ধের ইঙ্গিত এই সব দৃষ্টাস্তের 
মধ্যে পাওয়া হাইবে। পাল-রাঙ্গারা তো সকলেই ব্রাহ্মণ ও আগ্ণ্য মূর্তি ও মন্দিরের পরম 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন: রাজ! কতৃক তৃমিদান সব তো ইহাদেরই উদ্দেশ্রে। ঘমলাল ভাহার 
মহাসামস্থাদিপতি নাবায়ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত নাবাহণ-সন্দিরের জন্ত তুমিদান করিয়াছিলেন: 
নারায়ণপাল শুধু এক সহন দেবাঘতন প্রতিষ্ঠার দাৰিই কৰেন নাই, তাহার প্রতিষ্ঠিত 
কলমপোতের শিবমন্দিরে পুজা, বলি, চক, সত্র প্রভৃতির জন্ত এবং মন্দিয়ের পাশুপত-আচা- 
পিষদের শযনাসন-তৈষঙ্ছোর দ্ধ “ভগবস্থং শিবভট্টাবকমন্দিস' কূমিদান করিয়াছিলেন। 
বিষুব-সংক্রান্তি উপলক্ষে মহীপাল গঞ্গাঙ্জান করিয়া এক ত্রাক্ষণকে কৃমিদান করিয়াছিলেন । 
রামপাল বামাবতী নগরীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ করের একটি দেউল এবং সৎ, 
বন্দ ও গণপতির তিনটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকা 
শৰ্মাকে কিছু কৃমিদান করাইঘ়াছিলেন এবং দানকা সমাপন কর! হইয়াছিল 'বুক্ছভটাবকসূদদিশ' । 


বৌদ্ধ রাজাদের 
সামাজিক ব্যবহাৰ 
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ধর্মকর্ম $ ধ্যান-ধারণা ৬৩১ 
সন্ধাকর-নন্দীর বামচরিতে মদনপালকে বলা হইয়াছে “চত্ডীচরণ-সরোজ-প্রসাদ-সম্পন্ন 
বিগ্রহ" ৷ প্রথম বিগ্রহপাল তাহান মন্ত্রী কেলারমিশ্রের বন্স্থলে উপস্থিত খাকিয়! অনেকবার 
অন্ধ! সলিলাগুত জয়ে নতশিরে পবিস শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রীচন্্রদেবও ভগবান 
ৰুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ কবিবা ধর্মচক্রমূহাদ্বার! পরী কুত করিয়া কোটি-হোম-সম্পাদনকারী 
শান্িবারিক জরীঁপীতবাসপুপ্র-শর্মাকে এবং অন্তক এক উপলক্ষ্যে অন্কুতশাস্তি হোম 
সম্পাদনকারী শাস্বিবারিক ব্যাসগঞ্জা-শর্ধাকে কিছু কুমিদান করিয়াছিলেন। ধর্মপালের 
ভ্রাতা বাকৃপালের মৃত্যুর পর পুত্র জয়পাল যে শ্রান্ধ করিয়াছিলেন তাহা তে| ব্রাহ্মণাযধর্মাঙ্ছ- 
মোদিত শ্রান্ধান্ান বলিয়াই মনে হইতেছে; সেই শ্রান্ধে মহাদান লাভ করিয়াছিলেন 
উমাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ। মাতুল মখনের মৃত্যুসংবাদে রামপাল ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনৈশ্ব 
দান করিয়া গঙ্গায় 'মাত্মবিদর্্জন করিয়াছিলেন ৷ ধর্মপালকে পুত্রকূপে লাভ কিয়া গোপালদেব 
স্বগত পিতৃপুকুষদের ক্ষণ হইতে সুক্িলাভ করিয়া ছিলেন। এই সব ক্রিযা-কর্সের পশ্চাতে 
দে ধাান-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত তাছ! তো ব্রাহ্মণ ধর্মেরষ্ট আকাশ । ধর্মপাল এবং পরবর্তী 
আর একজন পালরাজ শাঙ্গশীসন হইতে বিচলিত বণসমূহকে লিজ লি ধর্ম ও বর্ণমীমায় 
প্ৰতিষ্ঠাপিত করিয়া ত্রাহ্ণ্য-সমান্গ সংস্কারেও আত্মনিয়োগ কবিয়াছিলেন। কাস্বোদবংপীয 
রাজ্যপাল ছিলেন সৌগত বা বৌদ্ধ, কিন্ত ঠাহার এক পু নারায়ণপাঁল ছিলেন বান্থাদেবভাক্ষ, 
এবং কমার একপুর নযপাল ছিলেন শৈব । 

অথচ, পাল, চন্দ ও কান্বোজ-বংলীয় নরপত্তিবা শতান্দীর পর শতাক্টী ধরিয়া একাগ্রচিত্তে 
বৌন্ধ ধর্ম ও সংঘের সেবায় ও প্রভাব-বিস্তারে যে পরম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম এ 
খ্যান-খারণাকে যে-ভাবে দিখিদিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। 
ধর্মপালের সময়ে ্াহারই চেষ্টায় প্রাচীন লালন্দা-মহাবিহাবেব নৃতনতর লম্ধি দেখা দিয়াছিল। 
সোমপুর-মহাবিহারেক প্রতিষ্ঠা ঠাহারই সক্রিয় আহ্রকৃলোে এবং এই মহাবিহাযের নামই ছিল 
ছ্ীর্মপালদেব-শহাবিহার । ধর্ষপালেরই আহকুলো টৈক্টক-বিহারের নিভূতকক্ষে বসিয়া 
বআচাখ হরিভঙ্ তীহার ভ্িসমঘালংকানের স্বপ্রসিন্ধ টীক! রচনা করিয়াছিলেন। খবধীপের 
কেলুরক-লিপিতে জানা দায়, শৈলেন্ছবাদ জীসংগ্রাম-ধনহয়ের গুরু ছিলেন গৌড্ঠীয় কৃমার- 
ঘোষ। এই পগৌড়ীবীপণ্ডরু" ৭৭৮ আক শতকে একটি মঞ্ুরী-মৃত্তি প্রতিষ্ঠা কৰিথা ছিলেন: 
ধর্ষপাল বোধ হয় তখনও গৌড়েন্বর। অষ্টম শতকের দ্িতীন্ধ পাদে শৈলেচ্ছবংশসস্থূত 
বালপুত্রদেব নালন্দা একটি বিহার নির্মাণ করাইয়া ছিলেন এবং সাহার অন্রোগে পাল-সমাট 
দেবপাল এ বিহাৱের বার নির্বাহের জন্ক পাচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নগরাহারের 
অধিবাসী ব্াহ্মণ ইন্রদেবেৰ পুত্র বীরদেক বেদাদি শাস্ম পাঠ শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের বাদী 
হইযা প্রথম কনিষ্ধ বিহারে গমন করেন এবং আচার সরবজ্জশান্ধির নিকট শিক্ষাদীক্ষা লাভ 
করিয়া পরে বুদ্ধায়ার ঘশোর্মপুর বিহারে আসেন। সেইগানে তিনি দেবপালের নিকট অর্ধা: 
ও সন্মাননা লাভ করেন । দেবপাল তাহাকে নালন্দার অন্ততম নাচাধকপেও নিয়োগ 
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করিয়াছিলেন । বোধ হয়, দেবপালের সাথ কালেই (৮৫১ এ: শঃ ] গোমিন্‌ অহি্জাকর 
নামে গড়ের একজন বৌদ্ধ শিলাহার-বান্দ কপডঢ়িনের রাজত্বে কস্বনদেশে গিয়া" সেখানে 
স্ব্চগিরি-মহ বিহারের ভিক্কদের জন্য একটি বিদ্াট উপাসনাগৃহ নির্মাণ করাইয়া! দিয়া ছিলেন, 
এবং ভিক্ষুদের চীবর সংস্থানেক জন্য একশত ক্ষ দান করিয়াছিলেন মহীপাল ও জয়পালের 
কালে বিক্রমণীল ও সোমপুর-মহাবিহার:ভারতববে ও ভারতের বাহিরে জলমর্ধাদায় বৌদ্ধ 
জগতের শীধস্থান মনিকার কবিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত ও ভারতের ধান স্থানের বৌদ্ধ 
শ্রমণ ও অধ্যান্ত জ্ানপিপাস্থ ব্যক্তিরা এই সমযই এই ছুই মহা বিহারে বসিয়া! বহু গ্রন্থ রচনা, 
শশ্থবাদ ও অঙ্ুলিপি প্ৰস্তত করিয়াছিলেন অতীশ-দীপত্কর, বস্তাকরশাস্ি প্রস্ৃতি আচার্ঘদের 
আৰিৰ্ঠাবও এই সময়েই ৷ ১:২৯ খ্ৰীষ্ট শতকে পৌ-সি ব| কো-লিন-নৈ নামে জনৈক 
বাঙালী শ্রষণ অনেক সংস্কৃত পু'ষি লইযা গিয়াছিলেন চীনদেশে | বরেন্গীর জগন্দল 
মহাবিহারের প্রতিযাতা বোধ হয় ছিলেন রামপাল নিজেই । 

বিক্ষত, এই পর্বের বৌন্ধ পর্দের এবং বৌদ্ধ জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহুধ্যাত বৌদ্ধ 
মহাবিহার গুলি। এই বিহার গুলির বিস্তৃত সংবাদ তিন্যতী সাহিতো এবং কিছু কিছু তথ্য 
সমসাময়িক লিশিতে বিধৃত । তিন্বততী ইতিছে বিরুসশীল-মহাবিহাবের প্রতিষঠাতা ছিলেন 
রাঙা *ম'পাল । মগের উত্তরে গঙ্গার ডীরব্তী এবং সীমাপ্রাচীববন্ধ এই বিহারে ১৮টি 
মন্দির ছিল, ছয়টি ছিল বিশ্যায়ততন এবং ১১৪ ছিলেন জ্ঞান ও বিস্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রের আচা । 
তিল্বত হইতে. অগণিত বৌদ্ধ জানশিপান্থরা আলিতেন এই মহাবিহারে। এখানে খত 
সান্কত গ্রন্থের তিকাতী অহ্যাদ রচিত হইয়াছিল তাহার তালিকা স্দীর্ঘ। ধর্মপালের অন্ত 
একটি নামই ছিল দবিক্রমশীলদের এবং এই লাম হইতে বিহারটির নামকরণ ইহয়াছিল ভীম, 
বিরুমনীলদেব-মহাবিহার । তিব্বতী ইতিহে এদদ্বপুরী-বিহাবও ধমপালেরই সরি, যদিও 
ভারনাগ বলেন, এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেবপাল। : এই বিহার ছিল নালদ্দার 
সরিকটেই, বর্তমান বিহার-শরিফের অঅনতিদূরে । 

সোমপুর (পাহাড়পুর )-মহাবিহাবের কণা তো আগেই বলিয়াছি। মহাপত্ডিতাচা 
বোৰিতহ (অন্য ছুই নাম; ভিক্ষু আরণ্যক এবং কালক্বলপাদ) এই বিহারেই বাস 
করিতেন। কাহার অনেক গ্রন্থ তিন্বতীতে অন্দিত হইয়াছিল; একটি গ্রন্বের স্বাদ 
কবিযাছিলেন (১০০৮ তরী এ) শক্ষযবাজ বা অকুল্যপাদ | আচাৰ্য অতীশব্দীপন্ধরও 
কিছুকাল এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন এবং ভাববিবেকের নখাসকর্রদীপ 
নামে একটি গর্ব তিববতী ভানায অস্গবাদ করিছাছিলেন। সমতটবালী এবং এই বিহারের 
বালক সহাৰানী এবং বিনযসারংগন, বীরের নামে নৈক বন্ধ বির জী দশম 
শতকে বুদ্ধগয়ার একটি স্ববৃহৎ বুক্ধ-প্রতিনা প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন।  সোমপুর- 
মহাবিছারের পরিণতির কিছু উল্লেখ একটি লিপিতে আছে। একাদশ শতকের শেপাদ বা 
দ্বাদশ শতকের প্রথমাদে” উৎকীর্শ, নালন্দায় প্রাপ্ত, “বিপুল-বিমল-কীতি, সঙ্দন-আনন্দবনদ' 
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বৌন্ধযতি বিপুলঞনিত্রের একটি প্রশব্তিলিপি হইতে জানা যার, বিপুলজীমিত্রের পরম 
শুরুর গুরু করুণাওমিত্র নামক 'আভার্দ সোমপুর-বিহাবে বাস কৰিতেন, কিন্তু বদ্দাল-সৈন্তারা 
সিরা সোমপুর অন্রিদন্ধ করে এবং সেই আগুনে বরুণাইনিত্র' মীবস্ত দ্ধ হইর! মৃত্যু 
আলিঙ্ন করেন। জগতের অষ্টনহাভয় নিষূল করিবার উদ্দেশ্যে বিপুলঞ্রমিয্ সোমপুরে 
এক তারা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং অগ্রিদাহে বিন নহাবিহারের সংস্কার সাধন 
করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সোমপুরের বৃস্ধমৃতির জন্ত বিচিত্র হেমাভরণ দান করিয়াছিলেন 
এবং দীর্ঘকাল সোমপুরীতে বশীর মত বাস করিয়াছিলেন। 
তারনাখের মতে ধর্মশাল ৫*টি ধম বিদ্যাতবতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিব্বতী 
আঁতিছে এই পর্বের বাংলাদেশে আরও অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহারের সংবাদ দান! বাথ । 
বৈক্টৰ বিহার, দেবীকোটি-বিহার, পত্ডিত-বিহাৱ, সম্গৱ-বিহার, ক্ষু্জহর্ি-বিহার, 
পটিকেরক-বিহার, বিক্রমপুরী-বিহার ও জগ্দল-মহাবিহাব গ্রৃতির সঙ্ধে সংবাদ তিব্বতী 
প্রাচীন সাহিতো ইতত্তত বিক্িপ্র । ত্ৈক্টক-বিহাব বোধ হয় ছিল পন্চিমৰঞ্ধে, মাচা 
দেশের ত্ৈক্টক-দেবালয়ের সপ্সি্টেই । দেবীকোট-বিহার নিশ্চয়ই ছিল উততর-বক্ষে 
দিনাজপুর ছেলার বানগড়ের দ্দূরবর্তী। আচার্য হহ্যবঙ্ছ, উিলিপা, ভিক্ষুদী মেখলা 
প্রন্থতি এই বিহারেই বাস করিতেন। পত্ডিত-বিহার ছিল চট্টগ্রামে। ফুাহৰি-বিহার। 
ছিল বোধ হয় বিহারে এই বিহাবে অনেক বৌদ্ধ আচার বাস 
আধ করিতেন; এবং তিব্বতী পত্তিতদেহ লগ একবোগে গ্তাহাবা অনেক 
সংস্কৃত গ্রন্থের তিব্বতী অন্তবাদ বচনা করিযাছিলেন। পটিকেরক ও 
সম্গর-মহাবিহার ছুইই ছিল পূব্বজ্দে এবং বোখ হয় উভয়ই ত্রিপুরা) জেলায় ॥ মঘনামতী 
পাহাড়ের উপর পট্টিকেরক-বিহান্ের ধংসাবশেষ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজ 
হরিকালনেব রণবস্ধমের (১২২৮ খর শতক) লিপিতে ছাতার নামে উৎসগীক্ত 
খে-বিহারের উল্লেখ আছে তাহারও অবস্থান ছিল পটিকেরক নগরীতে । বলবন্ত নামে জনৈক 
বৌস্ক আচার্ম বাস করিতেন সঙ্গগব-নিহারে এবং সেইখানে বসিয়া তিনি অনেক তিব্বতী 
স্বাদ রচনা করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরী-নিহার তে! বিক্রমপুরেই ছিল: এই বিহাত্ে 
বলিয়া অবধূতাচা্ কুমার একটি তাঙগিকটকা-গ্র বচন! করিয়াছিলেন এবং ইন্ৃতিন। 
কা, লীলাবক্র ও তিববতী অ্রমণ পুণ্যধৰজ ই টাক! তিন্বভীতে বাদ করিয়াছিলেন। 
জগন্দল-মহাবিছারের কথা আগেও এলিঘাছি। এই মহাবিহার ছিল উত্তর-বধ্দের বরেম্মীতে 
এবং বিহারের অধিষ্ঠাতা দেব! ছিলেন 'বলোকিতে্বর, অধিষ্াত্রী দেবী ছিলেন মহতারা। 
এই বিহারের কক্ষে কক্ষে বসিযাই বিদ্াতচঙ্গ, দানশীল, শুভাকর গুপ্ত, মোক্ষাকরগুপ্ত, 
ধর্মাক পৰন্থৃতি আচার বহু সংস্কৃত গ্ৰন্থ তিব্বতীতে অনুবাদ কৰিঘাছিলেন। 
এই সব প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছাড়া আরও কৰেকটি ছোট Ln 
বিহারের ইতন্ডত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিব্বতী এস্থাদি এবং প্রত্তাতিক প্রমাণ হইতে 
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জাতীয় দু'চারিটি বিহাবের' নামও জানা বায়। পাহাড়পুরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 
নীপগঞ্জে হলুদ-বিহার নামে একটি স্ত.প এখনও বর্তমান। পটিকেরক নগরীতে আতর একটি 
বিহারেক নাম ছিল কনক্ত.প-বিহার , এই বিহাঝে আচাৰ বিলযরমিয এবং আরও কয়েক 
জন কাস্মীরী ভিক্ষু বাস করিতেন। ইহাদেরই অস্থস্বোে সিদ্ধাচাখ নাড়পাদ বছপাদ-দার-]া 
সংগ্রহ নামে একটি গ্রশ্থ বচন! করিযাছিলেন। নাড়পাদের গুরু ছিলেন প্রসিদ্ধ তত্নাচার্থ 
উিলপাদ; তিনি বাল করিতেন চট্টগ্রাম কচলে পত্তিত-বিছারে। এই বিহার ছিল 
বৌদ্ধ স্া্রিক জান ও সাধনার অশ্রাতম প্রধান কেহ্ছ । বগুড়াত নিকটে শীলবর্ষে একটি বিহারের 
এবং নদীয়া খেলা রষ্ষনগরেশ নিকটে হুবরণ-বিহাবের ধ্বংসাবশেষ হতো এই পর্বেরই বৌদ্ধ 
সাধনার কেন! বালা নামক স্থানে ন্মহলিখিত একটি অষ্টদাহনিকা-প্রজ্গাপারমিতার 
পুতি নেপালের রাজকীয় গর্াগাকে এখনও রক্ষিত; হরপ্রসাদ শাস্থী মহাশঘ বলেন, বালা গাছ 
একটি, বৌদ্ধ নিহার ছিল । আচা প্র্াবম1 ও তাহার গুরু বোদিবম। তিন্বতী উতিছে 
কাপটা-নিবানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; ইহাদের বচিত কয়েকটি সং্কত গ্রন্থ তিন্দত্ী 
ভাষার অনুদিতও হইয়াছিল । এই 'কাপট' কি কোনো বৌদ্ধ বিহারের নাম? 
এই সব মহাবিহাকে বলিয়া নিত প্যাত * বিশ্কতনাম। আচার শতন্দীৰ পর 
পতান্দী ধরিয়া বে অক্লান্ত জগান-সাধন! কৰিয়া ছিলেন, অলংশা যে-সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন 
জাহান কিছু সা ভাল পরবর্তী এক অধ্যায়ে খরিতে চেষ্টা করিঘ়াছি। কিন্তু ধর্মের থে-সাধন| 
ছিল এই জ্গান-সাধনার আশ্রয় তাহার প্বক্ূপেত পরিচয় লালচশ্-কাঙ্োঙ্গ লিপিমালায় 
ধরিতে পাৰা যায় না, তাহা বিরত হইঘ আছে সান্চোক্ গ্রশথতাজির মধ্যে এবং এই 
পর্বের অসংখ্য নয়নাভিরাম গ্রস্থর ও ধাতব ক্বেদেরী-মৃত্তির অবহেলিত যতনে | এই লব 
গ্রন্থের সংস্কৃত মূল কনট পাঞয়া গিহাছে; অধিকাংশই তিব্বতী অনুবাদ । কিছুই বাচিযা 
_ থাকিয়া ক্মাসাফের কালে আসিহা পৌছিবার কথা নয; তিব্বতী পণ্ডিতের! এ ভারতীয় 
পুর যে-সব গ্র্ের সভুলিশি ও অশুবাদ ভিত, কাশ্মীর, নেপাল, চীন প্রন্থৃতি দেশে লইয়া 
গিয়াছিলেন, এবং দুললমান ভিতরের আগমনে ও পিহাবগুলি ধ্বংস হইবার অব্যবহিত 
আগে বে অজসংখাক ভিক্ষু আপনাপন স্বন্ধে কুলাইযা যে ক'টি পুথি ঝুলিতে বাধিয়া নেপালে, 
ভিব্যতে, চীনে, কান্মীরে, সানে, অক্কদেশে পলাইদ্া যাইতে পারিযাছিলেন তাছাবই 
কিছু কিছু শপ শতাব্দী অতিক্রম কৰিয়া! স্থামানের কালে আসিয়া শৌছিয়াছে। এই সব 
পর্ন জান আজও খুব সুস্পষ্ট নত । মহাব্ানী বৌদ্ধ ধর্মের যে বৈল্তৰিক বিবর্তন এবং বিজি 
ধারায় তাহার থে বিস্তার এই খরা মন্যে অস্তসবপ কর! যায় তাহ! লইয়া সাম্প্রতিক 
কালে আযলোচনা-গবেষণা কিছু কিছু হইছাছে এব: বাঙালী পত্তিতেরাই তাহা করিবাছেন। 
এই আলোচনা-গৰেমবাত সারা গ্রহ ছাড়া এখানে আর কিছু করা সম্ভব নয়। 


















2 Rtg 
কিংবা এই পর্বে নিপিমালা পৰোক সান ও বলা লোকে 
আমরা পাই তাহার সঙ্গে অষ্ট হইতে ছারশ তক’ এই চারি শত, 
ধর্মের সদ অত্যন্থ শীগ ও শিিল। অইন ও নবম শতকে সহায়ান ' 
তাসজিক খ্যান-ক্না স্পর্শ লাগিয়াছিল এবং তাহার কলে দশম শতক 
বানের সাধনত, নীতিপন্ধতি ও পূজাচারের প্রসার দেখা দিযাছিল। 
নিবত'ন সাধনার ধ্যান-কল্না কোথা হইতে কি করিঘা মহাধান-দেছে 





মহাষানের মধ্যে তাহার বীন্দ স্বপ্ত ছিল কিনা তাহাও নিংসংশছে বলা নায় না। বৌদ্ধ 
ইতি আচাৰ সঙ্গ সঙ্দ্ধে বলা হইয়াছে, পৰ্ত-কান্তারবাসী স্থরুহৎ - কৌম-সমাজকে 
বৌদ্ধ ধর্মের সীমার মধ্যে আকর্ষণ করিবার জন্য কৃত, প্রেত, বক্ষ, রক্ষ ঘোগিনী, ডাকিনী, 
পিশাচ ও মাতৃক্কাতগ্ের নানা দেশী গ্রন্তৃতিকে আসঙ্গ মহাধান-দেবায়তনে স্থান দান 
করিয়াছিলেন। নানা গুছ মত্ত, মন্ত, বাবনী ( গৃডার্খক অক্ষর ) প্রভৃতিও প্রবেশ, করিয়া- 
ছিল মহাধান ধ্যান-কল্জনার, পুঙ্ছাচারে, আস্থষ্টানিক ক্রিয়াকর্নে, এবং ভাহা 9 অসঙ্গেরই 
অগ্রমোদনে। এই ইতি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য, বলা কঠিন। তবে, বলা বাহলা, এই 
সব গুহা, বহক্সমর, গুঢার্থক সঙ্গ, বঙ্গ, দাবণী, বীজ, মণ্ডল প্রসূতি সমন্তই আদিম কৌম- 
সমাদের যাদুশক্রিতে বিশ্বাস হইতেই উড়ৃত। সহঙ দমাঙাত্িক মুকিতেই বৌদ্ধ ও 
আগপা ধর্ম উভয়েরই ভাব-কল্পনার ও ধনত আচাবাশ্রষ্ঠানে ইহাদের প্রবেশ লাভ কিছু 
অন্থাভাবিক নয়। উভয়কেই লিঙ্গ লিগ প্রভাবের সীম! বিস্তৃত করিবার চেষ্টায় 'আাদিম 
কৌদ-সমাজের সন্মুদীন হইতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া উভয় ধর্ম সম্পদায়েরই নিয়তর 
শুবগুলিতে খে স্তবৃহত মানবগোষ্পী ক্রমশ আসিদা ভিড় করিতেছিল হাহারা তে! ক্রমনব্থায়মান 
আদিবাসী সমাজেরই জনসাধারণ । তাহারা তো নিঙ্গ নিজ ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-দারণ! দেবদেৰী 
লইঘাই বৌদ্ধ বা ব্ৰাহ্মণ্য ধৰে আসিয়া ব্বাশ্রয শইতেছিলেন। সন্সদিকে, বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্ণ্য 
ধম চেষ্টা ছিল লিঙ্গ লি ধ্যান-দারণ! ও ভাব-কদনা অহবাী, নিজ নিদ শক্তি ও 
প্রত্বোজনাছারী স্টেক আদিম ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, দেবদেৰী ইত্যাদির কপ ও মর্ম 
কিছু বাদিয়। কিছু ছাড়ি, শোৰিত ও পাত্ৰত করিয়া লগা অসঙ্গের সময হইতেই 
হয়জে বৌদ্ধার্মে” এই কপান্থরের সুচনা দেখা! দিয়াছিল। কিন্ত তাহা হউক বা না হউক, 
সন্দেহ নাই থে, বাংলা-বিহারের, এক কথাত পূ্ব-ভাবতের বৌদ্ধ ধর্মে এই ধরনের কপাস্তরের 
একটা গতি অষ্টম-নৰষ শতকেই খরা পড়িয়াছিল। ইহার. মূলে ইডিহাসিক একটা 
কাকারণ সমন্ধ নিশ্চই ছিল; সে-কারণ এখনও আমরা খু পাই নাই, এই মাতর। তরু 
এই পরে বাংলা-বিহারে বৌদ্ধ ও পয উভয় এসে এই বিরাট বিবতনেৰ ( বাহাকে 
সাধাৰণ কথায় তাত্বিক বিবর্তন বলা চলে) কারণ সমন্ধে একটু ০৮৮ হয় 
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বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর ঘটাইল এবং বিভিন্ন ধারার শুর করিল; বল| কঠিন : 
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সষ্োত্তর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি হইতেই হিমালয়ক্রোডস্থিত পাৰত্য-কান্তারম্ 
দেশগুলির সঙ্গে গানে প্রদেশের প্রথম ছনিঠ সদদ্ধ স্থাপিত হয়, এবং কাশ্মীর, তিব্বত, 
নেপাল, ভোটান প্রন্ৃতি দেশগুলির সঙ্গে মধ্য ও পূব-ভাবতের আদান প্রদান বাড়িয়া যায় ॥ 
বাৰদা-বাণিছ্য, বাটার দৌত্যবিনিময়, সমৱাভিযান প্রস্ততি আশ্র্ব করিয়া এই সব পাবতা 
দেশের আদিম সংস্কার এ সংক্কতির হোত বাংলা-বিহারে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে। 
তাহার কিছু কিছু এতিহাপিক প্রমাশও বিস্কাঘান । সপ্যম শতকের পূর্ব-বাংলার খন্গ-রাজবংশ 
বোধ হয় এই শ্রোতেরই দান। ধর্মপাল ও দেবপালের কালে এই যোগাযোগ বারও বাড়িয়াই 
পিয়াছিল। পরবর্তী কালে আমরা ধাহাকে বলিয়াছি তারিক দর্ম তাহার একটা দিক এই 
যোগাযোগের ফল হওয়া একেবারে বস্থা ভাবিক হয়তো নয়। তক্র্ণের প্রসারের ভৌগোলিক 
লীলাক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে এ-অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। 
যাহাই হোক, এ-তথা অনস্থীকাখ যে, শৃশ্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, ঘোগাচার ও মধ্যমিক- 
বাদ প্রভৃতি প্রাচীনতর মহাবানী ধ্যান ও চিন্তা একেবারে বিদায় না লইলেও শ্বলপসংখ্যক 
পণ্ডিতদের চর্চার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল: সবাস্তিবাদ বা মহাসাংঘিক-বাদের 
বিনয়-শাসনের স্থান ও হুযোগ দীক্ষা-গ্রহণের সময় ছাড়া আর কোথাও ছিলনা । বৌদ্ধ 
জনসাদাবণ শৃক্তবাদ বা বিদ্ঞানবাদ, যোগাচাৱ বা সধামিকবাদের গভীর, 
পরমাদিক তত্ব ও সাখনমার্গের বিচিত্র স্তরের কিছুই বুঝিত না, 
বুঝিতে পারা সহজ ছিল না। তাহাদের কাছে যাদুশক্রিমূল যঙ্জ ও মণ্ডল, ধরণী ও বীজ 
অনেক বেশি সতা ও সহজ বলিয়া ধরা দিল এবং সেই ক্রমবর্ধমান ধর্ম-সমাজের জন্ত এক 
শ্রেণীর বৌদ্ধ আচার্যরা মহাবানের নৃতন ধ্যান-কজনা গনতিয়া তুলিবার দিকে মনোনিবেশ 
করিলেন। মগ্ঘই হইল তাহাদের মূল প্রেরণা এবং মনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ধারণী ও বীজ। 
ইহাদের রচিত নযই নগ্ন, ইহাবের প্রধশিত বান বা পথই মন্ত্র-দান। এই মঙযানই 
মহাষানের বিবর্তনের প্রথম স্তন । 
দ্বিতীয় শ্তত্রে বজ্রধান । বন্রযানের ধ্যান-কল্পনা গভীর ও ছটিল। বন্গখানীদের মতে 
নির্বাণের পর তিন অবস্থা £ শুক, বিজ্ঞান ও মহাস্তখ | শৃন্তহেব স্্টিকর্ভা নাগাক্ছুন ; সাহার 
মতে দুঃখ, কর্ম, কম কল, সংসার সমন্তই শুক্র, শৃন্ততার এই পবম জ্ঞানই নির্বাণ। ব্রখানীরা 
এই নির্িকল জ্ঞানের নামকরণ করিলেন নিবাস্মা। বলিলেন, জীবের আত্মা নির্বাণ লাভ 
করিলে এই নিরাস্মাতেই বিলীন হয়। নিরাস্মা কম্িতা হইলেন দেবীরূপে, এবং বলা 
হইল, বোধিচিত্ত যখন নিরাস্মার আলিনবন্ধ হইয়া লিবান্ছাতেই বিলীন হন তখনই উৎপত্তি 
হয় মহাস্থখের । বোদিচিত্তের অর্থ হইতেছে চিত্তের এক বিশেষ বৃত্তি বা অবস্থা যাহাতে 
বি সম্যক জ্ঞান না বোবিলাতের সংস্কর বর্তদান। বনানীর বলেন, 
ইৈধুনযোগে চিত্তের যে পরম আনন্দময় ভাব, হে এককেন্্িক ধ্যান 
তাহাই বোদিচিত্ত। এই বোধিচিত্তই বঙ্গ, কারণ কঠোর ৰোগসাধনার ফলে ই্জরিষপক্কি 


ম্যান 
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সম্পূর্ণ দমিত হইয়া বন্ধের মত দৃঢ় ও কঠিন হয়। বোধিচিত্তের বঙ্ছভাব লাভ ঘটিলে তবে 
বোধিজ্ঞান লাভ হয়। চিত্তের এই বক্ছভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধনার যে পথ তাহাই 
বহ্রযান। ইন্জরি়শক্রিকে, কাষনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ দিত করিবার কথা এইমাত্র বলা 
হইল। ব্ধযানীরা বলেন, ইন্জি্ব দমন করিতে হইলে আগে সেগুলিকে ্বাগরিত করিতে 
হয়; মিথুন সেই জাগরণের উপায় । মিখ.নজাত স্বানন্দকে অর্থাৎ বোছিচিত্কে স্থায়ী 
করা ঘায় মগ্রশক্ষির সাহাদো এবং সেই অবস্থাতেই ইক্জিপক্কি দমিত হয়। সাধকেন সাধনার 
পক্তিতে মন্ত বা ধ্যান অর্থাৎ তাহার শনি কপমৃতি লাভ করে; এই কপমৃতিরাই বিভিন্ন 
দেবদেৰী। মিখুনাবস্থার স্বানন্দোস্কৃত বিভিন্ন দেববেবী সাধকের মনপ্যক্ষুর সন্মুখে নিঙ্গ লিঙ্গ 
হানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়া এক একটি মণ্ডল সৃষ্টি করেন। এই মণ্ডলের নিঃশব্দ ধ্যান 
করিতে করিতেই বোদিচিনতস্থাবী ও স্থির হইয়া বঞ্জের মত কঠিন হয় এবং ক্রমে বোৰিঙ্গান 
লাভ ঘটে । বলা বাছুলা, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বঙ্ছদানের এই সমন্ত সাধন-পন্ধতিটাই 
অত্যন্ত গুহ, এবং যে-ভাবার ও শব্দে এই পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয় তাহাও গুন্ধ। পুক্ষমীক্ষিত 
সাধক ছাড়া সে-শব্দ ও ভাষার গুঢার্খ আব কেহ বুঝিতে পারেন না, এবং গুরুর নির্দেশ 
ও উপদেশ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে এই সাধন-পন্ধতি অগ্ুসরণ করাও প্রান্থ অসম্ভব 
বলিলেই চলে। বন্জঘানে গুরু অপরিহার্। বঙ্ছযালে প্রজ্ঞার সাব যে বোগিচিন, ত্রাহ্ষণয 
তত্ের ভাষায় তাহাই শক্তি। 

বন্রযান গুহ সাধনারই সৃস্থতর স্তর সহঙ্গধধান নামে খ্যাত । বজ্যানে মন্ত্রের সুতি 
কূপের ছড়াছড়ি, হৃতরাং তাহার দেবায়তনও হুপ্রশ্ত ; মগ্র-মুতা পূদ্া-আাচার-সহরটানে 
বঙ্ধানের সাধনমার্গ আৰীর্ণ। সহজধানে দেবদেবীর স্বীকৃতি যেমন নাই, তেমনই নাই 
মন্্-মুহথা-পূজ-আচা-অহষ্ঠানের স্বীকৃতি । সহন্রধানীরা বলেন, কাঠ, মাটি বা পাখরের তৈরী 
েবদেবীব কাছে প্রণত হওয়া বৃখ!॥ বা্ধা্ৰঠানের কোনো মূলাই 
তাহাদের কাছে ছিল নাঁ। আাক্ষপনের নিন্দা তো সাহারা করিতেনই ; 
যে-সব বৌদ্ধ মঙছঙরপ, পূজার্চনা, রজ্ছুসাধন, প্রবজ্্যা ইত্যারথি করিতেন ভাহাদেরও নিন্দ। 
করিতেন । বলিতেন, সিদ্ধিলন্, বৌন্ধযলাভ গ্াহাদের খটেন|। সহজযানী সিঙ্ধাচার্ঘদের 
ধ্যান-ধারণা ও মতবাদ ফোহাকোষের অনেকগুলি দোহায় স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। দুইটি মাত্র 
দৃষ্টান্ত উদ্ধাৰ করিতেছি। 


হান 


মোক কি লই পানী ফাই ॥ 
কি (হইৰে ) তোত বীপে, কি (হইত) তোৱ লৈধেছে, কি কা হইৰে তোহ 
অন্তরের সেবায়, কি তোহ ( হইবে ) তীর্থ-তপোৰনে খাইয়া । আলে নাহিলেই কি 
shot রর 












৮ বাঙালীর ইতিহাস 


এস আপা মগুল কম্ছে 
নিন সাচ্ছসি বাহিষ-বন্মে । 
তো বিশ্ব তক্তণি নিরন্তর শেছে 
বোৰি কি লৰ তই পরশ ৰি দেহে ও 
এই জপ-হো-মঞ্ল কন লইয়া হিল বাহনে (লি) আছিস । তোর নিত 
হর বিনা, হে তরুণি এই দেহে কি বোধিলাস্ হা 
সহ্ছঘানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্ঘনের গু সাধন-পন্ধতি ও ধ্যান-ধাবপার ক্ষ গভীর পরিচয় দোহা 
কোষের দোহা এবং চহাগীতির গীতগুলিতে বিধৃত হইয়া আছে । সহজধানীরা বলেন, বোদি 
বা পরসঞ্জান লাভের খবর অন্য সাধারণ লোকের তো দুরের কথা, বৃদ্ধদেবও আ্বানিতেন না 
ৰুদ্ধোধপি ন তথা বেত্তি ফধায়মিতৰো নর: এতিভাসিক বা! লৌকিক বুদ্ধের স্থানই বা 
কোথায়? সকলেই তো! বন্ধ লাভের অনিকারী এবং এই বৃদ্ধত্ধের অধিষ্ঠান দেহের মখ্যে__ 
দেহস্থিতং বহন, ; দেহহি বুদ্ধ বসন্ত ণ জাপই । কোথায় কতদুবে গেল শৃক্ততাবাদ, কারে সরিয়া 
গেল ৰিজ্ঞানবাদ! জাপা বহিল শুধু দেহবাল, শুধু কাালাধন। সহজি্াদের মতে শৃন্ততা 
হল প্রকৃতি, বরুণ! হইল পুরু শুন্যতা ও করুণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে, অর্থাৎ 
নারী ও নরের মিখুন-মিলনযোগে বোনিচিত্তের যে পরমানন্দময় অবস্থার স্থষ্টি লাভ 
হয় তাহাই মহা । এই মহাস্থখই এবসত্য । এই ্রবসতোৰ উপলব্ধি ঘটিলে ইন্দ্যিগ্রাম 
বিদুখ হইয়া! যায, সংসারজ্ঞান তিবোহিত হয, নমাম্মপরভেন লোপ পায়, সংস্ধার বিনষ্ট হর। 
ইহাই সং অবন্থা। রাজা হরিকালবেব বণবন্ধদরের জয়োধশ শতকীয় একটি লিপিতে 
দেণিতেছি, জনৈক প্রধান বাজকম চাতী পঠিকেৱক নগৱীতে সহক্ধম কমে” নিপু ছিলেন। 
বয়মানেরই অপর আর এক সাধনপদ্থার নান কালচক্রঘান । কালচক্রযানীদের মতে 
শুন্যতা এ কালচক্র এক এবং অভি । কৃত, বর্তমান, ভবিস্ং লইয়! অবিরাম প্রবচমান কাল- 
জোত চক্রাকারে খর্ণযদান। এই কালচক্র সবদর্শী, সবজ্জ । এই কালচক্রই 'আদিবুদ্ধ ও 
সকল বুদ্ধের জন্মদাতা । কালচক্র প্রজ্জাব সঙ্গে মিলিত হইয়া এই জন্মদান কাধটি সম্প্ 
করেন। কালচক্রযানীদের উদ্দেশ্বই হইতেছে কাশচক্রের এই অবিরাম গতিকে নিবন্ত 
করা অর্থাৎ নিজদেরকে সেই কাল-প্রভাবের উদ” উন্নীত করা। কিন্ত 
কাপচখান কালকে নিবন্ত কর! বার কিন্ুপে? কালের গতির লক্ষণ হইতেছে 
একের পর এক কাধের মাল; কাধপতস্পবা অর্থাৎ গতির বিবর্তন, আমরা! কালের 
৷ পরস্পর ছাড়া 
কালকে নি ক 
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করিয়া থাকিবে ইহা কিছু বিচিত্র লহ! এই জন্কই কালচক্রধানীদের মধো গণিত ও 
ছোতিবিস্ধার প্রচলন ছিল খুব বেশি। ত্ব্দতী উতিদ্ধাহুসারে কালচক্রযানের উদ্ভব 
ভারতবর্ষের বাহিরে সম্ভল নামক কোনো স্থানে ; পাল-পরের কোনে! সময়ে নাকি তাহা 
বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রসিদ্ধ কালচক্রযানী অভয়াকরগুপ্ত এই মতবাদ লঙ্দ্ধে 
কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন রামপালের সমসামহ্িক । 

বঙ্গধান, সহন্ছধান, কালচক্রযান সকলেরই নির্ভর ষে!গ-সাধনার উপর ॥ বলা বাছলা, 
ইহাদের সকলেরই মূল মোগাচাব ও মধামিক দর্শনে। এই তিন যান একই ধ্যান-কল্পনা 
হইতে উদ্ধৃত এবং ব্যবহারিক লাধনার ক্ষেত্ৰে এই তিন যানের মধ্য পার্থক/ও খুব বেলি 
ছিল না। ইহাদের মধ্যে সক্ম সীমারেখা টানা সন্ত কঠিন ॥ একট লিক্ধাচার্দ একাধিক 
মানের উপব পুস্তক রচনা কবিয়াছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ ল্ঘ। এই তিন যানের 
উদ্ভব যেখানেই হউক, বাংলাদেশেই ইহারা লালিত এ বদিত হইয়াছিল প্রধানত এই 
দ্রিঘানপর্থী বাঙালী দিদ্ধাচাধবাই এই বিভিন্ন গুহা সাধনার গ্রন্থাদি রচন| ও নেষদেবীর 
ধ্যান-ক্মনা গড়িয়া কুলিয়াছিলেন। বনধত, এই তিন খানেক ইত্তিহালই পাল-চ্-কাদোজ- 
পৰের বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস । 

খেযোগের উপর এই তিন খানের নির্চবর সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং 
তাহা মানবদেহের স্বন্মাতিসন্মে শানীর জানের উপর প্রতিষ্টিত। শরীরের নাডীগ্রবাহ ও 
তাহাদের উধদুধী গতি, বিভিন্ন নাড়ীব সংখোগ কেন, তাহাদের উউংপত্তিস্থপ, নাষ্টীচক্র 
প্রভ্তৃতি সমন্তই্ট এই শারীরজ্ঞানেক অন্বর্গত । ললনা, বসন! ও অবধূতী এই তিনটিই প্রধান 
নাড়ীপ্রবাহ ; ইহাদের মধ্যে মবধূতীর উৰ সূখী গতি ত্রন্ধরন্ধ, পংস্থ । নাড়ীপ্রবাহের গতিকে 
সাধক স্বেচ্ছায় চালনা, করিতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অস্ুধায়ী বোদিচিতের 
ধাান-দৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়। ত্রাগ্গপ্য-তগ্রের যোগসাধনায় উপরোক্ত ললনা-রসনা- 
অবধৃতীই ইড়াশিক্গলা-জুগদাতে বিবর্তিত । 
পূবেই বলিযাছি, বঙ্ৰধান সাধন-লক্কতিতে গুরু অপরিহাৰ। কিন্ত গুঞত পক্ষে শিল্পা 
নির্বাচন এবং তাহাকে বার সাধনপত্ধার চালনা করি! লইয়া বায় খুব সহঙ্গ ছিলনা। 
সাধনমার্গের কোন্‌ পথে শিক্যের স্বাভাবিক প্রবগত) গভীর বিচার করিনা তাহা স্থির করিতে 
হইত। এই বিচাবিল্লেষণের অভিনন একটি পদ্ধতি তাহারা! আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই 
পক্চতির নাম ছিল কুলনির্-পন্ধতি । ডোগ্বী, নটী, রঙ্গকী, চণ্ডালী ও ত্রাছণী, এই পাচ 

টি ভারা 
ত, ব্যক্তি-বিশেনের দেহে তা! 
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বাঙালীর ইতিহাস 


মহাহান ধর্মের যে বিরাট বিবর্তনের কথা এতক্ষণ বলিলাম এই বিবর্তনের নেতৃত্ব 
খাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ এভিহ্কে তাঁহাদের বলা হইয়াছে সিদ্ধ বা 
সিদ্ধাচা। চৌয়াশি জন সিদ্ধাচার্দের সকলেই উতিহালিক ব্যক্তি কিন বল! কঠিন, তবে 
ইহাদের অনেকেই যে উতিছানিক ব্যক্তি এবং নবম হইতে দ্বাদশ শতকের মধো ইহারা 
জীবিত ছিলেন সে-সঙ্বন্ধে সন্দেহের কোনো কারণ নাই। অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিক্মতী অনুবাদ আজও বিস্তমান। উহাদের মধ্যে সরহপাদ 
বা সৱহবস্ন, নাগাঙ্ছুন, লুইপাদ, ভিজোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্ধযবহ্ন, কাহপাদ, 
কুস্বকু, কুকুরিপাদ প্রতৃতি সিন্ধাচার্দেবাই প্রধান । বৌদ্ধ এতিহ্বাুবারী সরহের বাড়ী ছিল 
পূর্ব-ভারতের বাক্দী-সহরে, তিনি ছিলেন বন্তপালের সমসাময়িক । 
উচ্ভিয়ানে তাহার তাস্তিক বৌদ্ধধ্ে দীক্ষা, এবং আচার্যের পদ অধিকার 
করিয়াছিলেন নালন্দা-মহাবিহারে। নাগাঙ্ছুন ছিলেন সরহশাদের শিল্প এবং নালন্দা 
ভাতার দীক্ষা হইয়াছিল। তিযোপাদের বা তৈলিকপাদের বাড়ী ছিল চট্টগ্রামে, সাহার 
বংশ ত্রাণ বংশ; তিনি ছিলেন মহীপালের সমলাসন্িক এবং পত্তিত-বিহারের অধিবাগী। 
নাড়োপাদ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন, বাড়ী ছিল ববেজ্দরীতে, এবং প্রসিদ্ধ নৈয়াছিক 
জেডারির তিনি শিনয ছিলেন। নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন সষু়হরি-বিহারে; পরে বিজ্ঞমশীল 
বিহারের অধিবাসী হন। ভন্তুকুর বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে এবং তিনি ছিলেন অতীশ- 
দীপন্করের শিল্প লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, বগি পাগ-সাম-জোন-আ্বাং-গ্রন্বে 
ভাহাকে বলা হইয়াছে 'উজ্িথান-বিনিরগত । অবধৃত্পপাদ যব সম্বদ্ধেও প্রায় একই কথ! 
বল! চলে। কুক্কুরিপাদ ছিলেন বাংলার এক ত্রাঙ্ষণ-পরিবার হইতে উদ্ভূত, পরে বৌদ্ধত্রে 
দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাষানতঙ্ক উচ্ধার-কবিয়া আনেন । শবরপাদ ছিলেন 
সরহপাদের শিস; সিন্ধপূর্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গাল-দেশের পাত্যান্কুমির একজন শবর। 
ত্যাঙ্গুরে অবস্থা শবরীপাদের বাড়ী বেন ইন্দিত কর! হইয়াছে মগধে। এই সব 
নিদ্ধাচার্ধদের এবং আরও অনেক বন্বান-সহজ্হান-কালচক্রযানপত্থী পণ্ডিতদের বিশ্ব 
[বিবরণ পরবতী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে ; এখানে আর পুনকুক্ষি করিলাম না। 
বহমান ও কালচক্রযানে ব্যবহারিক ধমণহষ্ঠানের ক্ষেত্রে গ্রীণ হইলেও আ্রাবকদান ও 
মহাদান বৌদ্ধধর্মের কিছু আভাস তৰু বিশমসান ছিল, কিন্তু ক্রমশ ধর্মের এই ব্যবহারিক অহুঠান 
_কমিছ়া আসিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুছ সাধন! বাড়িতে আর্ত করিয়া অবশেষে গুছ সাধনাটাই 
প্রবল ও প্রধান হইয়া দেখা দিল। তাহার উপব, সহযান আবার লৌকিক বা লোকোত্র 
টি কোনে! বুদ্ধকেই স্বীকার করিল না: প্রজা, বিনঘ-শাসন, বঙজধানের 
দেবনেৰী গতি সমস্ত কিছুই হইল নিন্দিত ও পরিত্যক্ত । বহিল শুধু 
কাহালাধন এবং দেহাশ্রযী হঠযোগ । বাংলার ব্রাস্ণ্য শক্তি-ধৰেও অহ এক বিবর্তন 
“ঘটিতেছিল, এবং সেখানেও ক্রমশ শত্তিধমের বাহ আআচারাহ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়া সম 


বে্ধ-নিদ্ধাচাংকুল 
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মিখুলযোগের গুহ সাধনপন্থাই প্রধান হইয়া উঠিল। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থাটা যখন এক তখন 
বৌদ্ধ নহান্ধবাদ ও সতত সাধন-পদ্থাত্র সঙ্গে শক্তি বা ত্রান্থণ্যা তারিক মোক্ষ ও গুহ সাধন- 
পদ্থার পার্থক্য আর বিশেষ কিছু রহিল না, দু'়ের নিলন পুব সহজ্ধ হইয়! উঠিল। এই মিলন 
পাল-পর্বের শেষের দিকেই আর্ত হইয়াছিল এবং চতুর্দশ শতক নাগাদ পূর্ণ পরিণতি লাভ 
করিঘ্াছিল। এই সময়ের মধ্যে তাত্বিক বৌদ্ধ ধম” একেবারে তাত্বিক হাক্গণ্য ধর্ম ও 
শক্িদমের কুন্দিগত হইয়া গেল। 

তাঙ্জিক ত্রাহ্মণ্য ও শক্তি ধর্ম এবং নব বৌদ্ধ পরের গুহ সাধনবাদের একত্র মিলনে 
শক্তিধর যে সব নৃতন কূপ দেখা দিল তাহার মধ্যে কৌলধর্সই প্রধান । 
কৌলধমে'র কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থ কিছুদিন হইল নেপাল রাজকীয় রথ 
সংগ্রহে আবিষ্কৃত হইয়াছে । কোলধমীরা বলেন, তাহাদের ধর্মের মূল স্হত্র গুলি গুরু মংস্যোহ্র- 
নাথের শিক্ষা হইতে পাওয়া। মংস্বেহ্গনাখকে অনেকে চৌরাশি সিদ্ধাচার্দের +'অস্কাতম 
লুইপাদের সঙ্গে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন। মি তাহাই হয়, তাহ! হইলে কৌপধর্ম নব বৌদ্ধ 
ওফ সাধনবাদ হইতেই উদ্ধৃত, এ-কথা অন্ীকার করা খাযনা। তাহা ছাড়া, পূর্বেই দেখিয়াছি, 
কুল বৌস্ধ ওহ্‌ লাধন-পকধার একটি বিশেষ সঙ্গ পৰ্কূল প্রজ্ঞা বাকি পাঁচটি স্তুপ, তাহাদের 
কর্তা হইতেছেন পঞ্চতখাগত। এই কুলতত্ব খাহারা! মানিয়া চলেন ঠাছবাবাই কৌল বা 
কুলপুত্র। কৌলমার্গাদের মতে কুল হইতেছেন শক্তি, কুলের বিপীত কু হইতেছেন শিব, 
এবং দেহের অভ্যন্থরে থে শক্তি কুণ্ডলাকারে হপ্চ “তিনি হইতেছেন কুলকুণ্ুলিনী। 
এই কুলক্গুলিনীকে জাগ্রত করিয়া শিবের সঙ্গে পরিপূর্ণ এক করাই কৌলমাগীর সাধনা । 

কোলমাগাঁরা ব্ৰাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম স্বীকার করিতেন; কিন্তু একই গুহা সাধনবাদ হইতে 
উদ্ধৃত নাখধর্, অবধূত ধর্ম ও সহিয়া ধর্ম বৌদ্ধ সংজনানীযের মত বর্ণাশ্রমকে একেবারে 
অস্বীকার করিত। প্রথমোক্ত দুইটি ধৰ্ম ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাল-পর্বেই জানা যায়; 
সহজিয়া! ধর্মের প্রথম সংবাদ, পাওয়া যাইতেছে অযোদশ শতকে রাজা হবিকাল দেবের 
একটি লিপিতে।  হরিকাঁলদেবের এক প্রদান বাঙগপুক্তথ পটিকেরক নগরে সহজ-ধর্মকর্মে 
লিপ্ত ছিলেন। এই সব ধর্ম ও সম্প্রদায় কখন কি ভাবে উচ্ভৃত হইয়াছিল আঙ্গ 
তাহা বলা কঠিন; স্থচনায় এই সব মতবাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু ছিলনা । তবে মনে হয়, 
দ্বাদশ শতকের মধ্যেই নিজস্ব মতামত ধ্যান-ধারণা লইছা প্রত্যেকটি ধর্ম ও সংপ্রদায় 
নিজস্ব সীমারেখায় বিভক্ত হইয়া গিহাছিল। 

নাখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্তেজ্রনাথ। কৌলমারগাাও মংস্বেজনাখকে গু 

বলিয়া. মানিতেন। মংস্েজ্জনাথ ও লুইপা বদি এক এবং বিতর হন, তাহা হইলে নাখধর্মও 

প্রবর্তিত ধর্মের অন্ততম। নাখবমীদের গুকদের নখে শীননাখ, গোরক্ষ 
নাথ, চৌরঙীনাথ, জালদ্রীপাদ প্রৃতি নাখহোগীরা প্রসিদ্ধ ৷ ভ্যাঙুর-গ্রশ্থ মামী মীননাখ - 
ত দিশ! হার নাম বজপাদ ও চি সং্বেজ্্নাথ ছিলেন 
ক 


কোৌলমার্গ 
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চজস্বীপের একজন নীব্র। হার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে পাচখানি নেপালে পাওয়া গিয়াছে: 
তাহারই একখানির নাম কৌলজ্ঞাননির্ণঘ। এই গ্রন্থের মতে মংস্যেহ্রনাথ ছিলেন সিদ্ধ বা 
শিক্াস্বত সম্্রদায়তবক্ত। মংক্ৰেহ্ছনাথের নবিশ্য গোরক্ষনাথ ছিলেন 
ময়নামন্বীর বাছা গোপীচন্ছের ( বা বঙ্গাল-দেশের রাজ! গোবিন্দচন্গের ) 
সমসাময়িক । গোপীচাদ বা গোপীচন্গের মাতা লিদ্ধ গোরক্ষলাখের শিক্ষা! মদনাবতী ৰা 
ময়নামতীব যোগশক্তি সদ্ধন্ধে নানা কাহিনী আদ বাংলাদেশে প্রচলিত। ত্যাঙ্গুরে 
জালন্ধৰীপাদকে বলা হইয়াছে ক্মাদিনাগ । এই জালদ্ধরীপাদই বোধ হয় রাজা গোপীটাদের 
পঞ্চ হাড়িপা বা হান়িপাদ, হাড়িপাদ ছিলেন গোবক্ষনাথের শিক্গা। নাখপন্থ। থে স্চনায় 
বৌদ্ধ লিন্ধাচার্দদের মতবাদ ছারা প্রভাবারিত হইয়াছিল, এ-সহ্বন্ধে কোনে! সন্দেহ নাই। 
বস্তুত, কোনো কোনো সিক্ধাচাধকে নাখপর্ীরা নিজেদের আচার বলিয়া স্বীকার করিতেন। 
নানাপ্রকার যোগে, বিশেষ ভাবে হঠযোগে নাগপন্থীদের প্রসিদ্ধি ছিল। মানুঘের যত দঃখ 
শোক ভাহার হেতু এই পক দেহ; যোগকূপ অগ্থারা এই দেহকে পঞ্চ কৰি সিদ্ধদেহ 
ৰা দিবাদেছের অধিকারী হই! সিস্ধি বা শিবদ্ধ বা সমবন্ধ লাভ করাই নাগপদ্জার উদ্দেশ্য। 
উতর ও পূর্ব-বঙ্গে নাখপন্থীদের মধাদা ও গ্রতিপন্তি ছিল দে ॥ -আপণ্য তারিক শক্তিধর্মের 
প্রবল প্রতিদ্বন্বিতায় এবং অন্কান্স ঝাষী ও সামাজিক কারণে নাখধর্ম ও সম্প্রদায় টি'কিয়। 
থাকিতে পারে নাইট । ক্রমশ ত্রাক্মণ-সমাঙ্দের নিযন্তরে কোনো রকমে হারা লিঙ্গের স্থান 
করিয়া লইতে বাধা হইয়াছিলেন। নাখ-যোগীদের জাত, হইল 'যুগী' (1), বৃত্তি হইল 
কাপড় বোনা এবং নাখপন্থার শেষ চিহ্ন বায! হহিল শুধু নামের পদ্ৰীতে বা অস্তানামে ! 
অবধৃত-মাগীদের লাধনপন্থা নিশ্কাভাধদের গুহ সাধনা হইতে উদ্ধৃত | যে তিনটি 
প্রধান নাভীর উপর সিক্ধাচার্দের বোগ-সাধন প্রক্রিয়ার নির্ঠর, তাহার প্রধানতমটির লাম 
অবধূতী, এ-কথা আগেই বলিয়াছি। বধৃত-হোগ এই অবধূতী নাড়ীৰ 
সাফা . গতত-প্রকতির সমাক জানের উপর নির্ভর করিত)  অবধৃত-গাীরা 
সকলেই কঠোর সগ্জাস-জীবন মাপন করিতেন; এ-বিদয়েও প্রাচীনতর বৌদ্ধ ও টন ধর্মের 
সন্্যাসাদর্শের সঙ্গে ইহাদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ ॥ নিষ্জাবান বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্কুদের যে সব 
ধৃতাঙ্গ আচরণ করিবার কথা অববৃতরাও তাহাই করিতেন। এই ধুত বা বৃতাগ্গ আচরণের 
জক ও হয়তে| তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল অবধৃত। লোকালয় হইতে দূরে বনের মধ্যে 
গাছের নীচে তাহাব। বাস করিতেন, ভিক্ষারে জীবন-ধারণ করিতেন, জীর্ণ চীবর পরিধান, 
করিতেন । হৈনদের ধুতাচরণের তালিকাও ঠিক এইকূপ ; দেবদত ও স্মাঙ্দীবিক সম্প্রদায়ের 


নাখৰৰ 


৮ লোকেয়াও তাহাই করিতেন ॥ বহু শতাব্দী পর শবধূত-মাগীরা আবার এই সব ধূতলাপন 


টি 






পুতিন করেন ডাহার বর্ম স্বীকার করিতেন না, শা, তীর্থ, কিছুই মানিতেন 
_" না। কোনো তাহাদের কোনে! আসক্তি ছিল না; উন্মাদের মত ছিল ডাহাদের 
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তিনি অব্ধৃত-মাগাঁ ছিলেন। ঠৈতক্ত-পহচৰ নিচ্যানন্দও ছিলেন সঅবধৃত , চৈতন্র-ভাগবতে 
অবধূতদের দ্ীবনাচরণের খুব স্থন্দর বৰ্ণন! আছ । 
সহজনানের কথ! আগে বলিঘাছি। বল! বাহুল্য, পরবর্তী বাংলার সহঙজিযা-ধর্ম 
সাল বব সিগ্াচাদের সহজ্নান হইতেই উদ্ভত। মধ্যযুগীয় বাংলার সহঙ্গিরা 
দমের সাদি ও শ্রেষ্ঠ কৰি ও লেখক হইতেছেন বড়, চ্ডীদাস। 
ভাহার জক্কী্তনে বৌদ্ধ সহস্থদানের মূলন্থত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়। 
প্রবোধচঙ্্র বাগচী মহাশয় মনে করেন, বাংলার বাউ্টলবা নাখননী বা অবধূতমাগী 
বা সহদিয়াদের চেয়ে অনেক বেশি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্ধদের ধ্যান-কল্পনা € সাধনপন্থ। বাচাইয়া 
বাণিঘাছেন। লাখধস বিলুপ্ত, দবধৃতবাদও তাই ; বৈষ্ৰ ধৰ্ম ও চিন্তার 
প্রভাবে পড়িয়া সহজিয়াদের খ্যান-কল্পন! অনেক গিয়াছে বধলাইঘা ; 
কিন্তু বালব! কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই, কিংবা শাক্ত প্রকৃতি-পুকুষ কল্পনা ব| টব 
কষ্ণ-রাধ! কল্পন! ঠাহাদের নিকট কোনো! অর্থ ই বহন করে না। 'অখচ, বজ্যানী-সহজধানী- 
দের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধরে অপনিহার্দ। সহজানীদের মত সহজজগ মহা্ণ 
ইহাদেরও উদ্দেস্য। ৭ 
বঙ্ছযানের দেবদেবীর ন্দায়তন বহু বিস্তৃত, এ-কখ আগেই বলিয়াছি। নবম হইতে 
দ্বাদশ শতক প্ণস্ত বাঙালী সিদ্ধাচার্ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা যে অসংখ্য গ্রন্থ বচন! করিয়াছেন 
তাহার সমাজ অংশই আমাদের কালে আসিয়া পৌছিয়াছে । বিস্লেমণ করিলে দেখা বায়, 
ভাহার! বহু দেবদেবীর তি ও অৰ্চনা! করিয়া এই সব গ্রন্থাদি বচলা 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বজ্সত, হেব, হেকক, মহামায়া, 
ইলোক্যবশংকর, নীলা্ববধর-বঙ্গপাণি, বারি, কষ্ণণমারি, জন্তল, হয়গ্ৰীব, স্বর, চক্সম্বর, 
চক্রেশ্বরালী কালি, মহামায়া, বঙ্গযোগিনী, সিন্ধবঙ্গযোগিনী, কুক্কুলা, বজতৈরব, 
বঙজধর, হেবছ্োস্কব কুক্ককুলা, সিতাতপত্রা-অপরাদিতা, উষ্চীদ-বিজয়া প্রস্ৃতিরাই প্রধান । 
উদ্দিখিত সকল দেবদেবীর মৃতিপ্রমাণ যেমন বাংলাদেশে পাওয়া বায় নাই তেমনই ক্সাবার 
এমন অনেক বঙ্জমানী' দেবদেবীর প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে ধাহাদের উল্লেখ এই লব গ্রশ্ছে 
দেখিতেছি না। খাহাই হউক বথাৰ্থ বজ্বানী দেবদেৰীদের কথ! বলিবার আগে মহাধানী 
ও সাধারণভাবে বুদধধানী ছুই 


ঝাউল-মাগ 


দ্ধ দেখবেবী 





ভি 
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জীবনের ) প্রধান প্রধান কয়েকটি কাহিনীর প্রতিকুতি ক্ূপান্বিত। খুলনা জেলার শিববাটি 
গ্রামে তূমিস্পশমূত্ার উপবিষ্ট একটি বুদ্ধমৃততি আজো| শিবের নামে পুক্জা পাইতেছেন। 
ক্ষুমিল্পর্শ-মুঙ্জ! বন্ধগযায় বোছিফষের নীচে বঙ্ছাসনে বনিয়া ধ্যানকরত বুদ্ধের উপর মার-সৈম্বোর 
আক্রমণ, বুদ্ধদেব কতৃক পৃথিবী মাতাকে সান্দীকপে আহ্বান এবং বোদিলাভের গ্মোতক। 
বোখিলাভেন্ব এই ঘটনাটি ছাড়া মুতিটির প্রভাবলীর উপর সিন্ধার্থ-বোবিসত্বের জন্ম, 
ধম চক্রমুহাত সম চিক্র-পরবর্তন, মহাপরিনির্বাণ, বাজগৃতে অভযমুহায় নালগিরি বা রত্পাল 
নামীয় হস্বীর বশীকরণ, শাংকাস্ত নামক স্থানে ববদ-সুহাঘ় আযস্িংশ-হর্গ হইতে অবতরণ, 
ব্যাখান-মূতথায় আ্বাবস্থীতে অলৌকিক সা বং. বৈশালীতে বানর কতক মধু অৰ্থযদান, 
এই সাতটি ঘটনার প্রতিকৃতি উৎকীণ॥ এই, বরনের বুদধা়ন-স্তবক সঙ্ঘলিত প্রতিমা 
গুলি ছাড়া আরও কয়েকটি কাহিনীর 






বাংলাদেশে আর পাওয়া দায় লাই। সাগ্মোক্ত 
বত বিচ্ছিন্ন এতিরুতি সম্বলিত বুদ্ধায়নী প্রতিমাও বাংলাধেশে পাওয়া গিয়াছে; কিন্ত 
প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের সৃত্তির প্রচলন খুব বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না। যতগুলি 
বৃধমৃষ্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে অভয়, ব্যাখ্যান, দৃমিস্পর্ণ ও ধম চক্র-মুত্বায 
উপবিই প্রতিমাই বেশি। ফরিদপুর জেলার উদ্ছানী গ্রামে প্রাপ্ত ( ঢাকা-চিত্রশালা ) 
একাদশ শতকীয় একটি কৃমিস্পর্শ-মুজ্ায় উপবিষ্ট বৃদ্ধপ্রতিমার পাহপীঠে বঙ্ছ ও সপ্তনস্ক উৎকীর্ণ 
দেখিতে পাওয়া খায়; এই দুইটি লক্ষণই যেন গভীর অর্থবহ । 

মহাযানী দেবায়তন আনিবুদ্ধ ও হার শক্তি (7) আদিপ্রচ্গা বা প্রচ্গাপারমিতার 
খান-কমনার উপর প্রতিষ্ঠিত । বৈবোচন, কক্ষে, বন্তসন্তব, অমিতাভ এবং অমোধলিদ্ধি 
এই পাট ধ্যানীুন্ধ ব! পঞ্চ তথাগত এবং ষষ্ট আর একটি দেবতা বস এই আদিবুদ্ধ ও 
দানি হইতে উদ্ভৃত। ধ্যানীবৃদ্ধরা সকলেই যোগরত; কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই 
এক এক জন সক্রিয় বোধিসত্ব এবং এক একজন মাধ্রধীবুদ্ধ বিৱাজনান। মহাধানীদের 
মতে, বর্তমান কাল ধ্যানীবৃক্ধ অমিতাভের কাল; সাহার বোখিসন্ব হইতেছেন অবলোকিতেশ্বর- 
লোকনাথ এবং মাহমীবৃদ্ক হইতেছেন বুদ্ধ গৌতম । অবলোকিতেশ্বর ছাড়া মহাযান 
'দেবায়তনে পঞ্চ বোখিসহ্থের মধ্যে আরও দুইটি বোধিসব্বের--মঞ্জলী, এবং মৈয্রেয়ের_ 
প্রতিপত্তি প্রবল । তাহাদের প্রত্যেকের এক একটি শক্তি ; এই শক্তিময়ীরা সকলেই তারা 
নামে খ্যাতা এবং তাহাদের প্রত্যেকেরই দেশকালপাত্রভেদে বিভিন্ন কপ ও প্রকৃতি । 
বোধিসতদের স্বন্ধেও একই উক্চি প্রযোজ্য । বিভিন্ন কূপে বিভিন্ন তাহাদের নাম । 

ধ্যানীনুদ্তদের ছুই একটি সুতি বাংলাদেশে পাঞহা গিয়াছে। ধ্যানীবুক্ধ বস্তবের 
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পাওয়া গিন্াছে যাহাদের আদিপ্রজ্জা বা প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমা বলা যাইতে পায়ে; 
একটি ঢাকা-চিত্রশালায় ও আব একটি রাজসাহী-চিত্রশালায় রক্ষিত । ধনউরপাল নামক 
এক চিঙ্ক বনবানী ( কর্ণাট-দেশ ) হইতে উত্তর-বন্দে আলিয়া একটি প্রজ্ঞাপারমিতার মতি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এই সিটি এখন কলিকাতা-চিত্রশালার । 
বাংলাদেশে যত-মহাযানী-বস্রখানী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধো নানা রূপের 
অবলোকিতেশ্বর-লোকনাখের প্রতিমাই সবচেয়ে বেশি। প্রতিমা-প্রযাগ হইতে মনে হয়, 
বৌদ্ধ বাঙালীর তিনিই ছিলেন সবচেযে প্রিষ্থ দেবতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের এবং কের 
রূপ ও গুণ লইয়া বৌদ্ধ অবলোকিতেশ্বর-লোকনাখ, এবং ভাঁহার বিচিত্র কপ ও গুণাবলী 
লইয়া সংখা, বিচিত্র তাহা প্রতিমান্প | কিন্ধ বাংলাদেশে তাহার যত কূপ দেখিতেছি 
তাহার মধ্যে পল্পপাণি, সিংহনাদ, যড়ক্চরী ও খসরপণ কপট প্রধান । আসন ও স্থানক 
দুই রকমের পল্রপাণি-মৃর্তিই গোচর। চট্টগ্রামের একটি লিপিযূক্র, ধাতব আসন-পল্মপাণি 
প্রতিমা, পাহাড়পুর-মন্দিরের একাধিক প্রতিমা, বোষ্টন-চিত্রশালার ললিভাসনোপবিক্ট একটি 
প্রতিমা, বাজসাহী-চিত্রশালার তিন-চারিটি প্রতিমা, এবং কলিকাতা-আলিপুযে প্রাপ্ত একটি 
প্রতিম| এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
কু্ঠব্যাধির আরোগ্যকর্ত। সিংহনাব-লোকেশ্বরের হুইটি সুতি আছে ঝাছসাহী চিত্র- 
শালায় একটি যতি পাওয়া গিয়াছিল বীরন্ম-জেলায ; ঢাকা এবং কলিকাতা! চিত্রশালায়ও 
ছই একটী করিয়া সিংহনাদ-আলোকিতেশ্বরের প্রতিমা বিগ্কঘান। খনপর্ণ-লোকনাখের 
আগ্ুমানিক একাদশ শতকীয়, সবচেয়ে স্বন্দর একটি প্রতিমা পায়|. গিয়াছে ঢাকা জেলার 
মহাকালী,গ্রামে। সগ্ররখ পাদপীঠের উপর- ললিতাসনোপবিষ্ট সনালপপ্প্তত সপরিবার এই 
দেব-গ্রতিমাটি পাল-শিল্পের অস্কতম শ্রেষ্ট নিদর্শন ॥ ঢাকা, ত্রিপুরা ও রাল্ছদাহী অঞ্চল হইতে 
এই দেবতার আরও কয়েকটি স্মৃতি পাওয়া গিয়াছে খনসপর্ণ-লোকনাখের আরি প- 
করনা না হোক, বসত খসপ্ণ-লোকনাখ এই নামকৰপাট বোৰ হয হইয়াছিল দলিপ-ববে, 
চব্িশ-পরগণা জেলার খসপর্ণ নামক স্থান হইতে; অথবা এমন হইতে পারে যে, খসপ্ণ- 
লোকনাখের পুজার সমধিক প্রচলন এই স্থানে ছিল বলিয়াই "স্থানটির নাম হইয়াছিল 
খল): মালদহ জেলার বাণীপুর গ্রামে একটি একাদশ শতকীয় যড়ক্ষরী-লোকখ্বরের 
স্বর্তি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এধরনের মূতি অত্যন্ত বিহল । রাজসাহী-চিত্রশালায় আর 
একটি বিৱলক্কপ অবলোকিতেশ্ববেত সৃতি রক্ষিত, আছে; যৃতিতাত্বিকেবা মনে করেন এই 
রূপটি স্থগতিসন্দ্শনক্সী অবলোকিতেস্ববের । দ্বাদশত্বজ লোকনাখ-অবলোকিতেন্বরের আসন 
ও স্থানক উভ্ কাপের প্রতিমার একাদিক দৃষ্টান্ত বঙ্গীব-সাহিত্য-পররিষৎ, ও রাঙ্গসাহী 
চিত্রশালায় রক্ষিত সাছে। মূশিদাবাৰ জেলার শিয়াসবাদে প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিত্রশাল! ) 
একটি প্রতিমা, রাজসাহী-চিত্রশালাষ রক্ষিত একটি প্রতিমা এবং ঢাকা-জেলাব সোনারঙ্গে 
৮৭ একটি প্রতিমা এই ব্দবলোকিতেন্বব-প্রলঙ্গে আলোচ্য । খিয়াসবাদের সৃতিটি 
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ৰিদ্বৃত এক সর্পকষশাছত্ের নীচে সমপবস্থানক ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এবং তাহাৰ স্বাদ হন্ধের 
সাতটিতে গক্ষড়, মৃদিক, লাঙ্গল, শঙ্খ, পুন্তক, বৃষ এবং পাত্র লক্ষণ এবং ইহাদের প্রতোকটিই 
সনাল নীলোৎপলের উপব স্থাপিত; সুত্িটির কণ্ঠে জাগ পদপ্ত লব্বিত বৈজযন্ধী বা 
বনমালা । আল দুইটি হাত বিষ্ণুর আতঘখপুকবের মত দুইটি নুর্তির উপর স্থাপিত। 
বাজসাহী-চিতরশালাব মুভিটি প্রান অবিকল এইক্ূপ, অবিকক্ধ ইহার পাদপীঠে অবলোকিতে- 
শববের অন্তর প্রেত সটীনুগের মূর্তি উতকীণ। লোনা প্রাপ্ত মৃততিটিও একই লক্ণযুকত 
এবং একই প্রকারের ; এক্ষেত্রে প্রভাবলীর উপরের অংশটি অক্ষত থাকায় লেখানে 
দেসিতেছি বোদিসন্ধ অমিতাতেৰ মৃতি উৎকীৰ্ণ। সন্দেহ নাই যে, এই তিনটি এ্রতিসাই 
অবলোকিতেশ্ববের বিশিষ্ট এক জপ, এবং দিনাজপুর জেলার সাগরদীঘি গ্রামে প্রাপ্ত 
ছয়ছাতযুক একটি মুর্তি ( বঙ্গীয-সাহ্িতা-পরিধৎ চিত্মশালা ) তাহাই | সঙ্গে সঙ্গে এতখা ও 
কনর্থীকা যে, এই প্রতোকটি সৃত্তিতেই ব্রাহ্ষমণা দেব বিষ্ণুর খ্যানশকজনাও সক্রিয় 
কৰেকটি লক্ষণই স্থানক বিকুষূর্তির লক্ষণ। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 
এই প্রতিমা গুলিতে ভাগবত বিক্ণুমূত্তির সঙ্গে মহাখানী লোকেস্ববের খ্যান-কল্পনার একট? 
সময়ের চেষ্টা করা হইয়াছে । 

আঅবলোকিতেশ্বরের পরই বে-বোধিসন্ধ বাঙালীর খ্রি ছিলেন তিনি খ্যানীবুদ্ 
কশ্ষোত্যোর অব্যাস্মপুয্, জ্ঞান-বিদ্ধা-বৃদ্ধিপ্রতিভার দেবত| বোমিসত্ব মঞ্ুলী। মঞ্জুতীরও 
বিচিত্র কপ । প্াহার মন্ত্বক-কূপের গর্জমান সিংহের উপর ললিতাসনোপবিট কয়েকটি 
প্রতিমা পাঞরা গিয়াছে; তাহাদের ম্যে রাজসাহী-চিত্শালার একটি প্রতিমা অতি জর্শন। 
নাগধ্ৃতপস্নের উপৰ বজ্ঞপ্স্কাসলে উপবিষ্ট অৰপচন-মঞ্জহীর একটি মৃতি পাওয়া! গিয়াছে 
ডাকা জেলাৰ জালকুণ্ডি গ্রামে (ডাকা-চি্শালা )। মালদহ জেলায় প্রাপ্ত, অধুনা বঙ্গীয় 
সাহিতা-পতিদৎ-চিত্রশালায় রক্ষিত স্থিবচক্র-মঞ্জলিৰ একটি মৃর্তিও উল্লেখযোগ্য । যে কোনো 
কলের সঞ্ুদী-প্রতিমাদ প্রধান লক্ষণ হস্তগত পুস্তক ও তরবাবী। শক্তি ও বৃষ্টির দেবতা বঙ্জ- 
পানির মূর্তি বাংলাদেশে বড় একটা পাছা যায় নাই ; তিপুরা স্কেলার শুভপুরে প্রাপ্ত মাত্র 


" একটি সু্িপ্রমাণ বিশ্তঘান । বোধিসত্ধ সৈত্রেৰের মূর্তি পাওয়া বায় নাই বলিলেই চলে। 


সহানান-বজ্জমানের সআ্আারও যে কর্মেকটি নিয়ন্তরের দেবতা বাংলাদেশে খুব জলভ্রিঘতা 
লাভ করিয়াছিলেন সাহাধের মগ জানল, হেল ও হেবজ্রই প্রধান। আনল খ্যানীবুদ্ধ 
বানসস্ভাবের সঙ্গে মুক, হেকক অক্ষোভ্য হইতে উদ্ভুত এবং হেবঙ্জ স্পষ্টতই তারিক বৌদ্ধ 
দেবতা । জন্ধল ব্ৰাহ্মণ কুবেকের ৰৌন্চ প্রতিক্ূপ এবং তাহার প্রতিদা বাংলা দেশের, 
“বিশেষত পুধ ও উন্তৱ-বাংলার নান! জাগ! সি _ ধন ও উদর 
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প্রা, মূগ্ডমাল|-পরিছিত, বঙ্জকপালগ্নত বৃত্যুপরাহণ হেকক সুক্তিটি হুপরিভিত। সউত্তর- 
বাংলায় প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিত্পাল। ) একটি হেকুক মূর্তির বিচির লক্ষণ হইতে সুর্তি- 
তান্ধিকেরা অঙ্রমান করেন, মৃতিটি সঙ্গরকূপী হেক্তক । শক্ধিত্ দৃঢ়ালিঙ্গনবন্ধ হ্বঙ্ের 
সবি একাদিক পাওয়া রিয়াছে। পাহাড়পুবে প্রাপ্ত একটি মৃক্তি এবং মুলিদাবাদ ছ্েলায় 
প্রাপ্ত আৰ একটি মুক্তি এই ধরনের হেবজ্ের স্বন্দর নিদ্শন। শক্তি-বিরন্ছিত হেবক্ের 
একটি যুতি পাওয়া গিয়াছে তিপুরা জেলার ধযনিগঞ্ে। বয্থানী ককবমারীর একটা 
প্রতিম! বাজসাহী-চিনরশালায় ( বিক্রমপুবে প্রাপ্য ) বক্ষিত। ছিসুগ, চুরি, করালদশনি 
ই়লোকাবশকবের অন্তত একটি শু্ঠি বাংলাদেশে পারা গিয়াছে ঢাকা জেলার 
পশ্চিমপাড়া গ্রামে ( রাজসাহী-চিত্রশালার )॥ মুক্তি দেখিলে শ্বতই মনে হয, বৌদ্ধ 
ইয্মলোকাবপংকর এবং ব্ৰাহ্ষণা ভৈরব, একই স্যান-ক়ানার সৃষ্টি । 

দেবতাদের কণা শেষ হইল ; এইবার মহাখান-বজ্ধান স্থায়তনের দেবীদের কণ) 
বলা াইতে পারে। এই দেবীদের মন্যে তারা সর্শ্রেঠ্ঠা। তাবার অনেক স্বপতের; 
সিভি বিভিত্ লীন হইতে উৎপত্। বাংলাদেশে খত প্রকারের তার্ামৃক্তি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে খলিরবনী-তাবা! [ পত্ের বনের তাব! ? ), বাজ্গ-তাহ! এনং ভৃকথটী- 
তারাই প্রধান । খদিতবনী-তারার অপৰ নাম শ্রাম-তারা; তাহার ধ্যানীবৃদ্ধ হইতেছেন 
অমোঘসিদ্ধি; বঙ্জ-তারার খ্যানীবুদ্ধ বরসস্তব এবং তৃকুটী-তাবার স্বমিতাত। ক্সশোকক। ক! 
(মারীচী ) ও একছটালহ খনিববনী বা গ্রাম-তাবাব মৃতিই সবচেয়ে বেশি পায়া গিয়াছে। 
নীলোৎপল্বতা এই দেবী কখনও উপবিষ্ট, কখনও দঞায়মানা। ঢাকা জেলার লোমপান্ধা 
গ্রামে প্রাপ্ত (ঢাকা-চিত্রশালা ) একটি সৃতি, বগুড়া ছেলার গুণাগ্রামে প্রাপ্ত অপর একটি 
মুতি (রাঙ্জসাহী-চিন্রপালা ) এবং ঢাকা-চিত্রশালার আরও একটি শ্রামতাবা-প্রাতিঘা 
এই ধরনের প্রতিমার নিগশনি॥ ফরিদপুর দেলার,মাববানী গ্রামে একটি ধাতব বহছ-তাবার 
সৃতি পাওয়া গিয়াছে (ঢাকা-চিত্রশাল! )। ঢাকা জেলার ভবানীপুর গ্রামে ত্রি-শির, .« 
আহত, বীরাসনোপৰিক, পাদলীঠে গণেশের মুক্তি উৎকীর্ণ এব: মৌলিতে অমিতাভ 
মুতিযুক্ত একটি দেৰীমূতি পাওয়া গিয়াছে । ভট্টশালী-মহাশগ্জ বলিয়াছেন, প্রতিমাটি 
তৃহটা-তারার। কিন্তু এই প্রতিমাটির সঙ্গে ঢাকা-চি্শালার ন্মার একট প্রতিমার 
সদ্ধ 'অতান্ত ঘনিষ্ট, এবং জিতেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যহাশয বলেন, শেযোক প্রতিনাটি 
পঞ্চৱক্ষামণ্ডলতুক্ত দেবী মহাপ্রতিসবার । প্রথমোক প্রাতিমাটির বাম দিকে ঝাটা ও 
কুলা হন্তে মে দেবীট দাড়াইঘা আছেন তিনি তো একটি গ্রামা দেবী--বোধ হয শীতলা 
বলিয়াই মনে হইতেছেন। ত্রিপুরা জেলা পাপ (ঢাকা-চিহশালা ) একটি আচ্ছা 
বঙ্ধানী পিতাতশয়া ৰলিৱা অহ্নান করা হইযাছে। 
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চিত্রশাল! ) একটি ছাতব তারা-প্রতিমা (সপ্তম-অষ্টম শতক ), এবং দিনাঙ্গপুর জেলার 
অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত (ন্মান্ততোধ-চিত্রশালা) একাদশ-শতবীয় আর একটি প্রতিমা এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখখোগা । 

বঙ্ছানী অন্তান্ত দেবী সুতির মধ্যে মারীচী, পর্ণশবরী, হারীতী এবং চুগ্ডাই প্রধান। 
ধ্যানীবৃদ্ধ বৈরোচন-সন্ভৃত মাবীচীর কয়েকটি প্রতিমা বাংলাদেশে পাওয়। গিয়াছে 
ভিসুধ (বা সুখ শক্কবীক ), সগশৃক্ববাহিত এবং হাহসারখি, রখে প্রত্যালীচভঙ্গীতে 
দণ্ডায়মানা এই দেনীটি ব্ৰাহ্মণ্য স্বর্যেরই বৌদ্ধ প্রতিক্কপ । ফরিদপুরের উদ্ছানী গ্রামে প্রাপ্ত 
(ঢাকা-চিত্রশাল! ) মারীতী প্রতিমাটি এই ধরনের মৃত্তি এবং পালোন্তরপর্ধের ভার 
শিল্পের স্বন্দ্র নিধ্শন॥ শরশশবরী তারার অন্ততম স্্ুচর। ইহার কথ! অধ্যায়ারন্তে 
বিশদভাবে বলিয়াছি । পর্ণশবনীর ধ্যানীবৃদ্ধ বোধ হয় অমোখসিদ্ধি । ঢাক! গলার 
বিক্রমপুরে দুইটি ত্রি-শির, য়ন, পর্ণাচ্ছাদন-পরিহিতা পর্ণশবনী প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। 
ধ্যানে গাহাকে বল! হইয়াছে ‘পিশাচী । যাজদাহী জেলার নিয়ামংপুরে অষ্টাদশতূজা চুণ্ডা 
দেবীর একটি নবদ-শতবীয় প্রততিসা আবিষ্কৃত হইয়াছে (বাঙ্গলাহী-চি্শালা)। ত্রিপুরা 
জেলার পটিকেরক বাজো চুণ্ডাবব-ভধনে একটি যোড়শনুঙ্গা চুপ্াদেবী প্রতিষ্টিত| ছিলেন, 
তাহার প্রমাণ বিশ্বমান। বজ্ছঘানী দেবী উচ্ণীব-বিজ্য়ার একটি ভগ্ন মতি পাওয়া গিয়াছে 
বীবনৃম জেলায় । হানীতী তলের শক্তি; তিনি ধনৈশ্বর্ের দেবী এবং তরনদণা যী বৌদ্ধ 
প্রতিরূপ । ঢাকা ও রাঙ্গসাহী-চিত্রশালায় চার পাচটি হাবীতীর প্রতিম! হক্চিত আছে। 

এই সব অসংখ্য মহাষানী দেবদেবীদের পুজার্চনার জন্য মন্দির অবশ্রাই অসংখ্য রচিত 
হইয়াছিল বাংলার নানা জাযগাঘ॥ বিভিঞ্ বিহারগুলির সঙ্গে স্দেও মন্দির নিশ্চয়ই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া খাকিবে। কিন্তু বাংলার কোন্‌ প্রাস্থে কোথায় কোন্‌ দেবদেবীর মন্দির 
ছিল, কোথায় কে পৃঙ্গ! পাইতেন আঙ্গ আর তাহা বলিবার উপায় নাই । তবে একাদশ 

= শতকের অষ্টসাহলিকা প্রচ্গাপারমিতার একটি পাুলিপিতে বাংলাদেশের কয়েকটি মহাবানী- 

বঙঘানী বৌদ্ধ মন্দিরের এবং কোন্‌ মন্দিরে কাহার পূজা হইত তাহার একটু ইঙ্গিত আছে। 
তাহা হইতে বুঝা যায, চজ্রস্বীপে ( নিয়বঙ্দের খুলনা-বরিশাল অঞ্চল ) ভগবতী-তারার একটি 
মন্দির, সমতটে লোকনাখের দুইটি এবং বুদ্ধর্িতারার একটি, পটটিকেরক রাদ্ো চুণ্ডাবয- 
ভবনে চু্া-দেবীর একটি, এবং হরিকেলদেশে লোকনাখের একটি মন্দির ছিল। 

এপবন্ত ঘত মুতি ও মন্দির ইত্যাদিত কথা বলিলাম সে-গুলিব গ্রান্তিস্থান ইত্যাদি 
খিষ্গেষণ করিলে দেখ! যাইবে, উত্তর ও পূর্ব-বাংলা! ( গঙ্গার পূর্বতীর হইতে ), বিশেষভাবে 
রাহ্রসাহী-দিনাজপুর-বস্ুড়া জেলায় এবং ফরিদপুর-ঢাকা-তিপুর। জেলায় বত মূর্তি পাওয়া 
গিয়াছে বাংলার জন্য কোখাও তেমন নহ । গঙ্গার পশ্চিম ভীত বঙ্গযানী-তত্তের প্রতিমা 
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পশ্চিমে ততটা ছিলনা, দক্দিগ-বাছে তো নয়ই । প্রা্থ দশম শতক হইতেই নালন্দার 
প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধি হ্রাস পাইতে খাকে এব বিক্রমপীল-সোপুর প্রভৃতি তাহার স্থান, 
অধিকার করে। বিকুমপীল-বিহার এবং ফুজহরি-বিহার বাংলাদেশে ন! হওয়াই সম্ভব । 
কিন্তু সোমপুর, জগস্থল এবং দেবীকোট-নিহার ছিল নিঃসংশয়ে উত্তরবঙ্গে ॥ পিত-বিহার, 
পা্টিকেরক-বিহার ও বিক্রপুত্ী-বিহার নিঃলংশয়ে পূর্ব-বঙ্গে ॥ বাঢ়দেশের একটি মাত্র 
বিহারের নাম পাইতেছি ব্রৈকুটক বিহার, কিন্তু তাহাও নিঃসংশয়ে রাচদেশে কিনা বলা 
ঘায়না। সিশ্াচাধদের জন্মস্থান ও আদি পরিবেশ বি্সেষণ করিলেও দেখা যায়, সাহারা 
অধিকাংশই উত্তর ও পূর্ববঙ্গের লোক । অথচ, গুপ ও গুপ্যোরর পৰ হইতে আরম্ভ 
করিয়া উত্তর ও দক্দিণ-বাঢ়ে সর্বত্রই বক্ষ দেবদেবীর প্রতিমা নিলিতেছে প্রচুর ॥ মনে হয়, 
এক বাকুড়া-বীরকূমের কিছদংশ ছাড়া বাচ়ের অক্তত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
তেমন ছিল না। এই তথ্য সমসাময়িক ও মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক 
হইতে গভীর ন্দর্শবহ । ইহা লক্ষ্যদীয় বে, বাকুড়া-বীবন্কুমের ঘে-আশে মহাদান-বঙ্্রধান 
সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তাকালে বৈষ্ণব সহজিয়| এবং তাত্বিক শক্তিধর্ণের প্রসাব, প্রভাব 
ও প্রতিপত্তি । 

লিপি-প্রমাণ ও শৈলী-প্রমাণের উপব নির্ভর করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমাগুলির তারিখ 
বিশ্লেষণ করিলে দেখ! দায়, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি খুব বেশি পাওয়া খায় নাই ; বত মুর্তি 
পা! গিয়াছে তাহার অদিকাংশই--ছুই চারিটি বিন্ধিপ্র মূর্তি ছাড়া--মোটামূটি নবম হইতে 
একাদশ শতকের, এবং এই তিনশত বংসহষ বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের স্বর্ণযুগ । কিন্তু সংখ্যায় 
ত্রান্মণা দেবদেবীৰ প্রতিমার সঙ্গে বৌন্ধ দেবদেবীর প্রতিমার সংখ্যার তুলনাই চলিতে 
পারেনা, এবং এই ব্ৰাহ্মণ্য দেবদেবীর মধ্যে আবার বিষ্ণু ও সৌর দেবায়তনের মৃতিই 
বেশি। মহাষানী-বস্রধানী দেবদেবীর বে-পরিচয় যুক্তি-প্রমাণের পাহাঘো পাওয়া বাঘ 
লে-তুলনায সমসাময়িক পিক্ধাচার্থ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের রচিত গ্রশ্থমালায় উল্লিখিত দেবদেবীর 
পরিচয় অনেক বেশি বিস্ধত। এমন স্নেক দেবদেরীর পরিচন্ সেখানে পাওয়া দায় 
স্বাহাদের একটি প্রতিমা-প্রমাণও বাংলাদেশে আবিস্কৃত হয় নাই । তাহার কারণ হয়তো 
এই যে, বঙ্ঘানীদের সাধনপদ্ধা ছিল গুহ এব সেই পুহধসাধনার ধ্যান-কল্জনায় যে তি মণল 
রচিত হইত ভাহাদের সকলেরই স্ৃততিনধপ প্রতিমা জপারিত কনা প্রঘোঙ্গন হইত না। 

এইমাত্র বলিয়াছি, আন্ষণা দেবদেবীর সংখ্যা ছিল এই পর্বে বৌদ্ধ প্রতিমার চেয়ে 
অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মগত ধ্যান-কল্পনায় বোধ হয় যহাহানী-বঙজযানী প্রভাবই ছিল 
অধিকৃত সক্রিয়; এবং তাহার কারণ বোধ হন মহাান-বঙজযানের সাধন-দশন। এই সাধন- 
দর্শন সমসামরিক ও পরবর্তী তরাস্ণণ্য দর্নকে__বৈফব ও শৈব উভয় ধর্ষকেই-_গভীরভাবে 

করিয়াছিল। 

ন যুয়ান-চোয়ানের পর বাংলা জৈন বা নিশ্রন্থ ধর্মের অবস্থা জানিবার ও বুঝিবার মত 
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কোনো গ্রন্থ-প্রসাণ ব! লিপি-প্রমান কছু উপস্থিত নাই । তবে ভপ্তোত্তর মৃর্তি-প্রমাণ 
কিছু ক্মাছে, এবং তাহা সসঞ্তই পাল-পর্কে। ফুযান-চোয়াডের পর হইতেই নিগ্রথথ 
ধর্ম যে বাংলাদেশে হইতে বিলুপ্ত হইয়া নাৱ নাই, এই হৈন-প্রতিমাগুলিই তাহার 
প্রমাণ । গত কয়েক বংলবের মনো এক হুন্দহবন অঞ্চল হইতেই প্রায় দশ-বারোটি জৈন 
তি পাওয়া গিযাছে। বাকুড়া-বীবধম অচল হইতেও কিছু জৈন যুতি 
আহৰিষ্কত হইয়াছে। সৃত্তিগুলি সাখারপত স্তনভনাখ, আদিনাথ, 
নেমিনাখ, শান্ধিনাথ, এবং পার্শনাখের ; পার্শনাথের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বেনি। 
যৃত্তিগুলি প্রায় সমস্তই দিগন্থর জৈন সমপদায়ের। ইহাদের মধো দিনাজপুর জেলার স্বরছোর 
গ্রামে প্রাপ্ত ষমভনাথের মৃত্তিটি এই ধরনের মৃতির প্রতিনিধি বলিয়া ধরা খাইতে পাবে। 
সুতি খ্যানাসনে উপৰিষ্ট,বৃক্ষ-পাঙ্জনটি বিদ্ধমান এবং ২৪ জন ছৈন তীৰ্খকর কধভনাগকে 
শ্রস্ধানিবেদনের আন্ত উপস্থিত । বসন্ধবিলাস-গ্রন্থের দশম সর্গে দেখিতেছি, চালুক্াযরাজ 
বীরধবলের মন্ত্রী বস্তপাল ( ১২১৯-১২৬৩ সতী) হখন একবার জৈন তীর্ঘ-পবিক্রমায় বাছির হন 
তখন তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন লাট, গৌড়, মক, ধারা, অবস্থি এবং বঙ্গের সংঘপতিগণ। 
মনে হয়, অয্োদশ শতকেও গৌঁড়ে এবং বঙ্গে নিএ সংগের কিছু স্থিত বিগ্বমান ছিল। 
তবে, পাল-পর্বে গ্াহাদের গ্রভাক-প্রত্িপত্তি স্বাস পাইতেছিল ; স্্সংখ্ক সৃত্ভিই তাহার 
প্রমাণ। 

মহামানী বৌদ্ধ বর্ষের দীর্ঘ ও গভীর কপান্বর বর্ণনা-প্রলঙ্গে সহঙ্ছধান ধর্ম এবং মহাথানী 
শিচ্ধাচারখদের মতাষত কিছু কিছু উল্লেখ করিঘাছি। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে একটু বিশদতর, 
ভাবে বলা প্রয়োজন, কারণ ইহাদের ধর্মগত ভাব এ দুষ্টিভদ্দির মানবিক আবেদনের সঙ্গে 
মধাদুযীয় বাংল! এ ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অস্থত একটি ধারার আত্মীমতা অত্যন্ত গভীর । 
সেইজন্ত পৃথকভাবে ইহাদের কথা আবার বলিতেছি ॥ 

একাদশ-দ্বাদশ শতকের সহঙগগানী সাহিতো, অর্থাৎ চর্াসীতি ও দোহাকোধের অনেক 
গান ও ঙ্লোকে সমসাময়িক হন্তান্ত ধর্মমত ও পখ সত্বন্ধে খবরাখবর যেমন পাওয়া ঘা, 
তেমনই সিদ্ধাচার্দদের স্বকীয়, ধর্মমত লক্ষে পাঠকের ধারণাও স্পষ্টতর হয়। আগেই 
বলিয়াছি, ইহার! বেদ-বিরোনী ছিলেন, কিন্তু ঠাহারা যে বেদ-আগমের কথা বলিয়াছেন তাহা 
শুধু বেদ বা আগম মাত্র নহ, ব্রাহ্ষণ্য দমে প্রামাণিক শাস্থ মাত্রই 
শচীন বাংলার ইহাদের দৃষ্টিতে বেদ, আগম প্রতৃতি। বাংলা দেশে যে বার্থ যেদচ্চা, 
সুসান ইৰদিক অহু্ঠান পরতৃতি খুব বেশি প্রচলিত ছিল না সে-কথা খুৰ বিশদ, 
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বেদপাঠ করাইতেন সন্দেহ নাই, এবং তাহা! প্রধানত পশ্চিমাগত ক্রিয়াৰিত বরা্গপদেরই 
সাহায্যে ও প্রেরণায় । ইহাদেরই লক্ষা করিয়া সিদ্ধাচার্ম সরহপাদ বলিয়াছেন, 
বন্ধে হি ন জানন্ত ছি ভেক্ট। 
এৰই পত্বিছষউ এ কউ বেট ॥ 
মী পাপী স্থদ লই পড়ত 
করছি [ বইসা ) অগ নি হণ? 
কচ বহি কলর ছোনে 
অক্ৰি উদধাৰিষদ কুক.এ পুষে ॥ 
বাকণের। জো বার্থ ভেদ আনেন চছুরেদ এই ভাবেই পড়া হয়। উহা বাটি, জল, 
কণ লইয়া (মগ) পড়ে, বত বসিয়া আগুনে জাতি দেৱ: কাত ( অর্বাৎ ফলধীন) 
অয়িহোমের কটু দেয়া চোখ শৰু লীকিত হয়। 
সরহপাদ অন্তত্র বলিতেছেন দণ্ডী সঙ্লযাসীদের স্বদ্ধে, 
এক্সদতী ত্রিলন্ী জন্মবকেসে 
দিপু হোই অই হংসউএসে ॥ 
মিচ্ছো জংশে বাহিদ্দ সুরে । 
বাধন গ জানে তুলে ॥ 
একী ভিদতী কৃতি গানে বেশে ( সকলেই ) খুরিচা বেড়া ॥ হংসের উপদেশে জানী 
ভয়। দিশা জগৎ ভুলে বহিয়া চলে তাহা বর্ণ ভুলারশেই জানেন| ( অর্থাৎ, 
দাগের মূল্য তাছাগের কাছে সমান )। 
দোহাকোষে শাস্বঙ্গ ও শাস্থাভিমানী এবং ত্রদধা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবপূজক ত্রাক্ষণদের 
উল্লেখ প্রচুর, কিন্তু সহজধানী সিন্ধাচার্দেরা ইহাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। 
জাতের বাপতিক কব শ জানী। 
সে কোইসে আগৰ ৰেএ' বগালী ॥ 
সাহার বর্ণ, চি ও তপ কিছুই আলা খানা, তাহা আগমে বেদে কিতপে ব্যাখ্যাত হইবে? 
সমদামহিক অন্যান্য ধর্মের ভিতৰ খেববাদী, মহাদানী, কালচক্রধানী ও বহ্গধানী বৌদ্ধধর্ম, 
দিগঙ্থর লৈনধর্ম; কাপালিকধম বসসিন্ধ তথা নাখসিন্ধ ধর্ম প্রতৃতিব কিছু কিছু উল্লেখ 
চর্াসীতি ও দোহাকোষে পাওয়া ঘায়। সহঙ্গখানীবা প্রাচীনতর খেরবাদ বা সমসাসঘিক 
বাংলাদেশে স্বপ্রচলিত মহাযান ও স্তদোদ্ভূত অন্তান্স বৌদ্ধধর্ম সঙ্দ্ধেও খুব শ্রস্ধিত ছিলেন না, 
স্থান ধর্মের প্রতি তো নই | খেরবানীদের স্দ্ধে বলা হইয়াছে ই 
চে ভি স্ববির-উএসেঁ। 
বন্ৰেধিজ্দ পৰ্থজিউ বে ॥ 


কোই শৃতগ্যববধাণ বইটঠো । 
কোৰি চিন্তে কর সোসই দিটঠো ॥ 
চেয় ( চেলা বা সমণের, অর্থাৎ শিক্ষার্থী) এবং ভি বাহারা স্ববির ৰা আচার্ঘের উপদেশে 
৮১৯ বসিয়া (শুধু ) হা ব্যাথা 
॥ 


করে কেহ কেহ বা দেখি বেৰিয়া সৰ ধৰ্ম 
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চধাগীতিতে মহাখানীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, 
সঙ্গ সমাহিনদ কাহি করি অই । 
হু হবেন নিচিত বরি অই ॥ 
সরল (ধ্যান) সমাধি দ্ধাহা কি করিবে হব হঃ 
মায় ন।। 
মহাৰানী-বঙ্গধানী-কালচক্রযানী প্রভৃতিবের সম্বন্ধে দোহাকোষে আছে, 
অহাজাশতি" ঘাৰই । 
হন্ত তকসণ হই ॥ 
কোর বঙলচক কাই । 
কবর চটবাতত নীল ॥ 
আন্তের। দাহিত হইতেছে বন্ধানানের দিকে, লেখানে আছে সবযান্ত ও তর্কশাত্র। কেহ কেহ 
কাদিতেছে মণল ও চক; দিশা দিতেছে চতুর্থ তকে । 
ছবির মতন বর্ণনা পড়িতেছি ফোহাকোষে জৈন-সগ্যাসীদের ; সরহপাদ বলিতেছেন ঃ 
গীহশক্ৰ জই বিশে" বেসে । 
শখ গুল হোই উপাডিছ কেস ॥ 
ববগোহি জা বিদ্ংবি্গ বেসে । 
নণ াহিন্দ যোকৰ উদ্দেসে ॥ 
শ্বাথন্খ ছোলী মলিন বেশে নথ ইয়া কেশ উপড়ার। ক্ষপণক্ষেরা ( গৈন-সঙ্গযাসীরা ) বিডখিত 
বেশে মোক্ষের উন্দেক্টে নিজের বাহিয়া লই চলে । 
আই নখ গা বিশদ হোই যুক্তি তা স্থণহ লক্ছালহ। 
লোমুপাক়শে' অধি সিন্ধি তা সবই নিতম্ব 
লিক গহশে দিও $ বোৰৰ [তা মোৱঙ চমন ] 
উদ জোল্দপে হোই আগ তা কৰিছ তরঙ্গ হ ও 
দা হইলেই বদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে হুহুত-শেৱালেরও হইত ; লোম উপড়াইলেই মি 
সিন্ধি মাসিত তাহা হালে সুবীর নিবে পিছলা ঘটত ॥ পুচ্ছ আহণেই দি মোক্ষ দেখা 
খাই, তাহা হইলে নযুত-চানতেরও বোক্ষ দেখা হইত । উচ্চ ভোজনে ছদি জ্ঞান হইত, তাহ! 
হইলে হাতি ঘোড়ার হইত । 
চর্ধাসীতিতে সমসামছ্িক কাপালিকদের কথাও 'আছে। ইহাদের সঙ্গে সহজবানী সিদ্ধা- 
চাদের একটু আস্মিক যোগ ছিল। সহজিয়ারা কেহ কেহ কাঁপালী যোগী হইতে 
চাহিযাছেন « কাহ্.পাদ তে! নিজকেই কাপালী যোগী বলিয়া বর্ন করিয়াছেন । 
থা লো ফোর তোএ সম করিবে য সাঙগ। 
লি কার কাণামি বেছি সাগর 


লো চো হাই কালী । 
চা স্তরে বোন বলিল হাড়ে লী ॥ 





হাত হইতে তাহাতে সুক্ষ পাওয়া 
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আলো ভোখী, তোত সহিত আমি কান সঙ্গ । ( সেই জগ) নি কান কাপালী খোদী 
(হইরাছে)। * + = তুই (দতাছিস ) দো, আহি (হইয়াছি) কাপালী : তোকে 
তরে (লাইন) কথা এহন করিয়া ছাদে মাল! । 
ক্ষাপালী যোগীর! নগ্র থাকিতেন, হাড়ের মালাও পরিতেন ॥ 'অধিকন্ত নীরনাদে ভমক 
বাজাইতেন, এক! একা খুরিযা বেড়াইতেন, পায়ে হাখিতেন ঘণ্ট1 নৃপুর, কানে পরিতেন 
কুণ্ডল, গায়ে মাখিতেন ছাই ; শ্বাশুরী, সনদ, শালী, মাতা, দ্াস্মীর-পরিজ্ছন সকলকে ত্যাগ 
করিয়া কাপালী যোগী হইতেন। পুরুষ ও নারী কাহারও কোনো বাধা ছিলন! কাপালী 
োগী হইবার পখে। চ্াসীতিতে কাহুপান্ের একটি গীতে এই লহ আছে: 
নানি শক্তি হি দান খড়ে। 
অনথা ভৰক বা বীনা ॥ 
কাল কাপালী খোসী পইঠ অচাতে। 
গেছ নগরী বি একাকারো ॥ 
আলিকালি ঘণ্টা নেট চে । 
বাবলী কৃওুল কিউ আতরণে ॥ 
হাছন নোহ লাইন ছা 
পরম নোখ লবএ মুক্তহার ॥ 
মিন সা ননন্দ তে শালী। 
সাঙ্গ মানিবা কাল ইল কালী ॥ 
প্রাচীন বাংলাত দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে এক শ্রেণীর সাধক ছিলেন ধাহাৱা মুসার 
পর যুক্তি লাভে বিশ্বাস করিতেন না, গাহারা ছিলেন জীবন্ুক্তির সাধক । বস-বলাঘ়নের 
লাহাধো কারপিদ্ধি লাভ কৰিয়া এই গুল জড়দেইকেই সিন্ধদেহ এবং সিদ্ধদেছকে দিব্যদেহে 
জ্ধপান্ততিত করা সম্ভব, এবং তাহা হইলেই শিবু লাভ ঘটে--এই মতে ইহার! বিশ্বাস 
করিতেন ইহাদের বলা হইত বসসিন্ধ যোগী । শ্রীযুক্ত শশীভূধণ দাশগুপ্ত মহাশয় স্পষ্ট 
প্রমাণ কবিয়াছেন যে এই বলসিদ্ধ স্প্রযথই পরবর্তী নাখসিন্ধ হোসী সম্প্রদায়ের প্রাচীনতর 
ক্ষণ । খাহা হউক, ইহাদের সম্বন্ধেও সহজযানী সিদ্ধাচারখরা অ্ধিতচিত্ত ছিলেন না, বব: 
কঠোর সমালোচনাই করিতেন । সরহপাদ বলিতেছেন, 
অঙ্গে পক অচিন্ত দো । 
আ্বামরণন্তর কইল হোই ॥ 
আইলো জান হণ ৰি তোইলে।। 
আৰন্তে বইলে' নাহি ৰিশেসো ॥ 
শা এখু জাম বশে বিসন্ধা। 
সো করউ রস রসানেছে কষা ॥ 


অভচিত্তাবোনী আমরা জানিবা জন্ম মহৰ সংসার কিতপে হয়। জন্ম মেনন যয়পঞ্জ তেমনই । জীবিতে 
ও বৃতে বিশেষ ( কোনে! ) পার্থকা নাই । এখানে (এই সংসারে ) খাহার! জন্ম-নরণে বিশক্িত 
(ভৌত), ভাহামাই হদনোরশের আকাল করুক। 
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সাধারণ যোগী-সন্যাসীদের সম্বন্ধেও সহঙ্গযানীদের ছিল নিদারুণ অবজ্ঞা। সরহপাদের একটি 
দোহায় আছে: 
ইহ এহি উচ্ছলি চ্ছাৱে । 
শীসহ বাহিদ্দ এ জড়ায়ে” ॥ 
বরহ্থী বইসী বীৰা জালী। 
ক্ষোনছি” বইসী ঘণ্ট। চালী || 
বনি ৰিবেলী আাসণ বশী । 
কযেছি বুত্রধুসা্ট জব ধনী ।। 
আথ ঘোগীরা ছাই যাতে বেছে, নিতে বহন কমে জটাতার । ঘরে বলিয়া দীপ আলে, কোনে 
বসি ঘটা চালে; চোগ বুঝি সন বধে, আর কান গুদ করিয়া জনগাধারপক্ষ ঘা? 
লাগাছ। 
সহজ সমরস, অর্থাৎ সামাভাবনা, আব ‘খসম' অর্থাৎ বাকাশের মত শুন্ত চিত্ত, ইহাই 
সহঙ্গমানের আদর্শ । তীর্ণ, অরন্ধা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পূজা, আশ্রম সমন্তই বার্থ । ধ্যানের মধ্যে 
মোক্ষ নাই, সহজ ছাড়া নির্বাণ নাই, কায়াসাধন ছাড়া পথ নাই । যেখানে মন-পবন সঞ্চারিত 
হয়না, ববিশনীর প্রবেশ লাই সেইখানেই চিত্তের একমাত্র বিশ্রাম, সহঞ্জের মধোই 
পহদানন্দ । শরীরের মধোই শরীরী পুপ্রলীলা--'অসরির কোই সবীরহি লুকো। ঘরেও 
থাকিও না, বলেও মাই ওনা-_ঘরছি ম খক্কু ম জাছি বণে। আগম, বেদ, পুরাণ সবই বৃখা; 
নিলু নিস্তৱঙ্গ হইতেছে সহজেব কূপ, তাহার মখো পাপ-পুশ্যের প্রবেশ নাই। সহজে 
মন নিশ্চল করিয়া যে সমরসসিন্ধ হইয়াছে সেই তো একমাত্র সিদ্ধ; তাহার জরামরণ 
দুর হইয়াছে। শু নিরঙ্জনই পরম অহান্ণ, সেখানে না আছে পাপ, না আছে পুগা_ জগ 
নিরঞ্জন পরম মহাস্থহ তহি পুণ ন পাব। সরহপাদ, কাহপাদ প্রভৃতি আচারধরা দোহার পর 
দোহায় এই সব মত, কীর্তন করিয়াছেন। বৈরাগ্য তাহারা সাধন করিতেন না, বলিতেন, 
বিরাগাপেক্ষা পাপ আব কিছু নাই, হুখ অপেক্ষা পুণা কিছু নাই। 
উদ্ধত গীত ও দোহাগুলি হইতে সহজযানী সাধকদের ধমনতের যে আভাস পাওয়া 
হায়, ত্রান্মপা ও অন্যান্য ধের বাহ আচারাহ্রঠানের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয়, তাছা 
হইতে একটি তথা স্বস্পই্ঠ । সে-তথাটি এই যে, মধ্যযুগে উত্তর-ভারতে ও বাংলাদেশে যে 
মানবধর্সী মরমীয়া সাধক-কবিদের সাক্ষাৎ আমরা পাই-_বিস্যাপতি, চত্ডিদাস, জ্ঞানদাস, 
গোনিন্দদাস হইতে দছারস্থ করিয়া কৰীর, দাদু, রজ্ছব, তুলদীবাস, স্ুরদাস, মীরাবাই, হরিদাস 
প্রন্থৃতি পাাস্ব__ইহারা সকলেই ভাব ও দৃষ্টিভন্গিহ দিক হইতে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই 
সহজযানী সাধক কবিদেরই বংশধর | প্রাচীন সহদ্রযানী সাধকেরা এবং মধ্যযুগীয় মরমীয়া 
সাধকের! সাহাদের ধ্যান-পারশাঞুলি জনসাধারণের কাছে প্রচার করিবার জন্যে মাধাম 
অবলগ্ন করিয়াছিলেন তাহা ও এক ; সে মাধাম হইতেছে গীত ও দোহার মাধ্যম । 
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পাল-পর্বের অব্যবহিত আগেকার সমতটের শন বংশ বাঁ চট্টগ্রামের কান্তিদেবের বংশ, 
পাল-পৰে পাল, চন্দ এ কান্বোজ রাজবংশ এব! সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ; আব সেন-পর্বে সেন, 
বর্মণ ও দেববংশ এরা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণানর্মাশ্রশ্থী। এই ছুই তোর মধ্যে বাংলার 
ইতিহাস এ সংস্কৃতির গভীরতর সর্ণ নিহিত। সেন-পৰবে ধর্ম ৪ 
সমাজচক্র কোন্দিকে খুরিতেছে, এই তুই তোর সধ্যে তাহার কিছু 
ইন্দিত পাওয়া,য়াইবে। সে-ইঙ্গিত বর্ণ-বিন্যাস অধ্যায়ে সবিদ্তাবে ফুটাইঘা তুলিতে চেষ্টা 
করিয়াছি, এখানে আর পুনকক্ি করিয়া লাভ নাই । কৌতূহলী পাঠক তাহা এই প্রসঙ্গে 
পাঠ করিয়া লইবেন । এইখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে বে, এই পের বাংলার 
সৰ্বব্যাপী, লবগ্রাসী ধর্মই হইতেছে ব্রাহ্মণ দর্ম এবং সেই ক্রাঙ্মণা ধর্ম বেদ ও পুরাণ, রতি 
ও শ্বতিদ্বাবা শাসিত ও নিয়ত্বিত এবং ত্স্ারা স্পৃ্ট। এই দেড়শত বৎসরের বাংলার 
আকাশ একান্তই ব্রান্মণা ধর্মের আকাশ । গৈনবর্মের কোনে চিহুমাত্ম কোথাও দেখা 
যাইতেছে ন!। বঙ্জযানী-সহজযানী-কালচক্রবানী বৌদ্ধরা নাই, কিংবা তাহাদের 
ধর্মাচরণাস্তষ্ঠান তাহারা করিতেছেন না, এমন নয, কিন্তু ঠাহাদের ক ক্ষীণ, শিখিল 
এবং কোথাও কোথাও নিকুদ্ধপ্রায়। বৌদ্ধ দেবদেবীর মু্তি বিরল সিদ্ধাচারদের খর 
কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ পেতে তাহাদের 
গুছ সাধনা পুন্ধতর পথ অগ্ুলন্ধান করিতেছে স্দখব| ব্রান্মণযধর্মের গুছ! সাম্প্রদায়িক 
সাধনায় স্মান্মগোপন করিতেছে। বৌদ্ধ বিহার ইত্যাদির খবরও ছু'চার জায়গায় 
পাইতেছি, কিন্তু াহাদের সেই ক্মতীত গৌরব ও সম্বন্ধ আর নাই । অন্রাদিকে বৈদিক 
ঘাগৰজ্ের আকাশ বিস্তৃত হইতেছে, পৌরাণিক দেবদেৰী ও বিশেষ বিশেষ তিথি লক্ষে 
- স্ান-দান-ধান ক্রিস্থাকর্ম প্রভৃতির ভিড় বাড়িতেছে, মধ্যদেশ হইতে ত্রাহ্ষণাভিঘান 
বাড়িতেছে, বাষ্টরে ও সমাজে ব্রাহ্ধণাধিপতয বিস্তৃত হইতেছে। কেন হইতেছে, কি ভাবে 
হইতেছে তাহা পূর্ববর্তী অনেক অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণ-বিন্তাল, শ্রেণী-বিক্তাস ও বাজবৃত্ 
অধ্যায়ে বারবার বলিয়াছি। 
__ বাহা হউক, এই বিবর্তনের স্থচনা পাল-বংশের এবং কাস্বোজ-বংশের শেষের দিকে 
স্পট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাঙ্গ-ব্যবস্থার পৃষ্টপোষক তো সমস্ত বাঙ্গালী 
বৌন্ষ-রাঙ্গারাই ছিলেন, সে-কথা নয়; লক্ষ্যণীয় হইল এই হে, বৌদ্ধ রাজার বংশধবেরাও 
(একাদশ শতকের শেবারয হইতেই ) ক্রমশ কন ধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইতেছেন। 
লে-সব কথা বর্ণ-বিক্কাস অধ্যায়ে বলিয়াছি এবং দৃষ্টান্ত ও উদ্ধার কৰিযাছি। 

বৰ্মণ, সেন ও দেব-বংশের বর্মগত আদর্শের কিছু ইন্িত এখানে রাখা যাইতে পারে। 
বর্মণ-ৰংশের রাঙ্গারা সকলেই পরমনিষ্ণুভক্ । এই বাজৰংশেৰ ৰে বাশাবলী ভোছবদার 
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৬৫৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বেলাব-লিলিতে পাও ষাইতেছে তাহার গোড়াতেই কি অত্রি হইত ক্যাব করিঘা বৈদিক 
ও পৌৱাণিক নামেৰ ছড়াছড়ি ; ইছাদেরই বশে বর্মণ-পরিৰারের জন্ম ! বাজা সামলবর্মার 
পুত্র তোজবর্ম। সাবর্ণ গোত্র, কৃপ্ত-চাবন-স্বাপ্র বান-ব-জমদতি ক্ৰ, ঝাজলনেয় চরণ এবং 
ম্ুবেণীয কাখশাখ আব্মণ বামদেব-শর্মাকে পুগুবধনে কিছু তৃমিদান করিয়াছধিলেন। 
রামদেক-শর্মাৰ দেবা পূর্বপুকৰেরা মধাদেশ হইতে আলিয়া উত্তর-রাচার শিগ্ধল গ্রামে 
বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বর্মণ-তাষ্টেরই অন্ততম মন্ত্রী স্থার্ড ভট্ট-ভবদের অগপ্তোর 
মত বৌদ্ধ সমূহকে গ্রাস কৰিয়াছিগেন এবং পাষণ্ড বৈতত্ডিকদের যুক্িতর্ক খণ্ডনে অতিশয় 
ক্ষ ছিলেন বলিয়া গর্ব অঙ্রভব কৰিঘাছেন। তিনি ছিলেন ব্দ্ধবিষ্টাবিদ, সিদ্ধান্ত-তত্র-গণিত- 
ক্ল সংস্থায় পতিত, হোকাশাস্মের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিল-ভট্রের মীমাংসা প্রস্থের 
টীকাকার, স্বতিগ্রন্থের প্রশ্যাত লেখক, অর্থশাস্থ, আদ্বেদ, সআগমশাস্ত এবং অস্তবেদে 
আপত্তিত। হা়দেশে তিনি একটি নাবাহণ-মন্দিক স্থাপন কৰিয়া তাহাতে নাৱাংণ, 
অবনম্থ এবং নৃসিংহের দৃষ্তি প্রতিষ্ঠা করিছাছিলেন। ভট্ট-ভবদেবের লিপিতে সাবর্ণগোত্রী্ 
বোল রান্মণাধু দিত একশত গ্রামের খবর পাওয়া ঘাই তেছে। ভোঙবর্ধার বেলাব-লিপিডে 
বলা হইয়াছে. মা্ছবেক অজ্ঞতার উলঙ্গভাকে ঢাকিবার একমাত্র উপায় হইতেছে স্রি-বেদের 
চর্চা । এই চর্চা প্রসারের জন্য বর্মণ-পরিবারের চেষ্টার সীমা ছিলনা'। বর্মণ-রাষ্টরে যাহার 
ক্চনা সেন-বাষ্টে তাহাৰ হিন্াৰ। বন্কত, বাংলা স্থতি ও বাবছার-শাসন সেন-পর্বেরই 
স্ৃরী। এই ঘুগে রচিত অলংখ্য স্থতি ও ব্যবহার-গ্রন্থাদিতে ত্রাঙ্গপা ধর্মের অমোঘ ও 
হনিছিষ্ট আদর্শ সক্রিয় । বিজন্সেন এ বজালাসেন উ্য়েই ছিলেন পরম-মাহেশ্বর অর্থাৎ 
শৈৰ; লক্লেন পরম-বৈষাব, পৱন-নাবসিংহ । লক্্মসেনের ছুই পুত্র বিশ্বন্ূপ ও কেশবসেন 
উভয়েই নাবারণ এবং র্ষভক্ত । লেন-বংশের আদিপুরু সামন্ধসেন শেষ বসে গঙ্গাতীরন্থ 
আশ্রমে বানপ্রস্থে কাটাইয়াছিলেন। এই লব দ্দাশ্রম-তপোবন ক্ধি-সন্্যালী দ্বারা অধ্যধিত 
এবং ঘজঞারিসেৰিত স্বন্-দূশেত হুগন্ধে পরিপুরিত খাকিত; সেখানে স্বগশিশুয়া তপোবন- 
নানীর প্রক্যদুন্ধ পান করিত এবং শুকপাধীরা সমস্ত বেদ, আবৃত্তি করিত) সামন্তসেনের 


লিপি আৰম্ভ হইঘাছে স্মৰ নারীশ্বরকে বন্দন! করিয়া । কাহার মাতা বিলাসদেবী একবার 
গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাতীরে হেমাস্বমহাবান অহ্ঠানের দন্ষিণাসবকূপ ভরা গোতীয, 








ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ৬৫৭ 
হইতেছেন কৌপিক গোরী, নিখানিহ-বন্ধুল-কৌশিক প্রবর, বজ্জুনেদীর কাঙ্বশাদাধ্যারী 
ব্রান্মণ পণ্ডিত বুদেবপর্দা॥ এই বাজাৰ গোবিনদপুর-পঞ্টোলীর দৃবিষান-গ্রহীতাঞ 
একজন ত্রাণ, উপাধ্যায় ব্যাসদেব পর্ধা বৎসর এবং কৌঠুসশাপাচবপাহষ্ঠারী। 
লামবেদীয় কৌঠুনশাখাচরণানথষ্ঠারী, ভরত্বাক্গগোত্রীয আর এক ত্রাহ্ধণ ঈশ্বর দেবশর্মাগ 
কিছু কুমিদান লাভ করিয়াছিলেন বাজ্জা কাক হেনাশ্বরণনহাঙ্গান বঙ্গান্্টানে সাচার -ক্িছার 
দগদিপাস্বন্ধপ । লক্ষ্ণসেনের মাধাইনগর-লিলি হইতে জান! বায, বাজা তার মূল 
অভিষেকের সময এক্দীদহাপান্ধি বাগান উপলক্ষে কৌশিক গোত্র, 'আখববেরীর 
ইপরলাদশাখাধ্যারী ত্ৰান্ধাকে কৃমিনান কৰিষাছিলেন । লক্মণসেনের পুত্র কেশবসেন 
কর্ত,ক অশ্লষ্টিত যঙ্াণ্রির ধূম চারিদিকে এমন বিকীর্শ হইত বেন স্বাকাশ মেঘাচ্ছর হ্যা 
বাইত তিনি একবার হার জন্মদিনে নীর্গ্বীবন কামনা করি! একটি গ্রাম বাঘক 
গোত্র ্ান্মণ ঈশ্বর দেবশর্মাকে দান করিয়াছিলেন । লপ্মণসেনেক আর এক পুত্র বিশ 
সেন শিবপুরাণোক্ত কৃমিলানের ফললাভের কাক্কার বাহস্তগোতরীহ নীতিপাঠক বঙ্ণ 
বিশ্বরপ দেবপর্নাকে কিছু স্মিদান করঝাছিলেন। এই সবাঙ্গারই অর সাব একটি লিপিতে 
দেখিত্েছি হলাদুণ নামে বাংস্রগোতরী মুবেদীন, কাখশাঙ্গাখ্যারী জনৈক আপ স্থাবন্জিক 
পতিত রাঙ্জপরিবারেন ভিন্ন ভিন ব্যক্তি ও বাষ্টরের প্রধান প্রধান বান্মকর্মচাবীদেছ নিকট 
হইতে প্রচুর ুমিদান লাভ করিতেছেন-_উন্বাদণ সংক্রাপ্ধি, চঙ্গগ্রহণ, উদ্ধানঘাননী তিথি, 
জন্মতিদি ইত্যাদি বিভিন্ন অশ্র্ঠান উপলাক্ষো ৷ 

ত্রিপুরা-নোৱ্াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের দেব-বংশের লিন্দিতেও খত্ধরূপ সংবাদ পারা 
বাইতেছে। এই বাজবংপ আহ্ষণ্য ধর্ম ও সংস্ধারাশ্রতী এবং বিষ্ণুক | এই বংশের 
অন্ততম বাজ! দামোদর একবার একজন ব্জুবেদীয় বগ্ধণ পৃরীখব পর্মাকে কিছু কুষিধান 
করিয়াছিলেন। 

বন্ধত, এই তিন ৰাজবংশেৰ সচেতন চেষাই বেন ছিল বৈদিক এ লৌগাপিক আশা 
ধর্মের আকাশ বাংলাদেশে বিস্তৃত করা। বামামণ-মস্থাভাৰত-পুবাশ-কালিদাস ছে প্রাচীন 
আলা আদর্শের কথা বলিয়াছেন সেই আশ মার্শ সমাজ ও ধর্ম জীবনে সঞ্চা করিবার 
প্রশ্বাস লিপিঞ্চলিততে এবং সহলামবিক সাহিচো স্পষ্ট । লিপিগুলিতে কনকতুলাপুজৰ 
















৬৫৮ বাভালীর ইতিহাস 


কোথাও বা দ্বর্ণপাত্র (ইত্যাদি) । কোথা ইন্দুদবল দুকুলবস্থ; কোথাও ক্ফমবগচম”। 
(কোথাও ধূপের (গন্ধনয় বৃষ) ; ব্যট্কার ধবনিময় 'আহতির ধূম । (এই ভাবে তাহার গৃহে ) 
অগ্নির এবং (তাহার নিজের) কর্ম কল যুগপন জাগ্রত ।” ইহাই ব্ৰাহ্মণ্য সেন-পর্বের ভাবপরি- 
মণ্ডল; হলাঘুধ গৃহের ভাব-কল্পনাই সমসাময়িক ত্রাক্ষণা সংগ্কতির ভাব-কল্পন!। 

হলায়ুখের ত্রাহ্মণ-সরবশ্থ হইতে বে ক্সোকটির অন্তবাদ উল্লেগ করিলাম তাহার ইঙ্জিত 
থে উপনিষদিক তপোবনাদর্শের দিকে একথা বোগ হয় আর স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন 
নাই। সামস্থগেনের বানপ্রন্থ্য দে আশ্রমে কাটিয়াছিল সে-্মাশ্রমের 
আকাশ-পরিবেশও  বীপনিবদিক । কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, তৰু, 
ফে-দেশের আশ্রমে শুকপাখীরাও বেদ আবৃত্তি করে সে-দেশে বেদের 
চর্চা ছিল, বৈদিক ঘাগযজ্গ ক্রিয়াকর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা তো সহজেই অন্মের। 
বর্মণ ও সেন-বাজাদের লিপিগুলিতে সমানেই দেখিতেছি চতুবেদের বিভিন্ন শাখাখ্যাযী 
ব্রাস্ধণেবাই হোমহাগৰজ্জ ইত্যাদি করাইতেছেল এবং ভুমিদক্দিশ! লাভ করিতেছেন। ক্রত্বেদ, 
খজুবেদ, সামবেদ এবং অণর্ববেদ এই চাৱিবেদই ত্রান্ধণদের মধ্যে স্থপরিচিত ছিল, এবং ক্ষখেদীয় 
আশ্বলায়ন শাখার মাপ, বতবেরীর কাছশাখা, সামবেদীয় কৌঠমশাথা, এবং অখ্ববেদীয় পৈষনলাদ 
শাখার চর্চাই ছিল বেশি, বিশেষভাবে বন্ধুবেদীর কাশাখা এবং সামবেদীয় কৌঠমশাখা। 
ভট্ট-ভবদেৰ ছিলেন অরন্ধবিষ্ধাবিদ্‌ ; ছান্দোগামঞনভাষা-রচদ্িতা গুণবিষ্ণুও তো এই যুগেরই 
লোক । বিশ্ব্সেনের ন্ছা্ রুপ! বর্ধিত হইয়াছিল খাহাদের উপর হার! তো! অনেকেই 
বেজ ব্রাঙ্গণ। দামোদরদেবের নিকট হইতে যে-ত্রান্মণ পৃথীধরশর্দা কিছু কুমিদান গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন বন্ধুবেদীয়। এই পর্বে বৈদিক ধর্ম, ক্রিয়াকর্ম, খাগযজ, সংস্কার 
প্রভৃতি বে ক্মারও বিস্তারিত হইয়াছিল, সন্দেহ লাই ॥ কনকতুলাপুকুঘ দান, উল্্ীমহাশাঞি, 
হেমাস্বমহাদান, হেমাশ্বরখদান প্রস্ৃতি নাগবঙ্গ তো শ্রৌত-সংক্ষাবের জয়দয়কারই ঘোষণা 
করে। 

গছ, হলাযুধ দুঃখ প্রকাশ কলিঘাছেন ( ত্রাছ্ণস্ন্ব-গ্রশ্থ ), বাঢ়ীয় ও বারেক 
আ্রাক্মণেরা বার্থ বেদবিদ্‌ ছিলেন না; তাহার মতে, ত্রাক্মণদের বেদচর্চার সমধিক প্রলিন্ধি 
ছিল নাকি উৎকল ও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে । রাঢীয় ও বাবেন্দর ব্রাহ্ষণেরা নাকি বৈদিক 


দৈব ও 
সংস্কারের বিদ্যার 








ধর্মকর্ম ১ ধ্যান-ধারণা ৬৫৯ 
কাজেই, সরা্ণ্য এবং দক্ষিপাগত সেন-বর্মণ স্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এধরনের একট! চেষ্টা 
হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, অস্বাভাবিকও নম্ক। বর্ণবিস্কাস কখ্যায়ে ন্যাম দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি, সেন-বৰ্মণ আমলেই বাংলার বৈদিক শেণীর ব্রাহ্মদদের উদ্ভব দেখা 
দেয়। 

আগেই বলিয়াছি, বাংলার শ্রোত ও স্থৃতিপাসন এই পর্বেরই সি; ভট্ট-ভবদেব, 
আীমুতবাহন, অনিক্তন্ধ-ভট্ট, বল্ালসেন, লক্মপসেন, হলাম প্রহৃতি সকলেই এই পর্বের লোক 
এবং ইহারা প্রত্যেকেই স্বনানব্যাত শ্রৌত ও স্বতিপত্ডিভ ॥ এই পৰেই বাংলার ব্রাপ্য 
জীবন সর্বভারতীয় শ্রৌত ও স্বতিবন্ধনে সম্পূর্ণ বাধা পড়িল। সন্মোক্ শ্রোত এ স্মতি 
কারদের গ্রন্থে শ্রোত ও গৃহ সংস্কারপ্ডলির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া! কঠিন নয়। গর্চাদান, 
পুংসবন, সীষষাস্থোকসমন, শোক্ন্তীহোম, জাতকর্ম, নিক্ষমণ, নামকরণ, “পৌরিককর্ম, অঙ্প্রাশন, 
সৈমিত্তিক-পুত্ৰ-মৰ্ধাভিয্ৰাণ, ছড়াকরণ, উপনয়ন, সাবিত্র-চকু-হোম, সমাবর্তন, বিবাহ, শালাক্ম 
(গৃহপ্রবেশ) প্রভৃতি দ্বিদ্বর্ণের দত কিছু সংস্কার প্রতোকটি এই সব গ্রন্থে বিস্তৃত বণিত ও 
ব্যাধ্যাত হইয়াছে । এই সব সংস্কার পালনের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া কুশপতিকাহাষ্টান এবং মহাব্যাহ্ৃতি বা শাট্যাছন বা সমিধ হোম বা অন্ত কোন হোমা- 
চষ্ঠান পূর্বক গৃহাতি শোধন বা প্রতিষ্ঠা । এই সব হোমাুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয় তাহার 
পুংখাছপুংগ বৰ্ণনাও দেওয়া হইয়াছে। 'অনিকন্ধ-ভট্রের পিতৃদরিতা ও হারলতা-গ্রন্থে 
আদ্ধাছঠান সংকর ক্রিয়াকর্নেরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। এই সব বিবরণ ও ব্যাখান 
পাঠ করিলে বুঝিতে দেরী হয়ন! যে, ভৌত ও স্মার্ড সংস্কার এই পর্বের বাঙালী ত্রাছ্ণা 
সমাজে স্ববিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাষ্ট্রের সহায়তায় এই বিদ্রারেন ভার লইয়াছিলেন 
আদ্মণেরা। 

‘পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কাবের বিস্তার তো পালপর্বেই দেখিয়াছি। এই পর্বে তাহা 
যধমান। পুরাণ-কাহিনীর পরিচয় এই পের লিশিগুলিতে সমানেই পাওয়া ্বাইতেছে। 
বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের কন্দা শুনিতেছি ভোজবর্মার বেলাৰ ও লক্ষণসেনের তর্পণরীছি- 
শাসনে। বামনাবতারের কথ! বলিতে গিয| বিষু কি কৰিয়া দৈতারাজজ এবং ইন্দদরী 
বলিকে পরাকৃত করিয়াছিলেন, বলিবাজ্বার অপতিমের ত্যাগের খ্যাতি কর ছিল তাহাৰ 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কের শ্রেমলীলা, এবড ৰিকণর ুফ নৱলিংহ এবং পরশুৰামাৰতাৱের 
কথাও বাদ পড়ে নাই। _ ৰিনয়লেনেৰ “দেওপাড়া-লিপিতে সথদেব সগপ্তোব সাহায্যে কি 





৬৬* বাঙালীর ইতিহাস 


উপলক্ষে স্থান, ভর্পণ ও পুজা, শিবপুরাপোক্ত স্কৃষিদানের ফলাকাজ্কা, দুবাতৃণ জলসিক্র 
করিয়া দালক্ষা্ধ সমাপন, নীতিপাঠের অষ্ঠান, লিপি-উলিখিভ এই সবু ক্রিয়াকর্ম সমস্তই 
পৌরাণিক ত্রান্ধণাধর্মের জয়ঘোযণা করে । স্খবাত্রি ব্রত, শক্রোখান পুজা, কামমহোৎসব, 
হোলাক উৎসব, পাযাণ-চতু্দশী, ছাত-প্রতিপদ, কোজাগব-পূলিমা, জাতৃহ্থিতীয়া, আকাশ- 
প্রদীপ, দীপান্বিতা, জন্মাষ্টনী, অশোকাষ্টনী, অক্ধয়তৃতীয়া, অগন্ত্যার্থ্য, মাধীসপ্রমী স্বান 
প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণাপর্মাগনোদিত ফে-দব ক্রিঘাকর্ষের বিস্তৃত উল্লেখ ও বিবরণ 
এই পরের কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি গ্রশ্বে পাওয়া যায, ইহাদের মধোও একই 
ইন্দিত। 
এই পৰের বৈষ্ণব, শৈধ, শাক্ত প্ৰভৃতি সম্প্রনান্ধিক ধৰ্ম ও দেবদেবী সম্বন্ধে বিশদ 
ভাবে বলিবার কিছু নাই । পাল-চঙ্গ পৰে এই সব ধর্ম ও দেবায়তনের যে স্ধপ ও প্রকৃতি 
আমরা দেখিয়াছি, এ-পর্বে তাহা আৰও বিদ্তৃত হইয়াছে এই মাত্র, প্রভাব-প্রতিপত্তি 
আরও বাড়িয়াছে। কাজেই একই কথা আবার বলিয়া লাভ নাই; যে-সব ক্ষেত্রে 
নূতন তখোর, নৃতন রূপ ও প্রকৃতির ইঙ্গিত পায়া যাইতেছে শুধু তাহারই উল্লেখ 
করিব । 
পাল-পর্বের কোনো কোনে! স্থানক বিফুমূর্তিতে মহাযানী মৃতি-কল্রনার প্রভাবের 
কথ! আগেই বলিয়াছি। এই পৰে তেমন দুই একটি মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর 
জেলার হবোহর গ্রাথে প্রাপ্ত ( রাজলাহী-চিত্রশালা ) একটি ভ্রিবিকরদ-এ্রকরণের বিষ্ণুর 
ছি স্থানক প্রতিমার এই মহাষানী প্রভাব সুস্পষ্ট । পাল-পর্বের মহাযানী 
ক: লোকেশ্বর-বিষ্ু প্রতিমাঞ্ডলির ( ঘিদ্বাসবাদ, সোনারঙ্গ ও সাগরদীঘিতে 
প্রাপ্চ ) মত এ-ক্ষেত্রেও বিষ্ণু একটি নাগের ফণাছত্রের নীচে দণ্ডায়মান ; 
তাহার চক্র ও গদা, এবং ছুই পার্শের চক্র ও শব্খপুরুগ নীলোৎপলের উপরে স্থিত, ফণাছত্রের 
উপরেই অমিতাভনদৃশ একটি উপবিষ্ট মূর্তি, এবং পাদপীঠে বড়তুঙ্গ নৃতাপরায়ণ এক শিব- 
প্রতিক্নৃতি উৎকীর্ণ । কালন্দরপুরে প্রাপ্ত একটি স্থানক বিষ্ণুম্তিতেওড অনুপ লঙগণ দৃষ্টি 
গোচর । বিষ্ণুর গরুড়াসন প্রতিমার একটি নিদর্শন পাছা! গিয়াছে বগুড়া জেলার দেওড়া 
গ্রামে। কিন্ত বিষ্ণুর লব্ষ্মী-নারায়ণ ক্ূপই বোধ হয় এই পর্বে বৈষ্ণব দেবদেবী কূপ-কল্পনার 
অন্যতম প্রধান দান। পূর্ষ-বাংল! ও উত্তর-বাংলার কোনো! কোনে| স্থান হইতে লক্ষ্মী- 
নারাযণের কয়েকটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বাপ্তা গ্রামে প্রাপ্ত 
(ঢাকা-চিত্রশালা ) একটি এবং দিনাজপুর জেলায় এফাইল গ্রামে প্রাপ্ত আর একটি প্রতিমা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । বিষ্ণুর বাম উক্ধর উপর উপবিউ! লক্্মীকে দেখিলে সহজেই 
সমসাময়িক শৈব উমা-সহেশ্বরের প্রতিমার কথ! মলে পড়ে। লক্্ী-নারায়ণের পূজা ও. 
ক্ূপ-কল্পনার প্রসার দক্দিশ-ভারতেই ছিল বেশি, এবং খুব সম্ভব সেন-বর্মণ পর্বে দক্ষিপদেশ 
হইতেই এই পূজা ও ক্কপ-কছন বাংলাদেশে পাকি যয কৰি খোৱী তাহাত 
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পৰনদৃত-কাব্যে যেন ইপ্দিত করিয়াছেন, লক্্রী-নাবায়ণ ছিলেন সেন-স্বা্জাদের কুলদেবত| 
এবং বারবামাদের নৃত্যগীত সহযোগে তাহার অর্চনা হইত ॥ 

অন্মিন সেনা্নবূপতিন। দেৰ াজযাডিৰিতো 

দেৱঃ স্বস্কে বসতি কৰলাকেলিকাতে। বুরারিঃ। 

পাণে) লীলাক্ষবলবসরুণ্ধ বখসবীলে বহন্তে 

সস্মীশত্ধাং শকুতিস্ূভগাঃ কৰতে বাতরাবাঃ ॥ ধা 
এই পৰের কয়েকটি বতার-মু্িও বাংলাদেশের নানা দ্ান্গার পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের 
মধ্যে বরাহ 9 নরসিংহ বারই প্রধান । স্মরণ বাখা প্রযোক্ষন, লক্্মসেন নিজের পরিচয় 
দিতেন পরমনারসিংহ বলিয়া । তিনি ছিলেন পরমবৈষ্ণৰ ৷ বর্ণণ-বংশের বাঙ্গারা তো 
সকলেই পরমবৈষণষ ; দেব-বংশের রাঙ্ছার/ তাহাই । বিজ্ধয়সেন বদি ছিলেন লঙ্াশিখের 
ভক্ত, তবু পরদান্েশ্বরের এক মন্দিরে ভূমিকান করিতে সাহার বাধে লাই। প্রদ্ায়েখর তো 
হরিহরেরই এক বিশিষ্ট রূপ । বিশ্বকূপ ও কেশবসেন তাহাদের বাজপট্র আর করিয়াছিলেন 
নারায়ণকে বাহন করিযা। কামবেবের একাধিক প্রতিমা এ-পধন্ত পাওয়া গিয়াছে, 
এবং তাহা উত্তর-বঙ্গ হইতে । তাহার হাতে ইচ্ষুদণ্ডের ধন্ধ এবং বাণ, মুখে চতুর হাসি, 
গলায় চ্ছলের মাল; ত্রিভঙ্গ হইঘা তিনি দণ্ডাবদান॥ বাজাহী-চিত্রশালার দুইটি প্রাতিসাই 
বোধ হয় এই পরের । এ 

লেন-বর্মণ পৰে বাংলাদেশ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসকে দুইটি দিকে সমৃদ্ধ কৰিাছে 
বলিযা মনে হয়; একটি বিষ্ণু দপাবতাবেক সমন্বিত ও বীতিবন্ধ কূপ, আর একটি রাখা- 
কের ধ্যান ও কূপ-কল্পনা। বরাহ, বামন ইত্যাসি ছুই চারিটি অবতারের নাম গুপ্র- 
লিপিমালাতেই দেখা বায়; পুৱাণমালায় এবং মহাভাবতেও বিষ্ণুর নান! অবতাবকপের 
পরিচয় বিশ্বত । কিন্তু বিৰিবন্ধ সমন্বিত কূপের চেষ্ট! বোধ হয় প্রথম দেখিতেছি ভাগবত 
পুৱাণে। এই পুরাণে ্বতাররূপের তিনটি তালিকা আছে, একটিতে বিফ তেইশটি 
অবতার, একটিতে বাইশটি, একটিতে যোলটি $ দেখা যাইতেছে, তখনও দশাবতারতূপ 
সমন্বিত ও বিধিবন্ধ হয় নাই। পাল-পৰ্ব ও সেন-পৰ্বেৱ লিশিমালায়এ কয়েকজন অবতাবের 
খবর পাইতেছি। কিন্ধ মধ্যযুগের এবং আছিকার ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্র যে দশাবতারের 
তি সুপরিচিত, সেই দশাবতারেৰ (মৎস, কর্ম, বরাহ, নরলিংহ, বামন, পরশুরাম 
৮৭০২০ 
গোবিন্দে॥ এ্রগরদাসের অবতার মধ্য 
দশাবতারের উল্লেখই প্রধান, এবং তাহার মধ্যে আবার কষ্ণাবতান সহ্ধেই বাটটি 

| পরবর্তী কালে চৈতন্য ও চৈতক্তোতৰ EEE আমরা 









৬৬২. বাঙালীর ইতিহাস 


অধিকাংশই পরমভাগবত বিষুকষফভন্ত কৰি সহাবাঙ্ছ লক্ষসেনের সভার রচিত ও গীত 
হইয়াছিল । উপরোক্ত দশাবতারের তালিকা দীর্ঘতর তালিকার সঙ্গে সঞ্চে মহাভারত এবং 
বিদপুরাপেও আছে; কিন্ত এই ছুই গ্রস্থেই সংক্ষিপ্ত তালিকাটি দশাবতারের স্বীরুতির 
পরবর্তীকালের সংযোজন । শেষোক্ত অবতার ছুইটি__বুদ্ধ ও কক্ষি_তো বৌদ্ধদের এউতিহ 
হইতেই গৃহীত । 
হনিনুক্তি ৰ! স্তি সন্ধে সহৃক্তিকর্ণাম্বতে অনেকগুলি স্লোক আছে একটি মাস 
গ্লোক উদ্ধার করিতেছি, গ্লোকটি অজ্ঞাতনামা কোনো কবির রচনা। ইনি বাঙালী 
ছিলেন কিন] বলা কঠিন, তবে এই স্লোকটি, কৰি কুলশেখব-রচিত একটি স্রোক এবং 
আরও দুই একটি গ্বোকে বিশুদ্ধ ভক্কিপর্ধ ও হৃদযাবেগের ঘে-পরিচয় পাওয়া খায় তাহাতে 
মনে হয়, ইহাদের মধ্যে যেন চৈতন্োন্তর বাংলার একান্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি ও হৃদয়াবেগ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি। 
মানি সবিতা পন! লেভানি বক্তাস্থনাং 
বে বা শৈশৰচাপলব্যতিকৱা ৱাধাহুৰক্ধোস্থৰাঃ 
দা বা ভাবিতবেণুীত গতঢো লীলনখাস্তোকছে 
ধারাৰানিত়া বসত ভয়ে তাকে ভাগের মে 
বাধারুফের ধ্যান-কল্পনাও বোধ হয় এই পর্বের বাংলা দেশেরই সৃষ্টি, এবং কবি 
জয়দেবের ীতগোবিন্দ-গ্রস্থেই বোধ হয় প্রথম এই ধ্যান-কল্পনার স্থপ্রতিষ্ঠিত ও স্বপ্রচলিত রূপ 
আমরা দেখিতেছি। হালের সপ্তশতীর একটি স্লোকে রাধার উল্লেখ আছে, কিন্ত তাহার 
তারিখ সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । ভাসের বালচবিতে, বর্ষ, বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণে 
গোপীগশের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে রাখার উল্লেখ কোখাও 
নাই। ভোঙ্গবর্মার বেলাব-লিপিতেও শত গোপিনীর সঙ্গে ক্ঞ্চের বিচিত্র লীলার ইঙ্গিত 
সাছে, কিন্ত সেখানেও বাধা নাই | সেন-পর্বের কোনে! সময়ে বোধ হয় অন্ততমা গোপিনী 
বাধা কলিতা হইয়া খাকিবেন, এবং খুব সন্ভব তাহ! ক্রমবধ'নান শক্তিধর্মের প্রভাবে। এই 
শক্তিধমে'ৰ প্রভাব বৈফবধর্ধেও লাগিয়াছিল, সন্দেহ নাই । সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে 
বের কষ শাকের শিব, সাংখ্যের পুরুষ, আরও শিথিল ভাবে বলা বায়, বঙ্গীয় 
বোধিচিত, সহজবানীর কণা, কালচকুযানীর কালচক্র ; আব রাধা হইতেছেন শাক্ষের শক্তি, 
সাংখ্যোর প্রকৃতি, লিখিল ভাবে বস্ুমানীর নিসা, সহজঘানীর শুল্ততা, কালচক্রযানীর 
প্রজা সমসাময্িক কালের এই চেতনার স্পর্শ বৈক্ষবধর্মেও লাগিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র 
নয়। পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের ক্রফ-বাধা যে পুরুষ-প্রকুতি ও শিব-পক্ষ প্যান-কল্পনার 
এক পবিৰাবনুক্ত, এসম্বন্ধে তো কোনোই সন্দেহ নাই । 
সেন-বংশের পারিবারিক দেৰত! বোধ হয় ছিলেন সদাশিৰ। 
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লক্ষণসেন এবং ভ্রাহার পুত্রত্য লিপিতে নারায়ণের আবাহন কৰিলে সদাশিবকে শর 
জানাইতে ভোলেন নাই । সেন-বর্মণ লিপিনালার তত্থোক শিব-শক্তি ধ্যান-কল্পনার পরিচয় 
কিছু নাই, আগমান্ত শৈব-শাক্ ধৰ্মেরও নয় । কিন্তু শেবোক্ ধর্মের ধ্যান-কল্পন| যে গুপ্রোতর 
এবং পাল-পর্বের বাংলায় স্বপ্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। 
তাহার কিছু কিছু প্রমাণ আগেই উল্লেখ করিয়াছি) সধ্যযুগে থে স্থবিক্কৃত তগর-সাহিতোর 
সঙ্গে আমাদের পরিচয় সেই তঙ-সাহিত্োর কোনো গ্রন্থই বোধ হয় ছাদশ-আয়োদপ শতকের 
আগে রচিত হয় নাই; তবে একথা অনস্বীকার্ যে, অধিকাংশ তত গ্রন্থই বচিত হইয়াছিল 
Ha বাংলাদেশে এবং এই দেশেই তাত্বিক ধ্যান-কল্পনার এক সমন্বিত 
ত বূপ গড়িয়া উঠিযাছিল। তাহা ছাড়া, এই সেন-বর্মণ পর্বের লিপিতে 
আর ও সমসামরিক সাহিতো আগম ও তত্শাস্থের চাক কিছু কিছু উল্লেখ 
বর্তমান । দৃষ্টান্তন্ব্ূপ বল! যায়, ভবদেব-ভষ্ট দাবি করিয়াছেন, 'অন্ান্না 
অনেক পাত্রের সঙ্গে তিনি তত্র ও আগম-শাত্মেও অগাধ পাণ্ডিত্য গর্জন করিয়াছিলেন'। 
আগমশাঙ্জের প্রচলন পাল-পৰেই দেখিতেছি ; কেদাবমিশ্রের পুত্র মন্ত্রী গুরবমিশ্র 
আগমণাস্বে পরম ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাসের উল্লেখ এ-ক্ষেত্রে দেখিতেছিন!। 
আগমশান্তের ইতিহাস সত প্রাচীন এবং তাহা লবভাবাতীঘ ; কিন্তু ত বলিতে পরবর্তীকালে 
আমরা বাহ! বুঝিয়াছি তাহা বোৰ হয় পূৰ্ব-ভারত, বিশেষভাবে বাংলা দেশেই সরি 
ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। আগেই দেখিয়াছি, দেবীপুরাণ মতে বামাচাবী দেবী-পূ্গার 
প্রচলন ছিল রাঢ়, কামরূপ, কামাখ্যা ও তোট্রদেশে। তঙ্থোক্র দেবদেবীর লিলি-উল্লেখ 
বোধ হয় দুইটি শ্ৰেত্রে আমরা পাইতেছি। একটি নয্বপালেহ গয়ালিপিতে মহানীল-সরশ্বততীর 
আর একটি হরিকালদেবের লিপিতে ছুর্গোস্বাা নামে এক দেবীর উল্লেগ। বৌদ্ধ 
বন্ঘানী-সহজযানী-কালচক্রধানী সাধনার মতই তঙ্োক্ত বামা সাধনা একান্ত গুহা 
বাক্তিগত সাধনা, সেই অন্তই লিপিমালা তাহার উল্লেখ বা আঙ্লষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ 
প্রতিমাপূজ্জায় তাহার মুক্তি-প্রতীকেৰ প্রমাণ না খাকা কিছু বিচিত্র নয়। তবে, পালপৱের 
বৌদ্ধ শহ্সাধনা এবং ক্ষণ শক্ি সাধনা একে অন্কে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং 
উদ্ভয়েই তাস্মিক ধ্যান-কজনার গভীর স্পর্শ লাভ করিয়াছিল এ-সদবদ্ধে সন্দেহের অবকাশ 
কোথাও নাই। 
শিবের ঈপানকূপের চতুতু নদ তরি একটি প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে বাজ্ছদাহী ছেলার 
গণেশপুর গ্রামে ( রাজসাহী-চিত্রশাল1)। সাধারণত ঈশানক্ূলী স্থানক-শিবের যে ধরনের 
প্রতিমা বাংলাদেশে স্প্রাপা তাহা হইতে এই সুর্ডিটি একটু ভিত্র। কিন্তু এই ভিন্নতা 
এই পর্বেরই স্থাইি কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। কিন্তু নৃতাপর শিবের যে ছুই কপ-কল্নার 
প্রতিমা বাংলা দেশে পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি নিঃসন্দেহে এই পরের স্রি এবং তাহা 
_দক্ষিশ-ভারভীয প্রভাবের ফল । ১৬০০১৪১০১7৮ এই কপি 
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৬৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 


অধিকল মংস্বপুরাপের খ্যান-কলপনান্যাথী ; এই কপটি দশকৃজ ॥ "আর একটি কূপ স্বাদশকুচ্গ; 
ছুই সনে একটি বীণা ধৃত, দুই তুচ্দে একটি নাগফণাছত্র এবং ছুই তুজে করতাল লক্ষণ । এই 
নটরাজ শির বার্থ নৃতাগীতপটু এবং প্রতিনাহথ তাহাই ক্ষ্টাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 
দক্ষিণ-ভাবতে বীপাধবা দাক্দিণ্যমৃত্তি শিবের হে ধ্যান-কল্পনা সুপরিচিত, তাহার সঙ্গে এই 
প্রতিমাগুলির আত্মীয়তা হুম্পষ্ট। 

শিষষেক। সদাশিব ক্ূপ-কল্পনা বোধ হয় দক্িপ-ভাবতের দান । বাংলাদেশে সদাশিব 
সুতি নানা জায়গা হইতেই পাওয়া গিহাছে এবং ইহাদের মধ্যে সবপ্রাচীন সুতি বোধ হয় 
ভৃত্তীর গোপালের রাজ্জতবকালের ( কলিকাতা-চিত্রশালা )। কিন্তু তৃতীয় গোপালদেবের 
াঙ্গাকালের হইলেও এই কপ-কল্জনা মোটামুটি সেন-পর্বেরই বচন! এবং তাহা কতকটা 
বোগ ছয় দক্ষিণ-ভারতীয় প্রভাবে । বাংলার সদাশিব প্রত্তিমাগুলির সঙ্গে দক্দিণ-ভাবতীয় 
শিল্পশাত্রের সদাশিব ক্ূপ-কল্পনার আত্মীঘতা ঘনিষ্ | সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা ছিলেন 
লগাশিব, এবং তাহার! হয়ত উত্তর-ভারতীয় ক্মাগমাস্থ সদাশিব গ্যান-কলসলার দক্ষিপ-ভারত্তীয় 
কূপ বাংলাদেশে প্রবর্তিত করিয়া থাকিবে ॥ 

শিবের উদ্া-মহেস্থবোর মূতিও এই পৰে সবপ্রচুর। তক্রধর্মের কেন্্র বাংলাদেশে 
পিবউন্তে স্থখাসীনা, শিষক$বিলগ্রা উমার এবং মহেশ্বরের যুগল মৃর্তির ধ্যান-কজন সমাদৃত 
হইবে, বিচিত্ৰ কি! উত্র-বঙ্গে প্রাপ্ত ( কলিকাতা-চিত্রশালা ) উমা-মহেস্থরের একটি প্রতিমা 
ঘাগশ শতনীয ভাক্কর শিল্পের একটি স্থন্দর নিদর্শন । 

বাংলাদেশে গাণপত্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রসারের কোনো প্রথাণ এ-পধস্থ পাওয়া ধায় 
নাই ; তবে, ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জের একটি পঞ্চমুখ, দশুচ্গ, গঙ্ছমান্‌ সিংহোপরি উপবিষ্ট 
গণেশেক প্রতিমা পূজিত হয়। মূর্তিটি পাওয়া গিঘ্াছিল রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে । 
এই মুত্িটি বোধ হয় গাণপত্য সমপ্রদায-কর্িত ধাযানাহষারী রচিত এবং ইহার কূপ একাক্মই 
দক্ষিণ-ভাবতীয় প্রতিমা-শাস্বের অগ্থসোদিত। প্রতিমাটির প্রভাবলীতে ছয়টি ছোট ছোট 
মুর্তি ক্বপাযিত 5 এই ছয়টি মূর্তি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার প্রতীক । 

কাত্িকেয়ের স্বতঙ্গ মূর্তি দুর্লভ, কিন্তু এই পবের একটি স্বতস্থ কাঁতডিকেয প্রতিমা 
কলিকাতা-চিত্রশালাব রক্ষিত ন্দানে ( উত্তর-বঙ্গে পরা); মনুত্র-বাহনের উপর মহাবাপ 
লীলায় কার্তিকের উপবিষ্ট, দুই পাশে দেবসেনা ও বলী নামে পত্বীদ এই প্রতিমাটি দ্বাদশ 
শরাকীয় ভাস্করশিযের স্বন্দর অভিজ্ঞান। 

শক্জি প্রতিমার মধ্যে এই পর্বের করেকটি প্রতিমা খুব উল্লেখযোগ্য । উত্তর-বঙ্গে প্রা 
এবং বর্তমানে কলিকাতা-চিত্রশালায়'হক্ষিত একটি চকু তু দেবীপ্রতিমার এক হাতে পপ 
ও খা গদি; আহা গদি টি পাল 
ও রি বক্ষণসেনের হা বাজ্যান্ধে প 











ধর্মকর্ম ধ্যান-ধারণা! ৬৬৫. 
চণ্ডী বে কেন বলা হইয়াছে, বল! কঠিন, কারণ চতরীর হে নধপন-ব্ণন| প্রতিমাশাস্থে সচবাচন্ 
দেখ! যায় তাহার সঙ্গে এই প্রতিমাটির কোনে! মিল নাই । শারদাতিলকতঙ্কে এই ধরনের 
প্রতিমার নামকরণ কর| হইয়াছে দুবনেস্বরী ॥ পাল-পর্বের শক্তি-প্রতিমা প্রসন্বে ঢাকা ছ্ষেলার 
শক্ত গ্রামে প্রাপ্ত ঢোকা-চিত্রশালা) একটি মহিষিমর্দিনী প্রতিমার কথ! বলিছাছি; সৃত্িটি দ্বাদশ 
শতকীয় শিল্পের নিদর্শন এবং সেই হেতু সেন-পর্বের বলাই সংগত । কিন্তু লক্ষাণীয় হইতেছে 
এই যে, পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিটিতে প্রতিমাটিকে বল! হইয়াছে "্র-নাসিক-চণ্তী।” 
এই যুগে সব দেবী মু্তিকেই কি চণ্ডী বলা হইত? পাল-পবে আলোচিত, বাধবগঞ্জ জেলার 
শিকাবগুর গ্রামের উগ্রতাবার প্রতিমাটিও বো হয় এই পরের, এবং তারিক শক্তিধর্মের 
নিদর্শন। 

দেবীর চামুণ্ডাক্ূপের ছুই চারটি প্রতিমাও পাওয়া গিয়াছে এই পরের বাংলাদেশে। 
কিন্ত ইহাদের নৃতন করিয়া উল্লেখের কিছু নাই ॥ 

একাধিকবার বলিয়াছি, বিশ্ন্পপসেন ও কেশবসেন ছিলেন স্ু্ভক্, পরমসৌর । 
হু্ঘদেবের পূজা আর প্রসার লাভ করিয়াছিল এই পর্বে, এ-স্নদ্ধে সন্দেহ করিবার কারণ 
নাই। কুললীগ্রন্থমালার উতিহ্ স্বীকার করিলে মানিতে হয বাংলাদেশে শাকথখীলী 
ত্রাক্মণেরা শশান্ধের আমলেই আসিয়া সাবিত হইযাছিলেন ; কিন্ত গয়া-জেলার গোবিন্দপুর 
লিলি এবং বৃহস্ধর্মপুরাশের সাক্ষ্য একত্র করিলে মনে হয়, তাহাদের 
আবির্তাৰ ঘটিয়াছিল সেন-বর্মণ পর্বেই ॥ কিন্তু তখনই হউক, এ-তখা 
ন্বিদিত যে, শাকম্বীপী মগ আদ্দপেরাই উদীচাবেশী সথ্ধ-প্রতিম! ও তাহার পুজ্জা ভারতবর্ধে 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশ পূর্ব-ভাবতে তাহা প্রচারিত ও প্রসারিত হইঘাছিল। এই 
পৰের একাধিক স্বর্ণ-গ্রতিম! বিল্পমান, কিন্তু একটি প্রতিমা ছাড়া অশ্তাগুলি সম্বন্ধে মৃতন 
করিয়া বলিবার কিছু নাই। এই ত্রি-শিব দশরুঙ্গ হরঘ-প্রতিমাটি পাওয়া গিয়াছে রাজসাহী 
ছ্গেলার মান্দা গ্রামে ॥ তিনটি মুখের ছুই পাশের দু'টি উগ্রকূপের, এবং দশ হাতের ক্মাটটিতে 
পদ্ম, শক্তি, খা, নীলোৎপল এবং ডমক। সারদাতিলকতগ্র-মতে এই ধরনের স্মৃতিকে 
বলা হয় মা্ডগু-ভৈৰব, অথাৎ ্থ এবং উৈববের িশ্রক্ষপ। কিন্তু 'আশ্চধ এই যে, এই 
উউদীচাবেণী হু্ণ-প্রতিমা ও তাহার পুজা বোধ হয় সেন-বর্মণ পরের পর বেশি দিন আর 
প্রচলিত থাকে নাই; অন্তত মধ্যযুগীয় স্ববিস্ৃত সাহিত্যে তাহার পরিচ কিছু 
পাইতেছি না। প্মোপত্ি স্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান চতুতূ দ সুধদেব, দুইপাশে উষা ও 
প্রত্যুষা নামে ছুই স্ত্রী, এবং পায়ের কাছে সন্মুখেই ক্বকণ-সারখি; ক্ূপ-কল্পনার দিকে হইতে 
এই প্রতিমার সঙ্গে স্থানক ভঙ্গীতে দ্াঘমান চু বিষ্ণু, হুই পাশে লক ও সরস্বতী নামে 
ছুই স্ত্রী এবং পারের কাছে সঙ্ুখেই বাহন গরু, এই প্রতিমার পার্থক্য কিছু বিশেষ লাই । 
তাহা ছাড়া, বিষ্ণুর সঙ্গে ধের একটা সুপ্রাচীন বৈদিক সম্পর্ক তো ছিলই | - কান্েই, অন্তত 
বাংলাদেশে বিষ্ণুর পক্ষে কে গ্রাস কৰি ফেল! কিছু কঠিন হয় নাই। 

৮৪ 
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অন্যান্য দেব্দেবীব প্রতিমার মনো মনসার কথা আগেই বলিয়াছি। হারিতী ও 
হী দেবীর কথা ও বলা হইয়াছে । বাজসাহী জেলার নীবপুর গ্রামে একটি এবং বগুড়া 
জেলার সাস্ত গ্রামে একটি বষী-প্রতিমা পাওয়া গিছাছে ; উভয় পেতেই দেবীর ক্রোডে 
একটি মানবশিশ্ এবং দোল্যমান দক্ষিপপদের নীচেই একটি মার্জার। দিকপালদের ছুই 
চারিটি প্রতিমার খবরও পাওয়া ধা । 

নীতগোবিদ্দ-রররিতা কৰি ও সঙ্গীতকাৰ জয়দেখে বিষ্ণু বা হরিভক্কি বিঘয়ক কয়েকটি 
লোক সহক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্বে উদ্ধার করা হইয়াছে: কৰি শরণদেব-রভিত গ্লোকও আছে। 
কিন জয়দেব শুধু রাধা-মাধব স্ততিই বলা করেন নাই; তিনি নিন্দে একান্তভাবে বৈষ্ণব 
ছিলেন না, ছিলেন পঞ্চদেবতার উপাসক স্থার্ড ত্রাস্ধণ গৃহস্থ । সাহার রচিত মহাদেব স্তুতি 
বিষয়ক কক সহক্তিকর্ণামূতে উদ্ধত আছে (১0918) । শিব-গৌরীর বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া 
মধাযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ঘে-ধবনের চিত্র ও কলন! বিস্তৃত ঠিক সেই ধরনের চিত্র ও কল্পনার 
সাক্ষাৎ পাইতেছি এক অজ্ঞাতনামা কৰি রচিত সদক্তিকৰ্ণামবৃত-্ৃত নিয়োক গ্োকটিতে : 

বাত বিক্তুতধেখ-অিনশপতিরসোঁ-লোকোপালাস্তবৈতে 

জামাতা কোক? সোহসে) পনি! ভর কপালী। 

হা বংসে ৰক্চিচাসীভানতিনতৰত শাখনাৰীকিতাত্্রি 

বেৰীছিঃ শোস্ষধানাপ্াপতিস্ পুলক পেলে বোহস্ত গৌৰী ॥ 
গ্লোকটি পড়িলে মনে হয়, ভাবতচঙ্গের শিব-গৌরীর বিবাহ-বর্শন| পড়িতেছি। এই 
অজ্ঞাতনামা কৰিটি কি বাঙালী ছিলেন? 

সহক্কিকৰ্শামৃতে কালী সম্বন্ধেও কয়েকটি গ্সোক আছে, এবং ইহাদের কয়েকটি বাঙালী 
কবি বিবচিত, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সব ক্সোকে কালীর যে চিত্র বা ধ্যান, তাহ! আমাদের 
অধ্যযুগীয় বা বর্তমান ধ্যান-কল্পন| হইতে পৃখক । মূললমানাধিকাবের পর বাঙালীর কালী 
ধ্যান-কল্জনান্ন পরিবর্তন সাহিত হইয়াছে, কি কারণে কি উপায়ে তাহা হইয়াছে তাহা 
অঙ্সন্ধানের বন্ধ । 

উমাপতি-ববের একটি গ্লোকে কাত্তিকের শিশুলীলার বর্ণনা আছে; পিতা শিবের 
বেশতুযা। অস্থকরণ কবিরা শিশু কান্ডিক খুব কৌতুক অন্থভব করিতেছেন। জলচন্দ্র নামে 
আৰ একহন কৰি (বোধ হয় বাঙালীই হইবেন) অন্ত আর একটি ক্লোকে শিশু কার্তিকের 
একটি ছবি প্বাকিছাছেন; সে-চিত্রে কার্তিক পিতা শিবের জটাজুট লইয়া আ্রীড়ারত। 

স্ধক্ষিকর্ণামৃতের অনেকগুলি স্সোকে বিতর ভিখারী শিবের গৃহস্থালীর বর্ণনা আছে। 
এই সব ছৰি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এত হুগ্রচুষ এবং সাধাহণ পল্ীবাসী গৃহস্থ বাঙালীর 
চিত্তের এত নিকট বে; মনে হয, ইহাদের বচর্িতারা বুঝি বা বাঙালীই ছিলেন। বাহ! 
হউক, এ-তথ্য নিঃসংশা যে, এই ধরনের কাতিক বা শিৰ-ক্পনার চন! মূধলমানাদিকাৰের 
আগেই দেখা গিস়াছিল। bs শর 
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গঙ্গাভক্তি বাঙালীর স্তপ্রাচীন ; সহুক্িকর্ণাম্বতে গঙ্গা সছদ্ধে ক্দনেকগুলি স্োক 
আছে। তাহার মধ্যে একটি বাঙালী কেট বা কেওট কৰি পলীপের বচন 2 
বালি নৌনি-_কৃক পরসা, অপুধবমাতা ভৰ, দেব পাচ্ছে 
সে বাতা নেহা পায়: প্রবন্ধ ॥ 
আর একটি বঙ্গালদেশীয় অজ্ঞাতনামা এক কৃষির বচনা ; তিনি নিজের বাণী বা ভাষাকে 
গঙ্গার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন । প্রচুর জল বিশিষ্ট, গীব, বন্ধিম, মনোহর এবং কবিদের 
বারা কীতিত বা উপলীবিত গঙ্গায় অবগাহন করিলে ( দেহ মন) যেমন পৰি হয়, তেমনই 
ঘলরসময়, গাততীর অর্থবহ, ব্যক্ামুক, মনোহর এবং কবিদের দ্বারা! উপজ্রীবিত বঙ্গালবামী 
বা ভাষায় অবগাহন করিলে পবিত্র হয়া খায়। গ্লোকটি খরার উদ্ধার করিয়াছি, 
পুনকুক্ষিভয়ে এখানে আর করিলাম না । « 
৮ 2 
েন-বর্মণ পর্বের বাংলায় বৌদ্ধ দেবনেৰী প্রতিমাও মে ছুই চারিটি পাওয়া যায় নাই, 
এমন নয়; তবে ইহাদের সঙ্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই । এ-তথা অনস্বীকার্ম 
থে, সেন-বর্মণ পক বৌন্ধপর্ম ও দেবদেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি কমিছা আসিতেছিল। ছুট 
চারিটি বিহার ছিল, অভতয়াকরগুপ্তের মত্ত দুই চাৱিছন পর্মাচার্যও ছিলেন; কিন্তু এই সব 
বিহার ও সাচা্দের সেই প্রভাব-প্রতিপত্ধি আর ছিল না। পশ্চিম" 
টিক হজের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উত্তর  পূব-বন্ধে যেখানে সাড়ে তিন শত 
বৎসর ধরিয়া সর্বত্র নব বৌদ্ধধর্মের নিঃসংশয প্রভাব সক্রিয় ছিল সেখানেও 
দবাদশ-আয়াদশ শতকীয় বৌদ্ধ দেবদেরীর প্রতিমা বিরল । বস্তুত, রামপালের পর বৌদ্ধ ধর্মে 
উৎসাহী কোনে| নরপতির নামও বিশেষ শুনা ঘাইতেছেন৷। দুই চাৰিখানা পুখি 
এখানে ওখানে লেখা হইতেছিল সন্দেহ নাই, যেমন, হরিবর্ার ঝাঙ্কালে লিখিত ছুই্ানা 
পুথি কিছুদিন আগে পাওয়া গিয়াছে ॥ কিন্ত সাধারণভাবে সেন ও বর্মণ রাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম 
ও সংঘের উপর খুব শ্রদ্ধিত ও সহাক্্ৃতিসম্পন্জ ছিলেন না, এবং প্রত্যক্ষ অত্যাচারে না 
হউক পরোক্ষ নিন্দায় এবং অশন্ধায় বৌদ্ধদের উৎপীিত করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই । 
ভোগ্গবর্গার বেলাব-লিপিতে বলা হইয়াছে, অরী ব| তিন বেদবিস্কাই হইতেছে পুরুষের 
আবরণ এবং তাহার অভাবে পুরুষেরা নগ্ন । এই উক্তিতে বেদ্বান্ধ বা বেধবিবোষী 
বৌদ্ধ, নাগ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতি ষে প্রচ্ছর স্লেহ তাহা আরও প্রকট হইয়া উঠিয়াছে 
হন্িবর্মার মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবকে বগল বলা হইয়াছে “৫ নি" এবং 
“পাবত্তি-ৰৈতত্তিক-্জ্ঞা-খণ্ডন-পত্তিতঃ" । হেবা বৌদ্ধদের পাহও বলিয়া অভিহিত 
| করা যেন এই পৰ হইতেই ক্রমশ রীতি হইয়া দাড়াইল। বলালসেন তাহার দানসাগক- 
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গ্রন্থের উপক্রমণিকায বলিতেছেন, পাও ( অর্থাৎ বৌদ্ধ ) কতৃক প্রক্চিস্তদোবে দুষ্ট বলিয়া 
বিষ্ণু ও নিবপুরাণ দানসাগব-গ্রস্থে উপেক্ষিত হইয়াছে । অন্ত আর একটি ক্লোকে তিনি 
বলিতেছেন, এই একই কারণে দেবীপুরাণও এ-গ্রস্থে নিবন্ধ হয় নাই। এই গ্রন্বেরই 
উপসংহারে একটি ক্লোকে বলা হইয্াছে, কলিযুগে বল্পালসেন-নামা, দ ও সরস্বতী পরিবৃত 
প্রতাক্ষ নারায়ণের আবির্ডাবই হইয়াছিল ধর্ণের অন্াদয়ের জন্য এবং নাস্তিকদের ( বৌদ্ধদের, 
নাখপত্থী প্রস্তৃতিদের ) পনোচ্ছেদের জন্য । লক্ষ্মসেন হয়তো বৌদ্ধ বর্ণের প্রতি বিহিষ্ট 
এতটা ছিলেন না তাহার তপণরীঘি-শাসনে এক বৌদ্ধ-বিহারের খবৰ পাওয়া যাইতেছে, 
এবং ভাহারই আদেশে বৌদ্ধ পুরুমোত্তমদের পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করি! লঘুবৃত্তি রচনা 
করিয়াছিলেন। কিন্ত তৎসত্বেও সাধারণ ভাবে সেন-বর্মণ রাষ্ট্র বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি 
শ্রদ্ধিত ছিলেন না, এমন অন্মান কঠিন নয় , বৌদ্ধ দেবদেবীর বিহলতাই অকাটা যুক্তি । 
দ্বীবজগতের বিবর্তনের নিম মানব-সমাজের ইতিহাসে সক্রিয়। বৌন্ধ ও আ্গণ্য 
ধর্মে একটা সংঘর্ষ যেমন বহ যুগ হইতে চলিতেছিল তেমনই সঙ্গে সঙ্গে নানাস্তরে নানা ক্ষেত্রে 
নানা উপায়ে একটা সমন্ববণ সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। ইহাই বন্ধর প্ব-ভাব। বৌদ্ধ ও 
আরাঙগণা ধর্মের ইতিহাসেএ তাহার ব্যায় হয় নাই । কিন্তু প্রাচীনতর কালের কিংবা 
সর্বভারতের কথা এখানে বলিযা লাভ নাই; বাংলা দেশের অষ্টম-নবম হইতে দ্বাদশ-অরয়োদশ 
এই চাব পাচশত বৎসরের কথাই বলি। পাল-চঙ্গর পরে রাষ্ট্রের আত্রকুল্যের ফলে এবং নানা 
সাময়িক ও ৱাষ্ীয় কারণে মহাধানী-বঙ্রধানী-সহস্দঘানী-কালচক্রথানী বৌদ্ধ ধর্মের যখেই 
প্রসার ও প্রতিপত্তি দেখ! গিয়াছিল, সন্দেহ নাই । কিন্ধ ব্রাক্ষণাধর্মাশ্ররী লোকের সংখ্যা 
ছিল অনেক বেশী এবং সেই ধর্মের দেবদেনীদের প্রভাব প্রতিপন্তিঞ কিছু কম ছিল না। 
ছুই ধর্মের লোকদের সাধারণ লোকায়ত স্তবে ধর্ম লইয়া মন্দ কোলাহল খুব যে ছিল মনে 
হয় না, কিন্ত উপরের স্তরে ধর্ম ও সংস্কৃতির নায়কদের মধ্যে একদিকে ছন্ব-সংঘর্ষ যেমন ছিল 
তেমনই অন্য দিকে একটা সমন্বয়ের সচেতন চেষ্টাও ছিল। নিযনস্তরে ক্রিয়াকর্ণের অবিরাম 
সাযুজ্গয ও সারূপ্য এই সমন্বয়ের কাজটা সহজ কৰিযা দিয়াছিল। সক্ষোক্ত হনথ-সংঘর্ষ, ধ্যান 
ও রূপ-কল্পন! উভয় ক্ষেত্রেই ছিল সক্ষি্ছ। 
এই ন্ম-সংঘর্ধের প্রচুর প্রমাণ বিস্তমান। ভীনা শ্রমণ-পরিক্রাঙ্গকদের বিবরণীতে, 
দলভদ্রের জীবন-কাহিনীতে, ভিন্বতী তিক, ভারতীয় ন্বাযশাস্ত্ের ইতিহাসে এই সব 
প্রমাণ ইত বিশ গা, বৌদ্ধ ও টন ধরে নায়কদের তরকূৰিতকের ইতিছাসই 
তা প্রাচীন ও মধ্যযুদীহ ্ারশাত্রের ইতিহাস, এক কথা ভারতীয় ধারণার ইতিহাস 

















ধর্মকর্ম ১ ধ্যান-ধারণা ৬৬৯ 
ছাট মাত প্রমাণ উদ্ধার করিলেই বহেষট হইবে । সহজযানী সরহপান সহঙ্গমান যতবাদকে 
সমর্থন করিতে গিয়া অন্ত সকল ধর্মমত কেই কঠোর ভাষাত আক্রমণ করিয়াছেন; বর্ণা্রনকে 
অস্বীকার করিয়াছেন, বেদের কতৃন্ধ অগ্রাহ্থ করিয়াছেন, যাগবজ্ঞের নিন্দা করিথাছেন 
ক্রচ্ধুসাধনকেন্দিক সঙ্গাসপর্নকে আঘাত কৰিয়াছেন। ঠ্ঠাহার যুক্তিতে যহাষানীরা স্থানের 
অর্থ না বুঝিছা তাহার অপব্যাখ্যা করেন, শ্রমণেরা ভক্তশিক্সদের ঠকাইগা জীবিকানিবাহ করেন, 
আব জৈনদেৰ মত উলঙ্গ খাকিলেই বনি সিদ্ধিলাভ ঘটে তাহা হইলে শৃগাল-কুক্রও লিন্ধির 
অধিকাশী ॥ ভট্ট-ভবদেবের কথ! তো আগে বলিয়াছি ; তিনি তো সমগ্র বৌন্ধজানসমূহ 
অগন্ধোর মত নিঃশেষে পান করিগাছিলেন এবং পানু বৈতঞ্িকদের মত এ মুক্তি খণ্ডনে 
সিদ্ধ ছিলেন? আর বঙ্লালসেনের জন্মই তো হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের মত নাস্তিকদের 
পদোচ্ছেদের দ্রন্য । অন্য দিকে মহাদানী-বঙ্ছধানী সকল বৌদ্ধরা, নাখপন্থীনা, জৈনের| সকলেই 
বেদের নিন্দা করিতেন; সহজধানীরা তো ক্রাক্ষণা এবং বঙ্ছধানী দেবদেবী পুজার কোনো 
প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করিতেন না, নিন্দা-বিদ্রপ করিতেন। পাল এবং চন 
রাজাদের ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্থবিগিত, কিন্ত বৌদ্ধ এমন রাঙ্গা বা জননায়ক 
ছিলেন ধাহারা ত্রাহ্ষণা দেবতাদের সন্দ্ধে অশ্রন্ধা প্রকাশ করিতে ছিখাবোধ করেন নাই । 
সমসাময়িক কালের বাতাসে এই ধরনের পারস্পরিক অশ্রদ্ধার বিষ ছড়ানো ন! থাকিলে 
কিছুতেই তাহা! সম্ভব হইত না। ব্মাচার্থ করণাীমিত্রের শিল্ান্থশিক্া বিপুলঞ্রমিতরের নালন্দা 
লিপিতে আছে, বিপুলগ্রীমিতের বে-কীতির দ্বারা বস্তুমতী অলংক্কৃত৷ হইঘাছিলেন সেই কীতি 
সব ছড়াইযা পড়িল, (দেন) হরির ( উচ্চ ) পদ হইতে তাহাকে অপসারিত করিবার 
জন্যই । আর, বণবন্ধমঞ্জ-হবিকালদেবের মযনামন্ভী লিপিতে আছে, হরিকালদেবের শুহ্র 
শসা রা খ্রজ্দগত ইতন্তত আক্রান্ হায় সহশ্লোচন ইন নিজের প্রাসাদ হইতে অবনীতে 
অবনমিত হইয়াছিলেন। 

এই স্বন্থ-সংঘর্ধের কিছু প্রমাণ এক ধরনের বজখানী দেবদেবী-কল্পনার মধ্যেও আছে। 
বহ্গদানী প্রসন্নতারা, বঙ্ঙ্জালানলার্ক, বিদ্যাজ্জালাকরালী প্রস্ততি দেবতার সাধনম্রে র্ধা, 
বিষ্ণু, শিব, ইন্জ প্রতৃতিকে বলা হইয়াছে মার ॥ শিব দশক মারীচীর পদতলে পিষ্ট; 
তাহাকে এবং গৌরীকে একত্র পদদলিত করিতেছেন টৈলোক্যবিজ্্ঘ। ইন্্র অপরাজিতার 
ছত্রদর ; ইজ্জানী পরহঙ্দ্বাব। অপদস্থ । ইন্দ্র যাবার উভত্বব্াহাননা-মারীচীর রূপাপ্রাধী , 
তিনি আবার অষ্টকুজা মারীচী, পরম্ব ও প্রসন্নভারার পদতলে পিষ্ট । সিদ্ধিদাতা গণেশ 


লাহিত ও অপমানিত কৰিবাৰ জন্তই এক্স করা হইঘাছিল। তবে, লক্ষণীয় এই থে, 
সাধনে হাই খাকুক, এবং ক্র এই ধরনের ক্ূপ-কল্পনার প্রতিমা-প্রমাণ যাহাই খাকুক, 











* 





৬৭০ বাঙালীর ইতিহাস 


বাংলার প্রাপ্ত যুতিগ্ুলিতে সে-প্রযাণ নাই বলিলেই চলে; এপানে বহ্রযানী বৌদ্ধরা এডট। 
সঙ্খ সমরে বোধ হয় সাহসী হন্‌ নাই। বাংলার পর্ণশবরীর পদতলে গণেশ দলিত 
হইতেছেন না: বাংলার সম্বরও বরচ্ধাক্ণে পদতলে পিষ্ট না করিয়া ভাহাকে হন্তে ধারণ 
করিয়াছেন। রমাই-পতণ্ডিতের শৃন্যপুৱাণ অবাচীন গ্রন্থ, এতিহাসিক উপাদান হিসাবে 
নির্ভরযোগা্ নয; কিন্তু ইতর মূল প্রেরণা বে বৌদ্ধ ধর্মের এ-সন্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই 
গ্রন্থে গণেশ হইতেছেন কাজী, ব্রকষা মহস্বং, বিষ্ণু পর্গস্থর, শিব আদম, নারদ শেখ, এবং 
ইঞ্জ মওলানা । উদ্দেশ্ রাহ্ধণাধর্ণের বিজ্ঞপ, সন্দেহ কি! 

কিন্ত ন্দ-সংঘবের কথা বক্ি বলিলাম, মিলন-সমন্ধয়ের কখাটাও বলি। আগে, 
গপ্ ও পাল-পে, একাধিক প্রকে দেখিবাছি, উচ্চকোটিৱ স্তরে ঘন্ম-সংঘৰ্ধ যাহাই থাকুক, 
লোকায়ত দৈনন্দিন জীবনেৱ স্তরে কিন্তু একটা মিলন-সমন্থঘ নীবে মীৱে চলিতেইছিল। 
খড়গ, পাল ও চন্জ-বংশের বাজারা তো সঙ্ানে ও সচেতন ভাবেই এই মিলন-সমন্বয়ের 
সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধ ও ত্রাহ্ণ্য ধেবদেনীদের কূপ-কল্পনায়ও তাহা প্রতিক্ষলিত 
হইতেছিল। বৌদ্ধ দেবায়তনে ক্রান্ধণা দেবদেবীরা যেমন স্থান পাইতেছিলেন তেমনই 
ত্রা্ণা আয়তনে বৌদ্ধ দেবদেবীরাও ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। বৌদ্ধ আয়তনের সরক্ষতী, 
দিশ্লনাটক প্রভৃতি তে| স্পষ্টতই ত্রাঙ্গণা আয়তন হইতে গৃহীত; চিক! ও মহাকাল ছুই 
সায়তনেই বিস্তমান। যোগাসন এবং লোকেশ্বর-বিষ্ণু ও ধ্যানী-শিব তো ধ্যানীবুদ্ধের 
আদেই পরিকল্পিত । ত্রান্ষণা বিষ্ণু ও শিবের প্রভামণ্ডলের উপরিভাগে উৎকীরণ ্ষজাকৃতি 
দেবসুতির পরিকল্পনা একান্তই বৌদ্ধ প্রতিমার ধ্যানীবুদ্ধের কূপ-কল্জনাহ্থারী। নৌদ্ধ 
তারাদেৰী তো ত্রাহ্মণয আহতনে কালী এবং ছর্গারই গল্প নাম। রুজধামল ও অ্রক্মধামল- 
গ্রন্থের একটি কাহিনীতে বশিষ্ঠকে আদেশ করা হইয়াছে টীনদেশে গিয়া তার! এ তারাদেৰীর 
সাধনার গুছ হস শিখিয়া াসিবার জন্য । নিয়ে সাধনমাল! হইতে বৌদ্ধ তারাদেবীর যে 
স্তোত্রটি উদ্ধার করিতেছি, তাহাতে দেখা খবাইবে, তারাদেৰী, উমা, পদ্মাবতী এবং বেদমাতা 
সকলে একই দেৰীতূপে কলিতা হইয়াছেন । বস্তুত, লোকায়ত স্তরে ইহাদের মধ্যে পার্খকা 
কিছু আর ছিল না। 








দেবী অ্বমেৰ শিরিজ। কুশলা স্বমেৰ 
শক্মাবতী স্বমসি [ ত্বং ছি চ ) বেদনাত । 
ব্যাপ্তং বরা তিকুৰনে জগইতকরূপা! 
্াৎ নগ্ন হু পিস) 


বানত্ৰয়েন বৰপারমিতেতি নীতা 

বিশ্বর্ মানিকগন। কন্ষশূক্ততেতি । 
আ্গাশরসঙ্ ঢটুলানতপূণধাজী 

সুকৎ সো বনসা। বপুৰা শি নং) 
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আসন্দনন্দ বিৰলা সঙ্গ সবক্াৰা 

ফরমান পরিবতিত বিশ্বমাতা। 

বিদ্াৎপ্রনতা বাজি জ্ঞানগন্যা। 

ছৎ বন্ধ মনসা বপুৰা দিন| নঃ 

কিন্তু, এই মিলন-সমন্ব সত্বেও দীরে নীরে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের দেবায়তন ত্রাহ্দণা 
ধর্মের কুক্ষিগত হইয়া! পড়িতেছিল। নালন্দার বৌক্ক বিহারে-মন্দিবে দেখিতেছি শিব, 
বিষ্ণু, পাৰতী, গণেশ, মনসা প্রনৃতিরা বৌদ্ধ দেবদেবীদের সঙ্গে সঙ্গেই পুজা 
পাইতেছেন। বাংলার সোমপুর ও অস্তান্য বিহারের অবস্থাও এইরূপই ছিল, এ-অভ্রমানে 
কিছু বাদ! নাই। ইহার পশ্চাতে সমপাম্িক বৌদ্ধধর্ের এদাধ এবং বৌদ্ধ-ত্রা্পাবর্মের 
সম্বয-ভাবনা কতকট। সক্ৰিয় ছিল, সন্দেহ নাই ; বিন্ধ, সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে 
হয়, ত্রাঙ্দণা দেবদেবীর! ক্রমশ বৌদ্ধ দেবায়তন গ্রাস করিতেছিলেন এবং বৌন্ধ গৃহী 
সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান ক্মাকর্ধণ করিতেছিলেন। সংখ্যা-গণনায় স্রান্মশ্য ধর্মের লোকায়তন 
চিরকালই অনেক বেশি সমৃন্ধতর । তাহা ছাড়া, ত্রা্ষপা ধর্মের স্বাগ্গীকরণ শক্তিও বৌদ্ধ 
ধর্মের চেয়ে বরাবরই ছিল বেশি। অগ্য দিকে, পাল-স্মামলের শেষের দিক হইতেই 
নালন্দা-মহাবিহাবের অবস্থা ক্রমশ ছুবল হইয়া পড়িতেছিল ; জনসাধারণের ভিতর, বিশেষ 
ভবে উচ্চ ও মধ্যন্তরে বৌদ্ধ দর্মের প্রভাব ক্রমশ হাস পাইতেছিল ॥ বিহার এ বাংলাদেশের 
অন্তান্ত বিহারে-সংঘারামেও বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বিশেষভাবে সেন-বর্মণ 
আমলে বৌদ্ধ-দর্মের প্রতি রাজকীয় বিরাগ এ উচ্চ ও মধ্য কোটির লোকদের ভার দু, 
এবং অন্যদিকে আপা ধর্মের সক্রিয় পোষকতা, এই হু'যের ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ভ্রমসংকুটীরমান 
অবস্থাটা সহজেই অঙ্ুমেষ। সংখে-বিহারে সিদ্ধাচার্য ও তাহাদের তক্ষ-শিপা প্রতি 
ধাহারা বাস করিতেন গাহাদের সাধন-আরাধনা ক্রমশ গুদ হইতে গুহাতর পখে বিৰত্তিত 
হইতে লাগিল। গুহী-শিল্ার! তাহার গৃঢ় গুহ রহস্য বে খুব বু্িতেন, এমন মনে হয় না। 
তাহাদের মধ স্বল্প সংখ্যক লোক খাহারা এই পথ আ্বকড়াইরা বহিলেন তাহারা ইহাৰ 
দেহমার্গী কায়া-সাখনাকে ক্রমশ পক্ষের মধ্যে টানিয়া নামাইলেন। তাহা ছাড়া, পূজা, 
প্রতিমা ও শভ্ঠানের দিকটায, 'অস্থত দৃশ্যত, বৌদ্ধ ও ত্রাক্ষণা ধর্মের মশ্যে ব্যবধান 
ক্রমশ খুচিয়া যাইতেছিল। লৌকিক মনের প্রতিমা-তৃষ্ষ। মিটাইবার পক্ষে ত্রাণ 
দেবদেবীদের কোনে! বাধা ছিলনা; বস্তুত লোকাযবত মনে বৌদ্ধ এ বাক্য প্রতিমা 
কূপ ও অর্থের পার্থক্য তো ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তত্বের, দিক হইতেও তারিক 
ধ্যান-ধারণা, ও আদর্শ বৌদ্ধ ও ব্রান্মণা সাধনা উভয়কেই, একই পায়ে আনিয়া দাড় 
করাইতেছিল। কাজ্রেই লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনার প্রভাব ক্রমশ কমিয়া 
আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! একটি দৃ্ান্মের উল্লেখ করিতেছি। আজও বাংলাদেশে 
জা মাটন তৈরী বে শিবির সা কবি থাকেন ভাহার নাখা একটি মান 


হক ০৮১. 








৬৭২ বাঙালীর ইতিহাস 


গুলি দেওয়া হয়; তাহার নাম বঙ্গ । বেলাপাতা দিয়া তাহা সবাই! দিলে তবে তিনি 
নিবে পরিণত হইয়া পূজার ঘোগা হন। 
অনা দিকে, সমসামত্িক বৌদ্ধ ধর্ম ও দেবাদদ্নের প্রতি ত্রাক্ষণা জন-সমান্দের 
বিরাগাহুরাগ খাহাই থাকুক, বুদ্ধষেবের প্রতি কিন্তু প্রাগ্রসর ত্রাহ্মণা চিন্তার প্রীতি ও অঙ্বাগ 
ক্রমশ স্পট হইয়া উঠিতেছিল, শুধু বাংলাদেশেই নয, সমগ্র উত্তর-ভারতেই ॥ বুদ্ধদেব 
বিষ্ণুর অন্ততম অবতার বলিয়া স্বীকৃতি লাভ বহুদিন ন্মাগেই করিয়াছিলেন; আ্ণাধর্ধের 
্ানীকবণ ক্রিযার প্রকৃতিই এইকপ। এই স্বীকৃতি ক্রমশ অন্রক্জিতে পরিণত হইতে খুব 
দেৱি হয় নাই । অষ্টম শতকে ব্রাক্ষণ কবি মাঘ তাহার শিশুপালবধ-কাবো বুদ্ধের প্রতি 
তাহার সপ্রশংস শ্রন্ধা গোপন করিতে পাবেন নাই ॥ মারের সকল ভীতি ও প্রলোস্ুনের 
মধ্োও বুদ্ধের অধিক্কত চিতই তাহার প্রশংসা বণ কৰিঘাছিল। একাদশ শতকে 
কাশ্মীরী কৰি গ্েগেক্ছ হার সঅবদান-কল্পলতায় বলিতেছেন, ইজ, বানু, বরুণ প্রন্থৃতি 
গেবগণ এ অন্যান মুনিশ্রেষ্গণ খে-কামন্থুখের জন্ত বিরুতচিত্ত হন সেই কামন্থখকে খিনি 
তৃণের ক্লায় তুচ্ছ করিতে পারেন তিনি কাহা বিস্ময়ের পাত্র নহেন ? এক সময়ে মংস্থা। 
+ বিষ্ণু, অয় প্রন্থতি পুরাণে বৃক্ধদের সমন্ধে বলা হইয়াছে, তাহার জন্মই হইয়াছিল অশ্ত্যগগকে 
মোহাৰি করিয়া দেবমাৰ্গ হইতে তাহাদিগকে ভই করিবার জন্য! কিন্তু সেদিন বহুদিন 
বিগত। শ্যাম কিন্তু পক্মপুবাণের ক্ৰিয়াযোগসাৱে দশাবতার স্বতিতে বৃন্ধাবতার 
বেগবিঝোনী বলিয়াই তাহাকে নবঙ্কাব জানান হইতেছে। “তুমি পশুহতা| অবলোকন 
করিয়া কৃপাযুক হইয়া ব্ধশরীর গ্রহশপূ্বক বেদ সকলের নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমন্ধার। 
কুমি ধঙ্গনিন্দা করিয়া; তোমাকে নমন্ধাত ৷" বাংলাদেশে কবি জয়দেবের কণ্ঠেও তাহার 
প্রতিধ্বনিই যেন শুনিতেছি; গীতগোবিন্দের দশাবতার স্রোতে পাইতেছি £ 


কেশব রুদ্ধ শী পয জগদীশ হবে 
আর, ইননধ-বচরিতা উহ শঢি বাঙালী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও সমসাময়িক 
বাঙালীর মনকেই ব্যক্ত করিতেছেন, বন তিনি নানা প্রসপ্ধে উল্লেখ করিতেছেন মারজযী 
জিতেন্িয় বুদ্ধের কথা, তাহার ক্রমাপীলতা ও সৌন্দ্ের কখা। এইভাবে দীরে দীরে 
২... বেদৰিৱোধী খঙ্জবিরোধী বুদ্ধদেৰ তাপা-গানেন সথাগীরুত হইয়া গেলেন; বৌদ্ধধর্দের 
ভঙ্গ! সাধনা আহ্মণা তগ্মাগী সাধনার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া প্রান এক হইয়া গেল; 
শন দেবায়তন সাত ত্রাণ দেবাহতনে প্রতিমার ক্ূপ-কলপনার পার্থক্য প্রায় আর রহিল না। 
পর লোকাঘত সমাদ্দে ধীরে দীবে বৌনধধর্ম সক্রিয় সচেতন বরা্ণাধর্দের কুক্ষিগত 

ঘা পরি আর দেরি হইল ন!। < রি রর 
রি অনু, বিহাে বাসে একটা বৃহৎ বিটি তো ছিলেনই হালের নো 
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তখনও স্বধর্মচেতনা সক্রিঘও ছিল, বদি সেন-বর্ষণ আমলে তাহার পরিছি ত্যন্ত সংকীর্ণ । 
কিন, ইতিহাসের চক্রাবর্তে পড়িয়া তাহাও বেন দেখিতে দেখিতে ূলায় পড়িল পুটাই্হা। 
দেখিতে দেখিতে নালন্দা-ৰিক্ৰমশীল-ওদস্তপুরীৱ মহাবিহাৰ তু্াসেনার তরবারী ও অশ্বক্ুরে 
চবি হইল, হাজ্ছার হাজাৰ পুৰি বিন হইল, শত শত শ্ৰমণ অসিমূখে বিগতপ্রাণ 
হইলেন। তাহার পর লবদুক্‌ অগ্নি শেষকুত্া সম্পন্ন করিল ধাহাবা কোনোমতে প্রাণ 
বাচাইতে পারিলেন তাহার অতিকরে খাহা পারিলেন, বে কাটি পু'থি, ক্ষত মৃক্তি ও 
প্রতিমা ও শুত্রোংকী্ণ মাটীব ফলক সংগ্রহ করিতে পারিলেন তাহা ঝুলিতে তবিয়া পলাইয়া 
গেলেন তিব্ৰতে-নেপালে, কামকপে-এ্িগ্ায়। ক্মারাকানে-পেপু-পাগানে এবং আরও 
দূরদেশে। আঙ্গ সেই সব গ্রস্থেরই ইতত্তত বিক্ষিপ্ত খণ্ডগুলি শতান্দীর পর শতাস্দী 
অতিক্রম করিয়া স্থামাদের কালে ক্যাসিয়া পৌছিয়াছে। এ সব তথা স্থবিদিত, কাজেই 
সৰিপ্তারে বলিয়া লাভ নাই। খিন্হান, তারনাখ, বৃদ্ধগুপ্ত, পাগ-সাম-জোন-দাং-গ্রন্থের 
সংকলযিত! সকলেই ইতিহাসের এই আবর্তের অশ্বিপ্তর্র বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। 
নালন্দা-বিক্রমলীল-এদন্বপুরীর অরমণেরা বাছা করিয়াছিলেন, বিশেষত মগবের বিহারগুলির 
ধ্বংসলীলার কথা শুলিয়া, বাংলার সোমপুর, জগন্দল প্রভৃতি বিহারের শ্রমগেরাঞ তাহাই 
করিলেন, এ-সঙ্বন্ধে সন্দেহের কারণ নাই । সমসাময়িক বাংলার ভাবাকাশ তো এমনিতেই 
তাহাদের প্রতি খুব অদুকুল ছিল না! 
লেন-বর্ণণ পরে বৌদ্ধ ধরণের প্রতি স্রাঙ্গাধ্দের যত বিরাগই খাকুক না কেন, 
ত্রাব্ধণা পর্মের বিভিন্ন সং্প্রধায়ের মধ্য পরস্পর কোনো বিবোধ ছিল বলিয়া একেবারেই 
মনে হয় না। বৰং এক সাম্প্থানিক ধৰ্মেৱ সঙ্গে আব এক ধর্মের একট! 
বাছা পাছাৱিক (ক্রু অথচ গাভীর সহৃদয় চেতনা বোদ হয়, এই পৰে বেশ সক্রিয় 
শখ ও বি. ছিল বস্তুত, বাহ্ণযধ্মের বিভিন্ন সং্রদাযের মধ্যে বিরোধের দৃক 
লারা তন বাংলার ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। বন্ধা-বিষ্ণু ও হরি- 
হবের যুগলমৃত্তি এই সহৃদ্ চেতনার প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে ; এবং 
পালন ও সেন-বর্মণ পর্বে এই ধবনেন বু যুগলযূতি বিদ্যমান ॥ এই দুই পরেই বিচির 
প্রাচুধ অন্ত যে কোনো সাংপ্রশ্াম়িক প্রতিমার চেয়ে বেশি এবং বিক্ণুভকরাই ৰে সংখ্যায় 
বেশি ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিক্ণুক্রের পক্ষে শিৰ বা পধেপুজার কোনো বাধা 
ছিল না, অগবা শৈব বা সৌর হইলেই হে কেহ বিজু আরাধনা করিতেন না, এমনও নয়। 
উনকোটি এবং দেওপাড়া ছুই পরম: শৈবতীত, কিন্ত সেখানেও বিষ্ণু বিমান, এবং 
[তিনি শিবের সঙ্গে স্গেই পূজা লাভ করিতেন। কঙৌলি-লিপির বৈ্যদেবের সম্প্রদাযগত 
পরম-মাহেশ্বর ও পরম বৈষ্ণব উভয় রূপে", ভোস্মনপাল পর্মম-মাহেন্বর কিন্ত ভগবান 


পরিচয়, 
শা জানাইতে হার কিছুমান দা আগে নাই ; লকষপেন পরম-বৈষ্ণৰ, তিনি, 
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হ্থানাইয়া, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই রাজকীয় সীলমোহরে ধাহার প্রতিমা! উৎকীণ তিনি 
সদাশিব। ইহাদের পূরপুকুষেরা সকলেই কিন্তু আবার পরম-শৈব। কেশবসেন ও 
বিশ্বকূপসেন আবার স্থখতক্ত9, এবং স্থবদেষকে প্রপতি জানাইতে তাহারা স্ুলেন লাই; 
বস্তুত ছুই জনই আত্মপরিচয় দিতেছেন-শরমসৌর বলিঘা । গীতগোবিন্দের কৰি জয়দেব 
সবসাধারপ্যে পরিচিত পরম-বৈষ্কব বলিয়া, কিন্তু ষ্ার্থত তিনি ছিলেন পঞ্চদেরতার উপাসক 
হ্থার্ড ত্রাঙ্গণ; বস্তুত, য়দেব যে যোগমাগী পদও বলা করিয়াছিলেন আচাৰ 
্থনীতিক্মার সম্প্রতি তাহা প্রমাণ করিয়াছেন । আচাম হরপ্রসাদ দেখাইয়াছেন যে, 
কৰি বিস্তাপতি, বৈষ্ণব মহাজন বলিতে আমর! যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই 
ছিলেন না, সহঙ্গিয়া সাশকও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্থান ব্রাহ্মণ ছিলেন, 
এবং শিবের, গঙ্গার ও উমার উপাসক ছিলেন। সীতগোবিন্দকার জয়দেব সম্বন্ধেও এই 
কথাই বল! ভলে। বস্তুত সাম্প্রদায়িক ধর্মের এই পারস্পর স্বন্ধই বাংলার ত্রাঙ্ছপা সমাজের 
অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট । বিভিন্ন পরিবার বৈষ্ণব বা শাক্ধ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু শাক্ত বা 
বৈষ্কৰ বলিয়াই পরস্পরের প্রতি বিদ্ধিই কেহ নহেন। একই পরিবারে কেহ শাক্ত, কেহ 
বা বৈষ্ণব, কেহ বা তারার আরাধনা রত, কেহ বা শিবের, কিন্তু তাহাতে অন্ত দেবতার 
পুজারাধনায় কোনো বাধা নাই । ব্ৰাহ্মণ্য বাঙালী আজও একই সঙ্গে সমান উৎসাহে ও 
উদ্থীপনাঘ বিষ্ণু ও শিব, লক্ষ্মী এ সবস্বতী, সুখ ও কার্তিক এবং অক্তাক্ত দেবদেবীর পূঙ্গা 
করিয়া থাকে, অসংগতি কোথাও কিছু আছে বলিয়া মনে করে না। সেন-বর্মণ আমলেও 
অবস্থাটা প্রায় আজিকার দিনের মতই ছিল; এবং এই সব স্থার্ড, পৌরাণিক দেবদেবীদের 
সঙ্গে নদ্েই আবার সমান প্রচলিত ছিল নানা লৌকিক ত, নানা লৌকিক, মনা, 
অপৌরাপিক গ্রাম্য দেবদেৰীর পুজা ॥ 

এ 


হইয়া বায় নাই । ১২২৭ 


সি 
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ফলে নিগৃহীত ও অপমানিত হইছা কেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১২৪৫ সীট শতকের কিছু 
সাগে তিনি সিংহলে চলিয়া যান, এবং সেই খানেই বাকী জীবন যাপন করেন। এই 
সিংহলে তাহার পাত্ডিতয ও সাধুতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইযা পড়ে, এবং সমলামঘিক 
সিংহল-রাজ পরাক্রমবাহ ষ্টাহাকে গুরুকূপে বরণ করিয়া বৌন্ধাগমচক্রবর্তী উপাদিতে 
সন্মানিত করেন। ১২৪৫ জঁটাৰ তিনি বৃত্তরস্থাকরেব একটি টীকা (বৃতবস্াকর-পঞ্জিকা) 
বচনা করেন । ১২৮৯ স্রীষ্ট শতকে নস্থলি্দিত পক্ষরগ্গার একটি পাণুলিপিতে গৌেশ্বর 
পরমরাজাদিবাজ মধুসেন নামে এক নরপত্তির উল্লেখ আছে। এই মধুসেন কোন বংশোন্ধব 
বা তাঁহার বাজ কোখায় ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ-তথা নিঃসংশয় ঘে, তিনি ছিলেন 
পরমসৌগত বা বৌদ্ধ) সঙ্গগব বা বড়নগরীর অধিবাসী সহ্থাপত্তিত সিদ্েশ্বর বলবন্ক৪ 
(১৩৮৪-১৪৬৮ ) বাঙালী ছিলেন কিনা বলা কঠিন। বনবন্ধ নেপালের ললিতপত্তনের 
গোনিন্দচ্্র-মহাৰিছাবে জীবনের ্সখিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন এবং সেখানে বসিয়া 
অনেক বোৌদ্ধ-তগ্রগ্রশ্থ, স্তোত্ৰ ও টীকা প্রস্ঠৃত্ি বচন! করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের তিকাতী 
অন্গবাদ ৪ করিয়াছিলেন। বলরপ্থ কিছুকাল জদন্তল-মহাবিহারে€ ছিলেন। কিন্তু সঙ্গ 
বা জীজন্ভল যে কোথায় নিঃসংশয়ে তাহ! বলা কাঠিন। ১৪৩৯ খ্রীঃ শতকে জনৈক 
সম্বৌদ্ধ করণ-কায়ন্থ ঠকুর ভর্মমিতাভ বেগুগ্রামে বসিয়া সমসাময়িক বাংলা অন্দরে 
( শান্মিদেৰ রচিত ) বোধিচধাবতার-পুথিটি নকল করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকেও তাহা 
হইলে বাংলাদেশে ইতস্তত ছুই চারিজগন বৌদ্ধ ছিলেন এবং শান্দিদেবের পু'খিক চাছিদা ও 
ছিল! তাবনাখ বলিতেছেন, এই শত্বকেরই দ্বিতীয়পাদে ছগল.ব! চগ্লাঙ্গ নামে জনৈক 
বাঙালী নবপতি বাণীর প্রভাবে পড়িয়া বৌদ্ধ হইয়া বুদ্ধগয়ার মঠগুলির সংক্কার সাধন 
কৰিয়াছিলেন। ,এ-তথা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। এই শতকে ছে বদ্ধ 
সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবন্বীপ অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া খায় 
জনৈক চূড়ামণি দাস লিখিত একখানা চৈতন্ত-চৰিতে এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত- 
ভাগবতে। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন, চুড়ামণি-দাসের চৈতন্ত-চবিতে নাকি 
ইৈচতক্তের জন হওয়ার বৌদ্ধদের উৎস্বর হইবার কথা লেখা লাছে! কিন্তু বতা 
উৎসব কেন হইয়া ছিলেন, জানিনা; বৃন্দাবন দাসের চৈতঞ্জ-ভাগবতের উক্কি সত্য হইলে 
স্বীকার করিতে হয়, বৌদ্ধদের প্রতি গৌড়ীহ বৈক্ণবর। অতান্ত বিছিষ্টই ছিলেন । অবগৃত 
নিত্যানন্দের তীর্খন্রমণ উপলক্ষে প্রত যে সকল বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি 
'কুদ্ধ হই প্রত লাখি মারিলেন শিরে'। হে চুড়ান্ত সঅবমাননাটুকু বাকি ছিল এইবার 
তাহা হইল! লাখি মারা! সত্য সত্যই হউক বা না হউক, মলোভাবটা এইকূপই ছিল। 
মহাপ্রন্থৰ দাক্ষিণাত্য-ভ্ৰমণ কালে ত্িপতি (তিকুপাতি ) ও বেঙ্কটগিরিতে হে-সব 
বৌদ্ধদের সঙ্গে সাক্ষালাত ঘটিয়াছিল তীহান্ের কথা! বলিতে গিয়া বৃদ্ধ রুষ্ণনাস 


কৰিবাজ্জ তাহার চৈতত্র-চরিতাস্থতে সেই সব বৌদ্ধদের বলিছাছেন পাষণ্ডী, পাবন্ডীবগণ, 
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এবং এই গ্রস্থেরই অন্তত্র বৌদ্ধদিগকে শবর, ছেচ্ছ ও পুলিন্দদের সঙ্গে এক পায়ে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এইরূপ উল্লেখ গৌড়ীয় বৈষ্ব-সাহিতোর কও আছে। বস্তুত, 
ধুগষনোভাৰটাই ছিল এইন্ধপ॥ কৰি কৰ্ণপুৱও উচতন্-চঙ্ছোদয় নাটকে দাক্ষিপাত্যের 
বৌদ্ধদিগকে পাধত্তিণঃ বলিয়াই উল্লেখ করিঘাছেল | কবিকন্কণ মুকুন্দরাম-চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্য বুদ্ধাবতার বণনা প্রসঙ্গে বলিমাছেন, "বিছা পাষণ্ড মত, নিন্দা করি বেদপথ, বৌদ্ধৰূলী 
লেখে নারায়ণ'। বেশ বুঝা যাইতেছে, পঞ্চদশ শতক নাগাদ বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও 
সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্নই হইবা গিয়াছিল, ছুই চারিজন খাহারা তখনও এই ধর্ম খ্বাকডাইযা 
ছিলেন, ্ান্মণা ধর্মাবলম্বীরা তাহাদের খুব নীচুন্তরের জীব বলিয়াই মনে করিতেন । 

বস্তুত, বৌদ্ধ ধর্ম তাহাৰ স্ব-স্বতঙ্জ রূপে আর বাংলাদেশে বাচিয়া নাই । কিন্তু আগেই 
বলিয়াছি, বজ্ৰখান-মগ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম বথার্থত বহুদিন বাচিয়া! ছিল 
সহিয়া বৈষ্ণব ধৰ্মে, নাখপন্বী ধর্মে, অবধৃতমা্গীদের খ্যান-ধারপায ও অভ্যাসে, কৌলমাগীদের 
ধর্মে ও ধ্যান-ধাবণার, এবং আজও বহলাংশে বাচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে । 
নাখপস্থীরা নিজদের ক্রমে ত্রান্ধণা তাত্মিক শৈবধর্মে আন্মবিলীন করিয়া দিয়াছেন; সহজিয়া 
তারিক বৈক্ণবধর্ম আজও কিছু কিছু বাচিয়া আছে এখানে সেখানে আনাচে কানাচে, এবং 
বঙ্গীয় কবিকুলের ধ্যান-কল্পনায় $ সঅবধুতমার্গীদের কিছু ক্ছু আচরণ বাংলার লোকায়ত 
সমাজের সঙ্গ্যাসাচরণের মখো এখন লক্ষ্য করা সায় ( যেমন, চড়কের গাজন-সঙ্গাসের 
মধ্যে), কৌপমার্গীরা আত্মবিলীন হইয়াছেন ত্রাহ্ধণা শাক্তধর্ণে। 

আর, বৌদ্ধধর্মের কখঞ্চিৎ অবশেষ যে লুকাইয়া আছে বাংলার ও বাঙালীর কিছু 
কিছু স্থান-নাম ও লোক-নামের মধ্যে, তাহা আচা স্থনীতিকুষার সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
কবিয়াছেন। “বুদ্ধ চলিত বাংলার 'বুদ্ধ,'তে রপাস্ত্ররিত এবং 'বুদ্ধ'. বলিতে আমরা 
বোকা ঝা মূৰ্খই বুঝি; বাংলা কূপকথার ‘বুদ্ধ তৃতুম’ আমাদের মনেরই পরিচয়! 'সংঘ' 
বর্তমান বাংলার 'সাঙ্গাত' বা হিন্দী সংঘত ( অৰ্থ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু) বা -সংঘাতী বা সংঘতিতে 
: জপাস্থবিত। কথাটির অবান্তর ঘটছে প্রচুর । কিন্তু বর্তমান বাংলার ধামরাই 
_ (চাকা গেলা), পীচুলী, বাজাসন, বাসন, উন্নারী প্রভৃতি স্থান-নাম হথাক্রমে প্রাচীন 
_ ধর্মৱখ, পঞ্চন্ধ লী, বজাসন, বাসন, উপকারি ( -হুলক্িত অন্থাযী মণ্ডপ ) প্রভৃতি বৌদ্ধ 
বত (বান শট * কাসীর অর্থ দেশ, দেয়াল, , মণ্ডপ প্রাচীনতর উ্বাৰী বা উপকারিকা 










ধর্মকর্ম £ ধ্যান-ধারণা ভব 


হইয়াছে তাহার কিছু আভাস ক্ছাগে দিতে চেষ্টা কৰিহাছি । বৌদ্ধ বঙ্জধান-কধান- 
কালচক্রদান-সহজধান এবং নাখযোগণর্ম, অববূতনার্গ, কাপালিকঘার্গ ও বাউল ধর্মের সঙ্গে 
তাহার সঙ্বন্ধ কোখার, তাহাবও ইন্দিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি । 
স্রনীতিকুমাত্ের নিজ্বোন্ধত মন্তব্য গভীর অর্থবহ ও ইন্দিতনয় । 


The present day Tantric leaven in Bengal Hinduixm largely came 
to it via the Buddbistie Ralacakrayona, the Vajrayana nnd the 
Suhajayana schools of Tantrayana. One matter in which thoro 
bas boon a very subtle influence from Tantric Boddhism upon Bengal 
Brahmanism would seem to be this: the rather exaggerated 
importance of the guru from whom Tantric Initistion is received, 
The Brahmana bas bis propor Vedic initiation. when ho is Invostod 
with the sacred thread by the upanayund site...(beoretically he does 
not require any other Initiation. But, in practice, all good Hingus 
in Bengal should bave a guru who will give him Ube mantras..nnd 
tha guru becomes almost as a god to bim after his Initiation, This 
mentality bas become so throughly ingrained in the Bengali mind. 
Now, the guru has always bad an honoured place in Brahman 
society ; but he was never an object of divine honours in “Vedism. 
Whereas, as we see in Nepal where the Tantric Buddbism an In 
Bengal of the 10th.—19th. centuries still survives 80000 tho Newors, 
although the strong Saiva or Sakta cult of the Gurklas has & 
protoundly modifying it, Buddhist is known os m Gubhaju or 
‘Guru-worshippor', and a Brahmanical Hindu ms a Debhaju or a 
‘Deva. worshipper. 


সদন আচা 























আদিপৰ্বের শেষ অধ্যাছে সবত্র স্মার্ড এ পৌৱাণিক ব্রান্ধণ্য ধর্মেরই জয়জয়কার । 
লোকস্তরে লোকায়ত ধর্মের প্রবাহ সদাবহমান, সন্দেহ নাই , কিন্ত উচ্চ ও মখাকোটি সরে, 
আঙগণা বর্ণসমা বন্ধ রে স্থবিস্ৃত পৌরাণিক দেবায়নের অসংখ্য দেবদেবীদেরই অপ্রতিহত 
প্রভাব। স্মতিশাসিত বর্ণসমাজ সেই প্রভাবকে আরও সংহত ও সমৃদ্ধ করিত! বাখিরাছে। 
বৈদিক যাগৰজের এবং খ্যান-কল্পনার কিছুটা প্রভাব থে নাই, এমন 
নয়, কিন্তু তাহা একান্তই কতকগুলি ব্ৰাহ্মণ বংশে লীমাবন্ধ। বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রভাব বিলীষমান; হেটুকু আছে তাহা গোষ্ঠিগত এবং বিহারে-লংখারামে অথবা ছোট 
ছোট কেক্জে সীমাবদ্ধ। তাহার সমন্ত সাধনপন্থাটাই শুহ এবং দেহযোগাশ্ররী। ব্রণ 
শৈব এবং শাকধৰ্মও তাত্িক খ্যান-ধারণা ও অভ্যাসাচরণ ছাবা স্পৃষ্। বস্ত্ত, ছ্যোতিব- 
আগম-নিগম-তগ্ববিধবত খ্যান-খারণাকজনাই এই যুগের প্রধান মানসা । তিখি- 


শেষ কথা 


গ্রহ নক্ষত্র বিচার করিয়া নাহার, বিভিন্ন তিৰি-নক্ষত্োপলক্ষে তীর্থস্থান, দান, পুজা, 


, যজ্ঞ, বতাচরণ, এই লব তে! ছিলই াহারই সঙ্গে সঙ্গে পাপে লাশে ছিল নানা 











৬৭৮ বাঙালীর ইতিহাস 


ভয়-বিশ্বাসের লৌকিক দেবদেবীর পুজা, প্রতীকের পূজা, আতোহসব, পাণ, 
নানা প্রকারের যাত্রা উৎসব, ইত্যাদি। দেবদেবী, ভয়-বিশ্বাস, আচার-আষ্ঠানের খেষন। 
বিচিত্র স্তর, গ্যান-ধারপার তেমনই বিচিত্র স্তরে । এক প্রান্তে এক এবং অদ্বিতীয় পরম 
ত্রদ্মের ধ্যান, আর এক প্রান্তে গাছ-পাখর-সাপ-কুমীরের ধ্যানে বিশ্বাস; এক প্রান্তে 
দেহকে স্বীকার করিয়া তাহাকে নিপীড়িত করিয়া একমাত্র আত্মার শক্তি ও মহিমা প্রচার, 
আব এক প্রানে একান্ধ দেহগত সাধলারই জয়জয়কার, দেহযোগের শক্তি ও মহিমা! প্রচার, 
দেহের দাইবে আত্মার কোনো অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার ; এক প্রান্তে বেদের ক্মপৌরুনেযন্ধে 
এবং আঅমোঘছে বিশ্বাস, আর এক প্রান্ছে বেদ-বেদাক্গ একেবারে অগ্রান্ধ ; এক প্রান্তে সমস্ত 
পুজাচার, সমস্ত ক্হুঠান, সমস্ত তপশ্চঙ্থী এ কুদ্ভূ সাধনে অকুষ$ বিশ্বাস, "মার এক প্রান্তে 
একান্ত অস্বীকৃতি ও বিদ্ঞপ এবং বন্মপ্রকুতির জয় ঘোষণা; এক প্রান্তে বেদ-স্বতি-পুরাণ, 
ব্বাব এক প্রান্ে প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানবমনের খ্যান-কল্পনা । মাঝখানে বিচিত্র 


. জ্গীবনোপায় লইয়া বিচিত্ৰতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তৱ। প্রতোকটি প্ুৱের অসংখ্য 


লোকের চিত্তে ও আচরণে সঙ্গোক্ত খ্যান ও ধারণ! সমূহের বিচিত্র স্থরের অদ্ভুত জটিল 
তত্ব লীলা সক্রিয় । 
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দ্বাদশ অধ্যায়ের গ্রস্থপপ্জী 


অনিৰুদ্ধ তট_ শিক, ৮ পৃ, ৭৪-৮৫ প ছাল, ৯ 
অবলা ঠাকুর বত । 

অক্ষয়কুমার মৈ সৌড়লেখনালা । 
আঅধরৰঞজস'গ্রহ-হৰঞসাৰ শাহী সং । Gackwad Oriental Series. 
কালিকা-পুৰাণ- বঙ্গবাসী সং। 

কৌলঙ্গাননি্_ আবোল বাগী সং। 

গরক্ষসি্ধান্তসংগরহ - খোপীনাখ কৰা সং । 

জযদেৰ--গীতগোৰিন্দ, দাবা গো । 

নীতা - কালবিনেক ; ধাৱভাগ । সবি । 

চৈক্ঙাগৰত । 

দিৰ্াৰদান ; Cowell's edn. xxvill, Vitasokavadann, 427 10 
লোহাকোন, ১৭ খও 

নীলা দাস বাঙ্গালা বৌদ্ধ 

প্মপুরাণ- কির্ানোগলার, বহবপূৰ ৯ 

পণ, ক, ভাগবত, মত, বু, অতি, বির, রব, দেৱী 
পরধোধন্ বাগটী__বৌধবন ও লাছিতা। 

নাথ ঝটাচা্_কামরপ পাসনাৰলী । 





১-১৯৭ পৃ । 





পু: এখখত পরত হখএশু। 





াধনমালা বিষ ভটটাচা সং: 389৮9 Or. Ser., 19469. 
পনীতিকুষার চর পাখার-- কাতি, সংগতি ও সাহিত্য 
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প্রাচীন বাংলার, তথা প্রাচীন ভারতব্ধের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাস সাধারণত 
আমর! 'আরম্ত করি থাকি বেদ-ত্রাঙ্ম-উপনিবদ লইহা। উপাদানের অভাবে প্রাক্-বৈদিক 
কাল সবদ্ধে কাজও কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু বেদক্রান্মণ-উপনিধগে, এমন কি 
ধর্মশাস-ন্থতে এবং অক্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থে গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা প্রতিফলিত, 
বাংলাদেশ বহুদিন তাহার স্পর্শ পায় নাই । ত্রন্ধাবর্ত ও আাবর্ডের হৃদয়দেশ হইতে 
বহুদূরে, আর্ধাবর্তের প্রাচ্য প্রত্যন্তে অবস্থিত এই দেশে আর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-দীক্ষার 
প্রসার ঘটিবাছিল বহু বিলঙ্ষে । কিন্ধ তাহাব্ও আগে এ-দেশে গৃহবন্ধ, পরিবারবন্ধ, সমাজবন্ধ 
জনমাপ্রম বাস করিত ; এবং ভাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিক্ষা-দীক্ষার একটা! সংস্কারও 
ছিল, শিল্-সাহিতা-সঙ্দীতের একটা সংস্কৃতিও ছিল। এই সংস্কার ও সংস্কৃতিকে অনাগত 
কালের জন্ত ধারণ করিযা রাখে প্রত্যেক জন ও গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লিপিবদ্ধ ভাষা । বন্তত, লিপিবনধ 
ভাষাই সেই বাহন ঘাহা এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সং্কার-সংস্কৃতিকে বহন করিয়া 
লইয়া ঘায় ভৰিশ্নত যুগের ছুঘারে । কিন্তু দেই প্রাকৃ-া্ধ নবনারীন্ের ভাষার লিলি 
কিছু ছিল না, থাকিলেও এ-পধন্থ আমাদের জ্বালা নাই $. কাঙ্ছেই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্ুল্পষ্ট স্থনিদিইট সাক্দ্য ব্দাজ আমাদের ছুষারে আসিয়া পৌছে নাই। তৰে, 
ভীাহাদের শিল্প-সাহিত্য-নৃতাগীতের অর্থাৎ চলমান সংস্কৃতির কিছুটা ধরিতে পারা সম্ভব 
আদিম কৌমলমান্গের যে-সব নবগোধী আঙ্গএ আমাদের মধ্যে বিচরমান তাহাদের শিল্প- 
সাহিত্য-নবভাগীতে, এক কথায় তাহাদের সামগ্রিক ্বীবনচর্ধাহ। 
আক্-আাধ প্রাচা ভারতীয় নরলারীর ভাষা লইয়া ক্বালোচনা-গবেধণা হইয়াছে প্রচুর, 
'আক্গও হইতেছে ভাষাতাত্থিকমের দীর্ঘ ও সুবিস্বত গবেষণার ফলে আঙ্গ আমবা ছানি, 
প্রাচ্য ভারতের, তথা বাংলার সবগ্রাচীন ভাষ ছিল ( যতটুকু নিণ্ঘ করা মায় ) অগ্্িকগোমীর 
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কিছুটা আব্মীয়ত কোল-মুগ্ডা ভাষা-পরিবারের সঙ্গেও ছিল। এই মূণ্ডা- 
শা লগাত মেৰ ভাষা-ভিত্তির উপ নৃতন পলি বচন। করিয়াছিল অবিড 
ভাহা-পরিবারের স্রোত, বিশেষভাবে বাংলার পশ্চিমাকলে এবং কিছুটা 
মধ্য বাংলায় পূৰব ও উন্তৱ-ৰাংলায় হবি ভাষার পলি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই, 
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মোটামুটি একথা বলা চলে। পশ্চিম ও মধ্য-বাংলায়ও ইবি ভাবার প্রভাবের বিস্তৃতি ও 
গভীরতা কতটা ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় আজও নাই। পূর্ব ও উত্তর- 
বাংলার প্রাচীনতর সুগন্ধ মেবমূল ভাঙার উপর তৃতীয় একটি ভাষান্রোত আপন 
প্রবাহ মিশাইয়াছিল; সে-ভাষা ভোটব্রক্ক নৱগোষ্ঠীর ভাষা, প্রাচীন কিরাতদের ভাষা। 
নানা নরগোশীকে আশ্রশ্ব করিয়া নানা ভাষার এই জটিল সংষিশ্রণের সূচনা বাংলাদেশে, 
তথা প্রাচা-ভারতে আবদ্ধ হইয়াছিল সর্ট জন্মের বহু শতাস্বী আগে হইতেই । 

বেদ-ত্রান্বণের গার কমিব! প্রাচ্য-ভাবতকে খুব স্থনঙ্জরে দেখিতেন না, এ-কথা তো 
আগেই একাদিক প্রসঙ্গে বলিযাছি। তাহার অন্তত প্রধান কারণ, প্রাচা নবনাবীর ভাবা 
ছিল ভাহাদের নিকট দুবোধা, সর্থ্থীন। অখর্ববেদের প্রমিদের কাছে প্রাচাদেশ বছ 
দুরদেশ। শতপথ -ত্রান্ষণে এ-দেশের লোকে! "শান অর্থাৎ অস্ত্বপ্রকৃতি বিশিষ্ট; তবে 
ভ্রাক্মণে এদেশ দস্যুদের দেশ; বৌধাত্ন-র্মসতত্র রচনাকালেও এ-দেশ অস্প্‌স্বাদের দেশ। 
কিন্তু ক্রমে ক্রমে দীরে ধীরে প্রাচা ভাবতে স্মাধভাবাব প্রসাব ঘটিতে আবস্ভ করিল এবং বোধ 
হয় কিছু কিছু আৰ্য-সংস্কৃতিরও ; তবে, দতটুকু জান! দায়, এই আর্যভাষা ও সংস্কৃতি দীর্ঘমুগ 
ক্খ্েদীয় আর্মভান| ও সংগ্কতি নয, হহ্থমূণ্ড আালপীয় আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রীয়াসন 
খাহাদের বলিয়াছেন 'বহিরাধ'। এই সআযালপীয় (বা আলপো-দীনারীয় ) আধরা ছিলেন 
বৈদিক এবং সেই হেতু 'অহজ্যা' অর্থাৎ ঞ্জধর্মবিবোধী | অপর্ববেদের এবং পাপিনি- 
ব্যাকরণের সাক্ষ্য হইতে মনে হয়, প্রাচা-ভারতীয় ত্রাত্যাদের ভাষ! আধপরিবাবের হইলেও 
লে-ভাষা গঘেদীয় আভাষ হইতে পৃথক এবং তাহার 'প্রা্নত'-লক্ষণ স্বল্পষ্ট। এ-তথা 
লক্ষ্যণীয় যে, রামায্ণ-মহাভারতের কাহিনী এবং অন্যান্য বীরগাথা ধাহারা গাহিয়া বেড়াইতেন 
তাহাদের বল! হয় তো এবং 'মাগধ' এবং বাজসনেযী-সংহিতায় মগধের লোকদের বলা! 
হইয়াছে ‘তীক্ষ বা উচ্চগ্ব বিশিষ্টা ( অতিকায় মাগদন্‌ )। খাহাই হউক, এ-প্বস্ত যে 
সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের গোচর তাহাতে অহ্ননান করা চলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের আরধভাষা 
উত্তর-ভারতীফ আধভাষা হইতে ছিল পৃথক, এবং তাহার লিঙ্ষন্থ বৈশিষ্যও কিছু কিছু ছিল। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী পাণিনি সেই জন্মই তাহার ব্যাকরণে বিশেষভাবে প্রাচা 
'সস্কত' ভাষা ও বাক্তঙ্গির বিশেষ উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, এবং প্রাচা 
বৈয়াকরণিকদের বিশিষ্ট মতামত, উল্লেখ করিতেও তুলেন নাই! প্রসঙ্গত এ-কথা বলা 
উচিত, পাশিলির অষ্টাধ্যাযীতে গৌড় এবং গণপাঠে বঙ্গের উল্লেখ আছে। এ-তথ্য সুস্পষ্ট 
যে, পাণিনি উদীচা বা উত্তবাখণ্ডের ভাষাকেই আখভাষার মাপকাঠি বলিয়া, মনে করিতেন 
অব, প্রাচ্য ভাষাত বিচারও সেই ভাবেই করিয়াছেন। কৌধীতকি-ত্রান্ধণেও স্পট 
বলা হইয়াছে, ‘উদ্নীচাখণ্ডের ভাষাই শুদ্ধ ও মার্জিততর ; লোকেরা সেইজন্তই ভাষা 
শিৰিবান জন্ত উত্তরে পি! থাকে, এবং সেঙগান হইতে বিনি আসেন ভাহার ভাষা 
শুনিতে ভালবাসে । উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় আর্মভাবার সঙ্গে প্রাচা-ভারতের ভাষার 
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পার্থক্য পতঙ্জলিরও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, পূর্বাঞ্চলের লোকেরা 
বিশেষ অর্থে কতকগুলি অন্তত ক্রিমথাপদ বাবহার কবে, এবং “ৰা স্থানে 'ল’ ব্যবহার কর! 
তাহাদের ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলিয়াছেন বে, এই 
উচ্চারণ বৈশিষ্য “শাহর বা অন্তর নরগোষ্ঠীর। আমরা জানি, ‘ব' স্থানে ‘ল' বাবহার 
পরবর্তী মাগনী প্রাকতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ; এবং আচা লেডি প্রমাণ করিয়াছেন, 
এই বৈশিষ্টা মুণ্ডা-যনথ মের ভাবা পরিবারের | স্ার্দমঞ্ছলীমূলকল্প-গ্রন্থে স্পষ্টতই বলা 
হইয়াছে, ( আধনের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ) অস্তরদের ভাষা ছিল “র' ও 'ল' কার বহুল, ব্যক্ত 
অশপষ্ট, নিঠুর (ঝড়) ইত্যাদি। আগেই দেখিয়াছি, শতপথ-ত্রান্ধণে প্রাচা-ডাৱতের 
লোকদের বলা হইয়াছে ‘আস্ত এবং পতঞুলি যখন “র" স্থানে *ল'-বৈশিষ্টা বলিতেছেন 
‘আস্থরা, তখন বুঝিতে দেরি হয় না যে, বাংল! এ প্রাচাখণ্ডের প্রাক্‌-আর্দ আদিভাবা 
ছিল মুগ্ডা-মন্খ মের পরিবারের ভাষা, এবং তাহাবই প্রভাব পড়িয়া অবৈদিক আর্শভাদার 
ে-সব বিশিষ্ট লক্ষণ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধো ‘ব'--'ল' কপাস্থর একটি । হয়তো আরও 
ছিল, কিন্ত পতঞুলি তাহাদের উল্লেখ করেন নাই । তিনি থে বিশেষ বিশেষ অর্থে 
কতকগুলি অস্তৃত ক্রিয়াপনের ব্যবহারের ক্ষখা বলিয়াছেন, তাহা থে ‘অস্বর' ভাখার। 
প্রভাবে নয়, তাহাও জোর করিয়া বল! হায় না। 
পাপিনি প্রাচাখণ্ডের বৈয়াকরণিকবের বিশিষ্ট মতামতের কথা বলিয়াছেন। এ-তথা 
সুস্পষ্ট যে, এই সব বৈষ্বাকরণিকদের মতামত যথেষ্ট শক্তি ও বৈশিষ্টা অর্জন করিয়াছিল: 
নছিলে পাগিনি তাহা উল্লেখ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না। কিন্তু সাহিতা রচিত 
ও গ্রথিত না হইলে ব্যাকরণ রচিত হয় না, বচনার প্রস্থোজ্জনও হয না; বৈয়াকরণিকদের 
বিলি মতামত ও গড়িয়া উঠে না) হতবা অনুমান কৰা চলে, প্রাচা অ-বৈদিক আহভাষায় 
কিছু কিছু সাহিতা রচিত গ্রথিত হইয়াছিল, ভাষাৰ বীতি-পদ্ধতে লইয়া আলোচনা- 
গব্ষণাও হইয়াছিল; কিন্ত কি ছিল সেই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ুপ এ প্রকৃতি তাহা 
বলিবার মত কোনো উপাদানই আমাদের হাতে নাই । 
বৈদিক প্রাচ্য আর্দভাষ! ও সংস্কৃতির পদাঞ্দরণ করিযা ক্রমশ উত্তর ও মধ্য-ভারতীয় 
আধভাষা প্রাচাদেশে বিস্তার লাভ করিতে আবরস্ভ করিল; এবং প্রাচা প্রাকৃত ও 
উত্তর ও মধা-ভারতীয় সংস্কৃতের স্রোত বাংলাদেশে সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল শরীর 
শতকের কিছু ব্যাগে হইতেই, বোধ হয়, মৌ্ম-আমল হইতে _গোড়ার দিকে বাংলার উত্তর ও 
পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশ পূর্ব ও দক্ষিপাঞ্চলেও। এই স্রোতের বাহক হইলেন মথা- 
ভারতীয় নানাধর্মী ঘতি-সর্্যাসীরা, বণিক-সা্থবাহরা, সৈনিক-বাঙগপুরুবেরা। প্রাকৃ-্মাথ 
ও অনাধ নরনারীরা ক্রমশ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রান্ধণা ধর্মে আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখ ভাষা 
ও সংস্কৃতির নিকট মাখা ছযাইতে হইলেন ; উত্তর-বাংলা ( এবং সম্ভবত পশ্চিম- 
বাংলা) মৌদ-সাম্াজ্যা্ততি হওয়াক সঙ্গে সঙ্গে আধ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার প্রতিপত্ধি 
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বিস্তার আরও সহজ হই গেল ॥ সহাস্থানের আলী লিলিখণ্ডই সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত 
আভাষার একমাত্র অভিজ্ঞান । 
৯০০ নেন সী {1 ] নং { খলৰনস ] ছলছিন {-মহা-] যাতে হুলখিতে পুডনগলতে 
এত নি) হহিপক্ধিসক্ধি। সংববীয়ানং [চলি] নে [তথা] [পা] নিয্নং 
নিবছিসতি। ₹ (২) গ [1] ভিজা [রা [য় [1] ক (01 [বা] 
[ তিয়ানি ] কসি। স্বদ্দতিয়াযিক লি) লি খংডি [কেছি) [ ধানিরি ] ক্ষেছি এস 
কোঠাগালে কোসং ( র- ) [ বীয়ে)। 
বলা বাহলা, এই দা প্রাচীল মাগী বা প্রাচ্য প্রাকুতের লগশাক্রাস্ধ । খাহাই হউক, 
এই ভাবে প্রাকৃ-াধ ও অনা ভাষাগুলি ন্যাধভাঙার পথ ছাড়িয়া দিতে বাধা হইল, 
এবং বিগত দুই হাছার বৎসর ধরিয়া প্রাচা খণ্ডে আর ভাষ! অনাধ ও প্রাক্-আদ ভাষাকে 
গ্রাস করিয়া করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সে-ক্রিয়া আজও চলিতেছে এবং ঘতদিন মুগ্ডা- 
কোল-মন্থ মেব, বিজ ও ভোট ভাষা ও বুলিগুলিঝ সম্পূৰ্ণ বিলুপ্তি না ঘটিবে ততদিন 
চলিতেই খাকিবে। 
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মহাস্থান-লিশির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলায় পুপ্রাধিকার বিস্তৃতির কাল পন্থ 
আধ ভাষার কূপ &. প্রকৃতি কিরূপ ছিল, এবং সে-ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার কিরূপ 
হইয়াছিল তাহ! জানিবার কোনো উপায় নাই । অসমান করা চলে, আ-ভাষাব প্রাচা 
মাগধী প্রারুত র্ূপই ক্রমশ বিস্তার লাভ কৰিতেছিল ; কিন্তু, একথাও বোধ হয় সত্য যে, 
পোষাকী ভাষা হিসাবে শর্থাৎ পত্তিত-সমাজে এবং রাজকীয় ক্রিয়াকর্মে সেই ভাষা স্বীকৃতি 
ও সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। কারণ, পঞ্চয-যষ্ঠ শতকে যে ক'টি গুপ্তবংশীয় 
রাজকীয় পট্টোলী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার একটির ভাষা 
আপ প্রাচা প্রারুত নয়, মধ্য-ভারতীয় বিশুদ্ধ সংস্কত। বাকা জেলার 
ঠন শুশুনিছা পাহাড়ের নিকট পোখর্ণা বা পুরণ গ্রামে প্রাপ্ত চতুর্থ 
শতকের চন্দ্রবর্মার লিপির ভাষাও সংস্কত। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই 
- প্রত্যেকটি লিপিই রচিত গন্ধে এবং লাহিতারলের কোনো আভাসও এই বচনাগ্ুলিতে 
নাই । বস্তুত, সপ্তম শতকীয় লোকনাখের ত্রিপুরা পট্রোলী বা কামক্ূপরাল্গ ভাস্কববর্মার 
নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য-ভাবতীর অলংকারবহুল কাব্যরীতির কোনো 
পরিচয়ই বাংলাদেশে পাইতেছিনা। মনে হয়, বট -সপ্তম শতকের আগে বাঙালী পণ্ডিত- 
সমাজ্ধ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতোোর প্রাণধারার সঙ্গে ভাল করিয়া আত্মীয়তা! স্থাপন কবিতেই 
পারেন নাই । চেষ্টাটা আরম্ভ হইয়াছিল আরও কয়েক শতাব্দী আগে হইতেই, এবং বৌদ্ধ. - 
সংঘারাম এবং আরঙ্গপা ধর্কে্দুলি কহ বৃহৎ শিক্ষায়তন হইয়া গড়িয়াও উঠিতেছিল। 








ভাষা-সাহিতা £ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা পর 


নহিলে পঞ্চম শতকে তামলিপ্রিতে বসিঘা কখন এ শুদি নকল করি চীনা পরিত্রাহ্থক 
ফা-হিয়ান্‌ দীর্ঘ দুই বংসর কাটাইতেন না। সপ্তম শতকে যখন ুহান-চোয়াও. কষদল, 
পুগুবন্ধন, কামরূপ, সমতট, তাহ্বলিপ্তি এবং কর্ণস্তবর্ণ ভ্রমণে আনিয়াছিলেন তখন বৌদ্ধ, 
নিগ্রন্বি ও ত্রাহ্ষণা শিক্ষা-দীক্ষার প্রসার আরও বাড়িয়া গিয়াছে। এই সব জনপদের 
লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার তিনি ভূয়সী প্রসংশা করিযাছেন। কথগ্গলে তখন 
ছা'সাতটি বৌদ্ধ, বিহাৰে তিন শতের উপর বৌন্ধ শ্রমণ, পুগড,বখনের বিশটি বিহারে 
তিন হাজারের উপর শ্রমণ সংখ্যা, সমতটের ত্রিশটি বিহারে শ্রমণ সংখ্যা দুই হাজারের 
উপর, কর্ণসববর্ণেৰ দশটি বিহারে দুই হাজারের সউপর এবং তায্লিল্তির দশটি বিহাবে 
প্রায় একই সংখ্যক শ্রমপের বাস । পুগ্ুবধনের পো-লি-পোএ মহাস্থানের সন্নিকটে ভাগ 
বিহার ? )বিহার এবং  কর্ণস্থবর্ণের বক্তমুত্তিকা-( লো-টো-মো-চি )বিহার ঘে খুবই 
প্রসিন্ধি লাভ করিয়াছিল, ঘুয়ান-চোহাঙের সাক্ষাই তাহার প্রমাণ। নালন্দার-মহাবিহারের 
সঙ্গেও মাঁ-সপ্রম শতকীয় বাংলার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার ঘনিঠঠ যোগাযোগ ছিল, 
এবং বাংলার শিক্ষার্থী, আচাধ ও রাজবংশ নালন্দা-মহাবিহাবের সংবর্ধনের জরা যে প্রয়াস 
করিয়াছেন তাহা তুচ্ছ করিবার মত নয়। এই মহাবিহারের মহাচার্থ বিশ্রুতকীডি 
শীলভদ্র ছিলেন সমতটের ত্রাক্ষণা রাজবংশের অন্যতম সন্তান, এবং তিনিই ছিলেন যুয়ান- 
চোযাঙের গুরু । লীলভগ্র ভারতের নানাস্থানে জ্ঞানান্বেষণে খুরিয়া খুরিয়া অবশেষে নালন্দায় 
আসিয়া স্থিতিলাভ করেন, এবং আচার্দ ধর্মপালকে পুক্ষত্ধে বরণ করিয়া! লন। দেখিতে 
দেখিতে বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষ ও জটিল চিন্তাধারার তাহার গভীর জানলাভ ঘটে, এবং ঠাহার 
জ্ঞান ও জ্বীবনচৰ্দাব খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়াইযা পড়ে ॥ শীলভত্রের যখন মাত্র ত্রিশ বৎসর 
বম তখন দক্ষিশ-ভারত হইতে এক ব্রাহ্মণ আচাধ নালন্দাঘ আসেন আচারধা ধর্মপালের 
সঙ্গে বিতর্কের জন্ত। ধর্মপাল শীলভগ্রকে আদেশ করিলেন বিচারে প্রবৃত্ত হইতে। 
ঈগজ্হ অচিবেই সেই তঙ্ধণ ্সাচার্বকে বিতর্কে পান্ত কৰিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রতি 
করিলেন ॥ মগধের বাঙ্গা সন্তুষ্ট হইয়া শীলভত্রকে একটি গ্রামের রাজন্ব পুরস্কার স্বরূপ 
দিতে ঢাহিলেন শীলভহ্ প্রথমে রাঙ্গী হন নাই, কিন্তু পরে তাহাকে স্বীকৃত হইতে হয়। 
সেই অর্থ দ্বারা তিনি একটি বিহার নির্বাণ করেন এবং বাৎসরিক বাছন্থ দাল করিয়া দেন 
লেই বিহাবের বায় নির্বাহের জন্ঞ। কালক্রমে শীলভত্র নালন্দা মহাবিহারের মহাচাতের 
পদে প্রতিষ্ঠিত হন; মহাবিহাবে তখন প্রায় ১+.*** শ্রমণের বাস। তাহাদের মধো 
একমাত্র শীলভস্ই সমস্ত পাঙ্ম ও সুত্রে স্থপত্তিত ছিলেন। বিনীত শ্রদ্ধায় মহাবিহারের 
সকল শ্রমপেরা তাহাকে ‘সন্ধর্মের ভাণ্ডার' বলিযা সম্ভাষণ করিত। লীলহযের নিকট 
বুয়ান-চোয়াও যোগশাঙ্থ অধ্যয়ন করিতেন; বুয়ান-চোয়াডের সঙ্গে সঙ্গে একটি আদ্দণও 
লেই অধ্যয়নে যোগদান করিয়াছিলেন। লীলভত্রের অশ্ুবোধে রাজা শিলাদিত্য হরযবধন। 
সেই ত্রাহ্মাকে তিনটি গ্রামের স্মি-রাজন্ব দান করিয়াছিলেন। স্টীলভত্র রচিত অন্ত 
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একটি গ্রন্থের কথা আমরা জানি; সে-গ্রশ্টি হইতেছে স্মার্দ-বুদ্ধ-তৃমি-ব্যাখ্যান এই গ্রন্থটি 
তিব্বতী ভাষায় নি হইয়াছিল ৷ 

সমসাসদরিক তাত্বলিপ্তির শিক্ষা্ীক্ষার সংবাধ আরও একামিক চীন! শ্রমণের সাক্ষ্য 
হইতে জানা যায়। তা চোং-তেঙ, নামে এক চীনা শ্রমণ বাবে! বৎসর তামলিপ্রিতে 
বলিয়া সংস্কৃত বৌদ্ধগ্ৰস্থাদি অধাঘন কৰি বৌদ্ধধমে”অসাধারণ ব্যৎপন্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
এবং তাহার পর চীনদেশে ক্রিয়া গিয়া সেখানে উর নিদানশাস্ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
তাঞ-লিন নামে "মার একদল চীনা শ্রমণ তিন বৎস তাম্বলিণ্রিতে বসিয়া সংস্কৃত শিখিয়া 
ছিলেন এবং পর্াস্িবাদ-নিকায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ই-ংসিঙ. তায়লিপ্তি 
আসিযাছিলেন ৬৭৩ ফট শতকে; বিখ্যাত পো-লো+হো ( বৱাহ ? )-বিহারে 
তা চোঙ_টেঙাৰর সঙ্গে তাহার দেখ! হইয়াছিল। তিনি এই বিহারে কিছুকাল কাটাইয়া 
ছিলেন, সংস্কৃত ভাষা এবং শব্দবিষ্ঠাব চর্চা করিয়াছিলেন, এবং নাগান্ছুন-বোধিসত্ব-সুহধরেগ 
নামে সন্তাত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। অন্ত এক চীনা 
পরিব্রাজক সেং-চি বলিতেছেন, সমতটের তরানীস্বন রাজা প্রতিদিন মহাপ্রচ্গাপারমিতা- 
স্থত্রের লক্ষ স্নোক আবৃত্তি করিতেন । 

বৌদ্ধ বিহার-সংঘারামণ্ডলি প্রত্যেকটিই ছিল বৌন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা 
কেন্ত, এবং ঘুয়ান-চোযাঙ, এবং অন্যান্য চীনা-সাক্ষোই সপ্রমাণ যে, এই কেন্রগুলিতে শুধু 
বৌদ্ধ ধর্মে চর্চা এবং বৌদ্ধ শাস্থই শুধু পঠিত হইত তাহা নয়, ব্যাকরণ, শব্দবি্া, 
হেতুৰিস্তা, চিকিৎসাবিষ্তা, চতুবেদ, সাংগা, সঙ্গীত ও চিত্ৰকলা, মহাখান শাক, অষ্টাদশ 
নিকাযৰাদ, যোগশাস্থ, দ্যোতিবিক্কা প্রস্ততি জালের বিভিন্ন দিকও বৌদ্ধ শ্রমণদের 'অশিতব্য 
বিষয়ের অস্তর্তি ছিল। যুয়ান-চোয়াত, বে অসংখ্য দেবমন্দিবের কথা বলিয়াছেন, 
তাহাদের কেঙ্গ করিয়া ব্রাহ্মণ-আচার্য-উপাধ্যায় ইত্যাদিও কম ছিলেন না। এবং যে 
অগণিত দেবপুঙ্গকের কথ! যুয়ান-চোয়াঙ, বলিয়াছেন, ভাহারা হে ান্ষণা ধম শাস্থেরই চর্চা 
করিতেন, এমন মনে করিবার কারণ লাই । নানা পাখিব, দৈনন্দিন সমস্কাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
শিক্ষা-নীক্ার চর্চাও নিশ্চয়ই সটাহাদের মধ্ো প্রচলিত ছিল। খাহাই হউক, এ-তথ্য সল্প 
থে, য্ঠ-সপ্তম শতকের মধ বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা এবং বৌদ্ধ-জৈন-ত্রা্ষণা ধমকে আশ্রয় 
করিঘা কার্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা বাংলাদেশে প্রোধিতমূল হয় এবং শতান্মী কালের 
মধোই ফল ফলাইতে আবস্ভ কৰে। সপ্তম শতকের লিপিগুলির অলংকারময় কাব্য- 
তি তাহার প্রমাণ এই কান্যারীতি একান্তই মধ্য-ভাবতীয় বচনারীতি ও আদর্শের 
প্রেৰণা ও অহকরণে সৃষ্ট, সন্দেহ নাই। কিন্ত এই লিপিগুলি ছা! কাবাসাহিত্য-চর্চার 

- আর কোনে প্রমাণ আমাদের সন্মুপে অশ্পস্থিত । 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাদিক সন্ধে অঙ্গদলনের ই রা 
রী 
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ভাষা-সাহিত্য ২ জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা ৬৭ 
করিয়াছিল; পাখিনির সাক্ষাই তাহার প্রমাণ । সপ্রম শতকে ই-ৎসিড. যে-সব বিস্ধা অস্থলীলন 
করিবার জন্ত তাষ়লিপ্ি আসিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শব্দবিষ্্। অন্তাতম। প্রাচীন বাংলার 
এই ব্যাকরণ-প্রসিন্ধি খাহাদের জ্ঞান ও খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত ঠাহানের মধ্যে চাঙ্ছ-ৰ্যাকরণ 
পদ্ধতির শরষ্টা চজ্রগোমী অন্ততম। চাহ্্র-ব্যাকরণ এ তাহার বৃত্তি বা টীক! চক্দুগোরীর 

জঞগোরীও = শশেি কীত্ি। এই ব্যাকরণ সাত পাণিনি-অহুসারী, এব 
চাঙ্গ-কাকৰণ এক সময়ে কা্মীর-নেপাল-তিব্ৰত-সিংহলে ইহার প্রচলনও ছিল প্রচুর, 
কিন্ত মৌলিকত! এবং নৃতন কোনো তত্ব বা রীতির অভাবে এই প্রসার 

 প্রিদ্ধি পববর্তী কালে স্থানিত্ব লাভ করিতে পারে নাই। পাগ -সাম্‌-জোন-জাং-গ্রশ্থ 
ধলা হইয়াছে যে, চন্দ্রগোমী ছিলেন পতঙ্লির মহাভান্া-বীত্িপন্ধতির বিযোনী। ভর্ভ্হরি 
সাহার বাকাপদীয়-গ্রস্থে জনৈক বৈয়াকরণিক চন্ত্রাচাধ্ের নাম করিয়াছেন এবং তিনি থে 
মহাভাশ্বা-মতবিরোধী ছিলেন একপ ইঞ্দিতও করিয়াছেন: কল্হণ ভাহার রাজতবঙ্গিনী-গছ্ছে 
চঙ্জাচার্দ ও তাঁহার ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বলিতেছেন, চন্দাচার্স মহাভার-চ্চার 
পুনঃপ্রচলন করিয়াছিলেন। খাহাই হউক, বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন, চহ্গগোষী ও 
চন্াচার্য একই ব্যক্তি । চকন্্রগোমিন ও ঠাহা ব্যাকরণের সন-তারিশ লা! পত্ডিতদের 
ভিতরে মত-বিরোধের 'ন্ত নাই। তবে মোটামুটি বলা চলে, জনযবাদিত্য এ বামনের 
কাশিকা-গ্রন্বেত (পাণিনি-টীকা) স্মাগেই চাঙ্দ-ব্যাকরণ বচিত ও স্ব প্রচলিত হইয়াছিল: কারণ, 
এই টীকা চক্্গোমীর মূল ৩টি সে বিন! স্বীকতিতে উদ্ধত হইয়াছে । এই ৩ংটি সে 
পাণিনি-ব্যাকরণে কোথা নাই। বাহাই হউক, উক্ছগোমী সাম শতক বা সপ্তম শতকের 
সাগেই কোনো সময়ে বিস্তমান ছিলেন, এ-সদ্বদ্ধে কোনে! সংশ্ধ নাই । চঙ্গগোমী ছিলেন 
বৌদ্ধ; তাহার 'অস্তযনাম গোমিন্‌ (বাংলা বর্তমান গাই ?) এবং তঙ্ছচিত ব্যাকরণের বৃত্তি 
বাটীকার প্রারস্থে মঙ্গল-ক্লোকের সর্কাক্জ-স্বতিই তাহার প্রমাশ। তাহার দন্াস্মি ছিল 
ববেশ্লীতে ; কিন্তু পাগ-সাম-লোন্-ছা$-্র্থের সাক্ষ্য প্রামাণিক হঈলে স্বীকার করিতে হয়, 
তিনি পরবর্তী শীবনে কোনো কারণে ববেঙ্গী হইতে নিবাসিত হইয়া চহ্জখথীপে গিথা বাস 
করেন। তিন্দতী ত্যাঙ্গুরে তালিকাবন্ধ চ্্রগোষীর একটি গ্রন্থে তিনি পরিষ্কার 'খৈপ' 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিব্বতী তি চঙ্গগোমী হে শুধু বৈয়াকরণিক 
ছিলেন, তাহাই নয । তর্কবিষ্মাছণও তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং স্যাছসিদ্ধালোক নামে 
তর্কশাস্তের একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । শুধু তাহাই নয, তিনি বৌদ্ধ তাত্বিক বঙ্ছধান 
লাধনাগত ৩৬টি গ্রন্থের লেখক ছিলেন, তারা এবং যঞ্চুত্রর উপর কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র 
বচন! করিয়াছিলেন, লোকানন্দ নামে একটি নাটক এবং শিক্কের নিকট গুরুর পত্র হিসাবে 
রচিত শিক্পলেখধর্ম নামে একটি ক্ত্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। লোকানন্দ নাটকটির 
তিব্তী অগ্বাদ ছাড়া আৰ কিছু পাওয়া! যায় নাই ; শিশ্ছলেনধর্ণ কাৰাটিতে বিভিন্ন ছন্দে 
32৪টি সংস্কত লোক; বচনাবীতি হুবল ও বহসত্যন্ত শৃষ্ধলাবন্ধ সংস্কৃত কাব্যাহসারী । 
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এই তিব্বতী এতিষ্মমতেই চজ্রগোমী এক সময় নারন্দা-মহাবিহারে গিয়া আচাধ স্থিরমতির 
নিশ্যত্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেখানে মাধ্যমিক শাস্বে হপত্তিত চন্্রকীতির সঙ্গে ভাহার 
দেখা হইয়াছিল । তারনাখ বলেন, চন্দ্রগোষীর ব্যাকরণ চক্্রকীততির গ্রোকবন্ধ ব্যাকরণ" 
গ্রন্থ সমস্তকে প্রান বিলুপ্ত কৰিয়া দিয়াছিল। চজ্গোমী নালন্দা-মহাবিহাৱে আচার 
ব্বিরমতির নিকট সুত্র ও অন্তিধর্মপিটক অধ্যয়ন করিযাছিলেন, এবং ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
জ্যোতিষ, তর্কশাস্থ, চিকিৎসাবিভা এবং নানা কলায় বৎপত্তি লাভ কৰিয়াছিলেন। আচা 
অশোক তাহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন, এবং তিনি তারা ও অবলোকিতেশ্বরের পরম- 
ভক্ত হন। চঙ্গগোমী সিংহল ও দক্ষিণ-ভাৱতে গিয়াছিলেন, এবং দক্ষিণ-ভারতে বসিয়াই 
নাকি চাঙ্-ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেম। নালন্দা-মহাবিহারের আচা্ধরা গোড়ায় তাহার 
প্রতি খুব শ্রন্ধিত ছিলেন না; কিন্ত পৰে চন্রকীতি তাহার প্রতিভার পরিচয় পান এবং 
ভাহারই প্রেরণায় ও চেষ্টায় চন্্রণোনী ক্রমে সকলের শ্রদ্ধা ্মাকর্ষণ করেন। চজ্্গোমী 
ঘোগাচানী ছিলেন এবং যোগাচাৰ দশন লইয়া] বিচারালোচনা কৰিতেন। 
প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বৈঘাকৱণিক চজ্গোমী, তিব্বতী উতিছের নৈয়ায়িক 
চ্জগোনী, এবং একই তিনে বঙ্রহানী বৌদ্ধ তাঞ্রিক চহ্গগোষী কি একই ব্াক্ষি? 
এপ্র্গের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন; তবে বৈঘাকবণিক এবং নৈয়াছিক চহ্্রগোমী এক 
ব্যক্তি হইলেও বজ্ধানী চঙ্জগোষী একই ব্যক্তি হওয়া! প্রায় অসম্ভব বলিলেই চগে। খুব 
সন্তব, পরবর্তী তিন্সতী ইতিহ্ব প্রাচীনতর চ্তগোমী এবং অরধাচীন চন্দ্রগোমীকে এক 
ব্যক্িতে পরিণত করিয়া তুই জলের জীবন-কাহিনী একত্র মিশাইয়া! দিয়াছিল। 
এই পৰে বাকরণ ও তর্কশাস্ত্র ছাড়া দর্শনের আলোচনায়ও বাংলা দেশের কিছু প্রসিদ্ধি 
লাভ ঘটিয়াছিল। গৌড়পাদকাৰিকা নামে সুপরিচিত একটি আগম-পাস্থগ্রন্থ এই যুগে 
বাংলাদেশে বচিত হইয়াছিল, এ-তথ্য নিঃসংশয় ; তবে ইহার বচত্িতা কে ছিলেন তাহা 
লইয়া পণ্ডিত মহলে নানা মতামত, বিদ্বামান । গ্রন্থকারের নাম বা উপাধি ছিল গৌন়্পাদ, 
এইকপ অহ্মিত হইয়াছে ; তিনি গৌডাচার্ বলিয়াও কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছেন | 
প্াহার বাড়ী ছিল গৌড়দেশে, এই অঙ্রমানেও সংশয় কিছু নাই । গৌড়পাদ ছিলেন শুকের 
শিল্ত এবং আচাং শংকরের পরমগ্তক্র বা গুরুর 'ডরু। শহকরাচাখেন শিস স্বরেশ্বর তাহার 
নৈচ্ধ্মসিন্ধি নামক, গ্রন্থে গৌড়পাৰকাহিক! হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। পংকরের 
অগন্থত্রভাতে গৌড়পাদের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু কারিকার উদ্ধৃতি আছে; গ্রশ্বকারের 
লীগ ৬: ইত আহে 'সাাধাহমি্ধ ও ‘বেৱা সংযম কাচা এই পদে 
লী-কারিক।  গৌড়পাদ-কারিকার দার্শনিক মতবাদ প্রাক-শংকর বৈদান্তিক মত২ বৌদ্ধ 
আাধামিক শূততবাদের সং ও সাক ২১৫টি 
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কমলনীল প্রস্থৃতি পরবর্তী কালের মাধ্যমিক মতবাদী একাধিক বৌদ্ধ ক্ঘাচা্ গৌড়পাদের 
গ্রন্থ হইতে প্লোক উদ্ধার করিয়া তাহাদের মতামত ব্যক্র করিরাছেন। গৌড়পাদ আরও 
দুইটি কারিক! রচনা করিছাছধিলেন, একটির নাম সাংখা-কারিকা, স্মার একটির উত্তবসীতা। 
অল্‌.বেকনী জনৈক গৌড়-সন্যানী বচিত এক সাংখ্য-কারিকাব কথা জানিতেন ॥ গৌড়পাদের 
গ্রশ্থ এবং অল্-বেরী-ইক্ছি গ্রন্থ বোধ হয একই গ্রন্থ । 
আব একটি বিস্তার প্রাচ্য ভারতের এবং বাংলাদেশের কিছু প্রসি্ধি লাভ ঘটিযাছিল 
বলিয়। মনে হয় ; সে-বিস্তার নাস হান্তী-আছুবেরবিদ্তা । কৌটিলা ও গ্রীব-ধরত্তিহাসিকবর্গ 
হইতে আবন্ত করিত! যুয়ান-চোয়াঙ পর্যন্ত সকলেই প্রাচা দেশকে হশ্মীর লীলান্কুমি বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন: কৌটিলা তো হন্তী-চিকিৎসকদের কথাও বলিয়াছেন। কাজেই 
এদেশে হন্বী-চিকিৎসা সঙবন্ধে এক বিশেন শাত্ম গড়িয়া উঠিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য নয়। 
চম্পার বাহ্ছা রোমপাদের সঙ্গে এক ঝদি পালকাপা বা পালকাঞ্জোর 
পানপগিনী  হনী্ বাব্যালাপ হইয়াছিল হথী-চিকিৎসা সদ । গ্রশ্াকারে গ্রথিত 
হগ্রাগবেক এই দীর্ঘ কখোপকখনই হন্য্যামূবেদ ( বা গঞ্জ-চিকিৎসা, বা গ্গবিদ্া। 
বা গন্গবৈস্ঞ বা গছানূৰ্বেদ) গ্রন্থ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। 
লৌহিত্য যেখানে হিমালয় হইতে নির্গত হইয়াছে সেইখানে ছিল স্ধষি পাঁলকাপোৰ আশ্রম; 
আর পালকাপোর নাকি জন্ম হইয়াছিল কাপাগোতে, এক কমিব বসে, হপ্তিনীর গর্তে। 
আর, রোমপাদ নাকি ছিলেন রামাহণ-কীত্িত দশরখের সমসাময়িক ! সমস্ত বর্ণনাটিই 
পৌরাণিক স্বপ্ন-কলপনার সী, সন্দেহ নাই ॥ পালকাপা নামে যথার্থ কোনো পুরুষ ছিলেন 
কিনা তাহা সন্দেহজনক ; জবিভ ভাষায় পাল অর্থই হস্ত, এবং কপি এক অর্থে হস্তী | 
তবে, গ্রন্থটি বিশ্বামান্‌, এবং দশম-একাদশ শতকের সআাগেই বে ইহা রচিত হইয়াছিল 
তাহার প্রমাণ একাদিক। অগ্নিপুরাণেত্ব ' গজ-চিকিংস! অধ্যায় পালকাপ্য-রোমপাদের 
কখোপকখনের উপর ভিত্তি করিয়া বচিত হইয়াছিল, এ-কথা 'অদ্রিপুরাণট শ্বীকার 
করিতেছেন । এবং অর্লিপুরাণের শাস্্ীর অংশ দশম শতকেত্ব আগেই রচিত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। একাদশ শতকে ক্ষীরস্থামী রচিত অমরকোফ-টাকায় একাধিক বার 
পালকাপ্োর উদ্ধৃতি আছে। বখুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর স্বযন্বর বর্ণনা-প্রসন্গে এক অগ্- 
বাজার হস্তীশালার স্ত্রকারগণ কতৃক হন্টীর-শিক্ষানানের উল্লেখ আছে। পালকাপা 
এই স্থতরকারদের অন্যতম হওয়া অসম্ভব নতথ । বাহাই হউক, এ-তথ্য প্রায় নিঃসংশয় যে, বহু 
প্রাচীন কাল হইতেই হস্বী-চিকিৎসার একটি ইতি প্রাচা দেশে বর্তমান ছিল, কিছু গ্রহণও 
রচিত হইযাছিল, সন্দেই নাই; কিন্ত পালকাপ্যের হী প্রশ্ন যে-ভাবে ও রূপে 
আমরা পাইযাছি তাহা এত সুপ্রাচীন কালের নয, দি রোমপাদ-পালকাপোর কাহিনীর 
সুল স্থপ্রাচীন হইলেও হইতে পানে) বর্তমান গ্রশনটি খুব স্ব হোত হট সাম শতকে, 
অ্রন্মপুত্র তীরে কোথাও স হইয়াছিল প্রাচীনতর গ্রস্থাদির উপর নির্ভর করিয়া। 














৬৯০ বাঙালীর ইতিহাস 


এপর্যন্ত যে ক'টি গ্রন্থের উল্লেখ কৰা হইল তাহার: প্রত্যেকটিই জ্ঞান-বিজঞানগড। 
এই গুলি ছাড়া "মার অনেক গ্রন্থ এই শবে বচিত হইযাছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সে-সব 
গ্রন্থ কালের প্রভাব এড়াইহা যানের স্মৃতিতে বাচিয়া খাকে নাই। নানা শাহ, নানা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা খে বাংলাদেশে হইত তাহা তো আগেই দেখিয়াছি, এবং বে-দেশে 
এই পৰে চাঙ্র-ব্যাকরণ ও গৌঁড়পাদকাৰিকার মত গ্রন্থ চিত হইয়াছিল, সেদেশে 
লেই পৰে অন্ত বহু গাত্ব রচিত হইয়া কৃমি ও পশ্চাদ্পট রচনা করে নাই, এমন হইতে 
পাবে না। চজ্্রগোমী তো কাবা ও নাটকও রচনা কৰিযাছিলেন। সাহিত্যরচনার একটা 
ধাবা প্রধহমান ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার উল্লেখ অখবা, অবশের কোথাও 
দেশিতেছিনা । 

সাহিতা-রচনার একটি বেগবান, প্রবাহ থে বাংলাদেশের পল্গিকূমির উপর দিয়! বছিয়া 
খাই তাহার নিঃসংশৰ প্রমাণ পাওয়া বাত এই পৰে গোৌড়ী বীত্তির উদ্ভব, বিকাশ ও 
প্রনিন্ধির মধ্য । - সপ্যম শতকের প্রাবমাধে” হর্শচবিত-গ্রন্থের দুখসদ্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক 
তাবতবৰ্ণে প্রচলিত সাহিত্রা-রচনাবীতি সঙন্কে বলিতেছেন, 


বোগ্থে।আাতিকগ্রাহযা গোসোহাকি স্ছাটো হলং। 

বিকটাক্ষবত্ধষ্চ কুৎপ্রনেকজ দক্ষ ॥ 
উত্তব-ভাবতের কলাবীতিতে গ্লেসই অর্থাৎ শন্দ-বাবহাবের চাতু্দ ) সমধিক, পশ্চিমে 
কেবল অখগৌবৰ ; দক্ষিণে উৎপ্রেক্ষাল্কারের প্রাবল্য (অর্থাৎ, কৰিকল্পনার অবাধ 
সকঞ্চৱণ ) এবং গৌড়জনদের মধ্যে অশ্র-ডন্বর ( অর্থাৎ, মাত্রার আড়স্বর )। বস্তুত, নৃতন 
অর্থ, অগ্রামা জাকি বা রচনাশৈলী, ক্রি ক্লে, স্টরস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ। এই সকল 
গুণের একর সমাবেশ দৃন্ধর। বাণভষ্ট দুঃখ করিয়াছেন, ভারতবধের কোথা একই 
জনপদে প্র-কাব্যের এই সমস্ত লঙ্গনগুলি একত্র দেখিতে পাওয়া বায না; কোথাও শুধু 


কনা নাথ সকরণ। গছাৰ মতে ভাল কাব্যের বাহ! লক্ষণ তাহা দে এই তালিকাতেই 
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গৌড়ীরীতি বা গৌঁমার্গের কথ! বলিতেছেন বৈদর্তরীতির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ বৈদর্ভা ও 
শো রাতি গৌস্ঠী, এই দুই রীতিই থে তখন প্রধান প্রচলিত কাব্যারীতি, তাছাব 
স্পষ্ট সান্য দিতেছেন। বর পক্ষপাতত ছিল বৈদভী রীতির প্রতি 
এব এই রীতিই কাব্যরচনার যাৰ বলিয়া তিনি মনে করিতেল। ঠ্ঠাহার মতে এই 
মানদণ্ডের বিচারে গৌড়ী রীতি "নিপধ্ লক্ষণাক্রাস্থ, তাহার জপ পৃথক প্রকার পথক, বিদ্ধ 
এই পৃথক কূপ এ রীতি সহজেই “প্রস্থট'। বৈদভী” বিশুদ্ধ মাগপিদ্ধতির অগ্রদারী, গৌঁডী 
একটু অলংকার ও আড়ন্বরবহল, পর্পবিত। দন্ডী পরিষ্কারই বলিতেছেন, গৌড়জনেরা 
অতি ও উচ্চকখন এবং অলংকাৰ ও কাক প্রি; গোষ্ঠী ৰীতিৰ প্ৰদান লক্ষণ হইতেছে 
“অর্থ-ভগ্বর' এবং “আঅলংকার-ডব্বর' স্নতপ্রাসপ্রিযাতা এবাং বন্ধগৌরব বা বচনার গাঢত!। 
ভামহ কিন্তু বৈদ্তী বীতির শ্রেঠন সমন্ধে সন্দিহান ছিলেন, বরঃ স্বপ্রযোজিত গৌঁড়ী রীতির 
প্রতি তাহার কিছুটা পক্ষপাত সুস্পষ্ট । বৈদর্ভী বীতির প্রধান গুণ ছিল, গ্লেষ, প্রসাদ, 
মাধুধ, সৌকুমা্ধ ইত্যাদি। 
বাণডট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীব সাক্চো এ-তখা পরি্ধার খে, গৌড়্গনেরা সপ্রম শতকের 
আগেই সুস্পষ্ট লক্ষপাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাবারীতি গড়িযা তুলিযাছিলেন এবং এই রীতি 
সবভারতগ্লা্ বৈদর্ভী বীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, 
বাণভট্ট, ভামছ বা দণ্ডী কেহই "তাহাকে অস্বীকাৰ করিতে পাবেন নাই । বশম-একাদশ 
পতকে গৌষ্টী রীতির যখন পূর্ণ বিকশিত অবস্থা, গন সাড়ম.ত অলংকার এবং পল্লবিত 
বিশ্তুতির প্রসার আরও বেশি, তখন বাজশেশর ( দশম শতক ) কাহার কাব্যমীনাংসা-গ্রঞ্ে 
গৌড়ী বীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। বোধ হয়, 
সেই জন্তাই কপুরিমৱতরী-গরপ্থে বিভিন্ন রীতির তালিকা দিতে শিলা তিনি গৌড়ী রীতির 
উল্লেখই করেন নাই, তাহার স্থানে মাগনী রীতির একথা বলিৰাছেন। মাগধী বীতিকে 
যধার্থত কোনো বিশিষ্ট সম্পূৰ্ণ ও আতন ৰীতি বাছশেখর ছাড়া আর কেহ বলেন নাই । 
একাদশ শতকে ভোঙ্গদেব গৌঁড়ী ও মাগনী, এই ছুই বীতির কথাই বলিয়াছেন, সন্দেহ 
নাই, কিন্তু মাগীকে বলিয়াছেন খওরীতি, অর্থাৎ অসম্পূর্ণ আন্ত, অন্ত বীতি। 
নাটকেও বোধ হয় অন্যান্য প্রাচা দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি বিশিষ্ট জপ এ বীতির প্রচলন 
কৰিযাছিল। ভবতেৰ নাটাশাঙ্ছে চারিটি বিশিই নাটকীয় রীতির বা প্রবৃদ্ধির উল্লেখ 
আছে। আব, পঞ্চাল-মধ্যমা, দাক্ষিণাত্যা এবং এতু-মাগনী। এত, বঙ্গ, পৌতু, এবং 
নেপালে ওকড় মাগনী প্রতি প্রচলিত ছিল। 
এই গৌড়ী রীতির মাগবী রীতি এবং ভৱতনাটাশাস্থ কৰিত ওড়-যাগৰী প্ৰবৃত্তিও 
বটে) উদ্ধৰ ও বিকাশের ইতিহাস প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে দিক হইতে 
গীত অর্থবহ । শি, কথাটি এই প্রসঙ্গে স্মতব্য। মঠ 








৬৯২ বাঙালীর ইতিহাস 


আরম্ভ করেন; ঈশানবর্ধার হড়াহা-লিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই 
গোড় দীরে দীরে লি জনপদকে াশ্র্ব করি স্বাধীন সত রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে বন্সবান 
হয়, এবং শশান্ধে আনিয়া একটা স্বস্পষ্ট কূপ গ্রহণ করে। মালব-স্থানীশ্বর-কৃনৌজ- 
উদ্জিনী-প্রযাগ-বারাণসীকেন্রিক মখা-ভাবতীয় বাম প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতস্র বাষ্টই 
হইয়া উঠিল গোঁড়তঙেব রাষ্ট্রাদর্শ । সাহিত্য ও সংস্কতিতে এই গৌড়ডগ্র কূপ লাভ করিল 
গোৌড়ী রীতিতে সর্বভারতীয়, বৈদন্ভী নীতিকে অন্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব 
হইতে মুক্ত হইয়! স্বাণীন স্বতন্ন বীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উন্ধব ও 
বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজন্ব প্রতিভা, একতি, কুচি ও সংস্কার অন্রখাযী এবং 
ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদজুলড অহংকৃত ্বতঙ্প্রিয়তা এবং স্বাধিকার 
প্রমন্ততায় নয়। 


৩ 


পাল বংশ ও পাল-সাম্বাঙ্গা প্রতিষ্ঠার সময় এবং তাহার ছুই এক শতাব্দী আগে হইতেই 
বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কত সাহিত্যের চর্চা পরম উৎসাহে আর্ত হইয়া 
শিল্ষাভিল। লোকনাধের র্িপুতরা-পট্রোলীতে কিংবা ভাক্বর্ধার নিশনপুর-লিপিতে 
থে অলংকৃত কাৰারীতির শুচনা দেখা গিয়াছিল সপ্রম শতকে, পাল-বংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে সেই বীতিরষ্ট পরিপূর্ণ বিকাশ ধরা পড়িল । দশম-একাদশ 
শতকের অগণিত প্রশব্তি-লিপিমালায সংস্কৃত সাহিত্াচর্চ| ও রচনারীতির 
ঘে-সাক্ষা উপস্থিত তাহা মধ্য-ভাৱতীয় প্রশন্তি-কাব্যরীতির ধাৱাস্খারী হইলেও একেবারে 
উপেক্ষা করিবার মত নয়। তাহা ছাড়া, এই লিপিগুলিতে লমসামগরিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা 
ও শিক্ষা-নীগ্ষার কব প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাব, ইতিহাসের দিক হইতে তাহা সুলাহীন 
নয়। এই লিপিগুলি এবং চতুত্্ছের হরিচরিত-কাবা হইতে জানা বায়, বাংলাদেশে 
দে সকল বিদ্যার চর্চা হইত, বেন, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, তর্ক, মীমাংসা, বেদান্ত, 
আসর, প্রাণ, শ্রুতি, স্মাতি, পুরাণ, কাবা প্রতি সমন্তই তাহার অন্তর্গত 


পাগ-্রণণ 


নি সংততি ছিল চারি বেদেরই অধ্যযন-সধ্যাপন| হইত, তবে বঙগবেদীয় 
বাজলনেরী শাখাৰ এসানই ছিল বেশি। এই সব বিচির বিস্তার চ্গ 








ভাষা-সাহিত্য ২ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৬৯৬ 
অহষ্ঠান-প্রতিান কি কি ছিল, পাঠক্রম কি ছিল, তাহার বিবরণ বা আভাস পন কিছু 
পাইতেছি না তবে, অশ্ুমান হয়, ব্রাহ্মণ-পত্ডিতের! নিজদের গৃহে কিংবা বড় বড় 
মন্দিরকে আশ্রয় করিয়া! ক্ষত বৃহৎ চতুল্পাঠী গড়িয়া তুলিতেন এবং সাধ্যাহ্দারী বিদ্বার্থী 
সংখ্যা গ্রহণ কৰিতেন। একজন আচার্ই বে সমস্ত বিশ্যার অবিকারী হইতেন এমন নয়; 
বিদ্া্ীরা এক ব| একাধিক শাস্ছে এক জনের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অন্ত শাঙ্গ পাঠ 
করিবার জন্য অন্য বিশেষজ্ঞ আচার্দের দুয়াবে উপস্থিত হইতেন। প্রয়োজন হইলে বিদ্যা! 
ও শাপ্াভ্যাসের জর বিদ্যার! ভারভবধের শবন্ প্রদেশে গিয়া প্রবাস-দ্বীবনও থাপন 
করিতেন। ক্েমেচ্ছের দশোপদেশ-গ্রন্থে সাক্ষো মনে হয়, বাঙালী বিজ্ারজীরা কাশ্মীরে 
খাইতেন ৰিস্যালাভের জন্য, এবং তর্ক, মীমাংসা, পাতঙ্ল-ভাস্ব প্রভৃতির অ্থলীলন করিতেন। 
বাঙালী বৌদ্ধ ও ত্রাঙ্ছণ আচাৰ্দবাও বে স্ামরিত হইয়া বাংলার বাহিকে নানাস্থানে 
হাইতেন বিগ্ঞাদান ও ধম প্রচারোদ্দেশে, তাহার নানা প্রমাণ বিজ্ঞমান। ধান ও 
অধ্যাপনা ধাহারা করিতেন, রাজা-মহারাজ ও সামন্ত-মহাসামস্করা, সম্পন্ন বাক্তিরা গ্রাহাদের 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্ত অর্থদান কুমিদান ইত্যাদি করিতেন, এমন সাক্ষ্যও যে নাই তাহা 
নয়। পণ্ডিত, কৰি, আচার্য প্রন্থতিদের মাঝে মাঝে তাহার! পুরস্কত করিতেন, সে- 
সাক্ষ্য বিদ্বামান। লিপিমালা ও সমসামদরিক সাহিতো এ-সৰ সান্ধ্য বিস্তৃত । 

এই পর্বে অর্থাৎ আহ্ঘানিক ৮**__১১৯+র মধ্যে এবং তাহার পৰে বাংলাভাষা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া পস্থ সাহিতাক ভাষা হিসাবে বাংলা দেশে সংস্কৃত, বিভিন্ন প্রকারের 
47 প্রাকৃত এবং শৌরসেনী অপত্রংশ এই তিন রকমের ভাষা প্রচলিত 
ছিল। শিল্পে ও সাহিতো, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও বিচারে, শিক্ষা 
ও দীক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা সকলেই সংস্কৃত ভাবা ব্যাবহার করিতেন ; সকলেরই চেষ্টা 
ছিল প্রাক্ৃতজনের কথ্যভাবাকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া ব্যকরণলস্থত করিয়া লিঙ্গের 
বক্ুব্যকে প্রকাশ করিবাহ । এই শুদ্ধ, ‘সংস্কৃত’, ব্যাকরণসন্মত ভাষাই সংস্কৃত ভাষা। 
প্রারুতের চর্চা বাংলাদেশে বড় একটা হইত না; অন্তত বাংলাদেশে প্রাকতে সাহিতা- 
রচনার কোনো ধারা! সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে নাই; তাহার পরিচয়ও নাই। এ-দেশের 
মহাধানী-রক্সষানী প্রস্থৃতি বৌদ্ধরা ও যে-ভাষা ব্যবহার করিতেন. তাহাও হয় শুদ্ধ সংস্কৃত 
না হয় প্রাক্ৃতাভ্র্ী মিশ্র সংস্কৃত যাহাকে বলা হয় “বৌদ্ধ সংস্কত'। দশম শতকে 
গৌড়জনের সাহিতাকচির পরিচয় দিতে গিদ্া সেইজক্তই কাব্যমীমাংসার লেখক 
রাজশেখর বলিতেছেন, 
a গোঁড়াঙাঃ সংস্থাই পরিচিত পাকতে লাটদে্াঃ 4 
স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে গৌড় ও প্রতিবাসী : জনপদগুলিতে সংস্কৃতের চর্চাই ছিল 
বেলি, প্রারতের তেমন ছিল না। এদেনীয পণ্ডিতদের সংস্কৃত উচ্চারণের প্রশংসা 











৬৯৪ বাঙালীর ইতিহাস 


সঠক্ি সংস্কহং হু কষা: প্রত বাটি তে। 

বাগাসথসীত: পূর্বে যে কেডিন্‌ ষণখানত:8 
রাজশেখর বাঙালীর এই কুষ্টিত প্রাকৃত উচ্চারণ লই! একটু বিজ্রপই করিয়াছেন। 
দেবী সৱস্বতী গৌড়বালীৰ প্ৰাকৃত উচ্চারণে অতিষ্ট হইবা নিজের অধিকার ত্যাগ করিবার 
সংক্ম করিয়া বন্ধাকে গিয়া বলিলেন হন্ত গৌড়ব্দনেরা প্রাকৃত ছাড়.ক, না হয় অন্ত 
সরস্বতী হউক । 

ন্‌ বিজ্ঞাশড়ামি স্বাৎ স্বাৰিকালিহাসড়া। 

শৌড্াজছু বা খাখানন্ত। স্বাতী ॥ 
গৌডীয়দের প্রারুত উচ্চারণের বৈশিষ্য সম্বন্ধে বাজশেখর বলিয়াছেন, ইহাদের পাঠ 
শপ নয় তি স্পষ্টও নয়, কক্ষও নয অতি কোমলও  গাল্গীর ও নয় আঅতিতীত্ও লয়) 

যাহা হউক, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া এবং প্রাক্ততেষ চেয়ে অনেক বেশি প্রচলিত 
ছিল পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপত্রংশ, যে-ভাষার প্রসার ও প্রতিষঠা ছিল সমগ্র উত্তর-ভারত 
ব্যাপিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু দেশেও । বাংল! দেশের সহজঘানী সিন্ধাচার্দর| এবং 
রাঙ্গা কবিরা এ কেহ কেহ শৌরসেনী বপহ্রংশে কিছু কিছু কাবা রচনা করিয়া! গিয়াছেন। 
কাহপাদ, সিৱহপাদ প্ৰভৃতি সাধকেরা এই ভাষাতেই তাহাদের দোহাগুলি রচনা 
কৰিষাছিলেন, স্মার পঞ্চদশ শতকের গোড়ায় মৈখিল কবি বিগ্বাপতি এই শৌরসেনী 
অআপভ্রংশেষ্ তাহার কীন্তিলত! কাবা রচন। করেন। 
এই পর্বে লোকায়ত বাঙালী সমাজের লোকভামা ছিল মাগনী অপস্থংশের 

গৌড়-বজীয় জপ, যে-স্কপ ক্রমশ প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবন্ডিত হইতেছিল। এই মাগধী 
অপন্রংশের স্থানীয় কূপের সঙ্গে শৌরসেনী কপন্রংশের খুব বড় একটা পার্থকা কিছু 
ছিল না; একটা ধঘিনি বুঝিতেন অন্সটা বুঝিতে সাহার খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হইত 
না। "আর, এই দুই ভাষাই ছিল খুব সহজবোধ্য এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অধিগম্য ৷ 
বৌদ্ধ দিদ্ধাচাৰ্শদের উদ্দেশ ছিল, তাহাদের ধর্মের তন্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের 
চিহমাহর পৌছাইা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তাহারা, এবং কোনো কোনো ব্রাহ্মণ 
পত্ডিতেরা, এই দুই ভামাই বেশি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মাগধী 
অপদ্রংশ বখন প্রাচীন বাংলা ভাষায় বিবতিত হইতে আরম্ভ করিল তখন স্বজ্যমান এই 
নুতন ভাষাকে বৌন্ধ শিদধাচার্ঘবা সানন্দে ও সাভার্থনায় গ্রহণ করিলেন। প্রাচীন 
বাংলার চ্াগীতিগুলিই এই নুন স্বজ্যমান ভাঙার একমাত্র পরিচঘ। কিন্ত, এই ভাষা | 
নও স্থস্ম ও গভীর তাব-প্রকাশের বাহন হইয়া, উঠিতে পারে নাই; ধর্ম এ তত্বকখা 


নি 








ভাবা-সাহিতা ২ জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা ৬৯৫ 


লোকদের মধ্যে প্রাগ্রসরবুদ্ধি ও গণচেতনাসম্পন্ন মাত্র কিছু কিছু পণ্ডিত ও কৰি এই 
কাধে ব্রতী হইয়াছেন, এবং ক্ঠাহাদের মধো সকলেই কিছু সাহিতাপর্মী বা কবিধরী 
ছিলেন না। 

ধর্ম, দর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার, ব্যবহার, চিকিংসা-বিস্া প্রভৃতি সম্বন্ধে পত্তিতেরা 
যখন গ্রন্থাদি লিখতেন তপন সংস্কৃত ছাড়া অল্প কোনে! ভাবার আশ্রয় লওয়ার কথা , 
তাহাদের মনেই হইত না। কাছেই এ-পর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে 
তাহা সমন্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং সেই কারণেই এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার শিক্ষিত, 
পত্তিত ও উচ্চকোটি সমাজেই বদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে সাস্কৃতচর্চা এবং বিশেষভাবে 
সংস্কৃত কাবা-সাহিতা চর্চার প্রাবল্য এর আগের পর্বেই দেখ! দিয়াছিল, নহিলে গৌড়ীৰীতির 
সউদ্ধৰ এবং বিকাশই সম্ভব হইত না। এই পৰে তাহা আরও সমৃদ্ধি, স্মারও প্রতিটা 
লাভ করিয়াছে এবং বাঙালীর কল্পনোজ্জল প্রত্তিভা নানা সুক্তি ও গ্লোকে, নানা কাবো 
আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। কালিদাস-ভবস্কৃতি-ভাববি-বাশভট্ট-রাজশেখর পড়িয়া 
বসগ্রহণের সামর্থা না থাকিলে এই পরের অগণিত বাঙালী কবির পক্ষে এই সর প্রক্ষীণ 
ক্লোক ও কাবা বচন! সন্তৰ হইত না। এই অনুমান বোধ হয সংগত দে, পত্তিত্ত- 
সমাজের বাহিরে একটি বৃহ সাধাৰণ সংস্কৃত শিক্ষিত সমাজ ছিল বাহার লোকেরা 
এই সব স্লোক ও কাব্য পড়িয়া তাহাদের বস গ্রহণ করিতে পারিত। এই হিসানে কাদা 
ও নাটকের সামাজিক বিস্তার বেশি ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু কথাভাষার সাহিতাক রূপ 
অপন্রংশের সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পাবে না। সংস্কতে ধাহারা লিখিতেন, তাহাদের 
মানসিক ও সামাজিক পৰিৰিৰ মধ্যে বৃহত্তর জনসমাজের স্থান ছিল না, একথা বলিলে 
আঅনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না । তৰে, তাহাদের কাহারও কাহারও রচনায় বৃহত্তর 
জনসমান্ছের নানা স্থখ-হুঃখ-স্বানন্দ-বেননা-ছাবনা-কল্জনা বন্ধ কাব্যময় রূপ লাভ 
কৰিখাছে, একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকাৰ কৰিতে হয়। দাহাই হউক, এ-তথা অনস্বীকাধ 
থে, সংস্কত এখন আর শুধু কোনোপ্রকারে নিজকে বাক্ত করিবার ভাষামাত্র নয়; এই 
পৰে তাহা মানবন্জীবনের স্থন্থ গৃভীর ভাবকনা প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিয্বাছে। 

কিন্ত নানা, বিদ্যা ও শাস্ে বে পরিমাণ অধ্যযন-অধ্যাপনা-অঙ্লীলনের সংবাদ 
লিলিমালা ও সমসামরিক সাহিত্যে পাইতেছি, সেই ন্মুপাতে গ্রনথ-রচলা ও গ্রশ্থ-বচয়িতাদের 
সংবাদ-_বৌদ্ধ সংস্কৃত ও প্রারুত গ্রন্থের ছাড়া_কমই পাওয়া খাইতেছে, এবং বাহা পাওয়া 
হইতেছে তাহা সব বাঙালীর এবং বাংলাদেশের রচনা কিনা, নিশ্চছ কৰিয়া বলা কঠিন। 

ৌরসেনী অপ এবং প্রাচীনতম বাংলায় বচিত বৌদধ-গরস্থাদির কথা পরে বলিতেছি। 
_ আপাততঃ ব্ৰান্ধণয ও বৌদ্ধ সাক গ্ৰশথাদিৰ কথা বলা যাইতে পাবে। 
প্রান বাংলায় বেগ বে খুব বেশি হইত, এ 














৬৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


দিক ক্রিযাকর্ম-মাগবজ্জ সম্বন্ধে ওই পর্বে মাত্র একখানা পথিক খবর পাইতেছি। কেশব 

নও দিবে ছান্যোগয-পরিপিই- গাছে উপর আকাশ মাসে একটি টা 

লাক এমাসি ও. বচনা করিয়াছিলেন নারারণ নামে জনৈক বেদজ। পশ্ডিত। নারায়ণের। 

শনিনসাহিণ পিতা ছিলেন গোণ, পিতামহের নাম উনাপতি, এবং ইহারা 
. ছিলেন উ্তব-রাড়ের ক্মধিবাসী॥ উমাপতি ছিলেন জ়পালের সমসামররিক এবং নারাসরণ 
দেবপালের। 

গৌঁড়পাদ ৰা গৌড়াচার্দের পর অধ্যাস্থ চিন্তা ও দশনিশাস্থ সঙ্বন্ধে গ্রশ্থ-রচনা! করিয়া 
সবস্ারাতীয় খ্যাতি 'র্জন করিয়াছিলেন স্থায়্ন্দলী-রচয়িতা জীধর-ভট্ট। বেদ, বেদান্ত, 
দর্শনের চর্চা “বাংলাদেশে কম হই'ত না_লিপি-সাক্ষাই তাহার প্রমাণ-_-গ্রশ্ব-রচনাও কিছু 
কিছু হইয়া থাকিবে, কিন্ত কালের হাত এডাইয়া আমাদের কালে আসিয়া সে-লৰ 
পৌছায় লাই । জীবের ক্যারকন্দদী শুধু খাচিঘ। স্থাছে, এবং তাহা এই পর্বেরই রচনা। 
স্াকন্দলী ছাড়া দীদর 'দ্ধযসিদ্ধি, তত্বপ্রবোধ, তাসংবাদিনী এবং সংগ্রহটাক! নামে অন্তত 
আরও চারখানি বেদান্ত ও নীমাংসাবিবয়ের পু'দি বচন! করিয়াছিলেন, কিন্ত ইহাদের 
একটিও আছ বাচিয়া নাই) প্রশন্থপাদের পদার্শ-ধর্ম-সংগ্রহ নামে বৈশেষিক স্থত্ের যে 
ভাবা আছে ক্যাযকন্দলী-গ্রশ্থ তাহারই টীকা। দীধর-ভট্টই বোধ হয় সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে 
স্বায়ৈশেষিক মতের সাস্কিক্য ব্যাখ্যা দান করেন, এবং সেই হিসাবেই শ্যায়কন্দলীর সবিশেষ 
মূল্য । স্কাৱকন্দলী বাংলাদেশে, খুব সমাদৰ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হত ন!। খুৰ 
পঠিত বা আালোচিতও বোধ হয় হইত না; এই গ্রন্থের একটি টীাও বাংলাদেশে রচিত 
হয় নাই। ৰে দু'টি দূলাবান টীকার কখা আমরা জানি তাহার একটির রচিত! মৈথিলী 
পশ্তিত পন্মনাভ এবং সার একটির পশ্চিম-ভারতীয ইনাচা্ বাজশেখর | ভীধর-ভটটেব 
পিতার নাম ছিল বলদেব, মাতার লাম অব্রোক! বা অভ্রোকা ; জন্ম দক্ধিণ-রাচ়ের স্থপ্রসিন্ধ 
ুরিশরেষট গ্রামে, এবং স্যায়কন্দপী-গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল ৯১৩ বা ৯১* শকে, জনৈক “গুণ 
অকারণ কাযন্থকুলতিণক” পাগুনাসের অনুরোধে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় । + 

ইটের সমসাময়িক ছিলেন লগশাবলী, কিরণাবলী (ছুটি প্রশন্পাদভাত়ের 
টীকা), কুদুমাঞ্জলি এবং আস্মতন্ধবিবেক-প্রশ্থের রচছিতা উদয়ন। “রতি 
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মাধ্যমিক দর্শনের আদরই ছিল বেশি। কক্ষমিশ্ব-চিত প্রবোধচজ্জোদয়-নাটকের দ্বিতীয় 
অক্কে আছে, দক্ষিণ-বাড়বাসী আবম সহস্ধার কালীতে পিছ সেখানে বেদান্ত-চ্চার বাছল্য 
দেখিয়া বিদ্ঞপ কৰিয়া বলিতেছেন, 

প্রত্যাক্াদি পা সি বিজতদধার্থাবৰোধিন: । 
নথ ঘৰি শাস্থানি বৌদ্ৈঃ কিমপতাৰাতে ॥ 
অত্যক্ষাতি প্রমাণ দা অসিদ্ধ বিক্ধা্ক্ষাপক বেগ লি শাক হয়, তাহা হইলে 
বৌদ্ধরা কি ক্দপনজ।খ করিল। 
গৌডনিবাসী এক অভিনন্দ নামীয় লেগকের যোগবাশিষ্টসংগ্রেপ নামে একটি গ্রন্থের সংবাদ 
[আমরা জানি। নামেই প্রমাণ যে গ্রন্থটি ঘোগবাশিষ্ঠের সংক্ষিপ্ত সার; সমগ্র বিষয়বন্ধ 
৬ প্রকরণ এবং ৪৬টি সর্গে বিতর । গ্রন্থের শেষে লেখক সমন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
আছে: "তর্কবাদীস্মর-পাহিত্্যাচাধ-গোঁড়মগ্ুলালঙ্কার-্ীমৎ-..”। অভিনন্দ স্তায়শস্থ এবং 
সাহিতো স্থপপ্ডিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
এই পৰে ব্যাকরণ-রচনায় চজ্্রগোমীর খাবা বন্ধা করিয়াছেন দুই বৌদ্ধ বৈয়াকরণিক 
হৈত্েয-রক্ষিত এবং জিনেহ্বুদ্ধি। জিনেন্সবৃদ্ধি ‘নোদিসত্ব-দেশীয়াচাদ' বলিয়া সআান্মপরিচয় 
দিয়াছেন । তিনি নিবরণ-প্িকা (বা 'প্তাস' নামে পরিচিত ) নামে কাশিকার উপৰ একটি 
সববিশ্বত টাকা রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয-রক্ষিত জিনেন্জবুদ্ধির বিববণ-পত্রিকার উপর 
গ্রমীপ নামে একটি টাকা বচন! করিয়াছিলেন, এবং ভীমসেন-রচিত 
জ্বর দাডুপাঠ কবল করিয়া ধাতুপ্রীপ নামে আর একটি ব্যাকরণ -গরশ্থ 
বচন! করিয়াছিলেন। চীকাসবন্থ রচিত সবানন্দ, শরগদেব, উদ্দ্লগতত, 
বৃহস্পতি বাংমুহট, ভট্রোদি দীক্ষিত প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণ ও অভিধানকার সৈত্রেয় 
রক্ষিতের তগ্রপ্রদীপ গ্রন্থ নিজ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছেন। 
স্বদৃতিচঙ্গ নামে একজন বৌদ্ধ অভিধানকার কাধে নামে অমরকোযের একটি 
টীকা রচনা করিয়াছিলেন; গ্রন্থটি আজ বিলু, কিন্ত তাহার তিব্বতী অস্ধবাদের কথা ত্যা্ুরে 
ভালিকাবন্ধ করা হইযাছে। রায্বমুক্ট ও শরণদের কয়েকবারই স্বকৃতিচক্গের মতামত, 
উদ্ধার করিয়াছেন ॥ সেই জন্তই অসমান হয় স্বতৃতিচ্ছ বাঙালী হইলেও হইতে পাবেন। 
এপর্বের শ্রেষ্ঠ সর্বভারতীয় রোগনিদানবিদদের অন্ততম চক্রপাণি-দত নিঃসন্দেহে 
বাঙ্গালী। তাহার পিত। নারায়ণ জনৈক গোৌড়রাজের পাত্র ( রাজকর্মচারী ) এবং 
রসবত্যদিকারী (বদ্ধনপালার তত্বাবধায়ক ) ছিলেন। চক্রপাণির যোড়শ শত্তকীর বাঙালী 
চীকাকার শিবদাস-সেন যশোধর বলিতেছেন, এই গৌড়রাহ্গ ছিলেন পালবাঙ্স জয়পাল। 
চক্রপানির বংশ লো বলি কুলীন শিবদাস-সেন বলিতেছেন, লো শরবলি কুলীনরা দত্ত-বংশেরই 
একটি শাখা, এবং মধ্যযুগীয় উতিহ্যতে ইহাদের বাড়ী ছিল বীরন্ধুমে। চক্রপাণির 
একভ্রাতা ভাছও ছিলেন রোগ-নিদান শাত্বে পতিত ও সুচিকিৎসক বা অন্ধ 
টু 2 
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এবহ কাহার ( চক্রপাপির ) গুরুর নাম ছিল নরদত্ত । চক্রপাণি-দত্ব চরকের ঘে টাকা রচনা 
চিকিৎসা-পা্জ কহিছবাছেন তাহার নাম আরর্বেদ-রীপিকা বা চরক-তাহপথ-দীপিকা, 
চতপানিবক এবং তত্রচিত সুশ্ৰুত টীকার নাম ভান্মতী। তাহার অন্ত দুইটি 
হবেন কষহুতর গ্রন্থের নাম যথাক্রমে শব্দচহ্ছিকা ও ভ্ব্যগুণসংগ্রহ । শন্দচক্জিকা 
dig ভেষজ গাছ-গাছড়া এবং আকবর অ্ব্যাদির তালিকা, এবং 
জব্যগুণসংগ্রহ পণ্যাদি-নিকপণ সংক্রান্ত পুথি। কিন্তু চক্রপাণির শ্রেষ্ঠ মৌলিকগ্ৰন্থ হইতেছে 
চিকিৎসা-সংগ্রহ ; এই গ্রন্থ রুগবিনিশ্চয়-প্রণেতা মাধবের এবং সিদ্ধযোগ-প্রণেতা বৃন্দের 
আলোচনা-গবেধশার ধারাই অন্রসবণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্বেও চিক্িৎসা- 
সংগ্রহ ভারতীয় চিৰিৎসা-শাস্থেৰ অন্যতম শ্রেষ্ট মৌলিক গ্ৰন্থ, এবং ধাতবজব্য-প্রকরণে 
চক্ৰপাণি যে মৌলিকস্ব দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখঘোগা । 
পাল-পবের শেষ অধ্যায়ে কিংবা তাহার কিছু পরেই আরও দুইক্জন নিদান-শাস্ববিদ্‌ 
পত্তিতের কথা! জানা বায়, একজন স্তরেশ্বর বা স্থরপাল, আর একজন বগ্গসেন। স্বরেশ্বরের 
পিতামহ দেবগণ চহ্ছরাজ গোবিন্দচন্দরের অস্ধরঙ্গ বা সভা-চিকিৎসক ছিলেন, পিতা ভব্রেশ্বর 
ছিলেন ‘বঙ্গেশ্বর' রামপালের সভা-ডিকিৎসক ; আর হুবেশ্বর নিজে ছিলেন ভীমপাল নামে 
জনৈক লরপতিব অন্তরঙ্গ । তজ্চিত শব্দপ্রদীপ এবং বুনে ছুই ভেষঙ্গ গাছ-গাছড়ার 
তালিকা ও পুণাণ্ডণবিচার ; কিন্তু তাহার লোহপদ্ধতি বা লোহসবন্ব লোহার ভেষজ ব্যবহার 
এবং (লৌহঘটিত উবগাদি প্রস্তুত সঙদ্ধে উল্লেখযোগা গ্রন্থ । বঙ্গসেনের পিতা ছিলেন 
কাজিকমাসী গঙাধব, এবং ত্রচিত গ্রন্বের নাম ভিকিৎসা-সার-সংগ্রহ। বঙসেন সুশ্্তঞনী 
কিন্ত মাখব-রচিত ক্রগ-বিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রতি তাহার স্ধণ সামান্স নয়। 
লিপি-সাগ্দযে মনে হয়, মীমাংসাৰ চর্চা বাংলাদেশে হইত না এমন নয়; কিন্ত মীমাংসা 
ও ধর্মশাত্্ লইয়া এই পৰে কেহ উল্লেখবোগ্য গ্রন্থ কিছু রচনা করিয়াছিলেন, এমন লিংসংশয় 
প্রমাণ পাওয়া বাইতেছেনা। জিতেন্গিয় ও বালক নামে দুইজন 
ধর্মশাত্র-বচতিতাৰ উল্লেখ ও বচন উদ্ধার করিয়াছেন জীমৃতবাহন, 
শূলপাণি বঘুনন্দন, প্রভৃতি পরবর্তী বাঙালী স্বতিকারেকা। কোনো 
'অবাঙালী স্থতিকার ইহাদের উদ্ধার বা আলোচনা করেন নাই ; সেই জন্ত, মনে হয়, ইহারা 
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করিয়াছেন। জীম্ৃতবাহন তো গ্রাহার মতামতকে “বালবচন" বলিয়া বিজ্ঞপই 
করিয়াছেন! 

যোগোক নামে ইহাদের চেয়েও প্রাচীনততর ("পুরাতন") একজন স্থতিকায়ের 
মতামত, আলোচনা কৰিয়াছেন জীমূতবাহন ও বছুনন্দন; ইনি শুহাসুভ কাল সম্বন্ধে বাবহার 
স্বীয় একটি ‘বৃহৎ’ ও একটি ‘লঘু’ গ্রন্থ রচনা করিযা থাকিবেন। কিন্ত ধম পাস, সীমাংসা 
প্রভৃতি লইয়া বাঙালী স্বৃতিকারদের যে উৎসাহ পরবতী সেন-বর্মণ পরে দেখা ঘাইবে, 
সে-উৎসাহের সুত্রপাত এই পৰে এখনও হয় নাই ॥ 
এই পৰে একটি মাত্র ছোযোতিয-গ্রন্থের খবর সমর! জানি; গ্রন্থটি জনৈক কলাপদর্া 
রচিত সারাবলী । মল্লিনাখ ( শিশুপালবধ টাকা ), উৎপল এবং অল্‌-বেকণী এই তিনজনই 
সারাবলী হইতে বচন উদ্ধাধ করিযাছেন। কল্যাণবর্মী গ্রন্থের পাগুলিপিতে “ব্যাজ্রতটীস্বর" 
বলিয়া বণিত হইয়াছেন । এই ব্যাস্মতটা নি:সন্দেহে স্বালিমপুত্র লিপিব ব্যাত্মতটী। 
এই পর্বের প্রশস্তি-লিপি মালায় সমলামস্থিক বাংলার কাব্যসাহিতোর এবং কাব্যচ্চার 
মোটামুটি একটা পরিচ পাওয়া বায। এই সব প্রশন্ি সাধারণত 
সহজ৷  সভাকৰিদেরই ৰচনা, এবং উপমায়-জ্ূপকে, সঅশ্প্রাসে-অলংকারে, 
মি ছাহাব-ছবিতে একান্তই অধা-ভারতীয, বস্তুত সব্ভাৰতীয় কাব্যৈতিছেব 
অঞ্রগামী । কোনো মৌলিক কল্পনা বা নীতি বা ভঙ্গি এই প্রশপ্তি- 
বচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎসস্কেও ছই চাৱিটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার কৰিলেই 
বোঝা ধাইবে, গতান্থগতিক খাবার কাব্যবচনা-শক্তিতে সমসামরিক বাঙালী কিছু হীন 
ছিলনা। 


সিদ্ধার্থ ত পরাণ স্বত্থিত মতে; সন্মাগ্মিক্ষাস্তাত: 

পিসি সিন্ধি তরাং পবা এজ কিছাৎ। 

ক্ৈদাুকস্ধসি্ধিপ্বীর্রবীতোগনথাজ, 

জিদ্ব। নিবৃতিযালসাদ হখতঃ সন্‌ সৰ্বতূনীখরঃ ।। 
বাছা মতি পারে হত, খানি সংযার্ণ অভ্যাস করিতেছেন, খনি অদথানীগ বলে 
[জিলোকবাসী জীবের সিদ্ধিত উপায় গর করিয়া নিবৃতি লা করিয়াছেন, মিন হত, 
এৰং খিনি স্বৃমী এহন গান সিত্ধাৰ্ছের সিদ্ধি ভাহার প্ঙ্ানিগকে হত সার্থকত! 


দান কুক 
(ক্েৰপালনেৰের মুঙ্গের ও নালন্া-লিি প্রথৰ ফোক) 


নিশা: কাসকারিপ্রভখভিভবৎ শাত্বতীং প্ৰাপ্য শাসিত 
স জমান লোফনাখো আরতি দশবলোহন্তক্চ গোপালনেৰ: | 
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মিনি কাজশারত্বপ্রযুদিত ভয়ে দৈত্রীকে শ্রেছগীরূপে বারণ করিয়াছেন, বিনি সমাক 
সগ্থোধিবিপ্তাপ নহীর অমল জলে অজ্ঞান পত্ধ ক্ষালন করিয়াছেন, ঘিনি যাররূপ সরি 
আক্বণ পরাকুত করিয়া শাখা পানি প্রান্ত হইয়াছেন, এমন ই্ান্‌ দশবল লোকনাখ এবং 
গোপালবেৰ জয়যুক্ত হউন । 





(নাহাযণপালবেৰের ভাখলপুর-লিপির অধৰ রে।ক ) 


বন্দো জিন; স ভশবান্‌ কটণকলাজৎ বৰ্মোংপাসে) বিদয়তে জগবেকদীপঃ।, 
ঘখসেবযা সকল এৰ বহাপ্ভাবঃ সংসাহপারমুপগন্ছতি ভিন্ু সঙ্ঘঃ ॥ 
কণার একমাত পাত তখন জিন বন্ধিত হউন; জগতের একদাত্র দীপ দরদ জামুক 
হউন; ইহাদের সেবায় সকল হাহা কিং সংসারের পার আগত হয়। 
( গ্রচজ্রদদেবের রামপাল ও কেদারপুর-লিপির বন্দন! মোক) 





ৰাল্যাৎ অনুভাংররপাসিকাসি বাগ শেষতে তুল! ফলডু শসীগ। 
ৰজ্তান্দি ভট্বৰেৰকূল শ্ৰশক্তিহৃতক্ষৱানি হসনাঅমৰিশৰয়েদাঃ | 
চে ৰাগ দেৰি, বাল্যকাল হইতে তুবি প্ৰতাহ উপাসিতা হইয়া, সেই উপাসন। 
ফলত হউক, তুনি পসত্ৰা হও। ভটবনেবের কুল শক্তি সুললিত ভাবায় বর্ণনা করিব, 


কৃমি হানার অহিত হও 
(কটট-কবণেবের কুবনেত্বর-প্রশন্দি । হচতিতা বাচন্পতি কৰি) 





ভট্ট গুরবমিশ্রের প্রশপ্তি, ভোদবর্মার বেলাব প্রশস্দি, সমন্ডই এ-যুগের কাব্য চর্চার বিশিষ্ট 
দৃষ্টান্ত । বৈ্ধদেবের কমৌলি-লিপিটিহ রচিত! কবি মনোৱধখ এই লিপিটিতে সেকালের 
নৌযুদ্ধের একটি স্ন্দর বর্ণনা আছে £ 
বক্তানন্তরবঙ্গসঙ্গর জয়ে শৌবাটহীবীন্ব_ 
আকৈহিকরিজিশ্চ হযচলিতং চে তরুণ 
কিকপোৎপাতুক্ক্ষেনিপাতপতনপ্রোৎগিততৈঃ নীকরৈৰ 
আকাশে দি কতা খনি বে স্থির: শশী ॥ 
বাছা দক্ষিপবযুদ্ধদরে বৌনাছিবীক হীবী রবে আক হইয়া দিগ গঙ্গা মে পলায়ন করে 
সাই ভাঙা কারণ তাহাদের বাবার স্বান ছিল না। তাহা ছাড়া, দাড়পলির উৎক্ষেপে 
উক্ত জলক্ষণ। মনি আকাশে দিত হইয়া থাকিত তাহা হইলে গোর কলন ঢাকা 
পা 
সংকলরিতা শাঙ্গদিব সাহার শাঙ্গধর-পদ্ধতি (১৩৯৩ হী ন) নামক গ্রন্থে গৌড়- 
অভিনন্দ নামে এক কথির দুইটি লোক উদ্ধার করিয়াছেন: এই দুইটির একটি ক্লোক 
জপরদাস তাহার সদুক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্বেও উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্ত ্রধরের মতে তাহার 
- বচছ়িতা কৰি শুভাঙ্গ বা অুভাংক । শাহ্গধর-পদ্ধতি-গ্ৰন্থে আরও দুইটি 
শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে ( কৰি) অভিনন্দর রচন! বলিয়া; এই 
সভিনন্দের গৌড় বভিথা অন্ূপস্থিত। গৌড় অভিধাৰিহীন স্ভিনন্দর ৫টি শ্লোক 
কৰীজ্বচন-গ্ৰন্থে, ২২টি শ্লোক সদক্ধিকৰ্ণাদ্বত-গ্ন্থে, এটি ক্লোক জলহপের শুক্তিমুকাবলীতে, 








ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা ৭৯১ 


এবং একটি পন্ধাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে । এই ন্মভিনন্দরই দুইটি শ্লোক কামডরিতে উদ্ধার 
করা হইয়াছে; এবং একাধিক গ্লোকাংশ উচ্জলদন্ত এবং বৃহস্পতি বা্মূকুটও বাবহার 
করিয়াছেন। কৰীক্দ্বচনসমৃক্চয-গ্ৰ্থে (একাদশ শতক ) দে কৰি অভিনন্দৰ উল্লেখ আছে 
তিনি খুব সম্ভবত এই অভিধাৰিহীন অভিনন্দ, কিন্ত ইনি এবং গৌড় -অভিনন্দ একই ব্যক্তি 
কিনা, নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। গোঁড়-স্মভ্িনন্দ বাঙালী ছিলেন, সাহার 'অভিধাতেই 
প্রমাণ । অভিধাৰিহীন কৰি ক্মভিনন্দের ২২টি শ্লোক বাঙালী ছধবদাস কতৃক সংকলিত 
হইতে দেখিয়া মনে হয়, ইনিও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, এবং তাহা হইলে এই দুই 
অভিনন্দ এক হইতে কিছু বাধা নাই । গোৌড্-সঅভিনন্দ কাদস্বরী-কথাসার নামেও একখানি 
্স্থ রচন। করিয়াছিলেন পক্ষে । 

(লোড ডালের উদমন্ন্দরীকখা-গ্রশ্থে আব এক স্বপ্রমিদ্ধ কৰি আিনক্পর কথা আছে। 
এই অভিনন্দ এক পাল বংশীয় দুববাচ্ছের সভাকবি ছিলেন এবং বামচরিত নামে একটি 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্য হষ্টতে জানা বায়, যুববাজ্ছের 
(বিরুপ ছিল হারবর্ধ এবং তিনি ছিলেন চিন্বিজয়ী বীর; তাহার পিতার 
নাম ছিল বিক্রমশীল এবং তিনি স্বয়: ছিলেন ধর্মপাল-কুল-কৈবব-কাননেন্দু এবং পালকুল- 
প্রদীপ, পালকুলচঙ্গ । সন্দেহ নাই যে, যুবরাজ হাববর্ষ ছিলেন পালবংশীয়, এবং নৃপত্তি 
ধর্মপালের বংশধর ॥ ধর্মপালের অন্ত একটি নাম বা বি ছিল বিকমলীল, এ-তথা তিব্বতী 
ওঁতিছে স্বল্প । অ্রতরাং এই অশ্রমান অনৈতিহাসিক নয় যে, যুবরাজ্জ হারবর্ষ এবং 
দেবপাল একই ব্যক্তি । এনসম্থমান সত্য হইলে রামচরিতের কবি গভিনন্দকে বাঙালী 
বলিতে আপত্তি হইবার কারণ নাই । তাহ! ছাড়া, বাংলাদেশে বাঙ্গালী কবি কতৃক 
রচিত এই প্রাচীনতম রামচরিত বা বামায়ণ-কাব্যের একটি স্থানীয় বৈশিয্য আছে: তাহা 
দেৰীমাহাস্ময কীর্তন, যদিও তাহা হঙ্ছনানের মুখে, জীবামচঞ্জের মুখে নদ । 

পাল-চন্্রপর্বে বাংলা দেশে রামারণ-কাহিনী স্থপ্রচলিত ছিল, এবং উচ্চকোটিস্তরে 
খাম-সীতার মূর্তি পুজা প্রচলিত থাকুক বা না দাকুক, অস্ত ইহাবা লোকের শ্রদ্ধা এবং 
পা আকর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই ॥ অভিনন্দ-বচিত বামচরিতই প্রাচীন বাংলার 
একযাত্র রাম-কাব্য লয়; সন্ধাকর-নন্দী নামে প্রসিদ্কতর আর একজন কবি বামচর্রিত 
নামেই আর একখানা এতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এতিহাসিক কাবা 

বলিতেছি এই অর্থে যে সন্ধ্যাকবের কাব্যটি দ্ধর্থবারুক ; এক অর্থে 

স্াকা-লশীগ  বামচজের কাহিনী, অপর অর্থে পাবা বামপাল এবং তাহার 
দিত. উত্তানিকারীদের ইতিহাস হণিত হইয়াছে। এছের শেষে থে 
কষবিপ্রপন্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সদ্যাকরের পিতার লাম ছিল প্রজাপতি-নন্দী, 
পিতামহের নাম পিণাক-নন্দী, এবং জন্মককুমি ছিল বনে পু বধনপুরে। প্রজাপতি- 
নন্দী ছিলেন রামপালের সন্ধিবিশ্রহিক । গ্রশ্থ-বচনা আরম্ভ কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, 


ভিন ও রামচরিত 
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তবে কৈবৰ্ত-বিজ্ৰোহ এবং দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা হইতে আরন্ত করিয়া! মদনপালের রাজা 
পর্যন্ত সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে যনে হয়, মদনপালের নাঙ্গত্বকালে গ্রন্থ-রচনা সমাপ্ত 
হইয়াছিল । সন্ধাকব-নন্দী সমসামবিক ঘটনাবলীর প্রতাক্ষ সাক্ষ্য; সেই হিসাবে তাহার 
কাব্যের এতিহাসিক মুলা ভনন্বীকাহ ; কিন্তু যথার্থ সাছিত্যমূলা স্থল্প এবং মৌলিকত্বও 
তেমন কিছু নাই । কাব্যটটি সবপ্রসিন্ধ বাঘবপাগুবীয়-কাবোর ধারার অন্থকরণ এবং প্রথম 
হইতে শেষ পতস্ ইহার ২২+টি আৰ্ধাঙ্গোক গ্সেবচাতুর্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাকর 
আত্মপরিচয় দিতেছেন “কলিকালবান্মীকি' বলিয়া, এবং তিনি থে শুধু অলংকারবিদ্‌ নিপুণ 
কবি তাহাই নয়, কুশলী ভাবাবিদ্ও, এ-দাবিও করিতেছেন। ডাহার শেষোক্ত দাবি সার্থক, 
কারণ, শব্দ ও ভাষার উপর যথেষ্ট দখল না থাকিলে আধার মত স্বকঠিন ছন্দে এবং মাত্র 
২২০টি ক্লোকে একাধারে বামপাল-কথা এবং বামারণ-কথা বর্ণনা কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
কিন্ত বান্দীকির সঙ্গে তুলনা অহাকৃত দাবি, সন্দেহ লাই। অলংকারপ্রিয়তায়, 
জ্নেযোক্তিতে এবং কাযোৰ অন্তান্ লক্ষণে সদ্ধ্যাকব-নন্দীর বামচরিত অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ 
শতকীয় সংস্কৃত কাবোর সমগোত্রীয় 

সবান্ধর হইলেও এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য বে, রখুপতি রামের পুজা এবং তাহার 
প্রতি প্রন্ধা পরবর্তী সেন-বর্মণ পর্বে বোধ হয় বাড়িযাই গিয়াছিল, এবং হয়তো রামের 
মৃত্তিপৃজ্ঞাও প্রচলিত হইয়া খাকিবে। খোরী-কবি তাহার পবনদূতে যে ভাবে শ্বর্ণদী বা 
ভাগবধীতীরে বগুকুলগুক দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন, মনে হয়, মধা ও দক্ষিণ-ভারতের 
মত বাংলাদেশেও রাষ-সীতার পুঙ্গা প্রচলিত ছিল। পরে কোনো সময়ে তাহা! অপ্রচলিত 
হইয়া গিয়া থাকিবে । 

তবে, চণ্ডকৌশিক-প্রপেতা নাট্যকার ক্রেষীস্বর বাঙালী হইলেও হইতে পারেন। 
নাটকটীর নান্দী অংশের একটি শ্লোক হইতে জানা খায়, গ্রন্থটি বচিত হইয়াছিল মহীপালের 
স্াঙছপভায়॥ এই মহীপাল পাল-বাজ মহীপাল হইতে পাবেন, আবার খ্র্জর-প্রতীহার- 
বঙ্গ মহীপাল হইতেও বাধা কিছু নাই । নাটকে বণিত বাছ! কর্ণাটক সৈয্যদের পতরান্কৃত 
শেখৰ = করিয়াছিলেন । এই বাজা মহীপাল হওয়া কিছু বিচিত্ৰ নয়। কিন্ত 
চঞকৌশিক  পাল-রাজ মহীপাল যেমন একাধিক কর্ণাটক বাহিনীর সন্থীন 
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ার্কত-পুবাপবনিত বিশ্বামিতরহনিশচনদে কাহিনী লইয়া পঞ্চা্ধ চণ্ডকৌশিক 
নাটক॥ সমস্ত কাহিনীটি নাটকীয় গুণে দুর্বল, এবং কষেবীস্বরের কৰিকলপন! ও কাবা- 
কৌশলও খুব উচ্চন্তরের নন সংস্কত নাটাসাহিতো সেইজক্ক চণ্ডকৌপিকের স্থান খুব 
গর্বের বস্তু নয়। মহাভারাতীয় নল-কাহিনী লইয়া! ক্ষেসীশ্বর নৈদধানন্দ নামে আর একটি 
সপ্তাঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন ।, 
বরং অলংকারবহল কাবা হিসাবে নীতিবর্ধার কীচকবধ উল্লেখষোগা | মহাভাবতীয় 
বিঝাটপর্বের সুপরিচিত কীচকব উপাখ্যানটি ১৭৭টি প্লোকে পাচটি সর্গে বদিত, কিন্ধ 
মহাভারতের সবল সারলা নীতিবর্মার রচনায় অঙ্পপন্থিত। তাহার পরিবর্তে আছে 
জোৰ ও বমকালঙ্কার বযনহাঝের নৈপুণা, কৰির শব্দ ও বাক্ভক্গির চাতুণ। সেইজরই 
তির পৰববর্তী বৈয়াকরশিক-মভিখানিক-স্মালস্কারিকের। নীতিবর্ধার কীচকবধ 
কীচকবৰ হইতে প্রয়োজন হইলেই দৃষ্টান্ত গ্মাহরণ কৰিতে কার্পণা করেন নাই। 
১:৬৯ উট শতকে নামি-সাধু নামে জনৈক আলংকারিক কত্রটের 
কাব্যালস্কাবের একটি টীকা বচন! করিয়াছিলেন; এই টীকাহই সবপ্রথয কীচকবধ হইতে 
উদ্ধৃতি গ্রহণ কর! হইয়াছে । নীতিবর্মার ব্যক্তিগত জীবন সঙ্ধদ্ধে কোনো ওখাই 
আমাদের জানা নাই, তৰে তাহার পৃষ্ঠপোষক হয় কলিঙ্ের বাজ! ছিলেন ন! হয় কলি 
জয়/ করিয়াছিলেন, এই রকমের একটু ইঙ্গিত কাবাটির প্রথম লর্গে ই ক্দাছে। কিন্ত 
বাংলা অক্ষরের পাগুলিপি ছাড়া আর কোনো অক্ষরে কীচকবধের কোনে! পাখুলিপি 
আপধন্ত পাওয়া দায় নাই । তাছাড়া, কাৰ্যটির প্রত্যেকটি টাকাকারই বাঙালী। সেই 
জন্তাই মনে হয়, নীতিবর্মার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশ, এবং কাবাটির প্রচলন এই 
দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল । 
একাদশ-দ্বাদশ শতকের স্মাদি বন্াক্ষবে লেখা একটি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থের শাুলিপি 
পাওয়া গিয়াছে নেপালে: পু'থিটি শণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, লাম কবীন্দ্বচনপসুদ্চয় । 
সংকলঘ্বিতার নাম জ্ঞানিবার উপান্ধ নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। বখানি 
যে বাংলাদেশেই সংকলিত হইয়া পরে শন্তান্ত অনেক -গ্রস্থের মত নেপালে নীত 
হইয়াছিল, এই অন্রমান অযৌক্তিক লয়। বইটিতে ১১১ জন বিভিন্ন কবি-বিরচিত 
*২৫টি শ্লোক আছে, এবং এই ১১১ জনের বখ্যে কালিদাস, অমর, 
কন ভবন, বাজশেখৰ রতি সবভাৱতপ্ৰনিদ্ধ কৰিদেৰ বচন! যেমন আছে 
তেমনই এমন নেকের রচনা আছে বহাদের বাঙালী বলিযা ঘনে করিবার কারণ বিশ্মান। 














৭৪ বাঙালীর ইতিহাস 


পারা! যায়, ইহারা বাডালী ছিলেন, এবং ইহারা অনেকেই ছিলেন বৌদ্ধ । সংস্কৃত সাহিত্যে 
এই ধরনের কৰিতা-সংগ্রহ বা কবিতা-চয়নিকার ধারার উত্তর বোধ হয় এই পবের বাংল! 
দেশেই, এবং কৰীন্্বচনসনুদ্তহই এই জাতীয় সবপ্ৰথম সংকলন-গ্ৰন্থ। এব পরের পর্বের 
সহথক্তিকর্ণাসৃতের সংকলদ্বিতাও একছন বাঙালী। 
মহাকাবা, এমন কি ছোট ছোট বসহীন, পাতিতাপুর্ণ কাব্য বোধ হয় সমসামিক 
শিক্ষিত বাঙালীর খুব বেশি ক্চিকর ছিল না; তাহার বেশি ক্ষচিকর ছিল ক্মপত্রংশ এবং 
প্রারুত পদ ও ছড়া, ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীণ গ্লোক। এই সব সংস্কৃত শ্লোক ও 
পদের মধো শুধু যে সমস্যমদ্ধিক সংস্কৃত কাবা-রীতির পরিচয়ই আছে তাহাই নয়, 
বাংলাদেশের প্রারুতিক কূপ এবং সমসামচ্িক বাঙালীর ক্ন। এবং মানসপ্রক্কতিও স্পষ্ট 
ধরা পড়িছাছে। দুই একজন মহিলা কৰিব পরিচয় ও পাইতেছি--ভাবাক বা ভাব-দেৰী ও 
নারাঘণ-লস্দরী । 
নবম শতকের মধ্যভাগে কামরূপাৰিপতি বনমালবর্মদেবের একটি লিপিতে বোধ 
হয় সবপ্রধথম বাধাকুফের তরঙ্ছলীলার স্থম্পষ্ট আতাস পাইতেছি। ভোজবর্মার বেলাব- 
লিপিতেও সে-উল্লেশ হুল্পষ্ট। কিন্তু কৰীহ্বচনসমৃদ্চয-গ্রস্থে উদ্ধৃত বাঙালী কৰি-রচিত, 
কয়েকটি বিচ্ছি্র স্লোকে এই ক্রন্ছলীলার গে-চিত্র দৃরিগোচর, গীতগোবিন্দের আগে লে- চি 
সার কোথা দেখ! হায় না। তিনটি গ্লোক এখানে উদ্ধার করিতেছি। 
কো ধরি হরিঃ আথাা পৰব শাখা সৃগেশা কিং 
কক্চোংহং নিতে বিচি রাত রণ; কথং বানর: 
সংহত বধুহদনো আলতা তানের পুষ্পাপবাম 
সং িধচনীক্ততো সত গো হবি পাতু খঃ ॥ 
( অক্ষাতনাৰ । ০০০০০০১১০১7: 


লি ক 
চে বঙষিধীথলে পুনরিয়ৎ রাধা শনৈরাস্কতি। 
ইতাক্তবাপতেশ ও ্তদ্ধদয়ঃ কখন বিধিক্তং বঞজং 


ছে কাতশনন্দহদবত্বণিধৎ কণ: স হুড বঃ।।  ( সোত্ৰোক ) 
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পাল-চঙ্্র পৰে বাংলা দেশের বার্খ গৌরব ব্রাহ্মণ শিক্ষা-দীক্ষা-জান-বিজ্ান-সাহিতা- 
সংস্কৃতিতে তত নয় দত ভাহার বৌন্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে । এই জান-বিজ্ঞান- 
শিক্ষা-সংস্কৃতি অসংখ্য মহাবানী-বঙ্্ধানী-মঙ্ঘানী-সহজঘালী বৌদ্ধ সিন্ধাচাৰ্যবা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন সংস্কৃত, ক্মপদ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাঙার বচিত ক্দগনিত গ্রন্ছে। মুল গ্রন্থ 
অধিকাংশই বিলুপ্ত, কিন্ত ইহাদের তিব্বতী অন্গবাদ কিছু কিছু বর্তমান 
আপিল এবং তিন্ৰতী গর-তালিকা তালিকাবন্ধ ৷ এই হী গ্রমালা ভিন্তী 
শিক্ষা ও লপ্মতি উতিহ্থে বৌদ্ধ তাত্বিক সাহিতোব (88590 ) অন্তত এবং বৌদ্ধ সন" 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাহিত্য (3019) হইতে প্রক । দেশীয় ত্ৰাহ্ণ্য উঁতিষ্থে এই সব বৌদ্ধ 
আচাৰ এবং তাহাদের রচিত গ্রন্থাদির স্মৃতি একেবারে মুছিঘ্া গিয়াছে 
বলিলেই চলে। তিব্র গ্রন্ব-তালিকা, তিকাতী লামা তাবনাখেৰ বৌদ্ধ বর্ষের ইতিহাস, 
হুম্প। রচিত পাগ সাম্‌-গ্দোন্‌-ছাং প্রস্থৃতি ই এ-সগদ্ধে আমাদের একমাত্র উপাদান ॥ 
মহাধান বৌদ্ধধর্ম ও তদ্োস্কুত অন্যান বৌদ্ধ যান ( মন্ঘান। বজ্সঘান। কালচক্রষান, 
সহজধান এবং নাখধর্স, কৌলধর্ম প্রভৃতি ) সঙ্গে ধ্মকর্ম-ধ্যাহে বিস্যারিত দিবরণ দিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। বলা বাহুলা, এই সব বিভিন্ন ৰান ও ধৰ্মমত, সম্বন্ধে দানাদের জান জাজ 
অত্যন্থ সীমাবদ্ধ । অদিকাংশ গ্রন্থ এখনও অনুদিত ও আলোচিতই হয় নাই। দ্ম্থবাদ এবং 
আলোচনার বাধাও বিশ্তর। প্রথমত, যে সংস্কৃত ভাষার মূল গ্রন্থ সমূহ বচিত হইয়া ছিল, 
শে-সংস্কৃত অত্যন্ত ব্যকরণলোবনু্ট এবং শুদ্ধ স্থবোধ্য প্রাজল ভাষা-বযবহারের কোনো 
বালাই-ই বৌদ্ধ আচারধদের ছিলনা । তাহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল, ছন্দ, 
ব্যাকরণ, অলংকার, শব্দ বা পদবীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই । 
কালচক্রযানের বিমলপ্রভা নামে একটি টীকায় বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ আচাধৰ। স্বেচ্ছাপূর্বক 
সংস্কত ব্যাকরণের রীতি-পদ্ধতি, ছন্দ, স্মলংকার প্রভৃতি অমাক্ত করিতেন ; ধাহাবা মানিয়া! 
চলিতেন তাহাদের বরং ঠাট্রা-বিদ্ঞগ করিতেন! ঠিক এই কারণেই তিবাতী অঙ্থবাদও 
বহক্ষেত্রে হুৰোধা এবং তাহা হইতে সংস্কতে পুনরক্রধাদ খুব সহজ নঘ। দ্বিতীয়ত, এই সব 
শ্রতোকটি ধর্মই গুরুনির্র ধর্ম, গুরু ছাড়া এই বর্ষের গুছ সাধন প্রক্রিয়ার রহস্য ভেদ কর! 
অসম্ভব বলিলেই চলে, এবং দীক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া শুকুরা অন্ত কাহারও নিকট সে-রহস্ত ভেদ 
ও ব্যাখ্যা করিতেন না। সেই হেতু এই সব ধর্মের বিস্তৃতি দীক্ষিত চক্র বা মণ্ডলের মধ্যেই 
ছিল সীমাবদ্ধ; সর্বসাধারণ সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। গুরুরা 
দীক্ষিতদের নিকট এবং দীক্ষিতর! পরস্পরের মধ্যে তাহাদের গুছুসাধন! সম্বন্ধে বে-ভাষায় কথা 
বলিতেন সে-ভাষাও ছিল গুহুভাষা॥ সে-ভাষার নাম ছিল সন্ধাভাষা ( সন্ধিভাষ! ), 
ৰে ভাষা শুধু ‘মৌলিক’ "পূণ ‘নিশা সত্যের কথা ধলে। কিন্তু ঘত মৌলিক, সম্পূর্ণ এবং 
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নিগৃঢ়ই হোক না কেন সে-ভাষা, 'বীক্ষিত জনের কাছে তাহা ছিল ছুবোধ্য । এ-ভাষায় যাহা 
“অভিপ্রানিক' অর্থাৎ আপাত বে-অর্থ কোনে বাক্যের বা পদের, তাহাই তাহার নিগুঢ় অর্থাৎ, 
মৌলিক, সম্পূর্ণ অর্থ নব; যৌলিক, সম্পূর্ণ, উদ্ধিট অর্থের দিকে তাহা ইঞ্দিত করে খান। 
কাঙ্সেই, সে-ভাষার মৌলিক উদ্দিষ্ট অথ ধতধিতে পার! সহঙ্গ নম। তৃতীয়ত, ইহাদের সাধনপন্থা 
এবং প্রক্রিয়া ছিল অত্যস্ধ গুহা। নালা প্রকারের হবাছুসস্ক, মাছুপ্রক্রিয়া, নান! বিধিবিধান, 
সাধনমন্ মুসা মণল, দাদী, যোগ, সমাধি প্রভৃতি লইগা এই বৌন্ধাচার্ধর। এমন একটি বহস্- 
মহ জগৎ গড়িয়াছিলেন, ত্রাক্ষণা তঙ্গ-কগগতের সঙ্গে তাহার সাদৃহ্থা খাকিলেও সর্ব লরবখা তাহ! 
আমাছের অবিগম্য নয়। সে-জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচিত সাধন-বীতিপন্ধতি, নীতি এ 
প্রক্রিয়ার সম্গ্ধ কমই । গুল রহস্রমঘ সন্ধাভাবায বৌদ্ধ আচার্যর| গতর সাধন প্রক্রিয়া ও 
অধ্যান্য অভিজ্ঞতার কথ! বলিয়াছেন। চতুর্খত, যে-সব ছায়া, রূপক, উপমা, প্রতীক এবং 
যোগারড় শব্দ আ্বাতরয় করিয়া তাহাদের সাধন-নীতি ও আদর্শ, রীতি ও প্রক্রিয়া এবং অধ্যান্ম 
অভিজ্ঞতা! বণিত হইয়াছে, সে-গুলি সমসামহিক সাধারণ নরনারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, 
দৌন-দ্রীবন এবং দৌন-প্রক্রিয্া হইতেই কান্ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই জীবন ও প্রক্রিয়ার 
প্রেক্ষাপটে তাহারা বে অর্থ ও ইঙ্গিত বহন করে তাহা একান্তই আপাত অর্থ ও ইন্দিত, এবং 
লে অর্থ ও ইঙ্গিত আমাদের বর্তমান কচি ও সংস্কারকে আঘাত করে। কাজেই স্বচ্ছ ও 
নির্দোহ বিজঞান-দৃরি লইঘা এই স্বিক্কৃত সাহিত্য অহুণীলন না করিলে পরিচিত ছায়া-উপমা- 
আ্ূপক-গ্রতীকের পশ্চাতে, আপাত অর্থের পশ্চাতে, ঘে নিপৃঢ় অর্থ বিস্মান তাহ! সহজে ধর! 
পড়ে না। 

মহাধানোড্ৃত মঙ্ধান, কা'লচকুধান ও বঙ্ধযানে সীমানিরিষ্ট পার্থকা বিশেষ কিছু 
কখনো! ছিল না । একই বৌদ্ছাচাখ বিভিন্ন মান সমন্ধীয় গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন, এবং একাধিক 
ৰান কতৃক ওক্ষ এবং আভাখ বলিয়া স্বীকৃত হইগ্রাছেন। শান্মিদেব, শান্তিরক্ষিত, দীপক্ষর 
প্রস্ততি আচানরা মহাদান, ব্যান, যয্নধান প্রভৃতি সকল হানেই ব্বীরৃত, এবং বাছখালী- 
যগ্রধানীবা ইহাদের আপন গুরু বলিয়া দাবিও কৰিঘাছেন। ঠিক একই কথা বলা চলে 
সহজধান, নাখধন, কৌলবর্ম প্রন্থৃতি সম্বন্ধে । এই সব ধর্ম মত, ও সম্প্রদায় সমস্থ সমসাময়িক, 
এবং এক সম্রদায়ের স্সাচা্ব। দক্ষ সম্প্রদায় বড়ক স্বীরুতিও লাভ করিয়াছেন, এমন 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই । বঙ্্ধান এ সন্ধানে অপেক্ষাকৃত প্রতিষঠাবান আচার্দরা তো 
সকলেই সহক্ষান, নাখদর্ম এবং কৌলর্ষের মানি গুৰু বলিয়া স্বীকৃত । সরহ বা সরহপাদ, 
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ন্থাভাবিক না অনৈতিহালিক কিছু নাই। তেমনই নাধপৰী বা. কৌলনাগীনের, গুরু 
লুইপাদ-মীননাখ এবং সহঙছখানীবের লুইপাদ ছুই বাকি, এমন মনে করিবার কোনো কারণ 
নাই । বজধানোদ্কৃত এই সব ধর্মমার্গ ও সম্প্রদাঘ গোড়ায় আপনাপন বৈনিষ্য লইয়া 
স্বনিদিষ্ট সীমায় সীমীত হয় নাই ; সে-সব বৈশিষ্ট্য ক্ৰমশ পরে গড়িয়া উঠিয়াছে। বরং, 
সুচনা ইহাদের একই ছিল ব্যান ও আদর্শ, একই ছিল ভাব-পরিসগ্ডল, এবং ধাহারা সেই 
ধ্যান, আদর্শ ও ভাব-পহিসগুল সি করিলেন সাহারা পরে প্রতোক স্ব-স্ব মত, ও সরা 
কাড়ক গুক এবং আচার্য বলিয়া স্বীকৃত হইবেন, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয় । তাহা ছাড়া, 
মন্ত্রধান-বন্ধদান ধর্মের মন, মণ্ডল প্রন্থৃ বাছা দ্রষঠঠানের প্রতি সহজযানী সিদ্ধাচার্ধদের মনোভাব 
যত বিজ্পই হোক্‌ না কেন, নাগ ও কৌলপর্সের প্রতি বিদ্ধপ হইবার তেমন কারণ কিছু 
ভিলনা ইহাদের মধ্যে মৌলিক বিরোধ স্বয়ই । ইহাদের যখো, বিশেষভাবে নাঘধর্ের 
মধো একটা সমন্ধত ও স্বাদীকৰণ ক্রিছা সমানেই চলিতেছিল | নাগধম” ছিল কতকটা 
লোকায়ত ধম? সহদ্ঘানএ কতকটা তাই । কাজেই ইহাদের মনো এবং অক্তান্ত লোকায়ত 
মেরি সঙ্গে পরস্পর যোগাযোগ কিছুটা ছিলই এবং ছিল বলিয়াই ইহাদের ভিতর হইতে 
এব ইহাদেরই ধ্যানাদর্শ লইয়া পরবর্তী বৈষ্ণব সহছিা-ধম? শৈধ নাখযোগী সম্প্রদায়, 
আউল-বাউল প্রস্ততি সম্প্রদায় ও মতামতের উদ্ভব সম্ভব হইহাছিল | ধৰ্মকৰ্ম-অধ্যায়ে 
এসে আলোচনা! করিয়াছি, এখানে আব পুলকক্ষি করিয়া লাভ লাই । 

এই সব মহামানী-কালচক্রদানী-ন্ত্ানী-বঙ্্ানী-সহন্ঘানী আচাদের দেশ ও কাল 
সদ্বন্ধে এবং ইহাদের রচিত গ্রন্থাদি সন্ধে জনিছিই তথা সংগ্রহ আতান্ম ছুকহ বাপার। 
ইহাদের মধো ধাহারা দেশ ছাড়িয়া দূরে অক্তত্র নিজেনের কর্মক্ষেত্র বিশ্বত করিয়াছিলেন 
তাহাদের সমস্ত তখাই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিব্বতী গ্রশ্-তালিকার অনেকের জনম 
ও কর্মনথমি উল্লিখিত আছে, কিন্তু অনেকের নাই; কিন্তু ধাহাদের আছে তাহাদের জ্ম- 
কর্মকূমির স্বান-নাম সৰ্বদা এবং সর্বত্র সনাক্ত করা সহজ নয় ; এসস্দ্কে পণ্ডিতদের মধো 
মতভেদ বর্তমান । কিন্তু তৎসত্কেও ধাহানের সঙবন্ধে স্বনিদিষ্ট উল্লেখ বিদ্বান এবং সে সব 
স্থান-নামের সনাক্তকরণ স্বনিধযরিত, তাহাৰ উপ নির্ভর করিয়া নিঃসংশযে বলা চলে, এই 
সব সআচাৱা অধিকাংশই ছিলেন বাংলা দেশের অধিবাসী, স্বজপসংখ্যক কয়েকজনের জন্মভূমি 
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এই পর্বের নালন্দা, এদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল মহাবিহার বাঙালী ও বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় 
ও সংস্কৃতি সীমার অস্বগতি। বিক্রমশীলব প্রতিষঠাতাই তে! ছিলেন পাল-রাজ ধর্মপাল স্বয়ং 
এবং এদন্তপুরী ও নালন্দায় এ-পর্বের বিশ্যার্থী ও আচার্যদের অধিকাংশই বাঙালী । নালন্দ। 
ও জন্থপুরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও বাংলার পাল-বংশ। এই সব বৌদ্ধ তারিক আচার্ঘদের 
স্থিতিকাল সঙ্গন্ধে নিদিষ্ট সন-তাৱিখ নির্ণ্ কঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নয়। কোনো 
কোনো গ্রন্থ রচনার তারিখ উল্লিনিত আছে; সেই সব তারিখ, সমসাময়িক ব| পূর্বতন 
আচার্মদের ও রাছা-রাজবংশের উল্লেখের এবং গুরুপরস্প্ানিধণারণের সাহাধো মোটামুটি 
ইহাদের কাল-নির্ণয়ের একাদিক চেষ্টা হইয়াছে । তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা চলে, 












উল্লিখিত বৌদ্ধ আচাদের স্থিতিকাল এবং বৌদ্ধ তাত্রিক গ্রন্থাদির রচনাকাল মোটামুটি 
অষ্টম শতক হইতে একাদশ শতকের শেষপাদ পধন্ত বিস্তৃত । বিশেষ ভাবে পাল-পর্বই যে 
বৌদ্ধ তারিক ধর্মের প্রসার ও প্রভাব কাল তাহা তিন্দতী গ্রন্থ-তালিকা, তারনাখের 


ইতিহাস এবং শম্পার পাগ-সাম্‌-ছোন-জাঙ_গ্রশ্বের লাপ্ষোও সুপ্রমাণিত। 

উদ্লিগিত বৌদ্ধ আচাৰ যে শুধু অবলোকিতেশ্বর, তারা, সু, লোকনাখ, হেক্ষক, 
হেব, প্রস্ততি বিচিত্র দেবদেবীর সাধনমন্থ, স্রোত, সঙ্গীতি, মন্ত, মহা, মণ্ডল, যোগ, ধারণী, 
সমাধি প্রভৃতি লইঘাই গ্রন্ব-রচনা করিয়াছিলেন তাহাই নয়, ঘোগ ও দর্শন, হেতুবিস্তা ও 
চিক্কিংসা-বিচ্ছান, ছোযোতিম ও শন্দবিষ্কা প্রভৃতি সঙ্বদ্ধেও নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 

কাজেই, এই সব গ্রস্থের মধোই সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষাও প্রতিফলিত । 
বলিয়াছি, এই সব বৌদ্ধ আচার্ধবা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালী, এবং ইহাদের 
কর্মতূমি ছিল পূর্ব-ভারত, প্রধানত প্রাচীন বাংলা দেশ ও বিহার । কিন্ত বাঙালী বলিয়া দাৰি 
করিবার আগে দুইটি স্থান-নাম স্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন । মহাখান-বন্রধান-মন্রদান 
প্রভৃতিকে আশ্র্ করিয়া এক হুবিপুল সংস্কৃত সাহিতোর উদ্ধব ও প্রসাব লাভ ঘটিয়াছিল। 
তাহার কিযদংশ মাত্র তিন্মতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল বাংলা, বিহার, কাস্মীর ও তিব্বতের 
নান! বৌদ্ধ বিহারে । এই অনুদিত প্রস্থ গুলির একটি তালিকা ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত 
হইয়াছিল ত্িকাতে, তিব্বতী লামা বু-তোন কতৃক; তালিকা-গ্রন্থটির নাম ত্যান্থুর। এই 
ছল অনুদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই কালের প্রভাব এড়াইয়! আছো| বাচিয়া 
লাহোর আছে; মূল সংস্কৃত গ্রন্গুলিরও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে নেপালে 
লাহোর এবং অন্য । প্রসথগুলির অধিকাংশই বন্সঘানী সাধন-সম্পকিত + 
বি ৭ 
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সোয়া উপত্যকা ; কাহারও মতে পূর্ব-তুক্াস্থানের ক]সপরে। কাহার মতে বাংলা দেশে, 
কাহারও মতে বাংলার পৃর্বসীমান্তে, ক্মাবার কাহার মতে উদিক্কায়। এই সব 
বিভিন্ন মতামতের অবণ্যন্দাল ভেদ করিয়া সত্য নির্শন্ব দুর । তবে একটি তথ্যের দিকে 
পত্তিত-সমাজের দৃষ্টি "কর্ণ করিয়াছেন নলিনীনাখ দাশগুপ্ত মহাশয় ॥ ত্যাঙ্গুরে 
সরোহবেজ্ঞ) বা লরহকে বল! হইম্থাছ্ছে উদ্ভীয়ান-বিনিগর্ত, কিন্তু পাগ _সাম্‌-জোন্‌-জাং-গ্রন্থে 
আবার সেই সরহকে বলা হইয়াছে বঙ্গালের অধিবাসী । ত্যাঙগুরেষ এক অংশে বে 
অবগৃতপাদ অন্যকে বল! হইয়াছে উদভীঘান্বাসী বলিয়া, সেই ত্যাুকেবই অন্য ংশে সেই 
অ্বযবঙ্ছকেই বলা হইয়াছে কাডালী। পাগ-সাম-জোন্‌-জাং-গ্রন্থে দে লুইপাদকে বলা হইয়াছে 
উজ্জীযান-বিনিগৃ, ত্যাদবরে সেই লুইপাদকে্ বলা হইয়াছে বাংলার অধিবাসী । ত্যাঙ্গুরে 
খে তৈলিকপাদকে বলা হইয়াছে উ্চীযনবালী, সেই তৈলিকপাদকেই পাগ-সাম-ছোন্-ছাং 
চট্টগ্রামীয় এক ত্রাক্মণ বলিয়া বৰ্ণন! করিতেছেন। আবার, পাগ-সাম-ছোন-জাং-গ্রন্থে 
নাগৰোধিব বাড়ী বলা হইয়াছে বরেচ্ছের শিবসের গ্রামে; স্খচ লাগবোগি স্বয়ং নিগ্গের 
বর্ণনা দিয়াছেন উ্চীঘান-বিনির্গত বলিয়।। এই সাক্ষোর পর উচ্চীয়ান্‌ যে বাংলা দেশের 
কোনো স্থান নয় এ-কখ! বলিতে একটু দ্বিধা হয় বই কি? 

জাছোর বা সাহোর সঙগদ্ধেও একই সংশয় । সাহ্বোরকে কেহ মনে করেন লাহোর, 
কেহ বলেন পঞ্থাবের মণ্ডি, কেহ মনে করেন বাংলার যশোর বা ডাকা জেলার সাভার 
আবার কেহ মনে করেন সমগ্র হিন্দুস্বানেবই নাম জাহোর বা সাহোর ॥ পাগ-সাম-ছ্ছোন্ 
জাং-গ্রন্থ একবার শাস্রক্ষিতের পরিচয় দিছাচ্েন বাঙালী বলিয়া, ক্দার একবার বলিতেছেন 
তিনি ছিলেন সাহোরের বাঙ্গ-পরিবাবের সন্তান ॥ অক্তত্র তিব্বতী উতিষ্ো শাস্তরক্ষিতকে 
স্পষ্টতই বলা হইয়াছে গৌড়ের কমিবানী | তিন্সতী জনপ্রতি মতে ধর্মপাল ছিলেন 
সাহোরের রাজা, এবং গার এক তিব্বতী ইতিছে বঙ্গালী দীপদ্কর সনদ্ধেও বলা হইয়াছে, 
তিনি ছিলেন সাহোব-রাজবংশোস্ভূত। শবাঙ্ছমানিক ১৯+*রষ্ট শতকে বাঙালী স্থার্ড পণ্ডিত 
শূলপাণিও আব্মপরিচয় দিয়াছেন সাহরিয়ান বলিহা। এই সব সাক্ষো মনে হয় জাহোর 
বা সাহোরও বাংলাদেশেরই কোনো স্থান । 

এই সব বাঙালী বৌদ্ধ আচাৰ্ঘদের কাল সঙদ্ধেও নিংসংশয় হওয়া কঠিন। তরু 
তিব্বতী এতিহ ও অক্া্ত সাক্ষোর উপর নির্ভর কৰিয়া কিছু কিছু কাল-নির্ণয়ের চেষ্টা 
হইয়াছে। এই সব প্রচেষ্টা আশ্রয় করিনা অগণিত বৌদ্ধ আচারদের মধো ব্ৰ্রমাত্র 
কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পিচ লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পাবে--কতকটা আছমানিক 
কালক্রমাদ্ধায়ী ৷ 

প্রাচীনতম বন্জবানী বৌদ্ধ আাচার্যদের মধ্যে শাস্িরক্ষিত অন্ততম। স্থম্পা-বদিত 
তিব্বতী ইতিষসতে শাস্বিবক্ষিত ছিলেন জাহোর-রাহ্গবশের সন্তান। গোপালের বান 
কালে হার জন, ধর্মপালের রাজত্বকালে মৃত্যু । শাস্তিরক্িতের জন্মকূমি বাংলাদেশে হউক 
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বা না হউক, তাহা কৰ্মভূষি যে ছিল প্রাচা-ভাবত এসন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম | 
ভা গরনথ-তালিকা দেখা বা, তিনি অন্তত তিন খানা বৌদ্ধ তারিক 
বনী তারিক এ গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন : অষ্ভখাগতন্তোত্র, বঙধর-সদ্দীত-ভগবত- 
এবং টহাদের রচনা স্োতটীকা এবং পঞ্চমহোপদেশে । তাহার অন্য নাম ছিল ক্মাচার্ধ 
বোধিসত্ধ, এবং সেই নামেও সপ্ততখাগত্ত সম্বন্ধে আবও চারখানি 
বই লিনিয়াছিলেন। তিব্বতী উতিছ্ধে এই বঙ্ছ্ানী বৌদ্ধ আচাৰ্য শান্তিরক্ষিত এবং 
মহাধানী নৈয়াযিক ও দাশনিক শাস্ধরক্ষিত একই বাক্তি। নৈয়ায়িক শাস্তরক্ষিত ছিলেন 
স্বতঙ্ক মধামক মতের অহুগামী এবং লালন্দা-মহাবিহারের অন্যতম 
বৰ শতক আচার্। তিনি স্থপ্রনিদ্ধ ততসংগ্ৰহ, বাদকলাযবৃত্তি-বিপঞ্চিতাৰ্ণ এবং 
অধামকালক্কার-কারিক! প্রভৃতি গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক; তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা 
এবং বৌন্ধ ও স্াক্ষণা অশ্যাস্থ-চিন্তাথ সুগভীর জ্ঞান সন্ধোক্র তিনটি গ্রন্থে জুপরিশ্ফূট। 
ভীাহাত শিল্প কমললীল প্রথমোক্ত গ্রন্থটির একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কখললীল 
ছিলেন লুই-পা বা লুইপাদের সমসাময়িক । তিব্বতী খঁতিহমতে শান্দিরক্ষিতের ভগ্নীপতি 
ছিলেন উজ্জীয়ান বা ওড্ডীয়ানবাসী রাজকুমার পদ্মসন্ব। 
তিব্বতী তিহমতে শাস্তিকক্ষিতের খ্যাতি ভাবতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। এই সময়ে ( আ অষ্টম শতকের মাকামাঝি) তিব্বতের রাঙা! ছিলেন 
বৌদ্ধধর্মাস্বরা্র শি-শআং-লূদে-বংসান, এবং শাস্থিরক্ষিত .কোনো কাঁদবাপদেশে ছিলেন 
নেপালে। পগি-অং-ল্দে-বংসান কনক আমন্থিত হইয়া শাস্িরক্ষিত গেলেন তিব্বতে, কিন্তু 
তিক্ত তখন খান ও ভৃতাপ্রেতবাদের এবং নান! গুছসাধনার কেজ। শান্তরক্ষিতের 
বৌদ্ধ ধর্মের কথায় কেহ কর্ণপাত্ত করিল না। তিনি ফিরিয়া গেলেন নেপালে । কিন্ত 
কিছুদিন পরই আবার আসগ্জিত হইয়া মাইতে হইল তিব্বত । কিছুদিন পর হাই নির্দেশে 
তিজ্বত-বাজ পদ্যসন্তবকে আমন্ত্রণ করিয়া তিব্বতে লইয়া আসিলেন। তখন শান্তবক্ষিত ও 
প্মদন্তাব দুইজনে মিলিয়া সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন; তিবরতে লামা শ্রেণীর 
সরি হইল, এবং সরুতা্গ খি.-অং-স্দে-বংসান মগধের ওদস্তপুরী বিহারের আদর্শে ব্সম্‌-য়া 
(3০০3৭ )-বিহাৰ প্রতি করিলেন, শান্ধিবক্ষিত হইলেন সেই বিহাবের প্রথম সংখাচার। 
















ভাষা-সাহিত্য £ জ্ছান-বিজ্জান : শিক্ষা-দীক্ষণ ৭১১ 
লেখক তারিক শান্থিদেব এবং শিক্ষা-সমুচহ ও বোদিচর্ণাবতাব-সচয়িতা| প্রসিদ্ধ মহাধানী 
সাচার শাস্তিদেৰ সদ্ধেও বিশ্যমান। তারনাখের মতে মহাঘানী শান্বিদের ছিলেন 

বারিদেৰ  শীশাষ্টের রাজপবিবারসন্তৃত। কিছুদিন তিনি ৰাজ! পঞ্চমসিহেৰ 
অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন ॥ পরে তিনি নালন্দা-বিহারে স্াসিয়া আচা 
জয়দেবের শিক্ষান্থ গ্রহণ করেন। পাগ-সাম-জোন্‌-ছাং-গ্রন্থের মতে মহাষানী শান্ধিদেবের 
বালানাম ছিল শান্বিবর্মা, পিত! ছিলেন কল্যাণবর্গা ॥ এই মহাদানী আচার খুব সম্ভব সপ্রম- 
অষ্টন শতকের লোক। ত্যাঙ্ুর-গ্রন্থে বজ্জযানী তাত্বিক শান্ছিদেবের তিনটি গ্রন্থের উল্লেগ 
পাওয়া দায়: উগুক্সমাজ-মহাযোগ-তঙ্বলিবিধি, সহছগীতি ও চিত্তচৈতক্-শমনোপায় । 
সাহার বাড়ী ছিল জাহোরে। স্বম্পা বলিতেছেন, তারিক শান্তিদেবের অন্ত নাম ছিল সুপ 
বা বাউতু । চৰ্াগীতি-গ্রন্থের কয়েকটি দীতিব বচছিতা ছিলেন সহক্র-সিদ্ধাচা্ণ জনৈক কুহু, 
সন্দেহ নাই, এই কুত্তক ছিলেন বাঙালী । কিন্ত বজ্রধানী তারিক শান্ধিদের ও বাঙালী 
সিদ্ধাচাৰ্দ কৃস্বক একই বাক্চি কিনা সে-সন্দেহ খাকিযাই খায়। চগাীতিতে ছেখিতেছি, 
শান্তি-পা বা শাস্িপাদ নামে আর একছন বাঙালী দীত-বচছিতা সিদ্ধাচার্দ ছিলেন। এই 
শান্বিপাদের অগ্য নাম ছিল বন্তাকর-শান্ছি। এবং ভ্যাপুর গ্রন্থ-তালিকার 
দেশিতেছি, তিনি সুখছঃবদ্ধয়-পতিত্যাগদূরি নামে একটি গান্থ রচনা 
করিয়াছিলেন; তাহা ছাড়া আব9 ১৮টি ততাস্মিক গ্রন্থের ও তিনি ছিলেন লেখক | পাবনাখ 
বলিতেছেন, বস্কাকর-শান্থির বাড়ী ছিল মগণে, বিরুমশীল-বিহবান্ধের তিনি ছিলেন অন্তাতম 
আচার্দ, এবং সাত বংসব তিনি পিংহলে প্রচারক বত ছিপেন। হাহাই হউক, মহাষানী 
শান্তিদের ও বঙ্গধানী তারিক শান্ছিদেব থে দুই ডিঙ ব্যক্কি এ-সগদ্ছে বোধ হয় সন্দেহের 
অবকাশ কম। তবে, তাস্ত্িক পান্মিদেৰ < দুস্থক একই বাক্কি হইলেও হইতে পারেন। 
উভয়েই একাদশ শতকের লোক ॥ চর্ধানীত্তির শান্টিপাদ ও ত্যা্থরের বয়াকবশাস্থিও বোধ 
হয় একই ব্যক্তি । 
সরোরুহবজ্জ, কমলসীল, শান্ধিরক্দিত, পর্থসন্ভব, ইহার! সকলেই প্রায় সমসামহিক, 
আহ্ুমানিক অষ্টম শতকের লোক। উদ্জীয়ান-বিনিগ্গত সবোকহবজের অন্য নাম ছিল 
পদ্মবঙ্জ ; তিনি ছিলেন হেবজতঙ্জের অন্ততম পুরোগামী আচাহ, 


পাখিপাৰ 


সার. ভক্টীয়ানৰাসী অনগবজের গু এবং ইঞকৃতিয পরম পুরক। এই 
গঝোকহবঙ্জকে পরবর্তীকালের সরহ-সরহপা'দ বা সবহ-বাহলভতের সঙ্গে 
এক এবং 'অডির বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ নাই। বন্ধত, ত্যাঙছর, 





৭১২ বাঙালীর ইতিহাস 


পরিচয় কখনও মহাচার্ষ, কখনও মহাত্রাক্ষণ, কখনও মহাযোগী বা যোগীশ্বর, কখনও 
মহাশবর, কখনও রুফবংশ্খর, কখনও বা উজ্চীয়ান-বিনির্গত। ইহার! প্রত্যেকে এক এবং 
অঅডিয় কিনা, বলা কঠিন; না হওয়াই সন্তব। তবে দোহাকার এবং ব্ধধানী-সাধন 
রচয়িতা সিদ্ধাভার্খ সরহ-সবহপাদ এবং ভারনাখ-কথিত সরহ-রাহুলভ্্র এক এবং অভি, 
এসদ্ধদ্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখতেছি না। হুম্প। বলিতেছেন, এই সরহ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন প্রাচা দেশে বজ্ঞী শহরের এক ভাকিনীর গর্তে এবং জনৈক ব্রান্মণের উরসে। 
জনৈক চন্দনপালের বাঙ্গত্বকালে তিনি বন্ধপাল এবং তাহার সভাসদ ব্রাহ্মণ ও মন্্ীদের 
বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষাদান করেন। ওভিবিষ বা ওড়বিধয়ে তিনি 
মন্তধান শিক্ষা কবেন, পবে তিনি মহাবাষ্টে গিয়া যোগিনী আচারে 
শিক্ক হন এবং সহ নামে পরিচিত হন। তিনি কিছুদিন নালন্দায় যহাচাধও ছিলেন। 
দীক্ষাদানকালে তিনি দোহাগান বৰিতেন; বস্তত ত্যাপুর-তালিকায় ভাহার কয়েকটি 
দোহা! এ চ্দাগীতির উল্লেখও আছে। অপন্রংশ ভাষায় রচিত সংস্কৃত টীকামুক্ত তত্রচিত 
একটি দোহাসংগ্রহ হরপ্রসাদ শাস্থী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা ছাড়া, প্রাচীন 
বাংলায় রচিত চাকিটি গানও চর্যাচর্ধবিনিশ্চয-রন্থে স্থান পাইয়াছে। এই সব গানের 
ভণিতা তাহার নাম দেওয়! হইয়াছে সরহপাদ। ্থম্পা-বপিত চন্দনপাল ও বন্ধপাল 
পাল-বংশেরই কেহ হইয়া খাকিবেন, যদিও ইহাদের এঁতিহাসিকত্ব কোনে! স্বতত্র লাক্ষো 
সমখিত নয়। সৱোকহবঞ্জ-পদ্মবঙ্স অষ্টম শতকের লোক, কিন্তু সরহ-রাহুলভত্র বোধ হয় 
একাদশ শতকের আগেকার লোক নহেন। 
তাবনাখের মতে সরোকহবজ্ের সমসাময়িক ছিলেন কুক্বিপাদ ও কথ্লপাদ বা 
কথ্বলাগ্বরপাদ। কুকুরিপাদ বাংলার এক ত্রাপ্গণ-পরিবাবে জন্মগ্রহণ করেন, পরে বৌদ্ধ 
ভত্ধ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে বস্থযান ও অন্থান্ত তঙ্গ ( মহামায়াতঞ্জ ? ) 
উদ্ধার করেন। চুরাশী সিন্ধার তালিকায় কুক্রিপাদের উল্লেখ গ্রাছে। তিনিই বোধ হয় 
ত্র সাধনায় মহামায়া-সাধনের সচল! করেন। ত্যাঙ্গর-তালিকায় দেখিতেছি, তিনি অন্তত 
ছাখানা তত্গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে কয়েকটি মহামায়া-সাধন সম্পফিত। 
কুতুৱিপাদ  ত্যাসুরে এক জাগায় তাহাকে খক্রাঙ্গ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। 
কলা কুকুর-প! বা ক্ুক্ুর-ঝাজ এবং কুকুরিপাদ যদি এক এবং অভিন্ন হন, 
এবং না হইবার কোনো কারণ নাই, তাহা হইলে ত্যাগুর-তালিকার 
বান সাধন সম্পকিত আরও আটটি ত্র (বঙ্ছস্, হেকুক, বৈরোচন প্রভৃতি দেবতা 
সম্ধীয় ) তাহাবই বচন! বলিয়| স্বীকার করিতে হয়। চগ্বাযীতি বা চাচ্ধবিনিশ্চয-গরস্বের 
১১০১৭ 
কলাম হা লামরপাদ প্রাচীন বাংল! ভাবা কমল নীতিক ব হত 
একটি তি তি 


সরহপাৰ 














 ভাষা-সাহিত্য ২ জ্ঞান-বিজ্ঞান ২ শিক্ষা-দীক্ষা ৭১৩, 
উভয়ই হরগ্রসাদ শান্থী মহাশয়ের বৌদ্ধ গান ও দোহার স্থান পাইয়াছে। তিব্যাতী 
এতিহাহ্দারে তিনি হেকুক সাধন সম্বন্ধে অন্ধ ছানা গ্রন্থ রচনা করিযাছিলেন।, 

ইহাদের সমসামঘিক ( অইম শতকের শেষ, নবম শতকের প্রথমার্ঘ) এবং চুবাশী 
শিদ্ধার অন্ততম ছিলেন শবরীপাদ বা শবরপাদ ৷ শম্পা বলিতেছেন, তিনি বঙ্গাল দেশের 
পর্বতবানী এক ব্যাখ বা শবর ছিলেন ॥ রসাানাচারধ লাগার্জন ঘখন বাংলা দেশে ছিলেন 
নবীন. (ইনি প্ৰথম আট শতকীয় শুক্তবাদী নাগার্জ.ন নহেন ) তখন তিনিই 
শবন্পা্গ এবং তাহার দুই স্বীকে তঙ্রদর্মে দীক্ষাদান কবেন। ত্যাঙ্গুর- 
তালিকাগ্দারী তিনি প্রাত্ব দশখানা বঙ্জযানী গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন | চহাচর্ঘবিনিশ্চয্-গ্রস্থে 
পবরীপাদের চিত দুইখানা বাংলা গান আছে। শবর-শবরীপাদ এবং শবরীশ্বর ঘদি এক 
এবং অভিন্ন হন, তাহ! হইলে বঙ্রধোগিনী সাধন সত্বন্ধেও তিনি আরও কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা 
কৰিয়াছিলেন। উচ্টীয়ান বা ওয্ঠানের রাজা ইজ্রকুতি তাহার ভগিনী বা কন্যা লক্ষীক্বা, 
ইহারা দুইজনেই বাংলা দেশে বস্্যোগিনী-সাখন প্রবর্তন করেন।  মহাচার ইঙরদ্ৃতি 
সিন্ধ-ব্জযোগিনী-লাধন, জ্ঞানসিন্ধি এবং অন্যান্ত বার কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন ॥ 
লীনা ও কয়েকখানি গ্রন্থের বচছবিত্রী ছিলেন; তাহার মধ্যে সিসি মূল সংস্কৃত 
পাওয়া গিয়াছে। দাহ! হউক, খুব সম্ভব পুৰোক্ত শবর বা শব্রীপাদই বৌদ্ধ শবঝ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্ধ। এই শবৰ সংপ্রনায়ের অন্যতম প্রধান 'আচাধ ছিলেন 
অখযবঙ্জ । তাহার কখা যথাস্থানে বলিতেছি। 
সৌৰ ব্রবীপের (নেপাল অন্তর্গত বর্মদীপ ) অন্তাতম অধিবাসী এবং পূর্বোক্ত 
ন্বীক্ষরার শিল্প লীলাবঙজ াচা্-বধূত-মহাপত্ডিত কুমারচঙ্গ-বচিত কুকষণমাীতগের টীকা 
বঙ্াবলীর একটি তিব্বতী অন্বাদ করিয়াছিলেন কুমারচঙ্র বস্াবলী 
কপ. টকাটি রচনা করিয়াছিলেন বিক্মপুরী-বিহারে বসিয়া; সেই জন্যই 
অনুমান হয়, কুমারচঙ্জ অষ্টম-নবম শতকীয় জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ আচাধ ছিলেন। তিনি 
তিনটি তাঙ্সিক পতিক! বা টীকাও বচন! করিয়াছিলেন । 
ধর্মপালের সমসামন্িক বৃদ্ধকাযন্থ টক্ষদাস বা ভক্ষদাস পাওু্ুমিবিহাররের অধিবাসী 
ছিলেন, এবং সেইখানে বসিয়া স্থবিশদসম্পুট নামে হেবজতঙবের 
একটি টাকা রচনা কৰিযাছিলেন। 
রসাযানাচার্ধ নাগাঙ্জুন যখন পুওুড.ব্ধনে রসায়ন ও ধাতু গবেষণায় নিত তখন তাহা 
প্রধান সহায়ক ছিলেন জনৈক নাগবোধি। হুম্পা বলিতেছেন, এই নাগঝোদির বাড়ী 
ছিল বরেন্দাস্তা্তি শিবসের গ্রামে; বমাবিসিদ্ধচক্রদাখন নামে তিনি 
নাগবোদি অন্তত একথান! গ্রন্থ বচন! করিঘাছিলেন। এই গরস্থে তিনি আত্ম- 
পরিচয় দিয়াছেন উভ্জীয়ান-বিনির্গত বলিয়া । ত্যাস্থর-তালিকামতে তিনি তেরো খানা 
তাঙ্িক গ্রন্থের রচয়িত!। ৯ 
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এই পর্স্ যে-সব বৌদ্ধ ্মাচা্থদের কথা বলা হইল তাহারা! সকলেই অনথমানিক 
অষ্টম-নবম পতকের লোক । ইহার পত্র বেশ কিছুদিন উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ আচা্- 
পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ পাইতেছিনা ॥ ইহার কারন বলা কঠিন, তাহা ছাড়! ইহাদের দেশ 
সমন্ধে যেমন কাল সমদ্ধেও তেমনই আমাদের তথা নিঃলন্দিদ্ধও লয় । বিভিন্ন ধারায় বিভিন 
এঁতিছে কাল-সংবাদ, আচাধ-পরম্পরা-সংবাদ বিভিন্ন প্রকারের । কাছেই নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলিবারও উপায নাই । কিন্তু পক্ষাম্ঘ এই বে, নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে 
দশম শতকের মাঝামাঝি পৰন্ত কোনে! এতিঘ্বোই কোনে! আচাধকে স্থাপিত কর! সম্ভব 
হইতেছে না। এই একশত বংসর বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার আোতে কি ভাটা 
পড়িযাছিল? বাহাই হউক, দশম শতকের তৃতীয় পাদ হইতে আরস্ত করিয়া দ্বাদশ শতকের 
প্রায় শেষ পধস্ত আবার সেই জোত সবেগে বহমান, উপস্থিত সাক্ষো একথা স্বীকার 
করিতেই হয়। দ্বাদশ শতকে লেন-বর্মণ পর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে বাজা ও রাষ্ট্রের 
পোষকতা আর ছিল না, এবং হয়তো! বৌন্ ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় কিছুটা ভ'টাও 
পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজ নিঙ্গ নিষ্ঠৃত বিহাবকক্ষে অথবা আপনাপন ওহ সংপ্রদায়ের 
পুহতর আশ্রয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের নিরলস সাধনা অব্যাহতই ছিল। অগনিত 
সিদ্ধাচাদ ও বৌন্ধ পণ্ডিত এবং তাহাদের রচিত গান, লোহা এবং সাধনই তাহার 
প্রমাণ । 

আগেই বলিয়াছি ব্বানী-মগ্ধানী তাত্বিক সাচার্দদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিদ্ধাচা ও 
নাখগুকদের গতীরতর ধ্যান ও আদশ্গত পার্থক্য ঘাহাই খাকুক দা কেন, অন্ত সুচনায় 
এই সব সমসাময়িক ধর্মসম্প্রদায় ও আচা্ধদের জীবনাচরণে বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় প্রভেদ 
বিশেষ ছিলনা । বঙ্রধান-মন্তধান-কালচক্রযানের বাহিরে অখচ কিছুটা ইহাদেরই_ডিতর 
হইতে উদ্ভুত এবং ইহাদের সঙ্গে গৱীৱভাবে সংপৃক্ নাখধর্ম, কৌনধর্ম, সহজবর্ম, অবধূতধর্ম 
প্রভৃতির আচার্দর| প্রা সকলেই একে শা দর্ম ও সমপ্রদা করুক গু ও আচা বলিয়া 
স্বীকৃত ও পূজিত হইয়াছেন । শেযোক্ত ধর্ম ও সম্প্রদায় গুলির প্রধান প্রধান আচাহ ছিলেন 
চুরালী জন, এবং ইহারা তিন্বতী ইতিহ্বে চুবালী সিন্ধা বলিয়া ব্যাত। ইহাদের মধো 
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এই সব মহাঘানী-বঙ্ানী বৌন্ক পতিত ও সিশধাচা্দের মধ্যে ধাহারা বাঙালী 
তাহাদের কথা এক সঙ্গেই বলিতেছি, কালপরম্পরা যতটা জানা সায় তাতট! বঙ্গায় 
রাখিয়া। 
প্রসঙ্গত, এ-ৰথ! উল্লেগ কৰা প্রয়োজন, মঙাধান-বঙ্ান প্রন্ৃতি ঘতাবলদী তান্ত্রিক 

আচাৰ্দরা যে-সব রচনা রাপিয়া গি্াছেন তাহার অধিকাংশই হয় দর্শন ও যোগসাধন সন্বন্ধীয় 
অথবা বিভিন্ন দেবদেনীর সাধনা, দ্বব ও পূজা বিদয়ক প্রোকাবলী। শেষোক পর্যায়ের 
বচনায় খাহাদের কৰিকল্পনা ও কৰিপ্ৰতিভাৱ কিছু কিছু পৰিচয় ধরা পড়িহাছে, ভাহাদেৰ 
মধো অনেকেই যে বাঙ্গালী ছিলেন সে-স্বদ্ধে৪ সন্দেহের অবকাশ কম। সাস্কাত কাবোর 
বীতি-গ্রকৃতিতেণ উহারা বেষ্ট ক্মভিজ ছিলেন, মনে হয়। ধর্মাকর-মতি, শবরপাদ, 
রষ্ণপাদ, বস্থাকর, শুভাকর, কুলদন্ত, বন্ধন, ললিত-পুপ্র, কুমুদাকরামতি, পগ্মাকর, 
'অভয়াকর-গুপ্র, গণাকর-গুপ্। করুণাচল, কোকদত, অস্পম-রক্ষিত, চিন্মামশি-দত,ক্মত্ি-ভঙ। 
মঙ্গল-সেন। অজিত-মিয় প্রভৃতি ধাহাদের লাম সাধনমালা-গ্রন্থে পাইতেছি, স্াহাদের তো 
বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হুইতেছে। ইহাদের রচনার দৃষ্টান্ত স্বকূপ এবং কিছুক্ষণ আগে 
ত্রাপ্চণা ও বৌন্ধ দুর্গে থে স্থান্গীকরণ ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি তাহারও দৃষ্টান্ত স্বকপ 
জনৈক অঙ্গাতনামা কবির একটি তাবাস্বতি উদ্ধার করিতেছি । এই তক্কিবসদিপ্ধ 
স্তবটিতে ব্রাহ্মণ দুর্গা ও বেদমাতা সরস্বতী এবং বৌদ্ধ ভাষা ইত্তিমখোই কবিকলপনাঘ এক 
এবং অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন । 

জব) কে িহি্ঞা কুশল বব 

পাত সি [বং হি চ) বেহাত । 

ব্যাগ সা জুনে হাক জা (1) 
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অ্রমান হয়, তিনি দশ শতকের শেষাধেরি লোক ছিলেন। হেতুতত্বোপদেশ, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় 
এবং বালাবতারতর্ক নামে বৌদ্ধ গায়ের এই তিনটি গ্রন্থ বোধ হয় তাহারই রচনা । 
ইহা ছাড়া তিনি ন্মারও ছুইখালা স্থত্রগ্রন্থও পচন! করিয়াছিলেন। 
পপি তাহার সধ্যে হগতমতবিভঙ্গকারিকা অন্ততম ; এই গ্রন্থে তিনি 
স্মাস্তপিচয্ন দিয়াছেন বাঙালী বলিয়া । কলি জেতাবিঞ ছিলেন 
বাঙালী, এবং বোষিভাগ্য লাবণাবজের গুরু। তিনি এগারো খালা বন্জঘানী-সাধনের 
রচছ্রিতা। তাহার কাল সঞ্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। 
বাঙালী বৌদ্ধ মহাচারধদের মধ্যে দীপক্কর-জজ্ঞান ( সন্ত নাম অতীশ ) শ্রেষ্ঠতম, এবং 
দীপত্বর-চবিতকখা বাংলাদেশে হুপরিচিত । কাজেই ভাহার কথা বিস্তৃত করিয়া বলিবার 
প্রয়োজন কিছু নাই। ত্যাঙগুরের তিক্ত তি একাধিক রীপন্ধবস্থতি বিশ্বত--দীপস্ধর, 
দীপক্ষর-ভত, দীপক্কর-রক্ষিত, দীপদ্ধক-চন্, দীপন্ধব-্্ীক্পান। নিঃসন্দেহে ইহারা সকলে 
একই ব্যক্তি হইতে পাবেন না; তকে ইহাদের মো দীপস্ধর-দীল্গান যে বাঙালী ছিলেন 
এপছছ্ছে কোনো সন্দেহ নাই ॥ ভাহার জন্মভূমি বঙ্গাল-দেশের বিরুমপিপুরে ; কমাুথানিক 
সপ আই বংসরে গৌঁড়বাক্স-পৰিবাবে তাহার জন্ম; পিতার নাম কল্যাণী, মাতা 
শ্রজাবতী ॥ তাহাত নিজের বাল্য নাম ছিল চঙ্গর্ড । যৌবনে তিনি ছেতারির শিল্প 
ছিলেন; কিছুদিন তিনি পশ্চিম-ভারতের কৃষ্চগিরি বা কান্‌হেরী-বিহারে থাকিয়া বাহল- 
পুপ্রের নিকট বৌদ্ধ ধ্যানে দীক্ষালা করিয়াছিলেন; সেইখানেই তাহার নামকরণ হয় 
শুছাক্ানবজ্জ। উনিশ বংসর বসে ওবস্তপুরী-বিহারে মহালংখিক স্বাচার্থ শীলরক্ষিতের 
নিকট তিনি দীক্ষাগ্রহণ কৰেন, এবং সেই সময় সাহার নামকরণ হয় দীপত্ধর-গীজ্ঞান। 
বারো বৎসর পর তিনি ভিক্কুত্রতী হ'ন এবং সআচার্ম ধর্মবক্ষিতের নিকট বোধিসত্বরতে 
দীক্ষিত হ'ন। তাতপৱ তিনি আরও বারো বংসর যাপন করেন স্থব্ণস্থীপে আচার 
চন্রকীতির নিকট বৌদ্ধ শাস্বপাঠে। সেখান হইতে তাম্র্থীপ বা সিংহলের পথে মগখে 
ক্রিয়া স্দাসেন ; এবং কিছুদিন পরই মহীপাল কনকে আহৃত হন 
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সঙ্গে পরিচয় কিছু খনিই হইলে নিচ্ছে মলোবাসন! এবং লাহ-গানাক পত্র সাহাব গোচর। 
করেন। অবশেনে দীপদ্ধর তিব্রত খাইতে শ্বীকাত হান, কিন্ত তাহার হাতে দে সব কাঙ্গ 
ছিল তাহা লারিবান্র পর) এই সময় সাচার বন্ধাক্রর ভিলেন বিরুমপীল-বিহাকের 
ধিনাক। বিহারের ভিক্ষুসংঘ তখন নানা প্রকার নৈত্তিক ও মানসিক শৈখিলো ভারগ্রপ্থ, 
দীপস্কর ছাড়! ভিক্ষুদের নৈতিক শাসন অব্যাহত রাখাব শক্তি আব কাহার নাই। মগ” 
ছনপদের লানা বিহাবে-সংখে দীপত্ধরের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব গ্ৰপরিসীম । এসব বিবেচনা 
করিয়া রষ্থাকর দীপত্ধবকে ছাড়িতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। কিন্ত পরে ধন ক্রমশ 
জানিসেন, দীপক্ধর বিনয়ধরকে কথা দিয়াছেন এবং ভিনি নিজেও খাইতে ইচ্ছুক তন 
মতি দেওয়া ছাড়া আর উপায় বহিল না। কিন্তু এই লর্তে থে, তিন বৎসরের ভন্তর 
দীপত্বর বিক্রমণীল-বিহারে কিবিযা স্থাসিবেন। এই উপলক্ষে তিনি বিনয়ধবের নিকট 
দে-উক্রি করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য £ “সত্তীশ না খাকিলে ভারতবর্ধ অন্ধকার । বহ 
বৌন্ধ-প্রতিষ্ঠানের চাবী ভাহাবই হাতে; ভাহার ্থপস্থিত্তিতে এই সব প্রতিষ্ঠান পূ 
হইয়া যাইবে। চারিদিকের অবন্থ। দেখিয়া মনে হয়, ভারতবর্ষের দুদিন খনাইয়া আসিতেছে । 
সংখা তুরষ্ক সৈন্য ভারতবর্ধ আক্রমণ করিতেছে; ক্যামি সবত্ান্থ চিন্তিত বোধ করিতেছি । 
তৰু, আশীৰ্বাদ করিতেছি, তুমি শীল ও তোমাদের সঙ্গীতের লইয়া শাখার দেশে কিবিধা 
যাও, সকল প্রাপীর কল্যাণের জন্ম অন্ধীশের সেবা! ও কর্ম নিয়োজিত হউক ।” বিনয়ধর, 
ভিন্বতী পত্তিত গ্যা-ট্সন্, পণ্ডিত স্তূমিগর্ এবং অপতাস্থিরাজ মহারাজ কৃমিসংঘকে লগা 
পনর তিব্বত হাতা করিলেন নেপালের এ হিমালয়ের হুগ্স পথে । পথে ছুই দুবার 
তাহার! দক্ছাদল কক স্থাক্ান্ত হইলেন $ গ্যা-টসন্‌ মারা গেলেন; নেপালবাঙ্গ অনম্বকীতির 
সঙ্গে দীপক্কবের সাক্ষাৎকার ঘটিল, এবং সঅনন্তকীতির পুক্রপন্ধপ্রভ নীপস্করের নিকট বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া! তিব্বতের পথে স্টাহার সঙ্গী হইলেন । এই সময় বোগ হয়, নেপাল 
হইতেই তিনি বাজ নয়পালের নিকট একটি লিপি পাঠান। ন্দবশেষে তিব্দতে পৌঁছিয়া 
শীপক্ষর রাজজসমাবোহে স্মভাখিত হইলেন এবং তিক্মাতের সর্ব খুরিয়া বিঘা মহাযান বৌদ্ধ 
ধর্ম প্রচার করিঘা বেড়াইলেন । খো-লিং বিহাক হইল তাহার কর্তকেজ। দীপঙ্কর প্রায় 
তেরো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করিয়া ৩৭ বৎসর বলে আহমানিক ১০৫৩ রী বংসরে 
সেইগানেই পরলোক গমন করেন। 

হম্পা-রচিত পাগ-সাম-জোন্‌-জাং-গ্রন্বের মতে রীপন্ধর বিক্রযণীল ও ওধন্পুরী উত্তর 
ৰিহারেরই মহাচার্দ ছিলেন; তাহার 'ন্প নাম ছিল জোবো বা প্রকু। বোধ হয় সোমপুরী- 
বিহারের সঙ্গেও সাহার সমন্ধ ছিল ঘনিষ্ট, এবং সেশনে বসিয়াই কিনি ভাববিবেকের মধ্যমক- 
__ ব্ব-প্রদীপ-গ্রশ্বের বাদ রচনা করিযাছিলেন। ত্যাসথর-ইতিহ্ববতে তিনি প্রা ১৭৫ খানা 
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ভরিয়ে, পাঞ্ডিতো, মনীনায় ও অধ্যাস্ফ-গরিমায় দ্বীপঙ্কর সমলামগ্িক বাংলার ও ভারত 
বর্ষের অন্যতম উজ্জল ছ্যোতিক্ক । পূর্ব-ভাবত ও তিব্বতের মধ্যে খাহারা মিলনসেতু রচনা 
করিত! গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দীপক্ধরের নাম সর্বাগ্রে এবং সকলের পুরোভাগে স্মর্তবা। 
সমসামত্বিক অবস্থার দিকে তাকাইয়া বন্াকর বলিয়াছিলেন, 'দীপদ্ষর-বিহীন ভারতবর্ষ 
অন্ধকার ; এই উক্তির আধো অত্যুক্তি কিছু নাই; সেট ঘনায়মান মেঘান্ধকারের মধো 
দীপক্ধৱই একমাত্ৰ আলোকরেখা। 

বিক্রমশীল-বিহাৰের অক্তাতম প্রতিষাবান আচার ছিলেন জ্ঞালভ্রী-মিজ ; দীপস্করের 
তিৰ্মত-ধাত্রার কিছু আগে বাপে তিনি এই বিহারে আসিয়া অধিষ্ঠিত হ'ন। কাহার 
বাড়ী ছিল গৌড়ে, গোড়ায় তিনি ছিলেন হীনধানী বৌদ্ধ, পরে 
মহাযানে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। তাহার বৌদ্ধ ক্রায় স্বস্ধীয স্বপ্রসিন্ধ গ্রন্থ 
কার্দকাৱণ-ভাবলিন্ধি চতুর্দশ শতকে আচার মাধব-রচিত সরধদর্শনসংগ্রহে আলোচিত ও 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

অভয়াকর-প্রপ্প নামে একছন বৌন্ধ আচার্ ছিলেন রামপালের সমসাময়িক, বঙ্জাসন 
(বঙ্গ) ও নালন্দায় তিনি ছিলেন পণ্ডিত, এবং ব্িক্রমণীল-বিছারের অন্তত আচার । 

সাহার জন হয় কারিখণ্ডে, বঙ্গল দেশের এক ক্ষত্রিয-পরিবারে। 

গাও তাৱনাখের মতে স্ভয়াকর তীঘিক সম্প্রদায্ের তত্রণাস্মে আপতিত 
ছিলেন, পরে বাংলার বৌদ্ধ তক্গেও পাত্ডিতা লাভ করেন। ত্যাক্র-উরতিচ্থমতে তিনি প্রা 
বিশ খানা বঙ্ধানী গ্রন্থের রচয়িতা, এবং ইহাদের অন্বত চারিখানার ফুল সংস্কৃত গ্রন্থ 
বিদ্যমান দিসম্পৃটত্রাজ-গ্রন্থের তত্রতিত একটি টীকায় এবং বস্ধধানাপত্তিমজরী নামে 
স্ঠাহার একটি গ্রন্থে তাহাকে মগধের লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়া আছে। 

দিবাকব-চন্গ নামে আর একজ্জন আচা ছিলেন নয়পালের সমসাময়িক । ত্যাগ্ুর 
উতিদ্ধমতে তিনি হেকুক-সাধল নামে একটি গ্রন্থ এবং ন্দারো ছুইটি অঙ্তবাদ-গরন্থ বচন 
করিয়া ছিলেন। স্তম্পা বলিতেছেন, দিবাকর-দেবাকরচন্জ মৈযী-পা’ব শিক্প ছিলেন দীপস্কর 
ভাহাকে বিক্রমশীল-বিছার হইতে বহি করিয়া দেন। এক পণ্ডিত 
দি জদিবাকরডক্ছ পাকবিখি নামে একটি সংস্কৃত গ্রশ্থ বচনা করিয়াছিলেন 
১১০১ আই বসবে ; তিন্দস্তী ইতিহে দেবাকর ও দেবাকর-চঙ্দর নামে আরও দুইজন পতিত 


জানছী-দিয় 












ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান ; শিক্ষা-দীক্ষা ৭১৯ 


বামপাল-প্রতিষ্ঠিত জগন্ষল-বিহাবেখ দুইটি স্বনামধন্য পণ্ডিত হইতেছেন দানশীল এ 
বিক্তৃত্িচন্জ । বিদ্ৃতিচজ ছিলেন হ্বাজপুত্র , ত্যাদুর উতিহৃদতে তিনি ছিলেন পত্তিত, 
মহাপত্ডিত, আচার, উপান্যা। তাহার কর্মকবমি ছিল পূর্ব-ভারতের ( উততর-বঙ্গেহ) ছগন্ছল- 

বিহার। তিনি একাখাবে ছিলেন গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও 
পু লংশোধক ॥ বিদ্ধৃতিচন্গ কিছুকাল নেপালে ও ত্তিব্রতে বাস 
বোল, দত করিয়াছিলেন, এবং ভিনবতীতে অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করিযাছিলেন। 

তিনি কয়েক খানি মুল সংস্কৃত গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অনেক গ্রন্থের 
টীকা রচনাও করিয়াছিলেন । লুই-পা'র দুইটি গ্রন্থের এব: সঅভয়াকরের দুই ৰা ততোধিক 
গ্রন্থের অপ্রবাদ পাহাবই রচনা । 3 

'ভয়াকর-গুপ্ত ও শুভাকর-গুপ্রের খান কয়েক গ্রন্থের অঙ্গযাদ করিয়াছিলেন আচার 
দানদীল। তাহার বাড়ী ছিল ভগল বা বঙ্গল দেশে এবং জগদ্ধল-বিহারের তিনি ছিলেন 
অন্ততম আচাৰ । প্রায় বাটখানা তত্র-গ্রশ্থের তিব্দতী অঙ্ধবাদ হার রচনা; নিক্গে তিনি 
পুস্তকপাঠোপায় নামে একখানা গ্রন্থ রচন! কবিঘাছিলেন এবং নিজেই তিনি তাহার তিব্বতী 
্বপান্থরএ করিয়াছিলেন। শুভাকর ছিলেন অভয়াকরের সমসামর়িক মগধের একজন বৌদ্ধ 
আচা; তিনিও কিছুদিন আগন্দল-বিহারের অধিবাসী ছিলেন। 'অভযাকরশিশ্া এবং 
রামপালের সমলামন্িক, মগধবালী শুভাকর-গুপ্য এবং জগন্দলের শুভভাকরকে এক এবং অভির 
মনে না করিবার কোনো কারণ নাই। ্ 

পরজ্ঞাবর্মা নামে একজন বাঙালী কাপটা-বিহাকের কগয আচার্য ছিলেন। তিনি 
তত্রশান্তের উপব দুইটি টাকা রচনা করিয়াছিলেন, দর্মকীতির ছেতুবিন্দুপ্রকরণ নামক প্রায় 
গ্রন্থের তিন্দতী অগ্ুবাদ রন! করিহাছিলেন, এবং উদ্দানবগ,গের উপর ধর্ময্াতের অসমাপ্ত 
টীকাখানা সমাপ্ত করিয়াছিলেন । প্র্াবর্ধার গুক্ত বোধিভত্র সোমপুরী-বিহারের অিবালী 
ছিলেন। এই বোধিভ্র এবং তাবনাখ-কখিত বিক্রমনীল-বিহাবের আচা বোদিভহ বোধ 
হয় এক এবং 'অভিঙ্। বোদিভক্র প্রা আট দশখানা তর্ক অচনা করিয়াছিলেন । 
সাহার গুরু ছিলেন মহামতি । তু 
জগন্দল-বিহারের দ্যান একজন আচার্য ছিলেন মোক্ষাকব-খণ্ত। তিনি তর্কভাষা 
নামে বৌদ্ধ স্কায়ের উপর একখানা গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন । স্দপহ্ংশ লোহাকোষের উপর 
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সিদ্ধাচার্মদের মধ্যে মিনি শ্রেষ্ঠতম সেই লুই-পা বা লুইপাদ খুব সম্ভব রামপালের 
সমসাময্িক ছিলেন। তারনাখের ইন্দিত অসুসরণ করিয়া আচার্য লেভি, শহী জা প্রন্তৃতিবা 
লুই-পাকে খীষ্টোতর সপ্তম শতকের লোক বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
লুই-পা রচিত অভিসমহবিভক্-গ্র্থের পুম্পিকায় স্পষ্টতই বলা আছে যে, 
আচাৰ দীপঙ্কর তাহাকে এই গ্রন্থ রচনায় বা তিৰ্মতী অছবাবে সাহাৰ্য করিয়াছিলেন। ত্যাঙ্গুর- 
তালিকায় তত্রচিত কয়েকখান| বঙ্ছযান-গর্থের উল্লেখ আছে, এবং তিব্বতী উতিহ্মতে 
তিনিই আদিসিদ্ধ। চতাগীতি-গ্ৰন্থে তাহার প্রাচীন বাংলাত রচিত ছুইটি দোহা আছে, 
এবং হবপ্রসাদ শাস্রী মহাশয় মনে করেন, লুইপাদ-সীতিক নামে ভাহার একখানা পৃথক 
গ্ৰন্থই ছিল। 

অনেকের মতে তিব্বত, এতিহের আনিসিদ্ধ লুই-পাদ এবং ভারতীয় উতিহ্ের 
'আদিদিন্ধ মীননাথ বা মংস্যেক্জনাখ এক এবং অভিন্ন । এরূপ মনে করিবার কারণও আছে। 
প্রথমত তিব্বতী ভাবায় লুই-পা'ব কপান্তর মস্যোদর বা মংস্কাস্থাদ। দ্বিতীয়ত, তিব্বতী 
তিছে লুই-পা বাংলা দেশের নীবর শ্রেণীর লোক, ভারতীয় উতিহেও মীননাথ-মৎস্কেক্রনাখ 
প্রাচ্য সমূ্রতীরের চন্ুত্বীপের মীবরশ্রেণীসন্ৃত। তৃতীয়ত, যোগিনী কৌল-সম্প্রদায়ের থে 
কয়েকটি সংস্কৃত পুথি আমাদের জানা আছে, যেমন কোৌলজ্ঞাননির্ণগ, এবং নেপালে প্রাপ্ত 
আরো এও বানা পুথি, তাহাদের প্রত্যেকটিতেই ীননাখ-মৎস্তোজ্রনাথকে সেই সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ও ক্যাদিগুক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; অন্তদিকে তারনাখ বলিতেছেন, 
লুইপাদই যোগিনী ধর্মমতের লট! । বস্তুত, সমস্ত পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গ ভুড়িয়া এবং কামন্ধাপে 
হঠযোগ, যোগিনী কোৌলধর্ম এবং নাখবর্মকে কেঙ্্র করিয়া যে-সব সম্প্রদায় বহু শতাব্দী দরিয়। 
আপনাপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহারা প্রতোকেই লুইপাদ ও মংস্রেক্্নাখকে এক 
এবং অভিজ্ঞ বলিয়া মনে করে এবং নি নিদ্দ আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করে। লুইপাদ- 
মংস্কেন্নাখের ধর্মমত ই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত। এই সহজসিন্ধির সঙ্গে একদিকে যেমন 
বস্ঘান-মন্রঘানের সমন্ধ অত্যন্ত ঘনিঠ, তেমনই অন্যদিকে কৌলধর্ম, নাখধর্ম প্রভৃতি এই সহজ- 
সিদ্ধি হইতেই উদ্ভূত । সেইজন্ত দেখা ঘাইবে, এই সব সিদ্ধাচাদের অনেকেই বঙ্যানী 
গ্রন্থ বচনা করিয়াছেন, এবং বৌস্ধতত্রের সঙ্গে ভীহাদের সঙ্গন্ধ নিবিড় । বস্তুত, যোগিনী 
কৌলের কুল বৌদ্ধ তেই পঞ্চক্ল এবং এই পঞ্চকুল পক্চধ্যানী বুন্ধেরই প্রতীক ; আর সহজ 
সিদ্ধির সহজ এবং বস্রদানের বঙ্ প্রায় একই বস্তুর হুই ভিন্ন নাম যাত্র। তিন্বতী 
ওতিষ্বাস্থবে কিন্ত মংস্যাত্থাদকে নংস্কেহ্নাথ হইতে পৃথক বলিহা ধরা হইয়াছে এবং মৎস্কেহ্গ 
নাখকে মীননাখের সন্তান ব! বংশধৰ বলা হইয়াছে। .. 


পুই-পা মৎকোন্রানাখ 








ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান ২ শিক্ষা দীক্ষা! ৭২১ 
হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে তিনি শিবের অবতার বলিয়া প্রসিন্ধি লাম করিযাছেন। 
মংস্বেজ্জনাখের নামে প্রচলিত করেকখানা সংস্কত পুথি নেপালে পাওয়া গিয়াছে । 

মীননাখ-মৎস্রোজ্গনাগের শিল্প ছিলেন গোরক্ষলাথ । বাংলাদেশে গোরক্ষনাখ-কথা। 
স্থপরিজ্ঞাত। গোরক্ষনাখের রচিত কোনও পুথি এ-পথন্ক পাওয়া বায় নাই ; তবে ত্যাঙ্গুর 
তালিকায় এক গোরক্ষের নানে একটি বৌন্ধ তাস্তিক গ্রন্থের উল্লেখ 
আছে। হয়তো এই গোরক্ষ এবং গোবগ্দনাখ একই বাক্ষি। হরপ্রসাদ 
শাস্ী মহাশয় অবশ্য বলিয়াছেন, জানকারিকা! নামে একটি গ্রন্থ গোবক্ষনাণের নামের সঙ্গে 
জড়িত। গোরক্ষনাথ-কাহিনী নানা পে কপান্ধরিত হইয়া উন্তর-ভারতের সরহ__নেপালে। 
তিব্ৰতে, মধ্যদেশে, মহাতাষট্ে,গুলরাটে, পঙাবে_ছড়াইফা পড়িযাছিল। পঞ্চাবের ঘোগীবা, 
বাংলাদেশের নাখখো নীরা, নাখপন্থীবা সকলেই গোবন্দনাখকে গুরু বলিয়া স্বীকাৰ বাবেন। 
পরবর্তী কালের গোরক্ষসংহিতা, গোরক্সিদ্ধান্ত প্রতৃতি গ্রন্থে গোবক্ষনাখের প্রতিষ্ঠিত দর্ম 
সম্প্রদায়ের মতামত, বিধৃত হইয়া আছে। বাংলাদেশে প্রচলিত কাহিনী অদুবাযী 
গোরক্ষনাধ বান্দা গোপীচন্গ বা গোবিন্দচন্ছের সমসামদ্ধিক ছিলেন। 
গোবক্ষনাখের শিল্য ছিলেন জালন্ধৰীপাদ বা জালন্ধরপাদ । বাংলাদেশে প্রচলিত 
কাহিনী অছলারে গোপীচাদের গজের হাড়ি-প। এবং জালন্ধরীপাদ অনেকে এক এবং 
অভির বলিঘ। মনে করেন। তাবনাখের মতে জালন্ধরীর শিল্প ছিলেন কৃষণাচাধ এবং সাহার 
সঙ্গে হাড়ি-পা'ব একট! স্ন্ধও ছিল। তারনাখ এবং স্থম্পা দুই জনই বলিতেছেন, 
জালন্ধরীর বার্ণ নাম ছিল সিদ্ধ বালপাদ, কিন্তু নেপাল ও কাশ্মীরের 
দাগক্ীপাদ  এধ্যবতী জালন্ধর নামক স্থানে তিনি কিছুদিন বাস করিঘাছিলেন বলিয়া 
লোকে তাহাকে আালন্ধরের স্আাচার্য বলিয়াই জানিত। তিনি উদ্ধান, নেপাল, কবন্ধী এবং 
চাটিগ্রা ঝা চট্টগ্রামে গিছাছিলেন ভ্রমণে $ গোপীচন্গের পুত্র বিমলচন্ তল চট্টগ্রামের বাজা। 
্যাঙ্গৃর-ভানিকায এক মহাপণ্ডিত, মহাডাৎ জাল, চার আলী বা সিদ্ধাচার জাল্ধরী 
পাদের উল্লেখ আছে এই মহাচার জালন্ধর বা ালন্ধবীপাদ আর গোপীচাদগ্ুক্ধ জালন্ধরী 
পাদ বোধ হয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি । পুঝোক্ত জআলন্ধবের নামে ত্যাঙুর-তালিকায় 
চাৱিখানা বঙ্গধান-গ্রন্থের উল্লেখ ক্মাছে। 
জালদীপাদের শ্ন্তাতম শিশ্ম ছিলেন বিন্ধ-পা বা বিক্ধপাদ | তারনাখ বলিতেছেন, 
এই বিক্-পার জন্ম হইয়াছিল 


গোৱস্ষনাৰ 









ভি 
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গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন বিব্ূপা। বিবূপা মহাসিদ্ধ ভোছি-হেরুকের অন্ততম গুদ ছিলেন। 
তিব্বতী রতিহমতে ডোৱ্বি-হেক্ক ছিলেন মগখেজ জনৈক ক্ষত্রিয় বাজ । 
সহ বা সরহপাদের কথা আগেই সরোকহবঙ্জ প্রসঙ্গে বলিছাছি; ০১278 
আৰ প্রয়োজন নাই । 
[তিলপ, তিন্নপ, তিজ্িপা, তিলিপা, তিজোপা, তৈলোপ, তো্পা, তেলোপা, [হিল 
তৈলিকপাদ বা তেলিঘোগী নামে একজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধাচাদ ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক । 
তিব্বতী উতিছে তিনি ছিলেন ট্সাটিগাও বা চট্টগ্রামের এক ত্রাণ, 
জিলা-প। সতে বৌন্ধ ধর্ষে দক্ষ গ্রহণ কৰিয়া প্ৰজ্ঞাবৰ্মা বা জ্ঞাত নামে পরিচিত 
হ'ন। তিনি ভারগানা বঙ্জধানী গ্রন্থ, একখানা দোহাকোষ, এবং একখানা সহজগ্রন্থ রচনা! 
করিয়াছিলেন। তিব্বতী ঁতিচ্ছে আর এক সিন্ধাচাৎ তৈলিকপাদের কথ! আছে ধাহার 
বাড়ী ছিল ওগ্চানে । এই ছুই সিদ্ধাচাৰ্দ তৈলিকপাদ এক এবং অভিন্ন বলিয়া মনে না 
করিবাধ কোনো কাৰণ লাই। 
ইতলিকপাদের প্রধান শিল্পা ছিলেন নাঝো, নারোপা, নারোৎপা, নাড়োপা, নাড়, 
নাড়পাড়া প্রন্ৃতি নামে পরিচিত জনৈক সিন্ধাচাৰ্থ। ষ্ঠাহার অন্ত দুইটি নাম বা উপাধি ছিল 
জ্ঞানসিদ্ধি ও বশোভহ ৷ নাড়োপা জাতে ছিলেন শুড়ি, সাহার বাসস্থান 
শাক্া-পা ছিল প্রাচা-ভারতে সালপুজ নামক স্থানে, এবং মগখের পশ্চিমে ফুহরি 
নামক স্থানে (বিহার 7) তিনি তত্বা ্যাস কৰিতেন। এক তিবতী তি তিনি ছিলেন 
প্রাচা দেশের রাঙ্গা শাক! শুভশান্দিবর্মাব পুত্র ; যার এক উততি্থমতে তিনি ছিলেন জনৈক 
কাশ্মীরী ব্রাহ্ষণের পুত্র, পরে হান এক ভীধিক ( ব্রাহ্মণ ) পত্তিত, এবং সবশেষে যশোধর বা 
জানপিদ্ধি নাম লয়৷ বৌদ্ধ ধর্মে সিন্ধি লাভ করেন । ত্যাদ্ুরে তাহাকে মহাচাধ, মহাযোগী 
এবং জীমহামূত্রাচার্ উপাদিতে কৃষিত করা হইয়াছে । সাচার জেতারির পশ্চাদগামী 
হিসাবে তিনি বিক্ুমশীল-বিহাবের উত্তরছারী পণ্ডিত নিযুক হইয়াছিলেন, এবং বিদায় লইবার 
সময আচা দীপন্ধরের উপর বিহারের দায়িহভার অর্পণ করিয়া খান। বৌদ্ধ আগমে ছিল 
ভাহার পরম পাশ্ডিতয ; হেকক, হেবঙ এবং অক্তান্ত বঙখানী দেবদেবীর উপর তিনি প্রায় 
দশখানা সাধন গ্রন্থ, সেকোচ্ছেশটীকা নামে কালচক্রধানী দীক্ষা সম্বন্ধে অন্তত একখানা গ্রন্থ, 
ছানি বজ্গগীতি, একটি নাড-পত্তিতগীতিক| এবং বজ্পদসাবসংগ্রহ গ্রস্থের উপর একটি 
পঞ্জিকা বা টাকা রচনা কৰিযাছিলেন। 
লুইপা-মংস্কেন্নাখ এবং গোবক্ষনাখের পরই সে সিদ্ধাচাখের প্রসিন্ধি তাহার নাম 
টা রকনাঃ না কল্প বারা), উজ রা 2 
নাখপন্থী তম প্রধান আচা । তাত j 
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ছিল এুসামপুরী-( বিহার) স্থম্পা বলিতেছেন, জালন্ধবলিশ্ব কাহন ছিলেন ত্রান্থণ 
বংশঙ্ছাত জনৈক তাক ্যাচা্। তাবনাখ চোষ ও কনি দুই কষ্ণাচাছেৰ কথা বলিতেছেন 
তাহার মতে কনিঃ কষ্ণাচাংই ছিলেন হেবঙ্গ, শব্বর এবং জামন্ধক প্রকৃতি বঙ্যানী দেবতার 
সাধনগ্রন্থের লেখক এবং দোহা-বচত্রিতা ; বর্ণে ছিলেন তিনি ব্রাহ্মণ । অন্ত আর এক 
তিন্বতী উতিষ্ধমতে এক কুৰু ছিলেন সোমপুরী-বিহারের অদিবাসী। জালন্ধরশিল্ 
কাহ্ন-কান্ধপা-কষ্ণাচাৰ এক এবং অভিন্ন, সন্দেহ নাই ; তিনিই ছিলেন লোমপুবী বা 
সোমপুৰী-বিহারের অবিবানী,-তান্িক ও বঙ্ছদ্থানী লাশনগ্রন্থের লেগক এবং দোহা-বচয়িতা, 
এবং তারনাখ কথিত কৃনিঃ রষ্ণাচা্দ। দাহা হউক, কাহ্ন-কাহ্নপা-রষ্ণাচার্দ পঞ্চাশ খানার9 
উপর গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন; অধিকাংশই বঙ্ান, সাধন-সম্পন্ধিত। তাহা ছাড়া 
চর্গামীতি-্রন্থে কাহু-কুষণচারপাদ-কুষণপানের দশখান| গীতি ছে প্রাচীনতম বাংলা 
ভাঙ্গায়, এবং রুষ্ণাচার্ম-বচিত একখানা রোহাকোৰ হবপ্রসাদ শাস্ত্রী কতৃক সম্পাদিত হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে। পশ্ডিতাচারধ, প্রকুষণপাদ-বিরচিত, গোবিন্দপালের ৩৯ রাষ্াক্ষে 
লিখিত হেব্জপিক! নামে একখানা পু ক্যান বিস্বষ্তালের প্রসথাগাকে রক্ষিত আছে। 
বাংলার পিশ্ধাচাঙধদেক তালিকা স্বরীর্ণ । সকলের কখা কথা বলিবার স্থান নাই; 
প্রযোঙ্গনঞ নাই। কয়েকজনের কথা উল্লেখ করিতেছি মাত্র । লুই-পা ও নাবো-পা'ব এক 
শিল্পা ছিলেন দারিক বা গাবিপাদ। তিব্বতী উরতিহথমতে ঠ্রাহার বানী ছিল সালিপুত্র 
নামক স্থানে এবং তিনি ( পালবংলীয় ? ) ইঙ্রপালের সমসাময়িক । ত্যাঙ্গুর-তালিকায় 
চিত বারোখানা বন্ধানী-গ্রন্থের উল্লেখ আছে; চরধাগীতিতে একটি 

শরিক, কিপ-পা. বীত্তিও স্থান পাইফাছে । লুই-পা'ব এক বংশধর ছিলেন কিল-পাবা 
কাপ, কিল-পাদ । দোচাচাৰনীতিকাৰৃরি নামে তিনি একখানা গ্রন্থ বচনা 
বশত করিয়াছিলেন বিন্ত-পা’ব এক বংশধর ছিলেন কর্মার ৰ! কর্মরি বা 
কমৰি; তিনি মগধাস্তগত সালিপুত্রের এক কর্মকার ছিলেন, এবং 

অন্বত একখানা বন্্দানী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বীণাপাদ বা বীপা-পাও ছিলেন বির 
পার অন্ততম বংশধর । তিনি খুব ভাল খীণ! বাজাইতেন ; গছবের (গৌড়ের 1) এক ক্ষতির 
পরিবারে তাহাৰ জন্ম হয । বজ্ভাকিনী এবং ওহূসমাজের উপর তিনি সস্তত ছু'খানি 
গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন; চর্ধামীতিতে ভতচিত একটি গীতি স্থানলাড করিযাছে। 
কু্চের বা কৃষণপাদের এক বংশধর ছিলেন দর্মপাদ বা! শ্ুগতাবীশাদ। ত্যাঙ্গুর-তালিকাহ 
অক্রচিত বারোখানা গ্রন্থের নাষোলেখ আছে এবং চর্ধামীতিতে আছে ছুটি দীত। 









ভি 


৭২৪ বাঙালীর ইন্থিহাস 


বহ্খানী-কালচক্রধানী-মন্নখানী এবং বৌদ্ধ তারিক সন্তান পদ্থাব পত্তিত ও আচার্ঘদের 
ধেঁ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও পরিচয় দেওয়া হইল তাহা হইতে এক! মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এই 
বাংলাদেশে রচিত সব আচার্যবা শুধু কেবল বহ্রমানী সাধন, দোহা এবং লীহই শুধু রচনা 
মহাধান ন্থাদি কবিৱাছেন, শুধু ভত্ধর্মেরই অহুলীলন করিয়াছেন শত শত গ্রন্থে । এ-ধারণ! 
কাতকাংশে সতা হইলেও সর্বাহশে নয় । এই সব পণ্ডিত ও আচাৰ্ঘর! মহাখানী 
ন্যায়শাঙ্, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানবাদী দর্শন, প্রভৃতির আলোচনাও করিয়াছেন, এবং কিছু কিছু 
মৌলিক চিন্তার প্রাণও দিয়াছেন । ধম পালের সময় হইতেই সে-চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। 
অষনাহন্রিক! প্রজ্ঞাপাৰমিতার উপর আচা হহিভত্-রচিত অভিসমযালন্ধারাবলোক 
নামীয় টীকায় হৱিভঞ্থ নাগান্ছ ন-প্রবতিত মধ্যমক চিন্ত! ও মৈত্রেয়নাখের হোগাচার-চিন্দার যে 
সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগা । টীকাখানি লেখা হইয়াছিল ধমপালের 
পৃঠপোধকতা, ট্সিক্টক-বিহাকে । একাদশ শতকের গোড়ায় আচার্য রত্ভত্ত কতৃক এই 
গ্রন্থ তির্যতীতে অনৃদিত হয়। তিব্বতী এতিছে জান! যায, হরিভঙ্ঞ এই স্থপ্রসিন্ধ 
টাকাটি ছাড়া আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচন! করিঘাছিলেন মহাধান তত্বাদি সঙগদ্ধে 
অন্ধ পঞ্চৰিংশতিসাহনিকার একটি সংক্ষিপ্তসার, সঞ্চযটীকাস্থবোদিনী, স্ষুটার্খনামক টাক্গা 
এবং প্রচ্ঞাপারমিতভাবনাই উল্লেগযোগা । আচার্য সঙ্গ এ বিমুক্তসেনের মতামত্ত, এ 
অস্থাদির উপর9 তিনি কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন ॥ 
হবিভঙ্রের প্রধান শিশ্ক ছিলেন আচার বুন্ধতীক্জান বা বুগ্ধজ্ঞানপাদ। তিকাতী 
জনশ্রতিমতে তিনি ছিলেন ধমপালের সদসামঘিক এবং বিক্রমসীল-মহাবিহারের অধ্যক্ষ । 
তহান্ বাড়ী ছিল উজ্ডীয়ানে। তিনি মহাখানলক্ষণসমূক্চয় নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ 
এবং প্রজ্ঞাপ্রদীপাবলী নামে অভিলময়ালস্কাবের একটি বৃত্তি রচনা কৰিয়াছিলেন। 
জিনমিত্র নামে আত একজন বৌদ্ধ আচার্ম ছিলেন নরপত্তি ধম-পাল, আচার দানদীল 
ও ললেম্রবোধির সমসামদ্ধিক । শেষোক্ত দুইজন আচার্হের সঙ্গে একযোগে এবং ভিববত- 
রাজের রোগে জিনমিত্র একখানি সংগ্কত-তিব্বতী অভিধান রচনা করিয়াছিলেন: এই 
তিনঙ্গন একখোগে নাগাজুনৈর প্রতীত্যসমূৎপাদন্ৃদয়কাবিকা-গরশ্থধানি তিব্বতীতে খন্থবাদও 
1 জিনমিহ আর একটি গ্রন্থ তিনরতী ভাষায় অন্থবাদ করিয়াছিলেন 
তিব্বতী পত্তিত জ্ঞানসেনের সহযোগী তাদ ; গ্রন্থটির নাম গ্মভিধপদুক্চব্যাধ্যা। 
শাস্করক্ষিতের - সধ্যনকালগ্কার-কাহ্িকা ও তাহার বৃত্তি এবং সত্যদ্য়বিভঞ্ষপজিকাও 
মহাষানী গ্রন্থ । দশম শতকের শেখে বা! একাদশ শতকের গোড়ার রত্বাকরশান্তি 
887১ rf 
, প্রচ্গাপাবমিতা ভাবনোপদেশ এব 
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তিবৰতী উতিঘধ নতে দীপক্ষর সহামানের উপন প্রা্থ শতাদিক গ্রশ্থ রচনা 
করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শিক্ষাসমৃক্ষয়-অভিসমত, সত্ার্থসমূক্তয়োপন্েশ, প্রজ্ঞাপারমিকা- 
পিপতরথপ্রদীপ, সধ্যমোপদেশ সত্তাদ্বয়বাব, সংগ্রহগ্ত, বোধিসত্বমণ্যাবলী, মহাঘানপথ- 
সাধনবৰ্ণমংগ্রহ এবং বোৰিমার্গপ্রদীপ উল্লেখযোগ্য । 
বামপালের বাঙ্ত্কালে অভয়াকর-গুপ্র ঘোগাৰলী, মম কৌমূরী, এবং বোদিপদ্ছতি 
নামে তিনখানা গ্রন্থ চন! করিদ্বাছিলেন ; তিনপানাই মহাধান গ্রন্থ এ-সম্বদ্ধে সন্দেহ নাই । 
কুলদত্ত-রচিত মহাষালেক ক্রিযবাহ্রষ্ঠান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষা ক্রিয়াসংগ্রহপঞ্জিকাও এ-প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । সোমপুর-বিহারবাসী বোদিভত্রের জ্ঞানসাবসমূক্ষয়ও মহাবান-গরস্থ, সন্দেহ 
নাই। জগন্দলের , বিক্ৃতিচন্ শান্মিদেব-রচিত বোখিচর্াবতাবের একখানি টীকা 
লিখিয়াছিলেন; আর একখানি টাক) রচনা! করিয়া ছিলেন দীশস্কর স্বয়ং । 
এতক্ষণ যে-সব বৌদ্ধ আচাহ ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার কথা বগা হইল 
তাহার কেহ্জ ছিল বাংলার বৌদ্ধ-বিহারগুলি, এবং তাহাদের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। 
বৰ নৱ জি জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার বিবৃতি-প্রসঙ্দে এই সব বিহারের কথা কিছু কিছু 
উদ্লিশিত হইয়াছে; কিন্তু সমসামন্বিক বাংলাৰ সংস্কৃতি-প্রচেষ্টায় ইহাদের 
দানের পরিমাপ করিতে হইলে সমগ্রভাবে ইহাদের একটু পরিচয় লা প্রায়ো্ন। 
পাল-চন্্র পর্বের আগেও বাংলাদেশে বিহার-সংখারামের কিছু বে অপ্রতুলতা ছিল না 
তাহার সাক্ষা বাজকীর লিপিমালা, ফা-হিয়েন, মুয়ান-চোরাঙ, ও ই-ৎসিতডের বিববণ। 
বৈন্যগ্ুপ্তের গুণাইদর-পটরে তিন তিনটি বিহারের উল্লেখ আছে -কতদতের আত্রম-বিষ্া, 
বাদবিহাব ও জিনলেন-বিহার। ক্া-হিষেনের সময় এক তালিপ্রিতেই বাইশটি বিহার ছিল 
এবং বনু স্থবির ও সাচার সেই সব বিহারে বাস করিতেন। ঘুযান্-চোঘারের কালে 
পুঞবর্ণনে ছিল বিশটি বিহার, সমতটে ত্রিশটি, তাহলিপ্তিতে দশটি, কষঙ্গলে ছয় সাতটি এবং 
কর্ণস্থবর্ণে দশটি। পুগ_বর্খন-রাজ্ষধানীর প্রা তিন মাইল দক্ষিণে ছিল পো-চি-পো বিহার ; 
প্রশস্ত ও আলোকজল ছিল ইহার অঙ্গন, সুউচ্চ ছিল ইহার মণ্ডপ ও চুড়া। সাত শত 
মহাখালী শ্রষণ এবং পুব-ভারতের অনেক খ্যাতনামা আচার অধিষ্ঠান ছিল এই সঙ্ঘাবাম। 
অহাস্থান-সমীপবর্তী ভাব্দ-বিহাবেৰ ধৰংসাবশেহই বোধ হয় যুয়ান-চোয়াঙ_বলিত পো-চি-পো 
বিহার। কণবন্থিবর্ণের সৰাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল লো-টো-মো-চি বা বক্মবত্িকা 
( বাঙামাটি )-বিহাব । এই বিহাবেরও কক্ষপুলি ছিল প্রস্থ এবং সুউচ্চ সৌখগুলি ছিল 
গঙ্গাৰ নতি একটি সুউচ্চ হগঠিত বিহার 
নানা দেবদেবীন্ধ শোদিত মুক্তি। ই-ংসিঙের 
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বিহারের বায়ভার কি ভাবে নির্বাহ হইত ফা-হিয়েন ও ই-২সিও. তাহারও কিছু আভাস 
বাধিয়া গিদাছেন। ফা-হিয়েন্‌ বলিতেছেন, 'দেশের বাজা-রাজডা, নাগৰিক ও অন্তান্ধ সন্ত 
ব্যক্ষির! বৌদ্ধ ্রমণদের জন্য বিহার নির্মাণ এবং তাহাদের সকল প্রকার বায়ভার নিবাহের জন্ত 
তুমি, ঘববাডী, উদ্বান, আরাম প্রতি দান করিযা খাকেন। এক হাজার পর অন্ত রাজা 
সেই উদ্দেশ্বে তাত্রশাসন দান ও পন্থ ক্বত করিযাছেন। সেই ভক্ত কেহই সে-সব আত্মসাত 
বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারে না" ই-ংসিঙের বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । “বুদ্ধ ভিক্কুদের পক্ষে 
চাষবাসের কাঙ্জ নিনেখ কৰিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্ত হালা বিহার, বা ডিঙ্কুদংঘের 
ক্রমিক্ুমি বিনা করে অন্তকে চামবাস করিতে দিতেন এবং পরিবঞ্ডে উৎপাদিত শস্কের 
অংশমায় গ্রহণ করিতেন । তাহার ফলে তাহার! সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত খাকিতেন, 
জলসেচনের ফলে প্রাদীহত্যাও সাহাদের করিতে হইত লা, শীল ও সদাচার পালন করা সহ 
হইত । ভিক্কুদের পরিক্ছদের বায় সংঘের সাধারণ সম্পত্তি হইতেই বহন করা হইত । 
বিহারগুলি যে নিব কমি ভোগ করিত সেই সুমির উৎপাদিত শক্ত, বৃক্ষ ও ক্ষল হইতে 
ভিঙ্ষ-শ্রমণদের চীবর, অন্তর্বাস, বহিবাস প্রভৃতি সব কিছুর ব্য নির্বাহ হইত । গৃহী ভক্ত 
ও উপাসকের নিকট হইতে তাহার! নানাপ্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন; আহার গ্রহণেও 
কাহারও কোনো আপত্তি ছিলনা । আহা ও পরিচ্ছদ সঙ্গদ্ধে তাহারা নির্তাবনা 
ছিলেন বলিয়াই স্বস্থ স্বন্ছন্দচিত্তে ধ্যান ও পূজায় (এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনায় ) তাহারা 
কালাতিপাত করিতে পাৰিতেন' । 

উপরে উল্লিখিত খ্রন্ব-লেখকদের জীবনী এবং গ্রন্থনাম গুলি বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে 
পারা যার, এই সব বিহারের স্বাচার্যরা তাহাদের নিজ্গ লিঙ্গ ধর্মশাস্থে অধায়ন-অধ্যাপনা তো 
করিতেনই, তাহ! ছাড়া মহাদান স্বায় এ দর্শন, ত্রান্মণা ভীর্খিক শাঙ্গাদি, আঙ্দণা তত, 
শব্দবিক্মা, ব্যাকরণ, ছোতিষ প্রতিক অধায়ন-অধ্যাপন! ও হইত । পুথি নকল ও স্বাদ 
করা, বৌন্ধ বস্্রণানী-তায়িক হেখদেবীর ছবি সাকা ( ফা-হিয়েন এই ধরনের ছবি গধাকাও 
অচ্যাল করিয়াছিলেন তামলিল্তির বিহারে ) প্রস্তৃতিও বিহারের ভিক্ের অন্যতম স্্শীলনের 
বিনয় ছিল। প্রত্যেক বিহারের ছোট বড় গ্রস্থাগাৰও ছিল, এ-অঙ্রমানও খুব স্দমৌক্তিক 
নদ । নালন্দা-মহাবিহারের ইতিহাস এবং প্রস্থসাক্্যই তাহার প্রমাণ । 
ই-ংসিডের প্রায় সমসামিক ত্রিপুরায় আচার বন্দ্য সংহমিত্রের একটি বিহার ছিল, 
এগবর পাওয়া ঘাত দেবখডেগ ও আশ্রফষপুর লিশিটিতে । 

“অষ্টম শতকীয় বাংলাৰ প্ৰনিন্ধডম বৌদ্ধ বিহাৰ সোসপুরী-মহাবিহার 7 এই বিহারেরই 

ক্রম-তস্থাযমান 
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মন্দিরের চারিদিকে কুপ্রশন্ত অঙ্গন; প্রত্যেক কোনে একটি কৰিৱা৷ মণ্ডপ । সৰতোভহ 
বিহার-মন্দিবের চারিদিকে 'ভিক্থুদের বসিকক্ষ, লববহদ্ধ ১৭৭টি । গোড়া বোধ হয় এখানে 
একটি ঈৈন-বিহার ছিল। অষ্টম শতকের শেষাবে” ধর্মপাল নৱপতির পুঃঠপোষকতাথ 
বিস্তৃত অঙ্গন ব্যাপিয়া সূপ্রশন্ত স্থসমন্ধ বিহার-মন্দির গড়িয়া ওঠে। একাদশ শতকের 
শেষ বা দ্বাদশ শতকের গোড়া পন্থ এই সহাবিহার সমসামঘ্ধিক বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
সধ্যাস্ম-দাধনার অন্যতম অপ্রসিন্ধ কেনে বিরাজমান ছিল। ধর্মপালের পৃষ্ঠপোগকাার 
প্রতিষ্ঠিত ও বর্ধিত বলিছা বিহাহটির অন্যতম নামই ছিল ভরীনর্মপালদেব-সহাবিহাব ; 
পাহাড়পুবের ধবংসাবশেষের মধ্োো দে মাটির লীলমোহব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট 
লেখা আছে “জসোমপুরে জধর্মপালদেব-মহাবিহারে ৷” কিন্তু তিন্দতী তাবনাখ ও 
হ্ম্পা দুইজনই বলিতেছেন, বিহারটির নির্মাতা দেবপাল : একটু দুল করিয়াছেন, সন্দেহ 
কি? সুপ্রসিদ্ধ আচা ও সহাপতন্তিত বোষিভত্ন, আচা কালপাদ বা কালমহাপাদ, 
স্বনামধন্য দীপন্ধর, স্থবিবৰৃদ্ধ বীজ আচার্দ বরুণাহীমিত্র প্রভৃতি কোনো না কোনো 
সময়ে এই মহাবিহারের ক্মমিবাসী ছিলেন। এই- বিহারের স্স্মেবাসী মহামানধাী 
বিঞ্রয়াচার্ম ্থবিরবৃদ্ধ বীধেঙর বৃন্ধগয়ায় একটি স্থানক বৃদ্ধযূতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
পাছাড়পুরের ধবংসন্ত পের মধ্যে আবিষ্কত ভটীয' একাদশ শতকে লিপি-উৎগ্ীণ একটি 
লেখ হইতে জান! বায়, জনৈক জীদশবলগৰ্ত সমস্ত জীবের কল্যাপার্থ এই দিহার-চন্ধরের 
কোথাও একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একাদশ পতকের শেষাশেরি বা দ্বাদশ 
শতকের গোড়ায় পোমপুরের এই বিহারে খতি বিপুলঞমিত্রের পরম গুরুধ গুরু যতি 
করুগাপ্রমি্র বাস করিতেন; তথন একদিন বঙ্গাপ-সৈন্সদল আনিয়া বিহারে অগ্নিসংযোগ 
কৰে; প্রজ্লমান আলে দেবতার পদাশ্র় করিয়া ককপা্। পড়িয়া ছিলেন, তবুও সেই গৃহ 
পরিত্যাগ করেন নাই; সেই ভাবেই অধ্িদদ্ধ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিপুলঞ্রমিয় 
অগ্নিদাহে বিনষ্ট প্রকোগুলির সংস্কার সাধন করেন, বিহাব-প্রাঙ্গনে একটি তাবা-সন্দি প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং সোমপুরীর বৃদ্ধমৃতিকে বিচিত্র স্বর্ণাভরণে অলংকৃত করেন। তিনি নিজে 
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উত্তর-বঙ্গে যেমন সোমপুরী-বিহার ও জগন্দল-বিহার, পূর্ববঙ্গে তেমনই স্বপ্রসিদ্ধ 
বিহাৰ ছিল বিক্ৰমপুৰী-বিহার, ঢাক! জেলাৰ বিক্রমপুব-পতগণায়। এই বিক্রমপুৰী বিহাবও 
বোধ হয় বিক্রমদীল-বর্মদালের ন্যাহুকুলোই প্রতিষ্ঠিত ও লালিত হইযাছিল। এই 
বিক্রমপুরী-বিহারই 'অস্তত কিছুদিনের জন্য অবগৃতাচাধ কুমারচল্জ এবং লক্্ক্ষরাশিষ্ন 
লীলাবহ্ের কর্মন্ুমি ছিল। 

ধর্মপালের সমপামগ্িক আব একটি বিহার ছিল বাংলাদেশে, কিন্ত কোন্‌ স্থানে তাহা 
বলা কঠিন । এই বিহারটিক নাম যৈক্টক-বিহাৰ এবং এই বিহাৰে বলিয়াই আচাৰ্য হরি 
অষ্টসাহশ্রিকা-প্রজ্ঞাপাবনিতার উপর হার স্বপ্রসিন্ধ টাকাটি বচন! করিঘাছিলেন। স্থম্পা 
রাঢ়দেশের এক ্রকুটক-ছেবালছের কথা বলিয়াছেন । ত্ৈকুটক-দেবালয় ও হ্ৈকটক-বিহাৰ 
এক এবং ভিন হওয়া অসম্ভব নয । 

চট্টগ্রাম 'অঞ্চলেও একটি প্রনিন্ধ বিহার ছিল, তাহার লাম পত্তিত-বিহার। এই 
বিহার ছিল সিদ্ধাচার্ম তৈলপাদের কর্মকৃমি। বর্তমান ড্রিপুরা-জেলার পটিকেরক নামক 
স্থানে একটি বিহার ছিল, তাহার নাম কনকন্ত,প-বিহার ; কাশ্টীরী ভিন্ক বিনহটীমিত্র এবং 
তাহার কয়েঙ্কজন সহকর্মীর প্রতি এই বিহারের সঙ্গে জড়িত । সম্প্রতি ময়নামতী পাহাড়ে 
উপন্ধ দে স্তবিস্কৃত ধ্বংসাবশেষ স্মাৰি্কুত হইয়াছে তাহা বোদ হয় এই বিহারেরই ধ্বংসাবশেষ । 
৯২২০ আট বংসবের রণবন্ধমপ হবিকালদেবের তাদ্রপট্রোলীতেও পটটিকের নগরীতে 
ছুর্গা্তাযার নামে উৎসর্গীরুত একটি বিহারের উল্লেখ আছে। পটিকেরকের কনকন্ত,প-বিহায় 
এবং পাকের দুর্গোতাৰা-বিহার একই বিহার কিনা বলা কঠিন। উত্তর-বদ্ে ছার 
একটি বিহার ছিল, তাহার নাম দেৰীকোট-বিহার : আচার্য অহযবজ, ভিন্কুী সেখলা 
রস্ৃতির নাম এই বিহারের সঙ্গে জড়িত। ফু্হরি ও সঙ্গব-বিহাব নামে আরও ছইটি 
বিহার ছিল প্রাচা-ভাঙতে। ক্ু্ংরির অবস্থিতি ছিল উততত-বিহাবে, বোধ হয় সুগ্গেরের 
নিকটে ।- এই বিহারেও স্নেক গ্রন্থ চিত ও অমিত হইছাছিল। সঙ্গগর-বিহারও বৌদ্ধ 
জঞান-সাধনান অন্ততম কেন্দ্র ছিল, এবং আআচার্ম বনবন্ধ সেই বিহারে বাস করিতেল। কিন্ত 
হরির মতন এই বিহারটির অবস্থিতিও বোধ হয় ছিল প্রাচীন বাংলাদেশের বাহিরে | 
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গান এবং পদ রচনাও করিয়াছেন । মাগনী সঅপত্ংশের স্থানীয় গৌক্-বঙ্গীয় কূপের সঙ্গে 
আযান বাংলাঙাৰা  শৌরসেনী অপতংশের খুব বড় কিছু পার্থক্য ছিলনা নবস্জামান 
শৌরদেবী অপংশ (প্রাচীনতম ) বাংলা ভানান্ রভিত চর্ধায়িতিগুলিতে ফে-ভাব| আমৰা 
প্রতাক্ষ করি তাহা সন্মোক্র মাগনী অপলংশের গৌড়-বঙ্গীয় কপেরই 
সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্তন, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর শৌরসেনী স্দপল্রংশের প্রভাব 
কিছু কিছু পড়িয়া । আব, প্রাচাদেশে স্থানীয় লেখক ও জনসাধারণের লেখনীতে ও মুখে 
মুখে শৌরসেনী অপনংশ তান্ত সহজ ও স্বাভাবিক উপায়েই কিছু কিছু প্রাচা উচ্চারণ 
ও বানান, বাক্‌ এ পদবিন্তাস-ভদ্গী স্বীকার করিঘা লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বীকৃতি 
বাঙালী সিদ্ধাচার্দদের রচিত দোহা এবং পদগুলিন মধ্যেই স্থস্পষ্ট। 
শিক্ষিত বর্সমাঙ্গের উচ্চপ্তরে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে বাদ দিলে মাগবী অপত্রংপের 
স্থানীয় বিৰতিত ন্ধপই ছিল এই পৰে বাড়-ববেন্-বঙ্গ-সমতট-চট্টলের লোকায়ত ভাখা। 
মূলত এই নার আশেতর দিক, আবি ও ভোটত ভাহাগোষ্ীর নানা স্থানীয় বুলিবও 
হখেই প্রভাব ছিল, শুধু শব্দ এ উন্ভারণ-ভঙ্গীতেই নয়, কিছুটা বাক্ভদী ও পদবিক্াস 
রীতিতেও, তাহা অন্বীকার কবা বায় ন!। সংস্কৃত হইতে মাগী প্রারুত এবং প্রাকৃত 
হইতে মাগী স্মপত্রংশের বিবর্তন শতাব্দীর পর শতান্দী ধরিয়া কি করিয়া হইতেছিল, 
এ-তথ্যও আঙ্গ আচাৰ স্ুনীতিকুমারের গবেষণার ফলে সুবিদিত । 
মাহাই হউক, সুবিস্তৃত আলোচনা-গবেষণার ফলে আগ এই তথ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত যে, 
আহ্ছমানিক নবম-দশম শতকে বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়া আৰও ছু'টি ভাষা প্রচলিত ছিল, 
একটি শৌরলেনী অপত্রংশ, আব একটি মাগনী অপহ্রংশের স্থানীয় বিবতিত কপ যাহাকে বলা 
বায় প্রাচীনতম বাংলা । একই লেখক এই ছুই ভাষাই পদ, দোহা এ গীত প্রস্ততি রচনা 
করিতেন; শ্রোতা ও পাঠকেবা দুই ভাষাই বুঝিতে পারিতেন। নবম-দশম শতকের আগে 
এই লোকায়ত ভাঙার রূপ কি ছিল আজ আর তাহা জানিবার উপায় নাই; সে-ভাষার 
নমুনা কোনে! সাহিত্যে কেহ ধরিয়া রাখে নাই। পরেও 'নবন্ছজামান ধে প্রাচীনতম 
বাংল! ভাষার কথ! বলিতেছি সে-ভাষায় লিগিত রচনার সংখ্য! তান স্বম়। সংস্কতের 
মধ ও প্রভাব শিক্ষিত সমাঙ্গে ও উচ্চ বর্ণন্থবে ছিল সর্বব্যাপী; সাহারা সকলে সংস্কতের 
চর্গাই করিতেন, এবং মধ্যযুগে চৈতক্দেবের কালে অধিকাংশ পণ্ডিত ও লেখক মথন 


৯২. 
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বাংলাদেশের কোথাও কোথাও বোধ হয় সেই প্রাকুতধর্মী “বৌদ্ধ সংস্কৃতের' ধার! বহমান 
বাখিয়াছিলেন; শেক-শুভোদয়া-প্রন্থে সেই ভাষার কিছুটা আভাস ধরিতে পারা কঠিন লঘ। 

বঙিযাছি, স্বজ্যমান প্রাচীনতম বাংলা রচিত গ্রন্থে সংখ্য! অত্যন্ত স্বল্প । সাহিত্য 
বা জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য মূলা না খাকিলেও বাংলাভাষা 
ও বাঙালীর সংস্কৃতির দিক হইতে লোকায়ত ভাবার এই প্রাচীনতম নমুনাগুলির দুলা 
অপরিসীম । ইহার পশ্চাতে বহুদিন পহস্থ রাষ্ট্রের বা সমাজের শিক্ষিত উচ্চতর বর্ণস্তবের 
কোনো সক্রিয় সমর্থন বা সহযোগীতা ছিল না, এবং সংস্কৃত ভাষার মাধাম ও উচ্চন্তরের 
সংগ্বতির আড়ালে লোকায়ত সংস্কৃতির এই প্রকাশ বহুদিন পথস্ক বখেষ্ট মনোযোগ সআক্মণ 
করিতে পারে নাই । 

প্রায় পর্তিশ বংসৱ আগে আচাধ হবপ্ৰসাদ-শাস্থী মহাশয় নেপাল হইতে চারিখানা 
প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমটিতে ছিল বিভিত্র পদকতার রচিত ৪৯/টি ছোট 
ছোট গান; বইটির নাম ভখাভথবিনিশ্চয় বা চধাগীতি । গানগুলিব স্থবিভ্ৃত সংস্কৃত টাকাও 
এরন্বটিতে স্থাছে। বহুদিন পর প্রবোধচন্্র বাগচী মহাশয় যূল-গ্রন্বের একটি তিব্বতী 
অপ্রবাদও নেপালেই আবিদ্ধার করেন। তিব্বতী অদ্বাদে গীত কিন্ত 
৭১টি; মূল সংখ্যা বোধ হয় ছিল তাহাই । এই গানগুলি প্রতোকটিই 
প্রাচীনতম বাংলায় বচিত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুথি বধাক্রমে সিদ্ধাচাধ সয়হ এবং কাছ- 
রচিত ছ'টি দোহা-সংগ্রহ । তৃতীয়টি ভাকার্ণব বা ডাক-রচিত দোহা-সংগ্রহ। এই শেষোক্ত 
তিনটি গ্ৰন্থই শৌবসেনী অপত্রংশে চিত এবং সংগ্কৃত-টীকাযুক ৷ 

আচাধ স্বনীতিকুযার চর্ধাযীতিগুলির ভাবাতা্িক বিশ্লেষণ করিয়া নিঃসন্দেডে, 
প্রমাণ কৰিরাছেন, ইহাদের ভাষা প্রাচীনতম বাংলা-ভাষার লক্ষণাক্রান্ত । শুধু তাহাই, 
নয়, ইহাদের ব্যাকরণনীতি ও বাক্ভন্থী একান্তই বাংলা, এবং এখনও বাংলা-ভাঁষাঃ স্বীকুত, 
ও প্রচলিত । গীতগুলিতে এমন অনেক প্রবাদ আছে যাহা আঙ্গও বাংলাদেশে প্রচলিত ;. 
তাহা ছাড়া, ইহাদের মধো নৌকা, নদনদী প্রভৃতি লইয়া ছবিতে উপমা যে পারিপাৰিকের 
চি হুপিক্ষট তাহা একান্তই নদীমাতুক বাংলা দেশের ॥ 

৪+টি চর্যাপীতির ২২ছন কৰি সকলেই সিন্ধাচাহ, এবং চুঝাণী সিদ্ধার নামের 
তালিকায় ইহাদের প্রত্যেকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া বায়। তৰে, ইহাদের প্রত্যেকের দেশ ও 
কালনির্ কঠিন। 'আচা্ স্থলীতিকুমার, প্রবোধচন্্ বাগ ডী, মুহস্দ শহীদু্াহ , হরপ্রসাদ- 
শাস্বী প্রকৃতির! নানাদিক হইতে কাল-নি্শযের চেষ্টা কৰিছাছেন: সাক্ষা-প্রমাণ মাহা আছে 
ভাঙা কিছুটা পরস্পর বিরোধী, পরিমাণে স্বজ্জ এবং সবত্র সস্পষ্ট এবং নি:সংশয়ও নয়। তবে, 
এক সুদ শহীদ হ, ছাড়া, যার সকলেই মনে করেন, এই গিদ্াচাথ কৰিবা মোটামুটি নবম 
শতক হইতে স্বাদ শতকের মধ্যে বিক্তঘান ছিলেন। ইহানের মধ্যে লুই-পা, কাহ-পা, 
জালন্ধরী-পা বা হাড়ি-পা শৰৱী-পা, নুহ, ত্রীপাদ প্রনৃত্তিরাই সমধিক প্রসিদ্ধ, এবং 


নাত 
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ইহাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে আগেই বলিযাছি ॥ মনে হয়, এই সীত-বচরিতার। সকলেই 
প্রাচীন বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন; ধাহারা তাহা ছিলেন না ভাহাদেরও অন্তত 
বাংলা দেশ ও বাঙালীর জীবন সমন্ধে প্রতান্ধ জান ও অভিজতা ছিল। তনু, এ-তথ্াঞ 
একেবারে নিংসংশ্, এনন বলা চলে না। 

বাংলা সাহিতোর ইতিহাসের দিক হইতে এই গীতিগুলির মূলা অপরিমেয়। 
প্রায় প্রত্যেকটি গীতই মাতা ছন্দে রচিত, এবং 'স্থামিলে ধাধা প্রত্যেকটি গীত, 
এক একটি বিশেষ বিশেষ বাগে গাওয়া হইত। বাংলা পদ্ধার বা লাচাড়ী ছন্দ এই 
গীতিগুলির ছন্দ হইতেই বিবর্তিত ; এবং বত পুন্ধ অধ্যাস্ম-সাধনার গুহৃতর তই ইহাদের 
মধো নিহিত খাকুক্‌ না কেন, স্থানে স্থানে এমন পদ ছু'চারিটি আছে যাহার ধ্বনি, বাজনা, 
ও চিত্গৌরব এক মুহূর্তে মন ও কল্পনাকে অধিকার করে। 'অথচ, এ-কথাও সত্য থে, 
সাহিতাস্থষটির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি বচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ-সাধনার গূঢ় 
ইঙ্গিত ও তদছষারী জীবনাচরণের ( চর্ধার ) আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য । সহজ-সাধনার 
এই গীতিগুলি কতৃক প্রবর্তিত খাতেই পরবর্তীকালের বৈক্চব সহজিয়া গান, বৈষ্ণব ও 
শাক্ষ-পদাবলী, আউল-বাউল-মাবফতী-দুশিক্কা গানের প্রবাহ বহিয়া ছলিয়াঙধে । এই 
পরনের নানা স্থানে নানা স্থত্রে চাগীতিতর নানা বিচ্ছি্ পদ উদ্ধার করিয়াছি; এখানেও 
দুই চারিটি উদ্ধার করিতেছি ইহাদের সাহিতা-যূলোৱ কিছুটা ক্মাপথাদ লাভের উদ্দেশ্বে । 








ভগ চাচা পাৰত কহি বসই লব বালী । 
রী দক্ষ পরহিণ সব রী মালী ॥ 
উন সংযো পাগল সবর! না কর গুলী জড় োোছি । 


সবর ক নৈয়ামণি ছা ক ঝাতি পোহাইলি ॥ 

পৰ্বত, সেখানে বলত করে শী বালিক: পববীয় পরিধানে বের পা, গলার জার 
ই উস হা তোমার--আনি তোমারই 
গৃহিনী, নানে সহ হন্দরী। নানা তর ুক্ুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল: করল বাদী 
একেলা প্র এ-বনে দি বেড়াত তিন ধানধুর খাটি পাতিল পৰৱ, মাছে বিল শা 
পৰব ভুজক্ষ এবং নৈরাসজা খী_ইক্ষয়ে এক তেরা পোহাইল। 


তিন না ক্ষুপই হৰিণা পিবই ন পাণী। 
হরিণ! হিজর দিল প জাসী ॥ 


2 রে তূণ ছৌ না হরিণ, না বার জাল হবি জানেন! হবিলীর নিলঃ। হি সি বলে, হিপ, 
কৃমি শোনো, এ-বন ছাড়িয়া আনম বাও । 














৭৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


কুলে কুলে না ছোটে হু উদ বাট সংসার । 
বাল তিন একথা ভুল হালা কন্দাৰ ॥ 
রা মোহ রে ন্ম্ ন বুন্ধসি খাহা । 
আশে নাব ন কলা বীনই ভক্তি ন পুঙ্ছসি নাহা ॥ 
হুনাপান্থায় উহ ন হীসই তানি ন বাসনি জান্তে । 
এ অটমহাসিদ্ধি সিনই উৎকট জাতে ॥ 
হে ক, কুলে কুলে ঘুৰিধা দিও লা, সংসাতে সহজ পথ পঢ়িব! আছে। সম্মুখে দে থায|-মোহের 
সু কাহাৰ মকি ন) বোন! থা, =) পাওয়া মা খই, সুখে যদি না দেখা খাছ কোনে| জেলা 
থা নৌকা, তৰে এ-পৰের (হারা অভিজ্ঞ পথিক, ওাহাবের নিকট সন্ধান জানিয়া লণড। শর্ত 
প্রান্ভৰে বদি না পাও পথের দিশা, তব আধ হও! আগাইরা যাইও না; সহজ পথে চল, তাহা 
হইলেই দিলিবে আনান 
আগেই বলিয়াছি, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতীয় শৌরসেনী অপংশে রচিত হইয়াছিল 
সরহ ও কাছের দোহাগুলি ॥ এই দোহা গুলিও সহন্গসিদ্ধির গুদ্ধতত্ ও আচরণ সদস্ধীয় এবং 
ইহাদেরও অর্থ নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন, তবে চধাগীতি অপে্ধ। সরলতর। ছন্দে ও 
ঝি ধ্বনিগৌরবে ধোহাগুলিও খুব সমৃদ্ধ, তবে অদীক্ষিতের পক্ষে ইহাদের 
লোগাকোজ শীন্দবের অনেকখানি গুহানিহিত । ঠিক বাংলা ভাষা বা বাংল! সাছিতা 
না হইলেও প্রাচীনতম বাংল! সাহিত্যের ধারার সঙ্গে ইহাদের সবন্ধ 
নিৰিড়; ছুইই একই ভাব-মগুলের স্ব । পরবর্তী কালের বাংল! বৈষ্ব-পদাবলীর সঙ্গে 
অঙ্জবুলিতে রচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর ফে-সমদ্ধ, ভাষা ও ভাব-পরিমণ্ুলের দিক্‌ হইতে 
চীগীতির সঙ্গে দোহাকোষের সম্বন্ধ ঠিক তাহাই। প্রাচীন বাংলায় শৌরসেনীর এই 
প্রভাব উত্তর-ভারতের দান, এবং এ-দান কুতজ্ঞচিতে স্বীকার করিতেই হয়। 
চর্মাগীতিগুলির পাঠ সবক অস্পষ্ট নয়, গুদ অর্থ তাহাকে আরও যেন অস্পষ্ট করিয়া 
দেয়। সংগ্কৃত টীকাটির ভাবা এবং অর্থও ছুবোধ্য । দোহাকোষ সন্বপ্ধেও বক্তব্য একই । 
চর্ধার ভাষায় কোথাও শৌরসেনী অপহংশের এবং কোখাও কোথাও মৈথিলীর প্রভাব 
স্থস্পষ্ট। ঠিক তেমনই দোহাগুলির অপহংশে কিছু কিছু স্থানীয় বাংল! ও মৈধিলী প্রভাবও 
চুকিয়া পড়িঘাছে। কাহু ও সরহপাদের ২।৪টি অপত্রংশ দোহাংশ অন্ত প্রসঙ্গে অন্তত্র উদ্ধার 
১২১৯৯ কতকট ইহাদের সাহিতামূলোর সঙ্গে পরিচিত, . 
জ্ন্ত। 
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প্রাচীনতম বাংলা ভাব! বেসন বৌদ্ধ সিস্কাচাখদের ভাবের এ তস্বের বাহন হইয়াছিল, 
্াঙ্মণা সাহিত্যেও যে সে-ভাষা একেবারে ব্যবস্ধত হত লাই, এমন লয় প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে রাধা-রষ্চ কাহিনীর কয়েকটি নাম যে বিবত্তিত বে সআামাদের গোচর তাহাদের 
ভাষাতত্বত ইঙ্গিত খুব হল্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। কুষ-কাহ্-কাহ বা কানাই, ৰাধিকা- 
কাধ কাহিনী াহী-বাই, কংস-কাংস, নন্দ-নান্দ, অনিমন্ত-অহিবয়, ৰা অহিষঙ,আইহণ 
আইমন-আয়ান প্রভৃতি নামের বিবর্তনের মধ্যে অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে 
প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে অপন্রংশের মারফৎ প্রাচীন বাংলায় রূপাস্থরের মধ্যে বোধ 
হয় এ-তথা লুক্ধাধিত থে, রুষ্ণ-রাদিকার কাহিনী কোনো না কোনো সাহিত্রাকূপ আশয় 
করিয়া কামকূপে ও বাংল! দেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল তুক্বী-বিহ্বয়ের বহ আগেই । এই 
সাহিতান্ধপের প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু কিছু আছে, বিএ তাহা প্রচুর না| কামনা 
বনমালদেবের একটি লিপিতে, ভোঙ্গবর্মার বেলাব-লিপিতে, কৰীক্বচনসমূদ্য়-গ্রন্বের কয়েকটি 
প্রকীণ লোকে কৃষ্ণের অ্ছলীলার বর্ণনার কথ! তো আগেই বলিয়াছি। 
তাহা ছাড়া, চালুকারাঙ্গ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃঠপোষকতায় ১৭৪১শকে (১১২৯ ই 
বৎসরে) মানসোল্পোল বা ব্বন্ভিলবিতার্খচিন্তামণি নামে একটি সংস্কৃত কোথগ্রস্থ বচিত 
হইয়াছিল; এই গ্রন্থের সীতবিনোদ অংশে ভারাতবর্শের সমসাময়িক সম স্থানীয় ভাঙ্গায় 
বচিত কিছু কিছু গানের দৃষ্টান্ত সংকলিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম 
বাংলায় রচিত গানও আছে । এই বাংলা গানগুলির বিষয়বন্ত গোপীদের লইয়া হীকঞ্চের 
ব্দাবনলীলা এবং বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাব-বর্ণনা। এই গানগুলি বাংলা দেশেই বচিত 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং এই প্রান্ত হইতেই মহাবাষ্ট-প্রাস্ধে প্রচাবিত হইয়াছিল। 
আচাখ স্থনীতিহুনার দেখাই দিয়াছেন, জয়দেবের সীতগোনিন্দ-গ্রশ্থে এমন কতগুলি 
পদ বা গান আছে হে-গুলি সাগেও স্থরে গাওয়া! হইত, এখনক হয়। গীতগোবিন্দের ভাষা 
শব্দ ও ব্যাকরণের দিক হইতে সংস্কৃত সন্দেহ নাই, কিন্ত ইহাব ছন্দ, 
দিজগাধিনদর ভাবা নীতি ও ভগ, ইহার অহ্তৰ, ইহার প্রণব মই বেন লোকামত 
স্থানীয় ভাষার, সে-ভাষ! প্রাচীনতম বাংলাই হোক্‌ বা বাংল! দেশে প্রচলিত শৌরসেনী 
অপত্রংশই হোক্‌। আর, আগেই বলিয়াছি, এই ছুই ভাষায় বিশেষ পার্থক্যও কিছু ছিলনা। 
এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, মূল বীতিগোবিন্দ রচিত হইদ্বাছিল শৌরসেনী অপত্রংশে বা. 
প্রাচীনতম বাংলায়, পরে তাহার উপর একটা! সংস্কৃত পোষাক পরাইয়া দেওয়! হইয়াছে মাত্র ! 
এ-কশ্রমান সত্য হউক বা না হউক ( সত্য বলিয়া! মনে করিবার কারণ খুব নাই ), একদিকে 
চথাগীতি ও অন্তদিকে গীতগোবিন্দের ধারায়ই পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-পদাবলীর স্থরী। 
চতুর্দশ শতকের শেষাশেষি প্রাক্নৃত-পৈক্ষল নামে অবহঠ ট ( অপত্রষ্ট ) বা অপত্রংশ- 
ভাষায় রচিত গীতি-কবিতার একটি সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়; প্রারুত ছন্দের বিভিন্ন কপ ও 
সাই লাগ কালেন উদ্দেশ্বা। এই আকা 
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চতুর্দশ শতকীঘ শৌরসেনী অপন্ংশে বচিত এমন কয়েকটি পদ আছে বে-গুলির মধো 
াকৃত-লৈছ্লের কিছু কিছু বাংলা শব্দ, বাংলা বন-্ারন প্রতাক্ষ গোচর; ভাষার 
কয়েকটি কবিতা দিক হইতে পীতগোবিন্দের পদগুলির সঙ্গেও কয়েকটি পদের 
আত্মীয়তা কিছুতেই দুটি এড়াইবার কথা নয় । এক কথায় ইহাদের 
আবহ যেন একান্তই বাংলার, এবং খুব সম্ভব এই অপত্রংশ পদগুলি বাংলাদেশেই বচিত 
হইয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিতেছি ক্ষুত্র পরিসরে ঘনীভূত ভার ও রসের, 
ধ্বনি ও ছন্দেত্র এমন হন্দর প্রকাশ প্রাচীন কাব্যে খুব কমই দেখা যায়। আমার ধারণা, 
প্রাকৃত-পৈগ্গলের অনেকগুলি স্নোক ও কবিতায় বাংলাদেশের ঘেটুকু পরিচয় পাইতেছি 
তাহা প্রাক্-তুকাঁ বাংলার । 
কান হট ছন্দ, তেন রাস, খণে ৰণে জানিজদ অন্ধ িসাস। 
কানের তার ছতন্ত বস নি কাম সিদ্ধজ ক 
ছল হইল কাছ, আস ( অর্্যৎ আহার ) হইল পৱিতাক, ক্ষণে ক্ষণে (দীখ ) নিঃখা 
আনা যাইতেছে ও কত তীর, বসন্ত হন্ত ॥_কাৰ-নিৰ্য কি কান্ত নিৰ্ণয়, জানিনা 


লো বহ কমা নুহ িগন্জা। 
পাউগ আআ চেক চলাত ॥। 
শে আমাত কান (বিছা) দুত দিগজ্ধে। রদ (বধ।) আদিতেছে, চকিত 
হইতেছে চিত্ত । 


নদ মেছ কি অন্য লাজ 
কই পীৰ কি কু ভাতত । 
একল জী পরাহিণ প্র 
কালই পাউস কীল বস্পহ 
ৰ স্ন করিতেছে, বর গাল, নীপ কাছে, বম যুলিতেছে। কামার একলা 
লবন পরাধীন পাম ( বেশ ) খেলা করিতেছে, সনম খেলা করিতেছে। 
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প্রভৃতি লইয়াও ছুই চারিটি ছোট ছোট কবিত! আআছে। একটি প্লোকে দেখিতেছি, 
কয়েকটি বিশিষ্ট মাত্বা-সংস্থানের নামকবণই হইয়াছে বাংলাদেশে পূজিত! চাবিজন বৌদ্ধ ও 
ত্রান্ধণা দেবীর নামাস্ুসারে--লক্ষ্মী, গৌরী, চুন্দা ও মহামামা॥ সআার একটি গ্োকে 
শিবজায়া পাৰতীর দারিজ্াময় সংসারের গার্স্থাহুখ বর্ণনা অত্যন্ত করুণ! 
হাল কারো ছন্দ ধারী, উন সুষ্ঠ এক গারী। 
অহংনিসং খাই বিসং ভিখারী গদি কিল কা হারী ॥ 
ছয় হৃগখাহী বালকপুত সআনার ছনূখে খাস, আর আছি এক] উপাত্ীন নারী । 
আমার ভিথারী সানী অহনিশ কেবল বিন খাম । কী গতি হইবে ক্মামার । 


এই বর্ণন। মধাযুদী় বাংলা! সাহিত্যে শিবগৃহিলী পারভীব গার্হস্থা-বর্ণনার সক্ষে হুবহু মিলিয়া! 
যায়; সছৃক্ষিকরণমত-গ্রস্থেরও একাদিক প্রবীণ গ্লোকে একই চিত্র সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর । 
সন্দেহ নাই, এ-চিন্স একান্তই বাক্গালীর এবং বাংলার ন্মানকে-পরিবেশে স্াস্থাত ৷ 

শুদ্ধ ও সংযত, স্বচ্ছন্দ ও সমন্ধ সংলারেক সংক্ষিপ্ত বান্ধব বৰ্ণনাও গ্যাছে । 

পি বাত গা জি কটি হনব । 
হাক তরাদই কিক্ষণণ। ৫1 রর লগ সখণা ।। 
পুত্র পৰিত । আনেক খন ॥ জী গর্থাৎ কী এবং কৃটুন্বিনীর। সত স্বভাব! 
হাকে এক্স হায় ভূতগণ । ( এবন সং রাবিয। ) কোল্‌ বর স্বর্গে বাষ্তে ছা) 

গীতগো বিন্দ-রচছিত। জয়দেব অপত্ংশ ভাষাত গীতি-কৰিত| বচন! করিতেন। গুর্জজরী 
ও মাক্ধ রাগে গে জয়দেবের হুটি গান শিখদের শীগুরগ্রন্থে বা আদিগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, 
কিছুটা বিরুত ্ূপে। স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশঘ তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। 

ধর্মাশ্রধী বৌদ্ধ বা ত্রাহ্মণা গীতি-কবিতা ছাড়া সপত্রংশে কিছু কিছু প্রেমের কবিতাও 

থে বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল তুকা-বিছয়ের আগেই, তাহার পৰিচয় তো প্রাক্ৃত-পৈজলের 
কতকগুলি গ্লোকেই দেখ! যাইতেছে । ইহাদের মধো কিছু বাংলা শব্দ, বাংল! বাক্ডগ্গী, 
বাংলা ধরন-ধারন, সর্বোপরি, বাংলার আবহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । খুব সম্বব এই ধরনের 
কবিতাগুলি বাংলাদেশেই বচিত হইয়াছিল, এমন অপহরংশে হবাহার উপর প্রাচীনতম 
বাংলা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত বেশি । 

সর্বান্দের টীকাসবশ্ব-গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মদাসের বিদগথমুযমণ্ডল-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু 
প্লোকের উদ্ধৃতি আছে ॥ স্থকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই গ্রন্থের কোনো! কোনো 
শোক ও স্লোকাংশ প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত; প্রাচীনতম বাংলাভাষার ছু'একটি ছতর 
বিশ্তাান । 





ক ও খনার নামে যে বডনগুলি বাংলাদেশে আজও শ্রলত তাহা বোধ হয় 


| ০ টিনা. সবার 
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প্রাকৃ-তুবা আমলের চল্তি প্রবাদ সংগ্রহ ॥ কালে কালে তাহাদের ভাব! বদ্লাইয়া গিয়াছে 
মাত্র । শুভংকরের লাহে প্রচলিত গবিত-সার্ধার শ্লোক গুলিতে যে অপভ্রংশের প্রতাক্ষ 
প্রভাব বিস্তযান তাহা অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইবাৰ প্রন্োহন আজ স্থার নাই। 

লক্ষণীয় এই যে, এই পৰে প্রাচীনতম বাংলায় এবং 'অপত্রশে রচিত সাহিতোর 
অন্্থল যে-সব দৃষ্টান্ত আমাদের গোচর তাহা সমস্তই গীতি-কবিতা, এবং তাহার অধিকাংশ 
স্বরে-তালে গেয়। বাংল! দেশের এই সুপ্রাচীন সীতিকাবোর ধারার সঙ্গেই মধ্যযুগীয় বাংলা 
শীতিকাবোর প্রবাহ যুক্ত, তাহা বৈষ্ণব-পদাবলীৱ ধাতাই হোক্‌, "মার মঞ্চল-কাবোর 
ধারাই ছোক । 

অধাযুগের চণ্ডীমঙ্গল-মনসামন্বল-কাব্যে চাদ সদাগর-লমীন্দব-বেহলা-ধনপতি-লছনা- 
গুজজনা-জীমন্ত-কালকেতুর যে-কাহিলীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোপীচাদের গানে রাজা 
গোপীচহ্্র-পাউসেন-ময়নামন্তী বা মদনাবতী-অছনা-পদুনার যে গল্প আমরা পাইতেছি, 
এই সব গল্প খুব সম্ভব গ্রাক-তুকী বাংলার লোকায়ত স্তরে জনসাধারণের মুখে সুখে 
প্রচলিত ছিল, এবং সম্ভব নয়, কিছু কিছু রচনাও হয়তে) হইয়া থাকিবে। তবে, 
এসছন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই । মনসা-মঙ্গলের গঞ্জে অন্তর্ধাণিজা ও 
সামূহিক বাণিজ্যের যে-ছবি তাহা মধ্যযুগীয় বাংলার ছবি নয়; সে-ুগে বাংলার এই 
সামুদ্রিক বাণিজাসমৃত্ধি আর ছিল না। মনে হয়, এই চিত্র প্রাচীনতর কালের দূরাগত 
স্বতিমাত্র , তাছারই উপর সমসাময়িক কালের প্রলেপ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া, ত্রাহ্মণ্যধর্গে 
মনগার প্রতিষ্ঠা নবম-দশম-একাজ্শ-ছাদশ শতকেই ; কাহিনীটিতে মনসার থে প্রতাপ 
দৃষ্টিগোচর তাহা প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে হওয়াই স্বাভাবিক। আর, গোপীচাদের গে তো 
একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় সহজিয়া তাক্িকধর্মের স্রোত সবেগে বহমান । 
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দাদশ শতকের লেন-বর্দণ পর্ব বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ । সেন-বর্মণ রাজবংশের 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার সামাজিক ও সাংস্বতিক আবহাওয়া দীরে ধীরে বদলাইতে আরম্ভ করে। 
এই দুই বাজ্ধবংশই বৈদিক ও পৌরাণিক ত্ৰাহ্ষণ্যধৰ্মের পরম পৃষ্পোষক, এবং আত্গণ্যদর্মের 
স্বতি ও সংস্কারাহুযারী সমাজ পুনর্গঠনের প্রঘাসী ॥ এই প্রয়াসের স্বাভাবিক প্রকাশ হইবে 
সংস্কৃত ভাষা ও লাহিত্যের পোহকতা, ব্ৰান্ধণ্য স্থতিগ্ৰন্থাদির অধিকতর 
আলোচনা ও রচনা, বাণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার, আঙগণ্য 
মর্ম ও জীবনাদর্শ অধিকতর প্রসাব, ইহাতে আক্চ্ হইবার কিছু নাই। এই পে বৌদ্ধ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, বৌদ্ধ তাঙ্িক ধর্ম ও জীবনাদর্শ অনান্ৃত ; 'স্তত বাষ্ট্রের এবং সমাজের 
প্রতাপবান এবং সমৃদ্ধ উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর সক্রিয় পোষকতা ইহাদের পশ্চাতে কার নাইএ। 


বম প্ৰ 
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জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা! শিক্ষা্দীক্ষার চর্চা আর হইত না, তাহ! নয, কিন্তু যাহা যতটুকু 
হইত তাহার পরিধি সংকুচিত হইয়! গিয়াছিল, সন্দেহ নাই, এবং লমন্ত চর্চা ও চা 
একান্ত ভাবেই -সংকীর্ণ ধর্মগোষ্ঠীর মন্যো ক্মাবন্ধ হইয়া! পড়িছ্বাছিল। তাহা ছাড়া, এই সব 
বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠী গুলিব প্রভাব ক্রমশই সমাজের ক্মপেক্ষাকৃত নিত স্তরের মধোই সীমাবদ্ধ 
হইয়। পড়িতেছিল। পাল-বংশের শেষ অধ্যায় হইতেই সমা ও সংস্কৃতির এই গতি 
ধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছিল; সেন-বর্মণ বংশ স্থপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বেগ 
বাড়িয়াই গেল। প্রাক্ৃতধর্মী “বৌদ্ধ সংস্কত, দ্যান প্রাচীনতম বাংলা এবং শৌরসেনী 
অপত্রংশের গৌড়-বঙগীয় কূপের চর্চা খাহা ছিল তাহা! সাধারণত বৌদ্ধ তাত্বিক সমাজের 
মধোই এবং লোকায়ত স্তবের স্ব্সংখাক ত্রাহ্মণা সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই আবন্ধ ছিল 
বলিয়া মনে হয়। 

এই পর্বে ত্রান্ধণ্য ধর্ম এ সংস্কৃত সাহিত্োর পুনবন্থান্ধান শুধু বে বাংলাদেশেই আবদ্ধ 
ছিল তাহা নয়। সমগ্র উত্তর, মা ও পশ্চিম ভাবত দিয়াই তখন নৃতনতর এক 
ব্রাগণা দৃষ্টিব এবং সষ্টির তরঙ্গ বচিত্বা চলিযাছে-_কাশ্টীরে, কল্যাণে ( মহারাষ্ট্র ), কলিঙ্গে, 
কনৌজে, খারায়, মিথিলায়। এই একই তরঙ্গ বাংলাদেশেও বহিয়া আসে নাই, তাহা 
কে বলিবে ? কিন্তু লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বের বাংলাত সমস্ত গ্রন্থ-রচনাই তিনটি রাজার 
রাজত্বকালে -হরিবর্মা, বজ্ালসেন, লক্ষ্মসেন ; এবং সমন্ত গ্রন্থই প্রা হয় জ্যো তিষ-মীমাৎলা- 
ধর্মশাসস্থতিশাস্থ অর্থাৎ আরদ্ধণা আচার-ম্মাচরণ সম্প্চিত, অথবা! কাব্য-নাটক, এবং সে 
কাবা-নাটকও চিরাচরিত রীত্তি অভ্ধারী এবং তরান্ধণ্য-ঠীতিছে ভরপুর । ব্যাকরণে, বা 
(ৈশেষিক দর্শনে, বৌ বিজ্ঞানবাদের আলোচনায়, তারিক দর্শনে, নূতন সাহিত্াবীতির 
প্রবর্তন এ. প্রচলনে বে-বাংলাদেশ গপ্বোত্র ও পালপবে প্রান্থ সর্বভাবতীয় খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিল, এই পৰে সে-সব দিকে কোনো! উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও থে ছিল এমন নিদর্শন 
পাওয়া যাইতেছে না। এই তথ্যের মধো ইতিহাসের ছে-ইক্ষিত নিহিত তাহা অন্য প্রসঙ্গে 
একানিকবার ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি এখানে পুনকলেখ নিশ্রযোঙ্ন। আসল কথা, এই 
পৰে বাঙালীর মনন ও অন্বেধণের নোতে ভাটা পড়িয়া গিযাছিল, গভীরত্তর এবং বহুমূখী 
জানসাধনা আর ছিলনা, স্বানীন চর্চার ক্ষেত্রে স্বকীয়স্ব প্রা ন্ট হইছা গিয়াছিল। একমাত্র 
কবিকমনার ক্ষেত্রে কিছুটা সরস প্রাণপ্রবাহ ভ্রযোদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্তও অব্যাহত 
ছিল, কিন্তু সে-প্রাণেরও বিস্তার বা গভীরতা সথজ। গীতগোবিন্দের মত কাব্য 
বখার্থত বজপ্রাণ । ভাহার মাধু আছে শক্তি নাই, স্বর আছে তেজ নাই, দাহ আছে 
দীপ্তি নাই। 1 

গৌড়-মীমাংসক সমন্ধে উদয়ন ও গঙ্গেশ-উপাধ্যাত নে উক্তিই করিয়া খাকুন না কেন 
বাংলাদেশে নে মীমাংসাৰ চর্চা হইত তাহাৰ লিলিশ্রসাণ বিমান । তাহা ছাড়া অনিরুদ্ধ 
ও ভবনে-ভট এই দুইজনই ছিলেন বীসাংসা শা থপত্তিত পাহারা দুইজনই হুমা হিল-ভট 
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৭৩৮ বাঙালীর ইতিহাস 


মীমাংসা সন্্তীয় মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত । হলাযু বলিতেছেন, বাংলাদেশে বৈদিক, 
শাস্থাদির আলোচনা হইত না বটে, কিন্তু মীমাংসার চচা ছিল। কিন্ত তাহ! খাকিলেও 
এই পৰে রচিত যীমাংসাশাস্থের মাত্র দু'টি গ্রন্থের খবর আমর! জ্ঞানি। 
সু শাহ একটি ভবদেব-ভট্ট কৃত তৌতাতিতমততিলক অর্থাৎ তৌতাতিত বা 
বিধি-বিধান ক্মারিল-ভষ্টের তন্ত্র 'বাতিক গ্রন্থের টীকা, আর একটি হলাফুখের 
মীমাংশাসবন্বথ। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিলুপ্ত, আব, তৌতাতিতমততিলক 
পূৰবমীমাংসাস্থত্রেৰ একাংশের মাত্র টীকা । 
এই পৰে ধর্শণাস্থের ্মিদ্ধতম লেখক হইতেছেন বাণবলভীকুজদ ( বালহলতী নামক 
নগরের নাগরক ), বাঢান্তর্গত সিন্ধলগ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌঠমশাখাধ্যাযী, সাবর্ণগোত্রীয 
ত্রান্ণ ভট্ট-ভবদেব। তাহার এক পূর্বপুকৰ জনৈক অশ্ুরিথিতনাম গৌড়পাজের নিকট হইতে 
হন্তিনীডিট্ট নামক গ্রাম শাসন্বূপ পাইয়াছিলেন; তাহার পিতামহ আদিদেষ জনৈক 
বরাদ্দের সত্ধিবিগ্রহ্ধিক ছিলেন; পিতার নাম ছিল গোবধন ; মাত! 
সাগ্গোকা ছিলেন জনৈক বন্দযৎটীয় ব্রান্ণের কন্|। ভবনের নিজে 
বর্মণবাজ হবিধর্ম। এবং সম্ভবত তাহার পুত্রেরও মহাসদ্ধিবিগ্রহিক-মনত্রী ছিলেন। শিক্ষিত 
অভিচ্ধাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ভবদেৰ বাষ্ীয় প্রকৃত্ধেরও অধিকারী ₹ইয়াছিলেন। 
ধর্মাচণোদ্দেশে অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ কথাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চেয়েও 
উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসামধিক কালে তাহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্থ্। পণ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্র্কাদ্বৈত দর্শনের প্রসিন্ধ ব্যাগ্যাতা, কুমাবিল-ভট্ট্রের মীমাংসা 
বিষয়ক মতামতের সঙ্গে হুপিচিত, বৌদ্ধদের পরম শক্র এবং পাষগু-নৈতপ্ডিকদের তর্কখ গুনে 
শট, অর্থনাস্থে স্থপণ্ডিত, আযবেদ-অস্্বেদ-তত্র-গপিত-সিদ্ধাস্তে দক্ষ, দ্যোতিযে-ফলসংহিতায় 
দ্বিতীয় ববাহ । বাচম্পতি-রচিত ভবন্বে-প্রশস্ধিতে বল! হইয়াছে বে, তিনি হোরাশাস্ 
এবং দর্মশান্জ সম্বন্ধে এক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং ভট্টোক্ত ( অর্থাৎ 
কুমাবিলোক্ত ) নীতি অঙ্গসরণ করিয়া এক সহস্র গ্রায়ে মীমাংসা সম্ম্ধীয আর একটি গ্রন্থ 
লিপ্িয়াছিলেন। 
ভবদেব-রচিত হোরাশাস্বের কোনো পুথি আহও পাওয়া দাই নাই । be 
সমন্ধীয় গ্রন্থটি পূর্বোক্ত তৌতাতিতমততিলক, সন্দেহ নাই। ধরা: 
প্যাক রন বচন! bee পর এমা সমত অত টি 


নি 


তবদেব-ট 
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পূর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয় প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচন! করিয়াছেন । এই গ্রন্থ বাংলাদেশে যাদেশের বাহিরে প্রদ্ৃত প্রতিষ্ঠা 
অর্জন করিয়াছিল; পরবর্তী কালের বেনাচা্দ, নারায়ণভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
ধর্মশাস্ত্র-রচচিতারাও ভবদেযের মতামত উদ্ধার ও আলোচনা -করিয়াছেন। ছান্দোগা- 
কর্মাসুষ্ঠানপদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজ্বর্ণের সংস্কার সহ্ধ্ধীয গ্রন্থ , গর্কাধান, পু:সবন, সীমস্তোগ্লয়ন 
হইতে আম করিয়া বোলো প্রকারের সংস্কারের ন্দালোচনা এই গ্রন্থে আছে। 
বর্মশাগ্র-রচয্ধিতাদের মধো ভবদেৰ-ভট্রের পরেই নাম করিতে হয় পারিভত্নীয় 
( পাৰিভগ্ৰ-কুলজাত ; বোধ হয় বাটীয় পারিহাল বা পারি-গাঞ্জী ) মহামহোপাধ্যায় 
জীমুতবাহনের । হার বাড়ী ছিল খুব সম্ভব রাড়দেশে। জীমৃতবাহনের কাল লইয়া 
পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বি্তুর | কিনি রাঙা ভোঙ্গ এবং গোিন্দরান্দের নাম করিয়াছেন 
এবং শকান্দ ১০১৪ = ১:৯২ জী বংসৱের উল্লেখ করিষ্বাছেন; কাজেই তাহার কাল একাদশ 
শতকের আগে হা কিছুতেই সম্ভব নয় । অন্তরিকে বাচস্পত্তি-মিশ্র, শূলপাণি ও বথুনন্দন 
তিন জনই জ্ীমৃতবাহনের গ্রন্থদি হইতে মতামত, উদ্ধার 9 আলোচনা 
কবিাছেন। কাছেই ভাহাব কাল চড়ুর্শ-শঞচষশ শতকের পরেও 
হইতে পাবে না। খুব সম্ভব তিনি স্বাদশ-জয়োদশ শতকে ঈ্রীৰিত ছিলেন। জীদৃত্রধাহন 
অন্তত তিনানা গ্রন্থ বচন! কৰিযাছিলেন-_কালবিবেক, ব্যাবহারমাড়ক! এবং দায়ভাগ । 
কালবিবেক-গ্রশ্ব গণ ধর্মের নান! পৃজ্ঞাসু্ঠান, করস, আচাগ, ধর্ণোংসব প্রস্ততি পালনের 
শুভাগুভ কাল, সৌবমাস, চাঙ্গমাস প্রস্ততি সগ্ধে আলোচন! । এসবে জীনুতবাহন 
পরবর্তী সংখ্য লেখকের রচন! উদ্ধার এ আলোচনা করিয়া নিজের মতামত, ও যুক্তি 
এতিঠ। করিয়াছেন। এ-গ্রন্থ সমসামদিক কালে প্রকৃত সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং 
বুনন, শূলপানি, বাচস্পতি, গোবিন্দানন্দ প্রকৃতি সকলেই সশ্রদ্ধভাবে তাহার যুক্তি 
ও মতামত, উদ্ধার ও স্বীকার কবিয়াছেন। ব্যবহারবাড়কা গ্রন্থ ব্রা্ধণ্যাদর্শাহঘায়ী 
বিচারপঞ্চতির আলোচনা; গ্রন্থের পাচটি বিভাগ-_ব্যবহারমূখ, ভাষাপাদ, উত্তরপাদ, 
ক্রিয়াপাদ এবং নির্ণননপাদ । ব্যবহারের সংজ্ঞা, প্রা বিবাক বা! বিচারকের গুণাগুণ ও 
কর্তবা, নানা প্রকার ও স্তরের ধর্মাদিকরণ, ধর্মাধিকবণ-সভ্যদের কর্তব্য, বিচারাধীর 
আবেদন বা পুরপক্, প্রততিদ্ধ বা আমীন, প্রার্থীদের চার প্রকারের উত্তর বা জবাব, 
প্রমাণ বা ক্রিয়া, সাহুমী ও দৈবী নানা প্রকারের সাক্ষা, বিচার ও বিচারফল প্রভৃতি সমন্তই 
পুবোক্ত পীচভাগ জুড়িঘা আলোচিত হইযাছে। এই গ্রন্থে দ্রীষৃতবাহন পূ্বগামী 





শীয়তবাহণ 
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অগাধ পান্তিত্য এবং প্রথন্ বুদ্ধির সাহাযো সে-সব আলোচন! ও খণ্ডন করিয়াছেন। 
দায়ভাগের টীকাকার অনেক; রঘুনন্দন বারবাব সাহাব গ্রন্থে দায়ভাগের যুক্তি ও মতামত, 
গ্রহণ করিয়াছেন। সন্দেহ নাই, দায়ভাগ সমসামহ্িক কালেই মখেষ্ট প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল। বাংলাদেশে তো আজও দায়ভাগ আলোচা বিষয়ে একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ । 
্বীমৃতবাহন যে অদ্ভূত মনীষা! ও পান্ডিতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, স্ুকুশলী নৈযামিক ছিলেন, 
প্রথর ছিল প্রহার বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব, তথ্য অনন্বীকাহ। 

ধর্মাখযক্ষ বা ধর্মাদিকরণিক, বরেন্ছান্তে চল্পাহট্রীয় মহামহোপাধ্যায় বনিক, 
এবং ববেন্দীবাসী বাল-গুরু, বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্বিদ্‌ অনিরুদ্ধ একই বাক্ধি, সন্দেহ 
নাই।  বল্লালসেন ইহারই নিকট পুরাণ ও স্মততিশিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন এবং দানসাগর-গ্রন্বে ইহারই সশ্রন্ধ উল্লেখ বর্তনান। 
অনিরুন্ধের হারলতা! এবং পিতৃদয়িত উভয়ই স্থবিখ্যাত গ্র্থ। ক্মনিকন্ধ বাস করিতেন 
গঙ্গাতীবে বিহার-পাটকে । কুমাবিল-ভ্টের মীমাংসা-সম্বন্ধীর মতামতের সঙ্গে হার পরিচয় 
ছিল ঘনি। হাৱলতা অশৌচ-সংক্রান্ত নাল! বিষয়ের বিশ্বৃত আলোচনা । পিতৃদয়িত 
সামবেদী গোডিল-পন্বীদের শ্রান্ধাদি ব্যাপারে নানা ক্রিযাকর্মের বর্ণন।। আচমন, 
দন্ত্রধাবন, ক্মান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ, বৈশ্বদেবতপ্ণ, পাবণশ্রান্ধ, দানস্ততি প্রন্থৃতি কিছুই 
বাদ পড়ে নাই । রঘুনন্দন এই দুই গ্রন্থেরই. বিস্তৃত ব্যবহার করিয়াছেন । 

অনিরুদ্ধ-শিল্যা সেন-বাঙ্গ বল্ালসেন অন্তত চারখান! গ্রশ্থ রচনা করিয়াছিলেন 
আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর এবং অনচতসাগর। দানসাগরে প্রথম দুইটি 
খস্থের উল্লেখ আছে; আচাবসাগরের কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে বেদাচাখের স্বতিরত্বাকর 
এবং, বিশ্বেশ্বব-ভট্রের মননপারিদ্নাত গ্রন্বন্ধযে । কিন্তু আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর 
গান্থ আমাদের কালে স্মাসিয়া পৌঁছায় নাই । দানসাগর রচিত হইয়াছিল গুরু অনিকদ্ধের 
শিক্ষার অন্প্রেরগায়। এ-কখা বরালসেন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বথুনন্দন 
বলিতেছেন, গ্রন্থটি অনিকন্ধ-ভট্রের নিজের রচনা । গ্রস্থটিতে ৭*টি 
বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, দানপুণা, দানের উদ্বেশ্য, প্রকৃতি, 
প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র। সুদান, নিষিদ্ধদান, দানকরণ এবং দান গ্রহণের ৰীতি, ক্রম ও 
পদ্ধতি, যোড়শ মহাদান, সদ্য কু দান প্রভৃতি সদদ্ধে হ্বিস্বত্ত আলোচন! আছে 
এবিষয়ে অন্ধান্ধ নানা গ্রন্থ এবং সাধারণ সমস্ত পুরাণের উল্লেখণড আছে। অছ্ুতসাগর নানা 
শুভাগুডলক্ষণ সমন্ধীয় গ্রন্থ; তিনটি ভাগে গ্রহতারা, বামধনত, বঙ্গ, বিছযাৎ, ঝড়, ভূমিকম্প 
অর্থাৎ আকাশী, বায়বীয় এবং ভৌতিক নান! ইঙ্গিত ও লক্ষণের আলোচনা । অন্ভুতসাগর 
বললালসেন সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই; এই স্ববৃহৎ গ্রন্থটি সমাপন করিয়াছিলেন 
পুত্র লক্মণসেন পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাক্রমে । এন্টি রচনা আবস্ত হইয়াছিল ১:৮৯ শকে 
(১১৯৮ হই বলবে )। ৯৫ 


আদন্ 


বালান 
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দামুক-পুত্র গণবিষ্ণু হয বাঙালী ছিলেন না হয় মৈলিলী | হলাম সাহার ত্রাক্মপস্বা্থ- 
গ্রন্থে গুণবিফুর ছান্দোগ্যমন্তভাষা-গ্রন্থ প্রচুর বাবহার করিয়াছেন; কাজেই গুণবিকু হলাদুশের 
লা পূৰগানী। ভান্দোগামন্বভাগ্য সামবেদীয গৃহসথত্রের প্রার ৪** মন্ত্রের 
বিস্তৃত টীকা। আটটি ভাগে পুণবিষ্ণু গ্তাবান হইতে আবাস কৰিঘা 
সমাবর্তন, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান সংক্কারগুলির আলোচনা করিয়াছেন; আন, 
সন্ধা, পিনৃতপণ, শরান্ধ প্রভৃতির আলোচনাও আছে; তাহা ছাড়া পুরুষন্থক্ষের একটি টাকা 
আছে। গুণবিষণ ছান্দোগ্য-ত্রাঙণ বা মঙ্ত্রাক্ষণ-গ্রন্থের একটি টীকা এবং পারক্কর-পুষাপ্থত্ের 
একটি টাকাও রচনা করিঘাছিলেন। চতুর্দশ শতকে সাহনাচার্গ গুপদিয নাম করেন 

নাই, কিন্তু ছান্দোগা-মন্থভাত্তা হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করিয়াছেন । 
প্রথম যৌবনে রাজপত্তিত, পরিণত মৌননে লক্সেনেক যহামাতা, এবং প্রোচবগলে 
লাকণসেনেরই ধর্মাধ্যক্ষ বা ধর্মাদিকারী, আবন্থিক, যহাপর্াখাক্ষ ( বা মহাপর্যাগিকৃত ব। 
ধর্মাগাবাদিকারী ) হলাযুধ ছিলেন এ-মুগেক অক্ততম যুগন্ধর পতিত এবং প্রভাবশালী এ 
বাযক্চিতসম্পর পুরুঘ। ভাহার পিতা ধন ছিলেন বংস-গোতীয় আগমণ, মাতা উদ্গলা। 
ধনঞ্জয় ছিলেন ধর্মাধযক্ষ । হুলাযুধের ছুই ছোট্ঠ ভাতা, ঈশান ও 
পশুপতি; ঈশান আছিক-পদ্ধতি নামে একটি গ্রন্থ এবং পঞ্চপত্তি 
শ্রান্ধপক্ষতি এ পাকযজ্ঞ নামে ছুইখানা গ্রন্থ রচনা! কৰিয়াছিলেন।॥ ঈশান এবং পগ্ডপত্তির 
তিনটি গ্ৰন্থই বিলুপ্ত ; তবে জনৈক বাজ্পত্িত পপ্ুপত্তি-রচিত শুক্লখন্ধুবেদীয় কাখশাখাচ্ছসানী 
গৃন্ধাগ্রষ্ঠানাদি সম্পর্কিত দপকর্মপন্ধতি নামে একটি গ্রন্থের পাঞুলিপি বিশ্বমান । ধনুর 

পশুপতি এবং রাঙ্গপপ্ডিত পশুপত্ি এক এবং অভিগ্র হওয়া বিচিত্র নয ॥ 
আঙ্গণসবন্থ, মীমাংসাসবস্থ, বৈফবসবশ্ষ। শৈবসবন্থ এবং পণ্ডিতসবন্থ নামে অশ্বত 
পাচখানা গ্রন্থ হলাঘুধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধো একমাত্র আদ্দপসবন্থ ছাড়া 
আর বাকী চারিটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। শেষোক্ত ছুট গ্রন্থের উল্লেখ ও কিছু আলোচনা 
বখুনন্দন করিয়াছেন। হলাছুধ নিজেই বলিতেছেন, হাড় এবং নরোজ্দের ব্রাহ্মণের! বেদপাঠ 
করিতেন না, এবং সেই হেতু বৈদিক ক্রিঘাকর্মের যখাযখ নিম জানিতেন না। সেই 
জন্যই তিনি ত্রন্ষণসবসথ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, প্রধানত শুক্র-যদ্দুবেদীয় কাখশাখাগামী 
ব্রাহ্মণদের নিতাকর্ম ও গৃহন্তীয্ সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য । বৈদিক ,মন্্ভাগা 
রচনাই এই গ্রন্বের প্রধান বৈশিষ্ট, এবং মঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হলামুখ প্রাতরুতা, 
পূ্জা, অতিথিসেবা, বেদপাঠ, শিতৃত্পণ, দশসংস্কারাচার প্রসৃতি সমস্তই আলোচনা 
করিয়াছেন। এই কাঙ্গে কাত্যায্ননের ছান্দোগ্যপকিশিই এবং পারক্করের গৃহস্থ তিনি 
প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন বলিছা মনে হব? এবং প্রকাস্তে বগ স্বীকার করিয়াছেন উট 

৭. এৰং গুণবিষুর | 

আগেই বলিয়াছি, এই পর্বে গভীর মননের কোনো নিদর্শন বাংলাদেশে নাই, 


॥ ৮. 


হলাৰ্খ 
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সেই হেতু দর্শনগ্রৰ্ রচনার চেষ্টাও নাই । তবে ব্যাকরণ ও কোবগ্রনশ্থ রচনার কিছুটা 
চেষ্টা হইয়াছিল, এবং বচড্ধিতাদের মন্যে আর কেহ বাঙালী হউন বা না হউন, এক 
স্াপ্তিহবপুত্র বন্দ্যমটী সর্বানন্দই সকলের মৃপোজল করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কথা 
বলিবার ব্যাগে বৈয়াকরপিক পুকবোভমন্ের এবং কোনকার পুরুযোতন সঙ্বন্ধে দু'একটি 
কথা বলিতেই হয । এই ছুই পুরযোন্ধম এক এবং '্ভিগ্ন কিনা, নিঃসংশয়ে কিছু বলা 
কঠিন। ইহাদের দুইজনই বৌদ্ধ ছিলেন, নাম ছিল এক, এবং 
সমসামত্বিককালে দীবিত ছিলেন, শুধু এই সব কাৰণে স্থুইজনকে এক 
এবং ভঙ্গ বলা চলে কিন! সন্দেহ ॥ সপ্াদশ শতকে স্থ্টিধর নামে জনৈক বৈয়াকরণিক 
পু্ধোন্মদেব-রভিত, ভাহাবৃত্তি-গ্রন্থের একটি টীকা বচলা করিয়াছিলেন। এই টীকায় 
সথ্টিধর বলিতেছেন, পুক্সো ত্রযদের বাছা লক্মপসেনের নির্দেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, 
এবং ভাহারই নির্দেশে ও অশ্তবোগে পুকুবোক্রম তাহার গ্রন্থে বৈদিক ব্যাকরণ আলোচনা 
করেন নাই। বেদাহ্থরক্ক, ত্রাক্ষণাধর্মের পরম পৃ্পোধক লক্ষ্মসেন কেন খে বৈদিক 
ব্যাকযণস্থত্রগুলি বাদ দিতে বলিবেন, তাহা বুক্কা কঠিন। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ পুকুযোন্তম 
বৈদিক ব্যাকরণ বাদ দিতে গিয়া বৌন্ধবীতিই অহুদরণ করিয়াছেন; বৌদ্দেরা তো এমনিতেই 
বৈদিক ব্যাকরণের স্থত্র মানিতেন না; তাহার জন্য লক্্সেনের আঅন্গবোধের প্রন্বোজ্গন 
হইবে কেন } ১১৫৯ আই বংসবে স্যানন্দ পুকুষোত্রমের ভানাবৃত্তির উল্লেখ বদি করিয়াই 
ঘাকেন, তৰু সন্দেহ খাক্য়াই বায়; কাৰণ, প্রথমত উল্লেখটাই নির্ঠরযোগা নয়, দ্বিতীয়ত 
১১৫সাএ লক্্ণসেন হযে! সিংহাসনই সাবোহন করেন নাই! কাক্ছেই লক্ষ্সেনের সঙ্গে 
তথা বাংলাদেশের সঙ্গে পুকযোকমের সম্বন্ধ সন্দেহাতীত নয । পুরুষযোক্মদেৰ যে একাদশ 
বা দ্বাদশ শতকের লোক তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা খায় না। 
কোষকার পুকযোরমের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত্রিকাণ্ডশেম বিখ্যাত প্মমরকোের সম্পূরক, 
আমর বাহ! বাদ দিয়া গিয়াছেন পুকযোতন তাহাই পূরণ করিয়াছেন. তিনি নারব 
অন্তত তিন খানা গ্রন্থ রচনা কৱিয়াছিলেন--হারাবলি, বর্ণদেশন! ও বিক্ূপকোৰ। 
হারাবলি ২৭৮টি প্লোকে সাধারণত অব্যবহৃত প্রতিশব্দ ও সমশন্দের সংগরহ। ধর্ণপেশনা_ 
শা গশ্ে রচনা যে-সব শব্দের বালানের কূপ নানা প্রকারের সেই সব শব্দের 
আলোচনা এই প্রস্থ আছে, বিশেষভাবে গৌড়ীয় লিপিকূপের জনত যে-সব 
১2  দিকপকোনে 
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আতিপুর পুত্র বন্দাঘটীয সব্ানন্দের প্রতিষ্ঠার নির্ভর টাকাসবন্থ নামক ক্মমরকোষের 
টাকার উপর! এই গ্রন্থ বাংলার গৌরব, এবং সবপ্রচুর বাংলা দেশি পক্ষে সঙবপ্রাচীন 
সংগ্রহ । বৃহস্পতি বায়নুকুটের পদচন্দ্রিকা ( ১৪৩১ ঝ্রীই বসব ) নামক 
অমরকোষের টাকায় টাকাসবন্থ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি আছে; কিন্তু 
এপ্ন্ত টীকাসর্বস্বের একটি পাতুলিপিও বাংলাদেশে পাওয়া দাহ নাই, পাওয়া গিয়াছে 
দক্গিণ-ভারতে। সান নিজেই বলিতেছেন, ১-৮১ শকান্দে ১১৪৯-৬* খাট শতকে হার 
গ্রন্থ-রচনা চলিতেছিল। 

লক্ষালীয এই, এই পর্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধন! একান্ত ভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বিনে 
আবন্ধ। ধর্মশাপ্মগুলির দৃরি-পরিদির মধ্যে তো] দ্বিদবর্ণ ছাড়! আর কাহারও স্থানই নাই। 
ব্যাকরণ এবং কোযগ্রনবগুলিতে মোটামুটি আব্মণা শিক্ষানীক্ষারই প্রতিকলন। এই শিক্ষা 
দীক্ষার বাবস্থা, পাঠক্রম, বীতিপন্ধতি এই পর্বে কিন্ধপ ছিল তাহ! বলিবার মত উপাদান 
আমাদের নাই। বৌদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে রাগাণা শিক্ষা-ব্যবস্থার যে পার্শকা 
তাহা তে! ছিলই ; অৰ্থাৎ বৌদ্ধ শিক্ষা-বাবস্থার কেন্দ্র ছিল বৌন্চ সংঘ ও বিহার এবং সেখানে 
শিক্ষা! হইতে সংখবন্ধ ভাবে ॥ ব্রান্ষণা শিক্ষা ছিল একক  ঝাক্কিক এবং সে-শিক্ষার কেন 
ছিল গুক্রগৃহ । সেই গৃহে দ্বিজবৰ্ণ এবং উচ্চ তর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া "যার কাহারও স্থান 
ছিল না। তাহা ছাড়া, এই পর্বের পুকুণবহে অধ্বাহ়ন-অধ্যপনার বিদ্য়ও ছিল সংকীর্ণ এ 
সীমাবদ্ধ । লিপি-প্রমাণ ও সমসামন্থিক সাহিত্যে যেসব বিষয়ের উল্লেখ পাইতেছি তাহা 
মীমাংসা, স্বতি, গৃহক্ত, ব্যাকরণ ও ফলসংহিতা-ছোযোতিযেই যেন সীমাবদ্ধ । ঘে-ক্ায়ণাস্ে 
বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠা তাহাও এই পৰে গড়িয়া ওঠে নাই। শত্থবেদ, আবেগ, অর্থশাস্থ 
প্রতৃতির উল্লেখ কোখাও দেখিতেছি না। দর্শন-শাস্থের গভীর গহনে আত্মস্থ হইবার 
সাহস তো নাই ॥ এই সৰ কারণেই বোধ হয় সমসামরিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃি-পরিদিই 
সংকীৰ্ণ হইয়া পড়িতে বাৰ হইয়াছিল; ক্রি প্রেরণাও ছিল ছবল। সমস্ত মনন যেন শুধু 
টাকা ও টীগ্রনীর বন্ধা! বন্ধনে পৃ্খলিত। 
জান ও বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই অবস্থায় শিক্ষিত উচ্চ বর্ণন্ছরের চিত্ত মুক্তি 
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করিয়াছেন। এই পাচছন ছাড়াও সমসামহিক কাবা সংকলনগ্রন্থ সহক্তিকর্ণাষৃতে আরও 
“অনেক বাঙালী কৰিব সংবাদ এবং উহাদের কাবানিদর্শন পাওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত 
গীতিকাবো এই পর্বের বাভালী কবিদের দান শুধু সংখ্যা-সমৃদ্ধিতেই উল্লেখযোগ্য নয়, কাবা- 
সমৃদ্ধিতেএ গৌরবের দাবি বাখে। তৰু, স্বীকাৰ করিতেই হয়, এ-পৰের সমস্ত কাব্য, 
এমন কি গীতগোবিন্দও ক্রীণাস্থা ও অৱপ্রাণ ; ইহাদের মাধুর আছে শক্তি নাই, সুর আছে 
তেজ নাই, দাহ আছে দীপ্তি নাই, সহজ্জ সৌন্দর্দ আছে, ভাবের ও দৃষ্টির গভীরতা নাই। 
খে কৰি-কল্পনাৱ পশ্চাতে সবল ও গভীর মননের প্রেরণা নাই, বিস্তৃত জীবনের সাগনা নাই 
ছার প্ররুতি সর্বদেশে সর্বকালেই এইকপ । 

সন্মোক্ত কবিদের কথা বলিবাব আগে নৈষধচরিত রচয়িতা জহ, বেণীসংহান রচয়িতা 
ভট্ট-নাধায়ণ এবং অনর্থরাঘৰ বচরিতা মূরাবী সঙ্গন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হয়। 

সনৈদধরচিত্ত-কাব্য রিতা দহৰ বাঙালী কিনা এই লইয়া পত্তিত মহলে প্রচুর 
বিত বিদ্বামান। বাঙালী কুলপজিকাকাৱদের মতে জত্ষের পিতার নাম মেধাতিথি বা 
তিখিমেধা, কিন্তু বখার্খত তাহার পিতা ছিলেন জ্হীর এবং মাতা ছিলেন 
মামজদেবী । নৈযণ-চৱিতের সপ্তম সর্গেব ১১* সংখাক গ্লোকে জান! 
খায়, দহৰ অহরিখিত নাম জনৈক গৌডৱা্গ সন্ধে একটি প্রশত্তি- 
কাবা রচনা করিয়াছিলেন ফোড়শ সর্গের ১৩১ সংখাক ক্সোকে দেখিতেছি, তাহার প্রতিভার 
সমাদর করিয়াছিলেন কাশ্মীরী পণ্ডিতের; আবার ছাবিংশতম সর্গের ২৯ সংখ্যক গ্লোকে 
জানা যাইতেছে, কান্তকুক্দের রাঙা! ছিলেন তাহার পৃষ্ঠপোষক | নৈষধ-চবিতের একজন 
অর্ধাচীন টীকাকার বাঙালী গোপীনাথ আচাধ তাহার হৃদয় নামীয় টীকায় বলিতেছেন, 
পের উল্লিখিত বিদয়প্রশন্তি-কাবাটি সেন-বাছ্ধ বিজয়সেন সম্বন্ধে । তেমনই আবার 
অন্তদিকে চা'ণুপণ্ডিত ও অন্যান টীকাকারেরা এবং বাজশেখর স্থরি স্ঠাহার প্রবদ্ধচিগ্তামনি- 
গ্রন্থে বলিতেছেন, হে-কাক্কুক্তরাঙ্গ তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহার নাম ডয়চন্্র । জয় 
ধাহার পৃষ্ঠপোষক কিংবা কাস্মীরী পত্তিতেতা ধাহার বহর, beta 
পাছার কোনো। বাধা খাকিৰার কথা নম সলাত বা 


ধরন 

















ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষা ৭৪৫ 
তে| মনে হয়। টাকাকাবেবা সকলেই তাহাকে গৌড়ীয় অর্থাৎ বাঙালী বলিয়াই উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

কিন্ত বাঙালী হইলেও তাহার নৈবধ-চবিত কাব্য শইঘা গৰ করিবার কিছু নাই। 
জুহ দাৰি কৰিয়াছেন 'কবিকুলের অজ্ঞাত অনৃষ্ট পথের তিনি পথিক’ এত বড় দাৰি 
একাব্য সঞ্ধদ্ধে কর! চলে না। মহাভারতের নল-দমযন্বীর মধুর কাহিনীটির একাংশ মাত্র 
নানা অবান্তর বর্ণনায় অলংকৃত কৰিয়া বাইশটি হুদীর্ঘ সর্গে এমন একটি জটিল মহাকাব্য 
তিনি রচনা করিয়াছেন খাহা ছন্দ, অলংকার এবং পাণ্ডিত্যের গৌরবে ভারাক্রান্ত, কিন্তু 
যথার্থ কাব্যমূলো দহ্ধিত দুৰ্বল । কোনো স্বস্থ উদ্চব্রের কল্পনা বা গভীর জীবনদর্শন এই 
কান্যকে মহিমান্বিত করে নাই। তৰু, কেন বে নৈষধচরিত প্রাচীন ভারতের পাচটি 
মহাকাৰ্যের অন্তাতম বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহ! বল! কঠিন! 

নৈষধ-চরিত ছাড়া উহ আরও কয়েকটি গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন এবং তাহার উল্লেখ 
নৈষধ-চরিতেই আছে: নবসাহলাংক-চরিত, স্বৈদবিচাব-প্রকরণ, অর্ণব-বর্ণনা, শিবশক্তিসিদ্ধি, 
ছিন্দ-প্রশন্তি ও ভরীবিদ্দয-প্রশত্তি॥ খও্ডন-খণ্ড-খাস্ধ নামে দর্শনের উপরও তিনি একখানা 
মৃলাবান গ্রন্থ রচন| করিয়া ছিলেন। 

বাঙালীর ইতিহ্য বেদীসংহার-রচন্িতা শাক্িগ্যগোত্রীর কট্ট-নারাঘণকেওড বাঙালী 
বলিয়া দাৰি করে; আদিশূৰ-প্রবন্তিত এবং কনৌজাগত পঞ্চব্ৰাক্ধণের তিনি নাকি অন্যতম । 
এতখা কতটুকু বিশ্বাসঙোগা বলা কঠিন। অন্তত ওঁতিহালিক প্রমাণ কিছু নাই। 
মৌগ্গলা-গোত্রীয় বধ মানাস্পুত্র, অনর্থৰাঘব-রচগ্নিতা দুরানী-মিশ্রকেও অনেকে বাঙালী 
বলিয়া মনে করেন; টীকাকার প্রেমচন্-তর্কবাগীশ তে তাহাই বলিতেছেন। পুরীর 
জগঞ্জাথ-মন্দিরে উৎসবাডিনয়ের জন্ম অনর্থ রাঘব রচিত হইযাছিল। 

একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের বাংলাবেশে নাটা-রচনার বেস প্রাচু্ধ ছিল বলিয়া 
মনে হয়। এবং ইহাদের অধিকাংশই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির কাহিনী লইয়া 
বচিত হইযাছিল। ১৪৩১ স্কট বংপরের আগে সাগবনন্দী-রচিত (“মুকুটেশ্বর নন্দিবংশ 
ব্যোমাঙ্গনৈকশলী" ) নাটিকলক্ষণৱত্ুকোপ-গ্রস্থে বহ বাঙালী নাটাকারের নাটারচনার উল্লেখ 
আছে। কয়েকটি নাম উল্লেখ করিতেছি :_কীচকভীম, প্ৰতিজ্ঞাভীম, শিষঠা-পরিবয়, হাগা, 
সত্যভামা, কেলি-বৈবতক, উদ্ধাহরণ, দেৰী-মহাদেৰ, উৎলী-মৰ্দন, নলবিজগ়, আয়া-মদালসা, 
জয়ন্ত চুপ, মায়া-কাপালিক, মায়া-শহুন্ত, মননিকা-কামুক, ক্গানকী-বাঘব, রামানন্দ, 
কেকমী-ভরত, অবোধ্য-ভরত, বালিবধ, হামবিক্রম, মাৰীচ-বঞ্চিতক, ইত্যাদি । 

সমপাম্থিক বাংলাদেশের কবিমনের সম্পূর্ণ পরিচয় নৈহধ-চরিতে নাই, এমন কি 
ধোরীকৰি-বচিত পবনছুতেও নয । প্রাচীনতম বাংলার বা শৌরসেনী অপত্রংশের স্থানীয় 
রূপে দে স্বল্প কিতা ও গান এই দ্বাদপ-অযোদশ শতকে রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও 
লেপরিচ পাইবার কথা নম; কারণ এই সব কবিতা ও গান রচিত হইয়াছিল ধর্মের 

৯৪ Ee 





১. 


৭৪৬ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রেরণায়, কাবোর প্রেরণায় নহ । তাহা ছাড়া, বচরিতারা সকলেই কিছু শিক্ষিত এ 
সংস্কৃতিবান লোক ছিলেন না। ভাহাদের সমাজ-প্রকুতি ছিল গণভাস্িক এবং প্রাপপ্রবাহ 
ছিল লোকায়ত, সন্দেহ নাই; কিন্তু যন ও বুদ্ধি শিক্ষাশাসন থাবা! বথেই সাদিত ছিল না, 
চিত্ত ছিল না করনায় উজল। সেইজন ক্পনোজ্ছল শিক্ষিত মনের পরিচয় শৌবসেনী 
'অপতরশে বা প্রাচীনতম বাংলা পদগুলিতে বন্ধ একটা পাওয়া যায় নাঃ তাহা পাওয়া বায় 
বাংলার কবিদের সংস্কৃত ভাবায় কাব্য-রচনার মখো, এবং বিশেষভাবে হে-কাব্য বচিত 
হইয়াছিল রাজসভাব আলোকমালার আড়ালে । 

ভ্রা্ধণ্য পতভিত-সমানের বাহিরে কাব্য-সাহিত্যের রসিক একটি শ্রেণী ছিল, এবং 
পুরা একখানা কাব্য বা প্রকীর্ণ ক্লোক যে সংস্কতে রচিত হইত তাহ! শুধু পণ্ডিত-সমাজের 
জন্যই নয়, বরং এই বৃহত্তর রসিক শ্রেমীটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই। 
প্রধানত এই শিক্ষিত রসিক শ্রেণীটির জন্যই বোধ হয় বাংলাদেশে সব 
প্রথম সরস গ্লোক-সং গ্রহ বা কৰিতা-চয়নিক!| সংকলন করিবার একটা সঙ্গাগ প্রহাস দেখা 
দেয়। অন্তত, সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে কয়েকটি কবিতা-সংগ্রহ সুপরিচিত তাহার 
মধ্যে সবপ্রাতীন ছু'টি সংগ্রহ বাংলাদেশে বাঙালী সংকলন-কতা্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত 
সে ছি কৰীক্বচনসমূক্তয় এবং সহক্ধিক্ণাম্ৃত। কৰীজ্বচনসমক্ষয়ের কথা বাগে 
পর্বেই বলিয়াছি ; বইখানা বোধ হয় একাদশ শতকের শেষ পর্বের সংকলন | 

সছজিকর্ণাদৃতত-গ্ন্থখান। সংকলিত হয় ১২৯৯ খরীষ্ট বৎসরে ( ১১২৭ শকান্দ ), বোধ হয় 
কেশবসেনের স্াঙগতবকালে । এদের পুশ্পিক! গ্লোকে দেন কেশবসেনের নামোদেখ সআছে। 
সংকলছ্বিতা সীধরলাসের পিতা ছবটুদাস লক্ষ্ণসেনের প্রতিরাজ বা লেখক এবং অন্যতম 
মহাসামস্ত ছিলেন। বটুদাস লক্মপসেলের 'মহুপষ প্রেমের একমাত্র পাত্র' এবং খা 
ছিলেন। ্রীগরদাস নিজে কবি ছিলেন কিনা জানিবার উপায় নাই, কিন্তু াহার সংকলিত 
প্লোক-সংগ্রহ এবং শ্রেণীবিভাগ বিপ্লেষণ করিলে এ-তথ্য অস্বীকার করা যায় না থে, তিনি 
একজন বিদগ্ধ কাব্যরসিক ও সাহিতাবোস্ধা ছিলেন । এই গ্রন্থ পাচটি প্রবাহ বা 
অধ্যায়ে বিভক্ত প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া ‘বীচি’ বা তরঙ্গ বা শ্রেণী, এবং প্রতোক 
বীচিতে পাচটি করিয়া গ্সোক ₹ প্রত্যেক স্লোকের শেষে সংকলঘিতার নাম দেওয়া আাছে। 
যে-সব ক্ষেত্রে নাম ভ্ীপরদাসের অঙ্ঞাত ছিল সে-সব ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে ‘কস্যচিৎ' । প্রথম 
অমরবাদের প্রবাহে 2৫টি বীচিতে নান! দেবতার লীলাবিবহক ৪৭৫টি শ্লোক । দ্বিতীয় 
শুঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বীচি ৮৯৪টি স্লোকে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমের নানা ভাব ও 
*_ জর্জরিত “ৰহ বিভিন খতু ও প্রকৃতির নানা সবস্থাগ/ সমস বর্ণনা তৃতীয় 

চাট প্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৯+টি স্লোকে বাজার স্ততি, বীরের বীর 
সেনা, পক্ষ, তু্ঘদ্ৰনি, কীতি ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা, চতুৰ্থ অপদেশ প্রবাহে ৭২টি 
নট জোক গেৰতাদে দোবগুণ, পাধিব সংসার, গাছলতাপাতা, পশ্ুপক্ষী ইত্যাদির 
a _- 


কাৰা ও কৰিজ। 
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বর্ণনা; এবছ পঞ্চন উচ্চাবচ প্রবাহে ৭৪টি বীচি ৩১*টি স্লোকে পক্ষ; ঘোড়া, মান, পাখী, 
দেশ, কৰি, স্থান, গুণ ইত্যাদি লালা বিনয়ে নানা বর্ণনার ছড়াছন্ডি। গ্রন্থটিতে সবহুদ্ধ 
৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনার নমুনা আছে; ইহাদের অধো পাণিনি, ভাস, ভাববি, 
কালিদাস, ভামহ, আক, বাপভটর, বিহ লন, ভি, মুক, রাজশেখন, বাক্পতিরাজ, বিশাখ- 
দত্ত প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির রচনা যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য বাঙালী কির 
বচন! । বস্তুত, কবিদের নামের কপ দেখিষা মনে হয়, অধেকেরও উপর বোদ হয় শীধর 
দাসের সমসামহিক অখবা কিছু আগেকার গৌড়-বঙ্গীয় কৰিকুলের [রচনা ॥ সুকুমার সেন 
মহাশয় এই বাঙালী কবিকুলেব সুদীর্ঘ নাম-তালিকা চয়ন করিয়াছেন। 
সমদামত্িক বাংলাদেশের লাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই গৌড়-বঙ্গীর 
কবিদের প্রবীর্ণ ক্লোকগুলি। এই আবহাওয়া বাজসভায় বচিত স্ততি-প্রশন্তিতে বা কাব্যে 
নাই। অযদেৰ যে যুদ্ধ ও বীররসের করিত! এবং মহাদেবের বন্দনা স্সোক রচনা করিতেন, 
গীতগোবিন্দে সে-পরিচয় পাইবার সুযোগ নাই, অখচ সহক্রিকর্ণামৃতে সে-পরিচয পাইতেছি। 
সে-বাজসভায থে নানা সমস্যাপুরণ লইয়া ক্সোক-রচনার প্রতিধোগীতা গেলা চলিত এ-ইদ্িতও 
পাইতেছি এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ গ্রোকে, এবং এই সব গ্সোকাশ্রধেই জানিতেছি 
যে, লক্ঘণসেন, কেশবসেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিনা রাধারুষ বিষয়ক পদ রচনা 
করিতেন । জয়দেব-রচিত মহাদেব স্বতি-বিষয়ক স্গোকটি দেখিয়া মনে হয়, তিনি শুধু 
বাধারুষ্চেন লাস্তলীলার কৰি ছিলেন না, এমন কি আমাদের প্রচলিত ধারণার বৈষ্ণব 
সাধক-মহাজনও ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্যাপত্বির মত পঞ্ষোপাসক স্মারড তরাক্মণ, 
এবং পাহাব জীবনে যুদ্ধ ও বীরবসের স্পর্শও লাগিয়াছিল। কৰি শরণ বা উমাপতি-ধরও 
শুধু বিজয়লেন ও লক্ষমণসেনের প্রশন্তি  স্তিঙ্সোক লিনিহাই পাহাদের কর্তব্য শেষ করেন 
নাই; রাজ্সভার বাহিরে বসিয়া লোকায়ত জীবনের নানা প্রন্ধীর্ণ স্লোকও বচনা করিয়া 
ছিলেন, এই গ্রন্থে লক্ষ্মসেনের ১১টি, কেশবসেনের ১১টি এবং হলামুধেরএ «টি 
প্লোক আছে। 
সুক্ষিকর্ণাসবত-্রস্থের নানা ক্সোক এই গ্রন্থের নালা! অধ্যানে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধার ও 

ব্যাবহার করিয়াছি। এই প্লোকগুলি নানা দিক দিয়া সমসাময়িক বাংলাদেশের নানা পরিচয় 
বহন কবে; তাহা ছাড়া, সমসাঘিক সাহিত্যিক আবহাওয়ার স্পর্শ ও ইহাদের মধ্যে পাওয়া 
স্বায়। শুবিস্তত, বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির কিছু কিছু ব্বাভাসও ইহাদের গর্তেই নিহিত) 
একটি অজ্ঞাতনামা কৰি ( খুব সম্ভব বাঙালী ) বিবাহকালে গৌৰীৰ বর্ণনা দিতেছেন_ 

চ্থায়ং-বি্রেষ-ত্িবশপততিরসে)_-লোকপালাক্কশৈতে । 

আাষাতা কোং যোংসো ভুপপরিততো না কপালী। 

তা ৰহে! ৰক্িভাসীতানতিৰতৰত শ্ৰাৰ্খনাৰীড্িভাত্িৰি 

শেৰীত্তিঃ শোচ্যমানাপুযুপচিতপুলক! শে্সে বো-দ্ক গৌরী ॥ ॥ 

= i 
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এই গ্লোকটিতে পার্বীর বিবাহের ফে-বর্ণনা এবং শিবের প্রতি থে মনোভাব ভাহারই 
প্রতিধ্বনি শোনা যায মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে, বিশেষ ভাবে ভারতচঙ্ছে। কয়েকটি 
স্লোকে দিত শিবের গৃহস্থালী বর্ণনা, শিশু কাতিকেছেক বেশভষায় শিবের অন্থকরণ, শিবের 
জটাজ,ট লইয়া খেলার বর্ন! প্রস্তৃতি পড়িতে পড়িতে স্বতই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
অরূপ ছবিগুলি সনে পড়িয়া ঘাঘ। এই ক্সোকগুলি তো বাঙ্গালী কবিদেরই রচনা বলিয়া 
মনে হইতেছে; ভাবাস্মীঘতা একান্তই ঘনি্। কবি কুলশেখরের চাবিটি হরিভক্তি সন্বন্ধীয় 
লোকে এবং অজ্ঞাতনামা কোনো কবির একটি স্লোকে চৈতক্লোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্যবের 
হৃদয়ধ্বলি যেন কানে ক্ছাসিফা প্রবেশ কবে; সন্দেহ নাই, এই প্লোক গুলির মধ্যে হরিচক্রির 
পূর্বাভাস দেখা থাইতেছে__সে ছে বাসে, আসে, আসলে। এই গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি লোক 
আছে তন্ধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দের শ্লোক, কয়েকটি আছে প্রবীর্ণ স্লোক, দু'একটি 
লক্ষণসেনের স্ততি-স্লোক, বাকী সবগুলিই যুদ্ধ, শৌর্-বীণ, তুর্দনিনাদ, সংগ্রাম, ৰীতি প্রন্থৃতি 
সৰবন্ধীয়। সন্দেহ হয়, জয়নের নীররলের একটি কাবা রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই 
সোকগুলি সেই কাবোর ; কিন্ত সে-কাব্য আমাদের কালে আসিয়া পৌঁছায় নাই। 
লক্ষণলেনের প্রশন্তিমূলক স্লোকটি এইকপ £ 

শাীকেলি-ভু! লগে | সংকর করম 

শে লাধকসঙ্গ । সঙগয়কলা-গালেছ | বঙ্গতি়। 

শৌকেক। প্রতিক সন্তাংকার  কার্জাপিত্-_ 

প্রভ্যাধিক্ষিতিপাল। পালক সভাং। দো, হু বম 
বোধ হয় এই গ্লোকটি কণে লইয়াই জয়দেব কেন্দুবিদ্ধ হইতে নবদ্বীপে আলিয়া লক্পসেনের 
সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন! শৃঙ্গার-গ্রবাহে উমাপতি-ধবের একটি স্বন্দর কাব্যময় 
গ্গোক আছে; বনবিহার কালে একটি হুন্দরী নারী পায়ের আছুলে ভর দিয়া ধাড়াইযা 
উপরে গাছের ডাল হইতে কুল পাড়িতেছেন, বাহমূল উর্ধে” উত্তোলিত, উৎপ্রয়ালে স্তন 
ঈষদোস্মুক, বসন ঈবদ্ব্যায়ত হইফা পড়ায় নাভিহদ দেখা মাইতেছে_ 

চাক ৰাহষূলবিলসচ্ীন এরকাশঙ্গনা 

গন্য মধ্যালব্ধিৰসনানিযু রাহ দা। 

আকৃষটোস্ধিৰ-পুপানঞ্জরিযজ: পাতাবকদ্ধক্ষপা 

চিতা, সুস্থ নিনোতি সব: লাবা আস্থা: ৷ 

এই সংকলনে শরণ, উমাপতি-দর, জয্বদে, গোবধনাচারয, ধোরী-কবিবাজ, লক্গসেন, 

(কেশবসেন প্রতৃতিরা তো আচছনই, কিন্তু ইহাদের ছাড়া অগনিত গৌড়-বঙ্গীয় কবিদের 
সাক্ষাৎ পাইতেছি। অলচঙ্ছ, যোগেশ্বৰ, বৈশ্য গঙ্গাধর, সাঞচধর, বেতাল, ব্যাস-কবিরাজ, 
কেবট, পলীপ, (জনৈক ) বঙ্গাল, চন, গালোক, বিস্বোক, শুঙ্োক, অনেক অজ্ঞাতনামা 
কি, ইহার! সকলেই ছিলেন সমাস বাংলার কৰি, এএম সন্দেহ করিবার খুব কাণ 
নাই। বালের পরশ পাচি জোক দে-পাচজন কবি বন তাহারা সকলেই ছিলেন 

~ 2 পর 





ভাষা-সাহিত্য £ জ্ঞান-বিজ্ঞান : শিক্ষা-দীক্ষা ৭৪৯ 
সমসাময়িক বাঙালী, এ-তথা ও সন্দেহ করা বোধ হয় চলে না এই পাচজল হইতেছেন 
মধু, সাঞ্চাধর। বেতাল, উমাপতি-ধর এবং কবিরাজ-ব্যাস । 

আত্িহবপুত্র সৰ্বানন্দ দ্বাদশ শতকের মধাভাগে অমরকোবের খে টীকা! রচনা 
করিয়াছিলেন তাহাতে নান গ্রন্থের লক্ষে বাঙালী কবির রচনা হইতেও কিছু কিছু গ্লোক 
উদ্ধার কর! হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে সাহিত্যক্রতক, দেনীশতক, বিরপ্তমুখমণ্ডল, 
বৃন্দাবনঘমক, বাসনামঙরী ( জঁপোব্যোৰ-রচিত ) প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালী কবির বচন! বলিয়াই 
তো মনে হয়। সৰ্বানন্দ নিজেও ছিপেন কৰি, এবং ভাহাৰ টাকাসহস্বের প্ৰথম প্লোকেই 
তিনি যে গোপাল-বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে স্ঠাহার কৰি-প্রতিভ কিছুটা প্ৰতিদলিত ৷ 
হাছন বালী: সবিষ্পত্ধো। ৰালবললৰো গোষ্ে। 
কেযিপ্রাংলকতিছবযানেছ গোবিন্দ: 
এইবার সেন-বাজসভার পঞ্চ অগা শরণ, খোরী, গোবদন, উমাপততিধর এবং 
জয়দেবের কখা একটু বিশদভাবে পৃথক পৃথক কৰিয়া বলা যাইতে পারে। 
শরণ বা শরণদেবের ২+টি গ্সোক সহুক্ষিকর্ণাস্ুতে (বা! সুক্তিকর্ণামৃতে ) উদ্ধার কবা 
হইয়াছে; তন্মধো একটি,ক্লোকে?পরণ জনৈক সেন-বংশতিলকেব রাজত্বে বাসের ইঙ্গিত দান 
করিয়াছেন; প্মপর একটি গ্লোকে গৌড়লম্-প্রসঙ্গে চেদি, কলিঙ্গ, 
কামরূপ এবং জে্ছবান্ছের পরাজয়ের ইঙ্গিত গ্যাছে (এই ক্সোকটি 
বাজরুর-প্রসঙ্গে উদ্ধার করিয়াছি )। জয়দেব বলিতেছেন, *শবণঃ সাথে দুকুহ-ক্ষুতে”_-কবি 
শরণ ছুরহ ও ক্ষত ক্সোকবন্ধনে গাথা ও প্রশংসনীয় । 
খোষী(বা ধোই, শোমীক, খু )-কবিবাজ সম্বন্ধে জয়দেব বলিতেছেন, "বিশ্রতঃ 
তিধবো খোী কৰি-ক্ষমাপত্তিহ । ধোযী সাধাবণত পৰনদূত-কাবোৱ রচয়িতা হিসাবেই 
প্রনিদ্ধিলাভ করিযাছেন । কাঁলিবাসের মেখদুতের আর্ণে হত দূতকাব্য পরবর্তী কালে 
বচিত হইয়াছে তন্মধ্যে পবনদূত প্রাচীনতম । মন্দাকরান্থ! ছন্দে ১*৪টি 
“াদী-কৰিবাল লোকে *[ধোয়ী সুকৌশলে প্াহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষণসেনে স্বতিবাদ 
ফরিয়াছেন। লক্ষণসেন লাকি দক্ষিণ-দেশে গিয়াছিলেন; সেখানে কুবলয়বতী নারী এক গন্ধ 


শরণ 


কাবাটির মৌলিক বিশেষ কিছু নাই, ভাব-গভীরতার পরিচয়ও স্বল্প, তবে কোনো কোনো 
ক্সোকের চিত্র-গরিমা এবং কল্পনার মাধুহঁ চিত্তকে স্পর্শ করে। খোর নিজেই বলিতেছেন, 
পবনদূত ছাড়াও তিনি অন্ত একামিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে-সব কাব্য 
আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছান নাই । তবে, সহক্ষিকরণাস্ততে সাহার রচিত ২৯টি প্লোক 

* আছে, এবং অহ লশের সক্তিমুক্তাবলীতে হুইটি স্সোক উদ্ধার করা হইঘাছে। এগুলি 
তাহা অক্তাক্ক কাব্যের প্রকীর্ণ জ্লোক হওয়া অসম্ভব লহ । 
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৭৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


কৰি উাপত্তির বজ্ালসেনের পিতা বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশত্তির রচয়িতা; 
বোধ হয় তিনি সেন-বাজসভাব অকন্ততম সভাকবি ছিলেন। এই প্রশন্তির চাবিটি কোক 
সছুক্ধিকর্ণাবৃতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সংকলনে উমাপত্তি-ধরের নামেই আর একটি 
শ্লোক আছে যাহা লক্ষ্মণসেনের মাদাইনগর-পট্রোলীতেও হুবহু একই রূপে দেখিতে পাওয়া 
দাইতেছে। এই কারণে মনে হয়, মাখাইনগর-লিপিটির তচম্বিতা ছিলেন 
উমাপতি-ধৰ। মেকতুৰ তাহার প্রহন্ধচিন্তামণি-গ্রস্থে বলিতেছেন, 
উমাপতি-ধর লক্পসেনেক অন্রাতম মী ছিলেন। মনে হয়, বিজয়সেন হইতে আবপ্ভ করিয়া 
লক্ষণসেন পদস্থ তিন খু ধরিয়া উনাপতি সেন-তাজসভার সে যুক্ত ছিলেন। লক্ষ্পসেনের 
নবদ্বীপ ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গ পলায়নের পরও উমাপতি-ধর জীবিত ছিলেন এবং বিছযী সেচ্ছরাছ্ের 
সাধুবাদ করিয়া স্মতিঙ্সোক রচনা করিয়াছিলেন! এই ক্লোকটি রাজবৃত্ত-প্রসন্ধে উদ্ধার করা 
হইয়াছে । বৃদ্ধ কবির এই পরিণতির কথা অন্তত্র বলিয়াছি; এখানে ন্দার পুলরুক্কি করিয়া 
লাভ লাই । সহক্কিকর্ণামৃতে উমাপতি-ধর্বের নামে ৯১টি গ্গোক আছে। এই সংকলন 
খরন্থেই আর এক উমাপতির নামেও কয়েকটি গ্গোক আছে: এই উমাপতি জনৈক বাজা 
চাণকাচজ্ের পুঠপোধকতার চতরচুডউিত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই 
ছুই উমাপতি এক এবং অভিন্ন হওয়া! বিচিন নয় । দেওপাডা-লিপিতে উমাপতি-ার পথদ্ধে 
বলা হইয়াছে, শব্গজ্ঞান ও শন্ধার্থবোশ ছাবা এই কবি পরিশ্তন্ধবৃদ্ধি ছিলেন; আর জয়দেব 
বলিতেছেন, উমাপত্তি-ধরের লেখনীত্তে বাকা খেন পর়্াধিত হইত ( বাচঃ পল্পবযতি )। 
গোবধ নাচাৰ্য আহা-সপ্তশতীর কৰি বলিছাই সংভাৱতে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
এই পৃদ্ধারকাবাটি জনৈক সেনকুলতিলক ক্কূপতির পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হইয়াছিল, এবং 
এই কাবোই খবর পাইতেছি, গোবধনের পিতার নাম ছিল নীলাত্বর ; তাহার দুই ভ্রাতা 
ও শিল্পের নাম ছিল উদয়ন ও বলভঙ । নীলাঙ্বর ধর্ষশাত্র সঙ্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা 
আলা গোৰা করিযাছিলেন, এবং উদয়ন ও বলভঙ্র গোবধন-রচিত কাবাটি রচনার 
কাঙ্জে সাহাব্য করিয়াছিলেন। গোবণ'ন যে স্থদক্ষ কবি এবং স্থপত্তিত 
ছিলেন তাহ! তাহার আচার উপাদিতেই প্রমাণ ; আশা ছন্দে হচিত সপ্রশতীর বিঞ্চিদদিক 
সাতশত শৃঙ্গার শ্লোক সে-সান্দ্য বহন করিতেছে । কবি হালের সরস ও সহদঘ এবং লুল 
ই্িতমহ সহজ প্রকাশের সঙ্গে গোবৰ নাচা্ের সৃচতুর এবং কষ্টকল্লিত কাব্যভঙ্গীর 
“আাস্মীয়তা হদূর । তাহা ছাড়া আদা ছন্দের স্খলিত গতিও শৃঙ্গার রসের ঘন অঙ্রৃতি বা 
গড ইন্দিতকে ফুটাইর! তুলিকার ঘখাহোগ্য বাহন নয়। জন্বদের অবস্থা বলিয়াছেন, 
কটবিহীন শু্গারকাবা রচনায় গোবপনাচার্ঘের কোনো তুলনা ছিলনা; কিন্ত ইহাও শক্ষাণীয় 
ছে, সুক্িবরণাসবতের শু্গারপ্রবাহে বা এই গ্রন্থের অন্তর কোথাও আর্া-সপ্রশতীর একটি 
জোক উদ্ধত হয় নাই । জনৈক গোবৰ্নেক ছয়টি লোক সহক্ষি-তে আছে, কিন 
একটিও সমীর ছোক নছ। গোবৎ চারের নামে শাঙ্গবরপ 


উৰাপতি-ধয 


















ভাষা-সাহিত্য £ জ্জান-বিজ্ঞান: শিক্ষা-দীক্ষা ৭৫১ 
হুক্তিমুক্কাবনীতে একটি লোক উদ্ধৃত আছে; হু’টিই সআশ্াছন্দে চিত এবং ছু'টিই সপ্শন্তীৰ 
গ্লোক। পদ্ধাবলীত্ে গোবৰ নাচাৰ্দের নামে চারিটি ক্সোক আছে; তিনটি সপ্রশতীর গ্লোক ; 
চতুখটি সপ্রণতীতে নাই, কিন্তু সহুক্তিকর্ণামূতে আছে জনৈক অঙ্গাতনামী কৰি ৰচনা 
হিসাবে। মনে হয়, সংকলযিতা উদাস ন্ার্া-সপ্তশতী খুব অঙ্ুবক্ক পাঠক ছিলেন না। 
বস্ত্ত, সপ্তশতীর গ্লোকুলিব শৃঙ্গার রস হেন একটু বেশি দেহতাপে তপ্ত! 

গীতগোবিন্দ-রচৰিতা জয়দেৰ এ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি, এবং প্রতিঠা ও প্রভাবের 
দিক্‌ হইতে প্ব্প সংখ্যক সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্ততম। ষোড়শ 


কাদের 
কীঙ্গগাদিশ শতকে সন্ত কৰি নাভালী দাল তাহাৰ ভক্মাল-গ্ৰন্থে জয়দেৰের প্রশান্তি 
গাহিযা বলিতেছেন, 
জয়দেৰ কৰি সৃপচতবৈ, খণ্ড মও্লেৰত আশি কৰি । 
অধ ভয়ো তির" লোক গীতগোৰিন্দ উজ্জাগত । 


ক্চোক-কাৰা-নৰৱস-সঙস-পৃঙ্গার-কোঁ আশাৰ ॥ 
অষটপণী অ্যাস কারৈ, ভিছি বুদ্ধি বান 
রণ পর্ন ₹! নিশ্চৈ আৰৈ ॥ 
সন্ম-সরোকহ-খও-কে' পত্থৰাৰ তি-সুখ-জনক জবি 
বদের কৰি ব্ুপচকৰৈ, শু মওলেশ আনি কৰি । 
কৰি জয়দেৰ হইতেছেন চক্বনতী রাঙা, অন কৰিণণ খণ্ড লেখ [ুষাজ। তিন লোকে ঈত- 
গোর প্রচুর কাৰে উদার বা উদ হযয়াছে। ইহা একাধারে কোকশ্য্, কাবা, নবরগ ও 
সদ পঙ্গারের আগার স্বরপ। থে এই সক অপনী অন্যাস কমে হাব বুদ্ধি বধিত হয়। 
রাধারমণ প্ৰসন হর! শুনেন এবং নিশ্চয় সেখানে আলিয়া বিরাজিত হ'ন। সঙ কমলনলের 
পক্ষে তিনি পপরাবততী-হুখ-জসক হবি কৰি জঙদের চক্ৰত রাজা, সন্ত কৰিগণ হজ মগুলেখর 
মা 
এই পর্বে এবং পরবর্তী কালেও জযদেবের কৰি-চক্রবতীত্বে প্রতিযোগীতাৰ স্পর্ধা 
রাখেন, সত্যই এমন কেহ নাই ॥ তবে, নাভাঙ্গী দাস থে তাহাকে কৰি-চক্রবর্তী-রাজা 
বলিতেছেন, তাহা ব্বাধারুফ বিষক মধুর কোমলকান্ত কাব্য গীতগোবিন্দের বচছ্নিতা 
হিসাবেই, যথার্থ কৰি-প্ৰতিভার জন্য কিনা তাহা উদ্ধত পদগুলি হইতে বুঝা দাইতেছে না। 
মাভামীর উক্তি বৈষ্ণব সন্ধে স্বতক্ষ,ভ ভক্তি ও প্রেমে অহগ্রাণিত, কাবা ও সাহিতা 
বোস্কার-উত্কি,বোধ:হয় নয়। বস্কত, সবভারত জুড়িয়া জযদেবের খ্যাতি বেন একান্তই ভক্ত 
বৈষ্ণব সাধক কবিক্পে, এবং সীতগোবিন্দ খেন সেই সাধকের দৃষ্টিতে, বাধারুষ্ণ লীলা 
প্রতাক্ষ কৰিবাৰ কামমনুর ভক্তিরসমন্ধ উপায়। রাধাকুফের প্রেমলীলার উপর ্রণতিমধুর, 
পৃ্গার-ভাবনাময়, বসাবেশমর গানের রচয়িতা হিসাবে আহদেবের পক্ষে বসিক বৈষ্ণব-সমাজে 
এবং জনগণের মধ্যে ্রতিষ্ঠালা্ সহজেই সম্ভব হইয়াছিল; এবং পরে একবার যখন সীত- 
গোবিন্দ চৈতত্ত এবং চৈতক্লোততর গোৌড়ীত্ বব ধৰ্মেৱ স্ন্ততম মূল প্রেরণা বলিয়া স্বীরুত 
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হইল তখন গীতগোবিন্দ হই! উঠিল ধর্মগ্রন্থ এবং জয়দেব হইলেন দিব্যোন্সাদ সাধক । 
অথচ, জয়দেব একান্তই তাহ! ছিলেন না, আমানের প্রচলিত ধারণার ভক্তি ও প্রেসোন্মাদ 
বৈক্চৰও ছিলেন'না। আমি আগেই বিঘ্ন, তিনি ছিলেন সাধারণ ভাবে পঞ্ষোপাসক 
স্থান ত্রান্মণ ; কন্ধি এবং মহাদেব তাহার অকুষঠ স্ততিপৃন্দ! লাভ করিয়াছেন, তিনি হোগমার্গ 
সাধনার উপর কবিত| লিখিয়াছেন, শৌদ-ৰীধ-যুদ্ধ-তুর্ঘ-সংগ্রামের উপরও কাব্য তিনি রচনা 
করিয়াছেন। সেই জয়দেব গীতগোবিন্দও রচনা করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহ নাই, এ-রচনা 
একান্ত ভাবে লক্্মসেনের ঝাক্ষসভাব জগ্র, দে-রাজসভায় রাখারুঘঃ প্রেমলীলা এবং নানা 
প্রকাবের কামক্পনা-ভাবনাকে কয় করি প্রতি সন্ধ্যায় বাবরামাগের বৃত/গ়ীত হইত, 
এবং নবনীপক্। লক্মপসেন পাতমিরদের লইহা সেই নৃত্যগীত উপভোগ করিতেন। গীত- 
গোনিন্দ, শর্ধা সপ্শতীর শুক্গার রদপমুন্ত স্লোক, পৰনদূত সমন্জই সেই বাজলভার বিলাস- 
লালসময় সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেগ সংদ্ধে ঘুক্ত। বালা দেশ যখন খেক মুসলমানদের 
করতলগত তখন বিক্রদপুরে কেশবসেনের বাজসভায একই বুন্দাবনলীলা অব্যাহত 
শোৱী, জয়দেব, গোবধ নাচার্ছের মত প্রতিভা এ সেই ইদ্ধনে আহতি দিবার লোভ সংবধণ 
করিতে পারেন নাই; অখচ সেই-বাজলভার বাহিরে অন্ত বসের কাব্যও তাহারা বচন! 
করিয়াছেন। 

আসল কথা, এই পবের বাংলাদেশে রাঙ্গসভায়, সামন্ত-সভায়, উচ্চতর লমপ্রদায়গুলির 
বহিবাটিতে, এক কথায় উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক ক্দাবহাওয়াটাই এই ধরনের | অন্তর 
সে-ক্িত বরিতে চেষ্টা কৰিয়াছি। সংস্কৃতির কথা বলিতে বলিয়া স্থারও কয়েকটি তথোর 
ইঙ্গিত অন্বেদণ করা যাইতে পারে। ধোয়ীই হউন ন্যার উধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন 
আর উমাপতি-ধরই হউন, সকলেই লক্মণসেনের স্ততি ঘন গাহিবাছেন তখন অনিবা্ধভাবেই 
যেন তাহার তুলনা করিয়াছেন রুষের সঙ্গে, এবং সে-রুষ্ণ মহাভারতের প্র নহেন, মধুরা 
বৃন্দাবনেৰ বাধালীলাসহচর কু শুধু তাহাই নয়, সর্বত্রই, এমন কি কাপী-কলিঙ্গ- 
কামরূপের যুদ্ধগ্েত্রেও ঠ্রাহার সঙ্গে কেলি-লীলা ঘেন অবিচ্ছেস্তভাবে যুক্ত--যেখানে লগ্ষণসেন 
সেখানেই 'কেলি', তাহা রাজকীয় লিপিতেই হোক্‌, বা কবির স্বতিতেই হউক । এ-তখ্যের 
খ্রত্িহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বন্ধ নয় । দ্বিতীয়ত, জীহ্দের নৈষধ-চন্িত বা ধোরীর পবনদূত, 
অয়দেবের গীতগোনিন্দ বা গোবদনের সঙ্গী সর্বত্রই যেন শৃঙ্বার রসের প্রাবল্য একটু বেশি, 
কাসলালসমঘ ভাবনা-কল্সনার দিকে আকরণ প্রবল, রুচি তরল এবং ইন্রিযবিলাসী । 
সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণ ভাবে সমসামন্ধিক সমাজের প্রতিফলন, সন্দেহ কি, এবং এই 
সমাঙ্গ রাজসভাপুর্ধ অভিদ্থাত সমাজ। কারণ, এই সমাসের বাহিতে বৃহত্তর যে সমাঙ্গ তাহার 
প্রতিক্ষলনঞ সমলাময্রিক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কিছু কিছু মাছে; সে-সাহিত্য এমন ভাৰে 
পৃঙ্ার রসে দন্ত নয়, এমন কাখলালসনহ ভাবন!-কল্জনাদ্ধারা টঅভিসিঞ্চিত নয়। তাহার 
দৃষ্টান্ত সহক্তিকরণাম্বৃত গ্রন্থে ইতান্ত বিশ, এবং সে-সৰ । ESS AR 
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গোবর্ধন, উমাপতির শ্লোক নাই, এমন নয়। তৃতীয়ত, এ-সুগের কাব্য-সাছিত্যে ধ্বনিতনব্বের 
প্রভাব আর নাই; এ-মুগ দণ্ডী-ভামহের মুগ নয়, মম্মট-ভট্রের বসতহের যুগ; বস-ই এ-সুগের 
কাবো প্রধান গুণ বলিয়া কীতিত। সেন-রাজসভায় এবং সমসাময়িক অভিজাত পুরে সেই 
সই কামদহনে মস্মের পথীয়ে উন্নীত হইয়াছে। শীতগোবিন্দেও কিছুট! পরিমাণে সেই 
মন্ধুই পৰিবেশিত হইয়াছে, অন্তত শেষতম সর্গে। অর্বাচীন জৈন-গ্রপ্থে, লোকস্বতিতে 
লক্ষণসেন সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী বিশ্রত, বাজ্জকদীর লিপিমালায় এবং সমলামত্িক সভা-সাহিতো 
সেন-বাজ্সভার এবং উদ্চকোটিন্তরের বে-চিত্র দৃষ্টিগোচর তাহার সঙ্গে গীতগোিন্দের 
বৃতগীতলাস্ববিলাসময়, কাসভাবনাময তরল বসের কোথাও কোনে! অমিল নাই। 
বাহলডার স্বর ও সআবহের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নূপতি ও সভাসদ্দের বদাবেশনিমীলিত 
চচ্ছর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ এবং গোবর্ধন সপ্তশতী রচনা করিয়াছিলেন ! 

শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়। প্রা সমসামহ্ধিক কাল বা কিছু পরবর্তী কালে 
রচিত ব্রগ্বৈবর্ত-পুৱাণেও ঘন কামনাবাসনামন্ধ আবহের মধো রাশারুদ-লীলাকে আশায় 
করিয়া একই সঙ্গে ইন্দিয-কামনা ও প্রেমভক্ষির -ঘোষণার ইদ্দত প্রস্পই। একে 
সামাজিক আবহাওয়ার গ্রতিক্ষলন অনন্বীকাধ। 

কিন্তু পরবর্তী কালে কপ-গোস্থামীর বসব্যাখ্যায় প্রভাবান্বিত হইয়া গৌড্টীয বৈধাব- 
সমাঙ্গ গীতগোবিন্দের মধে/ নৃতন অর্থসন্ধান লাভ করিলেন: গীতগোবিন্দ নৃতন মধাদা 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল এবং অন্কতম ধর্মগ্রন্থ পর্যায়ে উন্নীত হইল। তাহার আগেই ভক্ত 
বৈধ/বসমাজ এই গ্রন্থকে কিছুটা ধর্মগ্রন্থের মধাদা দান কবিয়াছিল। প্রধানত তাহারই ফলে 
সমগ্র উততব-ভাবত জুড়িয়া গীতগোবিন্দের প্রতিটা শতাব্দীর পর শতান্ধী ধরিয়া অব্যাহত 
ছিল, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে তো বটেই, অক্সান্ ধর্ম-সম্প্রনায়ের মধ্যেও, বিশেষ ভাবে 
নেই সব সম্প্ৰদায়ে যাহাদের প্রধান আশ্রয় তক্কি ও প্রেম। তাহারই ফলে জয়দেব সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের আদিগুর, নব রসিকের অন্কতম রসিক। বল্পভাচারী সম্প্রদায়ও 
গীতগোবিদ্দকে অন্রাতম ধর্মগ্রন্থ বলিছা স্বীকার কবেন। বল্সভাচাহের পুত্র বিঠঠলেশ্বর 
গীতগোবিন্দের অন্করণেই তাহার শৃঙ্গারবসমণ্ডন-গ্রন্থ রচনা করেল। প্রধানত এই 
কারণেই ভাবতবর্ণের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে সীতগোবিন্দের চল্লিশখানারএ উপর 
ীক! রচিত হইয়াছে, অঙ্গকরণে দশ বারোখান! কাবা বচিত হইঘাছে এবং বিভিন্ন 
সংকলন-গ্রন্থে বারবার সীতগোবিন্দ হইতে অসংখ্য গ্সোক উদ্ধৃত হইয়াছে । গীতগোবিন্দের 
জনপ্রিহতার ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য আর কি হইতে পারে? গীতগোবিন্দের অন্ততম 
প্রাচীন প্রসিদ্ধতম টাকা মেবাড়পতি মহারাণা কুস্মের নামে প্রচলিত রসিকপ্রিঘা 
(১৪০৩-১৪৬৮ বৰ) ৷ পুরীর জগঙ্জাথ-সন্দিরের একটি ওড়িয়া শিলালেখ হইতে (১৯৯৯) 
জানা বাঘ, মহানাঙ্ প্রভাপকত্ের আদেশে এ সময হইতে গীতগোবিন্দের গান ও প্লাক 
ছাড়া অগননাখ-মন্দিরে দর কোনো গান এ মোক সীত হইতে পাৰিত না। 
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গীতগোবিন্দের লোকশ্রিয়তাক অন্তত প্রধান কারণ, ইহার পদ বা শীত গুলির 

ভাষা। এই কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাবোব ভাষা এবং পববর্তী ও সমসাময়িক কালের 

স্মপভ্রংশ ও ভাষা-কাবোর ভাবা এক উদ্ধাহ-বন্ধনে আবদ্ধ । আখ্যাস্িকা বা বৰ্ণনামূলক অংশ 

সংস্কৃত কাবোৱ ধার ক্মসরণ কবিযাছে--ভাবে, ভাষায় ও শব্দে ; কিন্তু পদ বা গীত গুলির 

সমস্ত স্মাবহাওয়াটা অপত্র.শ ও ভাষা কাব্যের ; ছন্দ ও মিলঞ সেই কাবোরই। ছন্দ'তো 

পরিষ্কার মাত্রাববত, সাস্কত কাবোর শ্বক্ষররত্ধ নয । ছয়ের অস্থা এবং কস ভাস্কর অক্ষরের 

মিলও 'অপত্বংশ ও ভাষা-কাবোক বীতি ন্মসুপবণ করিয়াছে। গ্রোকগুলি একে অন 

হইতে নিচ্ছি নয়; অন্ত্য মিল এবং ধু! মিলিঘা প্রতোকটি সীতাংশের একটি সমগ্র রূপ 

খুব স্স্পষ্। এই সমগ্র কূপ একান্থই ভাগা-কাবোর বৈশিষ্ট, সংক্বতে এই কূপ অনুপস্থিত । 

লেই ছন্তই মনে হয়, কাব্যের এই কপ জয়দেব গ্রহণ করিঘাছিলেন লোকায়ত চলিত 

ভাষা-সাহিত্য হইতে। অআযদেবের কালে সংস্কৃত কাবা ও নাটা-সাহিতোর অবস্থা 

বন্ধ জলাশয়ের মতো; অরদেবই বোধ হয় সর্বপ্রথম সেই সাহিত্যে নৃতন আোত সঞ্চার 

করিলেন, লোকায়ত চলিত-সাহিতোর গান ও গীতিনাটোও খাত, কাটিঘা। সেই লোকায়ত 

ভাযা'সাহিতো গান ও অভিনয় লইঘ) এক ধরনের যাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং এই 

সময়ের সংস্কৃত কাবা-সাহিত্যে তাহার প্রভাব অত্যন্ত স্বস্পষ্ট_ভাষ| এবং সাহিতাকপ 

উভধত। রামরুফের গোপালকেলিচঙ্ছিকা, উষ(পন্তি-উপাধ্যায়ের পারিদ্বাত-হবণ, মহানাটক 

পরস্ৃতি সমন্থই এই ভাখ। ও সাহিত্াক্ধপেত নিদর্শন; কিন্তু গীতগোবিন্দ ইহানের সকলের, 
আদিতে । 

সমসামগ্থিক কালে একদিকে সেন-রাজসভা এ উদ্চকোটির সমাঙ্গন্তর এবং ক্মযাদিকে 

ঘনায়মান অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে জয়দেব রীতগোবিন্দ রচন! করিয়া সামাজিক কর্তব্য পালন 

করিয়াছিলেন কিনা সে-সগন্ধ প্রশ্ন অনিবার্য হইলেও, জয়দেব যে যুগন্ধর এ স্থষ্টিধর কৰি, 

ছিলেন এবং ডাহার  গীতগোবিন্দ যে ভারতবর্ষের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিকাবা, এ-সন্বন্ধে 

২... লন্গেহেক অবকাশ কম। প্রথমত, সাহার লেখনীতে সংস্কৃত কাবাভান্ার অপন্রংশ ও 

ভাষাধর্মী সগ্যোক রুপান্তর প্রায় বৈশ্লবিক বলিলেও চলে। দ্বিতীয়ত, ্বলৌকিক দেবকাছিনী 

এ লৌকিক প্রেমগাখার এক্ূপ সময় ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিতো আর দেখ! দায় নাই; 

গীতগোবিন্দের এই সমন্বরের ধারায়ই পরবর্তী বৈষ্ণৱ মহাজন-পদাবলীব উদ্ধব। এই সমধয়ই 

মধ্যযুগের হিন্দু সাংস্কৃতিক নবজাগরশের, মধ্যমুগীর ছিউম্যানিজমের মূলে। অলৌকিক 

দেৰবাদের এইকপ মানবীকরণের ইঙ্গিত বহুলভাবে জয়দেবই প্রথম চলা! করিলেন। 

3! লং ক সিন ০ 








ভাষা-সাহিত্য : জ্ঞান-বিজ্ঞান £ শিক্ষা-দীক্ষা “ae 
বস্তুত, গীতগে৷বিন্দে ফানি, আালাপ বা কথোপকথন, এবং সীত, এই তিনটি একসদে 
একই কাব্য বা সাহিত্যক্ূপের মধ্যে সমন্বিত । এই ক্ূপত একান্তই অভিনব এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যে অঙ্গাত। চকুত, কাব্যটির বিবয্ববস্ত ধর্মগত, কিন্তু লৌকিক ইন্রিয-কামনার 
“মন বরদাবেশময় বানা সংস্কৃ-সাহিতোযে বিরল; মৌলিক যৌনকাষনার এমন অপূর্ব 
ভক্তিরসময় কপার মধ্যযুগীয় বাংলার পদাবলী-সাহিত্য ছাড়া ব্যার কোখাও দেখা বায় না। 
পঞ্চমত, গীতগোবিন্দ একাবাবে পদ-কাবা ( মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং ) এবং মঙ্গল- 
কাব্য (মদের কবেরিদ: কুকতে দুদ মঙ্গনম্‌ উচ্ছল-নীতি ); এবং এই হিসাবে পরনর্তী 
বাংল। পদাবলী-সাহিত্যা এবং মদ্দলকাবা-লাহিতা এই ছুই সাহিত্যধাবার আদিতে 
গীতগোৰিন্দের স্থান। 
সহক্তিকর্ণামৃত-গ্রন্বে জয়দেৰের ৩১টি গ্লোক উদ্ধার কবা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৫টি মাত্র 
গীতগোবিন্দ হইতে, এ-কখা আগেই ধলিযাছি । অন্ন হয়, তিনি অন্তা এক বা একাধিক 
কাবাও রচনা করিয়াছিলেন। দ্দেবের বচিত দুইটি কৰিতা শিখদের জীগুরগ্রশ্থ বা 
প্রন্দাহেবে ( যোড়ণ শতক) স্থান পাইহাছে; তক্সধ্যে একটি দোগমার্গের পদ। 
সহুক্তিকর্ণামৃতে কন্ধিধ উপন্ও জযদেব-বচিত একটি পদ আছে। 
হয়দেবের পিতার নাম ছিল ভোঙ্গদেব, মানা জামাদেবী ( পাঠাস্তবে, বামাদেৰী, 
বাধাদেবী ); তাহার জন্মস্থান কেন্দুবিব্ব ( অজয়-নদের তীরে কেছু'লি গ্রাম )॥ স্ত্রী নাম 
বোধ হয় ছিল পল্মাবন্তী । কবির প্রির বন্ধু এবং তাহার গানের দোহার বা গায়েন ছিলেন 
পরাশর । জয়দেবের সদদ্ধে নানা কাহিনী সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত; নাভাজী দাসের 
তক্তমাল (সপ্তদশ শতক) গ্রন্থে ও চঙ্দত্তের ভক্তমালায় কিছু কিছু এই সব কাহিনীৰ বিবৃতি 
'মাছে। কাহিলীগুলির মধ্যে পল্মাবতীর কাহিনী স্থপরিচিত্ত। পল্থাবস্তীব পিতার ইচ্ছা ছিল, 
কন্যাকে দেবদাসীকূপে জগগ্রাথ-মন্দিবে সমপর্ণ করিবেন, কিন্তু নাবায়ণকতূক '্প্রাদি্ট হইয়া 
জয়দেবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেন। 'দেহিপদপল্পবমূদারম্‌'-সংক্রান্ত আখ্যারিকাটিও 
বাংলাদেশে সুপরিচিত । গীতগোবিন্দের দুইটি পঞ্দে পত্নী পক্মাবতীর নামোল্পেখ আছে। 
এক জায়গায় পাইতেছি “পন্থাবতী-বমণ-জয়দেব কৰি”; অস্ত জায়গায় আছে, “পল্থাবতী- 
চবণচাবণচক্রবর্তী" । বয়নে গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন এবং পদ্মাবতী সঙ্গে সঙ্গে 
তালে তালে নাচিতেন, এই জনশ্রুতি যোড়শ শতকেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। শেক- 
শুভোদয়া-গ্রন্থেও জয়দেব-পদ্থাবতী সমন্ধে একটি গজ আছে। বাংলাদেশের বাহির হইতে 
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৮ এই সব স্ববিক্ধত ক্াবয-সাহিতা এবং প্রবীণ গ্লোকাবল ছাড়াও সেন-বর্মণ ববা্গসভা 

.. অলস্কাববহল উচ্ষৃসিভ কাবা-রচনার শরিচছধ পায়া বায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রাপ্তি 
গ্োকাবলীতে, এবং এই লব গ্সোক প্রা সকল ক্ষেত্রেই রাজসভাকবিদেক দ্বার! রচিত। 

__ বপেক-প্রশন্তি কথা আগেই বলিগাছি : বিজবসেনের বাঝা কপুর-প্রশস্ি, ব্ালসেনের 

লৈহাটি-প্রশস্তি, লক্ষপসেনের আলিগা, গোবিন্দপুর, তপপিদীঘি-শাসনের প্রশপ্তি প্রভৃতি 

সমন্তই সমসামদ্ধিক কৰি-প্রতিভার সাক্ষ্য বহন কৰে । 














ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গ্রন্থপদ্ধী ৭৫৭ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গরন্থপঞ্তী 


শৌড়লেখৰাল। - কষা হৈনের লং । 

*নলিনীৰাখ ধাসগুপ্ত --ৰাঙ্গালাৰ খোত্ধা্ৰ 

+ ০ ৮ আলকাশিক লৰক্ধেষ পাখুলিলি( ইহ নগর) 
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ভাষা-সাহিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা গে সংস্কৃতি প্রতিফলিত তাহার পশ্চাতে সচেতন, 
বুদ্ধির কিছ পরততাক্ষ। কিস্ম সংঙ্কতির এমন প্রকাশ আছে দেখানে বৃদ্ধিত লীলা সক্রিয় 
থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দেখ না, কিংবা বুদ্ধিই সেখানে 
একমাত্র নিয়ামক নয় । সংস্কৃতির সেই প্রকাশ ধরা পড়ে চাক্ককলায় ও 
লগ্ীতে, এবং এ হুয়েরই প্রধান উৎস ও আবেদন মাঘের বোধ,বুন্ধি এ বোদির ক্ষেত্রে । 
এ-বিদয়ে ভাগা-সাহিতা ও জান-বিজ্ঞানাপেক্ষা চাককলা ও সঙ্গীতের আবেধন একদিকে 
দেমন স্তর, অ্দিকে তেমনই প্রত্যক্চতর এবং পরিখি হিসাবে বিশ্ৃণততর । 







কিন্তু আদিম লোকাহত বাদালীৰ চাককলা বা সঙ্গীত দগ্ধ উপাদান সমভাবে কিছু 
বলিবার উপায় নাই । সাংস্কৃতিক নকতঙ্ছের গবেষণার কাজ এমন কিছু অগ্রসর হয় লাই 
বে, সেদিক হইতে কিছু সাহাদয পাওয়া বাইতে পানে । চাককলার কিছু কিছু উপাদান দিও 
বা পাওয়া! দায়, একেবারে শেষ পর্বের আগে সঙ্গীত সন্ধে কোনো কথাই বলা যায় না। 
“দথচ, গুহাবাসী অবণাচারী নাহষেরও প্রাথমিক সাংসকছিক প্রকাশ তো 
গানেই। এই গানের ভিতর নিশ্বাই তো সে তাহার ন্সাননাবেদনা 
সথখদুখকে ব্যক কারে । ক্যাদিম কৌম হাঙ্গালীএ--বাচ-পুও,-বন্ধ-শুন্ধ প্রস্ততি নপদবাসীবাও 
তাহাই করিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সব গানের কি ছিল বাগ-বাগিনী, কি ছিল সবক, 
তাল, লয়, মান কিছুই আমর নি না, কেহ তাহা লিব্হাও রাখে নাই। পরবর্তী কালে, 
একেবারে দশম--ছাদশ শতকে যে-সব বাগ-বালিনী, তাল-লয়ের পরিচয় পাইতেছি তাহা 
তো একত্র সভ্য সংস্কতিপূত চিত্তের প্রকাশ, প্রধানত সআশমানসের প্রকাশ, থে আর্শমানসে 
অন্ত কিছুটা পৰিমাণে বহির্াতীর সংস্কতিৱ স্পণও লারিছাছে। কিন হাহাতে কৌন 
সী প্রভাব পচে নাই, একথাও হল দাহন, বরং তাহার হই 


উাগান 








৭৬৪ বাঙালীর ইতিহাস 


তাহার অসংখা গানে উচ্চন্তরের সাঙ্গিতীক মধাদা দান করিয়াছেন। আজিকার সাগুভাল, 
কোল, হো, সু, শবব, গারো, খাসিয়া, কোচ প্রতৃতিদের মধ্যে থে সব 
শ্ব এ তালের গান শোনা বায়, নাচ দেখা মায়, সেই সব সুর এ তাল, 
নাচের ভঙ্গী প্রভৃতির মধ্যেও স্থগ্রাচীন কৌম বাঙালীর নৃত্যগীতের 
ধারা বহমান, সে-সনবদ্ধেও সন্দেহের অবকাশ কম । গ্রামে নিয়ন্তরের মেয়েদের মদো যে সব 
নাত, ও নৃতা প্রচলিত, বীরক্কুমে বাঘবেশেনের মধো, অন্যান্য জেলার লাঠিয়ালদের মধো 
যে ধরনের নৃতা আছ*€ অভাপ্ত তাহা সমস্তই সেই আদিম ধারার খাতে প্রবাহিত। 
* লোকায়ত সেই সব নাচ ও গান উচ্চন্তরের কৌলিক্ক মধাদা! লাভ করেন নাই বলিয়া! তাহাদের 
কথা কোথাও বীতিতও হয় নাই । তৰু, সকল উপেক্ষা সহা করিয়া, উচ্চকো টি-সংস্কতির চাপ 
সঙ কৰি ইহারা আজও বাচিয়। আছে, এবং কালে কালে ইহাদের অনেক কূপ ও ভঙ্গী 
মা্গ্থরে স্বীকৃত এবং গৃহীতও হইাছে। 
চারুকলার ক্ষেত্রেও এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বহমানএবং একই অবস্থার 
ভিতর দিয়া । আমাদের ব্রত এ অন্যান মঙ্গলাহষ্ঠানের আলপনায়, কাচা বা পোড়া মাটির 
তৈৰী পুতুল ও খেলেনাঘ, মনসা বা গাজীর পটচিত্রে, মাটিলেপা বেড়ার উপর অথবা সরা ও 
ঘরের উপর নানা ব্ীন চিত্র ও নক্সায়, কাখার উপর বিচিত্র সুচী কারণে, 
স্থলানো শিকার পরিকল্পনায়, খুঁটি ও খড়ের তৈরী ধঙ্ছকাকুতি দোচালা, 
চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাশ এ বেতের শিল্পে, এবং আর9 নানা প্রকারের 
পৃহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিল্পের ধারাই রহমান ॥ এ-সব বিষয়ে কিছু দিন যাবৎ, 
আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আরুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞান-সন্মত আলোচনা 
গবেষণা আজ আরগ্ হয় নাই । তৰু, স্বীকার কৰিতে বাধা লাই, এই সব বিচিত্র 
প্রকাশের ভিতর দিঘাই বহু শতাস্দী ধরিয়া আমাদের কৌম গ্রামীণ লোকায়ত মানস নিজেকে 
বক্র করিয়াছে । কিন্ধু সাদিপবের লোকায়ত বাঙ্গালীর এই সব রচনার একটি নিদর্শনও 
আমাদের হাতে আসিয়া পৌছায় নাই। 
ইহার অন্যতম কারণ সহজ্জভঙুর উপাদানের ব্যবহার । সাধারণ লোকের! বসবাসের 
- নস ঘরবাতী মাহা নির্মাণ করিত তাহা সাধারণত বাশ, কাঠ, নল, খাগড়া, খড়,পাতা প্রন্থতির 
সাহায্যে । কাল জয় করিবার মতন শক্তি ইহাদের ছিল ন! । রাজপ্রাসাদ গুলি সাধারণত 
একই মাল-মনলা দিয়া তৈরী হইত। কোনো কোনে! ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহারও ছিল ন! 
এমন নৱ; কিন্ত ইটও কালজয়ী নয, বিশেষত বাংলার উচ্চ, জলীয় 
খাট মন্দিবন্ডলিও বাশ-কাঠ-খড়ের ভালাখর ছাড়া কিছু ছিল না 


আকা সঙ্গীত 
ৰজ 


লোকারক পির 















শিল্পকলা ৭৬১ 


বাংলাদেশ পাগবের দেশ নয়; কাজেই বহুল পরিমাণে পার বাবহাবের স্থহোগই ছিলনা। 
অদিকাংশ ক্ষেত্রে ইটের তৈরী মন্দির-বিহার ইত্যাদি ধ্বংস হইা মাটিক ধুলায় মিনিযা 
গিয়াছে; কতগুলি ভাঙগ! পাখবের টুক্রা, অসংখ্য ভাঙ্গ! ইট ইতন্দত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া 
আছে মাত্র। দু'একটি ক্ষেত্রে মাত্র ইটের তৈরী বিহার, মন্দিব স্বপ্ন অ্ববস্থায় কোনো 
বকমে দাড়াইয়া আছে, যেমন, পাহান্ধপুরের মন্দির-বিহার, দক্ষিণ-বঞ্গের জটার-মেউল, 
বরাকরের মন্দির, সাত-দেউলিয়ার মন্দির, বহুলারার মন্দির ; তবু যে প্রাচীন বাংলার ছোটবড় 
মন্দিরগুলির আকরুতি-প্রকৃতির কতকটা ধারণা আমরা করিতে পানি তাহ] বিশেষভাবে 
সত্ব হইয়াছে পাথরের তৈরী সমসাময়িক দেব-মৃত্তির ফলক গুলির এবং বঙে-রেখায় প্রাক 
কয়েকটি পাঞুলিলি-চিত্রের সহায়তায় । এই ফলক এবং চিত্রগ্ডলিতে সমলামহিকষ 
মন্দিরাদির কিছু কিছু নক্সা সহজেই ধরিতে পারা! বায়, এবং ইহাদের লাহাঙেো আন মন্দির 
পুলির মৌলিক চেহারাটা ও ধরা পড়ে । 

মৃত্ি-শিল্ে পাশরেন তৈরী অৰ্গাৎ পারে খোলাই যুতি ইত্যাদি যাহ! নিমিত হইয়াছে 
তাহাবই কিছু কিছু নমুনা আমানের কালে আসিঘা পৌছিয়াছে নান! খনন এ অনুসন্ধানের 
ফলে। কিন্ত রাজমহল পাহাড় অথবা ছোটনাগপুরের পাহবান় হইতে পাখর আনাইয়া 
ভান্করকে তাহাৰ পারিশ্রমিক দিক সৃতি নির্মাণ করাইবার মত সামর্থ্য খুব বেশি লোকের 
ছিল না; সম্পর সমৃক্ধ লোকেরাই তাহা করিতেন এবং তাহা বিশেষভাবে মন্দিরসক্জ। 
এবং প্রতিমা-প্রতিষঠার উদ্দেশ্বেই । সেই জনতাই প্রস্থর্াস্্ণ-নিদ্শন 
বাহ পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গৈন, বৌদ্ধ এবং ্রাপ্ষণা দেব 
দেবীর সুতি অথবা বিহার-মন্দি্ব সংপৃক্ত অলংকেতণ-ফলক, স্থাপত্যাংশ 
বা ধর্মগত পুবাণ কাহিনীর প্রন্থৰীকত প্ৰতিকৃতি, এবং সেই হেতু অন্বিদ্যব প্রতিমা-লক্গণ 
শাঙ্গ বা ধ্যান-সাখনের স্থত্রদ্বারা নিহমিত ॥ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব গতিতঙ্দীর এবং 
লোকায়ত প্রাণ-প্রবাহের পরিচ্ সেই হেতু ইহাদের মধ্ো বরা পড়িবা সুযোগ কম ; বাক্তি 
গত সুখ-দুঃখের বা আনন্দ-বেদনার প্রকাশও সেখানে সহসা ধরা পড়েন।। প্রাচীন বাংলার 
প্রস্তর-ভাস্করে বাঙালী মনের বে-পরিচয় পাওয়া দায় তাহ! তাহার সংস্কৃতিপূত চিত্তের 
সমষ্টিগত গভীবতর ধ্যান-কল্পনার এবং ুক্ষতর দৃষ্টির, ফে-দৃষ্টি ও ধ্যান কল্পনার যোগ 
সর্বভারতীয় দৃষ্টি ও দ্যান-কল্পনার সঙ্গে । কাঠেও-প্রচুর তক্ষণ ও মও্ডণ কাধ হইত, সন্দেহ 
নাই, পাগরের চেয়ে বোধ হয বেশিই হইত, কিন্ত আমাদের হাতে থে কয়েকটি নিদর্শন 
আসিয়া পৌছিহাছে তাহাদের ভিতরও একই ভাক্ষর্ষলক্ষণ স্ুপরিস্ষট। কাজেই, না 
প্রস্তরশিল্পে না কাঠঠশিল্ে সমলাসয়িক লোকায়ত মানসের পরিচয় বিশেষ পাওয়া বায় না। 
নেই পরিচয় স্বভাবতই ধরা পড়িবার কথা স্বৎশিল্পে, বিশেষত গঙ্গা-মেঘনা-অরদ্ধপুত্রের 
পলিবিস্কৃত বাংলাদেশে। নদীর ধারে, পুকুর পারে, মাঠের মধ্যে বসিয়া কাদা লইয়া খেলা, 
আটালো মাটির নরম টুঁডেলা লইয়া বিচিত্র কপ গড়া ও ভাঙ্গা, ভাঙ্গ! ও গড়া, দৈনন্দিন 
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ত লিল পাখর, 
কাট ও খাটি 
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জীবনের চলতি মৃহূর্তের ক্ষস্থাযী কামনা-বাসনার, আনন্দ-বেদনাব, বিচিত্র গতি এ স্থিতির 
নানাক্ূপ_এই মুহূর্তে মাছে পবের সুহডে নাই, এমন সব কূপের বাতি 
hcg জলানো এবং নেভানো, মাটির নরম তাল লইয়া গলার ইহাই তো 
প্রক্ৃতি। কিন্ত, এই সব বিচিত্র কূপের লীল! প্রত্যক্ষ করিবার কোনে! 
উপাদানই আছ আর আমাদের হাতে নাই; মাটিতেই যাহার স্থটি মাটির ধূলায়ই কৰে 
তাহা গিয়াছে মিশিয়া! তবু, এই লব কপ কালছয়ী, কালাতীত ; কালপ্ৰবাহকে অতিক্ৰম 
করিয়া তাহারা আজও আমাদের মধ্যেই বাচিয়া আছে--বাচিযা আছে আমাদের 
অভাগ্নষ্ঠানের মাটির গড়া নান! সুপ্ত, গ্রামের কুমোরের তৈরী নান! মাটির পুতুল ও 
খেলেনা়। সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভাতার আমলে সিঙ্ুনদীর তীরে বসিয়া 
সমসামরিক লোকেরা যে পুতুল তৈরী করিত, বাংলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুর পাড়ে 
বটের ছাছে বসিছা বাঙালী শিশু, বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতী নারী আছও তাহাই 
করে। 
কিন্ত আর এক ধরনের মাটির শিল্প লোকেরা গড়িত, গড়া শেষ হইয়া গেলে 
প্রয়োজন ফুরাইয গেলেই ভাঙগিঘ। ফেলিবার জন্ত নয়, বা নেহাতই খেয়াল-খুদীর খেলেনার 
জন্যও নয়। সেগুলি লোকে ব্যবহার করিত ঘরের কুলুঙ্গি, মণ, দেয়াল প্রভৃতি সাঙ্জাইবার 
জন্য, স্থামর! দেমন ছবি দিয়া ঘর পাঙ্গাই ; আবার সেগুলির সাহামো, স্থযোগ পাইলে ও 
. তাল বখান প্রযোজন হইলে, বক বড় মনির, বিদাৰ প্রভৃতির বহর সম্দাও হইত । 
বড় বড় মন্দির-বিহারের স্থবিদ্কৃত বহিগাত্র শিল্পন্ধপে ঢাকিয়া দিবার 
মত পাগরের গ্রাচর্ঘ বাংলাদেশে ছিল না; কাজেই তখন ডাক পড়িত গ্রামের কুমোর। 
শিল্পীদের । তাহারা তখন আলিয়া স্বল্প সময়ের মধো ছাচের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত হল 
আয়াসে ক্ষু্ বৃহৎ মাটির ফলক গড়িয়া চারিদিক ঢাকিয়া দিত দ্রীবনের শোভাষাত্রায়। 
এই ধরনের ব্ঘস্তত কিছুটা স্থাহিতবের প্রশ্ন হেখানে ছিল সেখানে মাটির গড়া এই সব 
শিল্পদলক, ছোটই হোক আর বড়ই হউক, আগুনে পোভানো হইত । এই ধরনের পোড়া 
মাটির ছোটব্ড শিল্প-ফলক বাংলার নানা প্রত্নন্থান হইতে কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে 
স্রী্ীথ শতকের প্রাবস্ত হইতে একেবাবে অষ্টম নবম শতক প্ন্ত ; সপ্রচুর সংখ্যায় পাওয়া 
দিয়াছে পাহাড়পুর ও মদ্ধনামতীর ধবংসাশশেষ হইতে । এই সব পোড়ামাটির ফলক গুলি ঠিক 
পূৰক কালাতীত্ত বা কালজয়ী প্রকৃতির নম; বরং ইহাদের উপর কালের ছাপ হ্স্পষ্ট এবং 
সমসাময়িক পাখরের তক্ষণ শিল্পের শিল্পজ্প ও ধারার প্রভাবও ইহারা! একেবারে এড়াইতে 
পারে নাই । কিন্ত বিষযবন্জ এবং লোকায়ত জীবনের প্রণ-প্রবাহের দিক হইতে ইহাদের মধো 
পার্কাও প্রচুর । পোড়ামাটির শিল্প সাধারণত ফেবদেবীর সৃতি নহ, কাজেই কোনো! শাসন বা 
নিযম-বন্ধন ছার! নিয়মিতও নয়। ইহাদের বিষয়বন্ধ দৈনন্দিন জীবনের চলমান প্রবাহের, 





গভীর তত্ের বা আসর দুগ্রঙ্ কূপের নয । বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর লোকামত শিল্পের 
প্রধান অভিজ্ঞান এই মাটির ফলকগুলিই / 

প্রাচীন বাংলার লোকায়ত চিন্তরশিক্পের কোনো নিদর্শনই আনাদের কালে আসিয়া 
পৌছায় নাই ; অথচ তাহ! যে ছিলনা, এমন নহ। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকীয় বাংলা 
পটচিত্রের ধারা প্রাচীন কৌম লোকায়ত খাতেই বহিরা আসিয়াছে, এবং তাহার কিছু কিছু 
প্রাচীন আভাস ও সাম্প্রতিক গবেষণায় ধরা পড়িয়াছে। বর্া্রশাসিত উচ্চকোটি-প্তবের 
খে চিত্র-নিদর্শনের কথা আমবা কিছু কিছু জানি তাহ! সমস্তই পু'থিচিত্র , পু'থিসজ্ছা, 
শুখিব্দিত দেবদেবীর মৃত্তি-পৰিচন্েৰ জন্তই তাহাদের সৃষ্টি । 
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আগেই বলিয়াছি, দশম-একাদশ শতকের আগে নৃত্য ও গীত, সক্বন্ধে কিছু বলিবাব মত 
উপাদান আমাগের নাই। কিন্তু দশম-খাদশ শতকীয় চহাগীতিগ্লিতে, জয়দেবের 
গীতগোবিন্দ এবং লোচন-পত্ডিতেৱ গাগতৱন্ধিনী-গ্ৰন্থে এমন সব রাগের 
hed ও তালের নামোজেখ পাইতেছি হাতে মনে হয়, এই সময়ের বহু আগে 
না হইতেই প্রাচীন বাংলাদেশ ভারতীয় সঙ্গীতের বাবাজোতের সঙ্গে মুক্ত 
হইয়া গিয়াছিল, এবং স্বভাৱতে অভ্যন্ত ও প্রচলিত অনেক বাগ ও 

তাল বাংলাদেশেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
চ্গাগীতির পদগুলি থে সুরে তালে গাওয়া হইত তাহা গীতাবন্তে বাগের 
নামেই প্রমাণ । কিন্তু এ-সব রাগের ঠা বা কাঠামো যে কি ছিল, এখন আর তাহা বলা 
বায না। এ-গুলি প্রায় সমসামন্িক লোচন-পত্ডিতের রাগতরন্দিনীর বা কিছু পরবর্তী 
কালের শা দৈবের সঙ্গীত-বত্বাক্বরের ( ১২১--১২৪৭ ) পদ্ধতি অপ্রধায়ী গাওয়া হইত কিনা, 
বলা কঠিন। চৰাগীতির ৫*টি গীত ফ্ে-সব বাগে গাওয়া হইত তাহাদের সংখ্যা ১*টি। 
১৬৯১১ 3৭, ২%, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৬ এবং ৪৮ নং সীতের রাগ পটমঞ্জরী, এবং 
বারংবার ব্যবহারে মনে হয়, এই বাগটিই ছিল সবাপেক্ষা জনপ্রিয়, ২:৩ ও ১৮ নং-গবড়া 
গউড়া। ৪-__সক। ৪, ২২, ৪১, ৪৭ গু্রী, গুৱরী, কাহ-পুর্জরী; ৮-দেবক্রী; ১৯, 
৬২--দেশাখ। ১৩, ২৭, ৩৭, ৪২-কামোদ ও: ১৪ খনসী। খানছি। ১৫, ৫*--বামক্ৰী 
২১, ২৩, ২৮, ৩৪-বলাভভী, বরাড়ী ; ২৯, 5৯-শবরী ; ৩, ৩৪, ৪৯--মলারী ; 
৩৯-_মালসী ; ॥*-_মালনী-গৰুড়া ; ৪৩--বঙ্গাল ; ১২, ১৯, ১৯, ৩৮ভরবী । গবড়াও 
গউড়া একই বাগ, সন্দেহ নাই, এবং খুব সম্ভব কাব্যে ষেমন গৌড়ীবীতি 
সদ রাগের মধ্যেও তেমনই একটি ছিল গউড়া বা গৌড়ী-রাগ, এবং 
ভাহারই সঙ্গে মালসী ৰ! মালজী (মালক-জী / ) মিশাইয়া যে মিশ্র বাগ 
তাহার নাম মালনী-গবুড়া (৪+) ৷ লোচন-প্তিত কিন্ত এক গৌরী-রাগের নাম করিয়াছেন। 
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গৌরী কি গৌড়ী বাগ? গুজরী গুর্জৰবী-বাগেরই লিপিকর প্রসাদ, এবং কান-গুর্গরী গ্জর- 
রাগেরই বিশেষ এক প্রকার মিশ্রিত কপ ; অসম্ভব নয়, মার্গ গুর্জরীর সঙ্গে দেশী কাহু-বাগ বা 
হুবের নিশ্রণেই কাহ-র্জরীর স্থসি । কাছ বা কুফ্ণভক্তবা যে ঠাটে গু্জরী রাগ গাহিতেন 
তাহাই কি কাহ্গক্জরী ? বা মখ্রা-ন্দাবনের কু্গলীলার প্রচলিত গুর্বীরাগই কাহুগুঞ্জরী? 
রামক্রী-রাগ নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের বামকেলি, গীতগোবিন্দের বামকিরী, ঈকুফণকীর্ভনের 
ব্রামগিস্ধি-রাগ। কিন্ত দেবক্রীর পরবর্তী তরন্ধপ দেবকিরী-দেবকেলি বা দেবগিরির 
উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছিন!। বন্তত, পরবর্তী সঙ্ধীতশাস্থে বা বিভিন্ন ঘরানায় দেবক্রী- 
রাগের কোনো স্থান বেন আতর নাই | ছেশাশ নি:সন্দেহে গীতগোবিন্দ ও প্ীষকীলের 
দেশাগ ও কিন্তু দেশাখ কি দেশাখা, অর্থাৎ কোনো দেশী রাগের মাগাঁকরণ ? খানগী, 
খানছ। পরবর্তী ( ্রীক্কীত্তন) কালের খাহুদী, এবং ময়নার হুপরিচিত মল্লাব। কিন্ত 
সদদীতেতিহাসের দিক হইতে চনাগীতির সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাগ শবরী ও বঙ্গাল-রাগ। 
শবী রাগ তো নি:সন্দেহে শবরদের মধ্য প্রচলিত বাগ । এই লোকায়ত রাগাটর মার্গীকরণ 
কবে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্ধাগীতিতেই পাইতেছি, আগে 
বা পরে সে-উরেদ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগ যে কি ধরনের আজ আতর 
তাহা বুঝ্ধিবার উপান নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুর্জরী, মালব্ী বা মালসী, 
শবৰী প্রদ্ঠৃতি বাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল, সন্দেহ নাই। অথচ ভারতীয় 
মার্গ-সঙ্গীতে বনঙ্াল-রাগ এক সময় সুপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্থান 
চিত্রনিদর্শনে বঙ্গাল-রাগের চিত্রও ছুর্ঘভ নয় । পরে কখন কি ভাবে যে এই রাগটি 
লুগ্ত হইয়া গেল তাহা জানা খাইতেছেনা ॥ বস্তুত, ভর্ধাসীতির দেবক্রী, গউড়া বা গবুড়া। 
মালসী-গাবুড়া। শবৰী, বঙ্গাল, কাঞ্চগুর্জরী প্রভৃতি অনেক রাগই আজ বিলুপ্ত) 
দেশাখ-রাগ তো বোধ হয় আজিকার দেশ-রাগে বিবত্ধিত বা ক্ূপাপ্তরিত হইয়া গিয়াছে। 
অক্ত-রাগ যে কি তাহাও আন্দ আর বুঝিবার উপায় নাই । 
সমসামঘিক সঙ্গীত-পন্ধতির একটি সংকেত চধারীতে খুব হুমপষ্ট। এই গীতগুলির মূল 
পুঁথিতে এবং শাস্্রী-মহাশয়ের সংস্করশেও প্রতি পদের প্রতোক ছুই লাইনের শেষে "প্র" এই 
শব্দটির উল্লেখ সআাছে। প্র যে ক্রবপদের সংকেত ইহাতে কোনো সন্মেহই থাকিতে 
পারে না। কয়েকটি পদের সংস্কৃত টীকাতেই 'ফ্বপদেন দুরীকুবন', ‘ধ্রবপদেন চতুর্থানন্দ- 
মদীপ্জাহ' ইত্যাদি ব্যাখ্যা বর্তমান ; কিন্তু মূল গীতে দ্বিতীয় পদটিকে বলা! হইয়াছে ধ্রবপদ, 
চড় = শাচ স কায ক্রবপদ বলা হইয়াছে তৃতীয় পদটিকে, এবং তাহাকেই 


দ্বিতীয় পদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ বুঝিতে কিছু অন্থবিধা নাই 
থে, প্রথম পনের পর যে পর তাহাই ্রবপদ্ বা বাংলা খা ॥ তিব্বতী টাকাও এই পদটিকে 
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শিল্পকলা ৭৬৫ 
চর্থাপদগুলির ভাব-বিগ্লেষণ করিলেও দেগা ঘায় এই কবপনটিতেই সহজ-সাধনের সুতটি ধরিয়া 
দেওয়া হইয়াছে এবং সাধককে সতর্ক করা হইযাছে। সেই জনই প্রত্যেক পদ গাছিবার 
পরে বারবার এই পদটি গাহিবার নির্দেশ ছিল-_গায়কের এবং শ্রোতার বৃদ্ধি ও দৃষ্টিকে 
বারবার ঠ দিকে আকু্ট করিবার জন্য । উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীত-পন্ধতিতে 'স্থারী'র কাজও 
একই; স্থায়ীতেই বিশিষ্ট বাগটির প্রধান স্বব-সরিবেশ, এবং এই সন্লিবেশই বাগটির 
মানসচিত্রের কেঙ্গবিন্দু। কাজেই বারবার স্থায়ীতে ফিএ্রিঘা আসা প্রছ্োজন, শ্রোতার 
মন ও দৃ্গীকে উগিকে আক কৰিবাৰ জক । 

জ্যদেবের গীতগোবিন্দের পদগুলিও বাগে-তালে গাওয়া হইত, এ-তথ্য স্থপরিজ্ঞাত। 
গ্রশনটির সমস্ত পাগুলিশিতেই বাগ ও তালের উল্লেখ আছে এই গানগুলিতে ব্যবহৃত 
বাগের ও তালের সংখ্যা বখাক্রমে ১১ ও « : মালব-বাগ-_ন্মপকতাল, বতিতাল: প্র্জরী 
রাগ--নিঃসার তাল, ঘতিতাল, একতালী ; বলন্ত-রাগ--ধতিতাল ; রাষকিরী-_যতিতাল ; 
কর্ণাট-রাগ--ধতিতাল । দেশাগ-বাগ (দেশাখ)--একতালী ; দেশ-বরাস্ধী-রাগ--রূপকতাল, 
অৱ্টতালী; বৰাড়ী-বাগ--কূপকতাল ; গোগকিবী-ঝাগ-_ন্ধপকতাল ; 
থাধ ও তান"  তৈববী-রাগ-খতিভাল ; বিভাৰ-বাগ--একভালী। মালৰ নিঃসন্দেছে 
মালবন্্ী-মালসী-মালপ্রী, এবং গোড়ায় ছিল স্থানীয় লোকায়ত গানেৱ 

রাগ, পরবর্তী কালে মার্গ-সগ্গীতে স্বীকৃত এ গৃহীত হয়। গুর্জী-রাগের কথা চধাগীতি- 
পগরসঙ্গেই বলিয়াছি। বলম্্-ভৈরবী-বিভাষ প্রস্ঠতি বাগ তো আঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ ও হচ্মভান্দ। 
রামকিরী, রামজী, বামগিকি একই বাগের বাসতঙ্জ নামক্রপ । বরানড়ী ও দেশাখ (দেশাগ) 
বা দেশ-রাগের মিশ্রিত কূপ দেশ-বরাড়ী, একপ অন্থমানে বাশা দেখিতেছি না। বামক্ৰী- 
রাগের নামান্থপরণে গেগুকিনী খুব সম্ভব প্রাচীনতর গোারী নামের আঅপহ্রংশ, এবং 
মনে হয়, আদিম গোন্দ, বা গোণ্ড জনদের স্থানীয় লোকারত গানের বাগ । বাংলাদেশে 
কর্ণাট-রাগেক ব্যবহারের ইক্ষিত জয়দেবের মত লোচন-পত্ডিতএ দিতেছেন। ইহাতে 
আশ্চা হইবার কিছু নাই। জয়দেব ছিলেন লক্ষপসোনের অন্ততম সভাকবি, আর 
লোচন-পত্তিতের রাগতরক্গিনী রডিত হইয়াছিল বল্গালসেনের বাস্যাবস্তকালে, বোধ 
হয় সেন-বাঁজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় । আর, সেন-বংলীয় রাজারা তো আদিতে কর্ণাট- 
দেশবাসীই ছিলেন। দক্ষিণী কর্ণাটী সভ্যতা € সংস্কৃতির একটি ক্ষীণধারার পরিচন 
প্রাচীন বাংলাদেশে আছে, এ-কথা অস্বীকার করা ঘায় না। গীতগোবিন্দের গানের তাল- 
গুলির মধ্যে অন্তত নিঃসাব-তালের কখা পরবর্তী কালে কোথাও শুনিতেছিনা। 
ক্ষিতিমোহন সেন মহাশত্ব বলিতেছেন, "ফে-সব ঘরানাতে জয়সেবের গান সংরক্ষিত আছে, 
সেখানে গীতগোবিন্দের গান শিশিতে গিয়া বিশ্বভারতীর কৃতপৃ্ধ সঙ্গীতাধ্যাপক 
+... মহারাষ্টরদেশীর পণ্ডিত ভীমরা€-শাস্্ী তাহার স্বরলিপি ও তালের বাট লই আলেন। 
সেই বাট দেখিযা আচার্য ভাতখণ্ডে বলেন, ‘একি! এসব বে মালাবাবের ছিনিব !' *। 
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৭৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


বঙ্কত, সমসামগিক বাংলার সঙ্গীত-সাধনায় দক্ষিণী প্রভার অস্বীকার করা বায় না। 
লোচনের বাগতবক্ষিনী-গ্রচ্থেও সে-প্রভাব অনস্বীকার্য । সে-কথা পরে বলিতেছি। 
হয়তো বৃতোণ সে-প্রভাব ছিল, বিশেষত দেবদালী নৃতো ; এবং সমসাময়িক কালে 
বাংলাদেশের রাজসভায় ও অডিঙ্গাত স্তরে এই নৃত্য, বারবামাদের নৃত্য প্রভৃতি বছল 
প্রচলিত ছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিখদের আুক-গ্স্থে দয়দেবের যে 
গান দুইটি উদ্ধার কর! আছে লে ছাটি মখাক্রমে গুজৰী বা গুর্জরী এবং মান ( মকুবাসী 
মাড়বারীদের স্থানীয় লৌকিক ?)-বাগে গাওয়া হইত । 
চহানীতির বাগডালিকা এবং সীতগোবিন্দের রাগ ও তাল-তালিকা বিশ্লেষণ করিলে 

সহজেই মনে হয়, সমসাময়িক বাংলাদেশে সঙ্গীতচর্চার অপ্রাচুর্ণ ছিল না, এবং সবভারতীয় 

মাগসিদ্জীত-প্রবাহের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ ছিল ঘনি॥। সেইজগ্তাই 
সি * আনে হৰ, লদ্বীতশাস্থ লইয়াও কিছু না কিছু আলোচনা নিশ্চয়ই হইয়া 

খাকিবে। লোচন-পণ্ডিত বাগতরগ্িণী-গ্রস্থে প্রাটীনতর তুঙ্ফনাটক- 
আছে উল্লেখ কৰিাছেন। এই গ্রন্থের কোনো পাঞ্ুলিপি পাওয়া দায় নাই । তবে মনে 
হয়, কোনো বিশেধ নাট্যশাস্থদম্পকিত গ্রন্থ ছিল এই তুদ্বক নাটক। লোচন এই গ্রন্থ 
হইতে কিছু মতামত উদ্ধার করিয়াছেন। একটি উদ্ধৃতিতে আছে: 

ইুখোনং সমাধা হাব হেখসবম 
আত দেশাখো লিঙ্ক: লটারী ॥ 
এই থ্বে শুর্লপক্ষের ( দেবীপক্ষে ) সুচনা হইতে ছূর্গামহোৎসব পথস্ত প্রাতঃকালে দেশাখ, 
ললিত ও পটমত্রী বাগে গান গাওয়া, এ হেন একান্তই বাঙালীর ছু্গাপূজার ক্ঘাগের 
কয়েকদিনের আগমনী গান, এবং রাগগুলিও সেই দিক হইতে লক্ষা করিবার মতন। 
এই ভাবে ছূর্গামহোৎসব তো আর কোথাও হয় না, বা হইত না! সেইজন্থাই 
সনে হয় গ্রশ্বকার বিলিই হউন, তিনি প্রাচা দেশ, বিশেষভাবে গৌড়-বঙ্গের কথাই যেন 
বলিতেছেন) সঙ্গীত সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বল! হইয়াছে, 
লেখভাাবিচ্চাসচ হাপসংখযা ন বিক্ষতে । 
ন রাগাণাং ন ভালানাবন্তঃ কুত্রাপি দৃশ্ুতে ॥ 

দেশভাষা যেমন "স্বল্প বিভেদে অনন্ত, তেমনই রাগের সংখ্যাও অনন্ত; রাগ ও তালের 
অস্ত কোখাও দেখা বায না। ইহাই প্রাচাদেশীয় মত। বন্ণশীল উৎকট মাগপিস্থীরা 
আজও এই মত স্বীকার করেন না, আগেও করিতেন বলিছা মনে হয় না। সঙ্গীতের 
দিক্‌ হইতে তুদ্বকনাটক-গ্রন্বের মতামত, অন্ত কারণেও উল্লেখযোগ্য । মার্গ-সন্ধীতের 
ধারার বিশেষ বিশে বাগ-ব্রারিলিত অন্ত বিশেষ নিশেন কাল শাত্থাঙ্সারে নিউ 
১৮৯ স্বীকাত্ করিতেন না; তাহাত মতে, বাগে কাল স্িরীকত 

















্থাক্কালে সৰার্ধং বীতং ভৰত রক। 
অন সব নিশাহ হাখেহপি নিম: ক ॥ 

নাটাযর্গমঞ্চে বা বাজলভায়ও কালদোন থাকিতে পারে না ( বঙদছুশৌ নৃপাতায়াং কালদোগো 
ন বিশ্বতে ), কারণ, বঙ্গকূমিতে গান গাহিতে হয় নাটকের প্রকরণ বা কালাঙ্গথায়ী এবং 
রাঙ্গসভ্তায় রাদ্দার আজ্ঞায়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! দাইতে পারে চর্গাধীতিতে বুদ্ধলাটকের কথা । কিন্ত এই নাটকের 
কি ছিল কূপ এবং বৃতাগীতের কি ছিল স্থান, কি-ই বা ছিল তাহাদের প্রকতি, বলিবার 
মুদনটিকেৰ নী কোনো উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃতা বা নত ছাড়া নাটক 

ছিল না। কাছেই বৃদ্ধনাটকই হউক স্বাৱ তুদ্বকনাটাই হউক, 

নৃতা ছিলই, বাস্থ ছিল এই অঙ্মানে বাধ! নাই । বিশেষত, আলোচা চৰালীজিটিতেই 
পাইতেছি, ‘নাচন্কি বাছিল গান্ধি দেবী, বুদ্ধনাটক বিসমা হোই’ । 

প্রাচীন বাংলায় সঙ্গীত-শাস্থালোচনার একমাত্র নিদর্শন বাহ! আমাদের কালে 
আলিয়া পৌছিয়াছে তাহা লোচন-পত্তিতের ঝাগতরক্গিনী। এই গরন্বেই উল্লিখিত গাছে, 
লোচন বাগতরঙ্গিনী ছাড়া আব অস্থত একগানা সঙ্গীত-গ্রন্থ বচন! করিয়াছিলেন; তাহাৰ 
নাম ছিল বাগসংশীতসংগ্রহ, কিন্ত সে-গ্রশ্থ এ-পধস্থ পাওয়া যায নাই ( এতেনাং প্রস্থ 
মংকুতবাগলংগীতসংগ্রহে অবেষ্টবাঃ )। পাহাৰ কালে অর্ক পত্ডিতদের রচিত আরও 
লোচনের ধাখতবদিনী শনেক সম্ধীতশাত্ের কথ! লোচন ইঙ্গিত কৰিয়াছেন, কিন্তু সে-সব 

গ্রন্থের একটিও আজ পন্থ আবিক্কৃত হয় নাই। বস্তুত, লোচনের 

রাগতরঙ্গিনী এবং শাঙ্গদেবের সঙ্গীত-বস্থাককের চেয়ে প্রাচীনতর কোনে! সঙ্গীত গ্রন্থের 
কগাই আমরা জানিনা । 

লোচনের বাগতরঙ্গিনী-গ্রন্থে দেশী ভাঙ্গার গানের নমুনা হিসাবে, মৈখিল অপত্রংশে 
রচিত প্রবিস্তাপতির মৈথিলগীতি উদ্ধার কর! হইয়াছে। তাহা ছাড়া, এই গ্রন্থে অমীর 
খুকু ( অয়োদশ শতকের শেষ, চতুর্দশ শতকের গোড়ার ) বা ভাহার কিছু পরে প্রচলিত 
ইমন, ফিরুদোন্ধ, প্রস্ততি বাগে নাম আছে। সেই হেতু পত্ডিতেরা অনেকে মনে করেন, 
লোচন চতুর্দশ শতকের আগের লোক হইতে পাবেন না। কিন্ক ক্মাচাখ ক্ষিতিমোহন 
দেন মহাশয় প্রমাশ করিয়াছেন, লোচন-পত্ডিত বল্লালসেনের আমলের লোক ছিলেন, এবং 
১০৮২ শকাব্দ = ১১৬ খ্ৰীষ্ট বৎসরে বযালসেনের রাজত্বের প্রথম বৎসরে লোচন-পত্তিত 
রাগতরঙ্গিদী-গরশ্থ রচনা! করিয়াছিলেন; বিস্বাপতির গান বা ইমন্‌ ও ক্িরদোস্ত রাগের 
কথা প্রভৃতি পরবর্তী কালে এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্প হইয়াছে। গ্রহের পুম্পিকা প্লোকটি 
সুস্পষ্ট । 





বহর বিপাকে জম বয্ারূসেনরাঙ্যাদোঁ । 
বাহৈকৰষ্টিকোগে ৰুনয়ন্থাসন বিশাখাযাৰ ॥ 
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৭৬৮ বাঙালীর ইতিহাস 


এই হিসাবে বল্লালসেনের বাঙ্্যারস্থে ১:৮২ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্র হইয়াছিল। ১০৮২ শক 
১১৬ আান্দ ছে বল্ালসেনের বাস্যারস্তের কাল তাহা অন্ত স্বাধীন ও স্বত্ সাপ 
দ্বারাও সমধিত । আচা স্বিতিমোহন সেই সব সাক্ষোরও বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 

গ্রস্থাস্তেই লোচন স্বরসংস্থান সংজ্ঞার স্থালোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে 
শুদ্ধ স্বর সাতটি এবং তাহা বাইশটি "শ্রুতির মধ্যে বথাস্থানে অধিষ্টিত ; বিকৃত স্বর হইল 
শুদ্ধ বরের ভীত্র বা কোমল কপ মাত্র ; কাজেই শুদ্ধ স্ববেরই দাবী মান্য 
এবং সাতটি শুদ্ধ স্বরই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বাবন্ৃত 
বিরুত্ স্বর হইতেছে কোমল ধন, তীব্রতর গান্ধার, তীব্রতম মধ্যম, কোমল ধৈবত এবং 
তীব্রতর নিষাদ; বিরত স্বরকে তিনি বলিতেছেন কাকলী। পূরবা বা পুরবীতে 
লোচন নিঙ্গে তীর খৈবত ব্যবহার করিয়াছেন। ব্মার যে-সব তালের (চঞ্চংপুট, 
চাচপুট ইত্যাদি ) কখা তিনি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ বা অভ্যাস পরবর্তীকালে দেখা 
ধাইতেছে ন!। 

লোচনের মতে প্রাচাদেশে প্রচলিত বাগ বাবোটি মাত্র ইহাদের প্রত্যেকটিরই 
নাম এ লক্ষণও তিনি বাধিয়া গিয়াছেন। এই বাঝোটি বাগই [ ভৈরবী, গৌৰী ( গীঁড়ী ? ), 
কাট, কেগাব, ইমন্‌, সাবঙ্গ, মেঘ, ধান বা ধনাই, টোড়ী, পূৰা, 
মুখাবী এ দীপক ] জনক-রাগ, এবং এই জনক-রাগ কয়টি হইতেই 
শান্ত অনেক বাগের উৎপত্থি--সে-গুলি হইতেছে জন্য-রাগ, যেমন ভৈরবী হইতে দুইটি, 
কর্ণাট হইতে কুড়িটি, গৌরী হইতে সাতাশটি, ইমন্‌ হইতে চারিটি, কেদার হইতে তেবোটি, 
সাঙ্গ হইতে পাঁচটি, মেঘ হইতে দশটি, ধনাই বা খানজ্র। হইতে দুইটি, এবং টোকী, পূৰা, 
মুখাৰী ও দীপক এই চারিটির প্রত্যেকটি হইতে এক একটি, এই মোট ৮৬টি জন্ত-রাগ। পুর্বা 
বা পুরা পূরৰী, সন্দেহ নাই ; কিন্ত দুখারী রাগ আছ অপ্রচলিত। এই জন্ত-রাগ গুলির 
লক্ষণ অর্থাৎ আরোহ-অবরোহ সঙ্বন্ধে লোচন কিছু আলোচন! করেন নাই, অন্তত দেখিয়া 
লইতে বলিয়াছেন । ৫ 
(লোচনের নক ও জন্ত-রাগের প্রকরণটি পড়িলে পরিষ্কার 


শর ও সংস্থান 


অন ও ক্ষ যাগ 


1 
বুঝা যায়, নানা রাগের 











শিল্পকলা "৭৬৯ 
চিত্তরৱকও নয়। কোন্‌ কোন্‌ রাগ কখন গাওয়া হইবে সে-সদন্ধেণ কিছু কিছু মতভেদ, 
ছাড়াই! গিয়াছিল। লোচন তাহা আলোচনা! কৰিতে পিয়া কুনুরুনাটক-্রন্থের মতামত 
উদ্ধার করিয়া! তাহাই সমর্থন করিয়াছেন । 

* চীগীতি-লোচন-অয়দেৰের পর বহুদিন বাংলাদেশে প্রচলিত মাগবিদ্ধ রাগ-রাগিনী 
গুলির পরিচয় স্মার পাইতেছি না। প্রা আড়াই-শ' তিন-শ' বংসর পর্ব বড়, চ্ডীদাস- 
কাচের বিরচিত জীকফকী্তনের পদগুলি ফেস বাগে ও তালে গাওয়া হইত 
রাগ ও হাল তাহার হুবিদ্তত উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে গ্রন্থটির পাণুলিপিতেই। 
তুলনার স্থবিধা হইতে পারে ভাবিয়া বাগগুলির নামোজেখ এখানে 
করিতেছি : কোড়া, কোড়া-দেশাগ, বরাড়ী, দেশ-ববাড়ী। ককু(-কহ )-পুজ্জরী(গুর্জরী ) 
বিভাষ, বিভাব-ককু, বঙ্গাল, বঙ্গাল-বরাড়ী, গুক্ছরী ( গুর্জরী ), পাহাড়িয়া ( নিঃসন্দেছে 
লোকাঘত বাগ ), দেশাগ ( দেশাখ ), সআহেব ( আহীৰী, 'দৰ্থাৎ আভীৰ বা দাসীর কোৌমের 
লোকায়ত সঙ্গীতের বাগ ? ), বামগিরি (বামনী _বামকেলী ), ধাহুদী (ধান) মালব 
( মালবঞ্ী = মালটী৷- মালসী ), বেলবলী, কেদার, ময়া, ভাটিয়ালী ( নিঃসন্দেহে লোকায়ত 
সঙ্গীতেৰ রাগ ), ললিত, মাহারঠা (হানা প্রস্তর স্থানীয় লোকায়ত রাগ ?), শৌরী 
(শৌরসেনী, অর্থাৎ শৃরসেন অঞ্চলের স্থানীয় লোকায়ত বাগ ?), বসন্ত, ভৈরবী, জী, 
শিক্ষোড়া (পরবর্তী হিন্দোল! ; গোড়ায় কি সিন্ধু-প্রান্থের স্থানীঘঘ লোকায়ত রাগ? )। 
পঠপেট)মকরী । জীকবক্ষকীতনের পরগুলিত্র তাল-মান-লয়ের পরিচয় সবি্যাতেই পাইতেছি। 
তালের মধ্যে খতি, একতাল, অষ্টতাল, পক, অচুক্ক, কড়.কৃক, লঘবশেখর, তরী প্রস্ৃতির 
সাক্ষাৎ পাওয়া নাইতেছে। রাগের তালিকাটি একটু মনোযোগে বিঙ্গেষণ করিলেই দেখা 
বাইৰে, বাংলা দেশের উচ্চ্তবেত গানে ভারতের নানা প্রাস্থের লোকায়ত সঙ্গীতের সুর 
ইত্যাদি বেমন স্থান লাভ ঝৰিতেছিল, তেমনই ভাবতীয় মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গেও ক্রমশ 
লোকায়ত সঙ্গীতের ঘনিষঠতর দ্াস্রীহতা প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। প্রাচীন বাংলাদেশও 
এই সম-ক্রিয়া হইতে বাদ পড়ে নাই, কিংবা উত্তর-ভাততীয় সঙ্গীত-প্রবাহ হইতে 
কখনও হিচ্ছি্ হইয়া খাকে নাই; অন্তত দশন হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী শন ছে-সব সাক্ষ্য 
বিশ্মমান তাহাতে এই তথ্য সুস্পষ্ট । 
বাস্াস্বাদির কথা আগে নস প্রসঙ্গে বলিয়াছি ; এখানে আর তাহার পুনক্রেখ 
করিয়া লাভ নাই । তবে, বৃত্াীতবান্থ লঙদ্ধে চর্ারীতিতে পটমজবী 
নীতা বাগে গেছ একটি গান ছে: সোট উদ্ধার করিতেছি। 
হ্গ লাউ সনি লাগেলী ভাবী 
অপ ছা চাকি কিন্ত বধূ 
হাই আলো সহি ফেব্রু বীণা 
হুন-তাত্তি-বনি বিললই শা । এ 
৯৭ 
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আনি কালি যোনি সারি হুনিঙগা 
হর সমল সান্ধি গনক্া ৷ 
আৰে করছ কহহক্লে চাপিউ 
ৰতিশ-তাক্রি-ধনি সঞল বিজ্ঞাপিউ ॥ 
নাচন্তি ৰাজিল গান্ছত্তি দেবী 
নাটক বিমা হোই ॥ 
হা লাউ, শী লাবিল তরী, নাত দাতী, ূতী হইল চাৰী । ছে সানি অনাহত বীগা 
বাজিতেছে, শুন তীর গনি হিলসিত হইতেছে ক্ষীণ হবে ॥ অ-বর্ণ ও ক-ব্ণ দুই শোনা 
যাইতেছে সারিকা (বা সন্তব্ধর )। জ্বরের সমর সন্ধি গোনা হইল। খন হাতে 
করল চাপা হইল খন হরি তীর খনি সকল দিকে বিস্তৃত হইল। বাজিল (হেখ) 
নাচিত্েছেন, দেবী গাহিতেছেন,বু্ধনাটক হিস হইতেছে 
লাউ-এর খোলের সাহায্যে তারের বাস্তধ্রের প্রচলন, সপ্রস্থর, স্থন্বের বিলাস, বত্রিশটি 
ভাব, সনৃতা-গান সমন্তই এই গীত টিতে স্থস্পই। জয়দেব-পত্থী পদ্াবতীও তে স্বামীর 
দীতগোবিন্দ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচিতেন, এমন জনশ্রুতি বিদ্যমান । এবং 
সেই জনশ্রুতি যোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহার-রাজ্জ নৱনাবায়ণেশ আত] শুক্রধজের 
সভাকৰি বাম-সরস্বতী তাহার ভয়দেব-কাব্যে স্বীকার করিয়া লইঘাছিলেন। 
জনেৰ মাধৰর আতিক বাৰে, 
প্থাৰী আগত নাচন লতাৰে 
কর বীতক আয়েৰে নিগধতি, 
পক তাল চেবে পদ্মাবতী ॥ 
স্থত্যের নানা লোকায়ত রূপের পরিচন্থ পাওয়া মায় পাহাড়পুধ এবং ময়নামতীতে 
প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলিতো আর উচ্চকোটি-লোকসমাজ্জে যে ধরনের নৃতা প্রচলিত 
ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া বায় সমসামঘিক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ নৃত্যাপর ও 
পরা নানা দেবদেৰী, অপ সবা, গন্ধব-নারী, মন্দিব-নর্ভকী প্রভৃতিদের নৃত্যের গতিতে ও 











শিলুকলা দন 


পাঠ করা যায় সেই পরিমাণে ইহাদের সাক্ষাৎ নাগ সার পার! নায় না; বহুদিন আগেই 
সেসব মাটির ধুলায় নিনিয়া গিয়াছে। পাখর বা পোড়ামাটি বলিয়া তঙগশ-শিল্পের 
নিদরশনগুলি ইতস্তত পড়িয়া আছে মাত্র, ভগ্ন বা অম্পৰি্দর অক্ষত অবস্থায়। কাজেই, 
স্বাভাবিক ও মৌলিক উদ্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে আজ আর ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবা 
উপায় নাই, এবং সেই হেতু ইহাদের বখার্খ শিল্প আব "আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। 
ব্াজিগত সংগ্রহে ঝা সাধারণ চিত্রশালায় ইহাদের পরিপূর্ণ রসোপলন্ধি, এমন কি ক্ূপবোদও 
কিছুতেই সন্্ব নয় ; এ-ভাবে, এ-পৰ্িবেশে দেখিবার জন্য বা স্ামাদের জ্ঞানের কৌতূহল 
ব! চিত্তের ক্পতৃষ্ষা চবিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের স্থষ্টি হয় নাই, হইয়াছিল একট! 
বিশেষ প্রেবণায়, বিশেষ পরিবেশে বিশিষ্ট একটা উদ্ধেশ্ব-সাধনের জন্প। লসে-গ্ররণা 
ধর্ঘবোধগত-ামাদের প্রচলিত অর্থে নন্দনবোধগত নয়, শর্জাৎ ইন্রিয়বোধগাত 
আনন্দের জন্য নয়; সে-পরিবেশ বিশিষ্ট সমাজের ও সম্প্রদায়ের সামগ্রিক একা ও মিলন- 
বোধগত, কারণ, পুজামন্দির বা তীখবস্থানগুলিই ছিল সেই এঁকা ও মিলনের কেন্দ্র, এবং 
সেই উদ্দেশ্য হইতেছে সাঙ্গ ও সম্পদারগত ধৰ্ম ও কাবোধে বাক্ষি ও সমাজকে উত,ন্ধ 
করা, সচেতন করা । এই প্রেরণা, পরিবেশ বা উদ্দেশ্য কিছুই আজ আর উপস্থিত নাই; 
কাজেই সাম্প্রতিক মানুষের পক্ষে ইহাদের বখার্গ মূলা ও আবেদনের পরিমাপ করা 
অত্যন্ত কঠিন। তৰু, সবিনয়ে একথা স্বীকার করা ভাল নে, বে-শৈলী ও রীতি-বিবর্ডনের 
দিক হইতে বা নন্দনবোধের দিক হইতে ন্মামবা সাধারণত, ইহাদের মুলাবিচার করিয়া 
থাকি তাহাই ইহাদের সরধাগীন পরিচয় লয়, এমন কি প্রধান পরিচযও নয়। শিল্প সন্ধে 
এই একান্ত কূপগত ও ইন্দিযগত দৃষ্টি একেবাবেই সাম্প্রতিক কালের, এবং ভারতীয় 
চিন্তাদারা ও ওতিদ্বা্থদারী অবাস্থর। সেরা ও এতিছ্ধে বূপস্থরী উদ্দেশ্য সাধনের 
একাধিক উপায়ের মধ্যে একটি উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য কখনও নয । 

তাহা ছাড়া, গন্ধে বসিয়া বা চিত্রশালায় ঘূবিয়া আমর! ইহাদের যে-কপ প্রতাক্ষ 
করি তাহা ইহাদের উদ্ধি্ট রপও তো নয়। ফে-মুতির পূদ্ধা হইত তাহা খাকিত গর্গৃহের 
অন্ধকারে .বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ; তাহার উপর পড়িত প্রদীপের ক্ষীণ আলো। সেই 
প্রায়ান্ধকারে স্তিমিত আলোর ছ্ছ্যোতির সো ভক্ত ও পুজারীর সন্মুখে দেবতা নীরে ধীরে 
জাগিয়া উঠিতেন--নিবাত নিষ্কস্প শিখাব পেলব আলোয় প্রস্তরীন্ধৃত দেহে ধীরে ধীরে 
প্রাণের স্পর্শ লাগিত, দেহের রেগা ও ভঙ্গী ধূপের দেয়ার. মধ্যে ধরা-অধরার দোলায় 
ছুলিত। তাহারই ভিতর দেবতার মুখমন্ডল খাকিত স্থির ও চঞ্চল | শিল্পীর এই তথ্য 
অজানা ছল না; এবং সেই স্স্তাযীই তিনি পূজাবেদীব উদ্দিষ্ট যৃতিৱ ক্ষপ-কজনা কৰিতেন, 
এবং কলন! ও ধ্যানাহ্বায়ী পাখরে সেই কূপ কুটাইযা তুলিতেন, ছে-রূপ কালঙয়ী, যে-কূপ 
মাঙ্রযের মৌলিক্ষ ভাবনা-কামনার উপৰ প্রতিষ্টিত। আব, যে-সব সৃতি ও অলংকরণ 
খাক্িত মন্দিরের বাহিবে প্রাপীর-গাে তাহাকের কূপ-কল্পন! অন্ধ প্রকারের, অন্ত দৃষ্টির 
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কারণ, তাহাদের উপর পড়িত সারাদিনের স্বর্ঘের আলো, কখনো বক্তিমাচায়, কখনো 
ছায়ায়, কখনো প্রদীপ্ত কিৱণবাণে। সেখানে নিত্য লংসারের অক্ষুরস্ত লীলা; দেবতা- 
মাহ্য-পশ্ুপন্ধী-গাছপাল! সকলে মিলিয়া অনস্থকাল ধরিয়া যে-জ্রীবনলীলায় মাতিয়াছে 
তাহারই গতিময় ভঙ্গিমা, ছন্দিত ছবি। তাহার উপর কালাতীত জীবনের স্বাক্ষর যেমন 
ষ্পষ্ট তেমনই স্পষ্ট কালব্ত জীবনের হস্তাবলেপ । কোনোটাই উপেক্ষার বস্তু নয়। 
অথচ, ঘরে বা চিত্রশালায় ইহাদের সেই উদ্দিষ্টূপ ধহা পড়িবার উপায় একেবারেই নাই, 
এমন কি সাম্প্রতিক কালের চেতনা-কল্পনার মধ্যেও তাহা নাই। ধর্মগত ও সামাজিক, 
স্থানগত ও কালগত, অৰ্থ ও উদ্দেশগত সমস্ত পরিবেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া আদ ইহাদের 
মূলা শুধু মাসি দাড়াইয়াছে, হয় ইহাদের নন্দনত্ব গুণে, না হয় প্রতিমা-লক্ষণের অভিজ্ঞানে। 
অথচ, সেই নন্দনন্ধও সবটুকু ামাদের চোখে ধরা পড়িতেছে না! 

সাধারণ ভাবে এই কয়েকটি কথা মনে বাখির! প্রাচীন বাংলার তক্দণ-শিল্পালোচনা 
আরস্ভ করা দাইতে পারে। এই উচ্চ, জলীয়, বৃ্িস্থাত, নদীবিখৌত বাংলাদেশে স্থপ্রাচীন 
নিদর্শন মে পাওয়া যাইতেছে না, তাহা কিছু অন্বাভাৰিক নয়; অন্ান্ত কারণের ইঙ্গিত 
আগেই দিয়াছি। আ্রীষ্টোততর ঘষ্ঠসপ্তম শতকের আগেকার নিদর্শন যাহা পাওয়া গিয়াছে, 
সংস্কৃতির সন্যান্ত ক্ষেত্রে যেমন, এসক্ষেত্রেও তাহা! স্ব্ই । স্বল্পতার প্রান কারণ, দেশের মাটি 
1 জলবায়ু, পাখরের অপ্রাচুর্, যখাঘখ খননাবিক্ষারের অভাব, কিন্তু সর্বোপরি ঘে-কারণ ছিল 
সক্রিয় তাহা এঁতিছাসিক ৷ প্রাচীন বাংলাদেশে ক্আধ-সংক্কৃতির ঘনিষ্ঠ স্পর্শ জ্রীষ্টোতর 
পঞ্চম-যষ্ঠ শতকের আগে ভাল করিঘা লাগেই নাই, এবং সেই সংস্কৃতির কেব্রস্থল মধ্যদেশের 
সঙ্গে যোগাযোগও খুব ঘনিষ্ট হইয়া ওঠে নাই । তাহার আগে. আদিম কোম-সর্নিবিষ্ট 
বাঢ-পুজ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি জনপদ নিজদের সমাজ-সংস্থা, নিজদের শিল্প ও সংস্কৃতি, নিঙ্গদের 
জীবনযাত্রা লইয়া ভারতবর্ষের এক ধারে পড়িয়াছিল-_আধমনের অবজ্ঞা ও অজ্ঞতায় | 
মাঝে মাঝে র্মীকরণের এবং ভারতবর্ষের সামগ্রিক দবীবনধাবার স্রোতের মধ্যে টানিয়া 
'আনিনার চেষ্টা যে হয় নাই, এমন নয় ; কিন্ত 'আদিম কৌন মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই ছিল 
সে-শ্রোতকে যতটা সম্ভব ঠেকাইয়া রাখা । এই সব কৌম নরনারীর নিজদের শিল্প কিছু 
ছিল না, এমন নয; কিন্ত আগেই বলিযাছি সে-সব শিল্পের উপাদান উপকরণ ছিল ক্সীণ 
জীবী--মাটী, খড়, বাশ, বড় জোর কাঠ। কাজেই সে-সব নিদর্শন কালের ও প্রস্কতির 
ইত আবার কালে সানি পাছা নাই, ও তাহাতে সানি 
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দায়গায় সহজেই বহন কৰিয়া লইয়া যাইবান্ধ মত। কাজেই জোর কবিয়া বলিবার উপায় 
নাই যে, এই নিদরশনগুলি বাংলার বাহির হইতে--মধ্যদেশ হইতে--সমসামহ়িক শিল্পী- 
বাবদায়ী-বণিক প্রস্ৃতিরা বহন করিষা লইয়া আসেন নাই। অন্ধত, ইহাদের মধ্ো স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্য কিছু নাই, বরং সমসাময়িক কালের মধ্য-ভারতীয় শিছশৈলীর প্রভাব অত্যান্ত 
প্রত্যক্ষ । বস্তুত, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এ-ক্ষেতেও তেমনই, এই নিদর্শনগুলিই 
বাংলাদেশে মধ্য-ভারতীয় আধ-সভাত্তা বিস্তৃতির প্রথম পদচিহ্ছ। 
অষ্টপূর দ্বিতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খরী্টোত্বর দ্বিভীয়-তৃতীয় শতক পচস্ত 
সমগ্র গঞ্গা-ধমুনা উপত্যকা ও মধা-ভারত- জুড়িয়া পোড়ামাটির এক ধরনের শিল্পশৈলী 
প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র হইতে আরস্ত করিয়া মণুর! পথস্ত নান! জায়গাত্_বসার, 
হর বাজঘাট, কৌশান্বী বা কোসাম, এলাহাবাদ, ভিটা, বক্সার, পাটলীপুত্র 
লিবরা. ও তাহার উপক$, মধুৰা প্রতি স্থানে অনবিদ্তর পরিমাণে এই 
শিল্পশৈলীর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 
যৌবনসমৃদ্ধ নবনারী মৃত্তি, বিশেষ ভাবে নারীমৃততি, কিছু কিছু শিশুম্তিও আছে, কিছু কিছু 
আছে শুধু শিশু ও নবনাৰীমুণ্ড। অনেকগুলি মুণ্ডের আকুতি ও মুখার্যবে, কেশবিল্ঞালে 
এবং মন্তকাভরণে সমসামরিক ঘাবনিক ( গ্রীক ও রোম্যান্‌ ) বৈশিষ্ট্য স্বস্পষ্ট। কোনো 
কোনোটিতে থে ব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রাতিকুত্িক বৈশিষ্টাও ,নাই এমন নয়। সন্দেহ নাই থে, 
সমসাময়িক কালে শিল্পীদের চোগের সন্মুখে এই সব বিদেশীদের ঘাতায়াত এবং বসবাস ছিল। 
তাহা ছাড়া, মাটী ছারা প্রতিকৃতি বচনার প্রচলনও নিঃসন্দেহে ছিল। এই ধরনের নরনারা 
মৃতি ছাড়া নানা চলিত কথা ও কাহিনীৰ ক্ূপায়নও অজ্ঞাত ছিল না; কৌশাস্থী, মধুৱা 
এবং অন্যান্য স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই ধরনের কাহিনী-বর্ণনাগত ফলক অনেক পাওয়া 
গিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে পোখর্ণা (বাকুড়া জেলা ), তমলুক, মহাস্থান প্রন্ৃতি 
প্রত্বত্ুমি হইতে যে কয়েকটি পোল়্ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহ! ঠিক এই জাতীয় 
বর্ণনাগত ফলক নহে, বরং তাহাদের আস্মীয়তা পূবোক্ত দৌবনগবিতা, অলংকাবভাবগ্রস্তা, 
আত্মসচেতনা নারীমুত্তিুলির সঙ্গে । ইহাদের সবাঙ্গে সবল অথচ বিচিত্র আয়তন ও সআকতির 
অলঙ্কার; কেশভার স্তপ্রচুর এবং নানা আকাবে ও ভঙ্গীতে সেই কেশের বিক্লাস; যৌন ও 
যৌবনলক্ষণ আয়ত ও উচ্চারিত ; স্থিতি ও গতিভঞ্জী সচেতন, বসন সবল অথচ সমৃদ্ধ এবং 
সমলামঘ্িক কচি অশ্ধাযী স্থবিক্যন্ত । এই নারীমৃতিগুলি উত্তব-ভাবভীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বিশেষ একটা স্ববের প্রতীক । কচি, সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক হইতে আদিম কৌম-মানসের 
স্বত্ব ইহাদের এখনও দুচে নাই, অথচ ইহারা যে-সমাঙ্দের প্রতিনিধি সেই সমাজের "ধিক, 
= সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ ইহাদিগকে দেহগত যৌবন ও সৌন্দধ, আলংকারিক এশ্বধ এবং 
শৌন আবেদন সম্বন্ধে সচেতন কৰিযা দিত্বাছে। এই দুয়ের অর্থাৎ একদিকে কচির ও 
অভ্যাসের সুলতথ, অন্তদিকে দেহ ও অর্থাত সমৃদ্ধির সচেতনতাৰ সহঙ্গ সংঘাত ও সময ছুইই 
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৭৭৪. বাঙালীর ইতিহাস 


এই মৃতিগুলির মধ্যে স্বল্প । সন্দেহ নাই যে, এই বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য কৌম-সমাঙ্দের কখনও 
হইতে পাবেনা_লে সমাজের সহজ সারল্য ও নিরলঙ্কার সৌন্দ্ঘ ইহাদের মধো কোথা 
লাই। এমন কি, বরহতের প্রস্তর স্ত.প-বেষ্টনীর ফলকগুলির নারীষৃত্ির মধ্যে বমনভৃষপের 
প্রাচু্শ এবং সম্বন্ধ কেশবিল্লাস সত্বেও যে সলক্ছ ্আডষ্টতা, যে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব, থে ভীত 
মন্বরতার ন্দাভাস বর্তমান, এই নারীসুত্িগুলি সেই শুর বহুদিন পাব হইয়া আদিয়াছে। 
সেই মানস আৰ ইহাদের মধো বর্তমান নাই । সেই জন্মই, বহিৱাবয়ব বা বসনকৃষণ-ভঙ্গিমার 
দিক হইতে শপ প্মামলের বলিয়া সনে হইলেও বস্তুত ইহারা ক্মার কিছু পরবর্তী কালের, 
যে-কালে সমাজের, অস্যত সমাদের একট! বিশিষ্ট প্বরের অর্থনমৃদ্ধি বাড়িয়াছে, প্রাথমিক, 
লক্ষা-চয়-আড়ষ্টতা কাটিয়া গিয়াছে, সচেতন নগর-সহাতা কিছুটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সেই 
বিশেষ স্তরের নারীরা দেহগ ত ভাবনা সঙ্গন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং বৃহত্তর সমাজের নানা 
দেশি-বিদেশি আদান-প্রদানের সন্মুধীন হইয়াছে বা হইতেছে । অথচ, কি কচি, কি শিল্পরীতি 
ৰা ভঙ্গী কোনে। দিক হইতেই ইহাদের স্থলত্ব তখনও মুচে নাই। বাস্যায়নের কামতে 
দে নাগৱর-দ্বীবনের আভাস দ্দামবা পাইতেছি সেই সন্ত, অরুচিলম্পপ্, সচেতন ও বাণিক্সা 
সমৃদ্ধ অভিঙ্গাত নাগর-সমাজ এখনও গড়িবা উঠে নাই, কিন্তু তাহার স্ছচনা কেবল দেখা 
দিতেছে, সর্থাং স্থূল কৌম সমাঙ্গ নীরে দীবে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগর'লমান্ছে বিবতিত 
হইতেছে মায়। এই শৰস্থার, সমাঙ-বিবর্তনের এই স্তরের ছবিই ধরা পড়িতেছে পোড়ামাটির 
এই অসংখ্য ফলক গুলিতে, বিশেষ ভাবে নারীঘৃতি গুলিতে । বাণিঙ্গা-সশন্ধিব গ্রেরণায় 
কমন মান নগরগুলির গৃহ-সজ্জায় এই সব মৃতক্ষলক ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ কি! এই সামাজিক 
অবস্থার কিছু কিছু স্বাক্ষর পড়িয়াছ্ে সাচী ত্ত,পের প্রস্তর-তোরণের ফলক গুলিতে, স্বল্পাংশে 
বুদ্ধগয্নার বেষ্টনীৰ উপর, কিন্ত কমার উচ্চারিত কূপে মধুরার কয়েকটি প্রস্থর-বেষ্টনীর গাজে। 
কিন্ত, এই প্রতোকটি ক্ষেত্রে কচিবোধ আরও একটু সু ও অভিদ্ছাত, মন ও দৃষ্টি আরও 
সচেতন, এবং কাফকলার আঙিক আরও স্থনিপুণ। তবে, সামাছিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের 
সূলতর প্রমাণ হিসাবে মুংফলক গুলির সাক্ষ্য অধিকতর প্রাসন্গিক । বাংলাদেশে খে-ক'টি 
এই ধরনের মৃংফলক পাওয়া গিৱাছে তাহার সঙ্গে কৌশাস্বী-পাটলীপুত্র-বলার প্রভৃতি স্থানে 
প্রাপ্ত পূব প্রথম এ বরক্টোততর প্রথম শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ট । কিন্ত 
সংখ্যায় এত সব যে, ইহাদের উপর নিতুর করিয়| বল! কঠিন, সমাঙ্গ-বিবর্তনের সডোজ 
তরঙ্গ এই সময় বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছিল কিনা। কিছুটা স্পর্শ হয়তে! লাগিয়া! 
খাকিতেও পানে) 

পোড়ামাটির এই ফলকগুলি ছাড়া কতকটা! কুযাণ। শিলপশৈলীর স্বল্াযতন কয়েকটি 
সাধের সৃতি বাংলা দেশে পাওয়া পিছাছছে॥ কী এই বে, সব ক'টিই উ্ত-বদীম, » 
এবং কাশ শিনশৈলীন হত স্থানীয় লাল বালি-পাখনে তৈরী নয়। সেই অনই 











দুইটি সব্মৃতি, পাওয়া গিয়াছে হাজসাহী জেলার নিয়ানতপুর গ্রাসে; একটি বিক্ণমূততি, 
খরাপ্িস্থান মালদহ ছেলাব হাকরাইল গ্রাম। তিনটি মৃদ্তিরই রচনা ও বিক্তাস, বেখা। ও 
ভৌল, গতি ও গড়ন একই প্রকার । রচনার ও শিল্পদৃরিব আপেক্ষিক স্থূলতা সত্বেও মধুরার 
কুষাণ ও শক (1)-রাজাদের মর্মর প্রতিরুতিগুলির সন্দে ইহাদের ঘনিষ্ঠ আন্ত কিছুতেই 
অস্বীকার করা ঘাত না। সে-আস্মীয়ত| মৃষ্তি তিনটির অঙ্ধরাখার আকরুতি-প্রকততি এবং 
গড়নেও স্থস্পষ্ট । অথচ, ইহারা শক-কুগাগ শিল্পীদের রচনা একথা কিছুতেই বলা চলে না; 
বরং ইহাদের অঙ্গভদীর আড়ষ্টতা এবং গ্রাম্য নাড়ন্র প্রকাশ একাম্বই ক্াঞ্চলিক। আগল 
কথা, মধ্যদেশে উচ্চকোটি স্তর্রে যখন ঘে শিল্পশৈলীর প্রসার ও প্রচলন তাহার শস্থাত কিছুটা 
তরঙ্গাভিঘাত স্থিমিত বেগে বাংলাদেশেও আসিয়া লাগিয়াছে। এই মৃতিগুলিতে তাহার 
স্বাক্ষর কতকটা স্থানীয় কূপ ও কচিদ্ধাব! প্রভাবিত হইবা দেখা দিতেছে। বাংলাদেশে কিছু 
কিছু কুষাপমুত্রা পাওয়া গিয়াছে; এবং সুকগ্ড কোমের লোকেরা বোধ হয় প্রথম-দ্বিতীয়- 
তৃতীয় শতকের বাংলাদেশে একেবাবে অজ্ঞাত ছিলেন না। কাছেই বাংলার শিল্পে এই 
পৰে শক-কুষাণ শিল্পরীতির কিছুটা প্রভাব দেখা খাইবে, ইহা কিছু স্াষ্চর্য নয । 
দিনাজপুর জেলার বাণগড়ের গরংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত এবং বর্তমানে কলিকাতা 
আতুতোগ-চিত্রশালায় সংরক্ষিত কয়েকটি কষাকৃতি পোড়ামাটির ফলকে পৃ মপুরাব, 
সাধারণ ভাবে গঙ্গা-বমূনা উপত্যকার শিল্পশৈলীব লক্ষণ জুপবিস্ফুট । মধুরার নারীমৃত্তিগুলির 
দেহবিলাসের সচেতনতা ও অভিদাত সংবেগন বাগগড় ফলকে নারীমৃত্ধিগুলিতে নাই, বিন্ধ 
প্রশস্তমেখলা, পীনপদ্দোধরা৷ এবং অলংকারবহল! এই নাৰীদেৰ অঙ্গবিন্তাল একান্তই সেই 
মধাদেশীয় ধারাই অন্থসরণ করিয়াছে, বিশেষভাবে মধুর অঞ্চলের, এবং এই ছিসাবে ইহাবা 
পূৰোক্ত মহাস্থান-পোখয্পা-তাম্লিল্রির ফলক-চিত্রিত নারীদেরই বংশধর । ভবে বাণগড়ের 
এই স্বপ্লাকৃতি নারীমৃতিওুলিতে সমসাময়িক ও  ভাবীকালের ইদ্বিতঞ সমান প্রত্যক্ষ । 
সে-ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে ইহাদের ঈষদানত পত্রোধরের মন্দণ ডৌলে, হুভৌল 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, গড়নের আপেক্ষিক মন্দপতায় এবং সৌকুমাহে। ইহাদের মধ্যে দেন গুপ্র 
আমলের কচি এ ক্ূপাদশের দূরাগত ক্ষীণ পদক্থনি শোনা যাইতেছে। 
মধুবার শক-কুষাণ তক্ষণশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্রপবের তক্ষণ 
শৈনীতে । গুধ-শিল্পকলার প্রধান বেজ ছিল সাবনাখ, কিন্তু প্রভাবের ও ইতিছেব বিস্তৃতি 
ছিল পু্প্রান্থে তেঙ্গপুর হইতে পশ্চিমে গুজরাট-মহাবাষ্ট পস্ত, এবং কাশ্মীর হইতে আরম্ভ 
করিয়া দাক্দিপাত্তা পহন্থ। মধুরাত ভারী, দৃঢ় স্থল, একান্ত ইহগত এবং স্বস্থাহ্ুতৃতিবিহীন 
বুদ্ধবোধিসত্ধই ক্ৰমশ গুপ্ত আমলের স্বস্থ, মাজিত, পেলব, খ্যানকেজ্ছিক ঘোগগন্ড বুদ্ধ- 
 ৰোদিসত্ব যৃত্তিতে, বিকুসৃতিতে রূপান্তর লাভ করে। এই রূপান্তরের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় 
বুদ্ধি ও কল্পনার, মনন * সাধনার হুগভীর ও স্থববিস্বৃত ইতিহাস বিশু কিন্ত তাহার 
আলোচনা এ-প্রসঙ্গে অবান্তর । মধণুরাব বৃহদাযতন মু্িগুলি প্রন্থত মানবিক দৈহিক 
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৭৭৬ বাঙালীর ইতিহাস 


শক্তির সোতক ; পপ্র-আমলের অর্থাৎ পঞ্চম-হ্ঠ শতকীয় সারনাধের বুনধ-বোহিসদ্ে 
মৃতিগুলির আপেক্ষিক আয়তন হ্রস্ব, কিন্তু ইহাদের মানবিক রূপ ও 
ভঙ্গী ধ্যানঘোগ এবং স্বচ্ছতর মনন-কল্পনার স্পর্শে এক অতি থক 
সংবেদনময় অপরূপ অধ্যাব্মভাব ও অলৌকিক রসের ছোতক হইস্া উঠিয়াছে। 

সারনাখের প্রভাব পূর্বাঞ্চলে আসামের তেজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এ-কখা আগেই 
বলিয়াছি। এই প্রভাবের ধারাল্রোত বাংলাদেশের উপর. দিয়াই বহিয়া গিয়াছে, সন্দেহ 
নাই ; কিন্ত বাংলাদেশে প্রাপ্ত সমসাময়িক মৃতির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিহাবৈল গ্রামে 
প্রাপ্ত চুনারের বালি-পাখরে রচিত একটি বুনধ-প্রতিমান্ পঞ্চম-যঠঠ শতকীয় সারনাখের 
প্রতিধ্বনি অত্যন্ত স্পট । এই মৃতিটির মস্ছণ, মাঞ্িত, রমণীয় ভৌল, স্বকুমার অঅঙ্-বি্াস 
ও লৌঃব, শান্ত সৌম্য ধ্যানগন্তীর দৃি এবং রেখা-প্রবাহের বীর সংযত গতি একাপ্তই 
সমসাময়িক মধ্য-গাঞ্েয় সভ্যতা! ও সংস্কৃতির দান। গভীর ধ্যানলন্ধ আনন্দের, চবম জ্ঞান ও 
উপলন্ধির, পরম পবিতৃপ্তির সহজ, সংযত ও মাদিত প্রকাশই সাৱনাখ-শৈলীৱ বৈশিষ্ট্য, এবং 
এই বৈশিষ্টাই সারনাখের বৃদ্ধ-প্রতিমাকে বিহারের স্থলতানগঞ্জের বৃদ্ধ-মৃততি অপেক্ষা অথবা 
বাজগীবের মণিয়াব-মঠের দেহ-সচেতন, অন্দর, পেলব মৃতিগুলি অপেক্ষা অধিকতর কৌলিন্ত 
দান করিয়াছে। বিহাবৈল প্রতিমাটি এই হিসাবে দেন সারনাখ-শৈলীরই একটি স্থানীয় 
কূপ-_-একটু কম স্বস্থ, একটু কম পেলব । 

হুলতানগজের তোক বুদ্ধ-মৃতিতে সধবা কাজীর মিয়ার-মঠের প্রতিমাগুলিতে 
সারনাখ শৈলীর যে পূর্বঞ্চলিক ভাব! প্রতাক্ষ, সেই ভাষান্ধপ কতকটা খরা! পড়িছাছে 
বগুড়া জেলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত হুর্মৃতিটিতে । আশ্গমানিক যয শতকীয় এই প্রতিমাটির 
বলিষ্ঠ স্রিবলীচিহ্ন, অলংকার-বিবলতা, কাঠামোর দৃঢ় সংযত সারলা, চক্রাকৃতি প্রভামণ্ডল 
এবং 'আন্ধবিলস্বিত তবঙ্গাহিত কেশগুচ্ছ নিঃসন্দেহে মধা-গা্ছেঘ গুপ্-3তিছ ও লক্ষণের 
সোতক, কিন্তু ইহার মাংসল দেহের কবোফ সংবেদনের মো এবং চচ্ছ্র নিয়তটে ও 
নিয়োচের তীৰে গাঢ় ছায়ার মধ্যে পূৰ্বাঞ্চলিক দেহমাধূর্ধাবেদনও সমান প্রত্যক্ষ । 
হন্দরবন-কাশীপুরে প্রাপ্ত স্বর্ণ-প্রতিমাটিতেও ( আগুতোধ-চিত্রশাল| ) মাজিত 
রসবোধ ও অধ্যাস্য-চেতনার আভাস দৃষ্টিগোচর । এই প্রতিযাটিতে গুপ্রশৈলীর সগ্যোক্ত 
পূর্বঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য যতটা দর! পড়িয়াছে, বাংলার প্রাপ্ত আর কোনো 2 
স্পষ্ট হইয়া তাহা ধরা পড়ে নাই। কালবিচারে কাশীপুরে পে 
শ্রতিমাপেক্ষা প্রাচীনতর, কিন্তু গঠন-সৌনঠবে কাপুর অনেক বেশি 
কল্পনার গভীয়তর, এবং অশ্নভৰে বেশি গারো 

সাদর 


পানের বৈশিষ্ঠ 






দিক হইতে সাং 











শিল্পকলা ৭৭৭ 


সযান প্রতাক্ষ। স্থপূর্ণ মাংসল মুগমণ্ডল, স্কুল নিয়ো, বস্ষিমাত্রিত করাঙ্ছুলির ক্রনহন্থায়মান 
স্পা এবং সুকুমার দেহ-কাঠামোর মখো সমন্ত অঙ্গের পেলব সচেতনতা! যেন দান! 
বাধিযাছে ॥ দেহ-ভৌলের সঙ্গে বসনের ছনিঈতা। সবলংকার-বিরলতা, সহজ ও নিরাড়দ্বর 
প্রকাশভঙ্গী লমন্তই পুরাঞ্চলিক প্র-শৈলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ । 
মুশিদাবাদ-দালার গ্রামে প্রাপ্ত চক্রপুরুষের একটি ৃত্িও এই এসবে উল্লেখযোগা 
(বঙ্ীয়-সাহিতা-পরিমদ-চিন্পশালা)। এই সুততিটির ডৌলে, গড়নে এবং বচনাবিদ্ঞাসে 
গপ্র-শৈলীব পূর্বঞ্চলিক বৈশিষ্ট লক্ষ্যণীয় । তবে, ঝালিশাধরে গড়া এই গ্রতিঘাটির গ্ড়নে 
দেহ-ডৌলের সেই সৃস্মত! ও ভাববাঞ্জনা ততটা ধরা পড়ে নাই । 
স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে, পঞ্চম ও হ্ শতকীয় বাংলার তক্ষণ-শিল্পের সাধারণ লক্ষণ 
ও গ্রকূতি সমসাময়িক উত্তর-গা্গেয ভারতের শিল্প ও প্রকৃতির সঙ্গে কাগজে গাখ]। 
সারনাধ-শৈনীব প্রভাব স্ুষপন্টি ও অনস্বীকার্ছ, কিন্তু তাহার সঙ্গে লক্ষে পূর্বাঞ্চলিক ক্মাবেগ” 
প্রাধান্য এবং স্থানীয় বৈশিষ্টাও সমান প্রতাক্ষ। এ-তথা লক্ষ্যনীয় যে, এই পৰে গুপ্ত শৈলীত 
দে.ক'টি নিদর্শন বাংলাদেশে পাওয়া গিছাছে তাহার অদিকাংশই উন্ধর-বঙ্গে বা প্রাচীন 
পুঞ্ুবধনি হইতে । কিন্ত উত্তর-বঙগই হোক্‌ আব হুন্দরবনই হোক, তেছপুর্ই হোক্‌ আর 
বাক্ুড়াই হোক, সর্বত্রই মূলগত একটি খারা প্রতাক্ষ। এবং সে-দারা প্রধানত মধাপগাঙ্গের 
গপ্ত-পৈলীর ধারারই স্থানীয় কূপ । 
তৃতীঘ-চতুর্থ শতকে উনতব-ভারতী মনন ও কজন! মধুবা-বুদ্ধগয়ার যে ক প্রচেষ্টা 
ম্বগ্রকাশ পঞ্চম শতকে সাবনাখ উদ্যগিকি-খুরাতে তাহার পূর্ণ পহিশতি। শৃস্মতন বোধ, 
গভীরতম ধ্যান ও চরমতম জানের এমন স্নিপুণ অঙ্গসৌঠঠবময় সকুশলী প্রকাশ শুধু ভারতীয় 
শিল্পে কেন, পৃথিবীর তক্ষণ-শিল্পেই বিরল॥ সমসামদধিক সারনাখ ক্ল্যাসিকাল শিল্পের 
শিখরচূড়ান়্ ক্সাসীন ; ইহার পর এই শিল্পাদশ ও রীতিতে লব, 
বিণ. অনাবিষ্বৃত আর কিছু ছিল না। সব সন্ধান ধন নিবন্ত এ নিযণেৰিত, 
হুচিরচেষ্টিত সাফ্ষলা ধখন আয়ত্ত তখন কিছুকাল কাটে লাফলোর দীপ্রি ও গবিমার 
মধ্যে ; তারপর দেখা দেয় করা ও অবসাদ, এবং তাহার পরের প্ডবেই লিঙ্রালু বিষশতা। 
শতকের শেষাদ” হইতেই উত্তব-ভারতীয় তক্ষণ-শিল্পে এই বিবশতা দেগা দিতে আরম্ভ 
করে, এবং সমগ্র সপ্তম শতক জুড়ি তাহার আতাস স্পষ্ট অন্যদিকে এই সময়েই আবার 
নবতর শিলপাপ্রেরণা্ দীরে নীৰে কূপ গ্রহণ করে। এই নবত্তর ৰীতি বা আদর্শের প্রেরণা 
কোন্‌ মূল, কোন্‌ উপাদান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল বলা কঠিন। শতাবী-সঞ্চারিত 
ইতিহাসের নানা আবর্তে, নান! ঘটনা ও আদর্শের সংঘাতে, লালা সভাতা ও সংস্কৃতির 
মিলন-বিরোধের ফলে শিল্পে ও সাহিতো নৃতন বৃতন নীতি এ আদৰ্শেৰ উদ্ভব ঘটে। এই.সব 
আবর্ত ও সংঘাত, মিলন ও বিরোধের পুংখাহ্থপুংৰ সকল কথা আজও ক্ঘামরা জানিনা, 
এবং ভাহাব ফলে আমানের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতিতে কি কি কপাস্ধর ঘটিয়াছিল তাহা 
উড 











বন্দ বাঙালীর ইতিহাস 


বলিবাব উপা নাই । টার প্রথম শতক হইতেই মধ্য-এনিয়ার লালা বাষাবর জাতি 
ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া আশ্রয্ব গ্রহণ কৰিতে আৱস্ভ কৰে--প্রথম তরঙ্গে ঘুয়ে-চি-শক- 
কুষাণ, দ্বিতীয় তরঙ্গে আডীর ( দ্বিতীষ-ভৃতীয় শতক ), তৃতীয় তরঙ্গে হুণ (পঞ্চম ও 
ষষ্ট শতক )। ইহারা প্রতোকেই এক একটি বিশেষ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন, সন্দেহ নাই; 
কিন্ত বহুদিন সেই সংস্কতিব কোনো! হুস্প হগতীন স্বাক্ষর ভাবনার্ধে দেখা যায় নাই: 
বলবততব স্থানীয় রীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করিয়া তাহা নিজকে ব্যক্ত করিবার 
স্থযোগ ও বিশেষ পাৱ নাই, শক্তিও হয়তো ততটা ছিল ন!। কিন্ত ডিতবে ভিতরে তাহা 
থে পুৱাতন ভারতীয় রীতি এ আদর্শকে কপাস্থত্িত কৰিতেছিল, অন্বত শিল্পে ক্ষেত্রে 
এব দৈনন্দিন জীবনধাত্রায, তাহাব প্রমাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । অইম শতক হইতে ভারতীয় 
ভান্ষ্ধে, প্রাচীরচিত্রে ও অক্তান্ত শিল্পে তাহার স্থাক্গরও ক্রমশ হুম্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে 
আরস্ভ কৰে। কিন্তু এসব কথা আলোচনার অবসত এগ্রন্থ নঘ। তাহা ছাড়া, সপ্তম 
শতক হইতে নেপাল ও ভোটদেশ বা তিব্বতের সঙ্গেও মধ্য ও প্রাচা-ভারতের একটা 
খনি সন্ন্ধ স্থালিত হয়, এবং প্রাচীন কিরাত বা বোডো সংস্কৃতির কিছু কিছু প্রভাবও 
অষ্টম শতক হইতেই দেখা দিতে আরম্ভ করে। অন্তদিকে আবার এই সপ্রম-আইম শতক 
হইতেই ক্লযাসিক্যাল সাস্কৃতির অবসানের ফলে স্থানীয় লোকায়ত সংস্কৃতি" উচ্চকোটির 
সংস্কৃতি ছাপাইযা লিঙ্গকে ব্যক্ত করিবার স্থযোগ লাভ করে। এই সব রাষ্ট্রীয়, সামারিক ও 
সাংস্কৃতিক প্রবাহের সন্মিলিত প্রভাব ভারতী জীবন, মনন' ও কল্পনাকে, বাষ্ট ও সমাঞ- 
বিন্যাসকে কি ভাবে কতদূর ক্ষপান্থবিত করিয়াছিল তাহা লইয়া ক্আলোচনা-গবেষণা আজও 
বিশেষ হয় নাই ; তৰে, গপ্তম-ঘষ্ম-নবম শতকে উত্তর-ডারতীয় ইতিহাসের দে দিক 
পরিবর্তন এবং সর্বতোভদ্র রূপান্তর সকল ঠতিহাসিকই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার মূলে 
এই সব প্রভাব কিছুটা সক্রিয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই ক্পাস্তরেরই আর 
এক অর্থ, ক্রাসিক্যাল যুগের অবসান ও মৰাযুগের সুচন!। কোনো! বিশেষ সী ঘটনা 
মধ্যযুগের স্ছচনা করে নাই ; কোলো নিছিষ্ট সন-তাবিধ নত্ব। সভ্যতা! ও সংস্কতির, 
বাষ্ট ও সমাজের বে প্রকৃতি ও আদর্শ দাবা মধ্যযুগ চিন্ধিত, জন-সংঘাতের ফলে সেই 
প্রকৃতি ও আদর্শ কয়েক শতাব্দী ধৰিঘাই ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখ! দিতেছিল, 
এবং দৈব নিহমের বশেই তাহা দীরে দীরে লালিত ও বর্ধিত হইতেছিল। উত্তর-ভারতের 
ইতিহাসে আইব:নবম-দশম শতক সেই লালন-বধনের মুগ । 

যাহাই হউক, সন্তোক ক্ূপান্ধরের একেবার স্থচনার মুখে অধৰ! র্লযাসিকাল আদর্শের 
অবসাদ-কালের (আহুমানিক সপ্তম শতক) কথেকটি প্রতিন! : 
গিয়াছে। । ইহাদের মধ্যে তিনটি বাতব মুক্তি উল্লেখনোগ্য 5 একটি 
লিপি-উৎকী অষ্টাতুনিমিত সাদী পাস রিপুরা জেলা 














শিল্পকলা ৭৭৯ 
রাস (ডাকা-চিত্শালা ) শিল্বিনয় রখোপরি উপবিষ্ট সপ্াস্ববাহিত স্থদে। তৃতীযটি 
হ্োধধাতুনিমিত একটি দব্ডায়মান শিৰপ্রতিমা ; প্রাল্লিস্থান ২৪-পরগণা-জেলার অপিরহাট 
গ্রাম ( অলিতঘোষ সংগ্রহ, কলিকাত! )। পঞ্চম-য্ঠ শতকীয় গুপ্ত-তক্ষণশিলে প্রতিমাক্কপের 
খে কূপাস্তর পরবর্তীকালে দেখ! দেহ তাহা এই তিনটি নিদর্শনেই হুস্প্ট। স্বাদ মৃদ্তিটির 
পরিকল্পনা ও ব্বপাহন তো! স্পর্থতই পরবর্তী পাল-শিল্পের পূ্ববনিমাত্র; ইহার সু ও আই 
দেহভঙ্গী, এবং কাঠামোর বিন্যাস এসম্বন্ধে আব কোনো সন্দেহই রাখে না। স্বজায়তন 
স্বর্দ প্রতিমাটি সম্বন্ধেও প্রায় একই কণা বলা চলে । শিবমৃত্ধিটির গড়ন ও ভৌলে গুপ্-বৈশিষ্ট্য 
এখনও তাহার কিছু স্বাক্ষর বাধিযাছে, কিন্ত সেই স্বচ্ছ ও সক দীপ্তি স্থাবর নাই, সেই 
যোগনিবন্ধ দৃষ্টি বা ভাবের নৈর্ক্ষিক পৰিচ্ঞ আর নাই। গুপ্র-মৃদ্তিকলার স্বর্ণযুগ 
অস্তমিত ; পরবর্তী পাল-আমলের নবতর বীতি ও ক্ুপাদর্শের সুচনা ঘেন দেখা 
দাইতেছে। 

প্রাচা-ডাবতীয় মু্তিকলার এই পায়ের কয়েকটি নিদর্শন এবং তাহার প্রভাবযুক্ত 
কয়েকটি প্রতিমা পাহাড়পুর-মন্দিরের ভিত্তিগাত্রেও দেখা যায়। কিন্ত পাহাড়পুহ-মন্দিরের 
শিল্পকলা আরও নানাদিক হইতে উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন বাংলার সমস্থ স্বদীর্থ হই 
শতাত্দীর সাংস্কৃতিক মানসের পূর্ণতর কভিবাক্ষি এই বিহার-মন্দিরের তক্ণ-্ূপায়নে 
ভাষালাত করিয়াছে। পাহাড়পুর-শিল্প এই কারণেই বিস্তৃততর আলোচনার দাবি বাখে। 
পাহাডপুরের বৌন্ধ-বিহার-সন্দিক নিযিত হইয়াছিল ফীটীয অষ্টম শতকের মধাভাগে 
নরপতি ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতার । কিন্তু তাহার আগেও এখানে বোধ হয় কোনো 
আদ্মপা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং তাহার কিছু কিছু প্রতিমা-নিদশনও পরবর্তী বিহার- 
মন্দিরের ভিত্তিগাত্রসজ্ছায় ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে । বিহার-মন্দিরটির বিভিন্ন শরের 
চারিদিকের প্রাচীরগাত্র অগণিত মুফলকে ঢাকা ; তাহা ছাড়া ভিত্তিগাত্রসক্জায় উৎকীর্ণ 
পরস্তরফলকণ্ড প্রচুর ব্যবহার করা হইয়াছে (বর্ঠসান সংখ্যা ৯০)। মুফলকগুলির কথা 
পরে বলিতেছি। প্রন্তরফলকণুলি সম্বন্ধে গোড়ায়ই বলা প্রয়োজন যে, এই ৬৩টি 
প্রস্তরক্ষলক সবই এক যুগের যেমন লয় তেমনই নয় একই শিল্পরীতি ও আদর্পের । 
এই প্রস্তর-ফলকগুলির মধো এক ধরনের ফলক দেশিতেছি হাহাদের ভঙ্গী, বিধ্বস্ত 
ও শিল্পি একান্তই প্রতিমালক্ণ শাঙ্্ারা নিযমিত, ্রাকষপা দেবদেবীর কূপায়নই তাহাদের 
নর বলিল উদ্দেশ্ব। ভ্গী-র্ধাদাণ, সৌঠ্টবে এবং ক্রচিবোধে ইহারা যে-পরিচয় 
্র্রশিরে তিন ধারা বহন করে তাহ? অবসরপুষ্ট ত্রাহ্ষণাধর্মাভিত সমাজের উচ্চতর বর্ণ ও 
শ্রেন্ডবের । এই দৃষ্টি বীতিন স্থাক্ষর পড্টিয়াছে কয়েকটি ফলকেই, 
বিশেষভাবে বাধারুষ( ? )-মিুলমুত্ি, যমুনা, শিব এবং বলবামের অহ্রুতিতে। ইহাদের 
অধ যষ্ঠ-সপ্তম শতকীৰ পূৰবী গপ্-শিলদুষ্টি ও রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট । সেই কুমার দেহভঙগী, 
পেলব গড়ন এবং লমনীয় ভৌলের তিন এখনও বিস্বতিতে ডাকা পড়ে নাই 
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নির্ধাণকলার কোমল সংবেরনঈীল কপাল তো আছেই; তাহা ছাড়া, ইহাদের বসনন্ূষণের 
(সৌঠব, গড়ন এবং বিন্যাসে জপ্থাদর্ণের মাছিত কচি ও স্বন্যবোধ প্রত্যক্ষ । কিন্তু তাহার 
চেয়েও বেশি প্রতাক্ষ মধ্য-গান্দেছকৃমিব পপ্তহুগীয় শিলদৃরিব স্বচ্ছ দীপ্তি এবং তাহারই 
পুধাঞ্চলিক উতিহ্ের ভাবালুতা এবং ই্জিয়পরতা। বঙ্সত, কাজগীর-মনিয়ার মঠের 
মৃত্িগুলির সঙ্গে এবং মহাস্থানে-গ্রাপ্ত ত্রোজবাতুনিমিত মঞ্ছলীযৃতিত শিলপদৃ্টি ও নীতির সঙ্গে 
এই ক্ষলকগুলিৱ্ আআস্মীয়তা অত্যস্থ ঘনি্। সামার বিশ্বাস, এই ফলকগুলি বষ্ঠ শতকীয়, 
এবং সমসাময়িক কোনো মন্দিব-সচ্চায় ইহাবা ব্যবন্ধত হইয়াছিল; পরবর্তীকালে পূর্বতন 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে আহরণ করিঘা অষ্টম শতকীয় পাহাড়পুর বিহাব-মন্দিবের 
ভিত্তিগাত্রসক্ষায় আবার ইহাদের বাবহার করা হয়। 

এই দৃষ্টিবই স্কুল, জড়, শিখিল, গুরুভার, প্রাকৃত রূপায়ন দেখিতেছি প্রায় ১৫।১৬টি 
ফলকে । ইহাদেরও বিষয়বন্ধ ব্রাহ্মণ দেবদেবী, এবং ইহাদের শিল্প প্রতিমালক্ষণ 
শাত্বদ্বারা নিয়মিত । স্থল, গুরুভার গড়নই ইহাদের প্রধান বৈশিষ্টা। ছুই একটি সুঙিতে 
একটু গতিমতার আভাস থাকিলে একটা কচ আডরত! কিছুতেই দৃষ্টি এড়াইবার কথা 
নয । ব্রন্থদেহ দণ্ডায়মান মৃতিগুলির দেহভন্দীর অনমনীয়তার ফলে মনে হয়, পুল পদযুগল 
বেন দুইটি স্তস্তের মত একটি গুঞ্ভার দেহকে কোনো মতে পতন হইতে বক্ষা করিয়াছে। 
গুপ্-শৈলীর অপরূপ স্বস্থ বেখাপ্রবাহের এবং স্বচ্ছ নমনীয় ভৌলের কোনে! চিহ্ন আর 
অবশিষ্ট নাই। অধচচ্দ্াকৃতি, প্রশস্ত ও গুকভার মুখমগুলে দীল্রি ও ভাব-লাবণা যোজনার 
বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রায় অস্রপস্থিত। সন্দেহ নাই, এই ফলকণ্ডলি এমন সব শিল্পীর 
রচনা ধাহার। প্রতিষা-লক্ষণ জানিতেন, ব্রান্ধণ্যধর্মের অঙ্রশাসন মানিতেন, কিন্তু তাহাদের 
'অন্ধনিছিত ভাব ও রসের বার্থ কোনো বোগ ও বুদ্ধি ছিল না, ধাহারা গপ্রশৈলীর মুতিকলার 
সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাহার ক্প-ভাবনা এবং আঙিকের উপর কোনো অদিকারই 
ধাহাদের ছিল না। খুব সম্ভব এই ফলকগুলির শিল্পীদের পাথর কুঁদার অভিজ্ঞতা 
বিশেষ ছিল না, কিন্তু পৃ্পোযকের আদেশে ও প্রো ক্ছনাস্থরোখে এই কার্ধে উহাদের 
অতী হইতে হইছাছিল। রপস্্ির আনন্দের কোনো! চিন্কই বেন এই ফলকগুলিতে নাই। 
কালের দিক হইতে ইহারাও য্ট-সপ্তম শতকীয়। এবং লক্ষ্যণীয় এই যে, এই ফলকগুলিতে 
পরবর্তী পাল-আমলের ফলক ঝডনা-বিস্ঞাসের পূর্বাভাস স্থস্পষ্ট; কিন্তু বষ্-সপ্তম শতকীর 
পুর্ব শিহীতির স্রচাক ভৌল, হই গড়ন, বা ভঙ্গীর বানা ইহাস্য যো নাই। 
'ুগ-শৈলীর মাত সংস্কৃত কূপের সঙ্গ ইহানের দূরত্ব তান সুস্পষ্ট । 

কিন্তু সষ্টম শতকীত্ব পাহাড়পুর বিহাব-ন্দিরের বিশিষ্ট শিলপক্ূপ সম্মোক্ত এই ধরনের 
কফলকগুলির মধ্যে নাই । সংগ্যায় ইহাদের চেনে বেশি এক ধনের অনেকগুলি ফলক আছে - 
ধাহার বালি-পাখর সাদাটে ধূসর বর্ণের এবং দানাদার দাগবহল। এই ফলকণুলি সবই 
একই আয়তনের ভিত্তি গাত্রের হক্‌ বিশ কৰিলেই ক্ৰ যায়, ছকের আরতনাহবারী 
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ক্ষলকগুলির আযতনও নির্ণীত হইয়াছিল । এই ফলকগুলিতে নান! কাহিনীর রূপায়ন। 
অনেকগুলিতে ক্কষায়শের বিচিযন্ষপ কিন্তু এই কু একান্তভাবে 
ব্রান্মণা শাস্থাহুমোদিত কষ নহেন ; তাহার কূপ যেন একাস্তই লোকায়ত 
আজান জীবনের । কতকগুলিতে বামায়ণ-মহাভারতের নানা গল্পের কপ, এবং 
সেই সব গল্পের লোকায়ত ক্গীবলে খাহাদের ন্সাবেদন প্রত্যক্ষ । তাহা 
ছাড়া, দৈনন্দিন লৌকিক জীবনের নানা কপ অনেকগুলি ফলকে উৎবীর্ণ__নৃতাপরা নাবী, 
প্রেমচর্ধারতা নবাবী, মষ্টিতে হেলান দিনা দাড়ান বিশ্রামবত ছাত্পাল ইত্যাদি । ইহাদের 
সকলেরই বসন-কৃষণ স্বল্প ও নিরাভবশ; প্রকাশভদ্দিমায় অস্তর্লোকের কোনে! গাতীর চিন্ধা 
বা ভাবের ক্সভিবাক্কি নাই, নাই কোনো মান্ছিত কচি বা বিদন্ধ গরিমাব বাজ্জনা। ইহাদের 
চালচলন ও সুখাব্ব সবল এবং ক্ষেত্ৰবিশেষে অমাদিত ; দণ্ডায়মান ভঙ্গী বলি, ৰিন্ম 
আড়ষ্ট । পরিপূর্ণ স্থগোল মুখম্ডলে, অধচঙ্গাকুতি ওঠে এবং বৃহত্বিক্ষার্িত নয়ন যুগলে 
সহজ সারলামর লোকায়ত জীবনের আনন্দোজল হাসির স্বাক্ষর ; এই হাসি যেন একাস্ঝই 
তাহাদের নিঙগপ্ব। কোথাও কোনো স্বস্থ আড়াল বচনা নাই, কোনো কার্পণা নাই, 
সামগ্রিক জীবন বেন ইহাদের পায়নে পূর্ণ অভিব্যক । প্রাণের প্রাচুখ এবং স্বাভাবিক 
গতিময্নতা, সহজ অথচ পরিপূর্ণ ও অপক্ধপ প্রকাশ-মহিমাই এই ফলকগুলির শিজবৈশিষ্া। 
শিলপশাস্ত এবং প্রতিমালক্ষণ শাহের নিযম-বন্ধন হইতে দুক এই শিল্পি গতীর বস্তচেতনা 
বলে প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবন হইতে সমস্ত বস 'আহবপ করিয়াছে; প্রাত্যহিক জীবনের স্থগ 
দুঃখ, হাসিকারা, বঙ্গকোলাহলময প্রত্াপ্ষ অভিজ্ঞতা এবং নিশ্ছিত গতিময়তাই এই শিল্পে 
জীবন সঞ্চার করিয়াছে। সাধারণ মাস্থষের লৌকিক ঘটনাবলী এবং তাহাদের অভিজ্ঞতাই 
এই শিল্পের উপক্গীবা। আগিকের দিক হইতে এই শিল্পকূপ যেমন "বল, অমাজিত ও 
অসম্পূর্ণ তেমনই মানবিকবোধে গভীর, জীবনের অভিব্যক্ষিতে বিস্তারিত এবং শিল্পরলে 
তাংপময়। 
এই প্রস্তর ফলকগুলির সঙ্গে পুবোক্ত অনা দু'টি শিল্পন্ূপ ও দৃষ্টির কোথাও কোন মিল্‌ 
নাই; কিন্ত প্রাচীবগাত্রের অসংগা ও বিচিত্র মৃংকলকপ্ুলির কপ ও দৃরির সঙ্গে ইহাদের 
আয্বীরতা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । সমসাময়িক শিল্পেতিহাসে পাহাড়পুর বিহার-মন্দিবের প্রাচীর 
গাত্রের এই ফলকণুলি এক অপক্তপ বিশ্ব । শুধু পাহাড়পুরেই নহ, ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ 
হইতেও ঠিক একই ধরনের অসংখ্য স্বৃংকলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সন্দেহ নাই, 
অন্যান বৃহদায়তন ও সমসামন্বিক প্রাচীন মন্দির-বিহারের প্রাচীৱগাত্রও এইভাবে মৃংফলকের 
আত্তরণে শোভিত ও অলংকৃত-ছিল। 
পাহাড়পুর ও মন্নামতীব মবৃংকলক-কলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক, এবং 
সাধারণ লোকারত কুষিজ্গীবনের মানস-কল্রনাই ইহাদের মধ্যে কূপ পরিগ্রহ কৰিযাছে। 
ইহারা রস আহরণ করিয়াছে লোকায়ত দৈনন্দিন জীবন হইতে ; স্থিতি ও গতির বিভিন্ন 
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অবস্থায় বস্তু ও প্রাণী-জগতের সকল জিনিসকে সহজ্গ আবেগময় দৃষ্টিতে দেখা, এবং বিচিত্র 
ভাবে ও ভ্দীতে সেই দেখাকে অপূর্ব স্বন্ছন্দ গতিময়তায় এবং নিছক 


পাহাড়পুর 

+ বসক-বাহনায প্রকাশ করা ইহাই যেন ছিল এই মৃংনিলীদের শিল্পাদর্শ। 
মবাদতীর - এই অসংখ্য কলকগুলিকে সারি সারি ভাবে সাছাইয়া দেখিলে মনে হয, 
পার. লোকায়ত জীবন বেন এক বিচিত্র শোভাষাত্রায চলিয়াছে, দেন এই 


স্বৃংশিল্পীধা অন্ভৃতি ও সচেতন বস্ত-ব্অভিজ্ঞতার একপ্রান্ত হইতে, অন্ত 
প্রান্ত পধস্থ অবিরত আন্দোলিত হইয়াছে, এবং লেই আন্দোলন ফলক গুলির উপর প্রতাক্ষ। 
ধর্মগত, উদ্চকোটিগ্ররের ইত্তিহথগত শিল্পের কোনে স্তরে এমন স্থবিস্ৃত সামাজিক পরিবেশ, 
মানবিক কল্পনা ও অগ্রন্কৃতির এমন বৈচিত্রা, পরাতাহিক জীবানের বাস্তব ঘটনা ও অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে এমন গভীর সংযোগ, এমন স্থতোচ্ছুদিত ভক্িমা ও চালচলন, প্রকাশের এমন সঙ্গী 
ও পরিপাটি ছন্দের পরিচয় স্বদর্ণড । দৱিজ্জ লোকায়ত জীবনের পোষকতার উপর 
নির্ভরশীল এই গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা সুলভ আবটাল মাটি লইয়া আনন্দদ্ছধলে ঘে রাপ ছি 
করিয়াছেন তাহাতে 'সভ্যা', “ভজ. অবলবপুষ্ট জীবনের পরিমিত সৌঠব বা মাত রুচিব 
পরিচয় বা উদ্চপ্তরের ভাবাঙ্থনৃতি, গভ্ীব্তর অধ্যায্ম-বাজনা বা জটিল মননক্রিয়ার পরিচয় 
আশা করা অন্পার ; কিন্ত মানব ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাঙ্ষেত্রের ক্ষুততম বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক 
ভাহাদের থে গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাহাদের যে শরদ্ধাপীল অভিনিবেশ এই 
ফলকগুলিতে অতান্থ সুস্পষ্ট তাহা কিছুতেই অস্বীকার কর! চলে লা; উচ্চকোটির 
ওঁতিহবাহী ভারতীয় শিল্পসাধনার যে কোন শ্রেণী বা স্তরে এই ধরনের শিল্পী দুর্ণভ। 
সমসামফিক বাংলার লোকায়ত সামাজিক জীবনের বখার্থ বস্ময় 'পন্দিত পরিচয় এই 
ফলকগুলিতে দতট! পাওয়া যার, প্রন্তর-প্রত্তিমাশিল্পে তত্রটা কিছুতেই নয়। রাজপ্রাসাদ, 
"এ অভিষ্ছাত-চক্ষের পরিধি হইতে দূরে সাধারণ মান্ৃযের নিত্যকোলাহুলময় জীবনধারা 
কি ভাবে প্রবাহিত হইত, সমসাময়িক ব্যক্তি ও সমাজিক মানসের কি ছিল প্ররূতি তাহার 
“পরিপূর্ণ অভিজ্ঞান এই স্বংকলকগুলি। 

_সমলাষন্িক জীবনের কোনো বস্তুই এই মৃংশিল্লীদের দুটি এড়ায় নাই। রামায়ণ, 
মহাভারত, কফ্কখার নানা গল, পরত এ বহার, নানা কাহিনী যেমন এই ফলক গুলিতে 
দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাংলার নানা আ্আাদিবাসী নবনারীর নানা দেহরূপ, 
নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র, কাজজনিক প্রানীঙ্গগতের বিচিত্র নিদর্শপন-_গন্ধব, কিযনরী, 
আঅধমানব, অধপশুর লীলাময় কল্পনার ছন্দিত রূপ ; সমৃদ্ধ পশু পক্ষী জগতের নানা বিচিত্র 
নিদর্শন--প্রতোকে নি্ব্ব বিশিষ্ট ভক্গিমাহ এবং বিদধবস্ধর মদাদা ও বৈচিত্রযাবায়ী ক্পারিত, 
নানা ভক্গিমার্ জননী ও শিশু; কুস্ধীকস্রত ও নানা শাবীরক্রিঘথারত মজৰীর ; টিপ 


ছারপাল; কূপে জলাহরণরত্া ও জলপাত্রবাহিনী নারী ৪. শল; 
যোস্থা। রগারোহী বন্ধ ; দীর্ঘন্মঞ্চ আনতপৃ্ট হান্যমান লহাসী 











শিল্পকলা এত 


মংস্বৰাহিনী ও মংস্কক্ডনরতা নারী; দৃত্যাপত্থা ও সঙ্গীতত নারী ; শিকারবাহী ব্যাৰ; 
গীতবাষ্যরত পুরুষ । দর্দাচরপরত ব্রাহ্মণ; 'অস্থিচর্দসাব, স্রাঙ্বোটিযাত্র পৰিহিত, সবকষদেশে 
প্রলদ্ধিত বষ্টির ছুইপ্রান্তে পুটুলি ুলালো পথিক সন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক; নানা কৌতুকময 
ঘটনা, ক্ূপ ও ভঙ্গিমা; মোরগের ৪ ধাড়ের লড়াই, প্রন্ৃতি শরীবনের অসংখ্য বিচিত্রকূপ । 
দেবদেবী মৃত্তিও একেবারে অপ্রতুল নয; অরন্মা, বিষ্ণু, গণেশের করেকটি যৃদ্তি আছে, কিন্ত 
সবচেয়ে বেশি আছেন শিব, সেই শিব বে-শিরের লোকায়ত ক্ূপ ও ভঙ্গিমা মধাযুগীয় বাংলা- 
সাহিত্ো এবং লোকায়ত শিল্পে কীত্িত, এবং আজও স্বপৰিচিত। বৌদ্ধ দেবদেবী, 
বিশেষ ভাবে মহাদান-বঙ্ধ্যন বর্গের কছেকটি দেবছেবী ও আছেন, যেমন হোবিল পদ্মপাণি, 
মঞ্জলী, তার! । কিন্তু শাত্ব-ব্যাখ্যাত দেবদেবীর সংখ্যা প্রায় লগপা বলিলেও চলে। 

আগেই বলিয়া ছি, এই ফলকগুলির গড়নে মাজিত স্পশেরি, সর কচির বা গভীর 
বাজনার পরিচয় সামান্ই ; কিন্ত লক্ষানী ইহাদের সাবলীল গতিচ্ছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ 
প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, গতি ও প্রকুতি সন্ধদ্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, 
জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের সু টিনাটি সঙ্গে কাহালের প্রতাক্ষবোশ। এমন অপুৰ 
বন্তমযতাও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয় । সন্দেহ করিবার কারণ নাই যে, এই শিল্প একান্তই 
লৌকিক শিল্প, প্রথাবন্ধ প্রতিম'-পিয়ের সঙ্গে ইহাদের কোনো ঘোগ নাই। থে বিহাব- 
মন্দির নূপতি ও উচ্চতর অভিচ্গাত সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এন: প্রথাগত ধর্মের 
নিশ্চিত নিয্পাদীনতায বচিত, তাহার প্রা র-গায়ে বিস্তার লাভ করিবার এমন প্রশস্ত 
হুখোগ সমসামচিক লৌকিক শিল্প এবং গ্রাম্য শিল্পীরা পাইলেন কৰিয়া, ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। মৃংশিল্প প্রাকৃত স্থরের শিল্প; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপত্রশ 
পংক্কির শিল্প; অভিজাত সংস্কৃত সুরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্বান কোথাও নাই 
শিল্শাস্বে ধেমন নাই, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় মন্দির-বিহারেও তেহন নিদর্শন কোথাও 
নাই । জনসাধারণের প্রতাক্ষ স্থছনক্রিয়ার এই সব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাখনার 
নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও াড়াইবার হুধোগ পায় নাই, সে-স্পস্ভাও 
ছিল না। 

একথা অস্বীকার কবা চলেনা যে, এই লৌকিক স্বৎশিল্প পূর্বতন দুখে স্থমভাস্ত ছিল, 
বাংলাদেশে ছিল, সমগ্র গাক্ষেয্থমি জুড়িয়াই ছিল। প্রাকৃত ভাবনা-কল্জনার তাৎক্ষণিক 
কূপের ভাষাই তো এই স্বৎশিল্প। কিন্ত, মনে হয়, এই শিল্প আজও যেমন তথনও তেমনই 
গ্রামে গ্রাম্য জনসাধারাপের লোকায়ত জীবনের মধোই আবন্ধ ছিল, এবং তাহাই ছিল 
সাধারণ নিম ॥ পাহাড়পুর এবং মযলামত্তীতে যে এই শিল্পকে দেখিতেছি পুরোভাগে, 
এষং ইহারই নিদর্শন দেশিতেছি প্রচুরতম, তাহার প্রদান কারণ, বাংলাদেশে পাথরের 
অভাব এবং প্রাক সংস্কৃতির আপেক্ষিক প্রাবলা॥ পাহাড়পুর বা স্নামতীর মতন সব 
নিহার-মন্দিরের স্থবিস্কৃত প্রাঠীরগাত্র ঢাকিঘ। দিবার মত এত পাখর এবং প্রস্তর-তক্ষক- 








লও বাহালীর ইতিহাস 


বাংলা ছেশে ছিল না। কাছেই ডাক পডিয্নাছিল প্রাকৃত শিল্পককূপে অভান্ধ লোকায়ত 
শিল্পীক্ুলেক, এবং তাহার! অগনিত মৃতকলকে (বস্ধতই সংখ্যাত হাজার হাজার ) সমস্ত প্রাচীর 
গা ঢাকিঘ। দিয়াছিলেন। কিন্ধু এমন হুখোগ গাধার সচরাচর শাইতেন বলিঘ। মনে 
হুছ না। বত, ক্মইম-নবঘ শতকের পর বহুদিন এই লোকাঘত শিল্পের নিদর্শন, আর 
কোখাও দেখিতেছিনা। বন্ধ শতাব্দী পর, বাংলাদেশে বন কেন্দ্রীয় রাজ্গণক্রি অপ্ততর ধর্ম ও 
বস্তির পোষক, বাষ্ট ও বাজগ্রাসাৰের সংস্কৃতিবন্ধন বখন পিখিল, প্রথাগত ও উচ্চকোটির 
সংস্কৃত ধর্মের পালন ঘখন দুর্বল, লোকান্ধত রম ও সংক্কৃতির প্রভাব দখন কিছুটা গ্রদারিত তখন, 
নর্থ পীীহ ঘোড়শ শতক হইতে উনবিংশ শতকের মাকামাৰি পৰন্ত, এই লোকাঘত শিল্পের 
আশেকিক প্রসাৰ ও প্রতিপত্তি আবার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময় এবং ইনার 
কিছু ব্যাগে হইতেই গ্রামা রুমিদ্ধীবী জনসাধারশের ভাব ও চিস্কাধাবায় সমৃদ্ধ দেশিয় অর্থাৎ 
বাংলা লারবিতোত বিকাশের পরিচয় পা ওয়া বায, এবং মন্ধলকাবো, বারমাস্গায়, মহাকাবোর 
লৌকিক জূপান্থনে, নানা গাধখা-শীতিকাঘ, পদাবলীতে দেশ; ও জাতির মর্দবাী বাক হয । 
এই লোক-সাহিতোৱ সমান্তরালে দেগিতেছি লৌকিক শিল্পেরও বিকাশ । ফরিদপুর, ঘশোছর 
বধ নান, নীম, চক্ষিশ-পরগণা এবং বাংলার নবন্াপ্ত ছ্েলার বহু ইটের তৈরী মন্দিরের 
বহি:প্রাচীবগাত্রে অগণিত মৃংকলকের সমৃদ্ধ ইশ্বর এই কালে সাবার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
ইহানের শিলপপূরী ও আদ্িক কিছুটা ভিন্তর, কিন্তু লোকায়ত শিল্পের থাহা প্রধান মৌলিক 
ইশিষট অৰ্থাৎ সাবলীল গতিময়তা, স্বহ্ধন্দ প্রাণপ্রবাহ এবং প্রভাক্ষ দৈনন্দিন জীবনের সমৃদ্ধ 
ৰস্তমযতা তাহা এই দৃষ্টি এবং ন্যান্ষিকে ও সমান প্রত্যক্ষ । বাজ্প্রাসাদ, অভিজাতচক্র এবং 
পুৰোদ্বিততৰণেৰি পাস্থাস্থশ শিল্পের স্পশবিদূক্ত এই লৌকিক শিল্পের ধার! বহুদিন পথ স্বীয 
বৈশিষ্টো প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

পালপবের আগে প্রন্থর-ভাস্কধের নিদর্শন থে বাংলাদেশে খুব বেশি নাই, তাহার 
প্রধান কারণ হুলভ মৃৎশিযের প্রসার । নমনীয় মাটির নিঙ্স্থ একট! গুণ ও প্রকৃতি তে 
আছেই । সহজ ক্ষত অস্ুলি ও করতালু চালনার ফলে নানা বিচিত্র ক্ষত ভঙ্গ ও তঙগী 
সহজেই কূপ গ্রহণ কৰে, তৌলের মার্জনা সহন্গ নয় । এই মাধ্যমে কাজ করার ফলে বাংলার 
লোকারত শিলের কতগুলি বৈশিষ্য আপনি ধর! দিয়াছিল। তারপর যখন এই সব শিল্পীরা 
মধা-ভাৰতীৰ প্ৰভাবে পড়িয়া পাখবের কান্দে হাত দিলেন তখন প্রাথমিক বাধ! কতকগুলি 
দেখা দিবে, তাহা বিচিত্ৰ নয় ! কিন্ত এই বাধা সংঘাতের ভিতর দিয়াই সরি লাভ করিল 
নুন শিপবীতি ঘে-ৱীতিতে মৃংশিতেৰ গতিময়তা, প্রাণ প্রবাহ এবং সাধিত ভোগ একদিকে 
দেমন পাখরে পানি হইল তেমনই পাখবে কাঙ্গ করার দকণ বেছরূপে এবং ভঙ্গীতে 
খা দিল একটা দৃঢ় কাটি । এই রীতি পরিচয়এ পাহাড়পুৰেবই েৰৰেৰী 








শিল্পকলা দহ 
মধ্যযুগীয় পুৰী প্রতিনাশৈলীতে বিবপ্তিত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এক পশ্চাতে ছিল 
বহযুগের অভ্যাস এ অসুলীলন। 
বাংলা দেশে লাখবে তৈরী নানা পরের ফে-সব প্রতিনা বা বৃত্তি নিদর্শন পাও 
গিয়াছে, তাহার ছই চারিটি ছাড়া কোনোটিতেই কোনো! সন-তাবিখ উৎৰীর্ণ নাই, এনন 
কি কোনো লেখাও উৎকীৰ্ণ নাই বাহার সাহাহো ইহাদের কালনির্য করা চলে। ক্াঙ্জেই 
গঠন ও বপ-বিক্সেষণ ছাড়া ইহাবের কাপ-নির্যের স্বর কোনো উপায় নাই । যেমন 
সাহিতো, শিল্পে তেমনই নান! সানান্দিক ও আাদ্শগত কারনে, গঠনবীতিগত কাৰণে, 
বিষর্তনগত কারণে, এক এক মুগে এক এক দেশখণ্ডে কতকগুলি বিভিন বৈশিষ্ট) রূপ গ্রহণ 
করে। সেই জরা সেই বৈশিষ্টাগুি ্যাশ্র করিয়া মৃষ্তিগ্ডলির কাল-নিন্ধপশ সহজ হয । 
বাংলার নানা জাগার প্রাপ্ত সপ্যম-অরটম শতনীয় মৃতিগুলি ( ইহাবের অনিকাংলর 
অধুনা আশুতোন-চিত্রণাপায় রক্ষিত ) বিশ্লেদণ করিলে বেখা। খাত কে, উনাদের প্রা সবই 
পুজার্চনার জক্ত “তৈরী দেবদেবী সুতি, এবং ইহাদের নির্মাণ ও বচনা-হিপ্ঞাল একাল 
প্রতিমালক্ষণ-শাস্ম খারা মোটামুটি নিয়মিত । পাহাড়পুকে ছে. দেবৰেবীর মুতিপ্ধলি 
নং দেখিতেছি, এ-গুলি ঠিক অৰ্চনাৱ জন্য তৈরী দেবণেবী প্ৰতিমা নৱ, 
শত্তকীর ছু বোধ হয় প্রাচীর বা ভিন্তি গাত পাছার জনই ইহাদের রচনা; কিন্তু 
তংৎসব্বেও প্রতিযাপাস্তের নির্দেশ একেবারে অন্বীকৃতও হয় লাই। 
তৰে, প্রাচীর বা তিন্তিগাত্র সম্দার জন্য দে সৃতি রচিত হইত তাহার আর কোনো পৃ্ঠপট 
শ্রযোজন হইত না, কিংবা সাখাবণত তাহার শিকোভাগের পশ্চাতে কোনো শিরপ্চর 
বা এ্রভামগ্ডল খাকিত না। কিন্তু গজগৃহে প্রতি কৰিছা নিহমিত অৰ্চনা পৰন্ত যে-সব 
দেবদেবীর প্রতিমা রচিত হইত তাহাদের পৃঈপট ও শিবশনক ছুইই প্রয়োজন হইত, 
কিছুটা শিল্পের প্ৰয়োজনে, সৌন্দ্বোগে প্রেরণার, কিছুটা শাস্থনিদেশে। 


সপ্তম-মষ্ট-লবম শতকে ভাৱতেতিহাস ও সংস্কৃতির দিক পরিবর্তন বা! জপান্তরবের কথা 
আগে একবার একটু বলিযাছি। কি ভাবে ক্র্যাপিক্যাল-পবের অবসান ঘটিয়া মধ্যযুগের 
আভাস ক্রমশ তুষ্ট হইতে আবস্ভ করিল, তাহারও ইচ্ছিত করিছাছি। পাল ও লেন- 
আমলের (ন্মা ৭+-১২৫* বর) তক্ষণশিক্পের কথা বলিবার আচে সেই ইঙ্দিতাটিই 





রা লারা 
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৭৮৬ বাঙালীর ইতিহাস 


ইতিহাসের পরিমগুলে পরিব্যাপ্ত ছিল। এ-কথা অবশ্য স্বীকার, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক 
বৈশিষ্টাও থাকিয়া খাকিয়া সাধভৌম বাষ্ট্রীয় এবং সাংস্কৃতিক আদর্শকে 
কপিলের ঘি শব কখনও ব্যাহত কখনও সমৃদ্ধ করিহাছে কিন্তু তংসহ্থেও এই কথেক 
পুরী দির বং ধরিয়া ভারতীয় বোধ, বৃদ্ধি এবং তিক সাধনার কেন্সে একটি 
ধাৰা সবভাবতীয় এক্য ও মানের, কল্পনা ও মননের, ভাব ও আদশের 
প্রভাব ছিল সচেতন ও সক্রি্। গুপ্-পব্ে কালিদাসের কাবা, সা্রনাথের 
ভান্ষধ, অদন্থা-গুহার চিত্রাবলী সেই চেতনার চরম স্দতিব্যক্তি 
তাহাই সর্বভাবতীয় মানদণু। কিন্তু সপ্তম শতকের শেঘাৰ” হইতেই 
ভারতবর্ষের রারীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নূতন বাক নিতে আরম্ভ কবে, শুধু বাষ্টরক্ষেত্রেই 
নয়, সংক্তির ক্ষেত্রেও । সর্বভারতীয় আদর্শের চেতনা পরেও স্বারও কিছুদিন সক্রিয় 
ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আঞ্চলিক আদর্শ ও কল্পনা ভারতীয় জীধনের নানাদিকে ক্রমশ 
সল্প আকার ধারণ করিতে আবস্ত করিল। রাষ্টীর পরিমণ্ডলে স্থানীয় ছোট ছোট বাঙ্গা 
ও সামন্তরাষ্টর মাঙ্গযের চেতনাকে অবিকার করিল, এবং এই আঞ্চলিক মনোবৃত্তি সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও অনুদ্ভৃত হইতে দেৱী হইল না। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে-সব বিভিন্ন 
প্রান্তীয় ভাষ! ও অক্ষর প্রচলিত তাহার প্রতোকটিরই জন্মকাল ীষ্টোন্র নবম-দশক-একাদশ 
শতকের মধ্যে ; সর্বভারতীয় সংস্কৃত বা প্রাকৃত এবং ক্রা্গীলিপি এই শতাব্দীগুলির ভিতরই 
প্রান্বীয় ভাষা ও অক্ষরে জপান্থত লাভ করে। এই সদয়েই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
সাঞ্চলিক স্বতিশাস্থ রচনার স্থয়পাতও দেখা দেয়; এক্ষেত্রেও সমাজবিন্তাসে আঞ্চলিক 
মানস প্রতাক্ষ । শিল্পসাশনার ক্ষেত্রেও এই সময সর্বভারতীয় মানদণ্ড ছাড়িয়া অথচ সেই মান 
হইতেই বিবতিত হইয়। আঞ্চলিক কপ ও ্বীতিকে ন্ঘাশ্র্ করিয়া এক একটি আঞ্চলিক শিল্প- 
কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে । বাটে আঞুলিক সামন্তাদর্শ, সমাজে আঞ্চলিক স্বত্যাদর্শ ও স্তরভেদ, ভাগা 
ও অক্ষরে আঞ্চলিক কূপ ও রীতি, শিল্পেও আঞ্চলিক রূপ ও রীতি । সর্বভারতাদর্শ ও বোধের 
ক্ষেত্রে এই সৰ্বব্যাপী আঞ্চলিক আদর্শ এবং বোধই ভারতবর্ের ইতিহাসে মধ্যযুগের সুচক । 
বাহাই হউক, বাংলা দেশে, এবং সমগ্র বঙ্গ-বিহারে, পাল-বংশকে আশ্রয় করিয়াই এই 
মধ্যযুগীয় লক্ষণগ্ুলি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিতে আরম্ভ করে, এবং আদিপর্বের শেষ পর্মস্ত অর্থাৎ 
মুসলমান অন্বিকারের পূর্ব পর্যন্ত নিজন্থ বৈশিষ্ট এই লক্ষণগুলি ক্রমশ প্রকট হইতে খাকে। 


মী নাতির 
না 


কি কি কারণে এই গভীর কবপান্থর সাৰিত হইয়াছিল তাহার কিছু আভাস আগে ধরিতে 











শিল্পকলা ৭৮৭ 


পাল-রাজবংশ বৌদ্ধ, কিন্ত রাজাব! তরাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিএ যথেষ্ট অন্্রক্ক 
ছিলেন, এবং বৌদ্ধ এ ব্রাহ্মণ অশ্ুঠান-প্রতিষ্ঠান দুই তাহাদের পোসকতা লাভ করিত । 
বধ পুৰী দিবে জনসাধারপের অধিকাংশই ছিলেন ব্রা্গণ্য বা লোকায়ত ধর্মী 
সামাজিক পটকুমি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। পাল-পৱেৰ নিল্পসাধনার পশ্চাতে 
শ্বাঙ্গান্তকুলা কতখানি ছিল বা না ছিল, বলা কঠিন; কিন্তু সমন্ধ 
বিত্তশালী লোকদের পোষকতা যে ছিল, এবং ভীহাদের ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনের 
প্রেরণাও দে সক্রিয় ছিল, এ-সন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। সেন-স্মামলে রাজবংশ ও 
অভিজ্গাত-চক্রের দৃষিভীর কিছু পরিবর্তন ঘটে । সেন-বংশ ব্রাহ্ণাধর্দের সমহুরাণী এবং 
একান্তই এ ধর্মের পৃষ্টপোষক ; অভিজাত-চক্রও তাহাই। এই আমলের ্বাসভাপুষট 
সংস্কৃত সাহিতোর দিকে তাকাইলে মনে হয়, রাজ্দন্া এবং অভিজাতচক্রের সমাজে 
অলংকরণ ও বিলাস-বাসনের সআতিশবা, জ'াকদমক ও আড়গ্বরপ্রিয়তা স্ত্যন্ত বাড়িয়া 
গিয়াছিল। সেন-আমলের তক্ষণ-শিয়েও একই লক্ষণ দৃরিগোচর ; বচনা-বিরাসে এবং 
দেহভঙ্গীতে অতিরিক্ত সংবেদনলীলতার আবেদন, ঢোলে « গড়্নে ইন্দিযপর ইহমুখীতার 
আকর্ষণ । সেইজরো মনে হয়, এই আমলের তক্ণ-শিল্পে বাজপ্রাসাদ এ অভিজাত-চক্রের 
কুচি ও ভাবনাই ছিল একান্তভাবে সক্রিয় । 
এই চার-পাচ-শ' শতাস্থীর শিল্পের মূল প্রেরণা ছিল বৌদ্ধ, জৈন ও ক্রাগাপা 
শাস্বাহ্ুমোদিত, উচ্চকোটির ধর্ম-কল্পনা ও ভাবনা, কোনো বাক্ষি বিশেষের বোধ বা 
ভিজ্ঞতাসতাত কল্পনা-ভাননা নয়, বিশেষ বিশেষ ধর্মসমপ্রনায়ের যৌখ সংহত বোধ ও 
অভিজ্ঞত| দাত ভাবনা-কল্পনা। এই পর্বের বৌদ্ধ, গৈল এবং ব্রাপ্মণা প্রতোক ধর্ষেরই 
প্রতিমার স্বকীয় পাস্বনিচিষ্ট কপ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে-কপ সাধাবণত কোনো বাক্তিগত বোধ বা 
আঅভিজত] ছায়া নিযত্লিত নয় । তাহা ছাড়া, প্রতিমা-শাত্তরের দিক হইতে বৌদ্ধ, জৈন ও 
ত্রা্গপা প্রতিমায় যত পার্থকাই খাকুক্‌ না কেন, শিল্পের কিক হইতে ইহাদের মধো কোনো 
পার্খকাই নাই; শিল্পৱীতি ও আদর্শ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক । এর পর আবার, প্রতিমা- 
শাঙ্গের নির্দেশ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ব্যক্তিগত সৌন্দ্শ বা সধ্যাস্থবোধ বা ভিজাতা 
স্বারা কপাস্থবিত নয় । সমগ্র ভাবতীয় প্রতিঘাশিলপ সঙগদ্ধেই এ-কখা প্রধোজা, এবং সেই 
ই এই শিল্প অনামী । 
hs মন্দির নির্মাণ ও প্রতিমা প্রতিটা করিয়া ধর্মগত পুপ্যার্জনেত সৌভাগ্য সকলের 
ছিল না। ধাহারা এই ঝায়ভার বহন করিতে পারিতেন কাহাকাই কেবল সেই হুযোগ- 
সৌভাগোর স্দিকারী ছিলেন। কাছেই এ-তথা স্থস্পষ্ট যে, সমসাময়িক কালে জনসাধারণের 
মধ্ো একটি বিত্তশালী সম্প্রদায় ফিল যখ হাবের, নিল নি ধর্মের অহন সানির 
দর্মগত বিশ্বাস করিতেন 
re "এ পা তাহারা পুণ্যার্জনের তৃপ্তি ও আনন্দ 














৭৮৮ বাঙালীর ইতিহাস 


উপভোগেই সন্ত খাকিতেন। প্রতিমা-নির্ঘাশের বীতি-নিয়ম সম্বন্ধে তাহাদের কোনো 
ব্যক্তিগত মতামত বা নির্দেশ বা কচি কিছু ছিল না। শিল্পী চলিত প্রথা ও আদর্শ, শাস্বীয় 
অহশাসন এব শিলপতীতির সাধারণ উতিহ অস্ূসরণ করিয়া সৃতি গঠন করিতেন। 
ভাহারই ভতুসীমার মধ্যে শিল্পী ও সাহার সহকর্মীদের যাহা কিছু ভাবদৃষটি ও শি্পনৈপুখোর 
পরিচয় । শালী ধ্যানগত কল্পনার সন্দে শিল্পীর দৃষ্টি ও ভাবনা, ধ্যান ও কল্পনা সব সময 
একাত্ম হইত, তাহা নয; শখন হইত, তখন বাৰ্থ শিল্পবন্ত রচিত হইত, যখন তাহ! হইত 
না তখন শুধু প্রতিমাই হইত, শিল্পস্থি হইত না। 

শিল্পীরা ছিলেন সমাজের নিদ্নতর স্তরের লোক, এবং সাধারণত সকলেই ছিলেন 
পেশাগত শ্রেণী, গণ বা নিগমনূক্ত । তাহাদের পেশা বা বৃত্তিও সাধারণত নি্ন্থরের বলিয়াই 
গণা হইত । প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ-গ্রস্থে ভবদেব-ভট্ট একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যে সব নিয়বর্ণ 
ও শ্রেণীর স্পৃষ্ট খাত্ ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং ধাহাদের বৃত্তি ব্রাপ্দণদের পক্ষে গ্রহণীয় নয় 
তাহা একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকাত অন্যান্যদের ঘখো নট, নরক 
তক্ষক, চিত্রোপজ্জীৰী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার এবং কর্মকারের নাম উল্লিখিত আছে। 
অবশ্য, বিজয়সেনের দেওপাড়া-লিপিতে বরেহ্কূমির শিল্পীগোষ্ঠচৃড়ামণি এক রাণক শূলপাণির 
উল্লেখ আছে। মনে হয়, কখন কখনও শিল্পীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো রাজদরবারে 
সম্মানিত পদ অধিকার করিতেন, তবে এধরণের দৃষ্টান্ত বিরল। 

ভাবনা এই আমলের ছুই জন শিল্পী, ধীমান এবং ভাছার পুত্র বিটপলোর নাম 
করিয়াছেন এবং বলিতেছেন, এই পিতা ও পুত্র দুইজনে জঙ্ষণশিলপ, ধাতব সুত্িশিল্প এবং 
চি্রকলার একটি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ বাজকীয় দলিলপত্রে এবং 
ধতিষ্কে আর কোনো! শিল্পীর নাম বা স্বতিমাত্রও রক্ষিত হয় নাই । পাখরের ফলকে ও 
তামপট্টে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছেন এমন বহ তক্ষকের নাম জানা যায়; তাহাদের কেহ কেহ 
শিল্পী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ; কোনো কোনে ক্ষেত্রে পিতা-পিতামহের নামও উল্লিখিত 
হইয়াছে। মনে হয়, ইহারা শুধু লিপিই উৎকীর্শ করিতেন না, যু্তি সির্দাশও করিতেন। 
সিলিমপুর-লিপির শেষ পংক্তিতে লিপি-লেখক ভাস্বর সঙ্গন্ধে যে-ইঙ্গিত ন্মাছে তাহাও এই 
ছুমানের সমর্থক । 'প্রেমিক ঘেমন গভীর মনোনিবেশে তাহার প্রিয়ার প্রতিকৃতি চিত্রিত 
করেন, তেমনিই মাগধ-শিল্পী সোমেশ্বরও গভীর অভিনিবেশে এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিঘাছেন।" 
এখানে কবি সংক্ষেপে এবং প্রাস্থ অনস্থক্ষরণীয় ভাষায় সোমেশ্বরের শিল্পাদশেরি সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়াছেন; মনে হয়, সোমেশ্বর সত্যই ক্বতী শিল্পহষ্ট! ছিলেন, শুধু কাকুবিদ্‌ মাত 
ছিলেন না। বাংলার এই আমলের লিপিগুলিতে আর যে-সব শিল্পীর নামোরেখ 
দেখিতেছি প্তাহাদের এখানে একঅ করা যাইতে পাবে: ভোগটের পৌত্র শুভটের পুত্র 
ভাতট সংসমতট নিবাসী শুভদালের পুত্র মংকদাস ; বিমলদাস; খা বিজুর 
ব্ক্মাদিতোন পুত্র শিল্পী সহী ; মনতীধর বা মহীধব-দেবের পুত্র শিল্পী শপীদেব; শিল 











কর্ণভড্; শিল্পী তথাগতসার ; এবং ধর্মপ্রপৌত্র মনদাসশোত্র বৃহস্পতিপুত্ ‘ববেহ্ছকশিল্পী 
গোষ্ঠীচূড়ামণি’ বাণক শূলপানি । 
এই চারি পাচ শতাব্দীর বঙ্গীয় শিল্পধারার সামাজিক পোষকতা কাহারা করিতেন 
এবং প্রেরণা আসিত সমাজের কোন্‌ স্বর হইতে তাহা বুঝিতে পারা কিন নয়। এই প্রেরণা 
ও পোষকতার স্তর তালিকাগত করিলে এইক্কপ দাড়ায়; (১) বাজপ্রাসাদ, রাদদববার, 
সামন্ত-চক্র ও অভিজাত-চক্র; (২) বিশিষ্ট ধৰ্ম সম্রনায়ের নেতৃবর্গ এবং ্াহালের ধ্যান-ধারণা, 
ভাব-করনন! ; (৩) বিশিষ্ট ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তশাসনাদীন শ্রেণী এ ববন্তির; এবং (৪) শ্রেণী, 
গণ বা নিগমনুকু শিলপীকুল। ১নং স্তর সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। হন স্তর স্পষ্টতই 
ত্রান্মণা, বৌদ্ধ বা গন পুবোহিত-শাসনেন নীতি-নিয়ম, ধ্যান-ধারণা! দ্বারা নিয়ত্বিত। ৩ নং 
স্তর সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা, তবে, মৃত, মন্দির প্রসৃতির পোষকাতা ধখন ইহারা 
করিতেন তখন ইহারা স্বভাবতই এমন শ্রেণীস্তরের লোক ছিলেন গ্ে-স্তরধ বিক্ধশালী এবং 
অপেক্ষাকৃত হন্থবির বৃহত্তর জনপাঙারণেরই একাংশ, কিন্তু সমাজ্ছে ঠাহাবা বিশেষ সম্মানের 
পাত্র বলিয়া গণা নহেন। এ-তথ্য সুস্পষ্ট যে, এই চারি পাচ শতাব্দীর শিল্পে বৃহৎ 
জনসাধারণের বিশেষ কোনো স্থান নাই; খাহাদের আছে তাহারা পুরোহিত শ্রেণীর এবং 
অত্র বিত্তশালী গম শ্রেণীর সংকীর্ণায়তন গোষ্ঠীর লোক ; ভাহাদেরই সংহত সমন্বিত 
তিহন ভাবকল্পনা এবং চিত্তাদ্শ এই শিল্পে প্রতিক্ছলিত। এই যৃত্তিকলা ভাবকল্পনায় 
সংস্কৃত ও অভিঙ্গাত উচ্চকোটির শিল্পকলা, সমসামছিক সামান্ছিক-শর্থ নৈতিক বিশ্যাসের 
প্রতিপত্তিশল শ্রেণীর শিল্পকলা । এই কয় শতাস্থীর লোকায়ত শিল্পের স্বাক্ষর যে কি ছিল, 
কেমন ছিল তাহার রূপ তাহা-বলিবার মতন কোনো অঅভিজ্ঞান আমাদের জালা নাই । 
সাধারগন্ভাবে বলিতে গেলে পাল ও সেন-পর্বের সমস্ত মৃতিই সুত্র অথবা অপেক্ষাকূত 
মোটা দানার করটিপাখরে তৈরী ; ধাতব সৃতি গুলি পিতল অথবা অষ্টধাতুতে গড়া। সোনা 
এবং জপার তৈরী ছু'একটি স্ৃতিও পাওয়া গিয়াছে । কাঠের যৃতি 
পাল ও সেসবের এবং অলংকরণ রচনা ও একেবারে অঙ্গাত ছিল না) ঢাকা-চিত্রশালায় 
পা তেমন নিদশনও হুই চারটি সী আছে। কিন্ত াখবই হোক্‌ আর 
কাঠ বা ধাতুই হোক, গঠনৰীতিব হত পাৰ্থক্যই থাকুক, ভাবকজনা ও 
শিলপদৃষ্টির, ডৌল ও মণ্ডণের, কাঠামো ও বিক্কাসের কোনো পার্খক্যই এ-মুগে দৃষ্টিগোচর নয়। 
এই যুগের প্রায় সমস্ত প্রস্তর ও ধাতব মৃতিই পৃষ্টপটহুক্ত ফলকে উৎকীর্ণ। ছুই 
চারিটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্যতিক্রম দেখ] খায়। পাহাড়পুবের প্রস্তর ফলকগুলিতে এবং 
দেউলবাড়ীৰ সর্বাপীমূতিতে ইতিপূৰ্বেই পু্ঠপট ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়াছিল। 'অষ্টয- 
- শতকে তাহা পু্ণকূপ গ্রহণ করে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফলকোৎকীর্ণ মৃত্তি ক্রমশ 
,. * প্ঠপট-নিরপেক্ষ হইতে থাকে; কিন্তু তৎসত্বেও মৃততিগুলি কখনও একান্তভাবে সমতলবনধদুি 
হইতে মুক্ত হইতে পাৱে নাই। একেৰাকে দ্বাদশ শতকের ছুই চারিটি প্রতিমায় পূর্ণ 
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ত্রিতৃদ্ধায়িত ঈপ দেন কিছুটা প্রতাক্ষ । ফলকের উপর উৎকীর্ণ সবল প্রতিমার শিরোদেশের 
পশ্চাতে প্রভামগ্ডল ; গোড়ার দিকে এই অগ্ুলাট অপরিশিখাব পে সীমাঙ্ষিত মাত, ক্রমশ 
সাহা অলংকরণবহুল হইতে হইতে পবিণামে প্রভামগুলের অলংকরণসজ্জার এ বিশ্াসের 
পারিপাটা মণ্ডলের অর্থ হরণ করিয়া লয়) 

এই প্রতিমাগুলিতে দেবদেবীদের যে নরনারীদেহ ক্রপায়িত তাহাতে একাধারে 
পাদিক এবং দৈৰী উভয় ভাব-কল্পনাৱই অপক্ূপ সমন্ধয়। ইহাই শী বিধান । সাধনমালার 
বা প্রতিমালক্ষণশাস্থের ঘে কোনো! ধ্যান বা সাধন আলোচনা ও বিগ্লেষণ করিলেই দেখ! 
বাইবে, ধ্যান নৈৰ্যক্িকতা এবং প্রায় ইচ্ছিযস্পক্ম দৈহিক সৌকুমাৰ্থ ও সৌন্দ্ ছুই, 
একই সঙ্গে এবং সমভাবে স্বীকৃত । আনার উদ্দেশ্যে যখনই কোনো দেবদেবীর সৃতি 
রচিত হইত, তখনই কূপার্শ খাক্চিত জ্ূপযৌবনময় সুকুমার নৱ বা! নাৰী। নাৰীদেহের 
নারীত্বকে ইল্লিয়ম্পর্শালু করিবার জন্য যেমন দেরী-প্রতিমার শুনযুগলকে হুল মাংসল 
এবং মেখলা ও নিতত্ব দেশকে গুরুভার ও লীলাছিত রূপ দেওয়া হইয়াছে, তেমনই দেবমুতিতে 
নরদেহের প্রশস্ত সবন্ধের রেখাকে ক্রমশ ক্ষীপাযমান করিয়া সিংহকটিতে ক্ূপান্বিত করিয়া 
শৌরুধের বাজনা প্রকাশ করা হয্টয়াছে। এ-ক্রেত্রেও প্রতিমার যৌবনপুষ্ট দেহ, দেহডঙ্গী 
এবং ভাবাভিবাক্রিতে ইন্লিযগ্রাযীতার হুউচ্ডারিত আভাস কিছুতেই দুটি এড়াইবার 
কথা নয়। বিশুক্ক অধ্যাস্ম ভাব-কল্পনা ও অভিব্যক্রির সঙ্গে সুস্পষ্ট ইন্দিয়গ্রাহীতার এইকপ 
অপরূপ সময শিল্পের শ্ষেত্রে স্বদর্লড । বলা বাহুলা, ইহার মূলে সক্রিয় ছিল ইন্দিয়ভোগের 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা ও "আনন্দ এবং এই আনন্দ এ অভিজ্ঞতার প্রশন্ত অঙ্গন ছিল কামযোগ 
এ তাছিকসাধনার জগং। কিন্ত, এই প্রতাক্ষ আনন্দ ও অভিজ্ঞতাকে যখন ধ্যানহুত্রোম্যায়ী 
নৈরধাক্ষিক শগযাগ্ম ভাবনা-কলনায় কপান্তৱিত করা হয়, তখন প্রত্যক্ষ ইন্সিযভোগের ইঙ্গিত 
বা তাৎপর্য আব থাকেনা, শুধু তাহার দূৱাগত ধ্বনিটুক্ থাকে মাজ। সাধারণত, ধ্যানের 
সর এবং দূরাগত এই ধ্বনি এই ছয়ে উপরই ছিল শিল্পীদের নির্ভর) প্রতাক্ষ 
ইন্ছ্যাভিজ্জতাকে যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহাষো নৈর্যক্তিক অধ্যাত্ম-ভাবনায় রূপাস্বরের 
বিভিন প্রন্থাসকে বিভিন্ন ধর্মসম্্রদায়ের সাধকগণ বিভিন্ন ধ্যানে ও সাধনে প্রায় কতকগুলি 
গাণিতিক সুত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। এই এক একটি ধ্যান বা সাধন এক একটি 
দেবদেবীর বিশিষ ক্ূপকল্পন!; তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে বিশিষ্ট দেবদেবীর ও হার 
মণ্ডলের, তাহাদের যচনা ও বিন্যাসে, তাহাদের বিভিন্ন অংশের পরিমিতির, ভঙ্গীর ও 
কূপের, মাপ ও মানের । শিল্পীরা সাধারণত সকলেই এই সব নির্দেশ নি্টার সহিত মানিয়া 
চলিতেন; কিন্ত এই স্বিদ্ভত ও পুংখাহপুখ অন্থশাসনের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়া, 
প্রতিভাবান্‌ শিল্পী কোলো কোনো ক্ষেত্রে গভীর শরির পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাভাদের 
বপন আদর্শে প্রবন্ধ ও অহ্াণিত হইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুশক্তি শিল্পীযাও কেহ কেহ + 
পরে নূতন দৃষ্টির কিছ কিছু দিশা লাভও কবিয়াছেন। সাধারণত, বাস্তব শারীর-বিজ্ঞানের 
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প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা, ভাবতীর শিল্পের অক্লান্ত পর্বে যেমন, এ-পকেও তেমনই কোথাও উৎকট 
হইয়া দেখা দেয় নাই ; কিন্তু অন্তদিকে একই সঙ্গে প্রতিমাগুলির অলংকার ও অলংকরণে 
ধে বাস্তব নিষ্ঠা ও কাক্কা্ছের হে অপরিনের সস্তা দৃরিগোচর, তাহা বিশ্বরকর । 
বলিয়াছি, শারীর-বিজ্ঞানের বাস্তবতার প্রতি শিল্পীদের দৃষ্টি কখনো আর্ট হইত না, 
কিন্ত বিশিষ্ট মানবদেহের মে বিশেষ ধর্ম, তাহার অন্তরলীন অভিজ্ঞতার হাহা ব্যঝ্না, তাহার 
সুষ্ঠ হমিত প্রকাশে কোথাও কোনো ব্যত্যছ ঘটে নাই । সে-প্রকাশ প্রতিমাগুলির বিশিষ্ট 
ভগ ও ভঙ্গীতে, বিশেষ চালচলনে, অর্থবহ স্থিতি না৷ গতিতে। কিন্তু এক্ষেত্রেও, বিভিন্ন 
সাগকের ধ্যানদৃষ্টিই সক্রিয়, এবং সেই দৃষি প্রা গাণিতিক সুত্রাকারে গ্রথিত। পাল ও 
লেন-পবের মূর্তিকলায় যে ভগ, ভঙ্গী এবং দুহ্ার সাক্ষাৎ পাওয়া বায় তাহার বীজ উপর 
হইয়াছিল গুপ্পর্বের শিল্পকলায়; কিন্তু প্রাচা-ডারতের এই চারি-পাঁচশত বংলবের শিল্প 
সেই বীজের সমন্ত ফল-সন্ধাবনাকে একটি একটি করিয়া নিঃশেষ সার্থকতায় পরিপূর্ণতা দান 
করিয়াছে। দুইটি স্থিতভঙ্গীর উল্লেখ করিতেছি, একটি সমপদস্থান, অপরটি বঙ্গপ্ধাসন । 
ছইটি ভগ্গীই উচ্চন্দবকের অধ্যান্ম খোগলাধনা ছারা নিয়মিত । বিধান ক্রোগ, চরম প্রলোভন, 
গভীর ছুঃখ ও বিষাদ, পরিপূর্ণ পুশ এ আনন্দ, পরমা শান্ধি ও অস্থির চাকলা_সব কিছুর 
সনে দাড়াইয়া সব কিছুর কেঙ্জে বাস করিয়াও ষে অবিচল দুড়তা, এবং নিয়াত পরিবর্তনলীল 
বাস্তব্গগতের মধ্যে স্বাস্বত অপনিবর্তনীঘতা তাহা এই হই ভগীর নধো ব্যক্র। অধচ, মূল 
কেন্দ্র প্রতিম! যেখানে সমপদপ্থানক ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান বা বঙ্গপংস্ধাসনে আসীন, সেইখানে 
তাহার আহ্সঙ্গিক পার্খদেবতা ও হভরন্ধপে নানা লাস্কাতঙ্গিমায় যে-সব দেবদেনীমুি 
খচিত, নৃত্যঈীল ভঙ্গিমায় লীলাচ্ছলে নভোমার্গে দে-সন কিছ্রণী সফরমান, পৃষ্ঠপটে রেখা- 
কল্পনার থে ছন্দিত লীলাছিত ভঙ্গী, তাহাদের মধ্যে সংসারের নিত্য চঞ্চল চলমান কূপ 
প্রত্যক্ষ । এই নিতাসঞ্চবমান লীগানিত কূপের কেন্জে স্থানক বা আসীন যে কোনো 
অবস্থায় মূল প্রতিমার মুখমণ্ডল ও দেহবারলা স্মিতহাস্যে বিকশিত, স্থির, প্রশান্ত, গম্ভীর, 
অচকচল, সমাহিত এবং কূপাস্থরের অতীত | বারবার বলিতে বাধা নাই, এই ভাবদষটি 
যোগের দৃরি। যাহা হউক, নবম-দশম-একাদশ শতকে পার্খথদেবতা ও অলংকরণের সঙ্গে 
মুল সৃর্ভির একটা ভারসাম্য এবং একটা মুক্িগত সামহশ্র ছিল। দ্বাদশ শতকে পার্শ্ব 
দেবতাদের অস্থির চাঞ্চল্য এবং 'অলংকরপ-রেগার অশান্ত আবেগ মূল মূর্তির প্রশাস্তিকে, 
তাহার সমাধিকে অতিক্রম ও বিপবন্ত করিয়াছে। 
অক্াক্স দণ্ডায়মান ভঙ্গীর মখো উহ আতন্ধ ও ত্রিভশ এবং উপবিষ্ট ভশ্গীর মধ্যে 
ললিতাসন বা মহারাঙ্গলীলাসন উল্লেখযোগ্য । এই সব ভঙ্গ ও ভদ্দিমায় সহঙ্গ আত্মনমাহিত 
* লালিত্য পরিক্ষট। তাহা ছাড়া, গতিশীল সক্রিত! গন্ধবকি্বীদের নৃতাময় ও উজ্ভীযমান 
ভঙ্গীতে প্রতাক্ষ, এবং বীণ ও দৃঢ়তা সমান প্রত্যক্ষ বরাহ-ৰিষ্ণুর এবং অক্যাক্ক দেবদেবীর, 
আলীড় ও প্রত্যালীড ভঙ্গিমা । এই সব প্রত্যেকটি ভঙ্গ ও ভঙ্গীই শান্ত সমাহিত অভিজ্ঞতা 
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ও ধ্যানযোগ হইতে সহাত। শিল্পীর মানসে বরাহ-বিষ্ণু বা সধরণশীল গন্ধের যে কপ 
লে খচিত প্াণবস্ ভঙ্গী তাহার একদিক মাত্র; যাহা ক্ষণিকের 
তাহা গভীর ধ্যানের একটি কূপ, এই ক্কপকে পিলে গতিচ্ছন্দে 
প্রাণপ্রবাহে প্রকাশ কর হইয়াছে মাত্র । সেই জন্ঘই, যে-ভদ্দীতে বীরত্ধের বাহন। স্থস্পষ্ট, 
যেমন মহিষমদিনী প্রতিমা বা ববাহ-বি প্রতিমায়. সে-ভদ্গীতেও মুখাবয়বে কোনো 
সমতুল বীরত্বের বাজনা নাই, সে মুখ প্রশান্ত, আনন্দীপ্ত_ বীরত্বের এবং উদ্ছীবনের বলা 
শুধু অঙ্প্রতাঙ্গের বিল্তাসে, দেহভঙ্গীতে। কোন্‌ দেব বা দেবীর ভাব ও ভঙ্বী কিন্প 
হইবে তাহা মে নিয়মিত ছিল এতিহ্গত অভিজ্ঞত৷ এবং ধ্যানহুত্ৰদ্বারা তাহাই 
শুগু নহ, সেই দেব বা দেবীর বিশেষ ভদদী ও বিক্তাসের অধ্যান্ত ব্যাখ্যা যে কি তাহাও 
সাধনস্ুত়েই নির্গীত | স্থতৱাং বিগ্রহ ৪ সাধনন্থত্র উভঘই উভয়ের ব্যাখ্যার সহায়ক । 
ডৌল ও গড়নের বিবর্তনের দিক হইতে অষ্টম শতকীয় বলিয়া মনে করা মাইতে পারে 
এমন প্রতিমার সংখা! খুব বেশি নয়। বৰমান-বরাকরে প্রাপ্ত দুইটি দেবী প্রতিমা, 
মানভ্ৃম-বোরাছে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, এবং দিনাজপুর-কাকদী মিতে 
পলা. প্রাপ্ত একটি বিষ্ণু প্রতিমা, এই চারিটি মুক্তি অইম শতকে রচিত 
৭৪৮-১২৭৮ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হ্প্ধ গুরুভাব দেহে এবং মুখাবয়বের ভঙ্গীতে 
সমকালীন মাগনী তক্ষণশৈলীব লক্ষণ স্থস্পষ্ট। বিরলালংকার দেহসন্দা 
এবং ভৌলের কমনীয়তাও পাল-পর্বের প্রথম পর্যায়ের শিল্পাদর্শ। এই শতকের খাতধ 
প্রতিমাপ্তলিতেও একই লক্ষণ দৃটিগোচর 
লিপি-প্রমাণের উপত্র নিব করিয়া বাংলার ঘে-ক’টি প্রতিমাকে নিংসংশয়ে পাল. 
ও লেন-পর্বের বলিয়া চিন্ধিত কবা ধায় তাহাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। (প্রথম ) মহীপালের 
রাজ্যাত্বের তৃতীয় বংসরে প্রতিষ্টিত এবং হিপুরা ছেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত একটি 
বিকৃতি, এই ঝাজারই চতুর্থ সম্বংসরে স্থাপিত একটা গণেশ সৃতি, চন্দ্ৰবংশীয় বাঙ্া 
গোৰিন্দচন্ছের রাকা রচিত একটি বিষ্ণু ও একটি স্ু€-প্রতিমা ; তৃতীয় গোপালের 
রাজ্জত্বকালে নিদিত একটি স্াশিব-মুততি এবং লক্ষপসেনের তৃতীয় রাজ্যান্কে রচিত এবং 
ঢাকার ভালবাঙ্বারে প্রাপ্ত একটি চ্তী-ুর্তি__এই কয়েকটি লিপি ও তারিগ-চিন্নিত প্রতিমাই 
শৈলী-নির্দেশ ব্যাপারে আমানের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বা দিগর্শন-সহায়ক । ইহাদের 
সাহায্যে ম্বিন্তর নিশ্চছতাম বাংলার সমসাময়িক শিল্পের গতি নির্দেশ কর! স্তব: 
বিহারে বিকৃত প্রতিটা-তাবিখমুক্ত প্রতিমার সাহায্যও তাহার সমর্থন পাওয়া বায় 
তে, মনে বাধ! দরকার, বিহার এ বাংলার সমসামন্িক নির্মাণশৈলী ঠিক একই খারা 
অনল করে নাই । গুপ্রথাবা ও উতিহ্য বাংলা অপেক্ষ! বিহারে অধিকদিন সক্রিয় ছিল। 
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বৈশিষ্য ও মর্যাদা সুপ্ৰতিষ্ঠিত হইয়া গিযাছিল 7 পববর্তী তিন শতক ধরিয়া এই শৈলীই 
বিবর্তনের সাধারণ সয় ধরিয়া বে স্বরে বিকশিত হইমাছে। 
দেবপাল, শুরপাল, নারারণপাল এবং গু প্রতীহাররাক্ মহেহ্রপালের রাঙ্গত্বকালে 
রচিত কয়েকটি প্রস্তর ও ধাতব এ্রতিযা! বিহারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মাংসল নেহরূপে 
গপর-ইতিক্কের আপেক্ষিক কমনীয় ভৌল হ্পষ্ট নৈৰ্যক্তিকতার প্রকাশিত, মুখের ভাব 
প্রশান্ত, কিন্তু দেহের মাংসল গড়নে ইন্জিস্পশ্শালুতা স্বাক্ষর । দেহতক্ষী 
কোথাও কোথাও আড়ষ্ট; দেহের বহিবে! দৃঢ়। এই দূ? বেখাই 
উদ্বেলিত শক্তিকে সীমার বন্ধনে শক্ত করিয়া বাদিযাছে; ক্ষপারনে যে শক্তিমত্তার পরিচয় 
তাহা এইখানেই । এই দৃঢ় বহিৱে থান মখো কোমল মাংসলতাৰ আভাস ছুটাইয! তোলাই 
নবম শতকীয় শিল্পাদর্শ। খুব কম নিদর্শনেই উন্নত ও গতীর মানস কল্পনার কোনে! স্বাক্ষর 
আছে। ধ্যানের এ উপলব্ধির স্বাহা কিছু আভাস তাহা শুধু অধনিমীলিত চকু টিতে 
এবং প্রশান্ত মুখমণ্ডলে; কিন্তু তাহাও প্রায় সবটাই প্রখাগত । 
পৃষ্পপটটি সাধারণত শিরোদেশে প্রায় অধরগোলাকৃতি ; কিন্ত দ' একটি ক্ষেতে তীক্ষ 
কোনাঘ্বিত অগ্রচাগও দৃিগোচর। সিকবসনের মত পরিধেয়ের ভাজ দেহডৌলের সঙ্গে 
মিশিয়া গিয়াছে, এবং ভাঙ্গগুলি সমান্ধরাপ তরঙ্গার্বিত রেখায় চিহ্ছিত। দাড়াইৰার ভঙ্গী 
হয় লমপদস্থানক না হয় আভঙ্গ বা ব্রিক: কিন্তু বলিবার ভঙ্গী প্রায় সবই ললিভাসন । 
ভঙ্গীটি আরামের ব্যঞ্জনা বহন করে সা, কিন্ত মৃর্তির পায়নে ক্ছারাঘের বান্না দলই গাক্ত 
হইয়াছে। হন্ত, পদ, গুলি ইত্যাদির বিক্তাস একশ শাস্থনিছির : কিন্তু ইহাদের দেহের 
অলংকরণ, অনপ্রত্যঙ্গের ক্ষীণতা অথবা মাংসলতা৷ ব্যক্ষিগত কচিনির্চর, আর রেখার গতি 
ও মণনের দৃঢ়তা বা কমনীয়তা শৌখশিজ দৃক ও বীতিনির্ভব ॥ নাছ সগত্তে খচিত এবং 
পদদ্বয়ের গড়নে ডৌলের নমনীয়তাঞ প্রত্যক্ষ । তরঙ্গায়িত কুকিত কেশদাম দ্ধের দুই 
পার্খে নিয়মিত ছন্দে দুল্যমান। ছুলামান্‌ উ্ধরীযএ দৃঢ় নিরমিত ছন্দে বাধা, উভয় ক্ষেত্রেই 
ব্বচ্ছন্দ লীলার আভাল অস্গপস্থিত। অলংকারগুলি ভারী এবং কাককাধবিহীন। পৃষ্টিটে 
আলংকারিক সাঙ্সন্দ'এ অপেক্ষাকৃত স্ব, সবত্র তাহা মঞ্িতও নয়, শুধু রেখার চড়ে 
চিন্ধিত। 
দৃঢ়, সুনিদিষ্ট বহিরোর যখো মাংসল কমনীয়তার আদর্শ অতিক্রম করিয়া দশম 
শতকে দৃঢ় শক্ষিগর্ড সুপ দেহ নির্ষাণের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিল। এই শতকের মানবদেহ 
কলনায্ 'আত্মসচেতন অর্থাৎ সং«ত শক্তিমন্তার বযৱনা ভৌল ও গড়নের মধ্যে সুস্পষ্ট; 
সচেতন শক্তির দৃঢ় সংঘত প্রবাহ যেন ভিতর হইতে ঠেলিযা সমগ্র দেহটিকে উদ্চুসিত করিয়া 
তুলিয়াছে। কোনো কোনো নিদর্শনে কঠোত সংবহে-এই প্রবাহোচ্ষাসকে 
"শন শতক নিবৰ করা হইয়াছে, এবং সেম এতই কঠোৰ যে, মনে হয়, 
দেহের সঙ্গীৰ মাংস বেন শাগকে পরিণত হ্যা বিন্ধ, সাধারণ দৃষ্টি ও রীতি ঠিক. 
১০০ 
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তাহা লয়? বরং দৃঢ় সংহত ভৌলে ও মণ্নে স্থকুমার মন্থণতার একটি উজ্জল দীপ্তি ও প্রবাহ 
প্রত্যক্ষ, সমর প্রতিদামণ্ ও পৃ্টাটটীর উপর যেন প্রাণের আনন্দ বিদ্যুরিত, সুখমণ্ডল 
হইতে আর্ত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্ের সীমান্ত পযন্ত শক্তিগর্তবেহের প্রাণপ্রাচ্ধ পরিব্যাপ্চ। 
এই উদার নিরাট প্রাণমন্নতাই নবম শতকের কোমল মাংসলতাকে দশম শতকে অপরিমের 
শক্তিমত্তায় কপাস্তরিত করিয়াছে। সমগ্র দশন শতক জুড়িয়া বাংলার তক্ষণশিযে এই 
শিষ্য অন্ধ, বিশেষভাবে প্রন্থরশিল্পে । দিনাজপুত্র জেলার স্বরোহর গ্রামে প্রাপ্ত খবভনাখ- 
প্রতিমা, ফরিদপুর জেলার উজানী গ্রামে প্রাপ্ত বৃদ্ধ-মৃতি, বগুড়া জেলার সিলিমপুরে প্রাপ্ত 
বৱাহাবতার-মৃদ্তি এই উক্তির সাক্ষা। ক্ষেত্রবিশেষে কোথাও কোথাও দেহের উচ্চ্সিত 
শক্তি কোমল কমনীয় কুপাদর্শের অন্তরালে কিছু ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, এবং রূপায়নে ইন্জিয় 
গ্রাহীতার আভাসও স্পষ্ট; কিন্তু কোমল কমনীয়তাই হোক্‌ বা ইঞজয়গ্রাহীতাই হোক্‌, 
ছইই দৃঢ় সংঘত রেখা প্রবাহ ছারা হুনিষ্জিত । 

অন্যান্য বিষয়ে দশম শতক মোটামুটি নব্ম-শতকের কূপ ও বীতিকেই বহন করিয়া 
লইয়া চলিয়াছে। পরিপূর্ণ মুখমগ্ুলের আকুতি অবিকল এক ; দেহ সামান্য দীর্খায়ত, কিছু 
ক্ীণারতও বটে, এবং দেহের নমনীয়তা কিছুটা বৰধমান। তাহার ফলে, দেহের রূপায়নে 
বেখার প্রয়োগ বাড়িয়াছে । এ-পর্বে ললিতাসন ও অধপর্স্কাসন ভঙ্গী প্রিয়তর। পদঘুগলের 
মগুণ করিনতর, চছুতর এবং অপেক্ষাকৃত অনমনীর। পটের বিশ্বাস মোটামুটি এক, কিন্তু 
পটকমির অলংকরণ সবস্মতর হইয়াছে এবং অলংকাবের কাক্ষকার্ধেও পারিপাট্য বাড়িয়াছে। 
ও ও নাসিকার, ক্রু ও চক্ষ্দ্বয়ের, বসন ও অলংকাবের রেখায় নবম-শতকীয় তীক্ষতা 
পস্তহিত ; বেখা এখন স্বমাভিত এবং ডৌঁলের সঙ্গে এক স্বরে বাধা । পৃষ্ঠপটের উপরিভাগ 
প্থপ্থাগ্র এবং ঠিক তাহার নীচেই ‘কীড্তিমুখ' অলংকার । 

কলিকাতাৰ আশুতোধ-চিত্রশালায় দশম-শতকীয় কয়েকটি উল্লেখযোগা মতি আাছে। 
ছগলী জেলায় প্রাপ্ত লোকেশ্বর-প্রতিনা, অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত একটি নারীর মুখমণ্ডল, 
হন্দরবনে প্রাপ্ত একটি বিকুপ্রতিমা এবং মহাপরিনিরাণ বুদ্ধের একটি ফলক । এই প্রতিমা 
গুলিতে, বিস্তর বাতিক্রম সন্ধেও, একই দশম-শতকীয় আদর্শ প্রতিফলিত | 

দশম শতক বাংলা গ্রতিমাশিজের স্বর্ণযুগ ॥ অষ্টম শতকে প্রতিমাশৈলী কেক্রবিচ্যৃত, 
করদমশিখিল নবম শতকে মাংসল শৈখিলা বিদ্পমান কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় 
স্বাধিবার একটা চেষ্টা প্রত্যক্ষ । দশম শতকে কেহ্ছচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি দা গ্রত, শিখিল মাংসল 
দেহে শক্তিত আবিচাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যতিত । 
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দশম শতকে যে গভীর ও প্রশন্ত গঠন-নৈপুপোর পরিচয় পাওয়া বায়, এই শতকে তাহা ক্রমশ 
একাদশ শক সংকীর্ণ ও সীমাবন্ধ হইতে চলিযাছে, এবং স্ষীণদেহে কোমল পেলব 
গড়নের রীতি প্রাধান্য লাভ করিতেছে। পদযুগলের দু কাঠির 
ক্রমবধ মান; সাধাবণ ভাবে দেহবেখার নমনীয়তা ও ক্রহ্ত্ব্থায়মান। সার গড়ন ও মণ্ডণে 
নবম ও দশম শতকীয দাঙ্দিত নৈপুণ্য অস্তহিত শুধু একটি গভীৰ কক্রবেখায় জবা চিন্কিত। 
বস্তুত, দেহের উৎ“ভাগের মনোরম সাবুর্যনয় গড়ন এবং প্রশাস্থ উদার স্থিত সুখমগ্লের সঙ্গে 
দেহের নিয়ভাগের ক্ৰছ, কঠিন, নমনীয় গড়নের কোনো তুলনাই হয় ন! । 
অন্তদিকে পৃষ্পটের বৈচিত্া ও অলংকার ক্রমবধমান। প্রতিমার অলংকরণ, 
সহচর দেবদেবীদের অলংকার-বৈচিত্রা, বিচবমান গন্ধব-কিন্লর, পটের অলংকার ও কাক্কার 
ইত্যাদি ক্রমশ প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া অতিমাত্রায় স্থাতস্থয পরায়ণ। তবু, একাদশ 
শতকের প্রথমার্ধে প্রতিমা ও পার্শ্বদেবতা, প্রতিমা ও পষ্ঠপটের মধ্যে একটা ভারসামা 
বিদ্যমান শেষাধের দিকে মূল প্রতিমার সৌষ্টব ও সৌন্দর্দ ক্রমবধ্মান অলংকার প্রাচুধে 
প্রায় চঞ্চলিত। শিল্পীর আনন্দ যেন এই প্রাচূর্খের মধোই উদ্দীপ্ত । স্বাদশ শতকে কিন্ত 
এই উদ্দীপ্ত প্রাচুরধই ক্রমে হইয়া উঠিল শিল্পের বন্ধনরজ্জু। 
ফেশবিগ্ঞালে এবং উত্তরীয়ের রেখায় তরঙ্গাযিত ছন্দ, গতীর অিকুদ্ছায়িত ডৌলে 
ও তির্থক বা আলঙ্ব গভীর বেখায় আআলোছায়ার স্পন্দিত লীলা। দেহসতগ্গী যেন ছাচে 
ঢালাই করা, কিন্তু মুখভঙ্গী সংবেদনশীল এবং গড়ন কোমল স্কুঘার। মুখারুতি দাহাই 
হউক, চিনুকের রেখাটি সঙ্গীব, এয প্রায় গোলাকুতি, চক্র গভীব ও প্রশপ্র। বসন 
দেহের রেখা ও ভৌলের সঙ্গে একেবারে একাক্দীকৃত, বগ্থাঞ্চল মনোরম তরঙ্গাঘিত রেখায় 
খচিত। জর-চিত্রণে কোনো কোনে! নিদর্শনে বন্ধিম বেখাটিকে দুইবার তরঙ্গারিত করা 
হইয়াছে, অর্থাৎ জ-র প্রান্তসীমায় আবার উপরের দিকে একটু ঢেউ খেলানো হইয়াছে: 
উদ্দেশ্য থে মাধু ও সংবেদনশীলতার প্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি! এই সংবেদনপীল 
মাধু এবং দীর্ঘা়ত ক্ষীণ, সৌনঈবময় দেহই একাদশ শতবীয় স্ৃত্িকলার প্রধান বৈশিষ্টা। 
অগ্রদিগুণে প্রাপ্ত উমা-মহেস্বর প্রতিমা, ুন্দরবনের কঙ্ধনদীির নবগ্রহ ফলক, স্বন্দরবনে 
প্রান বীগাবাদিনী সরস্বতী এই বৈশিষ্টোর স্থাক্ষর । 
এই ক্ষীণ দীর্থায়ত সৌষবমাধুর্মহ দেহের মাদিত শ্রী দ্বাদশ শতকে অলংকার ও 
পুঃপটের অলংকরণের প্রাচর্ে শুধু বে ভারপ্রন্তই হইয়া পড়িল তাহাই নহ, নবম-শতকীয় 
মাংসল শৈখিলাও পুনবাবন্ডিত হইয়া দেহন্ধপকে ক্রমশ নির্দীব ভারগ্রন্ত দড়তায় মণ্ডিত 
করিয়া দিল। দেহডৌলের কোমল সমঙ্গীবতা ও পেলব মাধুর্য ক্রমে বিদায় লইল। এই 
শতকেৰ মৃত্তিনির্মাণ-কলাব স্থাক্ষর দেখিতেছি তৃতীয় গোপালের 
খাপ শতক বাজনকালে খচিত বালীবপুরে প্রাপ্ত সদাশিব-মুততিতে এবং লক্মণসেনের 
তীয় বাষ্যান্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার ডালবাঙ্গারে প্রাপ্ত চণ্ডী-প্রতিমাদ । 





৭৯৬ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রতিমা, পাদপীঠ, কাঠাযো ও পৃষ্টপটের বিক্কাস এই শতকে অপরিবতিত 
দেহকাণ্ডের ক্ষীণ দীর্থাযাত ধাৱাও গোড়ার দিকে অব্যাহত ॥ কিন্তু মুখাবয়বের স্মিত 
সংবেদনশীলতা আর লাই, তাহান জায়গা দেখা দিয়াছে অকারণ গান্তীর্ঘের ভাব। 
অলংকরণ ছাড়া মাজিত জ্-বুগলের ‘আত বে কোনো উদ্দেশ্য আছে বলিঘা যনে হয় না 
পদগুগল তাহার সমস্ত কমনীয্তা হারাইঘা যেন দুইটি স্তন্ডে পরিণত হইফাছে। পৃষ্টপটের 
তিক বা চতুর বিভাগে অসংখ্য গুরুভাব পার্খদেবতা, স্বপ্রচুর অলংকরণ অথচ সেই 
স্মলংকরণ সমগ্র যৃতিত কপকনার সা্গে কোনো শচ্ছে্। সম্ব্ধে মুক নয়, সর্বত্র কারণ 
ঘনবিল্প্ত বাহুল্য ; সব মিলিয়া সমগ্র প্রতিমা-পটটিকেই যেন ভারাক্রান্ত কিয়! রাখিযাছে। 

প্রতিমার টৈহিক গঠনে কমনীয়তার কোনো অভাব নাই, কিন্তু সে-কমনীয়তা যেন 
মির, অবশ ও নিরব; বন্ষিমায়িত ভঙ্গীর সাক্ষান্থ প্রচুর, কিন্তু সে-ভঙ্গীতে লীলায়িত গতির 
বাজনা নাই। বসনপ্রাস্ত ও অঞ্চল তরঙ্গাহিত, গন্ধব ও কোনো কোনো পার্্বদেবতার 
দেহভঙগগীতে ক্রীড়ালীলার প্রকাশও গোচর ; বসনের বহুল রেগাবিগ্তাপ, পরিধেয় ও কেশ 
দিক্লাসের অলংকরণ প্রাচু্, গভীর আলোছায়ার বৈচিত্রাখচিত অলংকার ও পাটা প্রভৃতি 
সত্বেও জীবনের স্বতোদৃপ্ত ও হুল্পষ্ট উজ্জল স্বাক্ষর এ-পর্বের মৃতি-রচনায় অস্তুপন্থিত। 
ভোগব্যায়ত সপূর্ণ ওষ্ঠাৰর, ধঙ্কাৃতি ভযুগল এবং স্বস্মিত মুখমণ্ডল সত্বেও মুখাবয়ব তীক্ষ, 
প্রায় ত্রিকোনারুতি ও কঠিন; সমস্ত দুখমগ্ডলে কোনো গভীর আস্তিক বাঞ্জনার চিহ্মাত্র 
নাই। দশম-একাদশ শতকের মৃতিকলায় ছে ধ্যালগন্থীর প্রশান্ত ভ্রমত্ডিত মুখমগ্ডলের সঙ্গে 
আমাদের পরিচয়, সে মুখ বিগত; খ্যানগন্তীর প্রশান্তির স্থান লইঘাছে গভীর আনন্দ- 
সন্োগের মদির পরিতৃপ্ত । এই সম্মোগের মদির পরিতৃপ্তির মাধুর্য লক্্মগসেনের রাহ্যাদ্কের 
তৃতীয় বংসরে বচিত চত্ডীর মুগম্ডলে। বস্তুত, এই পর্বের প্রতিমা-কলায় সর্বত্র একান্ত 
ইহগত ভোগবাসনার ষদির দাধুষ্ষের ব্যাপ্তি, ছুধল কামনার মোহময় বিলাস । তাহা 
সত্বেও এখানে সেখানে নবতর শিল্পপ্রেরণা ও শিল্পদর্শের পরিচয় একেবারে নাই, এমন 
নয় । ছুই একটি নিদর্শন পরিপূর্ণ মণ্ডলায়িত কাঠামোর মধ্যে অমাজিত অথচ শক্তিগর্ভ 
শিলক্রিয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট, এবং অলীংকারবাহল্য এবং নিখুত বিশ্বাস সত্বেও এই শিলপ্িয়ার 
মধ্যে একটা সচেতন শক্তি ও মর্গাদা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সন্গীবতা স্বপ্রকাশ । এই 
শক্তি, মর্যাদা ও সঙ্গীবতা বাংলার প্রতিমাকলাকে চুড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে হয়তো 
ধাচাইতে পারিত। কিন্ত তাহ! হইল না; সমসামনিক সামাজিক ol 
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হশৈশ্বধের বারনা, সেই একই ব্যঞ্জনা সেন-বর্মণ রাঙ্গদভার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে । ধর্মমত 
বিৰ্ববস্ু সত্বেও শিল্প € সাহিত্য উভয়ই পাখিৰ ভোগচেতন! এবং দৈব কামনা-বাসনা স্থাৱা 
মণ্তিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবধনের সপ্তশতী তো সমসামন্িক শিযেরই 
সাহিত্যিক প্রতিকূপ । সন্দেহ নাই, ইহার মূল পর্ষগত প্রেণা কিছুটা ছিল, কিন্তু এ-বিবয়েও 
কোনে সন্দেহ কর! চলে না যে, বাহ! মূলে ছিল অধ্যাস্ধপ্রেবণ৷ তাহা বাজসভার ইহগত 
ভোগবাসনার স্পর্শে একান্ত ইহগত ভাবনা-কল্পনায বিবতিত হইবা গিয়াছিল। প্রস্থ কমনীয় 
ইন্জিয়গ্রাহীতা বাংলার শিল্পকলার প্রধান আদর্শ বলিয়া আগেও পরিগণিত হইত, কিন্তু 
সেন-বর্মণ আমলে তাহা একান্ত দেহগত কামনার মদিরমাধুর্ষে পর্মবসিত হইল ! 
এই আমলের প্রতিমাকলার এই এহিক সমবদ্ধির মূলে ভিন্গ্রদেন উৎসের প্রভাব 
খাকা কিছু বিচিত্র নয়। সমল্যমন্ধিক দক্ষিণী প্রতিমা-শিযেগ একই ঠছিক ভোগসমৃদ্ধিয 
এবং গুরুভার অলংকরণের প্রাধান্ত । অবশ্য, বাংলার প্রতিমা-কলায় যে কমনীয়তা, সন্ীবতা 
ও সংবেদনণীলতা প্রত্যক্ষ দগ্গিণী শিলে তাহা নাই; স্মবণ বাখা প্রয়োজন, বাংলার এই 
কমনীয়, সঙ্গীব ও সংবেদনলীল শিল্পাদর্শ পূর্বতন পাল-প্রতিমাকলার উত্তরাধিকার । 
নবম হইতে দ্বাদশ শতক এই চাৰিশত বহসরে বাংলা দেশে অসংখ্য প্রস্তর ও 
ধাতব প্ৰতিমা রচিত হইয়াছিল; তাহাত স্বম্নাংশমাত্ৰ আমাদের হাতে আলিয়া পৌছিয়াছে। 
শিল্পশৈলীর যে ধারাবাহিক বিবর্তনের কথা বলিলাম, প্রনোকটি 
শখ ককা ব্য পরতিমাই নে সেই ধাৰা অহ কৰিযাছে এমন নয, হাতি 
আছে প্রচুর । তরু, এই ধারাই সাবারণ প্রবহমান ধারা। কাল কালাস্তরে প্রবেশ করে। 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরবর্তী কালের লক্ষণ আগের কালেই আত্ধপ্রকাশ করে, আবার 
কোনো কোনো নিদর্শনে অতীত কালের বৈশিষ্/$ সমসাময়িক কালে অমলিন খাকিয়া 
যায়। বস্তুত, কোনে! ছুই কালপবের মধো স্পষ্ট বিভেদরাখা টানা সন্ধব নয় । তাহা 
ছাড়া, যে কল| গতিশীল তাহাতে একই ভাবাদর্শ বা ভঙ্গিমার পুনরাবৃত্ধি আশা কথা খায় 
নাও সাধারণ শিল্পাদর্শেও ব্যতিক্রম দেখা খায়। একই যুগে, এমন কি একই রাজার 
্বর্থার়ী শাসনকালেও বিচিত্র মুখাবয়ব, বিভিন্ন নির্মাশরীতি, ঘণ্ডণকোশল, এমন কি ভিন্নতর 
শৌন্দর্বোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিছুটা কারণ ভৌগোলিক সন্দেহ নাই; স্থানভেদে 
কুচির ভেদ, রীতির ভেদ, এবং সেই হেতু উত্তর-বঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ-বঙ্গের, পশ্চিম-বঙ্গের সঙ্গে 
পূর্ব-বন্দের প্রতিমাকলাঘ.কিছুটা ক্ূপ-পার্খক্য নিবা্। কিন্ধ মোটামুটি মানদণ্ড এক এবং 
অভি, সমন্তই একই শিল্পাদর্শের স্থটি। এই চাবি শতকের বাংলাদেশে নানা বিভিন 
জাতি ও জনেৱ বাল, নানা ভিনপ্রদেশী লোকের; কোনো কোনো গ্রাতিযার মুধারুতি ও 
গঠনে বিশিষ্ট জন-বৈশিষ্টযও সেই হেছু প্রত্যক্ষ। কোনো! কোনে! নিদর্শনে তীক্ষ মক্ষোলীয় 
রঃ প্রভাব সুস্পষ্ট; এই ভোট-্র্ষ বা মোগ্গোলীয় সুখবৈশিষ্টোর পশ্চাতে সমসাময়িক ইতিহাসের 
£ প্রেরণা সক্কিয। শিল্পীর ব্যক্তিগত কুড়ি এবং গঠনবীতিও কিছুটা এই পার্থকোর মূলে, 
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সন্দেহ নাই। বাংলার সমসামন্বিক লোকাযত শিল্প পাশাপাশি বর্তমান ছিল; তাহার 
সঙ্গে উচ্চকোটি শিল্পাদর্শ ও বীতির একটা যোগাযোগ ছিল, এমন অসপ্জব নয়, এবং দুইই 
একে অন্তর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়তো হইযাছিল। তরু মোটামুটি বল! যায, উচ্চস্তরের 
প্রতিমানিন্ন শাস্থবন্ধন হইতে কখনও একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ১৫৭৯ 
শকে উৎকীর্ণ একটি পার্বতী-মৃততি ( বাছ্সাহী-চিত্রশাল! ) এবং বরিশালে প্রাপ্ত আহ্ুমানিক 
অষ্টাদশ শতকের চতুতূ জা একটি গন্ধাত্রী-প্রতিমায় ( আশুতোয-চিত্রশালা ) সমসাময়িক 
শিল্পের নির্জীব, আঙ্ুষ্ঠানিক, প্রতিমালগ্ষণ-শাস্থশাসিত শিল্পাদর্শের লক্ষণ স্বল্পষ্ট। 

এই হুদীর্ঘ চারিশত বহ্সরের শিল্পকপের প্রবাহ গভীর বিরোধী ভাবতরঙ্গে আবতিত। 
এই প্রবাহের গতি কখনও তস্প্ট ও প্রতাক্ষ ইন্রিযস্পর্শীলু মাংসলতার দিকে, কখনও 
পরোক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক ইন্দিযবাগনার দিকে; কিন্তু দুইটি গতিই একই শাঙ্থশাসনদ্ধারা 
নিয়মিত। একটি সঅপক্ূপ মানসম্বন্ৰের ভিতর দিয়া এই শিল্পকলার বিকাশ; এই 
মানসদ্বন্ব্নিত বৈশিষ্টা ও মানুধই এই চাৱিশত বৎসবের শিল্পকলার প্রধান লক্ষণ। 
একদিকে ইহগত, দৈহিক, ইজ্জিয়গত কামনা-বাসনার সতা, অন্তদিকে নৈ্বাক্ষিক কামনা- 
বাসনার উপলক্কির সত্য । একদিকে তান্ত্রিক সাধনার দেহবাদ, যে-সাধন। এই বক্তমাংসের 
দেহকেই পরমািক এশ্বশ্দের আকর বলিয়া ধ্যান করে, অন্য দিকে আব্যাধর্মী ত্রাহ্মণা সাধনা, 
ঘে-দাধনা মানুষের বক্রমাংসে গড়া দেহের অস্তনিহিত অপত্ধস দেবত্বকে রূপমন্তিত 
কৰিবার স্পধ। বাখে_এই দুই বিবোধী ভাবাদর্শের সংঘাতাবর্তে এই চারি শতকের 
শিল্পপ্রবাহ আন্দোলিত । এই ছুই ভাবাদর্শের সংঘাতের ভিতর দিয়া এই চারি-শতকের 
প্রতিমা-কলা বীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম পৰে গেহের সহন্গ সরস কমনীয়তা এবং 
ভঙ্গী, বিরল সাঙ্গদঙ্দা, অলংকার ও আড়স্বর ; কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক 
কমনীয়! ও ভঙ্গী অস্থির ও চঞ্চল হইতে আগ করে, সাঙ্গসক্জা ও অলংকরণ ক্রমশ 
বাহল্যমপ্ডিত হইতে থাকে। সরল ও প্রশান্ত দেহভঙ্গী হইতে আরপ্ত করিয়া ক্রমশ 
চঞ্চল ও লাশ্রাময় দেহভঙ্গীতে রূপান্তর দৃঢ় সবল রেখায় অগ্রসরযান | পরিণামে মাত্রাহীন 
আতিশযা সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ, নির্জীব মদিরতায়, পল্পবিত অলংকারাড়ঙ্গরে একেবারে 
আচ্ছা বৰিয়া ফেলে। সমসামগ্ধিক সাহিত্যে কামনা-বাসনার ক্সতিশয্য, উচ্ধুসিত 
পল্লবিত বাকা ও ব্যগ্নাবিহীন লাশ্যভঙ্গী সমসামঘ্িক শিল্পেরই প্রতিন্ূপ এবং 
ছইই ধ্বংসোন্ম্ ক্ষীৱমাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোহণা । এই ক্রীয়মাণ সংস্কৃতির উপর ববনিকা 
টানিয়া দিল ইস্‌লামাভিযান ৷ কিন্ত খবনিকা পতনের পূর্ব মুহূর্তে বে-গ্রাণ এই শিল্পদেছে 
স্পন্দিত হইতেছিল সে-প্রাণ দুল, তাহার শক্তি আত কিছু ছিল না! 
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প্রাচীন বাংলার কোনো স্থানেই এ-বাবৎ প্রাক্পালমুগের চিত্রকলার কোনো নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্ত ফা-হিয়েনের বিবরণীতে একটি ইন্দিত আছে খাহাতে মনে হয় 
ভ্রষ্টোত্বর চতুর্ণ শতকে তায়লিল্তিতে ( এবং বোধ হয বাংলার অন্ত) 
সত চিত্রশি্-রচনার অভ্যাস পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া, 
১ 0, সমসামৰ্বিক ভাবতবৰে অন্তত যেমন, বাংলাদেশেও বোধ হয় তেমনই 
শতক লোকায়ত সংস্কৃতিতে পটচিয, ধূলিচিয় প্রস্ৃতি সজ্জাত ছিল না। 
ভাহানই খারা প্রবাহমান দেখিতে পাওয়া বায় অষ্টাদশ-উনবিংশ 
শতকের বাংলাদেশের জড়ানো পটের ছবিতে, আলপনায়, ফরিদপুর-ঘশোহর-ৰীরন্ূম- 
মেদিনীপুর-কালিখাটের বিদ্ধিত্র পটের নানা চিত্রে । যাহাই হউক, প্রাচীন শিল্পশাস্ম ও 
সাহিতা-ন্থাদিতে হইতে জানা বার, বিহার-মন্দিরের প্রাচীনগাত্র চিত্রশোভিত করার শাস্ী় 
নির্দেশ একটা ছিল'; কাজেই অন্যান করা কঠিন নয থে, ভারতের অন্তান্ত প্রান্তের মত 
প্রাচীন বাংলার অনেক বিহার-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রই চিত্রদ্ারা শোভিত ছিল। কিন্তু 
বিহার-মন্দিরই যেখানে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই সেখানে প্রাচীব-চিত্রের নিদর্শন 
আমাদের কালে আসিযা পৌছিবার কথা নহ । প্রাচীন পটচিন্ বা ধূলিচিত্রের কোনো 
নিদ্শনও এ-ধাবং আমরা জানিনা । 
বাংলার চিত্রকলার প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন এ-পদ্গ্ধ জান! গিয়াছে তাহা! প্রান 
সমস্তই একাদশ ও দ্বাদশ শতকের, এবং' প্রতোকটিই পাঞুলিপি-চিত্র, অর্থাৎ ত।লপাতায় বা 
কাগজে হাতের লেখাুপুখি অলংকরণোদ্দে্ে খ্যাকা ছবি। স্বভাবতই ছবিগুলি স্বল্পায়তন, 
কিন্ত তৎসত্বেও স্বল্নায়তন পাঞুলিপি-চিত্রের যাহা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট, অর্থাৎ ক্ষ রেখার 
মীর অথচ তীক্ষগতি, সন্ত ও ঘন কাকুকাধ, বিক্পাসের ঘনত্ব ও গভীর ভাবনা-কল্সনার 
অনুপস্থিতি প্রভৃতি এই পাঞুলিপি চিত্রগুলিতে লাই । সেই জক্তই ইতরাক্ষিতে miniature 
বলিতে খাহা আমরা বুঝি, এই পাখুলিপি-চিত্গুলি সেই বন্ধ নয়। আয়তন ক্ষুত হওয়া সত্বেও 
এই পাগুলিপি-চিন্রগুলির তাবনা-কল্পনার আকাশ বিস্তৃত ও গভীর, পরিকল্পনা বৃহৎ, রেখার 
ভৌল ও বিস্তার দীর্ঘা়ত, বত্তের বিক্তাস ৪ মণ্ডপ প্রশস্তাদ্বিত। এই দীর্ঘ, প্রশন্ত ও বৃহৎ 
বিস্তার একাস্সই বৃহদাহতন প্রাচীর-চিত্রের। বস্তুত, প্রাচীব-চিত্রের লক্ষণই এই পাুলিপি 
চিত্রগুলির লক্ষণ, প্রাচীর-চিত্রই বেন পাঞুলিপি-পত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে স্বল্লায়তনে 
অদ্ধিত। সমসামদ্থিক বাংলার, এক কথায় পূর্ব-ভারতের পাখুলিপি-চিত্রের এই বিশেষ 
শিষ্য স্মরণ রাখা প্রন্থোজন। ইহারা আকারে ক্ষ, চকিতে বৃহদায়তন ॥ ক্ষ চিত্রের 
বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্যে অনুপস্থিত । 
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এপস চিত্র সম্বলিত পাকুলিপি প্রা কুড়ি-বাইশখানা পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের 
যধ্যে মাত্ম একখান। কাগজের পাতা লেখা ( আশুতোষ-চিত্রশণাল!| ), এবং ছবিও কাগজের 
পাতায় ্বাকা--লেখার মাঝসানে সমান্তরালে; অন্ত সব ক'টিই তালপাতার পুথি। কাগছের 
পাতার পুখিটি বাংলাদেশে কাগঙ্গ ব্যবহারের সরকপ্রভীল নিদর্শন। এই পাঞুলিপি গুলির 
অদিকাংশই পাওয়া গিয়াছে নেপালে, কয়েকটি বাংলাদেশে, এবং কথেকটি বাংলার বাহিরে 
অন্ত, ( যেমন, কুলু উপতাকা-প্রবাসী স্বেতোঙ্সাড ৱোৱেরিক্‌ মহাশয়ের সংগ্রহের একটি 
হর পাঞুলিলি ); তবে ইহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই যে দশম হইতে ছাদশ শতকের মধ্যে 
পূর্ব-ভাৱতে, বিশেষ ভাবে বাংলাদেশে লিনিত ও চিত্রিত হইয়াছিল, চিত্রশৈলী এবং তারিখ- 
সঙ্গলিত কয়েকটি পাগুলিপিই তাহার প্রমাণ । এ-পধস্থ যে ক'টি চিত্র-সঙ্বলিত পাগুলিপির 
খবর কামরা জানি সে-গুলি এখানে তালিকাগত কৰা ঘাইতে পারে) 

১০২) পালরাজ মহীপালদেবের রাজত্বের পঞ্চম ও যয বৎসরে অঙ্গ লিখিত ও চিত্রিত 
অষ্টমাহজিকা প্রজ্ঞাপারমিতার দুইটি পাুলিপি ( কেমক্রিক-বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগারের 

১৪৯৪ নং এবং কলিকাতা-বগ্যাল-এসিয়াটিক-মোলাইটির ৪৭১৩ নং 
চিয-সথলিড  পাতুলিপি )। 
দস ৩। পালরা রামপালের শাসনকালের ৩৯তম বংসরে অস্থলিখিত ও 
চিত্রিত “পোহস্রিকাপ্রজাপারমিতার একটি পাঞুলিপি ( এক সময়ে 
এই পূ'থিটি যেণ্ডেনবু্গ সাহেবের সংগ্রহে ছিল )। 

৪-4 । দুইটি অইসাহশরিকাপ্রজ্জাপারমিতার পাগুলিপি ( রাজসাহী-ববেশ্র-অনুপন্ধান- 
লঘিতির সংগ্রহ ), ইহার একটি পাঞুলিপি লিখিত ও চিত্রিত হইয্বাছিল বর্মণরাঙ্জ হরিবর্মার 
রাঞস্বের ১৯তম বরে । অস্তটিতে কোনে! তারিখ নাই, তবে চিত্রশৈলী-সাক্চো মনে হয় 
ঘাদশ শতকের কোনো সময়ে এই পাখুলিপিটি লিখিত ও চিত্রিত হইয়াছিল। £! 

*। কলিকাতা বয্যাল-এলিয়াটিক-সোসাইটি-গ্রশ্থাগারের একটি অষ্টদাহলিকা 
প্রজ্ঞাপারমিতার পাখুলিপি (এ-১৫নং ) ; শ্রষ্টোন্তর ১*৭১ অন্দে লিখিত ও চিত্রিত । 

৭-৮ বাঙ্গসাহী-বরেহ্র-অস্ুসন্ধান-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কারগবুহ এবং 
বোদ্বিচধাৰতাবেৰ দুইটি পাঞুলিপি । একটিতেও তাবিখ নাই, তৰে শৈলী-সাক্ষো মনে হয় 
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১২০৯০) কেম্বিছ ৰিশ্ববি্যালহ-গ্ৰ্থাগাতে বক্ধিত পকক্ষার একটি পাগুলিপি $ এই 
পাগুলিপিটি পাল-ব্বাজ্জ গালের চতুর্দশ রাঙ্যান্কে লিপি ও চিত্রিত। কবও একটি 
“অজ্ঞাতনামা-গ্রশ্বের পাঞ্ুলিপি (44, N০. 1049) $ লিখন ও চিত্রের তারিগ ১*১৫ ঝ্র। 

১৪ । কলিকাতা বয্যাল-এসিয়াটিক-সোলাইটি-গ্রন্থাগারে রক্ষিত অ্টগাহন্রিকা- 
পরজ্ঞাপারমিতার একটি পাখুলিপি ( ৪২৮৩ নং) লিখন ও চিত্রণের তারিখ নেপালী সঙ্বৎ 
২৬৮১১৪৮ সত্রী। 

১৫) কলিকাতা বথযাল-এপিযাটিক-সোসাইটি-প্রশথাগানে বক্ষিত ৯৭৮৯ লং 
পাঞ্ছলিপি ; পাল-বান্দ গোবিন্দপালের অষ্টাদশ রাজ্যাস্কে লিখিত ও চিত্রিত। 

৯৯) কলিকাতা শঙ্গিত ঘোদ-সংগ্ৰহের একটি পাঞুলিপি ; নাম ও তারিখ 
অজ্ঞাত ; চিত্রশৈলীতে পাল-আমলের পূর্ব-ভারতীয় স্বাক্ষর স্পট । 

১১। কুলু-উপতাক/-প্রধানী স্বেতোজ্গাভ কোরেবিক মহাশের সংগ্র্ধে একশত 
ছাবিবশটি চিসহ গণ্ডবাহের একটি দীপ পাওুলিলি ॥ তারিগ অঙ্গা, কিন্তু চিরশৈলীতে 
পাল-আমলের পূর্ব-ভাৱতীয স্বাক্ষর সল্প । 

১৮। কলিকাতা বধ্ধাল-এসিযাটিক-সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত শিৰপূঙ্জ ও 
শৈবধৰ্ম বসি একানিক শৈৰগ্ৰন্থেৰ পাখুলিপি ; এই পাগুলিশির কাঠের পাটাব ভিতরের 
দিকে জ্বাকা দশ-বাবোটি ছবি । তারিখ অজ্ঞাত, তবে শৈলীসাক্ষো পাল-পথের স্বাক্ষর সুপ 

১৯) অক্সফোর্ড বন লেয়ান-গ্ৰন্থাগাৱে রক্ষিত একটি পাগুলিপি। 

এই পাঞুলিপিগুলি ছাড়া আহ ছুই চাবিগানা চিত্রিত পাণুলিপি ইতস্তত জাত 
খাক! বিচিত্র লয়। তাছ। ছাড়া, মাঝে মাঝে নৃতন নূতন চিত্রিত পাগুলিপির ধবরও 
পাওয়া যায়।। 

এ-তথ্য পরিষ্কার যে, একটি মাত্র পাখুলিপি ছাড়া উপবোক প্রত্যেকটি পাণুলিপিই 
বৌদ্ধধর্ম সমধ্ধীয় এবং প্রায় সকল চিত্রই মহাখান-বজযান-তহঘান ধর্মমহলম্মত দেবদেবীর 
প্রতিকৃতি । একটি মাত্র পাঞুলিলি শৈবধৰ্ম সম্পক্চিত এবং উহার চিতরগুলি লিঙ্গ এ পা 
দেবদেবীর প্রতিবপ। এই পাঞুলিপি-চিত্রগুলি ছাড়া তাপে উৎকী্ণ স্বায়তন তিনটি 
বেখাচিত্রের খবর ব্থামরা জানি; এই রেখাচিত্র তিনটিও একাদশ ঘাদশ শতকীয চিত্রশিল্ের 
নিদর্শন হিসাবে গণা করা মাইতে পাবে।  ইহাের বিষ আন্ধা দেবদেবী। 
প্রতিকৃতি । কাহাসাধনের নিদিষ্ট ধ্যানাহবারী বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবদেৰী, 

তারা, মহাকাল, অমিতা, অবলোকিত, মৈত্র, 















EEE) EY সাকার যার 
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সহচ্ছতর হয় । বিশেধত ইহাদের মধ্যে অনেকে ছেন সমসাময়িক ভাক্ষধে ধাহাঁদের পরিচয় 
পাওয়া যায়না । কয়েকটি ছবিতে দেখিতেছি, জাতকের কাহিনী বা বুদ্ধদেবের শ্রীবন- 
কাহিনীও চিত্রকূপ লাশ করিয়াছে । এলা বাহুল্য, সমসাময়িক "অভিজাত নাহৰ, বৰ্মধান্দক 
এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্পোষকতায়ই এই সব পাঞুলিপি অহ্ুলিবিত ও 
চিত্রগুলি কূপারিত হইত । স্থতবাং সমসামন্িক ভান্ধ ও স্থাপত্যকলার যাহা সামাজিক 
প্রেরণ! ও পরিবেশ, চিত্রকলার ক্ষেত্রেও তাহাই । 

বর্তমানে বাংলা ভাষাভাদী লোকদের যে ভৌগোলিক সীমা, সব পাঞুলিলিই যে সেই 
লীমার মধ্যেই লিখিত ও চিত্রিত হইছিল, একথা গোর করিয়া বলা যায় না। কয়েকটি 
পাঞ্জুলিপি বিহারে এবং করেকটি আবিক্কত হইয়াছে নেপালে; হয়তো লেখ! ও আবাকার 
কাজটাও সেখানেই হইয়া থাকিবে ; কিন্তু শৈলী-প্রমাণের দিক হইতে স্বীকার করিতেই 
হয়, ভৌগোলিক সীমাগত এই পাৰ্থক্য চিত্ৰশেলীতে কোনে পার্থক্য বচন! করে নাই |. 
বস্তা, বাংলা-বিহার-নেলালের সমসামদ্ধিক চিত্রশিল্ন একই শিল্পধারার স্ুষ্টি বলিলে 
অনৈতিহাসিক কিছু বলা হয় না। কয়েকটি পাখুলিলি তো নিঃসংশয়ে বাংলাদেশেই লিখিত 
ও চিত্রিত হইয়াছিল, (দেন, হবিবর্মার উনবিংশ রাজ্যাক্ষের পাণুলিলিটি ); ইহাদের 
চিন্সগুলির সঙ্গে বিহার বা নেপাল বা অশ্তত্র আবিষ্কৃত পাওুলিপি-চিত্ের যূলগত পার্খকা 
কোথাও কিছু নাই। এই চিত্ৰশিল্প একান্তই প্রাচা-তারতীয় চিত্ৰশিল্পধাৱার কটি এবং 
সে-ধারার কেহ ছিল পাল-এতিহসমৃদ্ধ বাংলা দেশ, এবং কিয়দংশে বিহার । 
বলিয়াছি, এই চিত্রগুলিতে পাণুলিপি-চিত্রণের বিশেষ স্বতত্র কোনো ভঙ্গীর পরিচয় 
নাই। চীন, ঈরাণ, মধাযুগীয় যুবোপ বা মধ্যযুগীয় ভাবতবন্ে স্বজ্ায়তন পুঁখিচিত্রের যে বিশেষ 
বিশেষ ভঙ্গীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়, তাহার সঙ্গে এই পাণুলিপি-চিত্রগুলির কোথাও কেখনো। 
মিল্‌ নাই । বস্তত, এই চিত্ৰগুলি ক্ুতরারৃতি প্রাচীব-চিত্র ; প্রাচীব-চিত্রবেই ধরা 
হইয়াছে পুথিচিত্রের সীমার মধ্যে । আর একটি তখাও একটু লক্ষাধীয়। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পাঙুলিপির বিধযবস্তর সঙ্গে চিত্র্লির বিষযবস্ধর বিশেষ কোনো যোগ নাই 
চিলি পুতে লোড সু ন 
মাত। ইহাদের উদ্দেশ পির শোভাবৰন করা, ৰিধ্যবন্ধকে উজ্জল কতা 

ছবিগুলিতে বে-সব. রং বাৰহার করা হইয়াছে ভাহার মধ্যে 
খড়িমাটি সাদা, গাচ নীল ( অজন্তার পাবে নীল নয ), 
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অর লয় হইয়াছে : বন্ধত, মণ্ডশায়িত ডৌন এই চিত্রগুলিহ অন্তাতন বৈশিষ্ট্য । তৰে, 
অজস্তার রঙের পরিমিত সঙ্ঘতিব কোনো পরিচয় এই চিত্রগুলিতে নাই। বহিক্েধা 
সদাই কালো অথবা লাল ৰঙে টানা, এবং ভাবুতীয় চিত্রের সাধারণ তি অহুঘাযী সবই 
বাহিরেঝাটি টানা হইয়াছে আগে সকত তুলিতে, এবং পরে দেওয়া হইয়াছে ভিতবকার রঙের 
প্রলেপ স্থলতর তুলির সাহায্যে ॥ 

চিত্র-বিন্যাসের নীতি অনেকটা ভাস্কধ-বিন্যাসের বীতিই অঙ্গসবণ করিয়াছে। মূল 
প্রতিমাটি পার্শ্বপ্রতিমাগুলির চেয়ে আকারে বড় এবং সাধারণত অলংকৃত পটক্কুমি বা 
দীর্ঘাত বা অর্ধগোলাক্তি প্রভামগুলের পটে দণ্ডায়মান বা! উপবিষ্ট, অথবা বন্দিরের 
অলিন্দে স্থাপিত । মূল প্রতিমার দেহকাণ্ডের হুই পাশে এক বা হুই সারিতে, সবল বেখায় 
বা! টক্রাকারে, মণ্ডলের 'অন্সান্ দেবদেনীবা বিন্ন্ড । যে-সব ক্ষেত্রে মুল প্রতিম! কাঠামোর 
এক পাখে সে-সব ক্ষেত্রে পার্শ-দেবতারা সারি সারিতে বা অধ চক্রাকাবে অন্ত পার্খে বিশ্তন্ত। 
শৃন্তন্থান বড় একটা নাই ; থে-সব স্থানে আছে সেখানে বিচন্ষমান না উদ্যীয়মান সহচর- 
সহ্চরী, লতাপাতা, অলংকার প্রন্ৃতির সাহায্যে বৈচিত্র ক্ূপাৰিত । 

তাবিখ-সম্থলিত পাওুলিপিগুলির সাহায্যে এই চিত্ৰগ্ডলিৱ একটা ধারাবাহিক বিচার 
চলিতে পারে, কিন্ত তাহাতে চিত্রশৈলীর বিবর্তনের কোনো ইতিহাস উদ্ধার করা কঠিন । 
মোটামুটি ভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের এই স্বরি-প্রচেষ্টার মধ্যে শিল্পের ফে-কূপ প্রাতাক্ষ 
তাহা অবিচল ও নিষ্ট; বিবর্তমান কোনে প্রবাহ ইহাদের মধ্যে ধরা পায় দায় না 
বলিলেই চলে। ছবিগুলি দেখিলে এবং একটু বিশ্লেষণ করিলে স্পাই বুঝা হায়, এই 
চিত্রবীতি এ শৈলী একটি সুপ্রাতীন উত্তি্ছের বিবর্তিত কপ, এবং বহুদিন ক্মন্ঞাপ্ত। এই 
আবিস্কৃত দেশের অন্তর নানাস্থানে যে শিপ ও বীতি প্রাচীব-গাজে অথবা পাুদিশির 
পৃষ্ঠায় বহুদিন স্ভ্যন্ধ হইয়া গিহাছে, যে কপ ও নীতি বাম-অন্দন্ধা-এলোবার গুহাগাত্রে 
স্বাক্ষর বচনা করিয়াছে তাহাই প্রাচীন বাংলার এই পাণুলিপি-চিত্রগুলিতেও ধরা পড়িয়াছে। 
ইহারা চলমান ভাবতীয় চিত্রশিপ-প্রবাহেরই একটি অচ্ছেক্ত খারা এবং সেই খাবারই অন্যতম 
নিববচ্ছি প্রকাশ । তবে, একথা সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার যে, একাদশ-দ্বাদশ শতকে পৌছিয়া 
পে-ধাবা স্বিমিত হুইয়া আসিয়াছে, নৃতন হোত সঞ্চার আব কিছু দেখ! যাইতেছে না, 
নৃতনতর সি সম্ভাবনা কমিয়া আনিয়াছে : ইতিযের বাহক হিসাবেই যেন ইহাদের মুলা ! 

মহীপালের রাজ্যান্কের পঞ্চম ও নয বংসকে লিখিত ও চিত্রিত পাখুলিপি দুইটির 
ছবিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা মাইতে পাকে । বাট বসকে চিত্রিত ছবিগুলিতে (কলিকাতা 
বয্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটি, ৪৭১৩ নং পাঞ্ুলিপি ) শিল্পীর দৃষ্টি রঙের ঘন মগুণামিত 
ভৌলের প্রতি যতটা সঙ্গাগ ঠিক ততটাই সঙ্গাগ ত্রঙ্গাহিত ও 
প্রবাহমান রেখার ভৌলের দিকে । বহিরেধার পূর্ণ ভৌলের প্রতি 
বা অঙ্াশ্ত ক্ষ বা গভীৰ করা হইছাছে। দেহ এবং মুখাবয়বে 
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এখানে প্রযোদ্নমত সাদা রডের সাহাবে উচ্চতম স্বর দেখান হইয়াছ্ছে । কিন্ত সাধারণ 
ভাবে কোখাও কোনো স্বচ্ছ স্বস্থ মণ্ডণ বা ভাব-বাকনার কোনে) পতিচয় নাই; সুখ ও 
দেহভঞ্ধী লাবপানিহীন। কঠিন ; সমস্ত কপাম্ননই একাস্ ভাবে বোখানির্ভর । এই রাঙ্গারই 
পঞ্চম বসবে চিত্রিত কেম্ত্রিজ্-বিশ্ববিস্ঞালয়ের ছবিগুলিতে বঙের ঘন মণ্ডণার্িত ডৌলের 
কোনে! চেষ্টা প্রায় নাই বলিলেই চলে, খাৰিলেও খুব ক্ষীণ; তুলি টানা হইয়াছে কঠিন 
সমতলে, উদ্চাবভ বা লতোজত ইঙ্গিত রচনা কোনো চেষ্টাই প্রায় কর হয় নাই। 
প্রতিমার প্রকৃত ভঙ্গী এবং অবস্থান যাহাই হউক না কেন, দেহাবঘধব ও মুখমপ্ডুল সর্বদাই 
কঠিন; শুধু রেখা-প্রবাকের সাহায্যে কিছুটা নদনীবতার ইক্রিত দেওয়া হইয়াছে যাজ! 
কিন্ত এই প্খাবন্ধ, সমতল এবং তরল রঙের প্রলেপ মণ্ডণাস্থিত ভৌলসমৃদ্ধ রেখার বিস্তাসকে 
বিশেষ স্পর্শ করে নাই। বন্ধত, এই পাক্ুলিপির চিত্ুলিব তহঁল ও সমতল পটকূমিতে 
দণ্ডণারিত রেখাপ্রবাছ সত্যই আক্ধনীয । 

সঙ্গোক্ত কেম্রিছ-বিশ্ববিস্ঠালয়ের পাুলিপদিভিহগুলি সম্বন্ধে যে-কখা বলা হইল, 
সে-কথা বোষিন-চিত্রশালাৰ পাক্লিপি-চিত্র, সোঙামুর পা ুলিপি-ডি্, ব্েণ্ডেনবর্গ পাঞুলিলি- 
চিত্র, অজিত ঘোষ-পংগ্ৰহেৱ পাগুলিপি-চি্র এবং ৱাজসাহী-চিত্রশালাৰ পাগুলিপি-চিতরগুলি 
লর্বন্ধেণ বলা চলে, নাস্তা খুবই সাধারণ ভাবে। দৃষ্টান্ম স্বককপ বল! ধায়, ত্রেণ্ডেনবুর্গ-পাগুলিপির 
অধিকাংশ চিত্রে রতের মগুণ অত্যন্ত ক্সীপ, প্রলেপ অত্যন্ত তরল। কিন্তু রেখাগুলি পূর্ণ 
মগ্ডপাছিত, এবং অপক্ূপ মাধুর্ধ এ সংবেদনপীলতায় জীবন্ত ; বিক্কাসও নিগু'ত। অথচ, এই 
পাগুলিশিতেই এমন কতকগুলি ছবি আছে খানে কঙের মণ্ডণাদ্বিত ভৌল প্রত্যক্ষ, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে রেখার ভৌল। স্থতরাং, দেখা ঘাইতেছে, একই পাখুলিপির চিত্রমালায় রঙের 
গডগান্িত ভৌল এবং ভৌলনিহীন তরল সমতল রঙের প্রলেপ একই সঙ্গে পাশাপাশি 
বিদ্বান; উচ্ছ ক্ষেতরেই তরঙ্গায়িত এ প্রবহমান রেখার সমন্ধ ভৌল উপস্থিত। 
এই বৈশিযটোর অস্পষ্ট এবং আরো সমৃদ্ধ ্ভিজ্জান দেখা খায় খেতোলসাভ, রোৱেৰিক- 
সংগ্রহের গণর্যহ-শাখুলিপিক অনেকগুলি চিত্রে। 
কলিকাতা এসিঘাটিক-সোসাইটিত এ-১৪নং পাুলিপির চিত্রাবলী তুলনায় নেক 
_ বেশি সম্বদ্ধ এবং উচ্চাঙ্গের । বকের সগ্ুপান্ধিত কপাদধন-বরীতি এক্ষেত্রেও উপস্থিত, তবে 
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উপস্থিত, কিন্ধ তংসত্বেও বের নগুলানিত ভৌল এবং হেখার সমৃদ্ধ মণডা মি গতি ছুই 
স্তিমিত ও লিখিল হইয়া পড়িাছে ; কেশ! তে] ভঙ্গুর এবং নির্াৰ বলিলেই চলে । প্রতিমা 
ভদ্বী কঠিন, বিক্কাল স্বতঙ্জ ও বিন্ধি; বন্ধ ত, একই চিত্রে একটি প্রতিমা 
আর একটি প্রতিমার সঙ্গে কোনো আব্মিক যোগপন্য়ে বেন আবন্ধ নয । 
কলিকাতা বয্যাল-এসিয়াটিক-সোসাইটির =5৮৯-এ নং পাক্ুলিপির 
চিত্ৰগুলি কালক্রমের দিক্‌ হইতে বোধ হয় সৰ্বাপেক্ষা অবাচীন । শি্পশৈলীব দিক্‌ হইতে 
এই চিত্রগুলিকে বাংলার সমদামডিক প্রন্তর-প্রতিমাশিজের চিত্রিত প্রতিলিপি বলা খাইতে 
পাবে।- রেখা ও রঙের মণডগান্ধিত ছৌলই এই ভিন্গুলির বৈশিষ্ট্য, এবং নেই ছিলাবে 
পূৰততন ত্ৰেণ্ডেনবুৰ্গ ও এপিহাটিক-লোসাইটির এ-১*না৷ পাঞুলিশিব চিত্রা্লিত লঙ্গে 
আস্মীয়তাস্থতে আবন্ধ। 

এ-তথ্য স্থস্প্ট ঘে, প্রাচা-ভাবতীর এই চিত্রকলা বহিরক্ষ এবং অন্ধনিচছিত সবার 
দিক্‌ হইতে সমদামৱিক প্রতিমা-পিলের চিত্রিত প্রতিলিপি মাত্র । প্রস্তর ও ক্োজ-প্রতিসায় 
যেমন, এই যুগের আলোচা চিত্রগ্ুলিতেঞ তেমনই নিদিষ্ট বন্ধিন রেখার নিয়যণে মৃতি 
মঞগান্থিত ; রেখার প্রবহমান তবঙ্গ দেহ-কাঠামো, নাভিব্বত্ত এবং কৰাঙ্গুলিতে স্পষ্ট । 
পাখরে এবং ধাতুতে যে তরঙ্গ সরি করা হইয়াছে সুদৃঢ় বস্ত-পদার্খের নমনীর জপাক্ষরের 
লাহাবো, চিত্রে তাহাই সম্ভব হইছাছে রঙের মরণের সাহাব্যে । চিত্রের গ্রতিমাগুলির 
মুধধাবয়ৰ ও ভঙ্গী, দেহের বিভিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থান ও ভঙ্গী পনৃতি একটু হস্তে সঙ্গ 
বিপ্লেষণ করিলে সহজেই সমলামডিক প্রস্থর-প্রতিমাশিশ্রের সহিত এই চিত্রশিজের 
পাৱিবাৰিক সাদৃশ্বা ধন্যা পক্তিয়া বাৰ । 

মূলগত স্মানৰ্শেৰ দিক হইত্বে এই চিত্ৰশিল্প ৰাখ-স্জন্চা-এলোৰা ওৱাৰ প্ৰাচীৰ- 
চিইৈত্িছের সঙ্গে নিবিড় সন্বন্ধে স্মাবন্ধ, এবং এই তির সভয়েই ধচিত। এই 
শিল্লাদর্শের দুষ্টটি দিক্‌; একটি ক্রযাসিক্যাপ, স্মপরটি সথামুখীছ। এই নামকরণ ছুটির নতথ 
আজ পবিক্কার এবং সব্ষলগ্রাহথ। ক্রযাপিক আদর্শের প্রান বৈশিষ্ট বং ও বেধাত্ধ পরিপূর্ণ 
মঞ্ণারিত ডৌলে সম্বন্ধ কপায়ন ; মধ্যযুগীয় স্থাদর্শের প্রধান নিথর তীক্ম, ভৌলনিহীন কেনা, 


কানিক রীতি ও 
চা 
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সৰ্বাপেক্ষা ব্যাপক প্রকাশ বরা পড়ে পশ্চিম-ভারতে, বিশেষ ভাবে গুজ্ররাট-অঞ্চলে, দশম 
একাদশ-দ্বাদশ শতক হইতেই । কিন্ত মধ্যবুকীৰ শিলপানর্শের এই গতি একাস্ত ভাবে পশ্চিম- 
ভারতেই সীমাবন্ধ ছিল না। বাংলাদেশে স্বন্দরবনে ও চট্টগ্রামে দুই তিনটি তাম়পট্রে উৎকী' 
বেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে । এই চিত্রগুলি একান্ধই ভক্ষণ ডৌলবিহীন 
সী বাতি. বেখালিতর এবং রেখার সঙ্গে রেখার যোজন! ডীক্ষ কৌনিক। ইহাদের 
ৰ লেখার চক্দিত্র এবং বিজ্ঞাসের সঙ্গে এলোরার কোনে| কোনো 
চিত্রের এবং পুদ্ধরাটী জৈন পু'থিচিত্রের আত্মীয়তা খনি । একাদশ-দ্বাদশ 
শতকের ভাক্ষর্ধেও কোথা কোথাও এই ধরনের রেখা ও রেখার বিন্ঞাস দৃষ্টিগোচর, যেমন 
ডিস্ক ও মধ্যভারতে, বাজপুতানা ও গুজরাটে । এই নৃতনতৱ শিল্পৱীতি ও আদৰ্ণের 
প্রাচীনতর ইতিহাস ধাহাই হউক, এবং যেখানেই ইহার প্রাথমিক উদ্ভব দেখ! দিক না কেন, 
একাদশ-স্বাদশ-অ্রয়োদশ শতকেই ইহা একটি সর্বভারতীয় রীতি ও আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ও 
পযন্ত হইয়াছিল । অবশ্য সমলামঘ্িক বাংলার প্রস্তর ও সাতৰ ভাগ্ষর-শিল্পে এই নূতন 
বীতি ও আদর্শের স্পর্শ কিছু লাগে নাই, কিন্তু সমসামহিক চি্রকলার পক্ষে ইহার প্রভাব 
কাটাই চলা সম্ভব হয় লাই, এবং এই প্রভাব বে শুধু সগ্মোক্ তামপট্রের ৱেখাচিত্রগুলিতেই 
হা লয়, পূৰালোচিত কোনো কোনো পুগিচিতেও সল্প, বিশেষ ভাবে থে 
পাঞুলিপিগুলিব চিত্রণ ও রচনা নেপালে। পুর্ব-ভারত হইতে এই প্রভাব নেপালে এবং 
ভ্র্দেশেও বিস্তার লাভ করে। . 

২. এই মধ্াযুগচিন্িত রেখানির্তর চিত্র-পরিকল্পন! যে-তিনটা তামপট্টোহকীর্ণ বেখাচিত্রে 
পূর্ণ পরিণততক্ূপে দু্িগোচর, তাহার একটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন আচাধ কুমারস্বামী 
তাহার Portfolio of Indian Art-গ্রন্থে ; ইহার গ্রাতিচি্রও তিনি প্রকাশ কৰিয়াছেন। 
ইহার তারিখ আঙ্ছনানিক একাদশ শতক । দ্বিতীয়টি রাজা ডোশ্মনপালের স্বন্দরবন- 
পট্টোপীর পশ্চাদপটে উৎকীর্ণ , তৃতীয়টি চটটগ্রান-জেলাব মেহাব-গ্রামে প্রাপ্ত দেববংশীয় জনৈক 
রাজার পটটোলীর উপবিভাগে উৎকীর্ণ। এই ছুইটিরই তারিখ দ্বাদশ-অ্রয়োদশ শতক এবং 
ছুইটিই অধুনা! আশুতোষ-চিত্ৰশালান রক্ষিত । উভয় চিত্েই তীক্ষ রেখার ক্রুত ক্ষপায়ন, এবং 
লে-ক্ূপায়নে সঙ্গীর প্রবহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিত্ গতিও অক্ছর। - তবে, বেশ বুঝা 
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পরিণতি লাভ করিয়াছে । মনে হয়, শিল্পী বেন তীক্ষ ফত বেপার বিলাসে প্রাস্থ আস্মবিস্বত 
হইয়া গিয়াছেন, কারণ বত্তের মণ্ডপান্ধিত কানন বেখানে নাই সেখানে শিল্পীর হাতে বেখাই 
বিষয়বন্তর সঙ্গে একাস্মতা প্রকাশের একমাত্র অবলন্দন। চঞ্চল ও দীখ্যায়ত বন্ধিম বেখা- 
স্থির প্রচেষ্টার মধ্যে এই কামনা প্রত্যক্ষ । এমন কি প্রতিমাক সঙ্গী চিত্রশের সময়ও 
মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণ বেপানির্ভর করিয়াই স্্রাকা হই্াছে, এবং শিল্পী যেখানেই তীক্ষ ভাব, 
সঞ্চরণের অবকাশ পাইয়াছেন সেখানেই বেখাপুলিতে ভীষণ চালা ও পুনরাবৃক্ধি দেখা 
দিয়াছে। মেহারে প্রাপ্ত রেখা চিন্রটিতে অবশ্য কদিকতর শক্তির বিকাশ; তাহার প্রধান 
কারণ, এই চিত্রটির বেখা-কপান্নন খানিকটা মণ্ডণান্বিত। কিন্ত এ-ক্ষেত্রেও মধ্ামুসীয় শিল্পা 
রীতি ও আদর্শের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । 

প্রাচা-ভারতীয় এই রীতি ও আদর্শের সঙ্গে সমসামরিক পশ্চিম-ভারতীয় চিত্রান্ধন রীতি 
ও আদশের সাদৃশ্য অত্যন্থ হুস্পষ্ট। তবে, পার্থক্যও সমান প্রতাক্ষ। পশ্চিম-ভাবতীয় 
অন্ধনবীতিতে বেখা অত্যন্ত বেশি তীক্ষ ও উজ্জল, কোন্‌ গুলি প্রা জ্যামিতিক চিত্রের মত 
্। ভা অথবা ভঙ্গুর রেখা একাস্স প্রাণহীন, আবেগহীন। প্রাচা-ভাবতীয় পাখুলিপি- 
চিত্রগুলির কিংবা তারপট্টোৎকীর্শ রেখাচিত্র গুলিক লালিতামর, আবেগময় বেখার সংবেদনী 
ক্ষমতা পশ্চিমী রেখার নাই। পশ্চিমী রেখ! কঠিন ও সমতল চিত্রন্কুমিকে তাহার নির্দিষ্ট 
বন্ধনী মধ্যে শুধু আবদ্ধ করিয়া রাখে মাত্র; প্রাচা-ভাৱতের আবেগময় সংবেদনী বেখা 
বন্ধনীবন্ধ চিন্রনূমির মণ্ডণায়িত কূপটিকে প্রকাশ করে ॥ বেধা-বিল্লাসের এই ইতি শুধু থে 
নেপালে ও ব্ক্গদেশে বিস্তৃতি লা করিয়াছিল তাহাই নয়, মধ্যযুগের শেষপাদে এই তিক 
বাংলা-মাসাম-উড়িস্থায় বাঘ-সঙ্স্থার বিশ্ুদ্ত আদর্শের পাশাপাশি পূর্ণ গৌরবে নিজ 
অন্তিত্ব বঙ্গায় বাধিঘাছিল। আআধুনিক কালে কলিকাতা কালিঘাটের পটে স্বজন্থার রেখা- 
রচনার রীতি ও আদর্শ উচ্দীবিত ছিল বিংশ শতকের প্রথম পাদ প্স্থ ; আর মধ্যযুগীয় 
আদর্শ বলবত্তর ছিল ফরিদপুব-বশোহর-মেদিনীপুর-বাকৃুদ্ধা-বীরন্ধমের জড়ানো পটে। 
এক্ষেত্রেও বাংলার চিত্রকলা কোনো বিদ্ছিতর স্বতন্ত্র সত্তা নয়, বরং সমসামর্িক সর্বভারতীয় 
চিত্তরীতি ও আদর্শের স্থানীয় ইবশিনীযুকর একটি অধ্যায় মাত্র ।* 


৫ 


প্রাচীন বাংলার কুটীর, প্রাসাদ, বিহার, মন্দির প্রকৃতি সম্বন্ধে উপাদানের অভাবে সবিস্তাবে 
কিছু বলিবার উপায় নাই । অথচ, অন্ত পঞ্চম শতক হইতে আবরস্ত করিয়া লিপিমালায় ও 
সমসামঘ্িক সাহিত্যে নানাপ্রকারের সমৃদ্ধ ঘরবান়ী, বাজগ্রাসাদ, অপ 

থে বিহার, মন্দির প্রভৃতির উল্লেখ ও স্বজবিস্তর বিবরণ সবপ্রচুর। পঞ্চম 

ket oot Rt শতকে ফাহছিয়েন এবং সপ্যন শতকে দুজান-চোৱাঙ, বাংলার সবর 
অসংখা। স্তুপ, বিহার 55৮ করিয়াছিলেন ; লিশিসালায় কু-তূষণ, 
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প্বতশৃক্স্পৰী, স্বর্ণকলসলী্, মেঘবন্মণাববোনী নানা মন্দিরের উল্লেখ বিশ্মামান ; সমলাময়িক 
পাঞুলিপি-চিত্রে রড ও বেখায় নানা ত্তুপ ও মন্দিবেজ প্রতিচিত্ কাত ; সমপামগ্িক 
তক্ণ-ফলকেও নানা আকরুক্তি-প্রকতির গৃহ, শপ ও মন্দিরে প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। অথচ, 
আজ আর এই সব খৱবাড়ী, বিহাব-মন্দিবের কিছুই অবশিষ্ট নাই, মাটির ধুলা প্রায় সবই 
গিয়াছে মিশিয়া, অথবা তাহাদের ধ্বংসাবশেষ বনে অঞ্চলে ঢাক) পড়িয়া কু বৃহৎ ধবংসন্তপে 
পরিণত হই গিয়াছে। মাত্র দুই চাৱিটি একাদশ-দ্বাদশ শতকীর মন্দির সকল বাধা-বিরোধ- 
উপেক্ষা তুচ্ধ কৰি) এখনও গাড়াইয়া আছে: ছুই চাটি ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার ও সংস্কার করা 
হইছে প্রত্থনিলাসী মনের আনন্দ-বিধান বা উতিহাসিকের কৌতুহল চবিতার্খ করিবার জন্তু । 
ধ্বংসের কাংণ সহজবোধা । কাঠ, ধাশ বা ইট বাহাই হোক্‌, এই উচ্চ জলীয় 
বৃষ্টি্থাত পলিমাটির দেশে কিছুই কালের সঞ্ছে সংগ্রামে বেশিদিন টি'কিয়। থাকিতে পাবে না। 
বাংলা দেশ পাথরের দেশ নয়; অনিকাংশ নিহার-মন্দির ইত্যাদি এবং কিছু কিছু সমৃদ্ধ প্রাসাদ 
ইট নিয্িত হইত; কিন্ধ ইট কালজয়ী হইয়া আমাদের কালে ন্মাসিযা পৌছিতে পারে 
নাই । তাহার উপর আবার মাস্থযের লোভ এ লু$নম্পৃহা প্ররুত্তির সঙ্গে হাত মিলা! 
শংননীলায় মাতিছাছে ॥ পৰধর্মছেী বিধর্মীরাঞ আনেক বিহার মন্দির লুঠন ও ধ্বংস 
কৱিযাছেন। প্রাচীনতম হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দি ধংস করিয়া তাহার কিছু কিছু অংশ পরী 
কালের মসজিদ, চৰুতবা, দরবার-গৃহ প্রন্থৃতিতে বাবন্ধত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্দের অভাব 
নাই। গোৌড়-পাঞুয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগীয় প্রস্থাবশেষ একটু মনোগোগে 
বিশ্লেষণ করিলেই তাহা ধর! পড়িয়া বায় । 
সাধারণ স্ব্পবিৱ ও মৰাবিত্ত এমন কি সমৃদ্ধ লোকেরাও নিজেদের বসবাসের জন্ত যে 
সর ঘৱবাড়ী প্রাসাদ ইত্যাদি রচনা করিতেন তাহার. উপাদান ছিল খড়, কাঠ, বাশ 
ইত্যাদি; পার্খক্য বাহা ছিল তাহ! শুধু দ্দাতন ও অলঃকরণের, সমৃদ্ধি ও জটিলতার । 
উচ্চবিত্ত লোকদের ইট ব/বহারের সামর্থ্য ছিল না, এমন নয়; ইটের তৈরী ছোটবড় ঘর 
বাঞ্ধী নিশ্চই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে যুক্তিটা! ছিল এই যে, পঞ্চভুতে. বচিত 
এই নশ্বর ক্ষণস্থায্ী মানবদেহের শরতের জক্প সুচিবকালস্থায়ী গৃহের কি-ই-বা প্রয়োগ্ন ; 
সে-প্রয়োছন বদি কাহারও থাকে তাহা দেবতার, কারণ দেবদেহের তো কোনো বিনাশ 
_ নাই, এবং স্থচিবস্থাযী আবাসের প্রয়োছন তো ঠাহারই । খাহাই হউক, মানুষের বসবাসের 
অন্ত তৈরী গৃহের ন্মারুতি-প্রকুতি কিন্প ছিল তাহ! নিশ্চ্ করিয়া বলিবার মত খুব উপাদান, 
আমাদের নাই; তবে, কিছু কিছু উৎকীর্ণ সু ও প্রন্তর-কলকের সাক্ষো কতকটা আভাস 
ধরিতে পারা কঠিন নয়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের পন্নীগ্রানে reat বা কাঠের খুটির 
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বাংলা নীতি নামে খ্যাত, এবং তাহাই পরবর্তী কালে মধ্যযুগত ভারতীয় স্থাপত্যে বাংলার 
দান বলিয়া গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছিল । এই গঠন ও আক্তিই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে 
“বাংলো-বাড়ী’ নামে ইন্-ভারভীয় সনাজ্দে পরিচিতি লাভ কবে। এই ধরনের গোঁড়ীয় 
রীতির আবাস-গৃহই গরীবের ুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীব প্রাসাদ পর্যন্ত সমাজের সকল, 
স্তরে বিস্তৃত ছিল; পার্থক্য মাহা ছিল তাহা শুধু সম্বদ্ধি ও অলংকরশের। দ্বিতল-ত্রিতল' 
গৃহও এই বীতিতেই নিমিত হইত; উপরের চাল বিন্তপ্ত হইত ক্ৰযহবস্থাযমান ধশ্কাক্কতি 
রেখায়। কোনো কোনো মন্দিরও ঠিক এই গৌড়ীফ রীতিতেই নিমিত হইত; বনত, 
একাধিক প্রস্তর ফলকে এই ধরনের মন্দির উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া বায়। 

যাহাই হউক, প্রাচীন বাংলার স্থাপতোর সলংবন্ধ ইতিহাস রচনা করিবাব মত 
উপাদান স্বম্নই। ধরংসন্ত,.পে পৰিণত বা অৰ্ধভগ্ন যে ছুই চাৱিটি বিহার-মন্দিহ ইতন্তত 
বিক্ষিপ্ত তাহারই ভগ্রাংশগুলি আহরণ করিয়া, এবং মৃৎ ও প্রস্তরক্ষলকে উৎকীণ ও 
পাঞুলিপি-পৃষ্ঠায় চিত্রিত মন্দিরাদির 'আকুতি-প্রক্কতির সাক্ষা একত্র করিয়া একটি সমগ্র কূপ 
গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা খাইতে পারে। তাহা ছাড়া, প্রশ্থসাক্ষা ঘাহা কিছু আছে তাহ! 
একান্তই বিহার-দেউল ইত্যাদি সঙন্ধে; স্থাপত্যের নান দিক্‌ সঙ্বদ্ধে বলিবার মত উপাদান 
একেবারে নাই বলিলেই চলে ॥ 





প্রাচীন বাংলার ধর্মগত বাস্ত মোটামুটি তিন শ্রেণীর £ শু.প, বিহার ও মন্দির | 
আপ ও বিহার সাধারণভাবে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গে জড়িত, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মের 
সঙ্গে । প্রাচীন বাংলায় ৈন-ুপের একটি মাত সংশহধিত উল্লেখ জানা বার এবং জৈন 
বিহারের একটি মাত্র নিঃসংশহ উল্লেখ । এই বিহারটি ছিল উ্তর-বঞ্গের পাহাড়পুরে ; 
গ্র.পটিও বোধ হয় উন্তর-বঙদেই ; আর সমন্ত শু,প এবং বিহাবই বৌন্ধদর্মের জনে হচিত। 
ধর্মগত স্থাপত্যের বা বলিতে গেলে স্ত,পের কথাই বলিতে হয় সর্বাগ্রে । শপ প্রাক 
বৌদ্ধ; বৈদিক আমলেও দেহাস্ছি প্রোথিত করিবার জন্ত স্মশানের উপর মাটির সপ তৈরী 
হইত। কিন্তু এই স্থাপতযকূপকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেন বৌন্ধহাই । বৌদ্ধ উত্তিজে স্ব পে 
তিন প্রকারের (১) শারীর ধাতু স্ড,প--এই শ্রেণীর স্ত:পে বৃন্ধদেবের এবং ঠাহার অহচর ও 
শিশ্নার্গের শরীরাবশেষ রক্ষিত ও পূজিত হইত; (২) পর্রিভোগিক ধাতু স্ক.প--এই শ্রেণীর 
শপে বুদ্ধদেব কতৃক ব্যবন্ধত অব্যাদি রক্ষিত ও পূজিত হইত (৩) নিৰ্দ্েশিক বা উচ্দেলিক 
ন্তপ-_বুক্ধদেব ও যৌন্ধদর্মের জীবনেতিহাসের সঙ্গে জড়িত কোনো স্থান 
ক্যা. বা ঘটনাকে উদ্দে কৰি বা তাহাকে নিেশ বা চিছ্িত করিবার জন্ত 
এই শ্রেণীর স্ত,প নিদিত হইত। পরবর্তী কালে স্তুপ মাত্রই বৃদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রতীক হইয়া 
দাড়ায়, এবং সেই ভাবেই সমগ্র বৌন্ষসমান্ছের পুঙ্ছা লাভ করে। তাহা ছাড়া, বৌদ্ধ 
তীর্ণস্থানগুলিতে পূজা দিতে আলিয়া নৈবেস্ত বা নিবেদন কূপে ছোট বড় স্তুপ নির্মাণ করিয়া 
১০২ 
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ভক্তি ও রুতজ্তা প্রকাশ করাও একটা সাধারণ রীতি হইয়া দাড়ায় । এই কু.পগুলিকে বল। 
হইত নিবেদন-স্ত,প । 

কিন্তু যে-শ্রেণীর আপই হোক বা বে উদ্দেস্তাই তাহ! রচিত হউক না কেন, আকুতি- 
পরকুতি ও গঠনপন্ধতিতে ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থকা ছিল না। একেবারে আদিতে গু.প 
বলিতে গোলাকার একটি বেদীর উপব অর্ধচক্জাকুতি একটি অণ্ড ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। 
অগ্ডটির ঠিক উপরেই থাকিত হমিক|; এই হমিকা-বেরনীর মধ্যে একটি ভাতে রাখা হইত 
শারীন বা পরিভোগিক ধাতু; পৰদিবসে ধাতুসহ এই ভাগুটি নীচে নামাইযা ভক্ত পূজারীদের 
দেখান হইত, পুরোভাগে বাখিষা গণনাত্রা করা হইত । এবং যেহেতু ধাতুগর্ত এই ভাওটিই 
ছিল পুজা ও আস্থার বস্ত সেই হেতু ইহাকে বৌতরবুি হইতে রক্ষা করিবার জন্য, হমিকার ঠিক 
উপরেই খাকিত একটি ছত্রাবরণ । কালক্রমে ছোটই হোক্‌ আর বড়ই হোক্‌, প্রতোকটি 
অঙ্গকে পৃথক পৃথকভাবে লব্বিত করিয়া সমগ্র স্ত,পটিকেই লব্বিত, সুউচ্চ করিয়া! গড়িয়া 
ভুলিবার দিকে একটা ঝোক সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে, এবং তোরণ, বেষ্টনী ও নানা অলংকরণ 
প্রন্ৃতি সংধোজিত হইতে আৱস্ভ কাব। সপ্রম-অষ্টম শতক নাগাদ নিয় ও গোলারুতি 
বেদীটি একটি গোল এবং লব্মিত মেদিতে পরিপতি লাভ করে; তাহার উপরকার অণ্ডটিও 
প্রমাগান্রযাযী ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। উচ্চতা আরও বাড়াইবার জগ 
বেদীর নীচে আবার একটি শুউচ্চ চতুক্কোন ভিত_ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা দিতে 
আবস্ভ ককে। আর হুমিকার উপর ক্রমন্স্থাযমান ছত্রের সংখ্যা একটি ছুইটি করিয়া বাড়িতে 
বাড্িতে সমগ্রতায় একটি সুচাগ্র শিখবের আকুতি লাভ করে। তাহার ফলে স্ু,পের 
প্রাথমিক, অর্থাৎ নিয়বেদীর উপর অব চকহ্দারুতি অণ্ডের ছে স্থাপত্-বৈশিষ্টা তাহা একেবারে 
অন্তহিত হইয়| গেল; অন্যান্য অঙ্দের সঙ্গে সমান মূল্য পাইয়া অশ্ডের প্রাধান্য ন্ট হইয়া গেল, 
এবং সুপ আর দখার্শত স্ত.প থাকিল না, বিভিন্ন অঙ্গ মিলিয়া লব্বিত এবং কৌনিক একটি 
শিখরের আকুতি ধারণ করিল। বাংলাদেশে যে কয়েকটি স্ত,পের ধবংসাবশেষের সঙ্গে আমরা 
পৰিচিত ইহাদের সমন্তই স্ত.প-স্বাপত্যের বিবর্তনের এই স্তরের, অর্থাৎ একেবারে শেষ স্তরের 
এবং ইহাদের প্রতোকটিই নিবেদন-স্ত.প। ুদ্ান-চোনাঙ, 'বস্থা বলিতেছেন, বাংলাদেশের 
সৰ্বয় তিনি নুপতি অশোকের পোগকতায় বৃদ্ধদেবের স্মতির উদ্দেশ্বে নিমিত অনেকগুলি 
সুপ দেখিহাছিলেন, কিন্তু এ-তথ্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নয। তবে, শব সম্ভব বৌদ্ধধৰ্ম 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নানা সময়ে উদ্দেশিক সুপ বাংলার নানা স্থানে নিমিত হইয়াছিল 
নানা জনের পোষকতাত; মুহান্-চোয়াও, হয়তো এই সব স্র,পই কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন, 
কিন্ত সাদ আর ইহাদের কিছুই অবশিষ্ট নাই । 

সংখ্যায় বা আকবতি-প্রকতির বৈচিত্রো সমসামন্বিক বিহার-প্রান্তের অসংখ্য নিবেদন- 
কূপ গুলির সঙ্গে বাংলার স্বল্প সংখ্যক নিবেদন-ন্ড.পের কোনো তুলনাই হয় না। কোথা তে 
ঢালাই করা কিংবা পাধর কুলি গড়া কয়েকটি স্বম্নায়তন নিবেদন-স্ুপ বাংলার নানাস্থানে 
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পাওয়া গিয়াছে; এ-গুলিকে ঠিক স্থাপতা-নিদর্শন হুল! চলেনা, তনু. লমলাদহিক বাংলার 
ব্বপ-্থাপত্যের আকুতি-প্রকুৃতি বুঝিতে হইলে ইহাদের আলোচনা করিতেই হুয়। 
কয়েকটা ইটের তৈরী অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন শু.পের ধরংসাবশেষও বাংলার ইতস্তত 
বিন্দিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায; কআকুত্ি-প্রকৃতির দিক্‌ হইতে বিহাবের সমসাময়িক 
গু.প-স্থাপত্যের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ কোনো পার্থকা কিছু নাই। 

ঢাকা দ্ষেলার আশ্রফপুর-গ্রামে প্রাপ্ত ত্রোজের একটি স্বল্াযতন নিবেদন-শুপ 
বোধ হয় বাংলার সৰপ্রাচীন (আ সপ্তম-শতক ) পুপ-নিদশন। বাজসাহী জেলাৰ 
পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রাম জেলার কেওযারী গ্রামেও ছুইটি ত্রোজের ক্ষু্থাকৃতি নিবেদন-স্ত'প 
পাওয়া গি়াছে। এই ধরনের পের প্রতিকৃতি বাংলার সমসামঘিক প্রন্তরকলকেও উৎ্কীণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি-বৈশিষ্ট্য সগ্ধে বিশেষভাবে বলিবার কিছু নাই । 

পাথরে কুঁদিয়া তৈৰী একটিমাত্র নিবেদন-শু.পের খবর আমরা! জানি; এই প্ু,পটি 
ঘোলী-গুফায় প্রতিষ্ঠিত। এখম দর্শনে ইহাকে সুপ বলিয়াই মনে হয় না। ভিত বেদি, 
মেৰি, অপ, হমিকা, ছত্ৰাবলি প্রস্তৃতি সব কিছুরই গতি এমন উস ঘে সমগ্র পিকে 
মনে হয় খেন একটি ক্রমহস্বায়মান গোলাকতি প্রস্থ, এবং প্রস্তটিবই অংশে অংশে খাজ 
কাটিয়া কাটিয়া পির বিভিন্ন অংশের সপ দেওয়া হটযাছে। চতুক্ধোন হমিকাটি ততো 
দেন একান্তই একটি গোলারুতি আমলক-শিলায় পরিণত! 

সমসামধিক পাগুলিপি-চিত্েও কষেকটি শু:পের প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া বায়। 
কেম্ত্রিজ-বিশ্ববিস্তালয়ের একটি পাণুলিশিতে (১০১৪ খর) বরেহ্গকুমির মৃগস্থাপন-স্বপের 
একটি চিত্র আছে; সপ্তস শতকে এই প্ত,পটিব কথাই বোধ হয় ই-ংসিঙ, উল্লেখ করিয়াছেন। 
আর একটি পাকুলিপি-পত্রে বরেন্রকূমির “তুলাক্ষেত্রে ব্ধমান-স্ড.প'-এর একটি চিত্র আছে। 
এই বধ'মান স্থান নাম নয, শুব সম্ভব হৈন-তীৰ্খকের বধ'মানের লাম, এবং যদি তাহাই 
হয়, তাহা হইলে এই স্বপটিই প্রাচীন বাংলায় জৈন-স্ত.পেব একমাত্র জ্ঞাত নিদর্শন। 
তৃতীয় আর একটি স্তপের ছবি আছে আব একটি পাতুলিপিতে। অলংকরণ-সমৃদ্ধির 
কথা বাদ দিলে আকুতি-প্রকুতির দিক হইতে সব কাটি সুপ প্রান একই প্রকাবের। 
খাঙ্কাট! চতুঙ্ষোন ভিত, দাপে ধাপে তৈরী বেদী, প্মারুতি মেছি, ক্রমহস্ামাল অণ্ড ও 
ছড্াবলী প্রত্যেকটি সু,পেরই বৈশিষ্ট্য 

বাজ্পাহী ছেলার পাহাড়পুরে, বিশেষভাবে সত্যলীরের ভিটায়, এবং বাকুড়া জেলার 
বহুলারায় খননাবিক্ধারের ফলে ইটের তৈরী কয়েকটি নিবেদন-সত.প আমাদের দৃরিগোচন্ 
হইয়াছে। এই ধরনের স্বজাযতন লিবেছন-পগুলি হয় পৃথক পৃথক, না হয় একই 
[ডিতের উপর সারি সারি সাঙ্গানো, বা একই ভিতের উপর একটি বৃহত্তর শু.পের চারদিকে 
চক্ষাকারে ছোট ছোট ্তপের বিক্তাস। এই ধরনের স্ত.প প্রা সমস্থই দশম-একাদশ-দবাদশ 
শতকের, এবং ভিত, ছাড়া ইহাদের আর কিছুই প্রা অবশিষ্ট নাই, অর্থাৎ ইহাদের সূমি- 
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নক্সা ছাড়া আসাৰ কিছু বুকিবার কোনো সুযোগ নাই । এই কূনি-নক্‌সা কোনে! কোনো! 
ক্ৰেত্রে চতুদ্ধোন বা গোলাকার, কিন্কু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুষ্ষোন ভিতের চারদিকে, ঠিক 
মধ্যখানে একটি একটি কৰিয়া চতুক্ষোন জিত ; তাহাৱ ফলে সমগ্র তৃমি-নক্সাটি 
একটি পের আকার ধারণ করিয়াছে। ভিত গুলি প্রাঘই বেশ উচু এবং অনেক নিদর্শনে 
ক্রমতস্থায়মান প্তবে স্তরে বিভক্ক। ভিতের দেয়ালের গায়ে নানা বুদ্ধমুতি। এই কূপ এ 
বিন্যাসে দিক হইতে, বশত সকল দিক হইতেই সমলামৱিক বিহাবের নিবেদন-স্ত,পগুলির 
সঙ্গ ইহাদের কোনোই পার্থকা নাই। খননাবিদ্ধারের ফলে দেখা গিয়াছে, এই গুলির... 
গর্তে অসংখ্য বৌদ্ধস্থয্রোংকীর্ণ মাটীর বীলমোহর রক্ষিত খাকিত। বৌদ্ধ বিশ্বাসাহায়ী 
এই সুত্েটিই ধর্ষশরীর, এবং ফেহাবশেষের পরিবর্তে এই ধর্মশরীরই স্ত.পগর্তে রক্ষা করা 
নিয়ম ধাড়াইয়া গিছা ছিল। 

শু.প-স্থাপ্তো বাংলাদেশ নৃতন কোনে! বৈশিষ্ট্য রচনা করে নাই বলিয়াই মনে হয়। 
নূতন সমৃদ্ধির সংযোজনাও নাই ; বৃহদাকতি প্,প-রচনার কোনো চেষ্টাও বোধ হয় ছিল না। 
বত নৈবেগ বা নিবেদন উদ্দেশ্য ছাড়া, বত স্থাপতা নিধশনি হিসাবে শপ গড়িয়া 
তুলিবাত উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টাই বোধ হয় প্রাচীন বাংলা বা! বিহারে কিছু ছিল না, 
হস্ত প্রন্থদাক্ষো তেমন প্রমাণ কিছু নাই । স্থাপত্য হিসাবে স্তূপ প্রাচীন বাংলার চিত্ত 
ক্মাকর্ধণ করে নাই, অন্তত বে-সব নিদর্শন আমবা দেখিতেছি তাহাতে লে-প্রমাণ নাই। 
অথ, প্রায় সমসাময্িক কালে রগগদেশের বাছধানী পাগান-নগবে দেখিতেছি, সপ রচনার 
কি সমবদ্ধি, কি দশন । প্রায় একই ধরনের কিন্তু সুবিস্তৃত কুমি-নক্সার উপর হুউন্চ ভিত. 
স্তরে সুরে ক্রমহব্বায়নান হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিঘাছে। তাহার উপর সুবৃহৎ সুউচ্চ 
গোলারুতি মেৰি, মেধির উপর মণ্টাকৃতি এ, অশ্ডের উপর চকুদ্ধোন হয়িকা, এবং হয়িকার 
উপর ক্রমন্ন্বায়মান ছত্রাবলী। পাগানের স্ব,পের বিভিন্ন অঙ্গের তপ ও বিস্তাস রচনা! ও 
নির্মাণরীতিতে একই যুক্তি অহ্সরণ করিবাছে, অথভ পাগান সপ শ্রন্ধা আকর্ষণ করে, 
কল্পনাকে উদ্দীগ করে শুধু তাহার বৃহদায়তন দিয়া, কল্পনার বিবাটত্ব দিয়া; বাংলা-বিহারের 
সমসাময়িক প্ু.প-স্থাপত্যকে যেন খেলেনার বস্তু বলিয়া মনে হয়, শুধু যেন নিয়ম্রক্ষা ! 
তাহার কারণ সহজনোধা ॥ মহাধান-বজ্জযান বৌস্ধধর্মের সঙ্গে শু,পের সম্বন্ধ স্বর; তাহা 
ছাড়া, নিবেদন-দু,প তো বার্থ স্ত,পই নয, স্ত,পেৱ মৌলিক উদ্ধেশ্বও বহন কারে না। 





"পের পরই বিহারের কথা বলিতে হয়। স্ত,প খহি ছিল পুজার প্রতীক, শরস্ধার 
i হক, বিহার ছিল বৌদ্ধ ডিক্কুদের আবাস, অধ্যায়ন-অধ্যাপনার, নিয়মসংবম-পালনের 
॥ সাশ্র্ন। আদিম বৌদ্ধ বাঙৈন বিহার পাহান্ড কুঁদিযা পুহা মাত্র । সাধারণত * 











শিল্পকলা ৮১৩ 
কয়েকটি গুহা । এই গুহাগুলি ভিক্ষুদের আবাস-স্থল, বৃহত্তর একটি বা হুট গুহা সম্দেলন-স্থল 
বিহার বা পূঞ্জা-দ্বল, সমতল আঙ্গিনাটি সভা-স্থল, এবং সব কিছু লয়| একটি 


বিহার। কিন্তু এই ধরনের বিহার-রচনা ঠিক স্থাপত্য নয়, নির্মাণগত 
কোনো বুদ্ধি বা সৌন্দৰ্ধের কোনো প্রেরণা এক্ষেত্রে সক্রিয় নর । পাহাড় কুঁদিরা এই 
ধরনের বিহার রচনা ছাড়া ইট বা পাখরের ভিত, ও কাঠামোর উপর বাশ, কাঠ ইত্যাদির 
সাহা্যে বিহার-রচনার একটা চেষ্টাও ছিল, এবং সে-শ্রেত্রে দিল্পাসের একটা যুক্তি ও সক্রিয় 
ছিল। মাঝখানে অবিস্কত অঙ্গন; সেই অঙ্গনের চারিদিক ঘিরিয়া কঙ্গত্রেণী ; এক 
একদিকের কেন্-কক্ষটি বৃহত্তর ; অঙ্গনের এক কোনে কৃপ ও ক্যানাচমনস্থান ; এবং বিহারে 
ঢুকিবার একটিমাত্র প্রবেশস্বার । 
বৌদ্ধ ও জৈন সংঘের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমন্ধ বৃহদায়তন বিহারের 
প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং ইটের সাহায্যে সেই বিহাত্-রচনার সুচনা হয়-সস্তোক্ত 
বাপ-কাঠে নিমিত বিহারের বিক্াস অন্যারী । একতল বিহাবেও বখল কুলাইল না তখন 
বিতল, ক্লিতল, এমন কি নবতল পর্মস্ত বিহার নিমিত হইতে আবস্ত করিল, এবং গোড়ায় 
যে বিহার ছিল ভিক্ষদের আবাসস্থল মাত্র সেই বিহারই হইত! উঠিল বিরাট জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সাধনার, ধর্মকর্ম-সাধনার কেহ । 
প্রাচীন বাংলায় এই ধরনের ছোট বড় বিহার ছিল অনেক, এবং ইহাদের কথা 
আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এই সব বিহারের সমৃদ্ধি ও এশর্দের কিছু কিছু ক্ছাভাস 
পাওয়া বায় যুয়ান-চোয়াঙ-কথখিত পুণ্ড, বনের পো-সি-পো বা ভাহ্-বিহার এবং কর্ণস্থবর্ণের 
লো-টো-মো-ডিহ, বা বক্ৰমৃত্তিকা-বিহারের বর্ণনার । ভাঙ্্র-বিহারের ধ্বংসাবশেষ দৃরিগোচর 
মহাস্থানের সন্নিকটে বৃহৎ একটি স্ত:পে, এবং রক্রমৃত্তিকা-বিহারের ধ্বংসাবশেষ মুশিদাবাদ 
জেলার রাঙামাটির সন্নিকটে রাক্চসডাঙ্গাব সপে । 


খননাবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে বাজসাহী জেলার শাহাড়পুরে অস্ধত হুইটী 
বিহার ছিল। ৪৭৮-৭৯ জী তারিখের একটি লিপিতে জানা যায়, এই স্থানের বট-গোহালী 
বা গোয়াল-ভিটায় আচার্য গুহনন্দীর একটি জৈন-বিহাৱ ছিল, আব অষ্টম শতকের শেষাখে” 
যে সোমপুরের জীদর্সপাল-মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী কালে এই বিহারের 
নার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা দেশে দেশাস্বরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এ-তখা তো 
হুবিদিত। ট্দন-বিহারটির ভৃষি-সক্সা ও আকতি-গ্রকৃতি কি ছিল 
তাহা জানিবার কোনো উপায় আজ আব নাই ॥ কিন্ত স্ববিস্তৃত ধর্ষপাল-বিহারটির নক্সা ও 
আকুতি প্রকৃতি দৃষিগোচর। এত বৃহৎ ও সম্বন্ধ বিহার ভারতবর্ষের আর কোখাএ 
আবিষ্কৃত হয় নাই ; ইহার মহাবিহার নাম বার্থ এবং সার্থক। বিস্তৃতভাবে এই বিহাৰের 
বর্ণনা দিবার স্থান ও যোগ নাই, তবু কিছুটা পরিচয় লইতেই হয় 








৮১৪ বাঙালীর ইতিহাস 


প্রতোক দিকে প্রায় ৯** কিট, এমন একটি লমচতুক্ষোন ছুড়িয়া বিহারটি বিস্ৃত, 
এবং দৃঢ় প্রশস্ত বহিঃগ্রাচীবছাবা বেত । এই প্রাচীর খোষিঘা ভিতরের দিকে সারি 
সারি প্রায় ১৮০টি উপর বক্ষ; প্রত্যেক দিকের কেন্গের কক্ষটি বৃহত্তর | কক্ষসারির 
সন্মুখ দিয়া স্থপ্রশস্ত বারান্দা লগ্থনান হইয়া চলিয়া গিয়াছে চারিদিক ছিরিয়া ; কেনের পিড়ি 
বাহিয়া বারান্দা হইতে নামিলেই জপ্রশন্ত হন, এবং অঙ্গনের একেবারে কেন্স্ছলে 
উচ্চ জবৃহৎ মন্দির ॥ বাবান্দার প্রান্তে সি'ড়ির উপরই স্তন্জেলী ; এই ত্তস্থজেণী ও 
কক্ষের দেয়ালের উপর ছাদ ॥ বহিঃপ্রাচীরের প্রশস্ততা এবং স্্শ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দেখিয়া 
মনে হয় বিহাৱটির একাধিক ছিল তল, এবং কেন্গীয় মন্দিরের উচ্চত ও সমবদ্ধির 
সঙ্গে প্রমাণ রক্ষা করিছা সমগ্র বিহারটির উদ্চতা ও সমৃদ্ধি নিরূপিত হইয়াছিল। 

বিহার-মন্দিবে প্রবেশের প্রধান তোরণ ছিল উত্তর দিকে। সমতল ক্কুমি হইতে 
জপ্রশন্ত সোপানশ্রেণী বাহিয়া উপরে উঠিয়া স্ববৃহতৎ একটি দর! পার হইলেই সম্মুখে 
প্তদ্ভসমূদ্ধ হুপরপন্ত একটি কক্ষ; সেই কক্ষটি গোজ। পার হুইয়া গেলে দক্ষিণ দিকের কেঙ্ে 
একটি ক্ষুত্বতর দ্বার; এই ছার দিয়া ঢুকিতে হয আব একটি স্তম্ভযুক ক্ষুততর কন্চে। 
কক্ষটির পরই ল্বমান বারান্দা; এই বারান্দা ধরিঘা চতুদিকের কণ্গশ্রেণী সমানে ঘুরিয়া 
আলা! মায়, আর লোপান বাহিয়া নীচে নামিলেই স্বপ্রশন্ত অগ্ন ; একেবারে চোখের 
সন্মুখে সুউচ্চ মন্দিরের মুখ দৃশ্বা। প্রবেশের প্রধান তোরণটি ছাড়া উত্তর দিকের প্রায় 
পূ্বতম প্রান্তে আর একটি ছোট তোরণ । পূর্বদিকের বৃহ কেন্দ্রীয় কক্ষের ভিতর 
দিয়াও ভিতর-বাহিরে যাওয়া-আাসা করিবার ক্যারও একটি শিকী-তোরপ বোধ হয় ছিল 
আবাসিকদের ব্যবহারের জক্ত। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাতায়াতের কোনো পথই 
ছিল না। 
এই চতুঃসংস্থান-সংস্থিত হব্ৃহৎ বিহার-মন্দিরটিকে বিপুলগ্রীমিত্রের নালন্দ1-লিপিতে 
বিশেষিত করা হইয়াছে বস্তুধার একতম নয়নানন্দ বলিয়া । খননাবিষ্কাবের ফলে বিহারটির 
যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর তাহা হইতে ও এই বিশেষণ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় ল1। বলা 
বাছুলা। এই হ্ুরুহৎ বিহার একদিনে নিমিত হয় লাই, এবং ইহার প্রায় চারি শতাব্দীর 
দীর্ঘ জীবনে একাধিকবার সংস্কাৰ ও সংযোজনের প্রদ্থোজনএ হইয়াছিল । তবু, এ-তথা 
অনস্বীকার্ম বলিয়া মনে হয় যে, গোড়া হইতেই এই বিহারের নক্সা, বিস্তাস ও আআকুতি- 
প্রকৃতি ধাহারা রচনা করিয়াছিলেন তাহাবের বৃদ্ধি ও কল্নায বিহারটির সামগ্রিক রূপের 







একটা সল্প ধারণা ছিল এবং নির্মাণ, সংস্কার এ সংখোজনকালে হা তাহার বে 











শিল্পকলা ৮১৫ 


হয়, পরবর্তী কালে ক্ছাবাসিক ভিঙ্কু সংখ্য! কমিয়া যাওয়া সেই কক্ষগ্ুলি বোধ হয় পুঙ্গাগৃহ 
কূপেই বাবহত হইত । 
এই সুবৃহৎ বিহাব-মন্দিরের ব্যবস্থা-কর্ম পরিচালনার অন্য একটি গপ্রর ছিল, এবং 

সে দগ্ধব-গৃহটি ছিল প্রধান প্রবেশ তোরণের পাশেই । তল হইতে তলে, কক্ষ হইতে কক্ষে, 
অঙ্গন হইতে অঙ্গনে জল-নিঃসরণের একটি প্রণালী জদীর্ঘ পথ বাহিয়া বাহি। বিহার- 
মন্দিরটির সমস্ত জল নিক্াশিত্ত করিত বিহার-সীমার ভিতরেই একটি ক্ষতি রীঘিকায়। 
কক্ষপ্রেণীর মাঝে মাঝে, স্থপ্রশস্ত অন্নে নানা স্থানে ছোট ছোট মন্দির, নিবেদন-দ,প, 
কূপ, স্বানাচমনাগার, অশনস্থান ইত্যাদি ইতন্তত বিক্ষিপ্র । 

নালন্দা, শ্রাবন্তি প্রস্ততি স্থানের স্তবৃহৎ বিহার-প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে 
মনে হয়, সোমপুর-বিহারটির সাধারণ নক্সা ও বিক্তাস ছিল প্রায় একই ধরনের, আদর্শ 
এবং উদ্দেশ্ব ছিল একই । কিন্ত, সন্দেহ নাই, পাহাড়পুরের মতন স্ুসমৃদ্ধ, সুবৃহৎ ও জ বিনা 
বিহার এ-পর্বন্ত আর কোখাও আবিষ্কৃত হয় নাই ; বোধ হয় ছিলও না, স্যত প্রত্বদান্চো 
বা লিপি ও সাহিতা-সাক্ষো তাহা জানা দাহ লা। 


৬ 


লিপি ও সাহিত্য-দাক্ষো জান! ধাত, প্রাচীন বাংলার মন্দির লিমিত হইয়াছিল অসংগা । কিন্ধ 
একাদশ-দ্বাদশ শতকের কয়েকটি তথ, অধ ভর মন্দির ছাড়া এই অসংখা মন্দিবের কিছুই 
আর অনশিষ্ট নাই । অগচ ভারতীয় স্থাপতোর ইতিহাসে মন্দিরেই খাহা কিছু বাংলার 
বৈশিষ্ট্য। বাংলার মন্দিরই ববস্থীপ ও ত্রঙ্গদেশের বিশিষ্ট মন্দিক-স্থাপতোর যু প্রেবণ।। 
সমসাময়িক লিপিমালা এ সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার কোনো কোনো মন্দিরের সমৃদ্ধির 
বৰ্ণনা দৃষ্টিগোচর ; কোনো কোনো মন্দিরের আপেক্ষিক প্রসিদ্ধিও ছিল, সন্দেহ নাই; 
এমন ছই চাবিটি মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখ! বায় সমপামদ্িক পাগ্ুলিপি-চিত্রে এবং তক্ষণ- 
ফলকে, যেমন বাঢ়া ও পুণ্ড,বধনের বৃদ্ধ মন্দির, ববেঙ্গের তারা-মন্দিব, 
সমতট, বরেঙ্, নালেঙ্গ, বাঢ়া এবং দণ্ডরুক্তির লোকনাধ-মন্দির | এই 
সব মন্দিবের প্রতিরুতির আকরুতি-প্রকতি বিস্নেযণ করিলে দেখা দায়, 

বাংলায় মোটামুটি চারিটি বিভিন্ শৈলীর মন্দিব-নির্মারীতি প্রচলিত ছিল। নীতি 
পা নন, বস্তত, প্রত্যেকটি ববীতিতেই কূমি-নক্দার 
2 






আন 
সবাপত। 
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বা স্তর সংখ্যায় তিনটি, পাচটি বা সাতটি। সৰ্ক্দোচ্চ এবং স্থত্রতম স্তরের 
উপরে আসলক ও চূড়া। এই তত্র বা লীড় দেউলই ওড়িক্গার রেখ বা 
শধর-মন্দির সমূহের সপ্ুগভাগের জগমোহন বা ভোগমপ্ুপ । 

(২) রেখ বা শিখর দেউল। এই বীতিতে গরভগৃহের চাল ঈষদ্বক্র রেখায় 
শিখবারুতি হইয়া সোদা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের 
উপরিভাগে আমলক ও চুড়া। এই রেশ বা শিখর দেউল উত্তর-ভারতীয় 
এবং গস নাগর পদ্ধতির মন্দিরের সঙ্গে ঘি আস্যীয়তার যুক্ত 

(৩) স্ত,পযুক্ত পীড় বা ভহ দেউল। এই ধরনের দেউলে চালের ক্রমনুস্থাযমান 
পশিৱামিভাকবতি শুবের উপরে একটি স্ত.প। কপির উপর চুড়া। 

(5) শিখরছুক্ত পীড় বা ভঙ্গ দেউল । এই ধরনের দেউলের চালের ক্রমন্্বামান 
পিরামিডাকুতি উপর একটি শিখর । শিখবেন উপর চূড়া । 

স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই চার বিভিন্ন রীতির প্রত্যেকটির স্থাপত্া-নিদর্শন আমাদের 
কালে আলিয়া পৌছায় নাই; তৃতীয় ও চতুর্থ রীতির মন্দিরের কোনে! নিদর্শনই আমর! 
আজও জানিনা, যদিও ও ধরনের মন্দির ছিল, এ-সছস্ধে সন্দেহ করা চলে না। প্রথমোক 
রীতির নিদর্শন জানি, নিঃসংশত়ে তাহা বলা খায় না; তবে, দ্বিতীয় বীতির মন্দিরের 
কয়েকটি নিদর্শন আজও দৃষ্টিগোচর । 

(১) প্রথমোক্ত রীতির, অর্থাৎ ভদ্র বা পীড় দেউল যে প্রাচীন বাংলায় প্রচুর 
ছিল তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া খায় অগণিত প্রস্তরকষলকে উৎকীর্ণ মন্দিরের 
প্রতিক্ৃতিগুলিতে । এই রীতির প্রাথমিক জূলটি দেখিতেছি ঢাকা মাশ্রক্ষপুরে প্রাপ্ত সপ্তম 
শতকের ত্রোগনিমিত একটি ফলকে । চারিটি খাচকাটা কাঠের স্বস্তের উপর ঢালু ক্রমন্ স্বায়- 
মান ছু'টি চাল, তাহার উপব স্বন্দর একটি চুড়া। ইহাই এই রীতির মন্দিরের মূল কূপ ; এই 
ক্ূপই ক্রমশ আরও সমন্ধ এবং জটিল হইয়াছে। একটি একটি করিয়া ঢালু চালের সংখ্যা 
গিত্াছে বাড়িয়া; সবোচ্চ চালটির উপর চড়ার নীচেই গ্রীবাদেশের গোলাকতি অগুটি 
ক্রমশ আমলক-শিলায় বিবর্তিত হইয়াছে, এবং পগ্রীবানিয়ের চালটির ( ঘাড়চক্রের ) 
চারিকোনে চারিটি ঝম্পসিংহ-মৃতির অলংকরণ সংযোজিত হইয়াছে। কূমি-নক্স! সাধারণত 
চতুচ্ধোন বখাক্ৃতি; প্রত্যেক দিকের বিলস্বিত রেখাটি কেন্দ্রীয় অংশটির সন্মুখ দিকে 
বানাইয়া দিয়া রখের আকুতি দান করা হইয়াছে। এই ধরনের রথাকৃতি ভূমি-নক্সার উপর 
হুই বা! ততোধিক ঢালু ক্রম্ঙ্থায়মান চালের মন্দির মধ্যযুগের বাংলাদেশেও সুপ্রচলিত 
রীতি ছিল, সন্দেহ নাই । হোড়শ-সপ্তদশ শতকের অনেক স্বফলকে এই ধরনের মন্দিরের 
প্রতিকৃতি বিদ্ধমান। প্রান সমসাময়িক কালের ইইকনিমিত এই রীতির মন্দিরের একাধিক 
নিদর্শন (হেছন বাকুড়া ছেলার এক্তেশ্বর মন্দিরের নন্মীনগ্ুপ ) 
লোকায়ত বাংলার বিন বা ত্রিতল খড়ের চালের কপ হইতেই থে বাতির, 
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তাহাতে সন্দেহেৰ কোনো কারণ নাই। স্বাহাই হউক, প্রাচীনতর কূপের বিবর্তনের 
বিভিন্ন স্তর একমাত্র প্রস্তর-ফলকে উৎবীর্ণ প্রতিকৃতি-চিত্রেই দৃষ্টিগোচর ; মন্দিরাবশেষ 
কিছু নাই বলিলেই চলে । হিলিতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা-সাহিত্য-পরিবদে রক্ষিত কল্যাপহ্বন্দর 
মৃত্তির ফলকে, চবিবশপরগণা-কুলদিয্ার এবং বাজসাহীর-বরিয়ার সবধমূতির ফলকে, 
বিক্রমপুরের বত্সন্ভব-মৃতির ফলকে, ঢাকা-মধ্যপান়ার বৃদ্ধমৃতি-কলকে, বিবোলের উমা- 
মহেশ্বর প্রতিমা-ফলকে, এবং বাজসাহী-কুমারপুরের একটি বৃহ পরন্থরণ্ডের উপর উৎকীর্ণ 
প্রতিকৃতিতে এই বীতির মন্দিবের বিবর্তনের বিভিন্ন প্তরগুলি ধরিতে পার! খুব 
কঠিন নয়। 

(২) দ্বিতীয়োক্ত রীতির অখাং বেখ বা শিখৱ-দেউলের সবপ্রাচীন নিদর্শন বোধ 
হয় বধমান-বরাকরের ৪নং মন্দিরটি । এই মন্দিরটি পাথরে তৈরী; নীচু ভিত্তের উপর 
গগৃহটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং গর্ভগৃহের উপর খর্বাক্কতি একটি রেখ বা শিখরের চাল। 
গোড়া হইতেই শিখরের ক্রমনক্র রেখাটি উপবের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। শিখরের উপ 
একটি বৃহৎ আমলক-শিলা। শিশরের পগ-রেগাগুলি স্থতীক্ষ ও সুকঠোর সারলো নিয়ত ৷ 
স্থাপতাকপের দিক হইতে এই মন্দিরটি কুবনেশ্বরবের পরস্তরামেশ্বর মন্দিরের সমকালীন, 
অর্থাৎ অষ্টম শতকীয় । 

এই বেখ-দেউলের বিবর্তনের পরবর্তী প্তরটি ধরা পড়িয়াছে তিনটি ক্ষত্রায়তন নিবেদন- 
মন্দিরে ; এই তিনটির দুইটি পাথরে তৈরী (একটি দিনাজপুরে এবং আর একটি রাজসাহী 
নিষ্দীঘিতে প্রাপ্য ), তৃতীযটি ত্রোঞ্ে গড়া ( এবং চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারীতে পাওয়া )। 
মারুতি-প্রক্কাতি এবং বিবর্তনের দিক হইতে এই তিনটিই সমকালীন, সন্দেহ নাই । 
র্েখারুতি সুমি-নক্সার উপর গর্ডগৃহ ; গর্গৃহের চারদিকে চারিটি ভ্রিগলীত তোরণ বা 
কুলুদি ; চালে ক্রমধক্রাকুতি শিখর এবং শিখরের শীর্ষে সংকীর্ণ শ্রীবার উপর আামলক। 
বিবর্তনের এই স্তরেও পগরেখ। তীক্ষু ও সরল, তবে শিখরের অঙ্গে চৈতা গবাক্ষের অলংকার । 
পাথরের নিদর্শন ছুইটিতে গ্জগৃহ ও শিখরের মাঝখানে ছুই বা তিনস্তরে মণ্ডণারিত রেখা, 
কিন্তু বোহ-নিদর্শনটিতে তাহা নাই । 

বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রায় চাবি পাচটি তত্র ও আব ভগ্র নিদর্শন বিগ্বমান_বরধ মানের 
দেউলিঘা-গ্রামে একটি ইটের তৈরী মন্দির, বাকুড়া জেলার বহলাৰা-গ্রামের ইটের তৈরী 
সিদ্ধেশ্বর-মন্দির, বারুড়া জেলার দেহার-গ্রামের পাখরে তৈরী সরেশ্বর ও সর্লেশ্বর-মন্দির, 
এবং সুন্দরবনের ছটার-দেউল। প্রথম চারিটি মন্দিরের অত্যন্ত ভগ্নদশা ; পঞ্চম 
মন্দিরটির এমন সংস্কার-সংরক্ষণ করা হইয়াছে খে, ইহার মূল আকুত্তি-পরকুতিই গিয়াছে 
" বদলাইয়া। এই মন্দিরগুলির ভূমি-নফ্সা, গপৃহ, শিখর ও অলংকরণ প্রভৃতির বিস্গেহণ 
কৰিলে সহজেই ধরা পড়ে, সঙ্গোক্ শিখবাকুতি নিবেদন-মন্দিত গুলির সঙ্গে ইহাদের মৌলিক 
8৯ মন্দিৰগুলি আয়তনে ও আলংকবণে আরও সন্ত, 
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আকুতি-প্রকৃতিতে আরও জটিলতর ॥ মৌলিক পার্থকোর মধ্ো শুধু দিতেছি, শিখরের 
পগরেখাগুলির তীক্ষতা মার্জনা করিয়া একটু গোলাকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার 
ফলে সমগ্র শিখরটিরই আকৃতি হইয়া পড়িয়াছে খানিকট! গোলাকার । তাহা! ছাড়া, মুল 
শিখরের সঙ্গে সঙ্গে স্বতাক্ৃতি শিখরালংকারের সচ্ছা সংযোজিত হইয়াছে, এবং প্রবেশ 
তোরণের দিকে একটি অলিন্দ যোগ কবা হইয়াছে। দেউলিয়ার মন্দিরটি বোধ হয় এই 
পাচটির মধ্যে সৰপ্রাচীন, এবং ইহার কিছুকাল পরেই বহুলারার সিন্ধেশ্ব-মন্দিব। এই 
দুইটি মন্দিরেই শিখরের পগবেখা গৃহের ভুমি পান্ত আলস্বিত, এবং রেখার তীক্ষতা 
সা্গিত ও গোলামিত। বহলারার সিদ্ধেশ্ব-মন্দিরটির গঞগৃহের বহিঃপ্রাচীরে কুলুরির 
অলঙ্কার, এবং শিখরের কেন্দ্রীয় রখটিতে ক্ুহ্াক্ৃতি শিগবালংকার । এই মন্দির দু'টি বোধ 
হয় দশম-একাদশ শতকীয়। দেহাবের সবেশ্বর ও সমপশ্থর-মন্দির দুইটির গর্তগৃহের 
ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; তবে, গর্ভগৃহের আকুতি-প্ররৃতি দেখিয়! 
মনে হয়, এই ছু'টি যন্দিহ বহলারার লিস্বেশ্বর-মন্দিরের সমসাময়িক । স্থন্দরবনেশ্ জটার- 
দেউলটিও বোধ হয় একই কালের, কিন্তু ঘুক্রিহীন, জ্ানহীন সংস্কার ও সঃযোজনার ফলে 
মন্দিরটি মৌলিক কূপ আছ ক্র কিছু বুকিবার উপায় নাই; তবে পুরাতন এবং 
সংস্ধারপূর্ব একটি আলোকচিত্র হইতে মনে হয়, এই দেউলটিও অনেকটা সিদ্ধেস্র-সঙ্সিগের 
মতনই ছিল, তবে শেোক্ মন্দিরের শিখরের রেখা বোধ হয় ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি বক্ধ। 
বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় ববমান-বরাকর্রের ১, ২ ও ৩ নং মন্দির তিনটিকে 
ছাদশ-শতকীয় বলিযা মনে করিতেন। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনে! সঙ্গত কারণ 
নাই । বস্তত গঠনৱীতির দিক হইতে এই তিনটির একটিও পঞ্চদশ-শতকের আগেকার 
মন্দির বলিয়া মনে হয় না। বধনান-গৌনাঙগপুরের ঈছাই-ঘোষের দেউলটি সঙ্বদ্ধেও প্রায় 
একই কথা বলা চলে; এই মন্দিরটি যেন আরও পরবর্তী । তবে, মধ্যযুগেও দে বাংলাদেশে 
রেখ বা শিখর-দেউল নিমিত হইত, বিশেষভাবে পশ্চিম-বাংলায়, এই মন্দিরগুলি তাহার 


প্রমাণ। 

প্রাচীন বাংলার রেখ বা শিখর-দেউলপুলি বিঙ্গেহণ করিলে সহজেই ইহাদের সঙ্গে 
সবনেশ্বরের শত্রয্রেশ্বর, পরস্তরামেশ্বব, মুক্তেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের সাদৃশ্য ধরা পড়িয়া যায়, 
এবং কালের দিক হইতে যে ইহারা সমকালীন তাহা বুঝ! যায়। স্পষ্টতই ইহার! লিঙ্গবাজ- 
মন্দিরের পূর্ববর্তী । তাহা ছাড়া, বাংলার ন্দিবগুলিক আত একটি বৈশিষ্্যও ধরা পড়ে; 
ওড়িশ্ার মন্দিরগুলিত্ মত এই মন্দিরগুলির কোনো জগমোহন বা ভোগমগুপ 
258622572৩৯ দেউলের একমাত্র অঙ্গ ; অবস্তা কোনো 








শিল্পকলা ৮১৯ 


হইলেও খুব মাজিত ও সংঘত কচির পরিচন্ধ বহন করে; চৈতা-গৰাক্ষ ও কু্া়তন, 
শিখরালংকার ছাড়া এই মন্দিরগুলির বিশেষ আব কোনো। অলংকরণ লাই । 

(৩) আপস ভ বা পীড়-দেউলের নিদর্শন প্রাচীন বাংলায় খুব বেলি দেখা দায় 
না। তবে, কেস্বিজ-নিশ্ববিপ্ঞালযের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একটি শাঞ্চুলিপি-চিজ্ে নালেঙ্গ 
নামক স্থানের লোকনাখ-মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি 'আছে। এই প্রতিকৃতিতে এই 
গরনের মন্দিরের অন্তত একটি নিদর্শন দৃষ্টিগোচর । চতুক্ষোন গৃহের উপর ক্রমন্স্থাযমান 
ঢালু চালের কয়েকটি স্তর, তাহার উপর একটি বৃহদায়তন স্ত প, এবং প্রত্যেকটি স্তরের 
চাৱিটি কোনে কোনে একটি একটি করিয়া ্্ারৃতি পের অলংকরণ। ইট বা পাথরের 
তৈরী এই রীতির কোনো দেউল নির্মাণের কোনে! সাক্ষ্য আমাদের সম্মুখে লাই, তবে 
নিমিত ঘে হইত তাহার প্রমাণ এই পাগুলিপি-চিতরট॥ ত্রন্ধৰেশ-পাগানের স্বভয়দান এবং 
পাটোগাম্যা-মন্দির ( একাদশ-শৃতক ) ছুটি স্থাপত্যকূপ ও রীতির পশ্চাতে থে এই ধরনের 
মন্দিরের অস্ুপ্রেরণ! বিগ্বামান, এ-সঙ্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই । 

(৪) শিখরশীধ পীড় বা ভদ্র-দেউলেরএ নির্মাণ-নিদর্শন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
নাই; তবে একটি পাতুলিপি-চিত্রে পুশবর্ধনের বৃদ্ধ-মন্দিবের থে প্রতিকৃতি আছে, এবং 
কয়েকটি প্রন্তর-ফলকে দে-ধরনের কয়েকটি মন্দির উৎবীর্ণ আছে তাহাতে অগ্রমান 
কর! চলে যে, এই শিশখবরলীধ পীড় বা ভদ্র দেউলও বাংলাদেশে স্থপ্রচলিত ও সুপরিচিত 
ছিল। এই ধরনের মন্দিবে চতুক্ষোন গভগৃছের উপর স্বরে স্তরে ফ্ম্ন্থাযমান চাল এবং 
সর্বোচ্চ চালটির উপর বক্র বেখান্ধ একটি শিখর, শিখরের উপর আমলক-শিলা। এবং 
বৌদ্ধমন্দির হইলে আমলক-পিলার উপর একটি অতি ক্ষুদ্রকায় স্পের প্রতীক | শিখবের 
আকুতি কোথাও হ্্ব, কোথাও নীর্থায়ত। ত্রদ্থদেশের পাগান লহবে একাদশ-দ্বাদশ 
শতকীয় খাট বিএ, 7. টিহ-লো-মিন্হ-লো, শোয়েপু-ছি ও অন্যান্য অনেকগুলি মন্দিবের 
পশ্চাতে প্রাচীন বাংলার এই ধবনের মন্দিবের কসথপ্রেরণা বিশ্বামান। 


প্রায় পচিশ বৎসর আগে ঝাঙ্গসাহী জেলার পাহাড়পুর গ্রামে এক বিরাট ধবংসন্প 
উন্মোচন কহিয়া একটি বিপুলকাঘ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 'আবিক্ৃত হইয়াছে। চারিদিকের 
কক্ষসাৰি লইয়া স্থবিক্কৃত বিহারের ধ্বংসাবশেষ; তাহারই সম্মুখে বিস্কৃত প্রা্গনের কেন্রস্থলে 
মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ | মন্দিরের চাল নাই, চূড়া নাই, চাৱিদিকের প্রাচীর পড়িয়াছে 
ভাঙ্গিয়া; প্রদক্ষিণ পথ, পূজাকক্ষ, সমন্থই ইটে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; তবু এই বিরাট 
ধ্বংসাবশেনের সন্মুখে গাড়াইয়া ইহার গঠনবেখা ও হবীতি নীরে শীরে অসুসরণ করিলে ইহার 
সামগ্রিক আকুতি-প্রকুতি ক্রমশ চোখের সস্মথে ফুটিয়া ওঠে। তখন 

পাহাড়ের মনিব স্বীকার করিতে বাধা খাকেনা, এই মন্দির প্রাচীন বাংলার অক্ততম 
শ্রেষ্ঠ বিশ্ব । ভারতী ও বহিতাবতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই মন্দির গরিষাঘ উচ্ছল 





৮২৮ বাঙালীর ইতিহাস 


এবং সপে নীতিতে তুলনাহীন না হইলেও এই জাতীয় আপাতজ্ঞাত সকল সবতোভজ 
মন্দিরের পুরোভাগে ইহার স্থান ৷ 

ভারতীয় বাস্তপাঙ্সে 'সবতোভদ্র' নামে একশ্রেণীর মন্দিরের উল্লেখ ও পরিচয় 
আছে। এই ধরনের মন্দির চতুক্ধোন এবং চকতুঃশালগৃহ, অর্থাৎ ইহার চারিদিকে চারিটি 
গৃহ, এবং সেই গৃহে প্রবেশের জন্প চারিরিকে চারিটি তোরণ । শাস্বাতনদারী এই 
ধৱনেৱ মন্দিহ হইত পঞ্চতল, প্রত্যেক তলের হোলোটি কোন অর্থাৎ চতুদ্ধোনের প্রতোকটি 
বাজ সন্মুণে বিস্তৃত করিয়া এক এক দিকে চারিটি '( চারদিকে ঘোলোটি ) কোন রচনা, 
প্রতোক তল ঘিবিয। এরদন্সিণ পখ এবং প্রাচীর; সমগ্র মন্দিরটি অলংকৃত হইত অসংখ্য 
ক্তারতি নিখর ও চূড়ার। পাহাড়পুরের অবিস্ৃত মন্দিরটি এই সবতোভত মন্দিরের 
উজ্জল নিদর্শন । এই ধবনের সধতোভত্র মন্দির ভারতের নানাস্থানে নিশ্চয়ই নিমিত 
হইয়াছিল, নহিলে বাস্তবশাস্থে ইহার উল্লেখ খাকিবার কথা নয়; কিন্তু এক পাহাড়পুর 
ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও এই ধরনের মন্দির ন্মাজ আর দৃষ্টিগোচর নয়, আর কোনো 
মন্দিরের ক্বংলাবশেষ ও এ-পদস্থ আবিষ্কৃত হয নাই। বোধ হয় মন্দিব-স্থাপত্যের এই রূপ 
ও বরীতি ভাবতবঞধে বহুল প্রচারিত ও অভ্যপ্ত হইতে পারে নাই ; তবে এই ক্রপ ও নীতি 
থে বহি্াবতে, অন্তত প্রাচীন দীপ ও বদ্ধদেশের মনোহরণ করিয়াছিল, এ-সগদ্ধে 
্গ্রচুৰ সাক্ষা বিগ্বমান। ব্রঙ্ধদেশে প্রাচীন পাগান সহরের চতুশাল খাটুবিঞ, বা সব, 
সোয়েগু-ক্ছি। টিহ-লো-নিন্হ-লো। প্রভৃতি মন্দিরের পশ্চাতে এই ধরনের সর্বতোভত্র 
মন্দিরের গহপ্রেবণা ছিল, এ-সছদ্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। হনতীপে প্রাথানাম গনী 
প্রাচীন লোবো-জোংরাং মন্দির, শিব-মন্দির প্রন্তৃতিও একই অঙ্প্রেরণায় কলিত ও গঠিত। 
কালের দিক হইতে অষ্টম-শতকীয় পাহাড়পুর-মন্দির ইহাদের সকলের আদিতে । 

গত কাশীনাখ দীক্ষিত ও প্রযুক্ত সরসীকুমার সরস্বতী মহাশয়দের আলোচনা- 
গবেষণার ফলে পাহাড়পুর মন্দিরের মৌলিক কপ, প্রকৃতি ও গঠন আজ ধরিতে পারা 
সহ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মন্দির উত্তর-দক্ষিশে ৩৫৯ই ফিট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪৪ ফিট 
বিস্তৃত। মূলত মন্দিবটির ভূমি-নক্সা চতুক্ষোন ; প্রতোক দিকের বাহ সন্মুখ দিকে 
একাৰিকবার (তিনবার) বিস্তৃত করিয়া অনেকগুলি কোনের স্টি করা হইয়াছে এবং 
সমগ্র নক্সাটিকে সমান্তরালে প্রসারিত করা হইয়াছে চারিদিকে | মুল চতুক্ষোন নক্সাটির 
সমগ্র কুমির উপর একটি টস 
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ক্ষমহক্বাযমান স্বর এবং স্তরোপকি প্রদক্শিপ পথ ও প্রাচীর, ডতুঃশালগ্ৃহ, মণ্ডপ প্রতৃতি 
সমন্তই কলিত ও প্রদারিত। ভিত্িস্বর বাদ দিলে মন্দিরটির সৰশ্বন্ধ ক'টি ক্রমন্থায়মান 
স্তর ছিল, বল! কঠিন। শাঙ্াহধারী সবশ্বন্ধ পাচটি স্তর বা তল খাকিবার ঝঁখা; হয়তো 
তাহাই ছিল, কিন্ত আপাতত ধ্বংলাবশেষের মধ্য হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে ডিত্রিপ্তবসহ 
মাত্র তিনটি। মন্দিরটি চতুমু'ী অর্থাৎ সবতোভত হওয়া সহ্থেও ইহার প্রবেশ-তোরণ 
উদ্বরদিকে। অঙ্গন হইতে সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেই তিন্রিন্তরের সমতলে একটি 
স্থপ্রশন্ত চত্বর ॥ এই চত্বর স্তিক্রম কৰিলেই দক্ষিপতম প্রান্তে বেষ্টনী-প্রাচীরের তোরণ 
ভেদ করিয়া ডিন্বিপ্তরের সবতোভত প্রাদক্ষিণ-পখে প্রবেশ । প্র্গপিশ-পখটি খুবি চলিয়া 
গিয়াছে যন্দিবের চাবিদিকে, এবং পখটির প্রান্ত বাহিবা বেষ্টনী-প্রাসীর | এইট প্রদক্দিণ-পখের 
থে কোনো দিক হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া হস্ান্িতর প্রথম তলে বা স্বরে আরোহণ কর! 
খায়। এই স্র়েও একই প্রকাবের প্রদক্ষিণ-পথ, বেষ্টনী-প্রাচীর, তদুপরি এক একদিকে 
এক একটি করিয়া মন্ডপ । প্রথম তল হইতে লোপান বাহিয়া দ্বিতীয় তলে আরোহণ 
করিলেই স্পষ্টত বুঝা বায়, এই তলই সংগপ্রদান তল, কারণ এই তলই সবাপেক্গ!সম্ধ, 
এই তলেই কেন্্রস্থিত শৃল্গ্স্স্থটির চারিদিকে চাৱিটি গাররগুহ এবং প্রত্যেক গণগৃছের 
সন্মুখে এক একটি করিয়া বৃহৎ মণপ॥ সন্দেহ নাই, এই চারিটি গর্ভগৃহই ডিল প্রধান 
দেবগৃহ বা পুজাগৃহ, এবং সন্মুখের মণ্ডপে পুজ্ারীরা নৈবেষ্জ ইত্যাদি লইযা সমবেত 
হইতেন। মণ্ডপ ও দেবগৃহ দক্ষিণে রাখিয়া চারিদিক ঘিরিয়া প্রথন্ধিণ-পখ এবং বেষটনী- 
প্রাচীর । এই তলের উপরে আর কোনো! তল ছিল কিনা এবং সেই তলে কোনো পূজাগৃহ 
ছিল কিনা, বলা কঠিন ॥ ইহার উপর আর হাহা কিছু ছিল সমপ্ত্ট ভাবিছা ধ্বসিয়া পড়িয়া 
গিয়াছে। কাছেই. এই মন্দিরের উপরিভাগের আকরুতি-প্রকৃতি কি ছিল তাহা লইয়া 
কল্পনা-গব্যেণ! কর! চলে, কিন্তু নি:সংশয়ে কিছু বলা চলে না। 

কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় অদ্মান করিয়াছিলেন, পাহাড়পুরে বোধ হয় একটি 
চু জৈন-মন্দির ছিল, এবং এই চকুমুে জৈন-মন্দিবটিই বোধ হয় ছিল পাহাড়পুর মন্দিবের 
মুল অঙ্ুপ্রেরণা। এ-জস্থদান মিথ্যা না-ও হইতে পারে। এই ধরনের চতুদুধ বা 
স্বতোভত্র মন্দির ত্্ধদেশের প্রাচীন পাগান-নগরীতেও নিমিত হইখাছিল, এমন প্রাগ 
বিশ্বমান। সনন্দ, সর্দজ্ঞ। টিহ-লো-মিন্হ-লো প্রভৃতি মন্দিরে হেখা যায়, কেচ্ছে 
একটি বিরাটকায় চতুক্ধোন স্তম্ভ সোজা উঠি! গিয়াছে উপবের দিকে এবং লী্ে শিগর বা 
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মন্দিরের বিল্তাসের সঙ্গে পাগানের এই জাতীয় মন্দিরগুলির বিশ্বাসের সমগোত্রীযতা 
কিছুতেই দি এড়াইবার কথা নহ॥ এ-কথা সত্য বে, পাহাড়পুর-মন্দিবের কেজ্ীয় অ্বন্তে 
কোনো কুলুদ্ধি কাটা নাই ; কিন্ত তাহার পরিবর্তে চারিদিকের দেয়ালের সন্মুখেই স্থাপনা 
কৰা হইয়াছে চারিটি গভগৃহ ও মণ্ডপ। স্দাসল কথা হইল বেন্মরীয় স্তন্তটি এবং তাহাকে 
ঘিরিয়া চারিদিকের পূঙ্গাস্থান ও প্রদক্ষিণ পথ । এই স্কপ চতুমু সর্বতোভত্র মন্দিরের ক্কপ, 
এবং এই রূপই পাহাড়পুরে, পাগানে এবং লোবো-ছেংবাংএ দৃষ্টিগোচর | 
পোড়ামাটির ইটে, কাদার গাখুনীতে পাহাড়পুর-মন্দির তৈরী। বহিঃপ্রাচীরের 
দেয়ালের স্কন্ধে কিছু কিছু অলংকরণ এবং অগণিত পোড়ামাটির ফলক ছাড়া এষ প্রচারের 
আব কোনো চেষ্টা নাই ॥ মহাস্থানের গোকুল এবং গোবিন্দভিটার সু.পেও কিছু কিছু এই 
ধরনের অলংকরণ ও ম্বংফলক নিদর্শন পাঞয়| গিয়াছে। পাহাড়পুরের তিত্তিপ্রাচীরগাত্রে 
প্রস্তরলক-নিদর্শনও অপ্রচুর নয়। এই স্বৃহৎ মন্দির একদিনে নিমিত হয় নাই, বলাই 
বাহলা ; বহুদিনের অনবসর চেষ্টাত এত বড় মন্দির নির্মাণ সন্ভব। পরবর্তীকালে নানা 
সময়ে নানা সংযোজনএ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসত্বেও সমগ্র মন্দিরটির 
পরিকল্পনা ও গঠনে এমন একটি স্থলম সংহত সমগ্রতা আছে যে, মনে হয় মন্দিরটি 
আগাগোড়া একই ভাবনা-কল্পনার ক্ষ, এবং মোটাছুটি একই সময়ে নিমিত। খুব সম্ভব, 
নরপতি ধর্মপালই ইহার পোষক এবং ভীহারই রাজত্বকালে সোমপুরের এই মন্দির ও 
বিহার চিত হইয়াছিল। এই মন্দির ও বিহার প্রাচীন বাংলার গৌরব । 
পাহাড়পুর-মন্দিরের সঙ্গে বহিষ্ভারতের পাগান, লোবা-জোংরাং প্রভৃতি স্থানের 
কোনে! কোনো! শ্রেণীর মন্দিরের লমগোত্রীক্তার কথ! বলিয়াছি। কিন্ত শুধু ' 
মন্দিরই নয়। প্রাচীন বাংলার যে কয়েকটি কপ ও নীতির মন্দিরের কথা কিছু আগে 
বলিয়াছি সে-সব কূপ ও বীীতির মন্দিরের সঙ্গে বহিষ্ঠারতের বিশেষভাবে অন্ধদেশের এবং 
যবসীপের নেক মন্দিরের একটা ঘনিঠ আত্মীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। 
সেসব মন্দিরের” সঙ্গে তুলনা কৰিলে প্রাচীন বাংলার মন্দিবগুলি আকুতি-প্রকৃতিও 
নি অনেকটা পরিষ্কার হইতে পারে ॥ যে ক্রমহস্বায়মান ঢালু চালের ভদ্র 
বাহীরতের বশির বা পীড় বীতির মন্দিরের কথা আগে বলিয়াছি, বর্দেশে এই রীতি 
এক সময়ে হপ্রচলিত ছিল, এবং পরেও সমস্ত মধ্যযুগ জুড়িঘা কাঠে ও 
ইটে, বেশির ভাগ কাঠে, এই বহনে পাখা বা প্রাসাদ-মন্দর প্রচুর নিমিত হইত 
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পীড় দেউল আজও নিমিত হয়, তৰে সাধারণত কাঠে। এই ভঙ্গ বা পীড় শ্রেণীর 
মন্দির ছাড়া চতুঙ্কোন গঠগৃহের উপ স্ত,প বা শিখবনীদ ভহ বা লী দেউল তো প্রাচীন 
ব্রক্ষদেশের চিত্তই হরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং তাহা প্রায় হষঠ-সপ্তম শতক 
হইতেই। প্রোমৃহ মজার বষ্ঠসপ্রম শতকীর বেবে, লেমে'থ লা, ইয়াহানদা-৪ প্রভৃতি 
মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পাগানের একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় পপি পাটোখাস্মা এ 
অভয়দান এবং শিখরলীর্ণ আনন্দ, সবক, খিউলোহাদা, টিহ-লো-মিন্হ-লো মন্দির পর্যন্ত 
সমন্তই এই ধনের দেউলের উজ্জল নিদর্শন। তাহা ছাড়া, হয! ও পাগানের প্রচুর 
সৎ ও প্রস্তর-ফলকে এই ধরনের মন্দিরের উৎকীর্ণ নিদর্শন বিশ্ষমান। বনস্বীপের পল 
চণ্ডী-পাওন মন্দিরও এই রীতিরই অন্ততম নিদর্শন । বলা বাহলা, প্রাচীন প্রাচাদেশ, 
বিশেষভাবে প্রাচীন বাংলাদেশই এই সব বহিষ্ারতীঘ় প্রচেষ্টার মূল অনুপ্রেরণা । 

উপরোক্ত চারিপ্রকারের মন্দিরশৈলী ছাড়া খননাবিক্ষারের ফলে প্রাচীন বাংলার 
আরও কয়েকটি এমন মন্দিরের অস্তিত্ব জানা ছা যাহা কোনে] শ্রেণী:চিন্নে চিন্ধিত করা 
মায় না। এই মন্দিগুলির থে কিছু স্পট পরিচয় পা বার, এমন নয; তরু ইহাদের 
কথা না বলিলে মন্দির-কাহিনী অসম্পূর্ণ খাকিঘা ঘাত । দিনাজপুৰ জেলাৱ বৈগ্রামে 
ফেন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ বিশ্রমান সে-মন্দিরটি বোধ হয় চ৪৮-৪> জী তারিখের গুপ্র- 
পট্রোলীকৰিত শিবনন্দী-মন্দির। ছুলি-ক্গা হইতে মনে হয়, ইহাত গতগৃহ ছিল চতুক্ধোন 
এবং চারিদিক ঘিরিয়া ছিল প্রদক্ষিণ-পণ ; পশ্চিম দিকে ছিল ইহার প্রবেশ তোরণ। 
চালের কি যে ছিল কূপ ধলিবার কোনে। উপা নাই। গুপ্প-আাঘলের এক ধরনের মন্দিরে 
ঘে প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত চতু্ধোন গতগৃহ এবং সমতল চালের রীতি প্রচলিত দেখা বায, এই 
মন্দিরটি সেই রীতির হওয়া বিচিত্র নয় । 

মহাস্থানের আশে পাশেও ছই চারিটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া বাঘ। 
এধানকার বৈহাগী-ভিটায পাল-সামলের দুইটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিগ্ামান; ইহাদের 
মধ্যে একটির ভূমি-নকৃসা থে প্রাচীন বাংলার হুমভ্যন্ত ও সুপরিচিত প্রসারিত চতুক্ষোন, 
এ-সঙ্বন্ধে সন্দেহ নাই। মহাস্থানের গোবিন্দ-ভিটাহও কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্টিগোচর; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মন্দির শুপর-যাসলের হওয়াও অসম্ভব নয়; কিন্ত 
আদ আর ইহাদের মৌলিক ক্ষণ সস্কে কিছুই বলিবার উপায় নাই। এই স্থানেরই 
গোকুল-পরীতে স্বরৃহ্দ মেড়ন্তংপে এক সময একটি অতিকায় মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
খননাবিক্কারের ফলে আজ শুধু তাহার ভিত্তিন্ূমির কতকটা পরিচয় পাওয়া বায় । এই 
ভিন্বিতূমির বিন্যাস ঠিক একটি মাকড়সার জালের মতন করিয়া বোনা অসংখ্য কষ ক্র 
চকুক্ধোন কোরকক্ষের সমর মাত্র । একটু মনোবোগে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে দেরী 
হয় না খে, এই কোষকক্ষের জালের পরিকল্পন! শুধু বৃহৎ পরিকল্পনার একটি মন্দিরের ভিত্তি 
ভূমিকে দৃঢ় করিয়া গড়িবাৰ জক্ত। মন্দিরটির কৃমি-নক্লা শুধু ধর! খায়, আর কিছুই 
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বিক্ষমান লাই । বন্ধ বাহৰিশি এই ভূমি-নক্লার বহু কোন, এবং ইহাদের মধ্যে বিশ্বত 
একটি বৃহত বৃত্ত । এই বৃত্বের চারিপাশ ছিবিয়া নিবেট চারিটি শুপ্রশন্ত দেখাল, এবং 
এই দেয়াল চাৱিটির উপরই ছিল মন্দিরটি স্থাপন! । ধেয়াল এবং বৃত্তের ফাক ভরাট 
করা হইয়াছে সমান্তরালে দেয়ালের পর দেয়াল গাখিঘা এবং মাটি ভরাট করিয়া। 
এসমন্তই খে মন্দিরটির ভিত, দুদ করিছা গড়িবাত্ জন্য তাহাতে, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
এই আবৃহত মন্দিরের কি বে ছিল আকুতি প্রকৃতি তাহা বুঝিবার এটুকু উপায় আম 
আৱ নাই। io 

সমসাময়িক ওড়িব্যার ক্কুবনেশ্বরে ব| পুরী-কোনারকে, ব! মধা-ভারতের খাজুরাছোতে, 
ভ্র্গদেশের পাগানে বা দবস্বীপেত প্রান্থানাম-পানাতরমে, কাঙ্োছের আন্কোর-খোমে বা 
দক্িদ-ভারতের কাকীপুরে বা অন্তর বে ভুবিস্বৃত মন্দির-নগরীর কথ! আমরা ছানি, 
প্রাচীন বাংলার কোথাও সে ধরনের হবিদ্কৃত মন্দির-নগরীর পরিচয় পাইডেছি না। 
প্রচসাগ্যাই হোক্‌ আর সাহিত্য বা লিপি-সাক্ষাই হোক্‌, সমস্ত সাক্ষ্যেরই ইঙ্গিত ঘেন 
বিচ্ছিগ ছুই চারিটি মন্দিবের দিকে, এবং সে-সন্দিবও খুব বৃহহায়তন নয়। বস্তুত, এক 
পাহাড়পুর এবং গোকুলের মন্দির ছ'টি এবং হয়তে। আরও ছুই চারিটি ছাড়া বৃহত্কল্লিত, 
বিদ্তৃতায়তন মন্দিবের কখা বড় একটা জানা ধায় না, অন্তত প্রত্থদান্ষ্যে তেমন প্রমাপ নাই। 
মনে হুর, অধিকাংশ মন্দিরই ছিল স্নান | বস্মত প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে 
বৃহৎ ছঃসাহনী কল্পা-ভাবন!, বৃহত কর্মশক্ষি বা গভীর গঠন-নৈপুণোৰ পরিচয় খুব বেশি, 
নাই; গ্রাম্য কুষিনির্ঠর জীবনে সে-সবোগও ছিল স্বমই। স্বাপতোই শুব নয়, ভান্বধ 
এ চিত্রকলা খেতে প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী কজনা-ভাবনার দিকে কোথাও 
অগ্রসহ হৱ নাই, খুব প্রশস্ত ও গতীথ গঠনকর্মে নিজের প্রতিভাকে নিয়োজিত করে নাই। 
ইহার কারণ ছঝোধা নয । তাহার কুদিনিরভর জীবনের অথত্বল ছিল পরিমিত, চিত্তসমৃদ্ধি ছিল 
ক্ষীপায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর ছঃলাহসী জীবনের গভীর ও ব্যাপক উল্লাসের কোনো গভীর 
ও প্রশন্ত স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই । কাছেই শিল্পেও সে-পরিচয় নাই । 
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পঞ্চদশ অধ্যায় 
ইতিহাসের ইঙ্গিত 


ইতিহাসের যুক্তি দিয়া এই গ্রথ্থের পচন! । সেই যুক্তিকেই বিস্তৃত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি পর পর তেরোটি অধ্যায় জুড়িয়া । এই হুবিস্কৃত তথ্যব্বিতি ও আলোচনার 
ভিতর হইতে ইতিহাসের কোন্‌ কোন্‌ ধারা সক মোটা বেখায় হুস্পই হইয়া উঠিতেছে, 
নিববচ্ছি্ সমগ্র প্রবাহটির কোথায় কোন্‌ বাঁক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, এই হবিস্ৃত কালখণ্ 
পরবর্তী কালখণ্ডের জন্য কি কি বন্ধ উত্তরাধিকার স্বরূপ রাখিয়া দাই তেছে, ভবিষ্থাতের 
কোন্‌ নির্দেশ দিয়! যাইতেছে, এক কথায় এই স্ববৃহৎ গ্রন্থ ভেদ করিয়া ইতিহাসের কোন্‌ 
ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছে, গ্রন্থশেদে একটি অধ্যায়ে তাহার স্থালোচন! উপস্থিত কবা হতো! 
সঙ্গত নয়। এতক্ষণ ছিলাম নরক গহন অবশ্যে মধ্যে, এখন দূরে হাড়াইথা 
বাহির হইতে সমস্ত অবণাটির নআকুত্তি-প্রকৃতি এবং উহার সমগ্র আ্বীবন-প্রবাহের ধারাটি 
সংক্ষেপে একটু ধরিবার চেষ্টা কর! যাইতে পারে ॥ এই চেষ্টার উদ্দেশ প্রাচীন বাঙালীর 
জীবন-প্রবাছের উপতিভাগের ছোটবড় তরঙ্গগুলির পরিচয় লয়! নয়; সে-কাজ তো 
দী্ গ্রন্থ জুড়িয়াই কৰিয়াছি। বরং আমার উদ্দেশ্ব সেই প্রবাহের গ্ীরে কোন্‌ আবর্ত 
খূর্ণ্যমান, কোন স্কুল ও প্রতিকূল অবস্রোতের সঞ্চরণ, কোন্‌ কোন্‌ শক্তি সক্রিয় তাচা 
জানা ও বুঝা, সমস্ত ঘটনা প্রবাহ ও বস্তপুত্ধকে সংহত করিয়া একটি গভীর ও সমগ্র দৃষ্টিতে 
দেখা, প্রাচীন বাঙালী জ্বীবনের মৌলিক ও গভীর চরিঙ্রটিকে ধরিতে চেষ্টা কবা। এই 
জানা ও বুঝা, দেখা ও ধরা ইতিহাসিকের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। 

এই গ্রন্থের যুক্তিপধায় অজ্ুসব্ণ করিয়াই একে একে তাহা করা খাইতে পাবে। 
কিন্তু আলোচাপ্রপঙ্গে আমি আর কোনো সাক্ষাপ্রমাণ উপস্থিত কন্দিব না, করিবার 
প্রয়োজনও নাই, কারণ সে-সব সাক্ষাপ্রমাণ এই গ্রন্থের পূর্ত তেরোটি অধ্যায়ে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত । আমার মন্তব্যগুলি প্রায় সমস্তই প্রত্যক্ষভাবে সে-সব সাক্ষা-প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত; তবে কিছু কিছু এমন মন্তবাও আছে দাহা শুধু সাক্ষা-প্রমাণের পরোক্ষ ইঙ্গিত, 
অথবা যাহা অঙ্মানদিদ্ধ মাত্র । ইতিহাসে এই ধরনের ইঙ্গিত বা অহমানের স্থান নাই, 
এমন বলা চলে না। 
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আজ আমরা যাহাদের বাঙালী বলিয়া জানি তাহার! সকলেই একই নরগোষ্ঠীর লোক 
নহেন, এ-তথা সর্বজ্বনবিদিত ; বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক লইয়| বৃহত্তর বাঙালী জনের গঠন । 
কিন্তু একটু গভীরভাবে বিবেচনা ও বিশ্লেষণ কৰিলেই দেখা ঘাইবে, বাংলাদেশে বহরিন 
পথস্ত ইহাদের অধিকাংশই ছিল কোনবন্ধ, গোষ্ঠীবন্ধ জন, এবং শতাব্দীর পর শতাষী 
ধরিয়া ইহারা একান্ত কৌসম্লীবলেই অভ্যন্ত হয়| আসিয়াছিল। এক একটি কোম এক 
একটি বিশিষ্ট স্থান লই মোটামুটি ভাবে স্ব-স্বতঞ্রপবায়ণ স্ব-সম্পূর্ণ জীবন ঘাপন করিত, 
অন্ত কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা থাকিত না, বিদিনিষেখের 
লীলা বাথাঞ ছিল নানা প্রকারের ॥ তাহার ফলে এই সব বিচি কোমের 
মধো বৃহত্তর জলচোত্রলা বলিয়! কিছু 'গড়িঘা উঠিবার সুযোগ বিশেষ ছিলনা, সমাঙ্গঠনে 
তাহার প্রভাব তো দুরের কথা পরবর্তী কালে সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, নানা প্রকারের 
রাষ্টীয় ও অর্থ নৈতিক ঘটনা-গ্রাধাহের ফলে এই সব বিচির কোমের মধো নানাপ্রকারের 
আদান প্রদান চলিতে থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃহত্তর অঞ্চলকে আশ্রয় করিয়া মীযে 
ধীরে নানা ক্ষু্ বৃহৎ কোমের একত্র সমবায়ে বৃহত্তর কোমের ( বন্ধাঃ, রাঢ়াঃ, ৭৭৩15 হাঃ 
ইত্যাদির) উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর কোম বা এই সব জন গড়িয়া ওঠার পরও কৌমসত্তা 
ও কৌমন্থতি কখনও সিুপ্র হয় নাই। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এই কৌমচেতনা 
পুরাপর সব সক্রিয়; সমাজের বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণী-বিললাসে, অর্থ উৎপাদন ও বন্টনে, গ্রাম 
19 নগরের বিভিন্ন পল্লীর বিক্াসে, বাষ্টগত ক্রিয়াকর্ণে, এমন কি যুক্ধবিগ্রহে, ধর্মকর্মে, 
এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই কৌমচেতনাব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল; কু বৃহৎ 
কোম এবং গোষ্ঠীকে কেন করিয়াই ক্দামাদের সমস্ত ভাবনা-কল্জনা, সমস্ত ক্রিয্নাকর্ম 
'সাবতিত হইত। অন্তত, প্রাচীন বাংলার শেষ পর্স্ত এই কৌমচেতনা সমভাবে বিশ্তমান, 
এমন কি মধ্যযুগে । এখনও তাহা নাই এমন বলা চলে না। বস্তুত, বাংলাদেপের 
ইতিহাসের গভীরে তাকাইযা যদি বলা যায়, এই কৌমন্থতি ও কৌমচেতন| আঙ্গও বহমান 
তাহা হইলে খুব অন্যায় বলা হয় লা । 





কৌমন্মতি ও কৌমচেতনার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাশ্বী জড়িত আঞ্চলিক স্মৃতি ও আঞ্চলিক 

চেতনা । রাঢাঃ, স্বক্ষাচ, বঙ্কা, গৌড়াঃ, পুণ্ডাঃ প্রকৃতি যে-সব জনদের কথ! সাহিতো 

ও লিপিমলায পড়িতেছি, সে-সব জনেরাই তো এক একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করিয! ক্রমশ 
টা কম রাচ, হুন্ধ, বঙ্গ: গৌড়, পুশ প্রকৃতি জনপদ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 

কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব পুথক পৃথক ক্র বৃহৎ 

নপদকে একটি বৃহত্তর প্রান্থ বা দেশধণ্ডে একত্র ও সদৰত করিয়৷ তাহাকে একটা 








ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮১ 


সমগ্র কূপ দিবার সঙগাগ চেষ্টা অন্তত শশাদ্কর সযহ হইতেই দেখা দিয়াছিল এবং পাল-পর্বে 
পাল-সঙ্াটেরা ও পরবর্তী কালে সেন-রাজারাও এসে লজাগ ছিলেন। পাল-সমাটেবা 
তো বৃহদ্ধদ্গের স্বপ্রও দেখিযাছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও সাধারণভাবে প্রান্ত বা দেশের 
সামগ্রিক ইকাচেতন| জনসাধারণের মধ্যে গড়িছা উঠিতে পাবে নাই, অস্থত প্রাচীন 
'ংলায় তেমন প্রমাণ বিশেষ নাই। পাল ও দেন-বংশের বা্ছাৰা বগন গৌড়েশ্বর বলিয়! 
আত্মপরিচয় দিতেছেন তখনও সাহিত্যে ও লিপিগালার, তথা জনসাধারণের চিন্তে যে 
স্বতি ও চেতন৷ সক্রিয় তাহা বিশিষ্ট জনাশ্রিত বিশেষ বিশেষ জনপদের হাড়ের, পু, 
হক্মের। বরেজের, বঙ্গের, হবিকেলের, সমতটের। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালী নিজেদের 
সাঞ্চলিক জানপদ সত্তাকে নৃহত্তর দেশ বা প্রাস্তসত্তার মিপাইহা দিতে বা ছু'য়ের মধো 
একটা সামঞ্জস্য খুজিয়া বাহির করিতে শেখে নাই । আজও দে তাহা খুব সহজ হইয়াছে, 
এমন বলা চলে না। বস্তুত স্থানীয় সআাঞচলিক সঙ! ও বৃহত্তর দেশসন্তার বিরোধ শু বে 
বাংলার ইতিহাসেই সক্রিয় এমন নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বৃহত্তর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তাহার, 
এবং কোনো কোনো এত্তিহাসিক ইততিপূবেই তাহার প্রতি আমানের দৃক আকর্ষণ 
করিয়াছেন। একদিকে আমাদের চিন্তানায়ক, ধর্মগুরু এবং রাষ্টবিখতাদের কেছ কেছ 
সর্বভারতীয় চেতনাবোধটিকে সদাজাগ্রত রাশিতে চেষ্টা করিয়াছেন নানা সউপারে। 
অন্তদিকে ইহাদেরই অনেকে সাবার আমাদের আঞ্চলিক সংকীর্ণ নুদ্ধিটিকে নানাভাবে 
পিতৃ ও পরিপোষণ করিথাছেন। আমাদের ধর্ম ও '্রধ্যান্ম-জ্ীবনে একদিকে যেমন 
কা ও সামোর জয়গান তেমনই অন্তদিকে আবার নান! ভের-বৈধমোর এবং অনৈকোর 
স্থপি। যাহাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসে আঞ্চলিক চেতনা নত প্রসাদ, 
এবং এই চেতনার ফলেই সেই ইত্তিহাসে দেশের ৰ! প্রান্তের সামগ্রিক বোধ কোনে স্থারী 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই আকৰুলিক চেতনাই শশাছ্ধ বা পাস ও সেন- 
রাজাদের চেষ্টাকে পরিণামে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। 


পূবোক্ কৌমচেতনা ও সন্যোক ন্মাঞ্টলিক চেতনা পৰিপুষ্টি লাভ করিয়াছে 
প্রধানত দুইটি কাবণে--একটি কারণ খলোৎপাদনপদ্ধতিগ, আব একটি বাষ্ট্নিক্াসগত । 

প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক বনের প্রধান উৎস 
ছিল শীকার, কৌম রনি এবং ক্ষ ক্ষত গৃহশিল ; দ্বিতীয় পৰে অর্থাৎ মোটাসুটি আ্ীহী় 
ই ই এলা প্রথম-দ্বিতীয় শতক হইতে আরম করিয়া হঠ-সপ্রম শতক পর্যন্ত 


পির কাৰণ অপেক্ষাকত উত্ততগ্রপালীর কৃষি এবং গৃহশির ঞ্োংপাঙ্গলের বড় 
উপায় ছিল, সন্দেহ নাই, কিন্ত প্রধানতম উপায় ছিল বাবলা-বানিঙ্গা । 














৮৩২ বাঙালীর ইতিহাস 


বাংলাদেশের কাস্তিক রুষি ও কৃমি-নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই । ভূমি স্থির ও অবিচল, 
এবং সেই তূমিকে আশ্রয় করিয়া ধাহাদের জীবন ও জীবিকা তাহারা ভূমির অঞ্চলটিকে 
এবং সেই অঞ্চলের মানবগোষ্ঠিটিকে আবাকড়াইয়া থাকিবেন, উহাদের কেন্দ্র করিয়াই 
ভাহাদের ভাবনা-কল্পনা আবতিত হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! অপর পক্ষে শিল্প ও 
বাবসা-বাপিজ্ঞানির্ভর জীবনে কৃমির প্রতি ক্মাকধণ অপেক্ষাকৃত শিখিল। 
মিনি গগন  বযবসা-বালিজোৱ প্রা জনে বলিক, সারথবাহ, সদাগবদের দেশে বিদেশে 
ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত ; তখনকার দিনে এক একবার ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলে বংসবের 
পর বংসর কাটিয়া যাইত দূরদেশে দেশান্তবে; গৃহের, পরিবারের কোম ও গোষ্ঠীর বন্ধন স্বতই 
হইয়া পড়িত শিশিল, গ্রামের ও অঞ্চলের বন্ধন হইত শিখিলতর। কিন্ত গ্রাম্য কুমিনির্ভর 
জীবনে হইত তাহার বিপরীত । কাজেই সেই জীবনে পরিবারের, কোমের ও অঞ্চলের 
চেতনার প্রাচীর ভাগিয়া পড়িবার কোনো সুযোগ সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তাহা! আরও 
লালিত ও পুষ্ট হইবার সুযোগই ছিল বেশি। 
রাষ্টবিন্সাসের ক্ষেত্রে কৌমতঙ্জ দীরে নীবে রাঙ্ছতঙ্থে বিবতিত হইয়াছিল, এ-কথা 
বাষ্বিশ্যাস অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এই বিবর্তন বাংলাদেশের সর্বত্র একই সময়ে একই 
সঙ্গে হয় নাই। পরাক্রমশালী রাজবংশের প্রকৃত্ধ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কোম ও 
জন দীরে নীরে রাগের সীমাত মধ্যে আসিয়া স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু রাজতগ্ন 
গড়িছা ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাজতয্ের প্রায় অচ্ছে্ভ অংশ হিসাবে সামন্তত্রও গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। একটু বিঙ্গেষপেই ধরা পড়িবে, এই সামস্করা প্রায় সকলেই এক একজন পৃথক 
পৃথক এক একটি অঞ্চলের কৌম বা জননায়ক, এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের 
লোকদের প্রাথমিক আহুগত্য দ্দাঞ্চলিক ও কৌমসামন্-নায়কটির প্রতি ; দেশের বা প্রান্ের 
রাঞ্জ বা সম্রাট তাহাদের কাছে দূরাগত ধ্বনি মাত্র । বাংলার ইতিহাসের আদিপর্বের শেষ 
পান্ত রাষ্টবিন্যাসের এই বৈশিষ্ট বিদ্যমান । তাহার ফলে কৌমচেতন ও আঞ্চলিক চেতনা 


লালন ও পুষ্টিলাভ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র নয় । 








এমন কি একই সভাতা এবং লংস্কৃতিও নর_ সাও নয়, প্রাচীন কালেও ছিল না। 
বিস্কৃত বাঙালী সমাজের একটি অংপ দখন উন্নত প্রপালীব কৃিকাধে নিরত, আর একটি 
অংশ হয়তো তখনো কাঠের ফলার লাঙ্গলে বা হাত-খুরপিব সাহাযো পাহাড়ের ঢালু'গাজ ' 
দাপে ধাপে কাটিয়া সেখানে ধানে চাৰ করিতেছে; একটি অংশ দন বৈদেশিক লামুক্রিক, 
এ. াবিজ্দো নিব, উদ্চতেদীর ধাতব সুজা কেলাবেচাদ পভ; তখন, 
11 হয়তো আর একটি কআগপে মুত প্রচলিতই নয, বিনিময়ে কেনাবেচা 
তাহাৰ কাৰণ চলিতেছে, অথবা! খুব বড় চোর কড়ি; একটি আশে যখন ইপনিমদিক 
অ্রক্ধবাদের প্রচলন, উদ্শ্রেণীর মনন ও কনার প্রসার, আব একটি 
অংশে তখনও কৃতপ্রেতবাদ,, দাহুশক্ডিতে বিশ্বাস, গাছপুজ্া, পাখবপূজ। প্রদ্থৃতি নিরন্ধূশ 
ভাবে চলিতেছে । অথবা, পাশাপাশি বাস করিবার দরুণ, একই লমন্বিত সমাচ্ছে বাল 
কৰিযার দক্ষণ একই আশে একই সঙ্গে উ্নত ও আদিম কবি, ধাতব মুহ! ও বিনিময়ে কেনা 
বেচা, স্বর্ণমূত্রা ও কড়ি, ্রগবাদ ও ম্যাজিক এমন গ্প্যাহত ও সহজভাবে চলিতেছে বেন 
ইহাদের মধ্যে বিরোগ কোথা কিছু লাই! সদা বেষন প্রাচীন বাংলায়ও তেমনই 
ছিল, বরং আরও বেশিই ছিল। ইহাব কারণ শুক সহঙ্গবোগা ॥ তৰু, তাহা একটু 
ব্যাখ্যা কিবলা ঘাইতে পাবে, কাধণ আমালের সমাচ্ছে এই চেতন! গাও খুব 
সঙ্গাগ নয 
আছিকার ভাবতবর্দে যে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম, সত্যতা ও সংস্কৃতি দৃষ্টিগোচর তাহার 
ইতিহাস অন্লপবণ করিলে দেখা সাব, এই সমাজ ও ধর্ম, সাকা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন শুবোর 
প্রাক্-আর্দ ও প্সনাধ, কিছু কিছু বৈদেশিক নগগোধী সমাজ ও ধর্ম, সভ/ত) ও সংস্কৃতিকে 
এস বা স্মাস্মসাং করিয়া কৰিব! অগ্রসর হইয়া! চলিছাছে, আদ তাহার বিরাম নাই। দে 
প্রাক্-মাধ বা অনাৰ কোষ বে লঙ্গাতা বা সংস্কৃতি-স্বরের সেই অহুদাথী বৃহত্তর হিন্দু: 
লা তাহার স্থান নির্গত হইয়াছে, এবং নানা বিধি-বিধান দাতা সেই স্থানটিকে হুনিদিষ্ট 
করিয়া দেও! হইঘাছে। নাহা সঙ্জানে সচেতনড়াবে পারিশাধিকের স্থহোগ হবিধা লইয়া, 
রায় ও অর্থনৈতিক ঘটনা ও জাবের সাহাবা নইয সেই সব বিসি-বিধানকে গা 
NR ee শংস্কতিতেগ অগ্রসর 
আবে কিন্ত সচৰাচৰ তাহাৰ সুমোগ-সবিব৷ শূব বেশি ছিল না নিবি-িধানের 
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নানাস্থানে নান! অস্মডা, অসংগতি : কোখাও গতি একেবারে স্বন্ধ ও নিরন্ত, কোখাও খুৰ 
ক্ষত ও চঞ্চল, কোথাও আমব! চলিয়াছি সাম্প্রতিক প্রাপ্রসর পৃথিবীর সঙ্গে সমতালে, 
কোখাও পড়িয়া আছি প্রাগৈতিহাসিক বর্বযতার মধ্যে ! নানা স্তত্বের নানা অন্ত 
লমাঙ্গাংশকে সভ্যতা! ও সংস্কৃতির একই স্তরে আলিয়া সমতলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসের 
গতিকে সহ, সুসম ও সবল কনিকা দিবার কোনে! বৈপ্লবিক চেষ্টা প্রাচীন বাংলায় হয় লাই, 
সমাজ অবদি হয় নাই ; এবং সেই জন্থাই আজ এ অবনত বা নস বর্ণ, শ্রেণী ও সংস্কতি-প্তর 
আমাদের মো বিগ্ঞমান। ভাল মন্দ'র কথা নয়, ইতিহাসে বাহ! ঘটিয়াছে ব। ঘটে 
নাই, তাহাই বলিতেছি। 

তবে, বান্ধৰ হইলেও এ-প্রসঙ্গে একটি কথা বলা উচিত । পৃথিবীর ইতিহাসে দেখ! 
ঘা, ভাবতবর্ষের বাহিরে প্রায় সবই সভা, সংস্কত্তিপৃত মানবগোষ্ঠী চেষ্টা করিয়াছে বৃহৎ 
করত আদিম মানবসমাজকে লানাপ্রকাকে শোষণ ও পেষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে অথবা 
একপাশে ঠেলিয়া সবাইয়া রাখিতে । ভাবতরর্গের ইতিহাসে ব্যাপকভাবে লে-চেষ্টা কখনও 
হয় লাই, এ-কণা মোটামুটি নিঃসংশযে বলা চলে : তবে, কখনও কখন কোথাও কোথাও হয় 
নাই, অবস্থা এমন বলা বাদ না। বাংলাদেশ ভারতের পূর্বগ্রভান্ম দেশগুলিৰ সপ্ত, এবং 
এদেশে আদিবাসী কৌমসমাজের প্রতাপ এবং প্রাবলাও ছিল বেশি। কান্ছেই, এদেশে মধা- 
ভারতীয় আর্য ব্রান্ধণয সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমাজ এ অর্থনৈতিক বন্ধন কখনও আদিম সভাতা 
ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও অনৈতিক বন্ধনকে একেবাবে অস্বীকার করিতে পাবে নাই, 
ব্যাপকভাবে সে-চেক্টা ও করে নাই । যত নিঘেই হোক্‌, বিধি-বিধানের বাধা-নিবেধের যত কচ 
প্রাচীর গড়িঘাই হোক, ছিন্দুসমাক্গ নিজের নৃহৎ সীমার মধ্যে তাহাকে স্থান দিয়াছে, তাহাকে 
ধারণ ও পোষণ করিয়াছে, এবং তাহার ফলে একটা বৃত্ত সমন্বয় গড়িয়া তুলিযাছে--খত 
দীরে দীরেই হোক্‌, দত অসম গতিতেই হোক্‌। 

তনু, শ্বীকা্ করিতেই 
বারে তুমি নীচে ক্ষেল, সে তোমারে খাদিৰ থে নীচে 
পশ্চাতে ফেলিছ বাৱে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে & 
কৰি তো এখানে ইতিহাসের দুক্ষির কথাই বলিতেছেন । সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
বের বৃহৎ মানবগোীকে লইয়া শে বাভালী-সদাজ, সে-সমাছেত নি ও পশ্চাতের স্তর 
লে প্রতি সূহতেই উচ্চতর প্রকে নিয়ে ও. পশ্চাতে 8 

টানিয়াছে, আজও টানিতেছে। এই পরখ, উপলব্যখিত 
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করিলেই দেখা বাইবে, উহা বিভিন্ন স্তর নি্ণীত হইয়াছে সভাত ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্বর 
অস্যাযী। বৃত্তির স্বরচেতনা অর্থাৎ উচ্চনীচ ভাবনান্তুমারী। এই শ্তরপ্তলি প্রতোকটি নানা 
বিধি-বিধান, বাধা-নিষেধেক বেড়ায় ঘেরা, এবং সে-বেড়া ডিগাইরা উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া 
খুব সহজ্গ নয়। কারণ, তাহার লক্ষে আবার শ্রেণী-চেতনাও জড়িত । শিক্ষা-দীক্ষা, 
সত্যতা ও সংস্কৃতির অধিকাবের তারতম্য আবার নির্ভর করিত এই বর্ণ, বৃদ্ধি ও শ্রেণী 
বিক্তাসেৱ উপৰ । কাজেই একবার যাহাৰ স্থান সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনে! একট| বিশেষ 
স্বরে নির্ণীত হইয়া গিঘ্াছে, সময়ের অগ্রগতির সঞ্জে সঙ্গে সে তাহার স্থান ছাড়িয়া আর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই; ইতিহাসও সেখানে স্তক ও নিবন্ত হয়| গিয়াছে। 

শ্রেণীবিন্তাস-অধ্যায়ে বলিয়াছি, প্রাচীন বাংলায় তথা ভারতবর্ষের সই শ্রেদী- 
চেতনার চেয়ে বর্ণচেতনা, কৌনচেতনা ছিল প্রবল । আর, শ্রেণীর সঙ্গে তো বর্ণ ও বৃত্তি 
অঙ্গাঙ্গী জড়িতই ছিল। বর্ণ ও বৃত্তি যেখানে অনেকাংশে জন্মগত সে-ক্ষেত্রে জেণীও 
কতকাচশে অচল, সনড় হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক । শ্রেণীতে শ্রেণীতে থে সক্রিয় 
বিরোধ এই অনড়, অচল অবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া! বর্ণ ও বৃত্তিগত বাধা-নিষেখের প্রাচীর 
কিছুটা ধৰপাইতে পারিত, সেই সক্রিয় বিরোধের কোনো প্রমাণ, এমন কি সেখ 
সঙ্জান চেতনার সাক্ষা প্রাচীন বাংলায় কিছু উপস্থিত নাই । বখন দে-শ্রেণী সামাজিক 
ধন ঘে-পরিমাণে বেশি উৎপাদন করিয়াছে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সেই পরিমাণে তাহারা প্রভাব 
অর্জন ও বিস্তার করিয়াছে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে 
তাহারা অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে-ক্ষেত্রে তাছার! শ্বীরৃতিও লাভ করে নাই। কমিক 
ও বাদী প্রভাব সন্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জান ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও ভাবনা কল্জনার ক্ষেতে 
তাহাৰা নিয়ে ও পশ্চাতেই থাকিয়া গিযাছে। কারণ, সেই স্থান তাহাদের বর্ণ ও বৃত্তিঘাৰা 
নিরিষ্ট। 

বর্ণ, বৃত্তি ও শ্রেণীগত ফে-সব বাবা ইতিহাসের গতিকে গ্রথ বা! নির্ত কৰিয়াছে 
সে-সব বাধার প্রাচীর কিছুটা ভাঙ্গিযা পড়িতে লারিত বদি আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন 
পদ্ধতির, উগ্নত পরিবর্তন কিছু ঘটিত । 'সমারিম কৌন জীবন ও সমাচ্ছের প্রাচীর 
ভাঙ্দিয়া পড়িঘাছিল উন্নততর কমি ও উদ্নততব শিল্পের প্রবর্তনে। তারপর ঘে সুহত্তর 
জীবন ও সমাজের পত্তন হইল তাহারও প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারিত যদি আমাদের 
প্রাচীন রুমি ও শিল্পের উন্নততর বিবর্তন কিছু ঘটিত কিন্ত তাহা ঘটে নাই ॥ মাঝখানে 
কয়েকটি সুদীর্ঘ শতাস্দী বাংলাদেশ বাধসা-বাপিক্া াশ্রয করিহা একটা বৃহত্তর জীবনের 
আৰ্বাদন লাভ কৰিযাছিল, সন্দেহ নাই । কিছু বানাবন্ধন তাহাতে কাটিয়াছিল, ইতিহাসের 
গতিও কিছুটা বেগ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও ব্যবসা-বাণিজ্য ধাহাবা 
করিতেন তাহাৰা সাধারণত বৃত্তি ও বর্ণ সীমাকে স্বীকার কৰিয়াই কৰিতেন। ভাহাদের 
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পরিবর্তন তাহাতে কিছু হয নাই এবং লদা্গ-পরবাহের এখানে ওখানে নিদ্ধ জলাশা, 
বন্ধআোত খালবিখাল প্রভৃতি খাকিয়াই গিয়াছে । 


৩ 


বাংলার ইতিহাসের কআদিপবে- এবং শুধু আদিপবেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া 
এবং বহুলাংশে এখন৪-_বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দরিক, এবং 
বদ গাণনীয বাভালী সভাতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কে করিাই 
আত মী সাধারণ বাভালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কলপনা 
আবতিত হইত; কিছুদিন আগে পংস্তও ইহাই ছিল আমাদের 
গ্রীবনের সবচেয়ে বড় কথ! ৷ ইহার কারণ বুঝিতে পারা কঠিন নয়। 

প্রথম কারণ আমাদের কোমনন্ধ হিম ঘআীবনধারা--যে-জীবনে প্রধান জীবনোপায় 
শীকার ৬ কমি এবং খুব ছোট ছোট গৃহশিল্প, এবং যাহার সমাজ-গঠনের প্রধান আশ্রয় 
গোষ্ঠী ও পরিবার । স্বভাবতই এই ধরনের জীবন শশ্ত ফলাইবার মাঠ, নদনদী, পালবিলের 
জলাশয় এবং সঅবণাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া ওঠে, এবং এইভাবে গ্রাযের পত্তন হয়। 
কৌমজ্জীবনে পরিবার ও গোষ্ঠীবন্ধন স্বভাবতই প্রবল ; এবং যেহেতু আগেই বলিয়াছি, 
আমাদের মধ্যে কৌনচেতনা আজও সক্কিছ্ভাবে বহমান, সেই হেতু বৃহত্তর জনসমাজ 
গঠিত হওয়ার পরও আমাদের গ্রামকেহিক ভাৰনা-কম্মনা এবং সমাহ্গদদ্ধন কখন ঘুচে 
নাই। কারণ, কৌমচেতনার দ্যাত্রঘই হইতেছে গ্রাম; এক একটি গ্রামকে আশ 

করিয়াই তো একটি প্রাচীন গাঞী, গোষ্ঠী, এবং গাঞ্ী ও গোষ্ঠীবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার । 
কিন্তু এই গ্রামকেন্ছিকতার প্রধান কারণ আমাদের সামাজিক ধনোৎপাদন পদ্ধতি। 
নান! অধ্যাত্রে বলিয়াছি, আমানের প্রধান জীবনোপায়ই ছিল করি এবং ছোট ছোট 
খৃহশিল্প । কৃষি একান্তই তৃবিনিৰ্ভৱ । ছোট ছোট গৃহশিয়ে খাহারা নিযুক্ত 'ধাকিতেন 
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প্রামকেন্দরিক হইবে ইহা কিছু বিচিত্র লয়, এবং বেহেতৃ ভীবন গ্রাবকেন্দ্রিক সেই হেতু 
'ামাদের সংস্কৃতিও গ্রামীণ। 

“একাধিক অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিযানি, বরীরোত্তর প্রথম-দ্বিতীয় শতক 
হইতে আরম্ভ করিয়| অস্তত মগজ শতক পথ, বিশেষ তাবে চকু হইতে সপ্তম শতক 
পর এই সুদীর্ঘ করেক শতাস্দী বাংলাদেশ উত্তর ও দক্ষিণ-ডারতের সন্তান গর্তে অনিস্ত 
সঅন্তৰাণিষ্া ও বহির্বাপিচ্ছোর অন্যতম প্রধান অংশীদাৰ হইয়াছিল এবং তাহার ক্লে তাহাত 
উকান্থিক রুমি ও ভৃমি-নির্চবতাত কিছুটা ভাটা পক্তিযাছিল। লৃহন্ধর ব্যবসা-বাণিচ্ছোর 
প্রয়োজনে গ্রাম ছাড়িয়া অস্যত কিছু কিছু লোককে কমবেশি সময়ের জন৷ বিদেশে পন 
করিতে হইত ; তাহার ফলে তাহাদের গ্রামকেন্িক গোষ্ঠী ও পরিৰাববন্ধনও কিছুটা শিখিল 
হইয়। পড়িত, সন্দেহ নাই । বৃদ্ধনিগ্রহ এবং হয়তো বাঞকীয় কাজকর্দের প্রয়োজনেও কিছু 
কিছু লোককে স্বন্লকালের জক হইলেও দেশের বাহিরে যাপন করিতে হইত। তাহার 
ফলেও কর্ম ও ভাবনা-কল্পনার পরিদি কিছুটা বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং মীর থর 
শামা জীবনোতে বাহির হইতে কিছু তবঙ্গাভিখাত লাগিয়াছিল। ব্যবসা-বাশিছ্ছোর 
জপ গ্রাম্য গৃহশিলএ নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিস্তৃত হইয়া খাকিবে, এবং বৃহত্তর যৌখশিল্পগুলি 
নগরগুলিতে স্থানান্তরিতও হইয়াছিল। প্রধানত এট সব প্রয্থোজনেই, এবং কিছুটা 
বাষীয় ও সামরিক প্রয়োজনে প্রাচীন বাংলায় কিছু কিছু নগরের পর্ন হটইয়াছিল। 
কিন্তু সাধারণভাবে, বাঙালীর কুষিনির্ভরতা কখনও একেবাবে ঘুচে নাই ; বণিক-বাবসাযীবাও 
দেশ বিদেশ খুরিয়া গ্রামেই ফিরিয়া ক্বালিতেন এবং অজিত ও সংগৃহীত ধন গ্রামেই বাহিত 
ও যট্টিত হইত্র-_পরিবার ও গোষ্ঠীকে আশ্রয় করিয়া । নগরের ঘৌথশিল্ গুলির9 ঘোগান 
বাইত গ্রাম হইতেই এবং সে-সঅর্খের অন্তত একটা বৃহ* অংশ গ্রামেই ফিরিয়া আমিত। 
এই সব কারণে বাংলায় খে-সব নগর গড়িয়া উঠিঘাছিল সেগুলিকেও আকুতি-প্রৃতিতে 
বৃহত্তর ও সমৃদ্ধতর গ্রামছাড়া আর কিছু বলা চলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অষ্টম শতক 
হইতে আবাস করিয়া বাংলায় এবং উত্তব-ভারতের গা সবই রহ বাবসা-বাণিজ্যান্মোতে 
ভাটা পড়িয়া খায়, এবং বাঙালী জীবন, সাবার একাস্তভাবে কিনি্ঠর হই পড়িতে বাধা 
হয়। তাহার ফলে জীবনে একাস্িক গ্রামকেন্জিকতাও বাড়িদ্বা দার, এবং ্যাদিপর্বের 






এই গ্রস্থের নানা অধ্যায়ের আলোচনার সমাজেতিহাসের একটি ইদ্দিত অত্যন্ত প্রশস্ত ভাবে 
ধরা পড়িয়াছে। আমার মনে হয়, এই ইনি তটিই প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় 
ইরিত। সেই জনই এই ইজ্দিতটিকে সংহত সমগ্রতান্ এখানে উপস্থিত করিতে চেষ্টা 
করিতেছি; এই ইক্ষিত সামাজিক খলোহপাদন ও বণ্টনপদ্ধতিগত, সামাজিক ধনে গতি 
ও প্রচ্ুতিগত । 
আষ্টপূৰ শতকীয় বাংলাৱ আদিম ফোমন্তরে সামাজিক খনের উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি 
কি ছিল ও তাহার ক্রমধ্বিহঁন কি ভাবে হইয়াছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় 
নাই; তৰে আদিম সমাঙ্গেত গতি-গ্রকত্ি অনুযায়ী কি হওয়া সম্ভব সে-সঞবন্ধে অস্তমান করা 
শুর কঠিন নয়; এবং তাহা এই গ্রন্থেরই নানা অধ্যায়ে ব্যক্ত করিযাছি। কাছেই, সেই স্থদূর 
কালসঙ্বদ্ধে অন্মানসিন্ধ তখ্যের পুনকক্কি এখানে আর করিতেছিনা। 
ুটুিদ বং তৰু, একথা বলা বোধ হয় প্রাসদিক মে, মোটামুটি পূর্ব বগম 
বটৰ শতক হইতে আরস্ধ করিদধা আফ্মানিক খীকটো্র প্রথম শতক পাস 
গাঙে ও প্রাচা ভারতবধধের প্রধান খনোৎপাদন উপায় ছিল 
রি, কষ ক্র ব্ক্রিগত ও যৌখ গৃহশিল্প এবং কিছু বাবসা-বাণিঙ্গা । ধন কেন্দ্রীকৃত হইত 
বড় বড় গৃহপতিনের এবং শ্রেষ্ঠী ও সার্খবাহদের হাতে । জাতকের গল্প ও অন্যান 
প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিতো নানাপ্রদাণ এ-সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত, এবং মনীষী রিচার্ড ফিথ, তাহ! খুব 
ভাগ করিয়াই দেখাইয়া! দিয়াছেন। কিন্ত ব্যবসা-বাণিজোর পুরাপুরি ন্ুবিধাটা গাঙ্গের ও 
প্রাচা-ডারত অপেক্ষা বেশি পাইত উত্তর, পশ্চিম ও মধয-ভারত। একটু লক্ষ্য করিলেই 
দেখা যাইবে, পুগ্ত.বধন, তামলিপ্লি, পাটলীপুত্র প্রভৃতি সবেও প্রধান প্রধান বাণিলাকে 
ও বন্দরন্ডলি ছিল বেশির ভাগই উত্তপ্র-পশ্চিমে, মধা-ভারতে এবং বিশেষ ভাবে পশ্চিম- 
ভারতের সদুতরোপকূলে । বস্তত, সমসামদ্বিক ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিঙ্গাপথস্ুলির গতি 
সই পশ্চিম এ উত্তর পশ্চিমমূখী । কিন্ত ব্যবলা-বাণিজোর কথা নতই খাকুক, শরেষী- 
_সা্থবাহদের কথা যতই পড়া থাক, প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে বাকী 
২ থাকেন! ছে অস্ত গাঙে ও প্রাচা-ডারতে সবীবন ছিল একান্তই eae 
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কেআীরুত হইঘা গাকিত মুকমের শ্রী, সার্থবাহ, পৃহপতি প্রকৃতি এবং বাষ্টের হাতেই, 
র্থাৎ সামাজিক ধন সমাঙ্জের সকল স্থবে বণ্টিত হইত না, ছড়াইব! পড়িবার বেশি উপায় 
ছিলনা; উদ্ধত ধনের পরিমাণও বোধ হয় খুব বেশি ছিল লা। 
বাংলাদেশ গাক্ষে্ ভাবতেন অন্ততম পূনপ্রত্ন্ম দেশ । পুণুবধনের মত বাণিছ্য-নগর 
এবং ভাক্সলিপ্রির মতন বন্দর-নগণ তাহাব ছিল সততা, কিন্ধু তংসত্বেও উন্তর-ভারতের বাবদা- 
যাণিজো বাংলার এবং তনানীস্মন বাঙালীর স্থান খুব বেশি ছিল বলিয়া! ননে হয না, কারণ 
বাঙালীর সমাজ তগনও একাস্বই কৌমবন্ধ এবং সর্বভাবতীঘ় সন্ভা জীবনের 'তরঞ্জাডিগাত 
তখনও ভাল করিয়া সেই সমাজে লাগেই নাই। বহুদিন পান্ত বাংলাদেশ ছোট ছোট 
গৃহশিল্প, শীকার, পশুপালন ও কুদ্িলক্ধ স্বীবনোপাযেই ক্ভ্যন্ত ছিল ; কিছু কিছু বছিদেশী 
ব্যধসা-বাণিজা যাহ! ছিল তাহা উদ্ব-গাক্ষে ভারতের সঙ্গে তুলনীয় নয, এমন কি খুব 
উল্লেগযোগাও বোধ হয় নয । 
ষ্টোর প্রথম শতকের মাঝামাঝি হইতেই ভাববে সর্বত্র এই অবস্থার কিছুটা 
পৰিবৰ্তন আরস্ত হয়, এবং সামাজিক ধন উত্বোত্বর বদিত হইয়া, জীবনণানণের মান 
উত্তরোত্তর উন্নত হইয়। চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে ভাততবর্ বখার্খত সোনার ভারতে পরিণতি 
লাভ করে; এই ছুট শতাত্ী ছু বার এবং আক্ষরিক অর্থে ভাবাতবে স্ব্ণবুগের 
ৰিশ্বৃতি। এই বিবৰ্ডন-পরিবর্তনের প্রধান কাৰণ, ব্যবলা-বাগিজোর বিস্বতি ; বস্তুত, এই 
কয়েক শত্তক ধরিয়া বাবসা-বাপিজা, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিক্গা কবর নান, এবং এই 
বাধ্যা-বাণিজাই সামাজিক ধনোহপাদনের প্রধান উপায় । বন্ধ, হীষ্টো্তর পরম শতকের 
মাঝামাঝি হইতে উত্তর ও দক্ষিপ-ভাবত স্ববিস্তৃত রোষ-সামাজোযের সঙ্গে সাক্ষাৎ সামুহিক 
বাশিক্ছা সন্বন্ধে আবন্ধ হয়। তাহার আগেও বহুশতান্দী ধৰিয়া পূর্ব- 
বৈদেপিক বাণিগ্োর  কৃমধালাগরীয বেশগুলির সঙ্গে জলপখে ভাবতবর্দের একটা বাণিজা সদ 
দিদি. ছিল, এই দেশগুলিতে ভাবীর নান! হাদি চাহিদাও ছিল; কিন্তু 
সাবানিক ধৰ বাণিদাটা প্রধানত ছিল সাবৰ ৰণিকদের হাতে। কিন্ক মোটামুটি 
** উই তাৰিখ হইতে নানা কারণে রোম সাঙাঙ্জা এবং ভাবাতবর্ধ 
প্রতাক্ষভাবে এই বাণিজা ব্যাপাঝে লিপ হইবার সুযোগ লাভ করে, এবং দেশে ধনাগমের 
একটি স্ব্া নীৰে নীরে উন্মুকর হয়। বস্তুত, এই বাশি ব্যাপারে সাক্ষাংভাবে আমাদের 
দেশ এত লাভবান হইতে আৰম্ভ করে, এত বোমক সোন! বহিয়া আসিতে আরম্ভ করে গে, 
দ্বিতীয় শতকে উতিহাসিক মিনি বান হু:গে বলিতে বাধা হইয়া ছিলেন, দে-ভাবে ভারতবণে 
লোনা বহি মাইতে আতন কৰিয়াছে এভাবে বেশিদিন চলিলে সমস্ত হোক সাহা 
হীন হইয়া লনোপকূল হইতে স্আারন্ত করিয়। গঙ্গা-বন্দর ও 
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রাষ্ট্র, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর আশয় করিয়া জাহাজে জাহাজে রোমক সোলার শ্রোত বহিয়া 
আসিত ভারতব্ধের সর্বত্র । বস্তুত, পশ্চিম-ভাবতের এই স্বর্ণ্াবের স্মধিকাৰ লইয়াই তো 
শক-সাতবাহন সংগ্রাম, দ্বিতীয়-চহ্ছপ্ুপ্রের পশ্চিম-ভাবত অভিধান, স্বন্দনুপ্যের বিলিজ্র বঙ্গনী 
বাপন। কারণ, এই হার করচাত হওয়ার অর্থই হইতেছে দেশে ধনাগমের একটি প্রশস্ত পথ 
বদ্ধ হওয়া । দক্ষিণ-ভারতের দ্বার ছিল অনেক, কাজেই দুর্জাননার কারণ ছিলনা; কিন্ত 
উদ্ধর-ভারতের প্রদান পথ ক গুজরাটের বন্দরগুলি, আর শ্বমংশে গঙ্গা ও তাম্রলিস্তি 
বন্দর এই বৈদেশিক সামুদ্রিক বাণিজ্যলৰ্ধ স্বৰ্ণ ই গুপ আমলের স্বর্ণ-যূগের ভিত্তি । এবং 
এই সুদীর্ঘ কছেক শতন্দী ধরিয়া মনন ও কল্পনা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, কলা ও সাহিত্যে 
ভারতী জীবনের ঘে বিস্তৃতি, বৃহত্তর গভীবাতর ঘ্বীবনের যে আস্বাদন তাহার যূলেন থে 
বহুলাংশে এই স্বর্ণ বা সামাজিক ধন, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এই স্ববৃহত বাণিছাই 
বৃহৎ ও গভীর চেতনা সঞ্চাবের মুলে, জীবনধারধের মানকে উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করিবার 
মূলে; এই মান উ্নত না হইলে, চেতনা সঞ্চারিত না হইলে সাংস্কৃতিক জীবন উন্নত 
হয লা। 

শুণ এই সামজিক বাণিজাই ন । বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-পূর্ব চীনের 
পূর্যতম সমুহোপকল হইতে আস্ত করি! মধ্য-এশিয়ার মক্তন্কুমি পার হইয়া! পামীরের উপ 
যাহিঘা পাক গানিস্থানের ভিতর দিয়া ঈরাণ-দেশ অতিক্রম করিয়া একেবারে কৃমধ্যসাগর 
পথ দে পদীর্ণ আম্মরেশীর প্রান্থাতিপ্রাপ্ত পথ সেই পথ দিয়া একটা বৃহৎ বাণিঙ্গয বিশ্বত 
ছিল। প্রথম-চহ্রগ্তপ্র মৌধের পশ্চিমাভিধানেন কুলে “ভারতবগ সর্বপ্রথম এই পথের সঙ্গে 
এগ সান্ধহুত্রে আনন্ধ হয় এবং তাহাৰ কিছুদিন পৰ হইতেই নানা! বিদেশী বশিককুলের 
সঙ্গে বাণিছান্থত্রে ভাব ধনাগমের এক নৃতন পথ খুজিয়া পার়। যীষটপূর্ব ও খরীষ্টোতর 
প্রথম দ্বিতীয় শতকে শক-কুযাণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথ বিস্তৃততত্র এবং বাণিঙ্গা 
গভীরতর হয এবং তাহার ফলে দেশে স্বর্শপ্রবাহের আর একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়। পঞ্চম 
শতকে হুগাভিষানের পূৰ পৰন্ত এই বার উচ্দুকই ছিল, কিন্ত ছণেবা মা এশিয়ার সঙ্গে 
ভারতবর্ের এই সনন্ধ বিপর্ণস্ত কৰিযা দেয় 

এই স্থবিস্থৃত এবং সবপ্রচূহ লাভজনক বৈদেশিক বাবলা-নাণিজ্াই প্রতাঙ্ষভাবে দেশের 
শিল্পকে, বিশেষভাবে দেশের বস্তু ও গন্ধশিজকে, দ্থ ও কাশি অগ্রসর করিয়া দেয় 
কোনো কোনো ক্মিক্গাত অব্যের চাহিদা বাড়াইঘা কুদিকেও অগ্রসর করে। এই সবের 
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একেবারে নিকষোত্রীর খাট হনুত্া, এবং তাহার ওছন বাড়িতে বাড়িতে প্রথম-কুষার 
কপ্রের আমলে একেবারে চরম শিখরে উঠিছা গিয়াছে; খাতবসূল্যে, শিল্লমূলো, আকুতি- 
একুতিতে এই সুজা সত্যই কোনো তুলনা নাই! এই কয়েক শতকের হৌপামুহা দ্ধ 
একই কথা বলা চলে। এ-তথা্ উল্লেখযোগা যে, এই বন্ধ ও ব্রৌপ্যমূত্রার নান 
ব্াক্রমে দীনার ও অন্ধ; এবং এই ছুই এই সুগের লাভজনক বৈদেশিক বাণিজোর 
প্রতীক। আর, এই যুগে নগর-সচ্যাতাব বিদ্যার ও সম্বন্ধ নাগরিক আদর্শের যে-পৰিচয় 
বাংস্থায়নের কামন্থত্রে দেখিতেছি তাহা প্রতাক্ষভাবে এই সামাজিক ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
উত্তর-ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ হওয়া সত্বেও এই হুরৃহৎ বৈদেশিক, বিশেষভাবে 
সামুতরিক বাণিজো বাংলাদেশ অন্ফতম অংপীদার হইয়াছিল, এবং সেই বাণিগ্রালন্ধ সামাজিক 
ধনের কিছুটা অনিকার লাভ করিষাছিল। স্বরণ বাখা প্রঘো্ন, গদ্াবন্দর ও 
তাষলিগি বাংলার সমৃদ্ধ সামুহিক বন্দর খ্রীক্টোততর প্রথম শতকের আগে হইতেই এই 
বন্দরের কথা নানান্থত্রে শোনা যাইতেছে, আমদানী-বপ্রানীর খবর পাওয়া যাইতেছে) 
বাংলাদেশ, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ গুপ্তাধিকারে স্মানিবার পর হইতেই বৃহত্তর ভারতবর্ণের সঙ্গে 
তাহার ঘোগন্থত্র আরও খনি হয এবং এই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ক্রমশ আরও বাড়িয়াই চলে। 
বস্তুত, পরম শতকে দেখিতেছি উত্থর ও দক্ষিপৃবঙ্গে গ্রামের সাগাবণ গৃহস্থ কৃমি 
কেনাবেচা করিতেছেন স্বর্ণমূত্রায়। স্বর্ণমূত্াই যে এ'যুগের মৃত্রামাল এ-স্বন্ধে বোধ হয় 
সন্দেহ করা চলেনা । তাহা ছাড়া, বাংলা দেশের সরব এই মুগে দেখিতেছি, শাসনাধিকরণ- 
গুলিতে স্বাঙ্গপাদপোন্ধীবী ছাড়া আব যে তিনজন খাকিতেন তাহাদের একজন নগরী, 
একজন প্রথম সার্থবাহ, একজন প্রথম কুলিক, অর্থাৎ প্রতোকেই শিল্প ও ব্যবসা-বানিজোর 
প্রতিনিধি । সমসাময়িক সমাঙ্গ ও রাষ্ট্র শিল্প-ব্যবসা-বাশিজাকে কতখানি মূল্য দিত তাহা 
এই তখো স্বস্পষ্ট । 
বস্তুত, কিছুটা পরিমাণে কষিনির্ভরতা সত্বেও ভারতবর্ধ ও বাংলার এই কয়েক শতকের 
সমাঙ্গ প্রধানত এ প্রথমত ব্যবসা-বাণিছা ও শিল্পনিভর, অর্থাৎ ধলোৎপাদনের প্রথম ও 
প্রধান উপায় শিল্প ও ন্যবসা-বাণিঙ্গা, কমি স্ন্ততর উপায় মাত্র । তাহা ছাড়া, খেহেতু 
বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পঙ্গাত জব্যের চাহিদাই ছিল বেশি সেই হেতু বাবসা- 
বাণিগ্্যলন্ধ অর্থ শ্রী এ সা্থবাহকুল এবং বাষ্ট্রের হাতে কেম্্রীকত. হওয়াৰ পরও মোটামুটি 
একট! বৃহৎ সংশ শিল্পীকুলের হাতেও গিয়া পৌছিত। অঅছিকন্ধ, গ্রামবাসী গৃহস্থের 
কমি কেনাবেচায় স্বর্মূত্রার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, গৃহপতি এবং কুষক সমাজেও 
\ উৎপাদিত ধনের কিছু অংশ আসিবা পড়িত। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল জীবনধারণের মানের 
: "উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক সম 
সা শতকে বিরাট হোম-সামাজ্য ভাবিয়া পড়িল পূৰ্ব-পৃথিবীৰ সঙ্গে 
সঃ নি হা গে । তৰু, যতদিন পাত মিশৱ দেশ 
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পূৰ্ব কূলে কুলে সাম্রাজোর ধ্বংসাবশেষ যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ততদিন তাহাকে আশ্রত 
করিবা বিগত সুদীর্ঘ পাচ শতাব্দীর হবিস্তৃত বাণিজ্ছোব ববশেষ আব কিছুদিন বাচিছা 
রহিল; সে-জৌলুস বা সে-সমবদ্ধি বহুলাংশে কমিয়া গেল, সন্দেছ নাই, কিন্তু একেবারে 
নহি হইল না সমস্ত ব্টশতক এবং সপ্তম-শতবের অবাংশ পরা এই ভাবেই চলিল; 
কিন্তু ইতিমবোই মহস্মদ-প্রবন্তিত ইস্লামধর্কে ন্দাশ্রঘ় কৰিয়া আববদেশ আবার দীবে ধীরে 
মাঘ! তুলিতে স্মারস্ত করিয়াছে, এবং ৯৮৯-৭ তরী তারিখের পর একশৃত বংসবের মগো স্পেন 
হইতে ক্যানপ্র করিয়া একেবারে চীনদেশের উপকূল পরত আরব বানিজ্জাতরী ও নৌবাহিনী 
সমত তৃমহা-দাগব, লোহিত-সাগর, ভারত-মহাসাগর এবং প্রশাস্থ-মহাসাগর প্রায় ছাইয়া 
ফেলিল। +১* তরী শতকে পশ্চিম-ভারতের বৈছেশিক বাণিজোর অন্যতম আশায় সিন্ধুদেশ 
চলিয়া গেল ক্যাব বণিকের হাতে, এবং সিন্ধু-পুল্গ্াটের স্বর্ণস্থার প্রায় বদ্ধ হইয়া গেল 
বলিলেই চলে। রোম-সায্সাঙ্ছোর ধ্বংসের ফলে ভূমখাসাগরীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় শিল্প ও 
গন্ধ জব্যাদিব চাহিদাও গেল কমিয়া । 'ন্দিকে পূর্ব-ভারতে তামলিপির বন্দর একানিক 
কারণে বন্ধ হইয়া গেল। 

এই ছুই শত বৎসরের বাণিজ্যিক অবস্থার সন্তোক্ত বিবর্ভন-পবিবর্তনের প্রাক্ষ ছাপ 
পডতিয়াছে সমসামরিক স্বর্ণমূহার উপর, কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভারতবর্দে বর্ণ 
মৃত্ার উদ্থত-বা বনত অবস্থা বা অপ্রচলন আমাদের সমৃদ্ধ ব! অবনত বৈদেশিক বাণিছোর 
স্লোতক। ইতিহাসের ঘে-পর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য-সমতার লাভ আমানের পক্ষে, আধুনিক 
পরিভাষায় আমরা যখন থে পরিমাণে favourable rade balance আহরণ করিয়াছি তখন 
সেই পৰিমাণে আমাদের স্বর্মূহ! উন্নত ও সমৃদ্ধ, প্রচলন বিস্তৃত; যখন তাহা নাই তখন 
শ্বর্ণমূদ্নাও নাই, অথবা থাকিলেও তাহার নিকষমূলা, এক্ষনসূলয এবং শিল্পযূলা আপেক্ষিকত 
কম। রোৌপামুছা সগন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। এ কথার প্রমাণ পাওয়া 
বাইবে, ষ্ঠ ও সপ্তম শতকের উ্তর-ভাবতীয় মূহার ইত্তিহাসে। এই ছুই শতক ছুটি 
মুক্তার ক্রমাবনতি কিছুতেই উঁতিহাসিকের দৃষ্টি এড়াইবার কথা নয়। প্রথম দেশ! বাইবে 
স্বর্ণমুত্রাব ওজ্গন ও নিকহমুলা ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে; দ্বিতীয় করবে স্ব্দূত্রা নকল ও জাল 
হইতেছে তৃতীয় সরতে হৌপামুহা স্ব্ণনুত্থাকে হটাইযা দিতেছে; চুর স্তরে সা 








ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৪৬ 
এই ক্রমাৰনতির প্রদান ও প্রথম কাবণ বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি সেই 
অবনতির হেতু একাধিক ৷ সে-লব কারণ এই গ্রন্থেই নানাস্থানে উল্লে্ ও আলোচনা 
করিয়াছি। ব্যবদা-বাণিছোর এই অবনতিত্তে শিৱ-প্রচেষ্টারও কিছুটা অবনতি গটিরাছিল 
সন্দেহ নাই, গুণ বা নিপুণতার দিক হইতে লা হউক, অস্ত পরিমাণের দিক হইতে। 
কারণ, বহির্দেশে যে-সব জিনিসের চাহিদ! ছিল সে-সব চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল ; তাহা ছাড়া 
এই বাণিজো দেশের বণিকদের প্রত্যক্ষ অংশ বপন পরোক্ষ অংশে পরিণত হইয়া গেল তখন 
সঙ্গে বঙ্গে লাভের পৰিমাণ কিছুট! কমিব বাইবে ইহ! কিছু বিচির নয । এই সৰ কারণে 
সমাঙ্গে রুবি-নিষ্ভরতা বাড়িয়া দাওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং অষ্টম শতক হইতে দেখা বাইবে 
গাঙ্গের ভাবতে, বিশ্দভাবে বাংলাদেশে একান্দিক কুষিনির্ঠরতা ক্রমবধমান, এবং 
আদিপবের শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টন হইতে অযোদশ শতকের বাংলাদেশ একান্তই 
ক্গিনির্ত, অর্থাৎ কুদিই বনোৎপাদলের প্রথম ও প্রধান উপার, শিল্প ও ব্যবস্যা-বাণি্া অন্ততম 
উপায় ছইলে& তেমন লাভবান নয়, অর্থাৎ বাণিজ্য-সমত। দেশের স্বপক্ষে আর নাই, 
ঘৰ-দক্ষিণ সমুজ্শামী ্বীপ ও দেশগুলির সঙ্গ কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য থাক! সত্বেও নাই। 

অষ্টম শতকের গোড়া হইতেই পূব ভূমধ্য-সাগব হইতে আর্ত করিয়া প্রশাস্ত-মহাসাগর 

পথস্থ ভাবতবর্ধের সমগ্র বৈদেশিক সানুহিক 'ব্যবসা-বাণিঙ্গা ন্মারব ও পারসিক বগিকদের 
হাতে হস্থাস্থরিত হইযা,যাইতে আরম্ভ করে এবং দ্বাদশ-য়োগপ শতক 

গতিক হুদ ও পৰ্বস্ত লে-প্রভাব ক্রমবর্ধমান ॥, দৰ্দিশ-ভাৱত বহুদিন পন্য কতকাশে 
হইলেন এই আবব+ বণিকশক্তির সঙ্গে (এবং পূব-সমূজে চীনা 
বণিফশ্‌ক্তির সঙ্গেও ) কিছুটা পরিমাণে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা-করিছ়! দিঙ্গদের বাণিালক 
ধনের ভারসাম্য বক্ষা কবিযাছিল, কিন্ধ উত্ব-ভারতে তাহা সন্তৰ হয় নাই, তাহার সমন্ত 
পথই গিয়াছিল কন্ধ হইয়া । এবং তাহার ফলে বাংলাদেশও এই বৃহৎ বাণিজাসন্্ধ 
হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু প্রাচ্যদেশের বাংলা-বিহার পালরাজাদের আমলে 
একটা সঙ্গাল, সচেতন চেষ্টা করিছাছিল স্থলপথে হিমালয়ণারী কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল, 
ছুটান, সিকিম প্ৰন্তৃতি দেশের সঙ্গে একটা বানিদ্া-সম্বন্ধ গড়ি তুলিতে, এব. 
কিছুদিনের দন্ত অন্থত কিছুটা পরিমাণে সে-চেষ্ট| সার্থক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
এই ধরনের একটা চেষ!পূর্ব-দক্ষিণ সমৃহশানী বরক্ষদেশ, স্যাম, চম্পা, কঙ্গোজ, ঘবন্ীপ বলিষবীপ, 
অব্ণঘবীপ প্রস্থতির সঙ্গেও হইয়াছিল । কিন্তু কোনো চেষ্টাই বে সার্থকতা লাভ কৰিবা এই 
পর্বের বাংলার উকান্তিক কষিনিকরতা সুচাইতে পারে নাই, বরং তাহা কমবধনান হইয়া 
শাল-আমলের শেনের দিকে এবং সেন-আমলে বাংলাদেশকে একেবাবে কূমিনির্ভর, কুষিনির্ঠর 
রানাকে পরিণত কিমা রিল! এই পৰে ৰে কহ ৌপানুহা, এমন কি কোনো 
একা সার সঙ আমরা পাইতেছিনা; ইহার ইক্গিত ডি কৰিবাৰ 
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৮৪৪ বাঙালীর ইতিহাস 


এই একাধিক বমি ও কুমিনির্ভকতা প্রাচীন বাংলার সমাজ-জীবনকে একটা শবন্কর 
পূরণ নিত তি ও স্থান দিম ছিল, এ-কথা সত্য ; গ্রাম্য জীখনে এক ধৰনেৰ ৰিস্তৃত 
ও পৰিব্যাপ্ত হবশাস্থিও হচন। কৰিঘা ছিল, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও 
গর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করিতে পাকে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধাবণ দৈনন্দিন জীবনমানকে 
উন্নত কৰিতে পাৰে নাই--ইত্ডিহ্থাসের কোনো পৰে কোনে! দেশেই তাছ! সন্তৰ হয় 
নাই, হওয়ার কখাও নয । আমি আগে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের কৌম ও 
আকচলিক চেতনার প্রাচী দে আতন ভাঙ্গে নাই তাহার অন্ততম কারণ এই একান্ত 
কিনি কমিনির্কর জীবন । শিল্প ও ব্াবলা-বাণিজ্দোর বিচিত্ৰ ও গভীর সংগ্রামমহ, বিচিত্ৰ 
বহন্ৰী 'অভিজ্জতাময় এবং নৃহন্ধর মানবজীবনের সঙ্গে সংখোগময় জীবনের ঘে ব্যাপ্তি ও 
সম্বত্ধি, থে উল্লাস ও বিস্ষোত, বৃহতেৰ বে উদ্দীপনা তাহা স্ব পহিলন গ্রামকেন্ছিক কুষিনিক্ঠর 
জীবনে সম্ভব নয়্। সেখানে জীবনের শান্, সংঘত, সমতাল পরিমিত সুখ ও পারিবারিক 
বন্ধনের ্সানন্দ ও বেদনা; স্ববিদ্ধত উদ্ধার মাঃ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার 
সৌন্দদ। 

খাহাই হউক, বাংলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই কমি ও কৃষিনির্ঠর সমাক্গ- 
জীবনই মধ্যপৰ্বের হাতে উত্তরাধিকার স্বরূপ বাসি! গেল, আর বাখিয়া গেল তাহার 
প্রাচীনতন্ধ শবেক সমৃদ্ধ শিল্-্যবসা-বাশিঙ্ছোন সউচ্চারিত স্তি । সেই স্মতি মধ্যদুগীর 
বাংলা সাহিতো বহমান | আমানের প্রাচীন গ্রামবি্লাস, বাষ্রবিক্তাস, শ্রেণী ও বর্ণবিস্তাস, 
শিল্প ও সংগতি, ধর্মকর্ম সমন্ই বহুলাংশে স্বোক্ক গ্রামকেজিক কৃষিনির্ভর সমাজ-স্ীবনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 


প্রাচীন বাংলার হান এ বাষ্ট ্রীঝনের ধারার কথা এই গ্রন্থের ছ'টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । সেই স্ববিদ্বত বিশ্লেষণ হইতে করেকটি ইচ্ছিত স্বস্পষ্ট ধরা পড়ে । 
সমাজ, ধর্ম এ সাংক্কৃতিক জীবনে যেমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ সত্বেও বারী জীবনেও 
তেমনই সমগ্র ভাৱতৰের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা বোগাবোগ সর্বদাই ছিল, এবং সর্ব 
ভারতীত বায ভবনে তাহার বড় একটা অংশও ছিল। মৌ সহাটফের * 
‘সআহিাৰ্বের শোন সর 
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হইতে কোনো ক্ষমতাবান বাক্জশক্কি তখন স্পত্বিশত কৌনকেজিক খণ্ড বণ লাস্মার 
দিকে ছাত বাড়ায়! বৃত্ৰৰ পরিদিক ভিতর সেগুলিকে টানিয়া লইতে, 
ie) চার সপন স্বাভাবিক কারনেই কি পরিবর্তন-বিবার্তন বটিতে পান্ছে 
আকন সঙ্গে তাহ অঙ্বান করা কঠিন নহ । বাহার হউক, হয শতকের শেষ 
সাধনিক যোগ. ও সপ্ন শতকের গোড়া হইতেই বাংলাদেশ ছুই বাহু বাড়াইয়া 
উব্ধর-ভাবতের বহর বাটার আীখনের উন্মুখর শোতে ঝাপাইয়া 
পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও ছন্দিশ-ভারতের সাধাতণ বাঞ্জনৈতিক জীবনে লিচ্ছের একটি 
বিশিষ্ট স্থান করিয়া লৱ । অষ্টম এ নবৰ শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া খে তিনটি প্রধান 
যাষ্ট্রক্ি সর্বভারতীয় প্রননন্ধ ও প্রাধাক্রের জক লড়িয্বাছিল তাহার মধো একটির কেঙ্গ ছিল 
বাংলাদেশে ও ক্যাশ ছিল পাল-রাঙ্ছ বংশ । খুব সম্ভব এই সময কিংবা! ইহাত কিছু আগে, 
মাৎশ্বন্তায়ের কালে বাংলাদেশ নিচ্ছের সন্বানহেত কোড়বিডযা্ করিবা পাঠাইয়াছিল পঞ্ধাবের 
পার্যতা অঞ্চলে নৃতন ক্ষ কু রাজ্ধনংপ প্রতিষ্ঠা করিবার জনা । দশন শতক্ষে বব্ধেহ্ছকূনির 
গদাধর বাষ্টকূটবাজ্জ তৃতীয়-রক্চের সার্বতৌমত্ধ স্বীকার করিয়া ₹ক্চিি-কাবতে বেলারি 
জেলায় একটি ক্র সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠা কৰিয়াছিলেন। এই গাতকে প্রাথমণমহীপালের বাঙ্জা 
ও রাষ্্রশক্তি উত্তর-ভারতের অন্সতম শক্ি ধলিয়া পরিগণিত হইত | একাদশ শতক হইতে 
দানখপ-ভাবতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক পক বাড়িয়া ৰাম, এবং ক্রমশ, বাংলাবেশ দি 
য় প্রভাবের কবলে জন্তাইযা পড়ে তাহাবই ক্লে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা । ছাই 
হউক, একদিকে বাংলাৰ সীমা ভিঙ্গাইা সামাল বিদ্া করা এখ তাহাকে সরি ও শক্তি 
সানা পূর্ণ কৰি তোলা হেন বাধ বাব বাঙালীর পশ্দে সর হইয়াছিল, তেমনই জ- 
পরাজয়ের ভিত দিয়া বাংলাকেশ ভারতের সা আংশের সঙ্গে ঘোগবক্ষা করিতে পক্চাৰ্‌ 
পদ হয় নাই । শুধু বাষ্রাহ সম্বন্ধ আতর কবিঘাই নঘ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সাকৃক্িগঞ্জ 
সব দার করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দোগাযোগ বক্ষ! করিছা চলিত 
কাসীর হইতে সিংহল এবং গুজ্বাটি হইতে কাদজপ পধন্ত। ভাবের বাছিরে-তিন্দকে, 
অন্ধদেশে, সুবণীপে, পূব-দক্ষিণ সনুতশাযী অন্তার দেশ ও খীশচলিতেও_-তাহার দোগাবোগ 
নানাস্থজে বিস্তার লাভ: করিয়াছিল ॥ কাজেই, প্রানী দেশ বলিত! বাংলাদেশ শুধু তাহার 
পুক্ৱপাড়ে, বটের ছায়ে, ঘবের গাওয়ার বলিয়া নিজদের কু হয ছুঃখ লা একান্ত 
'আব্মকন্রিক জীবন যাপন কৰিত, এমন যনে কৰিবাৰ কারণ নাই। রি 


তর ভৃতীয-চরুৰ্থ শতক হইতে আৰম্ভ কৰিয়া ফালাক কারী ইতিহাসে শঠাপড়া 
আত কিন্ত ৬১০ ভিতর নি ৰাংলাহেশ একটি হাই আদর্শ 
বন 
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এই একান্ডিক ভূমি ও রুগিনির্ঠরতা প্রাচীন বাংলার সমাহ্ছ-জীবনকে একটা স্বনির্ভর 
সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ৰ্বিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য দিছিল, এ-কথা সত্য; গ্রাম্য জীবনে এক ধরনে বিস্তৃত 
ও পরিব্যাপ্ত পুখশান্তিও বচন। করিয়া ছিল, সন্দেহ লাই ; কিন্তু তাহা সমগ্র জীবনকে বিচিত্র ও 
গভীর অভিজ্ঞতা সমৃস্ধ করিতে পাৰে নাই, বৃহৎ জনসাধারণের সাধারণ দৈনন্দিন স্মীমনমানকে 
উন্নত করিতে পারে নাই-_ইত্তিহাসের কোনো পৰে কোনে দেশেই তাহা সম্ভব হয় 
নাই, হওয়া কথাও নয়। আমি আগে বলিতে চেষ্টা করিঘাছি, আমাদের কৌম ও 
আরালিক চেতনার প্রাচীর যে ন্ঘাছও ভাঙ্গে নাই তাহার অন্যতম কারণ এই একান্ত 
স্কুমিনির্তর ক্রদিনির্তব দ্রীবন। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজোর বিচিত্র ও গভীর সংগ্রামময়, বিচিত্র 
বহু অতিজ্ঞতাময় এবং বৃহত্তর মানবজীবনের সন্ধে সংযোগময় জীবনের দে ব্যাপ্তি ও 
সম্বৃদ্ধ, যে উল্লাস ও বিক্ষোভ, বৃহতের যে উদ্দীপনা তাহা স্বল্ভ পরিসর গ্রামকেন্সিক রুষিনির্ভর 
জীবনে সন্ভব ঘ। সেখানে জীবনের শান্ত, সংঘত, সমতাল ; পরিমিত স্থখ ও পারিবারিক 
বন্ধনের আনন্দ ও বেবনা। স্ববিদ্ৃত উদার না১ ও দিগন্তের, নদীর ঘাট ও বটের ছায়ার 
লৌন্দধ। 
বাহাই হউক, বাংলাদেশের আদিপর্বের শেষ অধ্যায় এই ভুমি ও কুষিনি্ভর সমাছ- 
দ্বীবনই মধ্যপর্বের হাতে উত্তরাধিকাৰ স্বন্ধপ বারিয়া গেল, সার রাখিয়া গেল তাহার 
প্রাচীনতর পৰেৰ সমৃদ্ধ শিল্প-ব্যব্যা-বাণিজ্োর সউচ্চারিত স্মতি॥ সেই স্থতি মধ্যযুগীয় 
বাংলা সাহিত্য বহমান । আমাদের প্রাচীন গ্রামৰিক্লাস, রাষ্টবিন্তাস, শ্রেণী ও বর্ণবিন্তাস, 
শিল্প ও সানি, ধর্মকর্ম সমন্তই বহুলাংশে সগ্মোক্ত গ্রামকেহিক কৃিনির্ভর সমাদ-জীবনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । 


৫ 


প্রাচীন বাংলার বান্ধন্ত ও রাষ্ট্র জীবনের খাবার কথা এই গ্রন্বের ছু'টি অধ্যায়ে বিশ্লেষণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি । সেই স্ববিশ্থত বিশ্লেষণ হইতে কয়েকটি ইন্গিত স্থস্পষ্ট ধরা পড়ে। 
সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কতিক জীবনে বমন, পূর্ব প্রত্যন্ত দেশ সত্তেও বারী জীবনেও 
তেমনই সমগ্র ভারতবর্দের সঙ্গে বাংলাদেশের একট! যোগাযোগ সর্বদাই ছিল, এবং সর্ব 
ভারতীয় রাীয জীবনে তাহার বড় একটা অংশও ছিল। মৌৰ সম্াটদের কাল হইতে 
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ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৪৫ 
হইতে কোনো ক্ষমতাবান ৰাজশক্ধি ঘখন পরিণত কৌসকেন্ডিক খণ্ড খণ্ড সংস্থাৰ 
দিকে হাত বাড়াইয়া বৃহত্তর পরিধির ভিতর নেগুলিকে টানিয! লইতে 
141 চায় তখন স্বাভাবিক কারণেই কি পন্রিবর্তন-বিবর্তন ঘটিতে পারে 
জাৱতৰণেৱ সঙ্গে তাহা আহুদান কৰা কঠিন নয়। বাহাই হউক, ষষ্ট শতকের শেষ, 
সামগ্রিক যোগ. ও স্তন শতকের গোড়া হইতেই বাংলাদেশ ছুই বাহ বাড়াইয়া 
উত্তর-ভারতের বৃহত্তর বাষ্রীয় জীবনের উন্দুখর আতে ঝাপাইবা 
পড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ও দক্দি-ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক জীবনে নিজের একটি 
বিশিষ্ট স্থান করিয়া লয়। অষ্টম এ নবম শতকের বহুলাংশ জুড়িয়া ষে তিনটি প্রধান 
বাষ্টরপক্তি সর্বভারতীয় প্রস্থ ও প্রাধাত্রের দন্ত লড়িয্বাছিল তাহার মধ্যে একটির কেন্দ্র ছিল 
বাংলাদেশে ও আশ্রয় ছিল পাল-রাজ বংশ । খুব সম্ভব এই সময় কিংব। ইহার কিছু বাগে, 
মাখস্তন্যায়ের কালে বাংলাদেশ নিজের সন্তানদের ক্রোডবিচ্যুত করিয়া পাঠাইয়াছিল পন্কাবের 
পার্বত্য অঞ্চলে নৃতন ক্ষত ক্ষত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিবার জনা । দশম শতকে বরেজ্ঞন্কুমির 
গদাধর বাইকূটবাজ তৃতীর-কুকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া দক্ষিণ-ভারতে বেলারি 
জেলায় একটি ক্র সামস্তবাজ্য প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। এই শতকে প্রথম-মহীপালের রাজা 
ও রাষ্ট্রপক্ষ উত্তর-ভারতের অন্ততম শক্ষি ঘলিঘা পরিগণিত হইত | একাদশ শতক হইতে 
দক্গিশ-ভারতের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সবন্ধ বাড়িয়া বায়, এবং ক্রমশ, বাংলাদেশ দক্ষিনী 
রায় প্রভাবের কবলে জন্ডাইযা পড়ে? তাহাবই ক্লে সেন-বংশের প্রতিষ্ঠা । ঘাহাই 
হউক, একদিকে বাংলার সীমা ডিঙ্গাইয়া সাহাঙ্য বিশ্ব করা এক তাহাকে স্থষটি ও শক্তি 
সম্ভাবনায় পূর্ণ করিয়া তোলা যেমন বাব বার বাঙালীর পক্ষে সন্তৰ হইয়াছিল, তেমনই জয়- 
পরাজয়ের ভিতর দিয়া বাংলাদেশ ভাবতের অনান্য অংশের সঙ্গে যোগবক্ষা করিতেও পশ্চাদ্‌ 
পদ হয় নাই। শুধু বাষ্রীয সম্বন্ধ স্মাশ্রয্ করিয়াই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিগত 
সম্বন্ধ আশ করিয়াও বাংলাদেশ নিখিল ভারতের সঙ্গে মনি যোগাবোগ বক্ষা করিয়া চলিত 
কাশ্মীর হইতে সিংহল এবং গুজরাট হইতে কামকূপ পর্যন্ত । 'ভারতবর্ধের বাছিরে--তিব্বতে, 
অঙ্গাদেশে, সুবণ্থীপে, পূর্ব-দক্ষিণ সমূহপারী অন্যান্ত দেশ ও ্বীণুলিতে ও-__তাহাহ যোগাযোগ 
নানাহ্থত্রে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কাছেই, প্রান্তীর দেশ বলিদ্া বাংলাদেশ শুধু তাহার 
পুকুরপাড়ে, বটের ছাযে, ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিজের ক্র সখ ছুখ লইয়া একান্ত 
আত্মকেন্সিক জীবন যাপন করিত, এমন মনে করিবার কারণ লাই ॥ 


জা টা আৰম্ভ কৰিয়া বাংলাৰ বাৰী ইতিহাসে €ঠাপড়া 
ভাঙ্গাগড়ার শেষ নাই। কিন্ত ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্রীয় আদশ 


# লাল ছিল অ বাম সৰা স্বীকতি ৷ ওপ্র-পৰে মন এই দেশ উত্তৰ 
ভারতীয় 
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শশান্কর সময় হইতেই এনে সচেতনতা বাড়িছা যান্ধ। বআবস্ুীদূলকর-রনথে খন 
শৌড়তঙ্ের কথা পড়িতেছি তখন তাহার মধ্যেও এই সচেতনতার 
আদৰ্শই সুপরিন্ফট । পরবর্তী কালে তো স্বাধীন স্বতন্ত্র ন্থার আদশ 
ক্রমশ আর পরিষ্কার হইরা উঠিছাছে, বিশেষত পাল আমলে । এই পরেই শুনা হাইতেছে 
শুধু বাংলার কথ! নয়, বৃহদ্ধন্ধের কখা। এই স্থামীন শ্বতঙ্থ সন্ধার চেতনাই বাংলার দাম 
চেতন! । নানা অন্ধদ্ধ্ৱ, নান! বাষীর কলকোলাহল এই চেতনাকে বারবার বিপধন্ত 
করিয়াছে, কিন্ত বারবারই বাংলাদেশ সেই আদর্শকে ফিরিয়া পাইতে চেষ্টাও করিয়াছে। 
প্রাচীন দাঙালীর এই আদর্শের, তথা! বাষ্ীয় সচেতনতার শ্রেষ্ট উদাহরণ মাংশ্বক্কায়োংপীড়িত 
বাঙালীর গোপালদেবকে তাজপদে নিরাচন। এইট ধনের সচেতনতা এবং বাসী 
শুচবুক্ধির দৃষটান্ম ভাবতবর্দের ইতিহাসে বিল । 

'অগচ এই আদর্শ ঘত্তিতণ হইয়াছে বারবার নান! আঞ্চলিক চেতনাসঞ্জাত অনৈক্য ও 
্তখন্মের ফলে, এবং তাহা ফলে বারবার জাতী জীবন বিপও হইয়াছে । এই অনৈকা 
ও শরবত মূলে মে শক্তি ছিল সক্রির তাহা সামন্ততক্রেব। বা্মত আঞ্চলিক সামন্তরাই 
মাতালীৰ ক্সপনিমেহ বা সম্ভাবনাকে বারবার ব্যর্থ করিয়া! দিয়াছে, এবং বাঙালীকে নেতৃত্ব 
ও সংগশক্ষিতে স্বামীভাবে কখনও সবল ও সমৃদ্ধ হইতে দের নাই, দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড রাজা 
এবং রাষ্ট্রও গড়িতে দেয় নাই । 

বাছাই হউক, প্রাচীন বাঙালীর শা সন্ধার চেতন যত প্রবলই হউক ন! কেন, 
সে-চেতনা তাহার সর্বভারতীগ চেতনাকে নিবন্ত করিয়া গাশে নাই; অন্তত শশান্ধ হইতে 
রপ্ত কৰিয়া ধর্মপাল-দেৰপাল পথন্ত ভাবতবুদ্ধি অন্ধু্ ৷ প্ৰান্থীয় স্বাতঞ্থা সত্বেও রাজনৈতিক 
দৃষ্টিটি ভারতব্যাপী । কিন্ধ, পাল-পবেৱ দ্বিতীয় পথায় হইতেই যেন বারী দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া 
আসিতেছে, নিজের প্রান্তীয় স্বত্স সন্ধা এবং প্রান্্ীয় লাভক্ষতিটাই যেন বড় হইয়া দেখা 
দিতেছে। বৈদেশিক মুসলিম সঅভিযাত্রীবা যখন সীমান্ত প্রদেশ, সিক্ধ ও পঞ্জাব অধিকার 
করিয়া ফেলিয়াছ, উত্ধর-ভারতের সকত স্কুই বিচ্ছিন্ন হিন্দুরাজশক্তি খন মুসলিম অভিথাত্রীদের 
ঠেকাইযা রাখবার প্রাণাস্থকর সংগ্রামে রত তখন মহীপালের আচরণ, অথবা পরে গাহড়বাল _ 
রাজ্রশক্তিকে দুর্বল করিবার মধ্যে লক্ষ্মণসেনের, যে-আাচরণ তাহাতে তো মনে হয় ভারতবৃদধি 
অপেক্ষা! প্রান্থীদ সচেতনতাটাই ছিল এরবলতর, অন্তত এই পৰে। 


বা সত্বার ন্বাজা 


কলার নানা সৌৰ ধার ও: জান, আৰা অ দারা ২87 
অঙ্গটান, বৌদ্ধধর্ম কনর প্রভৃতির নানা স্বাদর্শ ও আ্বাচার উচ্চকোটি ও লোকায়ত স্তরের 
তত: বালী লীৰনে প্রচলিত ছিল। ধৰ্মমত, ও পথ লই বাদি 
রর বহ-কোলাহল ছিলনা এমন বলা বায় লা ১১৮২ [বিশেষ 
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বোনাকর্মণ৪ কবিয়! খাকিবেন, যদি প্রাটীনতর কালে তেমন প্রমাণ কিছু নাই । রাজা এবং 
সাজ্জবংশের লোকেরা যে ধাহার ইচ্ছা ও বিশ্বাসাগ্রনারী এক এক খর্ণের অহ্বলরণ করিতেন, 
পোষকতা ও করিতেন: হয়তো কখনো কখনে। অন্তখ্ণের প্রতি বিদিয হইয়া নিই সাধনের 
চেষ্টাও করিয়া খাকিবেন। সব সমযই যে পরশর্মবিদ্ধেদ হেতুই তাহ! হইত, এমন বল! 
যায়না ; কনে! কখনে। তাহাত পশ্চাতে সস্ক বার বা সামাজিক কাৰণ ও সক্রিয় খাকিত, 
সন্দেহ নাই । তংসত্বেগ সাধারণ ভাবে এ-কদা বল! চলে যে, বাজ! বা বাঙ্বংশের বাক্কিগাত্ত 
ধর্ম বাহাই হউক না কেন, তাহাতে বাষ্ট বা বাষ্ট্রের নীতি, আদ ও সংস্থার কোনো 
পরিবর্তন ঘটে নাই ; জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনধাত্রাও ঝাঙ্গার ৰা বাঙ্জনংশের ধর্ম দ্বার 
প্রভাবাৰিত হয় নাই । অন্তত পাল-পর পর্যন্ত এই আদশ অন্ধুঞজ লেন-বর্দণ পর্বে খুব সম্ভব এই 
আদর্শে বতাহ কিছু ঘটিয়াছিল। এই পর্বের একা নিক বাষ্্রনাম্বক পরপর সঙ্বন্ধে থে-ভাষা ব্যবহার 
ও দে মনোবৃত্তি প্রকাশ কৰিছ্াছেন তাহাতে এই সন্দেহ আগ! কিছু বিচিত্র নয, এবং হয়তো 
তাহার ফলে রাষ্ট্রে ও রাঙ্গনৈতিক ক্রিয়াকর্ণে ধর্মগত সংকীর্গতার কিছুটা স্পর্শ লাগিয়া 
খাকিবে। তাহার প্রমাণ যে একেবারে নাই, এমন নয । 


বাংলাদেশে, তথা সমগ্র .উন্ধর-ভারতে হিন্দুর 9 ঝাজন্ের পতন ও অবসানের 
প্রধান কারণ ব্যক্তিগত সাহস বা শৌর্ষবীহের অভাব নগ্ন : সে-কারণ বায় নেতৃত্ব এবং সংঘ- 
শক্তির অভাব, এবং তাহার হেতু একাধিক । কৌমচেতনা, আঞ্চলিক চেতনা, সামন্ত বর্ণ- 
বিশ্লালের অসংখ্য স্তরতেদ, সংকীর্ণ স্থানীয় বাষ্টবন্ধি প্রস্ততি সমস্তই তাহার মূলে; এ-সব কথা 
বিস্তৃত ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে ন!।' স্বিতীৱত, শততান্সীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন 
বঙ্গদেশে, তথা ভারতবর্ষে চিবাচবিত ভতুরঙ্গব্ল-রপপদ্ধতিৰ কোনে! পরিবর্তন ঘটে নাই। 
কীটপুৰ চতুৰ্থ শতকে সআলেকছ্বান্দাবের অভিযান ও বণপন্ধতি হইতে 
১৮৪৯৭ যে উত্নততর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল, ভারতবর্ষ তাহা করে নাই । 
দঃ প্রায় দেড় হাজার বসব খবিঘা লৈল্বচালন! এবং চত্ুরক্গধলসঙ্জরা ও 
ব্যবহারের পদ্ধতি মোটামুটি একই থাকি গিয়াছে ? তাহার ফলে 


@ 
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ও পাহাড়ের প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষনে তাহাদের দেহমন দৃঢ় ও কঠোর, খান্বা ও 
ধনলু$ঠন তাহাদের অন্যতম আীবনোপায়, নৃতন জীবনতূমি আবিদ্ধারে তাহারা বদ্ধপরিকর, 
পরধর্মের প্রতি তাহাদের পবিস বিদ্বেষ, এবং সর্বোপরি তাহারা সংগ্রামোন্মত। দশম 
হইতে দ্বাদশ শতকে উত্তব-ভারতে বে নিববপর সংগ্রাম তাহা ছুই ভিন্নসুখী, বিপরীত, 
চরিত্রের জীবলপ্রবাহের সংগ্রাম । ভারতবর্ষের জীবনপ্রাহ অন্ততর প্রবাহকে ঠেকাইতে 
পাৰিত বদি তাহার নেতৃত্ব থাকিত, সংঘশক্তি খাকিত, রণপদ্ধতি উন্নততর হইত, বায় 
দৃষ্টি দরগ্রানী হইত, জাতীর ভৰি স্ানুক্রিনির হইত, সমাজবিক্ালে জেবনুদ্ধি না 
খাকিত, এবং দেহগত বিলারবাসনে সমাজ নিব নির্বীধ না হইত। এ-সব কথার সবিস্তার 
আলোচনা বাজবৃত্ত ও অন্যান্য প্রসঙ্গে করিয়াছি ; এখানে আর পুনক্ুক্তি কবিয়া লাভ নাই। 
দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশে কোনোপ্রকার প্রতিরোধের মনোবুত্তি যে ছিল লা তাহা 
সুস্পষ্ট । বিজয়ী ঘলনবীরের প্রশন্তি গাছিঘা উমাপতি-ধর যে গ্লোক বচনাকরিয়াছিলেন, 
তাহাই তাহাৰ একমাত্র প্রাণ নয়। বামাই পত্তিতের শৃরাপুহাণ এখন হেংনাপে পাইতেছি 
আহা খুব প্রাচীন ন! হইলেও তাহাতে তুকা-ৰিজয়ের অব্যবহিত পরে বাঙালী ছিন্দুর 
মনোভাবের একটু পরিচয় পাওয়া যায়। by 

ধর্ম হৈলা খবনকশী শিক পরে কাল টুলী 

ক হাতে ধরে ত্রিকচ কামান 

অক্ষ হৈলা মহস্মৰ বিষ্ণু হৈলা পেগস্বর 
মহেশ হইল বাবা আদম 

দেখিয়া চত্তিকা দেৰী “ঠেহ হইল হায়া বিবি 
স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে, জাতির মানসক্ষেত্ব নানাভাবে আগে হইতেই এই বিপর্দয়ের অন্ত 
প্রস্তুত হইতেছিল। মুসলিম অভিযাত্ৰীৱাই তো.কৰ্ধি-অবতার, এবং অশ্বার্চ এই অবতারের 
আগমনের জন্ত দূরদৃষ্টিহীন সংবীর্পুদ্ধি ভাগানি্ঠর ধর্মোপদেষ্টাবা আগে হইতেই দেশের 
লোকের চিনরভূমি তৈরী করিতেছিলেন। মুসলমানের! হখন আসিয়া পড়িলেন তখন 
- বিহ্বল বিক্ষিপ্ত অনচিতকে বুঝাইতে কষ্ট হইল না থে, ইহাই বিধাতার অমোঘ বিধান, 
কন্ধিমৰতাৰ তো আসিবেনই | দেশের ভিতরে এই অবস্থা; ১১ 
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শেষ পায়ে সামাঙ্গিক দুটি ছে সংকীর্ণ হইয়া আনিতেছিল তাহার প্রাণ তো 
ইতন্তত বিক্ষিপ্ত, এবং নানাপ্রদণ্দে তাহ! উল্লেখণ করিযাছি। পাল-পর্বেব মাঝামাঝি 
পর্যন্তও দেখিতেছি বাংলাদেশ দ্মান্তর্দেশিক বৌন্ধবর্দকে আশ্রয় করিয়া এবং কিছুটা! ব্যবসা- 
বাণিক্গাকে আশ্রয় করিয়া দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিল ॥ তাহার ফলে 
সমাধির সংসীপজা রাষ্ট্রের দৃষ্টি কখনো একান্তভাবে প্রান্তীয় স্থানীয় সীমার মধ 

'আৰম্ধ হইছা পড়িতে পানে নাই, গ্রামের ও নগরের সাও 

একান্তভাবে কৃপমণ্থুকতাকে এবং একান্তিক ভাগানির্ভরতাকে প্রশ্রয় দিতে পারে 

নাই। তাহা ছাড়া, বরণ-বিস্বাস ও ধর্মকর্ম-আধ্যায়ে সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, 
পাল-পর্বের শেল পর্ধায়ে, বিশেষভাবে সেনবর্মশ-পর্ধাৱে মধ্য-ভারতীয় স্মতিশাসন এবং 
দক্ষিণী বগপনীগ মনোতৃত্ধি ক্রমশ বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিহ! বাঙালীর সমাজকে 

স্তরে উপন্থরে ভাগ করিয়া এবং সমাজে পুরোহিত-প্রাধান্তের প্রতিষ্ঠা কথিঘা 
সমাজের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক দৃিকে আচ্ছন্জ কৰি দিষাছিল। তাহার ফলে সমাজ ও 
াষ্্রগীবন উন্তরোন্তর প্রানী সীমার মখোই নিজের সার্থকতা লাভের চেষ্টা আন্মনিয়োগ 
করিল। নানাদিক হইতে ব্যাহত হইয়া! জীবলযুদ্ধে পূৰন্ত হইছা ভাগানির্ভরতা অর্থাৎ 
জ্যোতিৰ এবং নানাপ্রকারের বিছিনিষেধই তাহার প্রধান আর, হইদ্া গাড়াইল। 
দিখিদিকে বিদ্চুরিত হইবার, নানা কর্ষে লিপ্ত হইবাত্ব সুযোগ যেখানে নাই, সেখানে 

দীবন আম্মকেঙ্জিক হইবে, ভাগ্যনির্ভর হইবে, রক্ষণশীল হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র নয়! 

বিচিত্র সংগ্রাম, বিচিত্র প্রচেষ্টা, বাবসা-বাণিক্গা, দুঃসাহসিক ক্মাধিষ্কার-ভিযান, খ্যান-মনল, 
অপরিমেয শক্তি, উত্চম, বিশ্বাস প্রভৃতি খেখানে নিবন্ত ও নিঃস্থঘোগ, জীবন দেবানে বিধিবদ্ধ ও 
গতাহুগতিক সেখানে ভাগা এবং পরাজ্যী মনোবৃত্তি রাষ্ট্র এবং সমাজের দুরিকে গ্রাস 
করিবে, ইহাই তো স্বভাবের নিহম। এই ভাগানি্বতা এবং জীবনের স্তিমিত গতি 
প্রদানতম সমর্থন পাইয়াছিল সমসাময়িক সমাজের উকাপ্তিক কমি ও ক্বদিনির্তরত! হইতে। 
দিনের পর দিন রৌত্ব্ীবড, প্রকৃতির নানা জুটি প্রভৃতি সঙ্গে লক়িয়া যে-ুষক মাঠে 
সোনার শশ্থা ফলায় এবং হঠাৎ বখন একদিন দুইবণ্ডের শিলাবির ফলে সেই সোনার ধান 
করিয়া ঘা মাটিতে হিশিষা, আখবা অনাবৃষি বা অতিৰ্ীতে খাছ ধবল হইয়া, এবং 
তখন যাহাৰ আশ্রর করিবার মত অন্ত শীবনোপায কিছু নাই, প্রতিকারের শক্তিও যাহার 

নাই লে তো ভাগা নির্ভর হইবেই, আ্মপক্ষিতে বিশ্বাস হাজাইবেই । তাহা ছাড়া, রুধিনির্র 

জীবন তো স্বাভাবিক কারণেই সআৰুলিক ও বদণলীল, এবং পিবার-গোষী-গ্রাম-প্রান্ত 

bs লইয়াই সে-জীবন স্বয়ংসম্পূৰ্ণ ; বৃহত্ত্, পরিব্যাপ্ত এবং বৈচিত্রামছ উন্মুখর জীবনের প্রযোদ্দন এ 
+ তাহার কাছে স্ব্প। এই ধরনের স্বীবনের শান্ত সি ্তিনিত সৌন্দর্খ-দাধুখ নিশ্চই আছে, 
এবং বাহির হইতে শক্তিমান, প্রথর ও প্রবল আীবনহ্মোতেত মামাত কিছু না লাগিলে এই 


A 
a বীর আগু অগা স্থায়িত্ব এবং পক্ধিও কিছু কথ নয, কিন্ত তেমন আঘাত খন লাগে 
১০৭ নি ন্‌ 





নট 1 লাকা অনিকার স্ব ॥ 


ভি 


৮৫০ বাঙালীর ইতিহাস 


তখন বিপর্যয় অবশ্স্তাবী ; এবং বিপর্যয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্কি দুয়েরই ভিতর ফাটলও 
'্অনিবার্গ। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বাঙালী-জীবনের বিপধয় এই কারণেই । কিন্তু বিপরদয় 
যাহারা ঘটাইল সেই মুললিন অভিযাত্রী সামরিক শক্তিতেই শুধু দুরধ্ব ছিলেন; তাহারা 
তখন শাসক অৰ্থাৎ রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া বসিলেন তখন কিন্ত গ্রামকেন্ডরিক কিনি জীবনে 
কোনো পরিবর্তন দেখা দিল না, জীবনের নৃতন কোনো বিশ্তাবও ঘটিল না, না রাষ্ট্রে না 
সমাজে, না শিল্প-বাবলা-বাপিজো না ছুঃলাহলী কোনো স্মাবিদ্ধার-অভিযানে, না ধ্যানে না 
মননে । কাজেই মধা-পর্বের হ্দীর্ঘ শতাব্দীর পর শতাব্বী ভুড়িয়া বাঙালীর ভাগা বা 
দৈবনিৰ্তবতাণও গুচিল না, আস্মশক্তিতে বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিল না। এ-পৰ্বেরও রাষ্ট্রের 
সামাঙ্গিক দৃষ্টি অতাস্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ । কিন্ত এ-সালোচনা পরবর্তী পর্বের, আদিপর্বের 
নয়। 


৬ 


নানা স্থত্রে নান! অধ্যায়ে বলিয়াছি, আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনের প্রবাহ বাংল! দেশে 
আসিয়া লাগিয়াছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে, এবং যখন লাগিয়াছে তখনও পুব সবেগে 
লাগে নাই। প্রবাহটিও কখনো খুব গভীরতা বা প্রসারতা লাও করিতে পারে নাই; 
২ সাধারণত ব্ণসমাজের উচ্চতর স্তরে এবং অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, মাদিত ও সংস্কৃত সংস্রদায়ের 
মধ্যেই তাহা আবদ্ধ ছিল, বিশেষত আৰ্য ব্ানদণ্য ধৰ্ম ও সংক্কৃতি। একমাত্র আৰ্য বৌধধৰ্ম ও 
সংস্কতিই সন্োক সীমার বাহিরে কিছুটা বিস্তার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহ! আরও পরবর্তী 
কালে__সপ্রম-আইম শতকের পর হইতে । তাহা ছাড়া, আর ব্রাছণা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রবাহ 
গঞ্ধার পশ্চিম তীর পর্যন্ত, র্থাৎ মোটামুটি পশ্চিম-বঙ্গে যদি বা কিছুটা বেগবান ছিল, গঙ্গার, 
পূৰ্ব ও উত্তর-তীরে সে-গ্রবাহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইস্থা গিয়াছে, বিদ্ৃতি এবং 
গভীরতা উভয়ত । 
ইহার কারণ একাধিক । প্রথমত, বাংলা দেশ প্রত্যন্থ দেশ বলিয়া আর ধর্ম ও সংস্কৃতির 
Ee SE দ্বিতীয়ত, বছদিন পযন্ত Ae 
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শোতে গা" ভালাইঘা দেয় নাই, নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও লমা বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া আধ 
ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাঙ্গবন্ধন পুরাপুরি মানিয়া লয্ব নাই, বরং দিনের পর দিন ধরিয়া 
নুঝাপড়া কৰিয়া একটা সম গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিঘাছে॥ মদাগাঙ্গয ভারত ফে-ভাবে 
শার্, বিশেষভাবে আর্দ ব্রাহথণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুরাপুরি মানিয়া লইয়াছে বাংল! দেশ সে- 
ভাবে তাহা কষে নাই। ভারতবর্ষে বুকে যে কয়টি অবৈদিক, অস্থার্ড, অপৌরাণিক ধর্ম ও 
সংস্কৃতির উদ্ভব ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার প্রতোকটিই মধ্যগান্দেয ভারতের অর্থাৎ, 
আধাবতের সীমার বাহিরে । বৌদ্ধ ও দৈনধর্ম প্রস্ততি ষে বর্তমানে বিহারের সীমার মধোে 
উদ্ধৃত হইয়াছিল, এবং পরবতী কালে তর্পর্ণ, বঙ্রযান, মন্রধান, সহজ্ধধান, কালচক্রধান প্রসৃতির 
উত্তব যে আৰ্ধাবর্তের সীমার বাহিবে, ইত্তিহাসের এই ইঙ্গিত তুচ্ছ করিবার যতন নয়। 
বস্তুত, বাংলা দেশ শরম এ সংস্কৃতি গ্রহণ করা সত্বেও, ব্রাছ্ছ। ও উচ্চতর ছুই একটি 
সম্প্রদায়ের বাহিরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিখিল, তাহাব প্রতি শ্রদ্ধা কুষ্টিত। চতুর্ণত, 
বাংল! দেশে নানা নরগোষ্ঠীর সময, প্রচুর বক্ুমিশ্রশের ফলে এবং নানা ইতিহালিক কারণে 
জাত ভেদ-ব্ণভেদের বৈষম্য আরব বা দক্ষি-ভারতের মতো এত কঠোর হইয়া উঠিতে 
পারে নাই; বস্তুত বাংলার সমানজবন্ধনে তখাকখিত শূত্র জাতির লোকদেরই প্রাধান্য। 
আজও বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ত্রাহ্ষণ-কায়স্থ-বৈদ্েরা সংখ্যার স্ব । বর্ণবিস্তাসে ও সামাজিক 
আচার-বিচারে যাহা কিছু কঠোরতা বা আৰ রাহ্মণা সনাতনদ্ধের ক্মাদর্শ বাংলায় আজও 
সক্রিয় তাহা প্রধানত দক্ষিণী সেন-বংলীয় রাজাদের প্রভাবে ও আগ্রকৃলো, এবং গৌগত, 
মধ্য-ভারতীয আর্য ব্রাহ্মণ্যাদর্শের প্রেরণায় । 
এই সব কারণে-বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজবন্ধনে এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য গড়িয়া 
উঠিয়াছে দাহ! মধাগাদ্দের ভারত অর্থাৎ আধ-ভারত হইতে পৃথক। আর্থ ভাবতবরগ 
সনাতনব্বের আদর্শে স্থির ও অবিচল, সমস্ত 'আচারাহষ্ান, অধ্যাস্ম সাধনা, সমান্ধ ও পরিবার 
বন্ধন প্রভৃতি সমন্তই সেখানে শাস্ দ্বারা শাসিত; আর্থ ভারত বঙ্গণশীল, যাহ! সে পাইয়াছে 
তাহা সে খ্বাকড়াইয়া ধরিয়া খাকিতে চায়। মধ্যগাগ্দের ভারতের মন তাই বহুলাংশে পরিবর্তন 
বিমুখ । শতান্ধীর পর শতাব্দী ধরিষা। ছে যধ্যগাগেয ভারতের বর্ণে, রাষ্ট্রে বা সমাদে কোনো 
বৈযৰিক আলোড়ন দেখা দেশ নাই, বা দিলেও তাহা সার্থক স্ধপ পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, 
ইতিহাসের এ-তথ্য বিশ্ব়কর, কিন্তু দুবোধা নত । ইহার প্রধান কাবণ, আর্থ ত্রাখণা ধর্দের 
সনাতনী ও রক্ষণশীল মনোভাব। বাংল! দেশে হইয়াছে তাহার 
সমাজের এডি বিপরীত ।  অহাহানী বোদ্ধর্মের বজবানী-হথানী-কালচন্ানী ও 
সহজবানী কপাস্থর ; সহজধানে সহন্ছ মানবতার এবং প্রাণ্ধর্দের 











৮৫২ বাঙালীর ইতিহাস 


অনুরাগ । শিব ও বিষ্ণুর মতন দেবতাকে ঘনিষ্ঠ মানব সম্বন্ধে বাধিয়া তাহাদের প্রতি 
পাৰিবাৰিক আত্মীয়তার এবং মানবী লীলার আবেগ সঞ্চার, তাত্বিক কায়াসাধনের প্রতি 
অসথরাগ এবং সেই সাধনের ববীতিপস্ধতি; শাত্বচর্চা ও জঞানচ্ায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা 
প্রাপধর্ম ও হৃদয্বাবেগের প্রাধানত ; বাংলার ব্যবহার-শাস্থে দাডাদিকাবের আদর্শ ও ব্যবস্থা; 
বাংলার পরিবার ও সমাজবন্ধন প্রভৃতি সমন্তই আখমানসের দিক হইতে বৈপ্লবিক ও 
সনাতনত্বের বিরোধী । আবর্তন ও বিপ্লব, ছুঃলাহসী সমন্বয়, স্বাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ 
বেন ৰাঙালীব চারিত্রিক বৈশিষ্টা; সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাংলার প্রতি 
ধারায়। ইহার যৃল প্রধানত বাঙালীর জনগত ইতিহাসে, কিছুটা তাহার ভৌগোলিক 
পরিবেশে, তাহার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ায়, কিছুটা ইতিহাসের সবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে। 
বাঙালীর বৃ্তি বার্থ বৈতলী ; যে-নদাদর্শ, যে-ভাবলোতের আলোড়ন, ঘটনার যে-তরঙ্গ 
খন আসিয়া লাগিয়াছে, বাংল! দেশ তখন বেতস-লভার মত ই পড়িয়া অনিবাধ বোধে 
তাহাকে মানিয়া লইযান্ছে, এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লা, নিজের ভাব 
ও জপদেহের মখো তাহাকে সম্বিত ও লমীরুত কৰিয়া লইয়া আবাৰ বেতস লতার মতই 
সোজা হইয়া দ্ব-জপে দাড়াইয়াছে। যে হুর হবস্তনিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দর্মর 
প্রাণপক্তিই বাঙালীকে বারবার বাচাইযাছে। 
সাম্প্রতিক বাংলার বিচিত্র ধর্মক্থাহ্ান্র গভীরে একটু দৃষ্টিপাত কৰিলে দেখা 
যাইনে, এদেশে দেবতাদের চে দেবীবের সমাদর ও প্রতিঠা বেশি; মধাযুগেও তাহাই 
ছিল। প্রাচীন বাংলা সম্বন্ধে একথা হ্যতো সমান প্রধোজ্য নয়; কারণ গ্রতিমা-সান্চযে 
দেখা যায, বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্য উভয় দেবায্বতনে দেবমৃত্তির সংখ্যাই বেশি। তবু, মধ্যপর্ব ও 
সাম্প্রতিক পর্বে দেবীদের যে প্রাধান্স তাহার সুচনা যেন আদিপর্বেই দেখ! দিয়াছিল। 
আদিম কৌম সমাজের মাতৃকাতত্বের দেবীনের প্রাধান্ত কৌম সমাজে তো ছিলই; বিচিত্র 
নামে তাহারা নানাস্থানে পুঙ্গাও লাভ করিতেন। পরে যখন আর্থ- 
বাসে ব্রাস্ণা পুহদ-প্রকৃতি ধ্যান সপ্রতিচঠিত হইল তখন সেই মাতৃকাতগ্রের 
দেৰীৱা প্ররুতি বা শক্রিন্বপিণী বিভিন্র দেবীর সঙ্গে, বিশেষভাবে দুর্গা ও 
তারার সঙ্গে মিলিঘ1 মিনিয়া এক হইয়া গেলেন ॥ যাহাই হউক, আদিপবের শেষ পর্যায়ে 
দেখিতেছি দুৰ্গা, তারা, যশ, হারীতী, মনসা, মাবীচী, চু, পর্শশবরী প্রস্ততি, বিশেষভাবে 
র্ণা ও তারা ক্রমশ সমাদৃত! ও প্রতিষ্ঠা হইতেছেন, এবং তারার ধ্যানে তাহাকে একই 
সঙ্গে বেদনাতা অর্থাৎ সরস্বতী, গিরি অর্থাৎ উম! খা দুর্গা, পল্থাবতী এবং বিশ্বমাত! বলিয়া 
আহৰান করা হইযাছে। এই ক্ৰমব* নান মাতৃকাতত্ের গাধা বিষ নাতৃতাহি কৌন 








সমাঙ্গাদ্শেরি এবং কৌন মানলে পুনর্ণোমণা, সন্দেহ কি! ন 
প্রাচীন বাংলার প্রতিনা-সাক্ষ্ে দেখা যার, eRe ESAS 
মিতালি ধান (লমলামস্িক বাঙ্তালীর : 








ইতিহাসের ইঙ্গিত শত 


ছু্গা বা দেবীও নানা বণ ও নানা নানে পুন্ধা লাভ করিতেছিলেন। শিব-গৌরীর 
নারী থা মহত বিবাহ-এসদ লইয়া নধ্যযুসীয় বাংলা-সাহিত্যে মে-সবনেহ পারিবারিক ও 
সংসারগত তাবকল্ন! বিস্তৃত তাহার দ্ধ্যভাদএ প্রাচীন কালেই পাওয়। 
যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে একদিকে যেমন সমলানন্িক বাঙালীর হৃদযাবেগ ও চিত্তের 
সপরশালু্তা প্রত্যক্ষগোচর তেমনই অন্যদিকে বাঙালী চিত্তে নানীর প্রাধান্ত ও নারীভাননার 
প্রসারও সমান প্রত্যক্ষ । আর, বঙ্জধান-সহদ্গধান প্রভৃতি ধর্মের কায়াসাগন তো নারী বা 
শক্তি ছাড়া সম্ভবই নৱ । তাহা ছাড়া, বাধারুক্চের কূপ ও ধ্যান-কল্পনার মগোও এই 
নাৰীভাবনা ক্মনিবার্ধভাবে সক্রিয়। অর্থাৎ, কোনো দেবতাই ঘে দেবী ছাড়া সম্পূৰ্ণ নহেন, 
নৱ ৰে নারী ছাড়া সম্পূর্ণ নহে কেবল তাহাই নয়; সে-ভাবনা তো পৌরাণিক হাখ্ধপা 
দেবায়তন-কল্পনার মধোই ছিল, কিন্ত নাবীকে শক্তিস্বককপিনী বলিয়া দেখা ও ভাবা, 
্্িরহঙ্তোর মূল বলিয়া কল্পনা করা-_ইহার মধ্যে বস্কনি্, সংসারগত ইচ্ছিয়ালুতার স্বপ্পষ্ট 
ইঙ্গিত অনম্থীকা্, এবং এই ইন্দিত প্রাচা-ডারতের, বিশেষভাবে বাংলার স্থষটি এবং আদিম 
মাতৃতার্িক সমাজের দান। ক্রষ্ণ-রাধা কল্পনায় বাধা হইতেছেন শিবের শক্ষি, বঙঘানীর 
নি্বস্মা, সহজ্ধানীব শূন্যতা, কালচক্রধানীর প্রজ্জা। এই কৃষ্ণ-বাধার কনা তো একান্তই 
প্রাচীন বাংলার শেষ পর্ধাঘের রচনা। বস্তুত, বাঙালী চিত্তের গভীবে যেন সেই অনাথ 
আদিম তমসাচ্ছনস তত্্রদাধনার নিগৃঢ় কামনা, তাহার তাড়নাতেই বেন সমস্ত ধর্মমতের 
গড়ণ। সাংখাধ্যান-কখিত পুকুদ-প্রকৃতি কল্পনার এই থে তাত্বিক ক্পাস্তর, সনাতন আধ 
মানসে ইহার ব্দাবেদন স্ব, 'অখচ বাংলাদেশে এই ভাবনা অত্যন্ত সত্য ও ব্যাপক । গোপন 
দেহখোগ বা কাঘালাধন, নাৰীসাধন, শবসাধন, শূর্ধ্যান, দেহতত্বের অভিনব ব্যাগ, 
বৌদ্ধ ও ব্াশমখা উভয় বর্মেৱই শাক্ত তাত্িক রূপে ভীষণ ও ভয়াল সাগন-পদ্ধতি 
রস্থৃতিতে সমন অধ্যাত্ম জীবনের একটি বিশেষ ভঙ্গি বর্তমান বাহ! দা ত্রান্ধণা ধর্মে 
অঙ্লপস্থিত । 
প্রাচীন বাঙালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দিমালুতার ইঙ্গিত তাহার গ্রতিমা-শিযে এবং 
দেবদেৰীয জূপ-ক্নায় ধরা পড়িয়াছে, এ-কথ! ক্র বলিয়াছি, একটু আগেও ইন্দিত 
করিয়াছি । মধ্যযুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, সহজিয়া সাধনায়, বাউলদের সাধনার দে বিশুদ্ধ 
নানীর ফান ৰতি ও বৰাকেগেৰ ওনার, তাহার চেনা বেও গিদ্বাছিল আদি 
আগত ও ইন্রিয়াপুতা পর্বে, এবং তাহা শুধু বৌদ্ধ বহ্ুযানী-সহজযানীদের মগোই নয, তাত্বিক 
শক্তি সাধনার মধ্যেই নয়, বৈজ্ব সাধনায় বটটে। এই হৃদযাবেগ ও 
ইল্ছিয়ালূত৷ থে বহুলাংশে আদিম নরগোষ্ঠীর দান তাহা আছিকার সাগভাল, শবর, 
_ প্রতৃতিদের স্দীবনবাত্রা পাঠান, সামানিক সমাচার, স্বপ্কদনা, ভ-ভাবনার দিকে 
ত র সন্দেহ খাকেনা। নর আাদধণা এবং বৌদ্ধ ও ইন সাধনাদশে কিন্তু এই 
ভদয়াবেগ ও ইক্জিয়ালুতার এতটা স্থান নাই । সেখানে ইঞ্জিয়-ভাবন! 


দির WE এ 
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বন্তসম্পর্কবিচাত, ভক্তি জ্ঞানাহগ, জৃকছাবেগ বুদ্ধির নীল | বস্তুত, বাংলার অধ্যাত্ম সাধনার 
ভীত্র আবেগ ও প্রাণবন্ত গতি সনাতন আধ ধর্মে অন্থপস্থিত। 
এই হৃদয়াবেগ ও ইক্িয়ালুত! প্রাচীন বাঙালী জীবনের অন্ত দিকেও ধর! পড়িয়াছে। 
মধ্াযুগে ছেখিতেছি, দেবই হউন আর দেবীই হউন, বাঙালী যখাসন্ভব চেষ্৷ করিয়াছে 
ভাহাদের মত্যের ধুলায় নামাইয়া পরিবার-বন্ধনের মধ্যে বাৰিতে এবং ইহগত সংসার কল্পনার 
মধ্যে জড়াইতে--ৃদরাবেগের মধো তাহাদের পাইতে ও ভোগ করিতে, দূরে রাখি শুধু 
গুছ নিবেদন করিতে নঘ। এই কামনার সুচনা! স্মাদি পরেই দেখা যাইতেছে। যী, মনসা, 
হারীতী, রু-ঘশোদা প্রন্তৃততির কূপ কযনাহই থে এই ভাবন। অভিব্যক্ত তাহাই নয়। 
কার্তিকের শিশুলীলা বর্ণনা, পিতা শিবের বেশনূবা ন্্ছকরণ করিয়া শিশু-কাতিকের কৌতুক, 
পির শিবের গৃংস্থালীর বর্ণনা, নেশাগ্রন্থ শিবের সংসারে উমার দুঃখ এবং জামাত! ও 
কর্তারপে শিব এ গৌহীকে সমস্ত হৃন্াবেগ দিয়া আপন করিয়া বাধা, সপরিবারে বিষ্ণু ও 
নিবকে প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতির মধ্যেও একই ভাবনা সক্রিয়। 
বাংলার বাবহার-শাস্তে দারাধিকারের যে আদর্শ ও ব্যবস্থা, বিশেষ ভাবে স্্ী-ধনের যে 
বালী দাযাদিকার শ্বীরূতি ও বিদিবাবস্থা জীমুতবাহনের দায়ভাগ-গ্রন্থে বণিত এবং পরে 
ধন রঘুনন্দন কতক ব্যাখাত ও সমদ্বিত তাহার পশ্চাতে মাতৃতারিক 
পনাছের এবং সেই পরিবার-বন্ধনের সৃতি বহমান; সআর্ধ সমান্গ ও 
পরিবার-ব্যবস্থাষ দায়ভাগ ব্যবস্থার প্রচলন নাই, সেখানে যিতাক্ষরার রাজত্ব । 


৭1 


ছে হৃদয়ৰে ও ইঞ্জিয়াসুহার কখা এই মাত্র বলিলাম তাহারই ব্বপাস্তরে পাইতেছি 
মানবতার প্রতি প্রাচীন বাঙালীর অন্তা ও অনুরাগ । এই যে দেবদেবীদেরও মাটির 
ধুলায় নাযাইযা পরিধার-বন্ধনের মধ্যে বাৰিরা তাহাদিগকে ইহগত মানবিক আবেগে দেখা 
ও পাওয়া, ইহার মধ্যে তো উচ্চ মানবন্রীতির আভাসই হ্পষ্ট॥ সত্ক্তিকর্ণামত, কবীর 
বচনসমূক্তয, প্রাকতপৈৰল প্ৰনৃতি গ্ৰন্থে বাঙালীকৰিকুল রচিত: হরিভক্কি, গঞ্াশ্বব, 
শিব প্রকৃতি বিষয়ক যে-সৰ গ্সোক ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং যাহাদের ছুই একটি এই 
গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছি তাহাদের বিশুদ্ধ ভকিরস ও হদয়াবেগ একান্তই 

শান্তার তি. মানবিক বসে অভিসিঞ্িত। এই আসর সানী তি 

প্রকীর্ণ প্লোকে সাধারণ মাহষের স্থখন্যখের ও আন 
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প্রতিমালক্ষণ শাস্বশাসিত প্রতিমাশিয়েও মানবিক ইলজিালুত1 এবং হৃদয়াবেগ দতটা ধরা 
পড়িয়াছে, এমন যেন আর কোথাও নয্। ধর্মগত এবং শাস্বশাসিত ব্যাপারেও একান্ত 
মানবিক রসের সঞ্চার, মানবিক আবেগ ও আবেদনের অভিসিঞচন প্রাচীন বাংলার সংগ্বতির 
অন্যতম বৈশিষ্যা। প্রাচীন ভারতের 'ক্যাক্ত প্রান্তের স্ববিস্তৃত সংস্কৃত ও এ্রারুত সাহিত্যের 
"অনেক স্থানে এই ধরনের মানবিক আবেদন প্রতাক্ষ, বিশেষ ভাবে মহাভারতের নানা 
কাহিনীতে, ভাস ও কালিদাসের রচনার ॥ কিন্তু প্রাচীন বাংলার দর্মবর্ণে, শিল্পে ও 
সাহিতো এই মানবিক ক্দাবেদন যতটা বিস্তৃত ও অস্পষ্ট, সেখানে মাগ্রযের দৈনন্দিন 
জীবনের ছোটখাট স্থশছঃখের প্রতিও গভীর অস্তরাগ বে-ভাবে ধরা পড়িয়াছে, 
এমন আর কোথাও নয়। বস্তত, বাংলার সাধনায় দেবতার! ধব! দিয়াছেন মামের 
বেশে মানুষের মত হইয়া; মাগ্থষের মাপেই খেন দেবতার পরিমাপ । তাহার প্রমাণ 
এই গ্রস্থেই নানা স্থানে নানা সুত্রে সংগ্রহ করা হইরাছে। মানবিকতার প্রতি 
বাঙালী চিত্তের এই গ্মাকর্ণপের আভাস প্রাচীন কালেই নানাদিকে সুস্পষ্ট হইয়। 
উঠিয়াছিল। 

মানবতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও বনথরাগ উপনিবন্ধর্ণের ন্্াতম প্রধান বৈলির্য। 
বৈষ্চৰ ভাগবন্ধৰ্মেও এই শ্রদ্ধা ও অশ্তরাগের খাবা বহমান। মহাডারতেও 
তাহাই; সেখানে তো স্পষ্টই বল! হইবাছে, মাহুদ স্দপেক্া শ্রেষ্ঠতর জ্বীব আব কেহ নাই। 
কিন্ত সাধারণ ভাবে ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে আর্য ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধনাত সবে 
জীব এই মানুষের স্থান প্রধানত গৌণ । দেবতা ও শাস্থ সেখানে মাছুষের প্রা সন্ত 
চিন্ত জুড়ি! বিস্তৃত । খাহাই হউক, বাংলাদেশে সধাযূগের বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালীর 
ধর্ম ও অধ্যাস্মাধনার মহাভারতের বাণী যেন আবার নৃতন করিয়া! শোনা গেল, এবং সাধক 
কৰি চত্তিদাসের কঠে তাহা যৃদ়িলাত করিল: ‘সবার উপরে মাহদ সত্য তাহার উপত্রে নাই'। 
কিন্ত চণ্ডিদাস বলিলেন সেই কথাই বাহ! ছিল প্রাচীন বাঙালীর চিত্তের গভীরে, তাহার 
সাধনায়, বিশেষভাবে সহজ্ধবানী সিদ্ধাচাখদের আদর্শ এ ভাবকর্সনায়। এই সিদ্ধাচা্বা 
বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম ও আচারছঠানেক ভেদাতেদের উবে মাহবযের থে মানব-মহিম| তাহার 
স্পা ঘোদণা জানাইরাছেন। বেদ, বেদাগ, বেবাস্ত, আগম কোনো কিছুরই অস্রান্থতায় 
ইহার! বিশ্বাস কহিতেন না; বন্ধা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাবান, বস্রবান, ময়দান, জৈন, 
নাধধর্ম "কোনো কিছুতেই ইহাদের শ্র্ধা ছিল না; বোনী-সগ্যাসীদের প্রতি ছিল ইহাদের 
নিদাকণ অবজ্ঞা! বৈরাগায ইহারা! সাধন করিতেন না, বলিছেন বিষাগাপেক্ষা পাপ দ্দার 
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টাকায় তো স্বস্পষটই বলা হইয়াছে, সকল লোকই একজাতি, ইহাই সহজ ভাব ॥ এই 
জাতি যে মানবজাতি তাহাতে আর সন্দেহ কি! 


৮ 


এই উদ্ধার মানবতাবই অন্যতম দিক হইতেছে প্রাচীন বাঙালীর উহিক বস্ধনিষঠা, মানবদ্দেছের 
প্রতি এবং নেহাশ্রথী কায়ালাধনার প্রতি ক্বপরিমেদ গ্হরাগ, সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন 
সতের ও পরিবার বন্ধনের প্রতি হুনিষিড ন্মাকর্ধণ, কূপ ও রসের প্রতি তাহার গীর 
'আসক্ি। সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন মুতের প্রতি বাঙালীর অন্থরাগ ময়নামতী- 
পাহাড়পুরেরস্বৎশিল্পে, সহক্ষিকণামৃত, কৰীশ্রবচনগনৃচ্চয় এবং প্রাকতপৈঙ্গল-গস্থের নানা 
বিদ্ধিত্র স্নোকে, চধাগীতির পদগুলিতে, এবং তাহার লোকায়ত ধর্মকর্মের 'আচারাহাঠানে 
বারবার ক্মভিব্যক্ত । এই ক্খছূঃখমন্ধ জীবনের প্রতি একটা গভীক আসক্তি প্রাচীন 
বাঙালীর প্রতিমাশিয়লের ও সাহিতোোর ই্জিস্পর্শালুতা এবং হৃদযাবেগের মধ্যেও ধরা না 
পড়িয়া পারে নাই। এই ক্াপক্ষি ও সাবেগ হইতেই আসিয়াছে 
হক বস্তুনিঠা এবং নীৱস বৈরাগোর প্রতি বিরাগ ও অশ্রন্ধা। প্রাচীন 
সাহিত্যের নানা স্থান হইতে এই ইহনিষ্ঠার অনেকগুলি ক্সোকসাক্ষা 
নানাগ্গে উল্লেখ কহিয়াছি। যে-বৈবাগা ছুঃখের সআাকর বলিয়া মানব সংসারের প্রতি 
মামুনের চিন্তকে বিদুশ করিয়া দেয়, মানবজীবনের বিচিত্রলীলাকে মায়া বলিয়া তুচ্ছ করিতে 
শেখার, পঞ্চহৃতনিমিত ও পঞ্চেজিহসমক্ক এই দেহকে ক্লেদরুমিবীটের আবাস বলিয়া স্বণা 
করিতে এনং দেহকে নানা উপায়ে ক্রিষ্ট এ নির্দাতন করিতে শেখায় সেই নীরস বৈবঝাগোর 
প্রতি কোনো শ্রন্ধা বা আকর্ণণ বাঙালীর নাই--আছ্ও নাই, মধ্যযুগে ছিল না, এবং 
খতদূর দরিতে বুঝিতে পারা বায়, প্রাচীনকালেও ছিল না। যাহার স্থষ্টির ধারা হৃদয়াবেগ 
ও ইন্সিৱালুতাব দিকে, নীল বৈ্বাগোর প্রতি তাহার সেই শ্রদ্ধা ও আকর্থণ থাকিতে পারে 
না) বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর ধর্মসাধনায় এই ধরনের নীরস বৈরাগ্য ও সঙ্যাসের স্থান 
খেন কোথাও নাই । বিশ্তদধ স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্ম বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। 
দিগন্বর জৈননর্মের কিছু প্রসাত এদেশে ছিল, কিন্ত খুবই সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং তাহারা 
কখনও সাঙারণ ভাবে বাঙালীর শ্রদ্ধা আকর্মণ করিতে পারেন নাই । সহজবানী সিদ্ধাচা্রা 
ভা তাহাদের ঠাট্রা-বিক্রপই করিয়াছেন! ব্রাহষণাধর্মী একদও্ডী ত্রিদ্ডী সন্্যাসীরাও 

ছিলেন; তাহারা ও যে শুব সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিঘাছিলেন, PEEL 


বাঙালী চিত্তের 
নীরস বৈধাগ্যবিনুখত। 





মহাযানী অরমণ ও আচার্দদের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা 











ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৫৭ 


সমন্ধ করিয়াছিল। আর, বস্রবানী, নস্্যানী, কালচক্রযানী এবং সহ্রধানীদের ধর্মলাধনার 
ভিত্তিই তো ছিল দেহযোগ বা কায়াসাশনা, এবং তাহার পথ ও উদ্দেশ্যেই হইতেছে এই 
দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দিৱকুলকে আশ্রয় কবিরা দেহ-ভাবনার উবে উন্নীত হওয়া। 
নাখনর্ম, কাপালিকধর্, অবধূতনার্গ, বাউলনার্গ প্রস্ৃতি সমস্তই মোটামুটি একই ভাবকষজনা 
ও সাধনপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই উহাদের সন্যাস বা বৈরাগ্য নীরল, ইহবিসুখ 
আত্মনিলীডনের বৈরাগ। নয; দেহ্বন্ধন, ইহ্ব্ধনের মধ্যেই ইহাদের মোক্ষ বা বৈবাগাসাধনা, 
ইন্তিয়ের আশ্রয়ে অতীন্দিয্ের উপলক্কি, আসক্তির মধোই নিবাসক্রিত্ব কামনা--দেহকে, 
ইথাসক্কিকে অস্বীকার করিয়া নয় কিংবা তাহা হইতে দুরে সবিয়া গিরাও নয়। জীবন- 
বদরসিকের যে পরম বৈরাগা সেই কূপ ও বসসমৃদ্ধ বৈরাগা, গৃহীমনের পরম বৈরাগাই প্রাচীন 
বাঙালীর চিত্তহরণ করিয়াছিল এবং সেই হেতুই বাংলাদেশে বস্রঘান-মগ্রদান-কালচক্রধান- 
সহজঘান-নাখদর্ প্রভৃতির এত প্রসার ও প্রতিপন্ধি এবং সেই জন্যই বৈষ্ণন সহঙ্গি়। সাগক 
কবিদের ধর্ম, আউল-নাউলদের ধর্ম এবং দেহাশ্রিত 'ছক্ধর্মের প্রতি, দেহযোগের প্রতি, 
ইহখোগের প্রতি বাড়ালীর এত অঙ্গরাগ । 
বস্তুত, অন্ধপেক দ্যান এবং বিশুদ্ধ ক্গানমন্ব অধ্যাস্ত-সাধনার স্থান বাঙালী চিন্তে স্বল্প 
ও শিখিল। বাঙানী ভাহার ধ্যানের দেবতাকে পাইতে চাহিয়াছে ক্ষপে ও রসে মণ্ডিত 
করিয়া; সাহার সন্ধান বিশুদ্ধ বিশু জানের পথে ততটা! নয বতট! কূপের ও রসের পথে, 
অর্থাৎ বোধ ও অগ্গভবের পথে। প্রাচীন বাংলার ব্রাঙ্গণা ও বৌদ্ধ প্রতিমা-শিল্ে, যে-সব 
ধর্মকে বাঙালী হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিধাছে সেট সব ধর্মের মধ্যে এবং 
আরা নে-ভাৰে গ্ৰহণ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই উক্তির প্রথা পরা 
জন শাধনার বাঙালীর ভক্তি বে জানাহ্রগ নয়, হৃনয়াহ্গ, আবেগপ্রধান, তাহা স্পা 
বালী নবি ধরা পড়িয়াছে বাঙালী কৰিব দেৰস্ততি রচনার, তাহ! সহক্ধিকৰ্ণামৃতেই 
হউক, কনীশ্রবচনসমুদ্চঘ বা! প্রাক্ৃতপৈগলেই হোক, রান্কীঘ লিপি- 
মালাই হোক আর সাধনন্তোতেই হোক। আর, প্রাচীন বাংলার প্রতিমাশিয়ের 
ইন্জিয়ালুত। এবং আবেগবাহল্য তে! একান্ত সুপ্প্। সে-শিল্পসাধন! একাত্বই স্ধাপের ও 
বসে সাধন! । লোকায়ত ধর্মের আচারাগ্ঠান সর্বন্ধেও একই কথা বলা চলে: সে-ক্ষেত্রে 
তো অজ্ঞপ ও বিশুদ্ধ জান-সাধনার কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারেনা । আর, মহাযান হইতে 
বিবর্তিত যত ধৰ্মমত, ও পথ তাহাদের সব ক'টির সাধনা তো একান্তই রূপ ও বসাতররী । 
এ-তথ্য লক্ষ্যণীয় খে, বিশুদ্ধ মহাঘানী বিজ্ঞানবাদ ৰা মাম দৰ্শন বাংলাদেশে বিশেষ প্রসার 
লাভ করিতে পাবে নাই। ত্রাণ সাধনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সেই সব মত, ও পথই 
চিনে নিকটতর কৰিয়া গ্রহণ করি বাহার প্রধান শর রূপ ও রস, অর্থাৎ পৌরাণিক 


শা ঠিক এই কারণেই বেবাস্ ভ্গঘ এবং বৈদান্তিক সাধনায় 










নারে সি ইহার এল ছে, বে-বেদাস্তের চর্চা ও সাধনা, : 
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৮৫৮ বাঙালীর ইতিহাস 


বাংলাদেনে একেবাৰে ছিল না; ছিল বই কি, লিলিমালাম কিছু কিছু প্রমাণও আছে। 
কিন্ত সে-চর্চা ও সাদনা বাংলাদেশে সমাদৃত হ নাই, প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারে নাই। 
বেদান্ত ও ন্যাহ বৈশেষিক দর্শনের চর্চায় সুকশিক্ণ, শন্করাচা্ের পরমণ্ডরু গৌড়পাদ, স্কায়কন্দলী- 
রচয়িতা জইধরভষ্ট। উদয়ন প্রকৃতি কয়েকজন প্রশ্যাত পণ্ডিত অল্পবিন্ডর সর্বভারতীয় সিদ্ধি 
লাঁভ কৰিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এ-ত্থ্য লক্ষ্যণীয় যে, গৌডপাদকারিকা, 
সাংখাকারিকা, বা ক্তায়কন্দলী বাংলাদেশে সমাদর লাভ করে লাই। ক্যায়বন্দলীর 
মত গ্রন্থের একটি টাকাও হে বাংলাদেশে রচিত হয় নাই, এ-তখোর ইঙ্গিত 
লক্ষ্যণীয় । তাহা ছাড়া, প্রবোধচক্রোদদ-নাটকের দ্বিতীয় অন্ধে আছে, 
সার দয দক্ষিপ-রাঢ়বাসী জনৈক আঙ্ণ কাপীতে গিয়া সেখানে বেদান্ত চার 
বাহুলা দেখিয়া বিজ্ঞপ করিয়া বলিতেছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বার! 
অলিন্ধ বিরদধারথজাপক বেবাস্ ঘদি শাস্ছ হয়, তাহ! হইলে বৌদ্ধরা কি অপরাধ করিল! 
বীমাংসাক চর্চাও বাংলাদেশে হইত; প্রীপরভট, উদয়ন, অনিক্দ্ধ, ভবদেব-ভট্ট, হলাঘুধ 
প্রন্থতি নাম তে| ভারতপ্রসিদ্ধ। গ্ছনিকদ্ধ ও ভবনে দুইজনই কুমারিলভট্রের মীমাংসা 
সধন্ধী় মতামতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাহার উপর গ্র্থও বচন! করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তৎসত্বেও এ-তথা অনন্থীকার্দ থে, মীদাংসা। সময় গ্রন্থ বাংলাদেশে বেশি রচিত হয় 
নাই; এবং গৌড়মীমাংসক বলিতে উদয়ন শুধু দীবরভট্টকেই চিহ্নিত করিয়া খাকুন আর 
গৌড়ীয় শবীমাংলাশাত্বঙ্জ সকল পতণ্ডিতকেই বুঝাইয়া থাকুন, উদয়ন ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে 
বলিতেছেন, গৌড়মীমাংসক বার্থ বেদজ্ঞানবিরহিত ছিলেন, এ-তখ্যের ইঙ্গিত একেবারে 
নিরর্থক নয় ॥ বস্তুত, শু ধর্মশাধনায় নম, ব্যাপকভাবে অধ্যাম্ম-সাধনার ক্ষেত্রে দিশুদ, 
মু: বন্ধ] জ্ঞানচর্চা বাঙালীর চিন্তকে সমগ্রভাবে শার্ট করিতে পারে নাই । 
এচ, প্রাচীন বাঙালী নিছক জানের চর্চা করে নাই, বুদ্ধির অস্রে শান দেয় নাই, 
একথাও সত্য নয । মহাযান বৌদ্ধ ক্ষায়ের চর্চায় বাংলাদেশ সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিল; ব্যাকরণ চর্চা, অভিধান চর্চা, চিকিৎসা! বিন্ধা ও ধর্শাস্ চর্চা এ রচনায় সর্বভারতীয় 
বন্যার ভাণ্ডার্ে প্রাচীন বাংলাদেশের দান তুচ্ছ করিবার মত নয়। নাছ, ব্যবহার ও ধা 
ব্যাকরণ ও অভিধান চা তো একাস্তই নিছক জ্ঞান ও যুক্তিক্ষমতার চর্চা, এবং লেই 
ক্ষমতার বলেই প্রাচীন বাঙালীর বুদ্ধি একটা Tn 
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শিল্প ও সাহিতা-সাধনায, ধর্ম ও সঅধ্যান্ম-সাখনার সে মননের উপর নির্ভর কৰে নাই, বৃদ্ধি 
যুক্তির নৌকায় ভর করে নাই বরং সেখানে সে আশ্রর করিয়াছে তাহার সহজ প্রাণশক্তি, 
হৃদয়াবেগ ও ইন্দিয়ালুতাকে, এবং ইহাদেরই প্রেরণায় উদ্ধ দ্ধ হইয়া সে যাহ! স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহা বুদ্ধিকে তত উজ্লিক্ত করে না যতটা স্পর্শ করে জদকে, প্রাপকে। এই প্রাণধর্ম, 
হৃদযাবেগ ও ইন্দিয়ালুতাই বাঙালীর সষি-প্রতিভার মূল; ইহারাই তাহার শক্তি, ইছারাই 
আবার তাহার দর্বলতাও। 


bo) 


ভাবকল্পন| ও স্থির ক্ষেতে প্রাচীন বাঙালীর যাগ, আগেই দেখিয়াছি, জীবনের ছোটখাট 
ক্ুখছখ-আনন্দবেদনাহ দিকে, দৈনন্দিন সংসারের বিচিত্র লীলার দিকে | সেখানে হৃদয়াবেগ, 
প্রাণধর্ম ও ইন্লিয়ালূতার স্বম্পষ্ট অভিব্যাক্তি। এই অভিবাক্তির রূপক্ষেত্র স্বল্লায়তন | 
ভারতবর্দের অন্তত _বাঘ, অজন্তা, এলোবাধ-_বিদ্বৃত গুহাপ্রাচীরগাত্রে দীর্ঘাথত মত্তিত 
বেখার এ গভীর রঙের মণ্ডিত প্রলেপে শিল্পীর গভীর ও প্রলারিত ভাবকল্পনা ও বুদ্ধি 
ক্ূপার্িত ; দেবদেৰী, মাহৰ, পশুপন্ষী, নিপর্গ-প্রকৃতি সকলে মিলিয়া সেখানে জীবনের 
স্থগভীব স্থবিস্থৃত সমৃদ্ধি । বাঙালী শিল্পী ছবি খকিয়াছেন প্ব্নায়তন 

শীল বাগী পূ দিপত্রের সীমার মধ্যে ; সেই ছবিতে কলাকৌশলের কোনো শৈথিল্য 
গন্থীঘ মনন, প্রপন্ত বা দুর্বলতা নাই, কিন্তু ভাবকল্পনার কোনো! সমৃদ্ধিও নাই, লা মননের 
ধা -রনাং গভীরতা, না বিস্তৃতিতে। হেবতা, মাহৰ, প্রতি সবই আছে সেই 
ছবিতে, আবেগ-গভীবতা ও স্থস্থ অজ্তককৃতির এশ্ব কম নয়; 

কিন্তু সমন্তই হেন স্বল্পতার মধ্যে, সীমিত রপায়তনের মধ্যে অভিব্যক, জীবনের আবতিত 
বিস্তৃতি ও মননের গভীরতার পরিচয় সেখানে নাই । প্রাচীন বাঙালী মন্দির-বিহার 
প্রভৃতিও গড়িয়াছে, কিন্ত ভুবনেশ্বর, খাজুরহো বা দক্ষিণ-ভারতের মত প্রসারিত, বিস্তৃতায়তন 
মন্দির-নগবী গড়ে নাই, এবং বিহার বা মন্দির যাহা গড়িয়াছে, এক পাহাড়পুর এবং অন্ত 
ছুই একটি স্থান ছাড়া মার কোখা ও সে-মন্দির বা বিহার খুব বৃহলায়তন নয, আকাশচুষ্ীও. 
নয়; ক্মদিকাংশ মন্দিরই ছিল শ্বলায়তন। বস্তুত, প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ 
দুঃসাহসী কল্পনা-ভাবনা, বৃহৎ কর্মপক্তি বা গভীর গঠন নৈপুপোর পরিচয় বিশেষ নাই | 
হু স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই নয়, ভাস্কধের ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাঙালী খুব বৃহৎ দুঃসাহসী মনন ও 
কল্পনা-ভাবনার দিকে কোথাও গ্রসর হয় নাই ॥ সাবনাখের বৃদ্ধ-প্রতিমায়, মধাভারতে 
উদয়গিরিব ভান্বৰ্যে, এলিফ্যাপ্টা ও এলোরার তাকে দক্ষিপ-ভারতের নটবাঙ্গ-প্রতিমায় যে 
গভীর ছঃলাহসী মনন ও ভাবনা-কল্পনার বিস্তার, ভাব ও আহ্তন উভয়ত, বাংলার ভাক্ষধে 
তাহার পরিচয় কোথাও বিশেষ নাই। কিন্ধ, স্বস্থ কমনীয়তা, হৃদয়ের আবেগ এবং 


ইহ্রিয়াুতার গভীরতায় তাহার তুলনা বিরল; এবং এসমন্তই স্বম্াততনে, সংকীর্ণ 
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৮৬০ বাঙালীর ইতিহাস 


'জাবসীমায সীমীত্ত। স্বংফলক শিল্পও পরস্পর বিচ্ছিত্ ; দীর্ঘায়ত্ত একটি কাহিনীর রূপায়ন 
নয়, ছোট ছোট নিচ্ছি টুক্ঝ টুকরা! জীবনচিত্র পত্র পর চলিয়াছে প্রাচীরগায় জুড়িয়া। 
বিদাত গতীর জীবনের পরিচয় নেখানে নাই ॥ স্বফষলক-শিলে হয়তো তাহা সম্ভবও নয়। 
সে-ক্ষেত্রে শিৱদৃরিব জন্মই বিচ্ছিন্র ক্ষণিক মুহূর্তের মধ্যে । যাহা হউক, এই স্বল্পায়ত এবং 
সীমিত স্থষ্টভাবলার কাণ্তণ কি তাহার আলোচন! অন্তত্র করিয়াছি, এখানে আর তাহার 
পুনককক্তি করিব না। সংক্ষেপে শুধু বলা বাঘ, প্রাচীন বাঙালীর ক্বধিনির্তর জীবনের সঙ্গি ও 
অভিজ্ঞতা ছিল পরিমিত, চিত্তদমৃত্ধি ছিল ক্ষীণায়ত, এবং বৃহৎ, গভীর, মননগম্বদ্ধ 
ছুঃলাহনী জীবনের প্রশন্ত কোনো স্পর্শ সে-জীবনে লাগে নাই।  কাঙ্গেই শিল্পে 
সে-পৰিচয় নাই । 

্টীভাবনার এই বৈশিষ্ট ধরা পড়িছাছে ছোট ছোট গীতি-কৰিতার প্রতি প্রাচীন 
বাঙালীর অহ্বৱাগের মধোঞ। প্রাচীন বাঙালী কোনে! মহাকাব্য রচনা করে নাই, সার্থক, 
বৃহৎ ও গভীর ভাবকজনার কোনো নাটক নয়। খোমী পবনদূত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
তো গীতিকাব্যই; গোবধনের সপ্রশতীও তাহাই | সন্ধাকর-নন্মীর রামচরিত কিংবা 
উহর্ধের নৈষধচবিতকেও বৃহৎ ও গভীর ভাবনা-কল্পনার কাব্য বল! চলেনা, যদিও ইহাদের 
পরিসর একেবারে তুচ্ছ করিবার মতন নয। বস্তুত, বৃহতপৱিসরের কাবা, এমন কি ছোট 
ছোট, বসহীন অথচ পাওিতাপূর্ণ, র্ূপকাল্ধারবহল কাব্য বোধ হয় প্রাচীন বাঙালীর খুব 
কচিকর ছিলনা; তাহার বেশি রুচিকর ছিল অপভ্রংশ এবং প্রাকৃত গীতির পদ ও ছড়া, 
ফে-ধরনের পদ ও ছড়া আমরা চর্চাপদ, দোহাকোর, প্রারতপৈঙ্ল প্রস্তৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই 
কাহা ছাড়া ছোট ছোট সংস্কৃত কবিতা, প্রকীর্ণ শ্লোক, গীততি-কবিতার মূল কপটি অর্থাৎ 
সংকীর্ণ পরিসরে হৃদয়ের গভীর আবেগ ও প্রাণল্পর্শটি বাহাদের মধ্যে ধরা পড়িয়াছে, এমন 
গ্লোক ও খণ্ড কবিতাও বাঙালীর খুব প্রিষ্ব ছিল, যেমন কবীন্দ্রবচনসমুগ্চয় বা সদ্ধক্তিকর্ণাম্বত 
গ্রন্থের পদ ও প্লোক। বস্তুত, এই ধরনের গীতিকবিতা-সংগ্রহ বা চয়নিকার ধারার উদ্ভব 
এই বাংলাদেশেই, এবং মধ্যযুগে পক্সাকলী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা বৈষ্ণব মহাজনদের 
পদনংগ্রহ এই ধারায়ই চলিয়া আসিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, গীতি-কবিতার প্রতি এই 
অস্তৱাগ্ই মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিতোর বৈ ও শাক্ত পধাবলীর প্রসার ও সমাদৃতির মূলে। 
ীতি-কৰিতাতেই খেল বাঙালীর প্রতিভা মুক্তি পাইয়াছে, এবং এই গীতি-কবিতাই বাঙালীর 
চিত্তে আজও সাড়া জাগায়। মহাকাব্যের বিবাট প্রদার্ ও গভীর আবর্ত যেন তাহার তত 
ক্ষচিকর নয়। বস্তুত, প্রাচীন বাঙালীর সাহিত্যে কোথাও মননের গভীর গান্ত ও 














ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৬১ 


১ ৰ 


এপ যে-সব ইদ্দিত ধরিতে চেষ্টা করিলাম তাহা বাঙালীর গভীর চরিত্র ও জীবন- 
দর্শনগত, ফে-চকিজ ও জীবনর্শন গড়িয়া উঠিবাছে বাঙালী-জনের গঠন, ভৌগোলিক পরিবেশ, 
জন্ৰাৰিকাঃ = সামাজিক, অৰ্থ নৈতিক ও বানী সংস্থা এবং ইতিহাসের আবর্তন- 
বিবর্তনের সম্মিলিত ফলে। এই চরিত্র ও জীবনদর্শন একাধারে প্রাচীন 
বাঙালীর শক্তি ও দুর্বলতা। তাহার সমাক্জ ও বাষ্ট্বিক্কাসে, দ্বীবন এ সংস্কৃতিতে এই শক্তি ও 
দুৰ্বলতা উভয়ই প্রতিফলিত, এবং লাভ এবং ক্ষতি ছইই সেই শক্তি ও দুর্বলতা শসার । 
আদিপৰ্বের বাঙালী যে-উত্তরাধিকার তাহার মধ্যপর্বের বংশধরদের হাতে তুলিয়া দিয়া 
গেল তাহার মধ্যে প্রধান ও প্রথম উত্তরাধিকার এই চরিত্র ও জীবনদর্শীন ॥ মধ্যপৰে 
ইতিহাসের আবর্তন-বিবর্তনে এই চরিত্র ও স্বীবনদর্শনের কোন দিকে কতখানি অদল বদল 
হইবে সেই আলোচনা সআদিপে অবান্থর ॥ কিন্তু এই উত্তবানিকার লইঘাই মধ্যপবের 
খাত্ারম্থ্। একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন । 
সম্মোক্ত চরিত্র ও জীবনদর্শন ছাড়া আর খাহা উত্তরাধিকার তাহা এক এক করিয়া 
তালিকাগত করা যাইতে পারে । ক্ষতির ও ক্ষয়ের ন্স্থের দিকটাই আগে বলি। 
মুহশ্মদ বগ ত_ইয়ারের সফল নবন্বীপাতিধানের ফলে গোড়ে ও বাঢ়ে মূদলিম-আমদিপতা 
প্রতিষ্ঠিত হইল, সন্দেহ নাই | সঙ্গে সঙ্গে এ-তখাও নিঃসন্দেহে যে, পূর্ব-বথ্ে স্থাদীন সেনবংশ 
আরও প্রায় সাধপতাব্থী কালেরও বেশি বাছন্ব কবিষাছিলেন। তাহা ছাড়া, ত্রিপুরা 
চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বাধীন, এবং গৌঁড়ে-বাড়ে এ দেশের অন্তত প্রায় স্থামীন সামন্ত হিন্দ 
ঝাজ্যংশের বাষ্রীয় ও সামাজিক আধিপত্য বহছিন পর্যন্ত অনু ছিল। কেশবসেন যোখ হয় 
একাধিকবার যবন-রা্শক্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় পরামীনতা 
এবং তাহার চেয়েও বড় কথা, বাঙালী ও বাংলাদেশ যে সরব্যাপী মহতী 
তি খা ছলিল বিনষ্ট লীন হইয়াছিল সেই পরাধীন ও বিন হাত হইতে 
 বাচিতে হইলে ৰে চত্িত্ৰল, ছে সমাজশক্তি এবং যে কু প্রতিরোধ 
কামনা থাকা প্রয়োজন সমসাময়িক বাঙালীর তাহা ছিলনা ৷ কারণ, দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশ 
পরবর্তী ছুই শতকের হাতে যে-সমান্মবিজ্াস উত্তরাধিকার স্বন্তপ রাশিয়া গেল সেই সমান্গ 
জাত/বর্ণ এবং অর্থ নৈতিক শ্রেণী উতর দিক হইতেই স্তবে সততে অসংখ্য ক্ষ কৃত অংশে 
বিভক্ত । প্রতোকটি স্তর ও স্তবাংশ হু প্রাচীন নিস্ছিত করিয়া গাখা এক স্বর হইতে 
বে যাতায়াতে গ্রাম পছ বাধা, এক প্র অন স্তরেত প্রতি অবিশ্বামপরাহণ, এবং 
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তখন রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিলে, সাহিতো, দৈনন্দিন জীবনে যৌন অনাচার, নির্লজ কামপরাযণতা, 
মেকদগ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, কচিতাবল্য এবং অলংকারবাহল্যের বিস্তাব। 

তৃতীয়ত, সে-সমাজ একান্তভাবে ভূমি ও কুষিনির্ভর, এবং সেই হেতু উদ্চস্তরে ছাড়া 
বৃহত্বর বাঙালী সমাজ সাধারণভাবে দৰিত্র এবং যেহেতু তাহার বিত্রশক্তি পরিমিত সেই হেতু 
বৃহত্তর সমাজের উদ্াবনী শক্তিও দুর্বল, জীবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা শিখিল। 

চতুর্থত, সে-সমাজ্, বিশেষত তাহার উচ্চতর শুবগুলি একান্তভাবে ব্রাহ্প্য দৃটিতে 
শচ্ছঙ্গ। এই গ্মাচ্ছ্রতা দোষ ছিলনা বদি সেই তরমপ্য দৃষ্টি প্রাগ্রসর স্বষ্টিপ্রেরণায় 
উদ্ধ্ধ হইত। কিন্ত সমসামন্বিক ব্ৰাদ্ধণা দৃক ধৰ্মশাস্বের হ্দূঢ় বিখিবিধানে 
অন্ধ করিয়া বাধা, সে-দৃষ্টি রক্ষণলীল এবং চলক্ছক্তিযীন , অর্থহীন আচারবিচারের মরু- 
বালিরাশির মধ্যে তাহা পণ হাৱাইয়াছে। অথচ, সামাজিক নেতৃত্বের বন্ার একটা দিক 
কাহাদেরই হাতে; ন্দার একটা দিক রাজা! বা বাষ্ট্রেব হাতে এবং সেই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-পুরো হিত 
প্রনৃতিদেরই গ্রাধাক্ত। হাহারা এই সব ধর্মশাস্তের বচছ্ছিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহায়াই 
আবার প্রধান প্রধান বাজকর্মচারী । 

পঞ্চমত, সে-সমাজ একাস্বই ভাগা অর্থাৎ জ্যোতিষনির্ভর ; এবং যেহেতু ভাগানির্ভর 
সেই হেতু সেই সমানে প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি অত্যন্ত শিখিল, প্রায় নাই বলিলেই 
চলে । সমসামছিক বাংলার সাজা ও প্রধান প্রধান বাজ্কর্মচারীরা অনেকেই নিজেরা 
জ্যোতিষ চর্চা করিতেন, দিনক্ষণ না দেখি! ঘর ছাড়িয়া এক পা' বাহির হইতেন না; 
সাজসভায় জ্যযোতিনী ও মৌহতিকদের সন্মান ও প্রতিপত্তি ছিল ক্রমবর্ধমান । রাজা ও 
বাঙ্গসভার এবং উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণীর এই ভাগানির্ভর মনোবৃত্তি দীরে ধীরে বৃহত্তর 
সমাজ্গদেহেও বিস্তারিত হইয়া এবং দেশের সমস্ত সংগ্রাম ও প্রতিবোধকামনার সুলোচ্ছেগ 
ক্রিয়া দিঘাছিল। সুসলমানাধিপত্যের সুচনা ও বিস্তারকে দেশ ভাগোর অমোঘ লিখন, 
বলিয়াই গ্রহণ কৰিতে শিণিয়াছিল; কাজে প্রতিরোধ নিরর্থক! 
০ দষ্ঠত, সে-সমাজ্জে অসংখ্য নরনারী ছিলেন ধাহানের ধর্ম মত, ও পথ এবং ধর্মের 


অন্তরালে রাত্রির অন্ধকারে ছিল ঠাহাদেহ বত ক্রিয্াক্ষ। গুহ 
৮ হারা ্দনেকের চিন্তকে দ্ছাকর্বপও করিতেন ॥ এই ধরনের এন গোপ 
হাক দুল করাই ইহাদের তম উদব 


দত পা 











ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৬৩ 
সম্প্রদায়ের ভিতর ও বাহিরে নানাপ্রকারের ন্সামাঙ্জিক যৌন: ন্সাচাবাছুঠান এবং 
ধর্মের নামে নানা ব্যডিচারও বিস্তৃতি লা কৰিতেছিল ! তাহাও ভিন্ন হইতে সমাজকে 
পঙ্গু ও দুৰ্বল করিয়া দিয়া ছিল, সন্দেহ কি? 

সপ্তমত, সে-সমাজ্জের নিম্নতর কৃষিছীনী স্তবপ্ডলি ছিল একান্ত অবজ্জাত, হতচেতন ও 
সংবীর্ণ। ফেস উচ্চতর স্বরের হাতে ছিল বাষ্টু ও সমাযজ্ছের নাযকত্ব তাহাদের দৃষ্টি 
পরিদিব মধ্যে এই প্তবগুলির কোনে! স্থান ছিল না। স্বভাবতই সেই-দয্ বাষ্ট ও সমাঙ্গ- 
নাঘকদের প্রতি তাহাদের কোনে| বিশ্বাস ও সআআস্থরিক অধ ছিলনা, সচেতন লাফিহবোগও 
ছিল না। ও রহক্ষময় গোপন দর্মসম্প্রদার গুলি সঙবন্ধেও এ-কখ! সমান প্রযোদ্য। কাজেই 
ইহাদের মখো বিশ্লব-বিপ্রোহের একটা বীজ্দ স্প্র খাকিবে ইহা কিছু স্বাভাবিক লয় 
হয়তো নিহিত অ্বসুপ্ত এই ৰীজটি সগন্ধে ইহাদের নধ্যে কোনো সচেতনতা ছিল না 
জল ঢালিয়া, উত্তাপ সঞ্চার করিয়া সেই বীহ হইতে গাছ জন্াইির়| ফুল ও ফল ফলাইবার 
মত সচেতন নেতৃত্ব কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী গ্রহণ কবে নাই ; করিলে কি হইত বলা দায় 
না বঙ্গত। শ্ৰেণী:হিসাবে শ্রেশীচে্ন! ছিলনা বলিয়া নেতৃত্ব দিবার মত শ্রেণী গড়িয়াও 
উঠে নাই । একটা বৃহৎ, গভীর ও ব্যাপক সামাজিক বিসবের সুমি পড়িঘাই ছিল । কিন্ত 
কেহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করে নাই । মূললমানেরা না ক্মাসিলে কি ভাবে কি উপায়ে কি 
হইত, বলিবার উপায় নাই। যাহা অধ্রকূল অবস্থায় একটা! সামাজিক বিসবের কূপ গ্রহণ 
করিতে পারিত তাহাই মুললমানেরা রাষরীয় অধিকার পাওয়ার ফলে অরাতর খাতে বহিতে 
আরম্ভ করিল। এ-সমন্ত কখাই এই গ্রন্থের যখান্থানে সবিদ্তারে প্রমাশ-প্রযোগ সহকারে 
বলিয়াছি; এখানে সংক্ষেপে ইঞ্দিতগুলি ধরিলাম মাত্র । 


কিন্তু ক্র ও ক্ষতির কথা যদি বলিলাম, লাভের দিকটার কথাও বলি। 

বে গুহ রহস্তময গোপন ধর্মমম্প্রদাঘ্ধগডলির কথা একটু আগেই বলিযাছি তাহাদের 
মধ্যে সমাছের একটা! শক্তিও প্রচ্ছন্র ছিল। সে-শক্ষি মানবতার এবং সাম্যভাবনার শক্ষি। 
পুনক্ুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই যে, এই ধর্মস্প্রদায়গ্ডলির মধ্যে, বিশেষভাবে সহছধানী 
প্রতৃতি বৌদ্ধ ও নাখসম্প্রদায় প্র্ৃতির মধো মাহে মাহযে বর্ণ ও শ্রেণীগত বিভেদ-ভাবনা প্রা 
ছিল না বলিলেই চলে ॥ তাহা ছাড়া, মানবতার একট! উদার আনর্শও ছিল ইহাদের মধো 
সক্রি্। এই উদার লাম্যভাবনা ও মানবতাৰ আদর্শের স্থান সমনামস্বিক, স্র্ণযৎ একাদশ 
ও দ্বাদশ শতকের ত্রাহ্ষণ্য সমাজ্াদর্শ ও সংস্থার মধ্যে কোবা ও ছিল ন!। অথচ, ইহার, অর্থাৎ, 
এই সামাভাবলা এ মানবতার আদর্শের উপরই মধ্যযুগীয় বাংলার বৃহত্তম ও গভীরতম ধর্ম 
ও লমাক্গ-বিগবের অর্থাৎ চৈতক্দেৰ প্ৰবতিত সমাজ ও ধৰ্মান্দোলনের প্রতি] । বস্তুত, দেশে 
দেশে যুগে যুগে মুক্ত মানব এই আপের ছক্কই সংগ্রাম কৰিয়াছে, এখনও করিতেছে, 
ভবিক্রতে কৰিবে। এই আদি ই মাপের হাতে আদিপরবের শর্ট, মহত্তম উত্তরাধিকার । 
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দ্বিতীয় উত্তবাধিকার, সমিনির্ভর রুষিনিরভর সনাদ। কান্তিক: ভূমি ও কুমি- 
নির্ভরতার দুর্বলতার কথা নানাস্থত্রে বলিযাছি; কিন্ত তাহার একটা গভীর শক্তিও আছে, 
এবং দে-শক্ষি অনন্বীকার্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামকেন্দিক রুষিনির্তর সমাজ প্রায় অনড়, 
সচল; তাহার ম্বীবনের মূল মাটির গভীরে । সে-সমাজের সংস্কৃতি স্দ্ধে৪ একই উক্তি 
লাজ ও পরি দিক প্রযোজা |: বিশেষভাবে খে-সমাছছে তিন পর্বত গ্রামকেকরিক কবিই 
ধনোহপাদনের একমাত্র বা অন্তত প্রধানতম উপায় সেখানে ততদিন 
পঞ্চ সেই জীবন এ সংস্কৃতির কোনো পরিবর্তন ঘটালো সহজে লাঘব নঘ-_ষদি উৎপাদন 
পদ্ধতির বিবর্তন কিছু না ঘটে, এবং তেমন বিধর্ন প্রাচীন বাংলায় কিছু ঘটে নাই । এই 
শক্তির বলেই ভাততীয়, তথ! বাংলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা আও অন্ধুধ, এবং এই 
শক্তিই জননাধারণক্চে রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, রাছবংশের স্বষ্টি ও বিলয়, যুদ্ধবিগ্রহ, 
ধর্মের ও সমাক্সের সংঘাত প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া নিত্বের দৈনন্দিন জীবনদাপন করিবার 
ক্ষমতা ও বিশ্বাস খোগাইঘাছে। 
সৃত্তীয় উত্তরাধিকার, শক্রিধর্সের দিকে বাঙালীর ক্রমব্ধমান আকর্ণণ। এনতথ্য 
লঙ্গাণীয় যে, সআদিপর্বের শেষের দিক হইতেই ছুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি 
বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির ধাত, ঘনায়মান অন্ধকাবে ইহাবাই মে 
একমাত্র শা ও ভরসা, এ-বিস্থাস যেন ক্রমশ বাডালীচিত্তকে অধিকার করিতেছিল। বস্তুত, 
এষ্ট সময় হইতেই বাংলার ত্াক্মণা ও বৌদ্ধ সাধনায় তারিক শক্তিধর্ণের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিতেছে। ইহা লক্ষ্য করিবার মত বে, দুললমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাংক 
বাঙালীর 'অন্ততম বেদ কালিকাপুরাণ রডিত হয় এবং শক্কিমযী কাণী বাঙালীর অন্াতম প্রদান 
উপাস্য! দেৰীক্ূপে প্রতিষ্ঠিতা হন । অযোবশ-চতুর্দশ শতকের বাংলার শ্মশানে কালীর উপাসনা 
করিয়াই বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা উর্দে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্চি সংগ্রহ 
করিতে চেষ্টা কৰিাছে। এই কালীই তাহার চন্ডী, এবং সমস্ত মধ্যপৰে চন্ডীর প্রতাপ দুর্দয়! 
"চকুৰ উ্তবাধিকাৰ, স্থজামান বাংলাভাষা । ক্রমবধমান এই ভাষাই একদিক দিয়া 
ঘীরে মীরে জনসাধারণের মনকে মুক্ষি দিতে স্থারস্ত কিল। সংস্কৃতের স্বৃ প্রাচীর যখন, 
শিথিল হইল তখন জনসাধারণ আপন ভাষার মাখামেই তাহাদের চিন্থাভাবন। স্বপ্রক্পনাকে 
টা করিবার একটা সুযোগ পাইল। রা ১ 




















ইতিহাসের ইঙ্গিত ৮৮৫ 


ইতিহাসের কথা বল! শেষ হইল। কিন্ত উতিহাসিক ও তে সামাদ্ছিক মাহ; একটি 
বিশেষ কালে একটি বিশেষ সমাজ-সংস্থার মধ্যে তাহার বাস। সাহার কাঙ্গ পশ্চাতের দিকে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া! ‘রাগন্বেধবহিন্ধূত হইয়া কৃতাৰ্থ বলা। কিন্ত সামাজিক মান্য হিলারে 
সেই কৃতাৰ্থ ই তাহাকে তাহার পমসামরিক সমান্ধকে দেখিবার ও বুবিবার বথাবখ দৃষ্টি ও বুদ্ধি 
দান করে, এবং ভবিষ্যতের সমাক্স-সংস্থা কজনা করিবার এবাং গড়িবার প্রেহণা সঞ্চার 
করে। আবার, এই দৃষ্টি ও প্রেরণাই তাহাকে কৃত অর্থাৎ অতীত এবং কৃতার্থকে বুঝিতে, 
ধরিতে সাহাধা করে। 
বলিয়াছি, মূসলিম-বাষ্টশক্রি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের ছিন্দুস্থানের অবস্থার কথ! 
স্মরণ করিয। প্রসিদ্ধ উদুভানী কৰি হালি বলিয়াছিলেন, ‘ইধ র হিন্দ মে হরতরফ আন্ধেরা' 
__এদিকে হিন্দুস্থানে তখন চারিদিকে অন্ধকার’! এ-কঘাব এতিহাসিক নত্যতা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলাদেশের পক্ষেও একদা! সমান প্রযোদ/। 
বস্তুত, এদেশে বৈদেশিক মুসলিম-বাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয, 
দৈবের অভিশাপএ নয়; তাহা কার্ধ-কারণ সঙ্গন্ধের সনিবাধ শৃদ্খলায় বাধা । তখন 
দেশের সমসামদ্িক সমাজের বে-বস্থা তাহার মধ্যে একট! বিরাট ও গভীর বিশ্নবাবর্তের 
নানা ইঙ্গিত নিহিতই ছিল। কিন্ত সঙ্জান সচেতনতায় সেই ইৰ্দিতকে ফুটাইযা তুলিয়া 
তাহাকে সংহত কৰিয়া বৈপ্লবিক চিন্তা ও কৰ্মপ্রচেষ্টায নিয়োজিত 
করিবার নেতৃত্ব সমাজের ভিতর হইতে উদ্ধৃত হয় নাই। এই 
ধরনের বিপ্লবাব্ত আপনা হইতেই ঘটে না; ক্ষেত প্রস্থত 
থাকিলেও সময মত বীজ্জ না ছড়াইলে ফসল ফলে না। এদেশে হইল তাহাই ; সময় 
বহিয়া গেল, ফসল ফলাইবার কাঙ্গে কেহ অগ্রসর হইল না। তাহার দামও দিতে হইল; 
পঙ্গু ও দুর্বল, ক্ষীণাযত ও শক্তিহীন বাষ্ট্র ও সমান্গবাবস্থা বাহির হইতে এক একটি ধাক্কায় 
গিয়া ধ্বসিয়! পড়িল এবং সেই হুহোগে বৈদেশিক বাট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া গেল। 
সমাজদেহে যতদিন জীবনীশক্তি থাকে ততদিন ভিত্তর-বাছির হইতে যত আঘাত 
লাগুক সমাঙ্গ আপন শক্তিতেই তাহাকে প্রতিরোধ করে, প্রত্যাঘাতে তাহাকে ফিরাইয়া 
দেয়, অথবা জীবনের কোনো ক্ষেত্রে, বা কোনো পথায়ে পরাভব মানিলেও অন্য সকল ক্ষেত্রে 
বকে দীরে নৃতনতন্ধ শক্ধিকে আত্মসাৎ করিয়া নিজেকেই শক্তিমান করিয়া তোলে। 
সমাজেতিহাসের এই যুক্তি প্রায় জৈব জীবনেরই বিবর্তনের যুক্তি । ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাস এই বিবর্তন-যুক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত । এই বুক্তিতেই ভারতবর্ধ বারবার তাহাব রাষ্ট্রাঘ 
পত্াবীনতাকে নৃতনতর সমাজশক্তিতে রূপান্তরিত কৰিয়াছে, সকল ব্বাপাতবিরুদ্ প্রবাহকে, 
+ বিরোধী শক্তিকে সংহত করিয়া নৃতন ক্ূপদান কবিতা নিজেকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিমান করিয়াছে 
_সমাঙ্গদেছে জড়ের জাল ন্্,লীরুত হইতে দেয় নাই । 
কিন্ত নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, মাহ্বষের ব্যক্তি, বর্ণ ও জেণী- 
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৮৬৬ বাঙালীর ইতিহাস 


স্থার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইন্ডে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে তখন, 
ভিতরে ভিতরে জড়ের জঞ্জাল এবং মৃতের স্মাবর্জনা দীরে শীবে জমিতে জমিতে পুঞ্জ পুঁজ 
প্ত,পে পরিণত হয়; জীবনপ্রবাহ তখন আর স্বচ্ছ সবল থাকে না, মক্ুবালিরাশির মধ্যে 
তাহা দ্ধ হইয়া যায়, অখবা পক্ষে পরিণত হয়। সমাজদেহে তখন আৰ ভিতর-বাছিবের 
কোনে! সআআঘাতই সন্ধ করিবার মতন শক্তি ও বীর থাকে না, প্রত্যাঘাত তে! দূরের কথা। 
বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রি্ থাকে নাঃ ৰস্বত, দান ও গ্রহণের, সময় ও 
স্বাঙ্গীকরণের বে-মুক্কি বিবর্তনের গোড়ায়, ন্র্থাৎ বিবর্তনের যাহা স্বাভাবিক জৈব নিয়ম 
তাহা! পালন করিবার মত শক্তিই তখন ক্ষার সমাদ্ধদেছে থাকে না। 

সমাজের এই অবস্থাই বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে; বস্তুত, ইহাই বিপ্লবের ইঙ্গিত । 
কিন্তু ইঙ্গিত খাকিলেই, ক্ষেত্র প্রস্থত হইলেই বিপ্লব ঘটে না; সেই ইঙ্িত দেখিবার ও 
বুঝবার মত বৃদ্ধি ও বোধ খাকা প্রয়োজন, ক্ষেত্রে ফলল ফলাইবার মত প্রতিভা ও কর্মশক্তি, 
সংহতি ও সংঘশক্ষি থাকা প্রয়োদ্গন। নহিলে ইঙ্গিত ই্িতই খাকিছ়া যায়, সময় বিয়া 
যায বিপ্ৰৰ ঘটেনা। এমন শ্মবস্থায় বাহির হইতে ঝড় সাদিয়া! ঘখন বুকের উপর 
ভাঙ্গিঘা পড়ে তখন দ্বার তাহাকে ঠেকানো বায়না, এক মুহূর্তে সমস্ত ধূলিলাৎ, 
হইয়া পড়ে বিপ্লবের ইঙ্গিত অন্যতর, নৃতনতর ইক্গিতে বিবতিত হইয়া যায; ক্ষেত্রের 
চেহারাই একেবারে বদলাইরা যায়, একেবারে নূতন সমগ্রা দেখা বেয। ন্মার, বাহির হইতে 
ঝড় ন। লাগিলে, বখালমছ্ে বিপ্লব না ঘটাইলে, পঙ্গ ও দুৰ্বল, ক্ষীয়মান সমাজদেহ আপন! 
হইতেই দীরে দীরে সুতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং একদিন জৈব নিয়মেই মুত্যু 
(কোলে ঢলিছ! পড়ে । তখন সাবার জণাবন্থা হইতে অর্থাৎ প্রায় আদিম অবস্থ। হইতে নূতন 
সমাঙ্গদেহের উদ্ভব ঘটে । উতর ক্ষেত্রেই দিনের পর দিন, সুপ অং হা যখ বতা 
কালকে তাহার মূলা দিয়া যাইতে হয়। 

বাংলা ও ভারতবর্ষের টা 
হয় সেই মূলাই আও আমার দিতেছি, এবং পূর্ণ মূল্য না দিয়া অগ্রসর হইবার উপায়ও 
ৰোধ হয় নাই । 

॥ ১৫ আগ, ১৯৪৯৪ f 


















লিপিমালা-সুচী 


প্রাচীন বাংলার যে-সব প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লিপি এই গ্রন্থে ব্যবন্ধত হইয়াছে 
তাহা এইখানে ভালিকাগত করিতে চেষ্টা করিলাম । গ্রন্থ এবং পরশধাংশ ছাপা 
হট যাওয়ার পর ক্ছারও দুই চারিটি লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, নুন ছুট চারিটি 
আবি্কতও হইয়াছে। তাহা এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে, এবং সেই সব 
লিপিবন্ধ নৃতন সংবাদ এই ভালিকান্থজে উপস্থিত কতা হইতেছে । 
খ্ীষ্টপুব তৃতীয়-স্বিতীয় শতক ( ন্াহুমানিক ) 
মহাস্থান-শিলালিশি (খণ্ডিত )-Epigraphia Indien, vol. XXL pe 89, 3 
Indian Historical Qly., vol. X. p. 5B. 
নোয়াখালি লিলুতা-শিলালিপি_ Ann. Report of the Arch, Survey of India. 
্রীষ্টোত্তর চতুর্থ শতক ( ন্দাহুমানিক ) 
চন্্রবর্মার শুশুনিনা-শিলালিপি_Epigrphia Indica, vol. 3010. p. 199. 
পঞ্চম শতক 
(প্রথম ) কুমারগুপ্রের ধনাইসহ-তাম্শাসন (প্ত সং ১১৩-৪০২-৬৩৩ হী), 
Epigraphia Indica, vol. XVIL. p. 345. 
(প্রথম ) কুষাবগুপ্ঠের কলাইকুড়ি-তাক্সশাসন ( গুপ্ত সং ১২+ - ॥৩:-৪* জী )-- বঙ্গত 
মাসিক-পত্র, বৈশাখ, ১৩৫১, ৪১৫-২১ পৃ 
(প্রথম ) কুমারগুপ্তের ১নং দামোদরপুর-তাম্বশাসন (গুপ্ত সং ১২। 
Epigraphia Indica, vol. XV. p. 129. 
টু টা ২নং জামোদবপুর-তাত্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৯০ ৪৪৮-৪৯ এ). 
Epigraphia Indica, vol. XV. p. 128., vol. EVIL. p. 199. 
(প্রথম) কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম-তাত্রশাসন (গুপ্ত সং ১২৮-৪৪%-৪৮ জী) 
Epigraphis Indien, vol. XXL p. 78. 
বুধপপ্তের ওনং দাষোদবপুর-তাষশাসন (তারিখ অংশ ভা }-Bpigrphin Indica, 
vol. XV. 238 পি 
Dy = নং দামোদরপৃরর-তাত্রশাসন ( তারিখ অংশ ভগ )-Epigraphin 
Tndies, vol. XV. p. 129, 
_ৰুধপুপ্তের পাহাডপুর-তাঙশাসন (পুপ্ত সং ১৫৯ ৪১৮-২৯ )—Epigraphia Indicn 
গণ, মু. ॥. 61. বঙগীক-সাহিতা-পৰিহ-পহতিকা। ৩৯ খণ্ড, ১৪৩ পৃ. 





৩-৪৪ জৰী) 
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বুধগপ্রের নালন্দা-দীলমোহর-—Memoirs of the 001 Survey of হও 
No, 66, p. 64, pl. VE a. 


বষ্ঠ শতক 


শুপাইঘর-তাজশাসন (প্র সং ১৮৮- +৯৮ খর )— Indian Historical 9১ vol. 
VL. p. 40, 

বৈন্গুপ্তের নালন্দা-শীলমোহর—_Ann, Report of the Arch. Survey of Indin, 
1980-34. p. 230. 

সের হং দামোদরপুর-তা্বশাসন (ওপর সং ১৯৩-৪১২-১৩ ঝ)—Epigraphin 
Tndiea, vol. XV. p. 081০ vol. আভা, p. 198, 

১নং ধর্মাদিতোর কোটালিপান্ডা-তাম্রশাসন ( বান্ধ্যান্ক = )_Indian Antigunry, 
vol. XXXTX, p. 199, 


নং রি রি ৪ আগ) Antiquary, vol, 
XXXIX, p. 199. 

গোপচক্গের মলজলাক্ল-তামশাসন (যান ৩) Epigraphia Indica, vol. 
XXII p. 155, 

গোপচঙ্জের কোটালিপান্ধা-তান্শাসন ( বাজ্ঘান্ ১৮ ) Indian Antiquary, vol. 
XX. p. 155. 


সমাচারদেবের খুগ্রাহাটি-তাত্রশাসন—Journal of the Royal Asintic Soc, of 
Bengal, N. 8. vol. VL, p. 429. ; vol. VIL p. নয 
vol. X, 9৮ 425; Epigrahia Indica, vol. XVIII. p. 74. Ann, 
Report of the Arch. Survey of India, 1907-08, p. 256; 
Journal of the Royal Asiatic Society, 1912, p. 710, 
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১০৪৫, ৩ ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, 
Letters, Vol. XI, 1945, p. 1. 


ভাঙ্ষরবর্ধার নিধনপুর-তাব্রবশাসন—Epigraphia Indien, vol. KIL p, 65. ; vol. 
XD. 115.; কামকূপ-পাসনাসলী, ১ পৃ ॥ 


লোকনাখের ত্রিপুরা-ডাম্বশাঙ্ন—_Epigraphia Indicn, vol. XV. p- 801. 

প্তারপরাতের কৈলান-তামশাসন ( হাচান ৮:)- ভাবতব্ধ মাসিক-পাহ। বৈশাখ, 
১৩৫৩, ৩৬৯-৭৪ পৃ বঙ্গীয-সাহিতা-পবিষদ-পন্ধিকা, ৫৩ খণ্ড, ৩-৪ 
সংখা, ৪১-৫5 পরও Indinn Historical Oly, p. 2 








জয়নাগের বগ্রঘোধবাট বা মল্িয-তাম্শাসন_ Epigraphia Indica, vol. XVII, 
P+ 00. ; Annals of the Bhandarkar Oriental Research Tnst. vol. XIX, 
nl 
সপ্তম-অষ্টম শতক 
শৈলবংলীয় জয়বধনেৱ বখোলি-তাম্শাসন—Epigraphin Indien, vol. IX, 0, 41. 
দেবখড়গের ১নং আত্রকপুর-তাম়শাসন_Memoins of the Asiatic Soe, of 
Bengal, no. Tp. 85. 





দেবখড গেব ২নং আশফপুর-তামশাসন_ ” রি ne 
দেবধড়গ-মহিধী প্রভাবতীব শবাণী-প্রতিমা-লিপি_Epigraphin dics vol. 
XVII. p. B57. 
অষ্টম শতক 


ধর্মপালেৰ বৃদ্ধগয়া-লিপি ( রাজ্জাক ২৯ )_Journal of the Royal Asiatic Soc, 
+ of Bengal, N, S. vol. TV. P. 101; গৌকলেখমালা, ২৯ পৃঃ 
১০. খালিমপু ভাত্রশাসন ( রাজ্াস্ক ৩২ )-Epigphis Indict, vol. p. 








243: গৌড়লেখমালা, > পৃ । 
॥।  নালন্দা-তাঙ্মশাসন_Epigraphia India, vol. XXII. p. 290. 
নৰম শতক 
দেবপালের কুকিহার সুদ্তি-লিলি (রাজাঙ্ষ > ) Journal of the Bihar and 
Es Orissn Research Soc, vol. অসম p- 251. 
ৰ _ ছিল্‌স! সমৃতিলিশি (কাণ্যান্ধ ২৫ )Journal of the Bihar and Orissa 
রশ Research 3০০৮ Vol, X. 0০ 33; Indian Antiquary, 1928, 
SOA IAN NE ই TT ০ 
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159 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Bengal, Letters, 
vol. IV. p. 300. 

জেৰপালেৰ  মৃঙ্ছেৱ-তামশাসন ( াষ্যান্ধ ৩৩) Epigraphia Indies, vol, 
আছ,-7 304; গৌড়লেশনালা। ৩৬ পৃ । 

৮ নালন্দা-তামশাসন ( বাজ্যাত্ব ৩৫ বা ৩৯ )—Epigraphia Indica, Vol, 
XVI, p. 315 ; Journal of the Royal Asiatic Soc. of Beng: 
Tatters, vol. Vil. p, 251; Varendra Research Soc. Monograpl 
nol, 

৮ ঘোষৱাবা-গ্র্ততলিপি_Indian Antiquary, vol. XVIL p. 807; 
গৌকলেখমালা, ৪৫ পু । 

৮ দাতুপ্রতিমা-লিপি_Anns! Report of the Arch Survey of India, 
1997-298, p. 199. 

প্রথম শৃরপাল হা বিগ্হশাপেৰ ছ্টটি বৃন্ধগতিমা-লিলি ( রাজ্যাস্থ ৩ )_Journal of 
the Asiatic Sve. of Bengal, N. 5, vol, IV. p. 108; Memoirs 
of the 80৪05 Soe. of Bengnl, no. 5, p. 57; Journal of the 
Royal Asiatie Soe. of Bengal, Letters, vol. p. 390. 

কপালের গাহনাখ-লিলি-001981 Report of the Arch, Survey of India, 





1907-08, p. 75. 

নান্ধাথখপণলোক গতা মন্দিৱ-লিপি ( বাঞ্যাস্ক ৭ )— Memoir of the Asiatic of, 
Bengal, no, p. 00. ” 

* ইতিঘান ম্ুজিম্বয লিপি (বাজান ৭) ০ n p. 61-62, 


i ৮ ভাগলপুত-তামশাসন (কাঙ্যান্ধ 2+ )—Iodian Antigoary, vol. XV. 
1৮ 104; গোৌডলেখমালা, «৫ পু) 
ক এ. বিহার প্রতিযা-লিপি ( বাঙ্াক ৫৯ )_Indian Antiquary, vol 
Re XLVI 0. 110, সাহিতা-পরিষদ-পত্জিকা, ১৩২৮, ১৯৯পু। 











প্রভীহারৱাজ্জ মহেঙ্গপালের পাহাড়পুর-স্বন্তলিপি ( া্জাক্ক ৫ )= Memoirs of the 
Arch. Survey of India, no. 55, p. 75, 

= মহেঙ্ঞপালের রাষগতা দশাধতার-লিপি ( বাজ্ান্ধ ৮) Memoirs of 
the Asiatic Soc, of Bengal, no. 5, p. 64. 

৪. মহেজ্ুপালের ব্রিটিশ ম্যজিদুম-লিপি (বাজ্যান্ক ? Memoirs of the 
Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 04; Nach. Gotingen, 190%, 
Pp. 210-01. 

॥  মহেন্গপালের গুণরিয়া-লিপি ( রাজাঙ্ক > ) Memoirs of she Asiatic 
Soc. of Bengal, no. 5, p. 6%, Journal of the Asiatic Soc, of 
Bengal, vol. XVI. p. 278. 

=  সহেন্্পালের বিহার-লিপি ( রাষ্জ্যাত্ব » ৰা ১৯১ অধুনা নিখোজ )- 


ন্‌ —Meivoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, 9০, 5, p 04, 
দশম শতক 
স্বাঙ্গাপালের নালন্দা-স্বন্তলিপি (বাজ্যাস্ক ২8 )-Indisn Antiqunry, vol. 
XLVI p. 111. 


*  কুকিছার প্রতিমা-লিশি ( * ২৮ )-Journa! of the Bitar and 
Orissa Research Soe, vol. XXVI. p. 240, 


4 মর শ (ক্াঙ্ছাক্ক ৩১) AREA 
+ 1 = = (ৰাহ্যা্৩১অধৰা৩২)- " * [7287৮ 
oT SS PRR EIT ce p28, 


(দ্বিতীৎ) গোপালের নালন্দ। প্রতিমা-লিপি (বাজান ১)-Joursl of the Asintic 
৪০০, of Bengal, N. 8. vol. IV. P. 105; গৌ়লেশালা, ৮৬৯২প । 
*"_ জ্বাজিলপাড়া-তাহশাসন কোক্যাস্ক ৯ )--ভাৱাতবৰ্ধ মাসিক-পত্জ, ১ম খণ্ড, 
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(প্রথম) মন্বীপালের সারনাখ-লিশি ( বিক্রম সং ১-৮৩)—Indian Antiquary, vol. 
P. 199 ; Annual Report of the Arch. Survey of Indis 
1908-4, p, 222 ; Journal of the Asiatic Soc, of Bengal, 1906 3 
1 445; শৌন্ডলেখমালা, ১*৪ পৃ । 
= মহীপালের বাঘ্াউরা প্রতিমা-লিলি (বাক্য ৩ )-Epigraphin Indica, 
vol, XVII. p. 355. 

''_ মন্ীপালের নাবারণপুর প্রতিমা-লিপি ( বাষ্যাস্ব ৪)। 

1" মন্বীপালের বাণগন্ধ-তাহশাসন ( বাঙগাঙ্ক » Journal of the Asintie 
Soc. of Bengal, vol, LXL, p. 77; Epigtaphia Indica, vol, 
মুাV. 9,334, গৌডলেখমালা, ৯১ পৃ। 
মহীপালের নালন্দা-পরস্তৱলিপি ( াঙ্ান্ক 2১ )_ Journal of the Asiatic 
Soe. of Bengal, N, 5S. vol, IV. P. 106; গোৌকলেখমাল|, 
১১৭। 

এ. মহীপালের বৃদ্ধাহা-প্রতিমালিপি ( রাজ্যাস্ক ১১ )- Memoirs the 4816 
Soe. of Bengal, no. 5, p. 75. 
= মহীপালের কুফিহার-প্রতিযালিপি ( বাজ্যান্ধ ২১ বা ৩১) Journal of 
the Bibar and Orissa Research 5০০০ vol. XXVT, p. 245, 
«  মহীপালের বেলগয়া তামশাসন ( রাজ্যাক্ক ২২ )--সাহিত্য-পৱিযং-পত্রিকা, 
১৩৫৪, আর্থ সংখ্যা, ৪১-৫৬ পু । 
এই লিপিদাত্ত সুমির গ্মবস্থিতি ছিল পঞ্চনগরী বিষয়ে, পুগুরিকামগ্ডলে, এবং 
ফাপিত বীনীতে। লিপি নির্গত হইয়াছিল দীসাহদগণ্ডনগর সমাবাসিত 
জহচ্ছ্্জাবার হইতে । পঞ্চনগরীর অবশেষ এখনও পীচবিবি নামের 
মধ্যে বিগ্যাসান । ভূমি মাপের নৃতন প্রমাণের উল্লেখও আছে এই লিপিতে ৰ 
-দশোত্বর শত্বযপ্রমাণ, নবতহস্তরচতুইশত প্রমাণ, একপঞ্চাশছুত্ধর শৃত- 
প্রাণ ॥ এই প্রমাণ কিসের প্রমাণ 7. বেলওয়া (প্রাচীন বেলাব!) গ্রাম 
নি এবং ভাহার চতুম্ার্থে নান! প্রস্থচিক এখনও বিদ্বমান। লিপিতে 
উল্লিখিত গণেশ্বর কি গণেশ্বর-মন্দির ? ব্দনেকগুলি দীঘির উল্লেখও 
লিপিটিতে আছে। এই লিপির দৃক ছিলেন দি না 
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Antiquary, vol. XIV, p. 165; Journal of Sthe Royal Asiatic 
Society of Bengal, Letters, vol. VII. P. 218. সমপ্রতি প্রীদুক্ত 
রমেশচনদ্ মজুমদার মহাশর এই প্রতিমালিপি দুইটির তাৰিখ পাঠ করিয়াছেন 
১৪৮ (নেওয়ারী সংব )= ১২৮ বষ্টাব্দ। প্রথম প্রতিমাটি বলৱাম- 
একানংশা-কুক্ষবাস্থদেবের ; দ্বিতীরটি গণেশ ও বীরভ্পার্থব কৌমারী- 
আঙ্গমী-বৈষণবী এই মাতৃকাত্ৰয়ের । দ্বাদশ অধ্যায়ের বধান্থানে এই তথ্োের 
সংহোঙ্গন প্রস্বোজন। 

(প্রথম) মহীপালের তেত্রবন বৃস্ধপ্রতিমা-লিপি_- Cunningham's Arch. Survey 
Reports, vol. VI. p. 39; vol. TL, p. 123. 


কুঞ্জরথটাবর্তের বাপগড়-প্তপ্ডলিপি_J০urnal of the Asiatic Soc. of Bengal, 
N. 8, vol VIL. p. 619, Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, 
০. 5, ॥, 68:; বঙ্গবাণী মাসিক-পত্র, ১৩৩০, ২৪৯ পৃ । 


কান্বোজ্রাঙ্গ জয়পালের ইর্দা-তা্বশাসন ( রাজ]াক্ক ১৩ )- Epigaphia Indien, 
vol. XXII. p. 150; vol. XXIV. p. 43. 


লহয়চন্দের ভারেলা-প্রতিসালিপি ( রাঞ্জাস্ক ১৮ )_ Epigraphia Indica, 
TF P39. 
একাদশ শতক 
জচন্ছের রামপাল-তাম্বশাসন--সাহিত্য মালিক-পত্র, ২৩২০5 Epigraphia TIndicn, 
vol. সা, p. 136 ; Inscriptions of Bengal, vol. THI. p. 1. 
ভরচন্দের কেদারপুর-তাম্শাসন—Epigraphia Indica, vol. XVII. p. 188; 
Tnseriptions of Bengal, vol. TIT. p- 10. 
উনের ধুলিয়া বা ধুল্লা-হামশাসন (বাঙছ্যান্ক ৩৫ )Inseriptions of Bengal, 
vol. TH. p. 165. 
জন্মের ইদিলপুর-তাহশাসন—Iac Review, October, 1912 , Epigraphi 
Indies, vol. XVIL p. 189; Inscriptions of Bengal, vol. HL 
1. 166. 
বন্দরের মদনপুর-ভাশাসন (বাজ্যাক্ষ 5৪ )-ভারতব্ মাসিক-পত্র, কাতিক- 
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ । 
গোৰিন্দচন্গের কুলকুডি সু্বসূতি-লিপি ( বাপ্যাক্ধ ১২) । 
০: বেত ক! বাহুদেৰযুতি লিপি (দাঙ্গাহ্ ২৩) । 
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নয়পালের গয়া নবসিংহ-অন্দিরলিপি ( রাজ্যাস্ক ১৫ )_Memoirs of the Asiatic 
Soc. of Bengal, no. 5, p. 78. 

নযপালের গয়া রক্ষদ্বারিকা-মন্দিৱলিপি_Journal of the Asiatic Soc, of 
Bengal, vol. LXIX. P- 190; গৌঁড়লেখমালা, ৯১* পৃ । 

(তৃতীয়) বিগ্রহ্পালের গয়া অক্ষয়বট মন্দির-লিপি ( রাহ্যান্ধ & )_Memoirs of 
the Asiatic Soc. of Bengal. no. 5, p. 81, * 

৬. বিশ্রহপালের আমগাছি-তাহ্শাসন (রাজ্যান্ক 2২) Epigraphia 
Indica, vol. XV. P. 293; গৌঁড়লেখমালা, ১২১ পৃ; Memoirs of the 
Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 50. ] 

= বিগ্রহপালের বিহার বৃদ্ধপ্রতিমা-লিপি (রাজা ১৩ )- Memoirs of the 
Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 19. k 

তীর) বিগ্রহপালের বেল ওয়া (বেললাবা) তামশালন--সাহিতা-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৫৪ । 
এই লিপি নির্গত হইয়াছিল বিলাসপুর জয়স্বন্ধাবার হইতে $ শিল্পী ছিলেন 
সিঙ্গিডীগ্রামাগত হৰদেবপুত্ৰ পৃৰ্বীদিতয , দূতক ছিলেন ত্রিলোচন। এই 
লিপিডেই লিপি প্রাপ্তিস্থান বেললাবা বা বেলওয়া গ্রামের উল্লেখ আছে। 
রামপালের তেযবন প্রতিমালিপি ( রাজ্যাস্ ৩) Journal of the Asiatic Soc. 
of Beogal, N. S. vol. TV, p. 109; Memoirs of the Asiatic 
Soe. of Beogal, no. 5, p. 99; Journal of the Royal Asiatic 
Soc. of Bengal, Letters, vol. TV. p. 390. ঠ্‌ 
রামপালের চণ্ডীমৌ প্রতিমা-লিপি (রাজ্যান্ ৪২) Memoirs of the Asiatic Soc 
of Bengal, no. 5, p. 99-94. fl 





বৈস্বাদেবের কমৌলি-তাহশাসন ( কুমারপালের রাজ্যাস্ক ৪ )- Epigraphia Indica, 
৮০, II. 0, 850 $ গৌড়লেখসালা, ১২৯ পৃ । 

পরমসৌগত ভবদেবের 17575800877: 
অপ্রকাশিত । 

ভোঙ্গবর্গার বেলাব-তাহশাসন—Epigraphia Indica, vol. XII, 

Toucriptione of Bengals vol TL p, 14. 










লিপিমালা-স্থচী ৭৭ 
ভৰদেব-ভট্রের ত্বনেশ্বর-প্রণন্ডিলিপি_ Inscriptions of Bengal, vol, HL, 


P. 25. 
দ্বাদশ শতক 

(তৃতীয়) গোপালের নিমরীদি বা মান্দা-লিপি_ Memoirs of the Asiatic 89০, of 
Bengal, no. 5 p. 102; Indian Historical Qty. vol. XVI. 
7, 207; বঙগীফ-সাহিতা-পরিষদ-প্জিকা, ১৯ খণ্ড, ১৫৫ পৃ । 

= গোপালের বাজ্জীবপুব প্রতিমা-লিপি (ব্াজ্যান্ক ১৪ ? )—Indian Historical 
05, vol. XVII p. 217; Ans. .Report of the Arch. 5. 
India, 1996-97, p. 180-99 ; Journal of the Royal Asiat 
of Bengal, Letters, vol. VIL p. 216. 
= গোপালের মন্দুক গণেশ-প্রতিমালিপি__ অপ্রকাশিত ॥ 

মদনপালের বিহার-প্রতিমালিপি ( রাজ্যান <) Cunningham's Arch. Survey 
Reports. vol. 111. p. 124. no. 16, 

মদনপালের মনহলি-তামশাসন ( রাষ্্যাস্ক ৮ )-_Journal of the Asintic Soc, of 
Bengal, vol. LXXIX, Part 1, P. 68; গৌডলেখমালা, ২৪৭ পু 

মদনপালের জয়নগর-প্রতিমালিপি ( রাষ্যাক্ক ১8 )— Cunningham's Arch, 
Survey Reports, vol. INL. p. 125, Journal of the Royal 
Asiatic Soc. of Bengal, Letters, vol. VIL. p. 216, 

গোবিন্দপালের গয়া-শিলালিপি (১২৩২ বিক্রম সং গতরাজোযে চতুর্দশ স্বংসরে )_ 
Memoirs of the Asiatic Soc. of Bengal, no. 5, p. 108, 

গোবিন্দপালেৰ দ্বিতীয় একটি প্রন্তরলিপি-_মপ্রকান্দিত ॥ Cunningham's Arch. 
Survey Reports, vol. XV. p. 155. 


বিজ্ঞয়সেনের দেওপাডা-প্রশন্তিলিপি_ Inscriptions of Bengal, vol. HL. p. 42 
= ৰারাকপুর-তান্রণাসন ( বাজ্যাঙ্ধ *২)- 


ey of 
৪০০, 






বল্লালসেনের নৈহাটি-তামশাসন_ রর 7৮ 9 
লক্ষণসেনের গোবিন্দপুর-তামশাসল ( রান্ধযাছ্ধ ২) % P92 

= তভৰ্পণদীখি ৩ es বা p99 

1 হন্দরবন বরুলতল| ” ( বাহ্যাক্ ২ বা ৩)" 7,090 

শ.. আহ্গলিগা ৮১7৩): ৮ 8 

ডং ৮... চাকা প্রত্তিমা-লিশি (যোহ্যান্ধ ৩) " ৮079 


1" শক্তিপুৱ-তামশাসন (কোজ্ছাক্ক ৩ বা ৬0105 Indios 
কও, অভ, . 211; বন্দীৰ-সাছিত্য-পৰিষদ-পত্রিকা, ০৭ খণ্ড, ২১৬ পৃ । 














৮৭৮ বাঙালীর ইতিহাস 
ডোশ্বনপালের সন্দরবন-তামপাসন (১১১৮ শক = ১১৯৬ ও )- Indian Historical 


Qy. vol. X. p. 821, 
ত্ৰয়োদশ শতক 
লক্ষণসেনের ভাণয়াল-তাম্বশাসন ( রাজ্যান্ ২০) Indica, vol, 
XVI, 0৮3, 
"' মাধাইনগর-ভামশাসন_-1757705005 of Bengal, vol. II. p. 106 
বিশ্বনূপসেনের মদ্নপাড়া-তাম্রশাসন ( রাজ্যান্ক ১৪ ) "er 9. 
*' মধাপাড়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিহদ-তাম়শাসন (রাজ্যাঙ্ক ১৪) * p. 140 
কেশবসেনের ইদ্দিলপুর-তাম্বশাসন ( বান্যান্ক ৩) bd bet 


কানাই বড়ণীবোযা-পিলালিপি--কামক্ূপ-শাসনাবলী, ভূমিকা । 

দামোদর-দেবের মেহার-তামশাসন (বাজ্যান্ক ৪ ১১৫৬ শক )-Epigraphia 
Tndien, vol. আসত, 

দেৰ-বংশীয় জনৈক বাজার ত্রিপুৱা-তাম্বশাসন ( ১১৪৮ শক )--অপ্রকাশিত। 

দামোদর-দেবের চট্টগ্রাম-তাম্বশাসন ( ১১৮৫ শক )— Inscriptions of Bengal, 
vol. IL. p. 158. 

দশরখ-ছেবের আদাবাস্ডী-তাহ্শাসন—_Inscriptions of Bengal, vol, IL. 
181 7 ভারতবধ ঘাপিক-পত্র। পৌষ, ১৩৩২ । 

দশরখ-দেবের ত্রিপুরা-তাম্শাসন--অপ্রকাশিত। 


কেশবদেবের ডাটেরা-তাম্বশাসন (তারিখ অস্পষ্ট ও অনিধ্ারিত )= Proceedings 
of the Asiatic Soc. of Bengal, 1880. p. 141; Epigraphin 

Indien, vol. XIX. p. 277. - রর 

_ ঈশানদেবের ভাটেবা-তামশাসন ( রাজ্যান্ ১৭ )_Proccedings of the Asiatic 
Soc. রর 5880. p. 141. 





EE 








নাস-ন্চী 


bl 
অক্ষয়কুমার সৈতে 5৯২২৯, 
গন্ডি মাত, ১১৭ 
অগ্রহার - 
মধ্ববান্মলা প্রহার ২৭১ 
অঙ্গতরনিকাছ ৫৯৩-৯৪ 
অচিন্তা (নাগর) ৬৪১ 
অজিত ঘোষ-সংগুহ ৭৭৯, ৮০১, ৮০৪ 
কজিত-মিআ ১১৫ 
অট্রালিকাকাৰ ৩*৯পৃপৃ, ০০৬, 
আখববেদ ৫৯৮, ৬৮২ 
অদুনা-পতুন! ৭৩৯ 
বঙ্গ ( অতুল্যপাদ ) ৬৩২, ৮০৯, 
৬৪০, ৬৪২, 152, ১৩, ৭১+, ১৯৬ 
অদ্যসিত্ধি ৬৯৬, ৭১৩ 
as 











অধমসংকর ৩৪, ৩৮৪, ৬১৭ 

অধিকরণ ৩৯৯পপু, ৪*ৎপুপ 

অর্ষকুমার গন্দোপাব্যায় ও 

অনন্রবন্জ ৭১১. 

অস্থান্চ ৩৪, ৩০৪, ৩১৬, ৩১৭, 
৩১৩, ৩১৫, ৩৪৮ 

অনম্ত-কীর্দি ৭১৭ 

অনন্মবর্ম। চোড়গঞ্গ ১. 

অনন্বভট ২৬+ 

অন্ধ, (দেশ, জন) «২, ১! 





০১০, 














৩১১০৩৩১০৩২০ ৩৪৮) ৪১৮, ৪৯৩ 
৪২৮, ৪৩৯, ৫০১ 
শঅনস্থসা মন্ত্র” ৪১৭ 
অনন্থ-সেন ৪০৫ 
অনর্থবাঘর ১৫২, ৩৭১, ২৪1 
২৯৯, 
৭৩৭, 











অত্র বদ ১৩৭ 
আন্থপম-রঙ্সিত ৭১৫ 
'অপঙান ( অবদান ) ২৩৭ 
আঅপব-মন্দার ৪» 
অপ্রদাধর্ম ২১৮পপ 
অবঙগানকরলত। ৬৭২ 

অবধূত ৮০৪, ৭১৪ 

ন্ববনূত্ী (নাড়ী ) ৮৬৯ 
অবধূত-মার্গ ৯৪২, ৬৭৬, ৯২৯ 
আবৈৰতিক ভিক্ষু ২৭২, 





“x 





৩৪৩ 
2, 5৫৯ 
অভয়াকর-গুপ্ত ৯৩৯, ৯৯৭, ৯১৫, 


৭০৮০ ৭১৯ 128 
অভিধ্মসযুক্চয-ব্যাখ্য। ২২৯ 
আভিধানচিস্থামনি ১৩৯, ৩৮৫, ৩৭৪ 
অভিনন্ৰ ৬৯৭, ৭০০, ৭০১ 
অভিলবিতাৰ্থ চিন্তামণি ৭৩০ 
অভিসময়বিছঞ্গ ৭২* 
আভিসমঘালংকার ৮৩১, ৭২৪ 
অভিসময়ালংকারাবলোক ৭২৪ 
অমরকোষ ( ও টীকা) ২১%, ১৯৯, 
২২৩, ২৩৪, ২৭৯, 
৬৯%, 1৪২-৪৩ 
ন্মমীর-হুলক ৭৯৭ 
আমোঘবধ ১৫৪, ৪৭৯-৮০ 
আখ ৩৩, ৪৯ ২৫৯ ২৮০পৃপু, ৩০ 
৩০৪, ৩০%পৃপু, ২-৬-১৭পুপু, ৪২ 
অন্তৱেৰ ( কুলপুত্ৰক ) ২৭৮৭ 
অনোধ্যা-ভৱত (নাটক ) "5৫ 
অকুলাস্ব ৪৯৬ 
অজুন ৪৬৬ 
অর্ণৰ-বৰ্ণন] ৭৪৫ 
অর্শ ১৫১, ১৫৯, ১৬১, ১৬৮, 
১৭৪পুপুত ২১০, ২১৪, ২৪২, 
৩২৬, ৩৪৩, ৩৪১, ৩৪৪, ৪১৩পৃপু, 
৪৩2, ৪8, ৪৩৪, ৫৫৭, ৪৮১, 





২৮১, ৬৮৯, 























বাঙালীর ইতিহাস 


অল্‌-বেকৰী, 
২৮৬, ৫৮৭, ৬৮৯, ৬৯৯ 
অশোকচর ৫০৫ 
অষ্টকুলাদিকরণ ৪০২-০পৃপু 
অৱ্তখাগতন্তোত্র ৭১, 
ইসাহ্রিকাগ্রজ্ঞাপারমিত1 ১৪১,৪৭৬, 
৬৩৪, উপ ৭২৪, ৭২৮, ৮৬০-০১ 
অষ্টিক (অক্টো -এণীয় ভাবা) ₹২পৃপূ, ৬৮১ 
আসঙ্গ ৬৩৪, ৭২৪ 





অন্তর ( জন ) ৬+, ২৬৮পুপু, ৪৪৮ 
অন্তৰ ভাষা ২৬৮, ৪৩৯, ৬৮৩ 


জা 
আইন-ই-আাক্ৰৰী ৮৫, ৯৯, ১৪, 
2৪%, ১৪, ২২৪, ২৭০-৭১, ৪৬২, 
৪৯০১৫ 


বাউল-বাউল সম্প্রধাহ ৯৭৬,২৮৭ ২৩১ 


আগুরী, আগরী (উগ্র অক্টবা) ০০৯৭ 
আচার-সাগর ২৯৩, ৫২+, ৭৪ 


৩৯ ৪১, ৫৬, <1, ৬৩, 
সত 13, ১৭২, ২৫৩, 
৩৬, ৫৫৩ 


আত্কের গন্ীর| ১৮ 

“আনন্দ-ভট্ট ২৬৯, ৫২১ 

আনাউ-রহ খা! ( অনিরুদ্ধ ) ১৯৭, ৪৮৭ 

আবুল ফজ্জল ৮৫, ৯৯, ১৮*,১৪৪, ১৩৪, 
২৭৮, 5৯৯, ৫১৫ 








জার্মানী ( নবগোষ্ঠী ) ৪৩ 

আ্যালপাইন ঝা! আলসীয় ( নরগোরী ) 
5৩, ২৭৮ 

আ্যাল্পো-দীনারীয় ( নরগোষ্ঠী ) ৬৩, 


৬৪, 15, ৭১, *৬পৃপ 





আংবৃদ্ধতূমিব্যাখ্যান ৬৮৬ 
আৰ্ধমঞ্জনামসংগীতি-টীকা ৭১৯ 
বর্ম ীসূলকজ ১২, 


২৮, ২৭৮ ২৮৪-৮৫, 




















পপ, ৯২5৩, ৫৩৭, ৯১৪) 
পৃ, ১৩৪, ৬৮৯-৮৭, গব-২৬ 

ইন 

= ইতস্ৃতি ৭১১, ৯১০ 
ইন্দ্র ( ইজজায়ুধ ) ৪৭৮ 
উত্তিজ, ৪৭, ৪৮ 
ইবন খুর্দদ্বা ১৭৬, ১৭৮ 
ইসমী ৫১০, ৫১২ 
ঈশ্বরঘোধ ৪১৯ 
ঈশান ২৯৩, ২. 
উগ্র ( স্বাগুৰী 7) ২০, ৩০৩ 
উগসেন ৪৪১ 
উদ্জ্লদ ৬৯৭, ৭*১ 
উজ্ভীযান ৭১৮, ৭১৯, ৭১১, ৭১৩, 

















উত্তর- আনিকা $২ ২১ 
উদ্তব-গীতা ৪৮৯. 
উৎপল ৬৯৯ 
ENE খা ৪৮৪ 
উদয়ন ৬৯৬, 9৫০ 
1 ২৮০, 80৬, $৮, ৭৮১ 


উনকোটি ( শৈনতীৰ ) ৬২৩, ৬৭৩. 
উক্ত-চন্ছপ্র ২৪৫ 
উপবঙ্গ ১৩৭, 





পচ 
উবসীমদন (নাটক ) ৭৪৫ 

উদাহরণ ( নাটক ) 99৫ 

ক্মভনাখ ৯৭৯ ৭3২ 

এড, নিশ্র ২৬২ 

দেব ৪৯৯ 

বরের স্ারণাক ১৩, ৪২৫, ৫৯৪ 
তীৰে আম ১৪৩, ৪৩৫-৩৬, ৪৩৯, 








অগ্নসৈক্ ১৭৫, 
গুনৰ পরগণা ৪৬২ 


৯দন্বর সন্বকার ৮৫ 


ক 


= কংস ( গাঞ্জা গণেশ ) ৯১ 


ক-চু-ওয়েন-কি-লে ( কজগল ) 

১৯৪ 
কঙগ্গল (কল, কঙগক্ষগ, ক-চু- 
লো) ৮৫, ১১৪, ১১৭, 


করল কক, ৬৯, ২৭৯পশু। ৬০৯, ৩০৫, 
আবশাপ। ১ পাপ, ৩৯২ 

কে জল, ৪৮২, ৫০২ 

কর্ন ০৯১, ৭৮৮ 





কতনোদা-ঘাছা্থা ১০৮, ১০৯, ৬৭৩ 
কপাল ৭১৪ 
কশারিছির জত, ভাস, ৭২৭ 











বাঙালীর ইতিহাস 


কাকা (ঝলক) ৩৩, ২৬৭,৩০৩, 
৮৯১০, আশ) 
কাছাকেৰ ইন ২০৭ 
কাৰস্ৰীকখাসার ৭+১ 








কাপালি (কাপ্যলিক) ২৮৩, ৩৬৯-০, 
৬১৯, জা 488, ৯৯১ লি, 
৯ 

9/৮২৬ ১৮৭, ১৯১০ ১৭৩ ৪৫৫৮ 





ক্ামখেঞ ৯৯+ 
কাষত্ধপ ১০২, ১০৮, ১৯৪.১১৬, ১১৫, 
১০৯১১৮০১২০০ 203, 208, ১৫১ 
১৭৬, ১২৫, 2৯৯, ১৮৯, ২২১,২৮৫, 













স্কাঙ্তপার ১৮+, ২৮৬ 
কালিকা গ্রন্থ ( পাণিবিটীকা ) ৯৮ 





কানীবাখ গীকিত ৮২০-৭১ কুল গ্রন্থরাল ২৪৯পালা, ৯৯৫, ৯ 

কাসীর ১৩২, ৫২, জগ, $৮) ২৮৮, ২৯৯, ৯৮, ৬৭৯। UB, 
23, কহ সর, সত 
কাৰিকবাক ২৮৯ | 
কুলক্ধাৰ্বং ২৯৭ 

কায়ালাধন কল্চ, ৯৭১ ক্লগ্রলীশ ২৯৪. 

কিছ়া-প্ধান ১১৯১৭ কুলবাহ ২৬৭ 

কিংণাৰলী ৬৯৬ = কুলার ২৯% 

কিরাত ২৯৭, ২৯৯, ৩২১, জত, গতা, গোলীকৰা ২৯৭ 

«2 চঙ্গগাঙা ৯৯২ 


কিলপাদ ( কিল-পা ) ৯২০ 


ona, ৯৪ 
ক) 2০, জম 2৬, 





কষ্ণায়ণ ৬৪১-০২, ৭৮৯ 

কেওড়া ৩৯ 

কেকয়ী-ভৱত ৭৪৪ 

তকেদারমিশ্র ২৮৯, ৩০২, ৩১৮, ১৯ 
৪৭৯, ৬১৪, ৯৩১, ৯৯৮৩, ৬২ 

কেন্দুমিৰ ৭৫৫ 

কেমূব্রিক্গ বিশ্ববিদ্যালয় ৬, ৭২৩, ৮০, 
৮০১, ৮০৪, ৮১৯ 

কেলি-বৈনতক ৭৪৭ 

কেশব ৭৬৭ 

কেশবমিশ্র ৬৯৬ 

কেশবসেন ১০৮, 
৫২৯, ৬: 
৬৭৩৭1 

কোকদাজ ১১৫ 

ককের ( ১ধ ) ৪৮১ 

কোক্ষল ৪৮০ 

কোচ, ( কোক ) ৩৯, ৪4, ৫৩, ৩০৯ 

কোটক ৩:৬-০৭, ৩৯৯, ৩৩৩, ৩৪১ 

কোটাটনী ৪২4, ৫৮২ 

(কোটার ( কোটীবণ) ১৪৫-৪৬, ১৪৯, 
২৮৪, $৯৩ 

৫০৩ 
কোল (কো )-'কোলসম' (জন ) 
53১ ৬১০৯৩) ৬৭, ৩৬৮, ৩১১-১২, 
৩৩৩, ৫৯২ 

কোশলৈনাডু ১৪৮, ১৪৯, ৪৮৪ 

কৈৰৰ্ত (কের, কেৰেট ) ৩৯, ৫, 

২৮১পূপূ, ৩০৬০০ ৩০৯, ১২, 


৬৩৯, লক, 
কৈৰতঁবিজোহ ৪০৮, ৪৮৯, 
পাটা ৯৯ 22, ১৯ ২ 


২2৯, ০৮৬, ৫১৫, 
৯৫৯৫৭, কয 
৭৪৩, +৪৯ পৃ, ৭৫২ 











বাঙালীর ইতিহাস 


কোৌশীশ্প্রদা ২৯৩, ২৬৪ 

পা { কুহদ্বা, কুস্থস্বি ) ৪৯০, ৫৯২. 
গুল ৪২২, ৪৯৩ 

নীতি, ত্রাণ ৬৮২ 

কৌছালী ৩৯৯-৮৭। ৩৩৩ 

ক্রীতদাস ( দাসী ) ৩৪৩ 

ক্রোড়জ ( কোলাঞ্চ, কোডাঞচ ) ১০৯, 

২৯ 

ক্ষমানন্দ (কেতকদাস ) ৯৫পৃপু 

ক্ষিতিযোহন-সেন ২৯৫পুপু 

ক্ষিতিশু ২৬৩ 

ক্ীনবন্থামী ২৭৮, ৯৮৯, ৭৪২. 

ক্ষেবীনবস্থ ৭+২-। 

শ্েষেন্জ ১৩২, ৫৫১, ২৯১ ৬৯২১ ৬৪৩ 





খ 


গড় গো্থম ৫৩, ৪-৪, ৪২৩ 
খতনখত-খাা ৭৪৫ 
খকরভিছা £৯৩ 

শব ৩৪, ৫২, ৩১১১২ 











১, ৫২, ৩১১-১২, ৩২৮ 
A, ৪৩৫০ ৫৯১, 








গঙ্াবন্দর ১৪৯, ১৭৭, ১৮৯ 
গঙ্গার ৩৯৪, 5৪০-৪১ 

গঙ্গাসাগর ৯১, 
গঙ্গেশ-উপাধ্যা ৮৯৯ 
গণ্ডবযহ ৮১ 

৪১০ 

গ্ঠপাদ ৭২৩ 
গর্তনী-পা। ( গর্ভপাদ ) ১২৩ 


২১০, ৩৪৩, ৩৯৫ 


2 






























গাঙ্গে। (গান্দোক ) ৭১, ৭৪৮ 

গাঞী পরিচয় ২৮৪-২৯৫, ২৭৩, ২৭৫, 
২৯১ ২৯৮, ২৯৯ 

কর ২৯৯ ২৯৯ 
কেশবকোলী ৩০৯ 

গোচ্ছাৰপ্তী ২৯৯ 

চস্পাহিী (চম্পট ) ২৯৩, ২৯৯ 
তটক ২৯৯ 

তৈলণাটী ৩০০ 

দিতী ২৯৬, ২৯৯ 

পারি ২৯৩, ২৯৯ 

পালি ২৯৬, ২৯৯ 






মাসচটক ( চড়ক ) ২৯৬, ২৯৯ 

মূল ২৯৬, ২৯৯ 

লিউ ( সেউ ) ২৯৯ ২৯৯, 
২৯৬,২৯৯: 


পর 


রিতগোকিলদ ২০+, ৫২৭, ৯১০৮২, 
৬৬৫, ৮৭২. ৬৭৪, ৭৪, খপ 
এ ২৪৭৪৮, ৯৫১ পপ 
৭৯০ পপ, ৭২০, ১৯৭ 

পৰি ২৯৩, ৬৫৮, 14১ 

গুণাকর গুপ্ত ৭১৫ 

পুণাস্বোধিদেৰ ৪৮০ 

পুগ্ডারীপাদ ৭২৩ 

পুৱৰমিশ্ৰ ২৮৬, ৩১৮, ৬১৫, ৬৬৩, 








পুছিল ( ২য় ) ৪৮+ 
গুহুলমাজ-মহাযোগ-গ্্ণলিবিদি ৭১১ 
গোকুল ভিটা ৮২২ 

গোজপন্রিচ 


কাৰ ২৭২০১ 
কৌশিক ৯৮, ২৮), ২৯৫ 
বংস ২৯৪ 
ভরদ্বাঞ্জ ২৯৫ 
শাতিলা ২৮%, ২৯৩, ৭৪৫ 
সাবৰ্ণ ২৯১, ২৯৯, ৩৪৮. 1৩৮ 
গোদাস, গোদাসগনীর ১৪৩, ১৫১, 






গোপ ৩৩, ৩৯ ৩৩; ৩১৫, ৩৪৯, ৩৪২ 

গোপচন্্র ২৭২, ৩৯৯ ৯৮, ৪৫২-২৩। 
৬১, ৪৮৩ 

গোপাল ( ১, হয়, শুদ্ব ) ২৮৫, ৪৯৩, 
৪৯৮, হি ৯২১৭ আস ৯ 
৭৯2, ৮৯০ 

গোপালকেনি-চঙ্জিক। ৭৫৪. 

গোপালের ৪৭১, ৪৭৪-৪৭৯, হত 


> 
গোপাল-উষ ২৯ 
গোপীচঙ্ছ ৬৪২, ৭২১, ৭৩৬ 

শাসীঠানের গীত (গান) ১৯, ৭৩৯ 











গোবখলি ক্আচার্দ ৩৪৩, ৯৮৬, ৪২৭, 









2৫৬, ২৬২, ২৯৯ 41৯.৮০, 
২৪৮-৪৯, ৭৫৮ পৃপু, 13% 

গোৰিন্দ ( ওত ) ৪৭৮ 

গোবিনভজ্ছ ১৪২, ২৯৯, 5৮৩, ৯৯১, 
চস ৫২৮, ৯53 ৯২১০ ৭৩৬ 

গোবিন্দদাস ৬৫৮ 

গোৰিন্দদাল ( কড়চা ) ৯ 

গোবিন্দপাল, ৫৪, ৭২৩, ৮০১ 

গোবিজ্ম ভিটা ৮২২ 


১:৯১ ১৬৯, 
৩১, ১৩৪, 
১৫৮ ১৪১, 34২ পু ১৯৯, ১৭৩, 
১৮৩, ৩১১, ৩৩১-৪৯, ৩৩) ৩24, 










বাঙালীর ইতিহাস 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ৭৫১ 

শৌড়রাক্মমালা ৩,» 

গৌড়েশ্বর ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ৪৯৪. 

গৌতম ৩০৮ 

গোৌকমীপুত্ৰ সাতকণী ৫৯৮ 

গ্যা-টসন্‌ ৭১৭ 

গ্রহবর্ষা ৪৫৬ 

শ্রবিপ্র ৫৮৫ 

গ্রামাদেবতা ৫৭৯ 

গ্রাম 
অধনাগ ৩৮২ 
অন্বযিল্লা ( অন্বলগ্রাম ) ১৪৮, ৩৫৮ 
অস্বিলগ্রামোগ্রাহার ৩৯৭-৯৮, ৩৯৩, 
অস্থিকগ্রাম ৩৬৯ 
উঞ্চোকানি ৩৬২ 
উপ্যালিকা ৪২২ 
কম্মেডদক ৩৪৩, ৩৫৯ 
কন্দর্পপংকর 
কর ২৮৬, ৬১৪ 
কাজিনিনী ২০৭ 
কামনপিত্ডিগা ১১২ 


৬৫৩ 

কটপঞ্জিকা ১৬৭, ৩৬৩ 
পাল ১' 

চকৌকস্বর ২৪, ৩৬১ 

ৰগুজোটিক! ৩৫৪ 

খাওচিল্র। (খাড্ধলিয়) ১৪৮, ৩৫৮ 

শুনিকাগ্রহার (পণা থর) ২৩৯, 





















জললোনী ১৪৮, ৩৪৮ 

ভাঙ্করভাম ১১২, ১৭৯ 

ভ্চাঙ্গাগ্রাম ৩৯৩ 

তটক ২০৯, ৩৯ 

কুর্কারি (তর্কারিকা, বার, ক্ষার 








দাপনিয়াপাটক ১৯৯, ৩৬৩, ৪২২ 
দিগ ঘানোনিকা ৪২২ 

দেউপহন্তী ১৭, ২৩৭-৩৮, ৩৬৯, 
৪২২ 

ধামছিখা ৩৮২ ২ 

শাম ৩৯৪, ৩৭৯ 











বাহিইঠ। (মোনা) ১৪৮, ১৬৯+ 
আগ পি ৪২২ 
বিচ ভাবশালন ১৭০, ২০৪, শৰৰ, 





কালি) +৪), ৩৫৯, গলত 
বীৱকাটি ৩৯২ 

বহতা ৩৫৭ ৮ 

বেধুগ্রাম ৯৪ 

বেল (বেল) ছিত্রী ১৯৯, ০৫৯, 


করিতে ( ভুভিশ্রেছীক, করিস, 
কুট, কৃহলিট ) ১৪৯, ১৫২ 
১৮৮, ২৯৯ ৩8৭, ৩৫৯, ৬৯৬ 
মণ্ডলগ্রাৰ ১৭", ৪২২ 








৮৮৮ বাঙালীর ইতিহাস 


সংকটগ্রাম ৯০ লাইহ | ১২, ৩৮১, ৪২২ 
সাত্বনাশ্রমক ৩৮৩ চন্দবার ২৯৯ 
শ্রম ৩+ চন্রকীতি ৬৮৮, ৭১৯ 

ন সিদ্ধল (সিল) ১৪৮০ ২৯১, জক্ছুগোষী ৮৮৯, ৬৯৭ 


২০৯ ৩৪১-৫৮, 1৩৮ 
লোহিঞ্চরী ২৯৭ 






























বচন্দপাটক ৩৮৩ +, ১83, ১৭৭, ৪২৯ ৪৮৩, 
৬৪২, ৬৪৮, ৬৮৭ 
ছু চ্রপ্রভা ১৪৯ 
ঘটোৎকচ ৪৩) চন্দ্ব্ম। ৩৯৫, ৪6-৪৭, ৫৯৯, ৬৮৪, 
ছটটদীবী, ঘণ্টজীহী ৩৪, ৩-৪, ৩১৯ চক্দ্বর্মাকোট ৩৬ 
= চহ্াচাদ ৯৮১ 
আনাম ১৩৩, ৪৭৮ চম্পিতল! ১৪+ 
চদা ৪০৫, ৭৫৫ ১14০২ 
চঞপাণি-দ্ত ৬৯৭, ৬৯৮ চৱক-তাৎপ্-দ্ৰীপিক।, ৬৯৮ 
চক্ৰান্তত সাধন ৭১ চহাগীতি ( চধাপদ, চাচধবিনিশ্চয় ) 
চক্াুখ ১৭৩, $৭৮ ১১৩, ১২৯, ১৬৮, ১৭৯, ১৮৮, 
চছলবাজ ৯৭৫ ১৯৫, ২৯৪, ২৮৩ ৮৪, ৩১%, ৩১৩, 
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শক্ষি-সৃদতি ৬২* 

শন, ৬৫৯ ৬৯২, মা 
৮৮, ৬২৪, ৬৫৯, ৬৬৯, ৬৭৪ 

১৯ 











নাম-স্চী ৮৯৫ 





ছ্বোরপবর্ষন ৪৯৯১ ৫০২ ধৃতাচরণ ৯৪২ 
অবিষ় (নরগোষ্টি, হুন, ভাষ ) এ৮ পপ, খুলিচি ৭৯৯ 

£8, 14, 892, M2 হোপা ৫৮৫ 
জব্যগুণ সংগ্রহ ৬৯৮ খোরী ১১, 2২, ১২৯, ১৩০, ২৪৬, 


২54, ৩২৯, ৩৭১, ৩৮৯১ ৫২৬, 








খ ৭৮০৯১ উদ 102, ২5৩ ৭88) 
ধন ৪৮১ - ৪৮-৪2, ৭৪২ 
ধনঞ্রয় ২৬২, ৫২৯ করব (বাসর ) ৪৭২ 
ধনধান্ত ২৯১, ৬৩০ ক্রবানন্দ মিশ্ৰ ২৯২ 
ধন (নন্দ) ৪৪৪ 
ন 
i নগর 
ধ্ুকীতি ১৯+, ৭১৯ উদ্ধাবন ৩৮৫, ৩৭৪. 











ধর্মচক্র ৯৩* 
গরমআত্ ৭১৯ 


কোটিবগ ৩৬৪, ৩৭৪ ৩৮৩৯৪ 
১৫১পপ। ২৮৮৮৭, ক্রীপুর ০৮ 
৩১৮,৩৪১ ole, ৪৯১০ গঙ্গাবন্দর নগ ৩৭৭, ৪৪৮ 
চক্জবর্মা কোট ৩৬৬ 
৪৯৮, ৫২৩, হও ৫৬৮, ৬১ চল্পানগৰী (পুরী ) ৩৭১ 
৩১, কহত, ৯৩৯, +১, ৭৮, তাহলিলি ৩১৪৮৪, ৩৬, ৩৭৪, 
৭০৯, 1২৪,5২ %-২৮, ৮২২ ২৮০ 

৯ জিবেনী ৩৮% ৩৭১, ৮৩ 
দওকুক্ষিনগর ৩২১ 
েবীকোট (দিবকোটি, দেখ 
কোট ) ৩৮৫, ৩৭৪ 
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বটপৰ্তিকা ৩৭৬ 
বধ মানকোটি ৩৭৮ 
বর্ধমানপুর ৩৭+ 
বানপুক ৩৬৫, ৩৪ 
কিক্রষপুর ৩৭৮-৭৯, ৩৮+, ৩৮৩ 
বিজয়নগর ৩৭২ 
বিজযপুর ৩১১-১২, ৩৮৩ পু, 
৪২৬-২৭, ৫৫০, ৫৭১ 
বিলাসপুর ৩৭৬, ৩৮৩ 
মৃদ্গাগিরি ৩৭৬, ৩৮৩ 
মেহারকুল ( ম্বকুল ) ৩৭৮ 
বাজ্ঞীনগর ৬৪* 
রামপাল ১৮২ ৩৮৬, ৩৭৯ 
বামাবতী ৩৬৬, ৩৭৮, ৩৮৩পূপু 
লক্ষণাবতী ৩৬%, ৩৭৯-৭৭, ৩৮৩ 
শোণিতপুর্ ৩৬৫, ৩৭৪, ওহ 
গ্গ্রাম ৩৭২, ৩৮৩ 
লিংহপুর ৩৭৮ 
সোমপুর ৩৮৮, ৩৮৩ 
স্বন্দনগর ৩৮২ 
হংসাকোকী ৩৭৬ 
হরধায় ৩৭৬, ৩৮৩ 

নগেহনাখ বন ৪ 

নয্স্বীপ ( Nicobar isle ) ৮৮ 

নট ৩৪, ৩:৪, ৩০৭, ৩৩৯, ৩১৯, 
৬০৩ 

নদনদী 
অজয় ৮৯, »প্পূপূ, ১১২, ১২৩, 
১২৪ 
আড়িছল এ! (অনুল খা) ১-৩, 
> 


আতাই ১০সপপু, ১১২ 
আদিগঙ্গা ৯৪, ৯৯, ১০৩ 
ইচ্ছামতী 





করতোছা ২৯, «5, ৮৬, ৮৯, ০৯ 
১০৮পুপু, ১১৭, ১২০, 

২৬৯, ৩৬৪, ৩৭৩, ৩৮২-৮৩, ছাল 
কাবেরী ৬২+ 

কালিন্দী 2৭, ৩৮২, ৪৯৪ 

কুষার ৯*, ১৯০পৃপৃ, ১০৩, ৪৪১ 
কৌশিকী, কোদী ৮৪ ৮৯, ১১১, 
১২০, ১৩৯, ১৪৩ 

গোমতী ৩৭৮, ৩০৪ 

চন্দনা ১*৩ 

ছোটগন্গা ৯২, ৯৯ 

লাকী ১৯৩ 
তিলোভা (ডি 
১০৯১ ১১০১ ১৯২ 

দামোদর ( দামদাক ) «2, ৮৯, 
>ষপুপু, ১১২, ১২৩ 

দ্বারকেন্বর ৮৯, ৯৯, ১২৩ 
ধলেশ্বরী ১০৬, ১:৪, ৩৭৯৮৮ 
পদ্ম ( কীতিনাশা, পদ্মাৰতী, 
সন্মাখাল, পউ আখাল ) ৮৯, 2১, 
2২, ৯৫, সুপ, ১০৯, ১১২পৃপু, 
১৭১, ১৭৩, ২৫৯ 

পূর্ণভৰা (পুত) ১০2পুপু, 
2১২, ৩৮৪, ৩৯৮৭৫, ৩৮২-৮৩ 
বড় ৯১১ ৯২, 22, ১৮৯ 

বলভী ৩৮২ 

বরদ্বপুহ ( লৌহিতা ) ৫9, ৮৪, 
৮৯ ৮৯ ১০১০ ১০৯, ১৬%, ১০৮০ 
৯৯৯১২ 

ও, ৪৫২, ড৫৯, 
বাকা দাষোদর ৯৫, ৯৬: 
ৰাগমতী ৪৭৮ 








att ) ৮৯, 




















নাম-ৃচী ৮৯৭ 


ভৈরব ==, ১৯৩ 

মধুমতী ৮», ১০তপুগ 

মাক ৯৯ 

মহানন্দা ৮৯, ৯*পুপূ, ১১১, ১৯, 
৩৭১ 





১১৫, ২৪৭, ২৫৯, ৩৭১, 
ত 
বাজ্জহতা ৩৮২ 
রূপনারাযণ ৮৯, সপ, ১২৩ 
লীতললক্ষ্যা (শীতলগ্যা, লক্ষ্যা, 
Lecki) ১০৭ we 
নিলাবতী ( শিলাই ) ৯৬, ১২৩, 
সকটা ৩৮৪ 
সরস্বতী 2৫, ৯৬পৃপূ, ১১২, ১৯৯, 
২৪৭, ৩৭২, ৩৮৪ 
লিঙটিয়া ৩৫৮ 
স্ুবর্ণরেখা ৮৯, ১২৩, ১৭৫, ১৭৮, 
হন, ৪৪৩, 
বরা ৮৪, ৮৯, ১০৮ ১২ 
ননীগোপাল মন্ধুমদার ৩-৪ 
নবীপ (নদীয়া, নদীয়া) ৫৮, 
ৎ১১পুপৃ, ২২৪, ৫৩৭ 
নবনেরা পত্তন ৫*৯ 





১৪০, ১৪৩, ১ 

নব-সাহলাংকচবিত 1৪৫ 

লমংশৃত্র ৩৮৩৭ 

১ ১৪২. 

জয়পাল ২৮৮, ২৯%, ৪২৯, ৬৩০৩১, 
৬৬৩, 1১-১৮, ৮০১ 

নত ৬৯৮ 

নরসিংহ ওঝা ৯১. 

নরবিংহান্দ ন ৪>* 

নরেন্দ্র রায় ৩৫৯ 

নলবিজয় ৭৪৫ 

১১৫ 





নলিনীকান্ধ ভট্টশালী ৩, &, ১০৬, 


২৩২, ৪৯, ৬১৩, ভ২=, ৬২৫, 


৯২৮, ৯৪৭ 

ললিনীনাধ দাশগুপ্ত ৪, ৫৩, ৭০৯ 

নলুঘা ৩৬ 

নাগবোছি ৭*2 

লাগভ্র (২) ১৩০, ১৫৩, ৪৭৮-৭৯, 
৪ 

নাগাজ ন ৫৯৯, ৬৩৯, ৭২৪. 

নাগাঙ্গুনি( সিদ্ধাচাধ ) ৯? 





নাগান্ধন-বোধিসক-সহরেগ ৯১৭, 
মারি 
নাটকলক্ষণ-বন্কোশ ৭1 
নাটাশাস্ ৫৫৮, ৬৯১ 
নাটাতি ( নাটোর )১*৯ 
নান্ধ-পত্ডিত দীতিক ৭২২ 





৮৯৯ ২০৫, ২ 





নান্তবের ৪৯১ ৫*২ 

নাপিত ৩৩, ৩৯, ৩৭, ৩৮৩, ৩:৫, 
৩৯ ৩৪০ ৩৪২ 

নাহ (ভাগ ) ১৩৮ ১৩৯, ১৪৪, ১৭৮৭ 


১৭২, ৩৬১, $২২-২৩ 

নাবিক ৩১, 

নাভামী দাস ২২৭, ২৫১০ ৭৪ 

নামি-সাধু ৭১৩ 

লারস্মৃতি ২২৪, ২৩৪ 

নারায়ণ ( বেদজ্ঞ পতিত ) ৬৯৯ 

নারায়ণপাল ২৯২, ৪+৯১ 
চলকপৃপু, $৮৯, হও) ৬০: 
= 

নাৰাযণবৰ্মী ২১৯, ৩১৮, ৩৩১, ০৯ 
৬৩ 





নারাত্বণ ভট্ট ৭৩৯। 1৪৪, ২৪৫ 
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নারাহণ ভজ্র ৪. পঞ্চনহোপৰেশ ৭১৯ 
নারীশক্তির পুক্া «৯৭ ০৩১৬৬ 
নারোপা ৭২৩ পক্চায়েতী প্রথা ৩৪২-৯৩, ৪২. 
নালেজু ৮১৭, ৮১৯ পটচি ৭৯৯ 
নিগম ৪*+ পটিকের। (পিকের, পিকের 
নিগর সংপদায় ৬:৪, ৮৫৮ ইত্যাদি) ১১৮, ১৪১, ১৯০ ৩৭৮ 
নিজ্ছাম্‌-উদ্‌ দীন ৫১৩ sry, ৫৮৫, ২১৬: ৫১৯, আত, 
নিত্যানন্দ ৬৭৫ ৬৪৮, ৬৭৪ 
নিজ্বাবলী ৪৯০ পত্ডিতসৰব্ব ২৯৩, ৫২, ৭৪১ 
নিৰ্মলকুমার বস্তু ৯৭ পতঞ্চলি ১৫১, ৬৮৩, ৮৮৭ 
নিযাদ ৪১, ৭, ₹৩৯, ৫৬৬, ও "= পদচচ্ছিক! ৭৪৩ 
নিঃশস্কশক্ধর ৪১৯ . পদার্থবর্ম সংগ্রহ ৮৮৯ 
নীতিবর্মা ৭*৩ পদুবন্ধা (পাখনা, পৌনান 1) ১*৯ 
নাবীপর্ম ২১৮পূপু 289, ৪৯৮ 
নীলব% ১৪৬ পত্পনাথ কট্টাচার্থ ৪ 
লীলকঠ চট্ট ৫৯৮ পল্পনাত ৬৯৬ 
নীলাস্থর ৭৫০ পদ্তপ্রত ৭১৭ 
স্থলো পঞ্চানন ২৮২ পদ্ধবন্ন ৭১১ 

সিংকদেৰ ২৩৩ পল্থদস্তাৰ ৭১৯, ৭১১ 

নেগ্রিটো-নিগ্রোনট ( নৱগোষ্ঠী, কন ) পল্মাকর ৭১৫ 











পল্থাবজী ( জয়দেব-গৃছিনী ) ৩১৩, 
288, ৫১১, ৬১০, ইহ, নত 
পলীশ (কের কৰি) ২৮২, ৩৩৮, 

৯৭ ৭৪৮ 

১৯, ৯২ ১২৯, ১৪৬-৪৭, 
২০০, ২৪৭, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৮৩, 
rere, ৫৩৫, £0, +92-98, 
২535 ae, eve, ৫93০ 
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পাগ সাম-জোন্‌-দাং ২৭৯১ কয, ২১৪ 
৬৪০, ৬৭৩, ভুলা, ৭৫, ২৮ 
৭১১, ৭১৭ 




















পাটক ( পড়ুক, পাড় ) 

অজিকুলা ১৭৯) ২৩৭, ৪২২-২৩ 
কলিন্থ ৩৫৪ 

পুণ্ডীস্থিরা ৩৯০ 


৭৮, ২৩৮, ৪২২ 


তলপাড়া (তালপড়া) ৯৭, ২০৫, 
৩৬১, ৪২২ 
ত্রিবৃত| ৩৬৩-৫৪ 
দর ২২৯ 
দাপনিয্া ৩৮০, ৪২২ 
নিরত ৩৫৪ 
লিমা ৩৫৯ 
বহসনাগ ২২৯ 
বারতীপাড়া ( বারই পাড়া) ৩৮২ 
বারহকোনা ( বারকোনা ) ০৫৯ 
বামিহিটা ( বপুটি ) ৩৫৯ 
বিজছারপুষ ৩:৯ 
ভট্ট পাটক ২২৯, ২৩৭, ৩৯২ 
মাসী ২১৯ 

৩৫৪ 
ধা ২২৯ 
রাখবহষ্ট ৩৪৯. 


বামসিস্ধি ১*৪, ১৬৯, ১৪৯, ১৭৯১ 


২৩৭, ৩৯১, ৪২২ 











১২৭, ৭৬২-৩১, ৭49, বন 
৭৮৯, ৮১১, ৮১৩, ৮১৯পূপ 
পিংক-লো (বালা) ১৭৮ 


ৰপিতৃদয়িতা ২৯৯, ৫২৮, ৫৫৪। ৯৫৮৮ 
«>, 19 
প্কৃকষণ (পুক্দ ) ৩৪, ২৮৩, ৩০৫, 
৩৯৭, ৩১১-১২, ৩৩৩) ৩৪ 
[পুৰীক ৭১৯ 
পুণ্, (জন, জনপদ ) ২৯, ৬৪, ৮৩, 
১৬৯, ১৭, ২৯৭পৃপুত ৩২৯, ৩৮৪, 
৪৩৬পূপু, 44৯ ৫৯8, ৮৩৮ ৩১ 
পুন (পৌগুবধী। ৮%, ১*পৃপূ, 
১২৬পুপু, ১৪১, ১৪%, চপ ১৫১, 
১৫৩,১৮৮, সঞলপুপু, 212, ১৮৪, 
১৮৮, ইলপূপু, ৪৪২, 59৭-৪৮, 
৯০৫, sev-e>, 83). 4৬১, হই 
৫২৩, ৫>৪পুপু, *৩পৃপূ, ৬১১, 
৯২৯ ভল, ৯, 12৩, শি 
৭৫৯ ৮১৩৯৪, ৮৯৯ 


পানা ৯৩৩ 
পুন্দনগল ( পুনগল, পুভনগল ) ১০৯, 
১৪৭) ১৬৫, ৩২৬, ৪৪৯ 


পুন-ন-ফ নন ( পুন বধনি ) ১৯৪ 
পুনজন্মবাদ 
















৯০০ বাঙালীর ইতিহাস 


বাণ ৯৪, ২৬৮-৬৯ 
বিক্ুপুৱাণ 5), ২৬৯, ২৮২, ২৩৮, 
£৮২, ৬৮২, ৯৯৮, জা 
পুরাণ ১১, ৩৩, ৩৬, ৫০, 
৫২, ৫৪, ১০২, হস ২৭৯-৭৭, 
২৮, ২৯৯, ৩:১পুপু, অপ 
৩২৬, ৩০৩, ৩৪১-৪২, 
২৭, ৩৮৭, 529, ২১৮০ ৫২৩, 
£২৬, হজ ৫৩2, ৫52, ৫59, 
২১৮. 220 ৯৯৫ 
আবৈবপুরাণ ১১, ৫+, 43, ৫9, 
হস, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪, ২৯৯: 
অবশ ৩২০, ৩২৬, 

















৩৩৩, ৩৪১ ৩৯৯, 
£১৮, ৫২৩, En 
৮৯, স৫৩ 


ভৰিশ্লপুৰাণ ৮৫, ১২৩পুপ, ১৪৮, 

১৪২, ১৬৪, ১৭৪, ৩২১, ৬২৫ 

মংস্রপুবাণ »। 

৮৯ ৫৮২, ৬৬৪, 

মার্ক্ডেযপুরাণ 

শৃক্পুৱাণ ৫৮৫-৮৬, ৯২৮ 

পুরাণ ৫৮৭ 

স্বয়স্বপুৱাণ $৭৮ 
পুক্ুষোত্তম ( কোষকার ) ৭৯২ 
পুকুবোত্তমদেৰ ৩৯%, ৩৭। 

৭৪২ 
শুকযোত্রমসেন ২৩, ২৫১, ৪১৯, ৫১৬ 
পুরুষপরীক্ষা ১১৫, ১৮৭, ১৮৮, $5৮ 
পুলিন্দ ৩৪, ১৪৩, ২৬৭, ২৬৯, ৩১১- 

১২, ৩০৩, ৩৪৯ ৪৩৫-৩৬, $৩2, 

৩৯ ৫৯৯ হত ৫2২, ৬৭৬ 
পুরণ ৩০৫, ৪৪৮ 
পূ যাগ-যজ্ঞ ব্রত, উৎসব ইত্যাদি 

অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত ৫৮৪, ৬৯+ 

অগস্তার্থ্যঘাত্া (ব্রত ) ৫৮১, ৯৮৯ 

অৱ্নিহোত যজ্ঞ ২৭০, $৫, ৫৯৯ 

অস্কৃতশাস্তি ২৮৭ 

'শোকাষ্টিমী ব্ৰত ৫৮৪, ৬৬+ 








৯৯৮, 








অষ্টমীস্বান যাত্রা ৫৮১ 
আকাশ-প্রদীপ-ত্রত, ৫৮৪, ৬৮৮ 
উদ্তৱায়ণ সংক্রান্তি ২৩৭, ২৫১, 
২৯৮৯৯ ৬৪৭, ৬৫৭ 

উদ্ধানদ্বাদলী তিথি ২৩১, ২৫১, 
২2৮-৯৭, ৬৫৭, ৬৫৯ 
ইজ্দীমহাশান্তি ঘঙ্ঞ ২৯৫, ৯৯৭, 
১৫৭৫৮ 
কনকতুলাপুক্ষমহাগানঘজ ২৯৪, 
২৯%, ৯৫৬পূপু 

কাম-মহোহসব ৫২৬, ৫৮৬, ৫৮৭, 
চে 

কোক্ছাগর পূনিমা! ত্রত ৫৮৪, ৬৬৬ 
গস্ধীরার পূজা ৫৮৪ 

প্রহথঞ্জ ৩০১ 

ঘটলস্্ীর পূজা! ৫৭৭ 
চড়কপুজ। ( নীলপুজা) ৭৪, 
হ৮ওপপ, ৬৭৯ 

চঙছগ্রহণ ২৩৭, ২৫১, ২৯। 
৮৫৭ ৯২৯ 

জন্মতিছি ২৯৯, ৬৫৭ 
তুলাগুকষ যহাদানঘজ্ঞ ৫৯৩ 
দীপান্বিতা (ব্রত ) ৮৮* 
ছর্গাপূজা ৫২৬ 
ছাত-প্রতিপদ ব্রত ৫৮৪, ৮৮" 
ধর্মপূজা ( ধৰ্মটাকুর ) ৭৪ 
নবান্-উৎসব ৫৭৭ 

পঞ্চমহামজ্ঞ ২৭০-৭১, ৪৫৮, ৪৫৪, 
>>, ৯১৯ 

পাষাণ চতু্দশী ত ৫৮ 


বৃক্ষপুজা ৫৮০ 
বিষুব সংক্রান্তি ২৮৭ 

বাপু ১১৬ 
স্বাতৃদ্বিতীযা ব্রত ৫৮৪, ৮৮* 
শাীলপ্তমী পান ( ব্ৰত) 4৮১, 
৯৯ 











স্‌ 


রি 








লাঙন্দুচী ৯১ 


ভেমাৰ্বমাকানদঙ্জ ২৯৫, ২৯৭ 
কপ 
“হমাস্বরণমহাদান খজ ২৯৫, ২৯৭, 
৬৫৯৫৮ 
শকুধ্বজোগানপক্জা, <৪৩, ৫২৯. 
৯৮ 
শাবরোহসব ৫৭৮ 
শৃজোতৎসৰ 4৮১ 
বর পঞ্চ ৫৭৭, ৫৭2, ৫১, ৯১৮ 
স্বপরাত্রি ব্রত ৫৮৭, ৯৯১ 
স্গ্রহণ ২৯, ২৯৭, ৮৫৯ ৯৫৭, 
> 
সণ পা ৯৬৩ 
হোলক ( হোলী ) উৎসব ৫২৬, 
৭59, too, হন, ৯৯ 
পরত ৪৮৩ 
পোডবখলীয় ( জৈন ছিন্ষশাখা ) ৫৯৩ 
পোদ ৩৮, ৪৯, 
পোবোক ৭৭৯ 
পৌ ক ৩১৬-০ 
লৌগু দেশ ৪৯৮ 
প্রকাশ ৬৯৬ 
প্রজ্জাপতি নন্দী ৩১৮, ৭*১ 
~~ প্রচ্াপনা ১৩৫পৃপু, ১৪৫, ১৪৯ ১৫১, 





৩১১-১২. ৩৩৩ 













প্রবন্ধচিন্তামণি ৩১৯, ৭59, ৭৪৫৮ 
প্রবোধচন্্র বাগচী 5, ৩১, 4৯, *ল, 
2১, ১৭৯, ২, ৯৪জ। 








102, ১৫৯, ৯ 
54৩, 5৯5,৯০৯,৭১১, ৯০, ১৭৮ 
প্রস্তাব ( মি ) ২৯৯১ ০৯৮ 
চি, ৯০৭ ৯১, পাতত, ৭৭৮ 
প্রদোদলাল পাল ৩ 
প্রশ্তপাদ:৬৯৬ 
প্রশাগচন্র যহলানবিশ ৩৬, ৪ 
শরস্্ষ ১০৯ ১৪৭ 
* প্রাকৃতপৈক্গল ১৭৩, ১৮৯, ১৮৮ ৪৩৫ 
৭০ *পপ 
প্রাগ জোোতিদ ১৭৩, ৪৮০ 
রান প্রকরণ ২৯২, ৩১৩, ৪৩৮-১৯, 
58১, ৭৮, সত 
এগ্রমভন্ছ তঞ্চবারীশ ৭৪৭. 
প্রেমে হিয় ৮৭ 
কিয়া, ১২, ১১৩. ১২১, ১৪১, ১৬০, 
আপস ১৯২, তাপস, ঈদ, 
₹১১ ৯১৩ সি 














৭২4-২%, 





28, 2৮, ১৩১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, 
১৪১, ১৪২পপু, ১৫১পূপ, ১৭০, 





হস হত ৬১৩, আহ ৭২৯, 
12, ৭৯৯ ৮৩, ৮০১ 








৯০২. বাঙালীর ইতিহাস 


বঙ্গপত্তি ১৩৮, ১৫৪পপূ 

বঙ্গলটৈ ২৮১ 

বঙ্গসেন ৬৯৮ 

বঙ্গাস্তপুত্ত ১৩৭ 

বঙ্গাস্থপুর ৫3৪ 

বঙ্গাল (বাঙ্গাল) ৮৩, ১০২, ১. 
১০ ১৩৪, >৪২পৃপু, ১৪১, $৭২, 
৪৮১, ৯১, ৬৪ ৭৪৮ 

বঙ্গালরড়া ১৪৩ 

বঙ্গীশ ১৩৭ 

বশীদাগ ১৮৫, ১৮৯, ১৮৯, ১৯২ 

বঙ্জতূসি ( বধ জনমি ) ৯১, ১৬২, 
১৩৪, 380, 38%, 218, S08, 
5৬২, ৫৯২৯৩ 

বজখধ-সংগীত-ভগবতত্তোক্ টীকা ৭৯৯ 

বঙছপাদ ৯৪১ 

বজপাদ-সাহসংগ্রহ ৯৩৪ ৭২২ 

বস্ঘান ২৯২, ৩ 
৩৮-৩৭, ৬৩৯- 
৬৫১-৫২, ৬৪৫ আস, ৮১৮৭৭ 
৭০৫-০৬, ৭১৪, ৭২৩, ৮০১, ৮১২ 

বঙ্ঘানাপত্ধি মঞ্জনী ৭১৮ 

বস্ঘোগিনী ৬৪৩ 

বঙন্ছচিকোপনিষদ ৩২১ 

বটগোহালী ৬০৪, ৮১৩ 

বটুদাস ৩১৯, ৪২৯, »৪৬পৃল 

বডলেঘান্-্রস্থাগার ৮-২ 

বডকাম্তা ৪৫৩, ৯৪৮ 

বংসৱাজ ৪৭৭ 

বধনি ( সামন্ত ) ৫*২ 

বধ'মান ১৩৭, ১৪+, ১৫০-৫১, ১৫২ 

বান ( স্বতিকার ) ১৩৮ 

বনমাল ৪৮১ 

বলব ৬৩৩, ৭২৮ 

বপাট ৪৭৫. 

বাহ ৯১৯ 

বরাহমিহির ১৪০, ১৫২, ৩৬৯ 

বরুড়, ৩৪, ৩৮৪, ৩৪৭, ৩১৪, ৩১৯, 





















বরে কৃমি (বরে, বলিন্দ।, বরিন্দ ), 
৮৫১ 2২, ১০৯), বৃ 
et, উদ 22, ১৬৮-৬৯, 








১৯২, ১৭৪, ২২৬, ২৪৭, ২৮১, 
২৮৯, ৩৫৩, ৩৬৩-৬৪, ৩৭৩, ৩৮২, 
৪১০, ৪৪৭, ৪৭৭, ৪৮নপৃপৃ, 


এপূপূ, ৫:৯, ৫১৫, ৫২১, ৫6৪. 
৬১৪, ৬২৩, ৬৩২, ৬৩৩, 
৭4৯, ৭১৩, 5১৫০ 

৭২৯ ২525১, ৭৮৮, ৮১১, ৮১৪, 
৮০১ 

বরেঙ্-শ্রসন্ধান-সমিতি [ রাঙ্গসাহী, 
ভিন্বশালা ] ৪, ৮* 

বরদেশনা ৭৪২ 

বৰ্ণ রত্বাকর ১৮০ 

বলধারণ ৪৫৪. 

বলবর্া ॥১৪, ৪৯৮ 

বলভ্র ৭৫+ 

বলরাম, ৬:১, ৭৭৯, ৭৮৪ 

বরভাচাখ ৭৫৩ 

ব্াল-চবিত ২৫৯পৃপ, ২৭৭, ৩১৯-২ 
৩৪১-৪২, ৩৪৭, ৩৭২, ৪20, ৫০৬, 
৫২১, 4২৩-২ 

বন্লালসেন ১৫৪, ২৪৭, ২৫২, ২৬৪, 
২সওপরপু, ৩৭২, ৩%৪, 4০৩-২৪, 
২০-২১, ৫২৪, ৫২৭, ৫৫৪, ৫৭১, 























বস্তরপাল ৯৫. 


ৰংসমুয়া (৪-৷৷৷-১৭) বিহার ৯১৯ 
ৰাউৰী (ভী) ৩৬৩৭, ৫০ = 
বাষ্টল-ধর্ম ৬৪৩ * 





এ 








নাম-সুচী ৯৩ 





বাগদী (বাগাতীত ) ৩৮৩৭, ৪৯) 
12, ৫5৩৯, ৩১০, ৩১২, ৩৩৩, 
ae 

বাঙগক ১৭৯ 

বাঙ্গালার ই তিহাস ৩, ৯৩৪ 

বাচস্পতি ৭৮৯, ৭৩৮ 

বাচস্পতি মিশ্র ৮৫, ২৬২, ৭৩৯ 

বাগগড় ৩৮৩৮৪ 

বাশভষ্ট ১২, ১৫৩, ৪৩৩, ৪৫৯পৃপ, 
৯৯০৯১ 





বাহস্ান ১৩১, ১৩৯, ১৭১, ২৬৯, 






3, ২৭১, tee 


বাদন্যায়-বস্বিবিপক্ষিতার্খ ৭১+ 
বাদিয়া ( বেছে) ৩৭, ৩১৯ 
বামন ৯৮৭ 
বামাচারী-শাক মত, ৬২৩ 
বাধকমণ্ডল ১৩৮. ২১২, ২৯ 
বাবষ্জীৰী ( বাক ) ৩৪, ৩৮, ২৬২, 
৩:৪, ৩৪৭ 
বার (কৰি) ॥' 
বারণি ৯* 
বারুপক স্বীপ ৬* 
বালক ২৯৩, ৪২৭। ১৯৮ 
বালচবিত ৬৯২ 
বালপুতরদের ১৯, ৯৩১ 
বাল-বলভী ৪৯৮ 














বাছে ৩2 

বাশকোড় ৩১-৩৭, ৪*-৪১, 

বিকষপুর ২৪২, ১৭৭-৭১, ২৩০, ২৯২, 
০৪৯ ov, 20, ৪ 

22, ৬৪০, ৫২ 






বিক্রমান্ধদেৰচৰিত ১২, ৪৮৭ 

বিক্ৰমাদিত্য চালুকা (বট) ১১৯ ৪৮৭, 
es 

বিক্রমপুর-ভাগ ১৩৮, ১৩৪, ১৭৮, 
১৭০, ১৭৯, ২৩৪, ৩৯১-৬৯, ৮ 

+ ৪২৯-২৩ 

বিগ্রহপাল ( ১ম ) ৪৮, ৯১৪, ৯৩১ 

বিগ্রহপাল ( ২য় ) ৪৮২-৮৩, ৪৮৮ 

বিশ্রহপাল (ক) ৩১৮, ৪:৮, ৯১৮ 
৪৭৯ $৮, £৫3 

বিশ্রহপাল | প্রাতীহাক-বাজ ) ২৯৫ 

বিশধনাটক ৯৭৮ 

বিজ জল ১৪২ 

বশত 2+, ১-৬ ১৪০ 

বিজধযপুৰ ১২৯, ১৪৯৯৭ 

বিজ্রয়মাপিকা >= 

বিজঘবন্ধিত ৮৭৪ 

বি ৪৯, 











(৫১৯, ৩৪১, 











৯০৪ বাঙালীর ইতিহাস 








বিষ্জাপতি ৮৫, ১৭৩, ১৮৭, ২৯৯৮, জপ ধর্মবাজিক ৩ 
১৫৪ ১৪৭, ২৯০ নালান্দ। ২৮৬, 

বিদয়চ্জ সেন ৩ ov, 

বিজযধর ৪২৯, ৭১৯-১২ ক ৬৬ 103, 1 
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মহাত্তখখাদ ৬৩৮, ৬৪১ 

হাসেন গর ১০ 











sto, ৪৯৮ 
কি 










৭১৮, ৭৯২০ ৭৯৪, 
মহীপাল ( ২য় ) ৪*৯-১৯, 
ছল ৫২, 


মহেহ্ছপাল ( প্রতীহাকরাজ ) ৪৮১, 
সহ 





বাঙালীর ইতিহাস, 


মাংস্কর্ায় ১৯৫, ১৯৭, ২৮৭, ৩৩৪, 
৪৭১পপু, ৪৯৫ 

মাধৱত্তিয় খশুক্ষেত্র ১৭৮ 

মাধব ৬৯৮ 

মাধবকর 

সবাধবগুপ্ত ৪৮৮ 

আশববর্ষা ৪৮১ 

ব্রমাধববাজ ( ২য় ) ৪৫৭, ৪৬১৭ ৪৯২, 

মাধবসেন ৫১৯ 

মাধবী ৫২৪, ৫২৯ 

মাধ্যমিক দর্শন ৮৩৬, ৮৩৯ ৮৮৮১ 
৯৯৭, ৭১০ 

মানবধর্মশাস্্র (মনত) ১৪৩, ২২৫, 
২২৭, ২৬৯, ২৮২, ৩১৪, ৪৩৮ 

মানসোজাস ৭৩৩ 
( সুলতান ) ৪৮, ৫২৮ 

বা ৭৩১ 

মালতীমাগৰ ৫৮৮ 

মালদহ চিত্রণালা ৯২৭ 

মালব (জন, দেশ) ৫১, ৫২, ৩১১১, 
৩২৮, ৩৩১-৩২, ৩৫, ৪১৭, <১ 

মালাকর ( মালাকার ) ৩৬ 

























মিন্চাজ-উদ-দীন ১১৯পপ, ১৯৭, 
220-2৬, ৪২৯, হি ২০৯১০ 
পুপু, ৫২৫, ৫২৮, ৯৭৩ 
মি-লি-কিরা-সি-কিছা-পো-নো 
(স্বগস্থাপন) 
5০৮৪৭, 5৫০ ৯৪ 
মিহিরকুল ৪৫২. 
মীনচেতন ৩৭২ 
মীননাথ ৬৪১, ৭১৬-০৭, ৭২০-২১ 
J ীনপাদ ৭২৯ 
নু মীনেন্নাথ বন ৩৯, ৩৮৩৭ 
নির্জানাখন ==, ১৯৩ ১৯৯ 
মীমাংলাসবন্থ ২৯৩, ৫২%, ৭৩৮, ৯1 
মীরাবাঈি ৯৫৪ 
মুক্তা বাস্ত ২২ 
মৃকুন্দরাম (কৰিকন্ধন) ৯* ১৩, 
১৪৭ ১৮৫, ২৮৬, ২৮৯, ২৯২ 
সুকধুন্দ সরকার ৪০৫ 
মুচি ৩৬, ৩৭ 
মুগ ৪১, ৬৩, ৬৭-৬ল, 1৩, 18, ৫৭৯ 
> 
আু্ামন্খে মেক ভাষাপতিবার ৮৮৩ 
মতিগ বন্য ৪৯ ৪৭২, ৪% 
সমৃতিৰ ১৪৩, ২৯৭, ৪৩৬, ৪৩৯ 
স্গগিতি ১৩৬, ১৪৩, ১৪৬, ২৫১, 
১৭৩, ৪৮ 
হা 
কপদকগুতাণ ৩৪৫-৫৬ 
কলিত ১৯২ 
কাকনিক ৩৯৫, 
ক্যাল্টিস্‌ (08105) ১৯২, 
ৰাওক ৫৮, ১৯৪, 2৪৩, ৩2৪, ৫2৫ 
দিনাৰ ১৯৩, 
জঞ্চ ১৯২, ১৯৫ 


























স্থাপন তপ 551, ৪৫০, ৯৯৪, 
৮১১ 

বনিক ০২৯, ০৯৯ ৪+৯. 

মেখলা ৯৩৩ 

নেদবৰ্ম। ১৯৮ 

মেদ ২৮৩, ৩১৭, ৩১১-১২, ৩৩২, 
৩০০ 

মেদিনীকোৰ ২২৮ 


মেধাতিখি ( তিথিমেধা ) ৭৪৪ 
মে ০১৯, ৭৫৮ 
মেলানিড, ( নরগোষ্ঠী ) ৪৬, ৪৭, ৪৮ 
মেলানেনিয ( নরগোষ্ঠী) 
জেচ্ছ ৩৪, ২৯৭ 
+ oe, ot, 
৯৯ 
মোক্ষাকব গুপ্ত ৯০৩, ৭১৯, ২৭ 
মোদক (নয়া ) ৩৩, ৩৯, ৩৯ ২৫৯, 
৩০৯ ৩৪১ 
মোঙ্ষোলীয় ( নৱগোষ্ঠী, জন ) ১৮, 
sw, হি 






৩১৯ 
॥ ২৮৭, 











58, ৫৬, ৬৩, 13 

মোগ্োল-আাবিড () (নরগোষ্ঠী, জন) 
৩৮১৪০ 

মৈত্ৰেছনাখ ৭২৪ 

মৈত্রেযরক্ষিত ৮৯৭ 


ষ 
যক্ষপাল ৪৮ 
ববন্ধীপ ৯%, ১২১, ১২২, ১৮৯, ১৯৩ 





আবন ৩৪, ৩১১, ৪৬৫ 
ৰমাবিসিদ্ধ সাগন ৭১৩ 








৯১১ 





৯১২ বাঙ্গালীর ইতিহাস 


যুান্‌-চোয়াঙ, (হিউযেন্ঘ-সাও.) ১২, 
৮৫, ১৯১১৯ উপ 
১৯৯-২০, ১২৪, ১২৬পুপু, ১৩৫, 
283, 288, Inv, উই সত 
১৬০) ১৬৩, ১৬৭, ১৭১, ১৮৭, 
৯৮৯) ১৯১, ১৯৯, ২৮৪; 
অপু, এ, ত 


জ৪৬পপ, ৪৮৪৯৫, 














১০ ৯৯ 





খোগাবলী ৭২৫ 

োগবাশিক্ঠ লংক্ষেপ ৬৯৭ ্ 
যোগাচাববাদ ৬৩৬, ৯৩৯, ১২৪ 
খোগিনীচর, ৬২৩ 

আোগেশচন্জ কায় ৪ ২৩১ 


যোগেশ্বৰ ১৩+, ৭ 
যোয়োক ৬৯৯ 


গৌবনটী ৪৮৭ 





র 
বগি ( রাঙ্গামাটি ) ১২২, ১২৪, 
১2১-2২, $51, ৬৮৪, ১২৫, ৮৮৩ 
বথুনন্দন ২২৭, ২৫৮, ২৬৩, ২৯৩, 
«2০, ৫৮৯৮৯ ৬৪৮০১৯, ৭৩৮ 
রখুবংশ 2৩২, ১০৯ ১৬৯, 2৮৩, 9২৫, 
০, 
বঙ্ক ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩ং 





লস্কর ৭১৪, ৭১৭ 

রথাকর লাভ ৬৩২, ৭3১, ৭১৮, ৭২৪ 

রত্বাবলী ৪৮৮ 

রৰীজ্নাথ [ ঠাকুর ] ০৯, ৫৭২, ৭৫2 

বৰীজ্নাখ বহু ৩৭ 

বষাপ্রসাদ চন্দ ৩, ৩০, ৫৩, ২৬৩, ২৭৮ 
সত 





কল্প-চল. (8০147 ean ) ৪৬৭ 

অহ মি দেশ (ক্যাবাকান ) ১৭৪, ১৭৮ 

বলনা ( নাড়ী ) ৯৩৯ 

রসসিন্ধ (নাগসিন্ধ ) ধর্ম ৬৫১ 

রলিকপ্রিয়া ৭৫৩ 

বসিদ্-উদ্‌-দীন্‌ ৫৪ 

রাউতু ৭১১, 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, ৪, ৪৩৩ 
৯০৮,৮১৮ 

াগ-তরঙ্গিনী ৭৮৩, 1৬৫-৬৮, ৭৯৯ 

কাগ-সংগীতসংগ্রহ ৬৮৭ 

বাঘৰ ৫০২, 

কাজতৰলিনী ১২, ১৫২, ১৪৫, ১৭৫ 

৩৭২, আহ ৪৬৯, ৫২৫, 

৭৯১, ৬০৩, ৯৭ 

বাজজপুত্র (রাজপুত) ৩০, ৩:৪, ৩০৯০৭ 


















নামপ্্চী ৯১৩, 


রাঙগেুলাল ১০২, ॥৮৩-৮৪, ৫০,৯২৩ 

বাড ( লাড়, লাল, রাল্‌, বাঢ়া, বাঢ়ি, 
রার! ) ২৯, ৬১, 2৭, ১২১, ১২৩, 
১৩২০৩৩, ১৩৭, 2চ৫পুপু, ১৫২, 
2৭৪-৭৫, ১৭৮, ২৯৮-৬৯, ২৯১ 
৩২৬, ৩৭০, ৩৯৫, ৪৩৫, 
৪৪৯, ৪৮১১ 5৮৭, ৪৯১, 
tes, ৫২৯, ৫5২5 ৫ 
৫2২-৯৪, ৬২৩, ৬৫৬, ৬৬৩, ৭২৮- 
২2, ৭৩৮, 182, 1৫3, ৮১৫, 
৮৩২-৩১ 
দক্ষিণ-রাঢ় ৬৮১, ১*২, ১২৯, ১২৫, 
2৩০, ১৩৪, "১৩৭, ১৪২, ১৪৬, 
স৪পরপু, ২৬৩, এস ৬৪৯, 
৯৯৮৯৭ 
উত্তব-রাচ ৯২, ৯৮, ১১৪, ১২৩, 
১২৪, ১৪৭পূপু, ১৭২, ১৮৯, ২৩৩, 
28, ২2১, ৩৪৭-৫৮, ৬৪৬, 

বাঢাপুৰী ১৫২ 

বাটীগণ্ডঙা্গল ১২৩, ১২৫, ১৪৮-৪৯ 

রাধা ( নাটক ) 1৪৫ 

বাধাকমল মুগোপাধ্যায় »৯ 

বাধারুষ্চ ৬৯১ 

রাধাগোবিদ্দ বসাক ৩, ৪ 

রাবণ সরসী ৩৬৩ 

রামকাস্ত ২৯২ 

ঝামচন্্-কবিভারতী ৬৭৪ 

বামচরিত ১১, ১২, ১০৯ ১৪৫, ১৪৯, 

১৮৮ ১৬৮, ১৭২পুপু, 

২৫৯, ২৭৮৭৯ 

৭ ৩১৩-৭৪, ৮২-৮৩, 

৩৮৫-৮৬, 5১০, 5২, ৪1৩, 51৬, 

জচ্চপুপুত ৪৯৮, ৫০২, ৫২৫০ ৫৩৫, 




















২৪৩ ৪1 ue, হ৮১, 
৯ 1°: 

বামপাল ২২৭৯, ৩১৮, ৩৯৯৯৯, 
৪১2-১০, ৪২৮, চল্পৃপূ, সপ 





জপ, ৯৩ ৬৯৮, ৭6 
৭১৬পৃপ, 1২৭, 1২%, ৮৭৯ 


১১৯ 








রামপাল ৪৮৩, ৫৫০-৫১, ৬১৯, ৬২২, 


৬ 
ামবিকুদ ৭9৫ 
হাম ৪৭৯ 
বাস-সব্তী ৭৭৮ 
বামাই-পতিত ৫৮৯, ৯২, 
বামানন্দ ৭৪৫ 

বামাবতী ৫২৬-২৭, ৫৫৮, ৯১৯ ৬৩+ 
বামণ ৬৯ ৯৫, ১৩১ 





৬৫%, পা, 198, 4৮১ 
সাহলমি ৬-৭ 
শা লথনিয়া ( লা্মসেন ) ৫.৮, 





2, ৫১০, ৫১১ ৫১৪ 
ক্রগ-বিনিশ্যয় ৯৯৮ 

কলোক ২৮১, ৪৮৯ 

কট +*। 

কতদাত ২১২, ২২৮, ৩২৯, ০৫, ৩৯৪, 
৯১১ 

ক্ত্-যামল ৬২১, ৮৭৯ 

কহশিখর ৪৯* 

কাক্ষমাহাস্থা ১৩৯ 

জপগোষ্থামী ৭৫০ 

ক্ূপচিস্তামপিকোৰ ১৬৯ 

কংপবিস্া ৬২৬ 

কপ-অপ্ডণ ৯১৮ 

(রোমান ৯৮৯ 

রোহিতগিরি ১২৫ 





লক্ণরাঙ্গ ৪৮১ 
লক্ষ্ণসেন ১২৯, ১৪৬, ১৮১, ১৯৫, 

২29, ৩১৯, ৩৪৩, ৩৬৬, ৩৭৬, 

৩৭৯ ক, অক হ তপু, 
২৭পুপৃ, ২৫১, ৬৫৬, 
৬৫৯, ৬৯১, ৯৯৩-৬৪, ৬৬৮, ৬৭৩, 
৭৩৭, 19*পূপু, 0৫২, 1৬৫, ২৯২, 
৭৯ 














৯১৪. বাঙালীর ইতিহাস 


লক্ষ্পাবতী (লখখনৌতি ) ৯১, ৯৯, 
২০৯ ১১১, ১১৯ ১৫ 
হত «১৫ 
লক্ষ্ণাবলী ৮৯৯ 
লক্ষ্মীকর্ণ ৪৮৬-৮৭ 
লস্মীদ্বরা ৭১৩ 
লক্ষ্মীধর ৫৭১ 
লম্ষ্ীশূ ৪১, 
লখুকালচক্র ২৯৬ 
লগ ৬৯৮ 
লঘুভাৱত ১৭৯, ১৪৪ 
লঙ্গাকী-বাজৃৰ, ৪৯৭ 
লবসেন (লাউলেন ) ৫২৮, ৭৩৯ 
লনা ৬৩৯ 
ললিত 1১৫ 
ললিতচন্ ৪৭*-৭১ 
ললিতালিতা ৪৯৯ 
লহয়চ্ ৪৮২-৮৩ 
লাউসেন ( লবসেন ) ₹২৮, ৭৩৬ 
লাট ( দেশ জন ) 4১, ৫২) ২৯৯, ৩১১, 
৩২৮, ৩৩১, ৩৩৫, ৪১৭, ৪৮১, হ+১ 
লালমাই পাহাড় ১২৫ 
লালমোহন বিস্যানিধি ৪ 
লাহ-লামা-খে-শেস্‌ ৭১৯ 
লিপিমালা 
অঙ্গমগড় লিলি ২৭৯ 
অবলুর লিপি ১৪২ 
অসবেশ্ব মন্দির লিপি ১৪৯ 
আনাবাড়ী তায়পন্ট ২৯৯, ২৯৯, 
+ 
আঙলিয়া তাম্বপট ১:৭, ১৬৯, 
২৭০, ২৩২-৩৩, ই ৩৮২, আসি 
৪২০, ৪২২, ৬৪৬, ২৫৯ 
আমগাছি তাপ ৩৬৩, ৪১১, 
5১৩, ৬৯, ৯১৪ 
আন্ৰুপুর তাপট্র ১৭২ 
"২১৯-১৭, ২২৮-২৯, ২৩৬, ২৪৯, 
৩৩৮ ৩০৯ তাত ৩, জি 
5৪৩, 5৬9, ৯২০ 2২৬ 




















{ আচন্জ ;. 


১৮২, ১৩৯, 













০১৯৯, ৩৬৪, 
৪১৩, ৪২০, ৪২২৭ ৪৮৩, ৫৪2, 
en, ete, ৫৯, «3১ 
ইদ। তাযপট্ট ৫৩, ১ ৮৭৬৮ 


১৭১, ৯৮৪, ৩৩২, ৩৫৭, ৩৬9; 

$2, ৪১২, ৪১৪-১৫, ৬৮২, ৯১৪ 

এলাহাবাদ প্রশন্তি «১, ১৪১, 

০৪৩ 88৬-৪) 

কমৌলি লিপি ১৩৮, ১৪৫, ১৯৮, 

১৮২-৮৩, ২২৯, ২৪১, ২৮৭, ৩১৮, 
৪ 











৪৭৮, ৬১৪-১৫, ৬৭৩, ৭. 
কল্যামী শিলালিপি ( পে) ৫৪, 
১৭" ঝান্হেরী লিলি 
কানাই বড়নীবোয়া শিলালিপি 
32১, ৭-2 

কান্দিদেবের চট্রগ্রাম পট ১ 
কিন্সবিয়া লিপি ২৭৯ 
কুপালা তান্্পট্ট ৪৮*-৯১ 
কষ্্বারিকা মন্দির (পয!) লিপি 
৯১৯ 

কেনারপুর তাষপ্ট + 











৭, 











কেলুরক লিলি ৮৯১ 
কৈলান তাপ ৪৫৪, ৫৪৩, ৬০০ 
কোটালিপাড়া তামপট (ধর্মাদিতা- 


গোপচন্্র-সমাচার দেব) ১২৮, 
১৬২০ ১৭২, ১৮৩-৮৪, ২১২, ২২৮, 
২৩৩-৩৪, ২৪১, ২৪৮, ৩৩০, ৩৪৬, 
৩৬৪, ৩৪৬, ৩৭৭, ৪৯৪পূপূ, ৪১৩ 
5৪৩ ৪৫ $৮2, ৬১৫ 

স্বালিমপুর ভাপা ৫২, ১+৫, ১৪৪, 
১৮২০ ১৬৯, ১৮৪, ২১৬, ২২০, 
২২৪, ২৪*পৃপু, ৩১৮, ৩২2, ৩৩১, 
৪১, ৩৯%, ৪০৮৯ ৪১৩-১৪, 
£2৬, 232," 535-0) 
52৮/৬১৪পৃপূ, ৬১৪, ৬২৯, উস 

22 
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গহালিপি ৬২৪, ৮৮০ হুবপানি শিলালিপি ৯১৪, ১১৬, 
গুণাইঘর তারপর ১৯১, ১৮৩, ৯৮৯ $৪৮, তগৰ 

২১২, ২১৪, ২১৬, ২২৮, ২৩৬, ধনাইনহ তায্রপট্ট ১৪৩, ১৮২, 
২৩৯, ২৪৩, ২৭২, ২৭৬, ৩২৯, ২১২, ২৯৮-১৯, ২২৫, ২৭+, ৩২৮, 
৬৫৩, ৩৪৯, ৩৯৬, ওক জত, ৩2৭, $5২-+৩, ৪92-৫২ 


৪৯১, ৪৮৯ ৯০, ৬: 


২২% খুলিয়া বা ধুলা তান্পট্ ১৯৫, ১৮৯, 

































পুলি শিলালিপি ১৩, ৪4৫ 2৭৩, ২৩১, ৪১৩, ৪৮৩ 
রা ভাষপট ২৭৬ গোড লিপি ২৮+ 
গোবিন্দপুর তাত্রপট্র ৯২, ন্রগা ভাষশট ২২১, ২৬৪ 
১৫০, ১৬৬, ১৭০, ১৭২, নন্দপুৱ তাপস ৩৯৭-৯৮ « 
Me ২৩৫, ২৪৩, ২৯৫, অহ) নৱপিংক মন্দিব ( গর) লিপি ৬১৬ 
৩৮৪, 5২২-২৩, ৬৫২, ৬৬৪, ১৫৬ নালন্দা তম ১০৪) ১২২, ১৯, 
গোয়ালিয়র প্রশন্তি লিপি ১০৮, ৪৮, ৫৪৪) ৬৮৮, ৬২৯, 
১৫৬ ৪1৭ = ৯০১ ৬৯৯ 
খুগ্রাহাটি জামপট্ট ১৩৮, নাগাছনীকোণ্ড লিপি ১৩৬, ৩৯৫, 
২১৭, ২৫৩, ২৭২, ৩৩+, « 
৪৬ নান্ধোল লিপি ২৯৮ 
খোষরার! লিপি ৪৬৯ নিধনপুৰ লিপি ১২৮, ১৮২; ২১৪, 
জ্ঞাজিলপুর তায়নপট্ ৯১৭ ২৯১০ ২৭১ ২৮৬, এস ৮৮৪, ৬৯২, 
দ্পণলীশি তামপটট ১৬৯, লিমলীছি (দা!) তাম্পট্ট ৪৯৮ 
১৯৪, ২৩৩, ২2৬) $৫৫, ৩৬৩, নিবমান্দ তা ২২৯ 
৪২২, ৬৫৯, উস 1৫৬ নীলগুগ্ত লিপি ১৫৪, ২৩৩ 





তালচের তায়পট্র ১৪৫ 
তিক্ষমলঘ লিলি ৯২, ১৩, ১৪২, 5৫8, ১৬৯, ১৮১, ২৯৫, ৩১১, 
১৪৮ 3৫৩০ 2৪১, উপ, ৮-৪ শি ৪২: 
টা দাযোদরদেবের চট্টগ্রাম তান্পট্র ২4৭4৮, ৯1৬, ৬২৯ গস 
2১২, ২২৩, ২৩৬, ৩২৯, পা্টিকেরা তাপ ২৯৬ 
দামোদবপুর (১-4নং ) তান্পট্র পাহাড়পুর জাম্প ১০৩, ২১২, 
১৭, ১৩৪) 289, 28, ১৯২০ ১৮৪, ২১৪, ২১৮০৯. ২২৭২৮, ২৩৪, 
২১২-১৩, ২১৮-১৯, ২২৩, ২৩৯, ২০৬, হাসি ২৪১, ২৭২, ৩২৯, 
৭২, ৩৯২, ও3বপূপু, ৪২ 





১৮ ১৫, 








৯১৬ 











২৩০, ২৯০, 
৩৪৭, ৪২২, $২৪, ৬:১, ৬৫৬, 
৯৭৯, ৬৮২, ৬৬৭, ৭০ 
৭৩৩ 

গ্রাম তান ১৪৩, ১৯২, ২১ 
২১৮১৯ ২২৩০২৪, ২২৭-২৮, 
২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪১, ২৫৩, 
২৭০, ৩২৮-২৯, আই কন 
«=, 

ভাওয়াল তাপ ৪২১, «১৪ 
ভাগলপুর তাপ 

৩১৮, ৩৩৯ 

2৬, ৯১৯, ৭ 
ভাটেরা তাষপষ্র ১২৮, ১৬২, ১ 
১৮৬ ১৮৪, ২১৭, ২২৯, ২৩৭, 
2৮১, ৩১০, ৩৪০-৪১, ৩৫৩৬, ৩৬২ 
কূবনেশ্বর লিপি ১২৩, ১৪৮. ১৫২ 
১৪৩ ১৫৪, 10+, খই 

মদনপাড়া ভায়পট্র ১৩৪, ১৩৯. 
মনগোলী লিপি ১৫২. 

মনহলি তামপট্ট ১৯৮, ২৮৯, ৩১৮, 
৩১২, ৪2১, 9১৩, হজ ৫৯৯ 
৯১৪১৭ 

মজলাক্ল তাপ ১, ২৩৯, 
২৭১, ৩২৯, ৩৫৭, ৩৬৯, ৩৯৭পুপু, 
৪-১, ৪5৪-০৫, ৪২5, 5৬০-৬১ 


মহাবোধি লিপি ১৯২, ১৯৪, ৬১৫ 
মহাস্থান 
১৯৪, ১৯৩, ২৭৭ 



























সঙ্গের তাম্বপট্ট ৫৩, ১৬৭, ৩৩১, 
৪:৮, ৪৭৮, হস ৬১৪পৃপু, ৬২৪, 





2৯ 


মেদিনীপুর তায়পন্র ২৭২, ৪*৫, 
৪১৩, ৪৬৮ 

বহার তান্পটট ১৩২, ১৪১ 
মেহেরৌলি স্তন্তলিপি ১৩১, ৪৪৬-৪৭ 
রামগড় গুহালিপি ৫৮৭ 

বামগঞ্জ তাপ ১৭, ২৪৪, ৪*২ 
5১৩, ৪৯৮পূপ 

বামপাল পট্ট ১৪, ১২৫, ১৪, 
১৬৯ ২২০, ২২৯, ৪১৩-১৪, ৪২৩, 
৬৮, ২০৭ 

হড়াহা লিপি ১৫৩-৫৪, ১৮০, ৬৯২ 
শক্তিপুর তাম়পট্ট ১৯, ১৯৬, 
২৫২ ৩৮, ৪২২-২৩ 

সুশুনিয়া পাহাড়লিপি <২৬, ৩৫২, 
৩৮৪, ৪9৬, ৫৯৯ 

সাচছিতা-পরিমদ তাষপট্র 

১৩৪, ১৩৯-৪০, ১৪৩, 
২৪৩, ২৫১, ৩৩৭, ৩৮২, ৪২২, 

















2৩০, ২৯৫, ৩৬১, ৪২১-২২, ৮০৮ 
লীলাবস্ ৬৩৩, ৭১৩ 
লীলাৰতী ( গ্ৰন্থ ) ১৯৬, ২৩২ 

লুই-শা (লুইপাদ ) ৮৪, ৬৪১, ৭*৭, 
৮৯:১৯ 13৯-২9, 2২-২৩, 4৩০ 
লেট ৩*৯-*৭ 

লেপ চা ৩৯ 


লোকদত্ত ৩৪১ 
লো-টো-মো-চিহ, (বক্তমত্তিক।) ১২২, 
১২৪, ১৯২ 














নামী ৯১৭ 





শ ( বস্মানী-তাম্মিক )১১১ 4 

শঙ্চ ₹১ শাস্থিলাথ ৮৫৯. 
শক্তিধর, (শারদ) ২৯৯, ৯১: শান্তিপাৰ ৫৩৯, ৭১১ 

৬২৪, ৬৬২, ৬৭৬ শান্ত ৭০, ৭১৯, ৭১%, ৭১৯, 
শক্িসংগমতত্থ ১৫২ শাবক (শাবাক, শরাক) ৩৪, ৩৮৪, 
শঙ্ষণ্মতি ৩১৪ ৩০৯, তন 
শতপখ-আাদণ ৬৮২-৮৩ শারদা-ভ্িলক ৬০৪, ৯২০) ৮৯৫ 
শন্দকল্লক্ষম ২২৭ ০. শাঙ্গদেৰ ৭৯৭ 
পব্দচন্ছিক। ৯৯৮ ঘি 







শব্দপ্রদীপ ২৭৯, ২৮১, ৩১৮, ৬৯৮ 
শবর ( শবরী ) ৩৪, ৬৩, ৯৭, ৭৩, ৭8, 
১৪৩, ২৯৭, ২৯৯, ৯৮৪, ৩১০পপ, 
৩২১, ৬৩৩, ও ৪০৮৩৭ 
৪৩৯, ৭৩৯ 
৭৯ ৫৮৯, সত ৫2২, 
৬৭২ RS 
শবরপাদ ১৭৯, +১৫, ৬৭৯ ২০৯ ৭১৩, 









«A 








শরৎুমার রায় ৩০, ৬৮, ৭9, ৭8 
শমিঠা-পরিণয় ২৪৫ 
শহীছ্াহ, (সুদ) ১-১, 








শুরপাল (১ম) ৪০৯, ৪১০, ৪৮০০ ৪৮৯৭ 
৯০, ৭৯৩ 
শুরসেন ২১৯ 
শু্পারক ( হ্জারক, সোপারা ) ৪৩৯ 
শূলপাণি ( বাণক ) ১৫৯, ১৮২, ৩৬%, 
২০ 
শূলপাণি ( স্বতিকার ) ২৯৩, ৩১৯, 
৯৮, ৭০৯ ৭৩৯ 1৮৮-৮৯ 
গুল ৭৪৩ 
>, ৩১৩, ৫১৪, 










৩০৯, ৩১২-১৩, ৩৩৩ 
সআপভ্ংশ ৮৯৪, ৭২৯, ৭৩৯, 
৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৭, ৭৪4, 


৯ 
স্লামলবর্দ। ( সামলবর্মী ) ২৬৩, ২৯১, 


২৯৪, ৩১১, ৪৯৩, ৫২১ 


£80, ৮০০ ৬০১০ 
৬০৫, ৬০৮, ৬০৯, ৬১১ 
উনাখ ৪৫৩. 
উনাখাচার্য ৫০৮ 
নিবাস ২৯৯ 
উমার জব! 





উসম্পুটতযবাঙ্গ ৭১৮ 

ইসংগ্রাম নয় ৯৩১, 

জর ৫০৩, ৫৩৫ ৫৩৭, ২৮৯, ৬৭২, 
৭98, সর, 1৫২ 








নামস্ৃতী ৯১৯ 


সন্কাব! ৫৮৮ 

সন্ধযাকর-নন্দী ১৯১০৯, ১৪৫. ১৪৯ 
১৪৮, ১৬৪, ১৭০, ২৯৯ হক 
৩২৮, ৪খ৬পৃপু, ৪৮৮-৮৯, চলত, 
৭2৪-2৬, ৯৩১, ৭৮৯০ 

সদ্ধাভাষা (সন্ধিভাষ! ) ৭৮৪. 


সন্‌-মো-ত-ট ( সমতট ) ১৬৪ 
সপ্তগ্রাম ( Satigam, Coatgam ) 
=৩ণুপু, ১০পুপু, ১৮ 





সমতট ২৯, ৩, ৮ 


১০৫, 3১১, ১১৪, 


০০ 
১২৮, ১৩১, 


টার 





৯৩২ ৬৪৮, ৬৪৫, পবা, ইত 
১২৯ ৮১৫, ৮৩১ 

সমতটীয় নল ১৯২, ২০৩ 

সমগ্ভজক ৬৮৮ 

সাঢারাদেষ 
৪৮৩ ৬০২ 

সমু +১, ৮৩, ১৯১৮ ৪ 
৪৬ 5৭ 

সমুতরলেন ২২৮ 

সন্বন্ধনিৰ্ণয় ৩১২. 

সন্বন্ধ বিবেক ৩১৪ 

বা 

সম্মতীয় বাদ ৬৬৪ 








4২-৫৩, ৪৬০-৯১, 


৯৪০, ৬৪১পৃপু, ৬৯৯০ ৬2৪, ৭0৬, 
3১১, সহ, ৭৩০, ১৩২ 

সরহ-শাবরি ৭2১ 

সবহ, সরহপাৰ ৭১১-১২ 

সবহ-রাহলভত্র ৭১১-১২ 

সরোহবহ্ৰ (বা! লব) ৭:৯, ৭১৯, * 
৭১২, ৭২২ 

সবক্িশান্ধি ( আচাৰ ) ৮৩১ 

সহজধর্ম ২৯৮ 

সহজ্ধঘান ১৯২, ৩৪৯, ৩৪৮, ৪০৫, 
৯০ তপু, ৯৪০১৭ ৬৪৫, 
৯৯ ৬১৯-১১, ৭%, 3০৭, ১১৪ 

সহঙগলিদ্ধি ৭২+ 

পেহিয়া ধৰ্ম ৮৪৩ 

সাউপ-কেনসিংটল চিত্রশালা ৯২৭. 

সাওতাল ৩৭, ৪১, ৪৯ ৫৯, ৬১, ৬৯ 
39, ৭৪, ৪৭৯, ৫৮২, 

সাগব নন্দী ৭9৫ 

সাঞ্চাৰর ৫৫৪, ৭৪৮, ৭৪৯. 
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সংশোধন ও সংযোজন 


প্রুফ, সংশোধনের ক্রুটি ও অনবধানতার ফলে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি থাকিয়া গিয়াছে 
এই ধরনের দুল পাঠকের পক্ষে অতাস্থ বিরক্ধিকর, সন্দেহ নাই; কিন্ত তালিকা দীর্ণ হইবে 
আশংকায় সে-সব ভুল সংশোধনের ডে! এখানে করিতেছি না। পাঠকের! সহজেই 
সে-সব স্থল ধরিতে ও সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। ইটকাঠ, শুক্রচার্থ, ভাগরথী, 
ছোটনাগপুর, মুক্তি, ছত্রবাস, আযুধ, অনুপ, কেবত, কৌঠমশাখা, অৰ্পশাস্থ প্ৰভৃতি 
মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত তুল মে ঘখাক্রমে ইক, শুক্রাচাৎ, ভাগীবখী, ছোটনাগপুর, যুক্তি, 
ছত্রাবাস, আঘুধ, অন্থাদয়, কৈবর্ড, কৌঠুমশাধা, স্টর্খশাস্থ হয়া উচিত তাহ। অঞ্ুলিনির্দেশে 
না দেখাইলেও চলিতে পারে। কিন্ত, বৃদ্ধি্জীবি, কুষিনবীবি, বর্মগ্গীবি, কালিঘাট প্রভৃতির 
মত দ্ুলও কোথাও কোথাও ছাপা হইয়া! গিয়াছে; বলা বাহলা, শুদ্ধ পাঠ সবক্জই হইবে 
ুদ্ধিনীবী, রুদদিীবী, ধর্দসীবী, কালীঘাট ইত্যাদি । এই ধনের বানান কুল শুদ্ধি-তালিকার 
অস্ত তুর করিতেছি না। ছেদ চিহ্নের (ঞড়ি, কমা প্রন্থতি) ভুলও কিছু কিছু বহিয়া গেল। 

বৰ্ণাশুদ্ধি ছাড়া অন্য প্রকাবের মূত্রণক্রটিও বহিয়া! গিয়াছে, ঘেমন উত্তিহাপিক নামের 
ক্ষেত্রে । উদাহরণস্বকপ উল্লেখ কর! ঘাইতে পাবে, স্ববৃহৎ এই গ্রন্থের কোনো কোনো 
স্থানে কোনো কোনে! নাম একটু বিক্রতরূপে ছাপ) হইয়া গিয়াছে, থেষন। তাননাখ নামটি 
ছাপা হইয়াছে তাবানাখ ক্কপে; ঘশোবর্মী, চক্্রবর্মা, সিংহবর্মা, নাখশত্া প্রভৃতি সংস্কৃত 
বর্মণ বা শর্শান্ত নাম কোথাও কোথাও ছাপা হইয়া! গিয়াছে ঘখাক্রমে যশোবর্মণ, চক্র, 
নিংহবর্মণ, নাখশর্মণ প্রভৃতি রূপে; বঞ্গঘোষবাট, ব্যবহাবমাত্কা, শাক্দাতিলক, খবট-কবট, 
ৰীখী, মানসোল্লাস, তামলিপ্তি, পিডৃদদ্ধিতা দু-এক ক্ষেত্ৰে ছাপা হইয়াছে বপ/ঘোষবাট, 
ব্যবহারমাত্রিকা, সারদাতিলক, খর্কাট-কর্কাট, বীখি, মানসোজোস, তাতরলিপি। পিতৃদয়িত 
রূপে, দেশোপদেশ, লক্ষ্পসেন, সোহিঞ্চরী হই) গিয়াছে দশোপদেশ, লক্ষণসেন, 
সোহিখতরী ; মংখদাস, হলাবর্ত, যলসসাকল প্রভৃতি হইয়া! গিয়াছে মংকদাস বা সংখদাস, 
খলাবর্ড, মগ্রসারুল, ইত্যাদি । নামস্থটীতে এই ধরনের খত নাম অন্তত ক্র করা হইয়াছে 
সমন্তই সংশোধিত কপাস্থরেই বরা হইল; এ স্থটীর পাঠই শুদ্ধ পাঠ। কাজেই এই 
ধরনের বুলও বর্তমান তালিকার অন্ত ক করিতেছি ন। 

পালি ও সংস্কৃত ভাষায় একই শব্দের কূপের এবং বানানের মে পার্থক্য তাহাও 











৯২৬ বাঙালীর ইতিহাস 


তাহা ছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দ বা নামের ছুই রকম বানানও ছাপ! হইয়াছে । 
সর্বত্র তাহা কুল হয়তো নয়, কিন্ত এই বৈষম।ও থাকা উচিত ছিলন1। সেগুলিও সংশোধন- 
তালিকাতুক্র করিতেছি না, কারণ, তাহা এমন কিছু মাবাস্মকও নয়। 

ফে-সব ছাপার বা! বানানের কুল মারাম্মক, কিংবা এমন কুল ঘাহার ফলে অর্থই 
যায় বদলাইয়া, এবং তথাগত এমন ভুল ঘাহার কলে ব্যাখ্যাই হইয়া ঘায় বিপরীত, 
শুধু সেই ধরনের ছুলগুলিই বর্তমান তালিকান্ক্ত করিতেছি, এবং ঘতটা আপাতত 
আমার চোখে পড়িয়াছে ততটাই । 

আর্থ এবং গ্রস্থাংশ ছাপা হইয়া যাওয়া পর কিছু কিছু নৃতন তথা বা নূতন ব্যাথা 
বাহ! জানা গিয়াছে, এমন তথা যাহা বচনাকালে বাদ পড়িয়া গিযাছিল তাহা এই 


তালিকান্ুক্র করিলাম । 
প্রথম অধ্যায় 
পু. ২২ লাইন ২৮ একাদশ অধ্যায় স্থলে ছাদশ অধ্যায় পড়িতে হইবে । 
সা প্‌ 2, . 
“ প্‌ ন্‌ ২১ ছাল অধ্যার = চতুশ অধ্যায় ৪. 
PE নর ১ £ ৪ প 
বই ৭. চতুৰ্দশ অধ্যায়, একাদশ অধ্যায় * 
তৃতীয় অধ্যায় 
পূ ৯২. লাইন ২৪ পুপস্রান পুজার ফুল স্থলে পুষ্প ্বানপুজার ক্ল 
পড়িতে হইবে। 3 
rey Tes ৯৮ বাক্বাঙ্গার নিমাই তীর্থ .  বাকিবাছার, ( ডাইনে ) 


নিমাই তীর্থ পড়িতে হইবে। 


চাপক, মহেশ, (বামে ) খড়দহ পড়িতে হইবে। 
একাদশ শতক 
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সংশোধন ও সংযোজন ৯২৭ 


৭ ফাবনান্ভিজ_কখিত জীপুত্র ঢাকা জেলার ইচ্ছামতী- 
প্ীৱের যাত্াপুব-উ্পুব ; খুলনা! জেলার সীমান্তের 
ইচ্ছামভী-ভীরেক টাকী-ছপু নহে । 
৩১-৩২ দিগষিজয়-প্রকাশ গ্রন্থটি সম্প্রতি উনবিংশ শতকে রচিত 
একটি অর্বাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 
১০ লাইনটি ঘেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর “অথবা, সং 

শুধু সমতটের একটি বিশেষণ মাত্র", এই বাকাটি বসিবে। 
১৭ সিলিমপু স্থলে সিলিমপুর শিলালিপি পড়িতে হইবে। 
২৫ দিবি প্রকাশ গ্রন্থটি ক্র্ধাচীন । উনবিংশ শতকে বডিত্ ) 


২৪ জ্রচ্গে ) ৰলে ভব্ধে? ) পড়িতে হইবে । 
২. কোষকাৰ এ. কোমগ্ন্থ - 
১. অভাগ *  প্রভাৰ “ 


এপ পুন অনুচ্ছেদ ৮ নং সা হইবে। 
=> বীববের মাহিকে ক্লে মীববের, যাছিযোর পড়িতে 
হইবে। 


২৯ দীকঞ্চের স্থলে টীছণের পড়িতে হটবে। 
১৮ স্ববিষমোচ্বিত্রী -. সর্পবিষমোচছিত্রী ৮. 
১১. মধ্যমিক = মাশামিক * 


২৫ ৩৭ বৎসর স্থলে ৭৩ বৎসর পড়িতে হইবে। 











রিতার 














© 








© 

















